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এডুকেশন গেজেটে ও শিক্ষা দর্পণে পুজ্যপাদ ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সংস্কৃত নাটক 
সমালোচনা সমস্থীয প্রবন্ধ গুলি বিবিধ প্রবন্ধ গ্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে । 
অপর প্রবন্ধের কিছু এই দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইল। পুরাবৃত্তদারের 
প্রথমাংশও সাধারণ পাঞ্জকের উপযোগী বলির ইহারই প্রথম অধ্যায়ে সঙ্গি 
বেশিত করা গেল। সামাজিক প্রবন্ধ ছাপা হইবার অনেক পূর্ব্ে সমাজসন্গ 
কতকগুলি গ্রাবন্ধ লিখিয়াছিগেন কিন্তু কোথাও ছাঁপান্জনাই । উহ্া তাহার 
দেহত্যাগের পর এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। এ প্রবদ্ধগুলির সহিত সামা- 
জিক প্রবন্ধে প্রকাশিত আনেক বিষয়ের মিল আছে বটে কিন্তু কোন কোন 
বিষর একটু বিশদভাবেও বর্ণিত থাকায় সে প্রধন্ধগুলিরও কত্রক ইহাতে 
সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তত্র সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কতকগুণি প্রবন্ধ 
লিখিবার কল্পনায় যাহা একসময়ে টুকিয়া রাথিয়াহুরেন মাত্র, সাধারণে 
প্রকাশ করিবার উপযোগী করিয়া রাখিয়। যাইতে পারেন নাই, অসম্পূর্ণ হই- 
'লেও তাহাতে তথ্বের শিক্ষা প্রণাণী সক্থন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উহার মন্ক্তিক 
অন্থশীলন সন্ধে সাহাব্য হইতে পারে মনে করিরা তত্রীয় অপ্যায়ে প্রকাশ), 
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মনুষ্য স্থপ্টি, সত্যযুগ এবং জলপ্লাবন বিবরণ। 


কোন ব্যক্তিই কখন স্বয্ং নিজ জন্মবৃত্ান্ত অবগত হইতে পারেন না। 
পিতৃমাতৃসন্িধানে তদ্‌ ্তাস্ত শ্রুত না হইলে, আমরা কে কত দিন জন্মিয়াছি, 
আর এখনই বা আমাদের বয়স কত হইয়াছে, তাহ! কিছুই বলিতে পারিতাম 
না। ইহাতেই বোধ হইবে যে, মনুযাজাতির আদিম স্থষ্টির বিবরণ কখনই 
কোন মনুষ্যকর্তৃক প্রকাশিত হইবার নহে। মন্্ুমোর সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং 
(কোনিরূপে ন! বলিয়া দিলে তাহা কোন প্ররারেই জানিতে পারা যাঁয় না। 

এই হেতু সর্বজাতীয় লোকেই স্ৃষ্টি-বিবরণ বিষয়ে যাহা কিছু বলেন, 
তাহা প্রারই আপনাদের ঈশ্বর প্রণীত ধন্মশান্কেই মুল করিয়া কহিয়া 
থাকেন। বিশেবতঃ ইউরোপীয় যাল্ুকেরা কহেন যে, জগৎকর্তা পুথিবীর 
স্থষ্টি করিয়া তাহার কিয়ৎকাল পরে একটা মন্তব্য দম্পতীর উৎপাদন করেন। 
কাহার কাহার মতে এই র্যাপার খুষ্ট জন্মিবার ৪০০৪ বৎসর পুর্বে 
দজ্ঘটিত হয় | 

উক্ত মানবদম্পতীর মধ্যে যে পুরুষ জন্মে, তাহার নাম '"আদম” এবং 
সাহার পত্রীর নায় “ইব'। ইহারা প্রথমে অতি রমণীয় কোন উগ্ভানে 
নিবাস করিতেন | তখন রোগ শোক কিছুই জানিতেন না। পরে পাপাসক্ত. 
হইয়া জগতপাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে উহাদিগকে মর্লৌকের ছুঃখদায়ক 
মাবং নিয়মের স্বধীন হইতে হয়। ণ 

ফলত? প্রাট়ীর জাঁতিমাত্রেই স্ব স্ব জাতীয় আদিম অবস্থার বর্ণনাকালে 
'সেই অবস্থাকে অতি উৎকৃষ্ট রলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের 
পুরাণশ্াস্ত্রে যে প্রকার পতাষুগের কথা আছে, সকল জাগীয় লোকের 


হ বিবিধ প্রবন্ধ । 
মধ্যেই এ প্রকার একটা সময়ের বিবরণ শুনিতে পাওয়া ধাঁয়। গ্রীক” 
জাতীয়েরা ইহাকেই "ল্ুবর্ণকাল+ কহিয়াছেন, এবং খুষথীয় বাইবেল ও মহম্মদীয় 
কোরাণের মতে উহাই আদম এবং ইবের “ইডন্‌* উদ্যানে নিবাসের সময়। 

ফলতঃ সত্যকাল মানবজাতির শৈশবাবস্থা। যেমন কৌমার কালের 
কোন কথা স্পষ্টরূপে অথবা আনুপুর্বরিক মনে আইসে না, কেবল মধ্যে 
মধ্যে ছুই একটা অতি গ্রধান প্রধান ঘটন। স্বপ্রবৎ স্থৃতি-পথারূঢ় হয়, সেই 
দ্ূপ এ সতাষুগের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও ছূর্ববোধ অস্ভুত 
ব্যাপার সন্মিষ্ট ছুই একটা বোধগম্য বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে 
জলপ্লাবনবিবরণ সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ । 

কথিত আছে, কোন সময়ে দুর্বৃত্ত অন্থুর সকল পুথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া সনাতন ধর্মের মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং মন্ুষাদিগের 
আচার ব্যবহার সমুদায় অত্যন্ত দুষ্ট হওয়াতে ধরা! সেই পাপভারে আক্রান্ত 
হুইয়াছিলেন। অতএব জগৎকর্তা এ ভারাবতরণের অভিপ্রায়ে পৃথিবীকে 
জলমপ্ন করিয়! তত্রত্য সমুদ্ায় প্রাণীকে একোদ্যমে বিনাশ করিয়াছিলেন । 

এই বিষয়ে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রাচীন জাতীয় লোকের যেরূপ 
বিশ্বাস, তাহা নিক্পে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 

আমাদিগের পুরাণে কথিত আছে, ভগবান্‌ মতস্যাবতার হইয়া বৈবস্বত 
মন্কে একখানি সুবৃহৎ বহিত্র দির্দমাণের আদেশ করেন। পরে উক্ত মহা! 
সর্ধপ্রকার জীবের এক এক দম্পতী আর সাত জন সুববিখ্যাত খধি সমভি- 
ব্যাহারে সেই বহিত্রে আরোহণ করিলে পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিতা হইলেন। 

প্রাচীন “কাল্ডীয় জাতির ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, আদিম মনুষোর 
দশম পুরুষের সময় জলগ্লাবন হয় | সেই সময়ে ঘিন্ৃথ,স্ঠ নামক কোন 
ধর্মাআ্বা তদ্দেশে রাজ্য করিতেন। তিনি মীন-নরাকার “ওয়ানে নাম! কোন | 
দেবতা কতৃক উপদিষ্ট হইয়া! একখানি অতি বৃহৎ অর্ণবপোত গ্রস্তত করেন।! 
পরে পৃথিবীর সর্বপ্রকার জীবের এক এক দম্পতী সমতিব্যাহারে সবান্ধবে 
এ পোতারূঢ় হইলে পৃথিবী প্লারিতা হয়েন। 

“মিসরীয়দিগের' মধ্যেও জলপ্লাবনের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
তাহাদিগের মতে 'অসিরিস্” নাম! কোন ব্যক্তি রক্ষা পায়েন। 

'সাইরিয়া” দেশবাসীরা বন্ুকা'ল পর্য্যস্ত তাহাদিগের দেশে একটা শুহা 
দেখাইয়া কহিত “এই গ্রহ! দিয়া জলপ্লাবনের জল পাড়াল মধ্যে প্রবেশ 


দ্বিতীয় ভাগ। . শু 
_ করিগ়্াছে% ইহাতেই বোধ হয় সাইরিয়াাসী লোকেরাও জলপ্লাবনে 


বিশ্বাস করিত । 
 শ্ীনীয়' জাতি অতি প্রাচীন। উহাঁদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, 


গ্রক সময্নে চীন দেশে এক মহাজলপ্লীবন হইয়াছিল । সেই ভয়ঙ্কর হুর্থটন! 
হইতে কেবল পপয়ান্স্থ* নামক এক বাক্তি সপরিবারে রক্ষা পায়েন__-আর 
সকলেই জলমগ্ন হইয়া! প্রাণত্যাগ কয্পে। কিন্তু চীনীম্েরা এ জলগ্লাবন যে 


 ঈমুদায় পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছিল, এমত বলে না। 
গ্রীক জাতীয়ের! ছইটী জলপ্লীবনের বিবরণ লিথিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 


তছুভয়ই বিশেষ বিশেষ দেশব্যাপক হইয়াছিল-_ জলগ্লাঁবনের দ্বারা সমুদাপর 
ভুমণ্ডল একবারে গ্রাবিত হইয়াছিল, এমত কথার প্রসঙ্গ নাই। এ ছুই 
জলপ্লাবনের, প্রথমটা হইতে “শগাইইজেস্ঠ এবং দ্বিতীয়টী হইতে 


"ভিউকেলিয়ন্ এই দুই ব্যক্তি মাত্র রক্ষা পায়েন। 
“ফিমিকীয় নামে আর একটা অতি প্রাচীন জাতির পুরাতন ইতিহাস 


প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্ত সেই ইতিহাসে.জলগ্লাবনের কোন কথারই উল্লেখ 


খ্নাই। 
থৃ্টানদিগের বাইবলে কথিত আছে যে, “নোয়া” স্বয়ং এবং “সেম্* প্হাম” 


ও “যাফেত” নামক তাহার তিন পুত্র, ইহারা পরমেশ্বরানুগ্রহে স্ব স্ব পত্বী 
লমভিব্যাহারে একখানি স্থবৃহৎ অর্ণবষান প্রস্তত কন্ধিয়া তাহাতে প্রবেশ 
করতঃ জলগ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। উক্ত বাইবল গ্রন্থের 
ধ্যাখ্যাতৃগণ কেহ কেহ বলেন যে, এই জলপ্লাবন ৃষ্ট জন্মিবান্র ২৩৪৮ বৎসর 


পুর্বে ঘটিয়াছিল । 
উল্লিখিত বিবরণণ্সমস্ত বিভিন্ন জাভীয় মরগণের পৌরাণিক আখ্যাক্িকা 


হইতে সঙ্কলিত হইল। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতের! বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মন্ষা-জীব অপরাপর জীবের পরিণামেই 
উদ্ভৃত হইয়াছে-_-্বতন্ত্ ভাবে সৃষ্ট হয় নাই। সে উদ্ভবের কাল নিরূপণ 
অসাধ্য-_এবং তাহা কোন এক সময়ে বা কোন এক দি্দিষ্ট স্থানেও হয় 
নাই। তাহার! ইহাও ৰলেন যে, পৃথিবীর এক্ষণে যে ভাগ ভূমি বা পর্বত, 
কোন কালে সেই দকল ভাগ সাগরগর্ভস্থ ছিল-_এবং সেই জন্তই এ সকল 
স্থানে সমুদ্রচর জীবদিগের কঙ্কালাদি এবং জলসংঘর্ষের চিহব দর্শনে একটী 
দাধারণ জলপ্লাবনের কল্পন! হইয়া গিয়াছে। 





হু বিবিধ প্রবন্ধ | 


মানব জাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক। 


সত্যযুগ সম্বন্ধে অনেক অত্যাশ্চ্ধ্য কথা প্রথিত আছে। তন্মধ্যে 
তাতকালিক নরজ্াতীয়দিগের সহিত দ্েবতাঁদিগের সংশ্রব বিষয়ে অতীব 
চমৎকারজনক বিবরণ সমস্ত প্রাপ্ত হওয়। যায়। যেমন লোকে শিশুদিগকেই 
বিশিষ্টরূপে দেবাধিঠিত জ্ঞান করে, বোধ হয় সেইরূপ পৃথিবীর আদিম 
অবস্থাকেও দেবাবিড়ত বলিস জন সমূহের প্রতীতি হইয়াছিল। 

মনুযাস্থষ্টির সব্ববাদিসম্মত কোন বিবরণই যে স্বতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, 
একথা বল! বাহুল্য মাত্র। পরস্ধ মানবকুল যে প্রকারে স্থষ্ট হউক, তাহারা 
প্রথমে কির্দপ অবস্থায় অবস্থিত ছিল, কিরূপে আপনাদিগের জীবিকা 
নির্বাহ করিত, কেমন করিয়াই বা প্রথমে পরম্পর বাক্যালাপ করিতে 
শিখিল, আর এখন মশ্ুষ্যগণ ঘে বিবিধ বিদ্যায় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে, সেই 
সকল বিদ্যার আরভ্তই বা! কি প্রকারে হইয়াছিল, ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ 
জানিবার নিদিও অত্যন্ত কৌতূহল হয়। এ কৌতুহল পরিপুরণার্থ যথার্থ 
ইতিবৃত্তের অভাববশতঃ যে বিবিধ উপায় পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা যে 
পর্বস্থলে সকলের মন:পুত হয় না, ইহ বলা বাহুল্য । 

ভাষা, লিপি, শিক্প ও চিকিতসা প্রভৃতি নানাবিদ্যার স্থ্টি-_এই সমুদয় 
কি কেবল মগ্ৃব্যের অভিজ্ঞতামুলক, না প্রথমতঃ ইহাদিগের উপদেষ্টা কেহ 
ছিল, সকলের মনেই এই সকল প্রশ্ন উদিত হইয়! থাকে, কিন্তু বোধ হয়, 
কেহই ইহাদিগের নিশ্চর়দ্ধপ মীমাংসা! করিতে সমর্থ হয়েন না। 

পৃর্বতনকালের সব্বদেশীয় জনগণের এই সিদ্ধান্ত স্থির ছিল যে, নরজাতির 
আদিম অবস্থায় স্থষ্টিকর্তী স্বয়ং, অথবা তাহার অন্সগৃহীত ব্যক্তিরা মন্তুষা- 
দিগকে তাহাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সন্ত শিখাইফা দিতেন। 
এই হেতু সর্বপ্রকার বিদ্যাই জগদীশ্বর প্রদত্ত অথবা দেববিশেষ দ্বারা 
প্রকাশিত বলিয়। শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । আমাদিগের পুরাণে প্রায় সকল 
বিদ্যাই মহাদেবের প্রকটিত বলিয়া প্রথিত আছে। “মিশর” দেশীয়রা 
“আইরিস্” “আইসিস্৮ ও “হর্থিফ্ এই দেবত্রযনকে মন্ুষ্য জাতির আদিম 
উপদেষ্টা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রাচীন আসিরীয় লোকেরা আপনা- 
দিগের “বিলস্” দেবকে সকল বিদ্যার শ্রষ্টা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীকেরা 
মিসর দেশ হইতেই আপনাদিগের ধর্শান্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
অঙএব তাহারা ও যে মিসরীয়দিগের অন্ুমত কথা বলিবেন, ইহা বলা বাহুল্য। 


দ্বিতীয় ভাগ ।.. ৫ 


ুষ্ট ধর্মাবলম্বী পুর্বতন পণ্ডিতেরা অনেকেই কহিয়া গিয়াছেন যে, 
পূর্বকালে পরমেশ্বর স্বয়ং মনুষ্যদিগের কার্যে হস্তাপ্পণ করিতেন । তখনকার 
লোকের সহিত তাহার কথোপকথন হইত এবং কখন মনুষাদিগকে উপদেশ 
প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আপন অন্ুচর দেবতাদিগকে এই 
মর্ত্যলোকে প্রেরণ করিতেন। স্তাহার! বলেন যে, এ সকল সময়ে মনুষ্যেরা 
তাবৎ প্রয়োজনীয় বিদ্যাতেই উপদিষ্ট হয়েন। 

পরস্ত অনেকানেক খুষ্ট ধর্মাবলম্বী আধুনিক বিদ্বান ব্যক্তিরা এক্ষণে 
হিয়া থাকেন যে, জগদীশ্বর নরজাতিকে যেরূপ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, 
তদ্দারা মনুষ্যগণ সর্বপ্রকার বিদ্যার উদ্ভাবনে সক্ষম । তাহারা বলেন যেমন 
পশ্বাদিকে তাহাদিগের কি প্রয়োজনীয় কিছুই শিখাইতে হয় না, তাহারা 
আপনাদিগের নৈসর্গিক জ্ঞানের প্রভাবেই সমুদয় জানিতে পারে, মনুষ্য. 
দিগেরও সেইরূপ হয় । ফলতঃ আদিম অবস্থার মঙ্গযোর নৈনর্গিক জ্ঞান 
সত্যাবস্থা অপেক্ষা অনেক প্রবল থাকে । অতএব বিদ্যামাত্রকেই ঈশ্বরের 
উপদিষ্ট বলিতে গেলে অনেক গৌরব স্বীকার করিতে হয় । তাহারা ইহাও 
বলেন যে, পুর্নতন কালের লোকেরা যে সকল দেবতাকে নরজাতির উপদেষ্টা 
বলির বর্ণন করিঞ্লাছেন, তাহারা বাস্তবিক কোন প্রকার অমানুষশক্তিসম্পন্ন 
ছিলেন না। তাহার! ন্ব প্ব বুদ্ধিবলে কোন প্রকার অতি প্রধান প্রধান 
কীর্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন ষলিয়্াই অজ্ঞ লোক সকল কর্তৃক দেবত' 
ষলিয়া পুজিত হয়েন। 





০০ ০ "শশী 


সত্যকাঁলের মনুষ্যের বিশাল শরীর । 

সর্বদেশীয় লোকেরই এমত বিশ্বাস আছে যে, অতি পূর্বকালে মনুষ্যগণ 
যেমন উদারপ্রক্কতি, অতীব বিক্রমশালী এবং দেবাবিষ্ট ছিলেন, তেমর্নি 
তাহাদিগের শরীরও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল। আমাদিগের পুরাণে বর্ণিত 
যে, সত্যযুগে সাধারণ মনুষ্যুশরীর শত হস্ত প্রমাণ দার্থ ছিল। মুসলমান- 
দিগের কোরাণে লিখিত আছে, প্রথমে আদমের শরীব পৃথিবীর এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পথ্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে এমত স্ষ্ট হইয়াছিল, পরে 
পাপসংস্পর্শে তন্দেহ খর্ব হইয়! আধুনিক নরশরীরের সদৃশ হইল । “আসিরীয়” 
লাকনকল আপনাদিগের পুজ্যপাদ বিলদ্‌ দেবের মুর্তি ৪* ফুট পরিণিত 
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করিয়াছিলেম। গ্রীকজাতীয় কবিগণ যে সকল অসুরের বর্ণন করিয়া 
গিয়াছেন, তাহারা এক এক জন এক একটী পর্বত হস্তে লইয়৷ সংগ্রাম 
রিত। উহাদিগের সর্বপ্রধাম কবি, “হোমার' বহুস্থলে এরম অভিপ্রায় 
প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সময়ে লোক সকল পূর্ববাপেক্ষা অনেক হীনবীর্ধ্য 
এবং খর্ধাকতি হইয়াছিল। ইছদিদিগের কোন কোন গ্রস্থে কথিত আছে 
যে, পুর্বে মানবীগণের গর্ভে অতি প্রকান্তীকাঁর দেবপুত্র সকল জন্মগ্রহণ 
রিয়া এই মর্ভ্যলোকে ধিচরণ করিত । 

অধুনাতন ভূতব্ববিৎ পণ্ডিতের অনেক বিষয়ে পৃথিবীর পুর্ববাবস্থা নিবূপিত 
করিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে ভাহাদিগের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, অতি 
পূর্বকালে 'এই পৃথিবীতে মন্থযোর জীবনোপায় উদ্ভিদাদদি কিছুই প্রস্থত হইত 
না, এবং ভূর্মভ্থ প্রচণ্ড অশ্বরিতাঁপে পৃথিবীর উপরিভাগ পর্যন্তও ছুঃসহরূপে 
উত্তাপিত ছিল। স্থতরাং তৎকালে পৃথিদী মন্্য বাসোপযুক্ত ছিল না। 
সেই সময়ে অতি বিশাল শরীর বহুবিধ প্রাণী ইহাতৈ মিধাস করিত। 
তাহারা অধিকাংশই বর্তমান কোন জাতীয় জীবের সদৃশ নহে। তাহা- 
দিগের অনেকের সমুদয় কঙ্কাল, ফাঁহার কাছার কতিপয্ন অস্থি, কতকগুলির 
শরীরের অন্ঠাগ্ত চি অনেক স্থলেই তুগর্ডে দৃষ্ট হইর়াছে। কিন্তু উহাদিগেকর 
গধো কোথাও মনুষ্য শরীরের কোন চিঠ্প্রাপ্ত হওয়া! যায় নাই। পৃথিবীর 
অভ্যন্তরে যে অবধি মনুষ্য দেহের চি পাওয়া গিয়াছে, সেইখাম হইতেই 
মনুষ্য শরীরের এক্ষণে যে পরিমাণ দৃষ্ট হইতেছে তাহাই দেখা গিয়াছে । 
অতএব অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইতে পাঁরে যে, ষদি পুব্বকালে মনুষ্য শরীর 
এক্ষণকার অপেক্ষা সমধিক বৃহৎছিল এমত হয়, তবে সেই শরীরের 
কোন চিত্ুই পাওয়া যায় মা কিন? যে সঈময্ে তাদৃশ মনুবাগণ পৃথিবীতে 
ঘাস করিতে পারিত তাহার পূর্বকালের জীবদিগের চিত সমূহ রহিষ্নাছে, 
তাহার পর সমক্বেরও সমুদয় চি রহিয়াছে, কেঘল সেই সময়েরই কোন 
চিহু দৃষ্ট হয় না ইহার কারণ কি? | 

. অতএব এক্ষণে অনেকেই কহিয়! থাকেন যে, পূর্বতনফালে মনুষা 
শরীর যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল সে কথ! প্রামাণিক নহে। তাহার! বলেন 
যে, অতি পূর্বকীলের কোন বথার্থ ইতিবৃত্বই দাই, অথচ লেই প্রাচীন বিবরণ 
অবগত হইবার নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রেরই একাস্ত ৰাসদা আছে। বিশেষতঃ 
পূর্ব কালের কোন লোকদিগের মধ্যে এ বাসনা দমধিক প্রবল ছিল, 


দ্বিতীয় ভাগ! . ৭ 
সুতরাং তাতকালিক কবিগণ সেই বাসনা পরিপূরণের চেষ্টা পাইয়া আপনাদের 
অপোঁকিক কবিশক্তি প্রভাবে প্রাচীন বুভ্তাস্ত সমুদায় পরিকল্পিত করিয়া 
গিপ্লাছেন। অতএব ইহাদিগের মতে পূর্বকালিক লোকের যে বৃহৎ শরীর 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহা! কেবল করিগণের কল্পনামাত্র, উহা! কোন প্রকার 
প্রকৃত শরীরের বর্ণনা নহে। 

ত্র সকল আধুনিক পণ্ডিতেরা ইহাঁও কহিয়। থাকেন, “দেখ জনসাধারণের 
সংস্কার এই যে, প্রশস্তমনা ব্যক্তির শরীর তদনুরূপ প্রশস্ত না হইলে শোভা 
পায় না। অত এব মনুষ্য প্রকৃতির রহস্যান্ুসন্ধায়ী কবিগণ যখন সতাকালকে 
পরম ধর্মের কাল বণিয়" বর্ণন করিলেন, তখন সেই সময়ের লেকসমুহকে 
নুবিস্তন্ত জুদীর্ঘাবয়ব ও বলিবেন ইহাতে বৈচিত্র্য কি?” 
770**0- 
. সত্যকালে মন্ুষ্যের স্দীর্ঘ আয়ু? ॥ 


জগতে মন্ধুযা বুদ্ধির অগম্য নানা প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু 
তন্মধ্যে মৃত্যুই সর্বাপেক্ষা গ্রধান। আমরা রার বার লোকের মৃত্যু দর্শন 
করিতেছি, অনেকের মৃত্যু হইতেছে শুনিতেছি, আমাদের পূর্বপুরুষ সমস্ত 
ক্রমে ক্রমে প্র মৃত্যুর কবলিত হইয়াছেন জানিয়াছি, তথাপি কোন ব্যক্তির 
মৃত্ভাশয্যার পার্থে একাকী বসিয়া থাকিলে মনের কেমন গুধাস্য জন্মে 
ভয়াবহ মৃত্যুর প্রতি একবার নিৰিষ্টমনা হইলে আর শীত্র অন্তমনা হইন্তে 
পারা ধায় না, একেবারে তদ্গতচিন্ত হইয়া! উহ্ারই প্ররুতি পর্য্যালোচনা 
করিতে হয়। 

মঘদি এত দেখিয়া শুনিয়াও আমাঁদিগের এইরূপ ঘটে, তবে পৃথিবীর 
আদিমাবস্থায় মৃত্যু দর্শনে জনসমূছের মন মে কি পর্য্যন্ত, উ্িগ্ন, ভীত, সঙ্কুচিত 
এবং বিচলিত হইত তাহা৷ কে বলিতে পারে? তখন লোকসংখ্যা অধিক 
ছিল না, বহু মৃত্যুঘটনাও ঘটে নাই, স্তরাং মৃত্যু যে একটা অবশ্তস্তানী 
অনিবার্ধ্য বস্ত তাহ৷ সম্যক্‌ প্রতীতই হয় নাই ) 

বোধ হয় যে, এই জন্যই পূর্বতন কালের লোক সকল আমর হইবার 
নিমিত্ত এত অধিক প্রক্মাস পাইয়াছিলেন। সাধ্ায়ত্ত কাধ্যের সাধনেই 
লোকে যত্ুবান হইয়া থাকে-_যাহা কদাপি হইবার নহে, তাদৃশ কার্ষ্য 
সম্পাদনে কেহুই সচেষ্ট হয়েন না। পূর্বকালের লৌক মকল 'অমর হইবার 
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চেষ্টা করিত। এক্ষণে কেহই সেই চেষ্টা করেন না । কিন্তু তাছারাও জানিয়া- 
ছিলেন যে অমর হওয়া অতীব ছুঃসাধ্য। এই জন্ত ধর্মোপদেশকগপী অমর 
হইবার অতি কঠিনতর উপায় সমস্ত নির্দেশ করিয়াছেন, এবং সেই স্থুযোগে 
লোক সকলকে ধর্মোপদেশ দানকরণের মানসে প্রায়ই এমত অভিপ্রান্ত ব্যক্ত 
করিগ্নাছেন যে, ধন্ম্ট অমর হইবার একমাত্র উপায়। পুরাণে আছে, স্ুরাস্থুর 
মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন দ্বারা অমৃত উদ্ভাবিত করেন, পরস্থ সব্বপ্রধান 
দেবতারাই সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলেন । মনুষাগণের মধ্যেও কেহ 
কেহ কঠোর তপস্যা সহকারে দেবতার স্থানে অমর বর যাক্তা করেন। 
ফলতঃ অমর হওয়া অথবা মরিলে পুনর্বার জীবিত হওয়াঁ_ইহা! পূর্ববকালে 
অসঙ্গত'বলিয়! বোধ হইত না। মিশর দেশীয়েরা শবকে দাহ ব! অন্তপ্রকারে 
বিনষ্ট করিত না, তাহাদের মতে জীবাত্মা শরীর ত্যাগ করিয়া বহুকাল পরে, 
প্রনর্ধার সেই শরীরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। এই বিশ্বাস বশতঃ 
মিশরীয়ের! 'পিরামিড+ নামক অতি প্রধান প্রধান সমাধি স্তস্তের গর্ভ মধ্যে 
ললব রক্ষা করিত। গ্রীকদিগেরও এমত বোধ ছিল যে, এই মর্ত্যলোকে কেহই 
অমর হইতে পায়ে না বটে, কিন্ত দেবতারা অনুগ্রহ কৰিলে মনুষাদিগকে 
দশনীরে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারেন এবং তথায় যাইলে মৃত্যুর অধিকার 
থাকে না । মুসলমানদিগের ধর্মণাস্থে মত্তযে অমর হইবার প্রসঙ্গ নাই । কিন্ 
তীহাদ্দের অগ্যান্ত গ্রন্থে এমত অক্তিপ্রায় প্রকাশিত আছে যে, দ্রব্যগুণ 
বিশেষের দ্বারা লোকে জ্মর হইতে পারে। বাইবেলে স্পই্ইই প্রকাশিত 
আছে যে, ঈশ্বর প্রথমে মন্্যাকে অমর করিয়া স্থষ্টি করিয়াছিলেন, পরে 
আদিম মানব পাপাসক্ত হওয়াতে তিনি ঈশ্বর কর্তৃক অভিশপ্ত হইস্বা মন্ত্য 
হইলেন । 

বাইবেলে ইহাও প্রকাশিত আছে যে, কোন ধশ্মাআ্মাব্যক্তি জগদীশ্বর 
প্রপাদাৎ সশরীরে স্বর্গারূঢ হতেন, স্থতরাং তাহার মঞ্ত্যদেহ মৃত্যু কবলিত 
হয় নাই। 

বস্ততঃ সর্ধ জাতির শাস্ত্রেই এই উপদেশ যে, ধার্মিক না হইলে অনর 
হওয়া যায় না । ধর্মই অমর হইবার একমাত্র কারণ। যদি তাহাই হইল 
তবে যথায় ধর্মের আধিক্য সেই স্থলে স্থৃতরাং আযুরও দীর্ঘতা হইবে.॥ 
অতএব সত্যুগ ধর্প্রধান বলিয়া তংকালের লোক দীর্ঘায়ু ছিল। 

পুরাণে বর্ণিত অ'ছে সভাধুগে মন্তুষের আতু লক্ষ বর্ণ, ক্রেতার অতুতরক 


দ্বিতীয় ভাগ। রে 
এবং দ্বাঁপরে সহস্র বর্ষ পরিমিত ছিল। তখন কেহ কেহ নয় শতাধিক 
বৎসর জীবিত থাকিতেন। খৃষ্টান এবং মুসলমান উভয়েই ইছদীদিগের 
মূলগ্রস্থ হইতে স্ব স্ব ধর্মপুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন । সুতরাং অনেক স্থলে এ 
ছুই ধর্ম্মাবলম্বীদ্িগের যে একবাক্যত! হইবে তাহার সন্দেহ কি? 
ুষটধন্মীবলম্বী পপ্ডিতগণ অনেকে কহিষ্না থাকেন যে, মমুপ্নয় মানব 
জাতি এক আদিম দম্পত্তী হইতে সমুদ্থৃত হইয়াছেন; স্থৃতরাং লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে জগৎকর্তা বে, সেই পুর্বকালের মন্ম্যদিগকে সুদীর্ঘ 
আদুদ্মান্‌ বরিবেন, ইহা নুক্তিগিদ্ধ বোধ হয়। 


পা 
পি 27 


মনুষ্যদিগের বর্ণভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা । 


বিভিন্নবর্ণ, বিভিন্নাকার, বিভিন্নাচার এবং বিভিন্নভাষী কতকগুলি 
ব্যক্তিকে একত্র অবস্থিত দেখিলে অবশাই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, এইরূপ 
গ্রভেদ ঘটবার হেতু কি? পণ্ডিতের! অদ্যাপি এই প্রশ্নের সব্ববাদিসন্মত 
উত্তর গ্রদানে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্ধ হেতুনির্দেশ করিতে না পারুল, 
অধুনাতন প্রক্কতি-তত্বানুন্ধাযী মহোদয়েরা এই " সকল ভেদের প্রাকৃতিক 
ব্যরস্থাগুলি অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার। বলেন, মন্ুষা 
জাতি পাচ প্রধান বর্ণে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটার নাম “ককেসীয়”। এই 
ককেসীর বর্ণের লৌকদিগের বর্ণ গৌর মন্তক গোল, ললাট প্রশস্ত, নাসিক" 
দীর্থ ও উন্নত, এবং মুখ-কোণ * স্থবিস্কত। ইহারা বুদ্ধিবলে এবং ধর্মমজ্ঞানে 
অপর সমুদয় বণের মন্তব্য অপেক্গা শ্রেষ্ঠ হর। উত্তরে ্কটূলণ” এবং দক্ষিণে 
ভারতবর্ষ, এই বিশ্তীর্ণ ভূভাগের অন্তর্গত বাবদেশ, প্রায় সকলই এক্ষণে 
ককেপীয় লোকের আবাস হইয়া আছে । ঃ 

দ্বিতীর বর্ণের নাম “মোগল”। ইহার! পীতবর্ণ, খর্বনাস ও উন্নতগণ্ড। 
ইহাদিগের মস্তক ঠিক গোল নহে, উভয় পার্খে কিঞ্চিৎ চাপা এবং মুখকোণ 





১০০১০০০৯১৭৩ সপ 
* ললাটের উন্নত ভাগ হইতে উপস্থিত দন্তপংক্তি পধ্যস্ত একটী সরল রেখ! কল্পন! 
ক্র, আর সেই স্থান হইতে কর্ণের মুল পথ্যপ্ত আত্ম একটা রেখা কম্পন কর। উদ্ 
'বেখাদ্বয়ের সম্পীতে ঘে কোণ জন্মে তাহীরই নাম মুখ-কোণ ॥ 
চি 


ও বিবিধ প্রবন্ধ 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মোগলের! ককেসীযনদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিবলে নিকষ্ট। 
উত্তরমেরুসঙ্গিহিত সমস্ত দেশে এবং পশ্চিমে প্তুরক্ক” হইতে পূর্বে “জাপান” 
স্বীপ পর্যন্ত এই সমুধয় ভূভাগে ইহার! বাস করিয়া থাকে । 

তৃতীয় বর্ণ মালাই” নামে অভিহিত হয়। ইহারা কপিশ বর্ণ, প্রশস্ত- 
নীস, উন্নত-ললাট, এবং বিস্তৃত মুখরন্ধ,। ইহাদিগের উপরিস্থ দস্তপড,ক্তির 
মাড়ি কিঞ্চিৎ বাহির হইয়! থাকে। ইহাদ্দিগের মুখ-কোণ মোগলদিগের 
অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়। ইহার! নিতান্ত নির্কোধ নহে, কিন্তু ইহাদিগের ধর্শবুদ্ধি 
অতিশয় দুর্বল । পূর্ব প্রায়দ্বীপ এবং তৎদমীপবর্তী ্বীপসকলে ইহারা ৰান 
করিয়া থাকে । ৃ 

চতুর্থ বর্ণের লোক সকলকে "আমেরিক* বলা যায়। ইহাদিগের বর্ণ 
(লোহিত; মস্তক ক্ষুদ্র এবং নাসিকা শুকপক্ষীর চঞ্চুর স্টায় আতুগ্ন। ইহাঁ- 
দিগের মস্তকের উদ্ধভাগ উন্নত এবং পশ্চান্ভাগ চাপা। ইহাঁদিগকে শীপ্র 
কোন বিদ] শিক্ষা করাইতে পারা যায় না। ইহার! অতিশয় বৈরনির্ধাতক | 
আমেরিকাখণ্ডের প্রায় সর্ধস্থানেই ইহাদিগের বাস ছিল। এক্ষণে ককেসীর় 
বর্ণের লোকের! ইউরোপ হইতে গিয়া ইহাঁদিগকে স্বাধিকার হইতে নির্বাসিত 
করিয়। দিয়াছে। 

পঞ্চম বর্ণের লোক সকল “ইথিয়োপী়” নামে আখাত হইঙ্জাছে। ইহারা 
কুষ্ণবর্ণ, খর্বনাস, সন্কীর্ণললাট, কুঞ্চিতকেশ এবং স্থুলোষ্ঠ। ইহাদিগের 
কফোণি হইতে মণিবন্ধ পর্য্স্ত ভূজভাগ প্রায়ই দীর্ঘ হয়। ইহারা অতি 
নির্বোধ এবং অজ্ঞ কিন্তু প্রণয়শীল। আফ্রিকার মধ্যভাগে এবং 
ভারতপাগরীয় দ্বীপে এই সকল লোক বসতি করিয়া আছে। 

আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই অঙুমান করেন যে, মনুষ্যদিগের 
বর্ণভেদ বিভিন্ন দেশে আবাস বশত:ঃই ঘটিয়াছে-_বিভিম্ন বর্ণের লোকেরা 
মূলতঃ একই জাতি। কিন্তু কাহার কাহার মতে বিভিন্ন বর্ণের মন্ুষা 
বিভিন্ন মূল হইতেই সমুডূত। 
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ভাষাভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা | 
আপাততঃ বোধ হয়, প্রত্যেক জাতীয় লোকের ভাষা ভিন্ন এক 
তীয় মনুষ্য অন্ত জাতীয়ের কথ বুঝিতে পারে না। যে কেবল বাঙ্গালা 


দ্বিতীয় ভগ ।' ঠ$ 


জানে, সে ইংরাজী বুঝে না। আবার যে ইংরাজী মাত্র জানে, সেও কদাপি 
রাঙ্গাল। বা পারষী কথা বুঝিতে পারে না । কিন্তু পণ্ডিতের! স্থির করিয়া- 
ছেন যে, মনুষ্যদিগের মধ্যে যত প্রকার ভাষ! প্রচলিত আছে, সকলই 
রুতিপয় মূলভাষ! হইতে উৎপন্থ। ও মুল ভাষাগুলির অবাস্তরভেদে 
অপরাপর সমস্ত ভা! জন্মিয়াছে। চমতকারের বিষয় এই যে, প্রাকৃতিক 
রর্ণ ভেদের অনুক্রমেই মনুষ্যদিগের ভাষাভেদও হইয়াছে । 

পূর্বোক্ত মূল ভাষার মধ্যে এক প্রকারের নাম আধ্য বা “ইরাণী'। 
কেহ কেহ ইহাকে “হিপ্দু ইউরোপীয়” বলিয়া ব্াখ্যাত করিয়া থাকেন! 
এই ভাষ! এক্ষণে কোন দেশবিশেষে প্রচলিত নাই। এরূপ অনুমান কর! 
যাইতে প্রারে যে, আসিয়া খণ্ডের মধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত হিন্দুকুশ 
লামক পর্বতের দ্রোণীভূমি সকলে হিন্দু-ইউরোপীয় জাতিদিগের আদিম 
পুরুষের! বাস করিতেন, এবং সেই দেশে হিন্দইউরোপীয় ভাষাগুলির মূল্‌ 
ভাষা কোন কালে প্রচলিত ছিল। এ হিন্দুকুশ পর্বতমালার দ্রোণীদেশ্গ 
হইতে দক্ষিণে হিন্দু এবং পারসিক, পশ্চিমে এবং পশ্চিমোত্তরে রেন্ট ও 
টিউটোনীয় এবং স্বাবোনিক জাতি সমস্ত রিভিন্ন সময়ে নির্গত হইয়া গিয়া- 
ছিল। এই জন্ত অর্থাৎ মূল এক হওয়াতে এ স্কল্‌ বিভিন্ন জাতীয়দিগের 
ভাষার প্রধান লক্ষণ একইরূপ হইয়া আছে! 

আধ্য বা হিন্দু ইউরোপীয় ভায়াম্ম এই কয়েকটা প্রধান প্রধান শাখ! 
আছে যথা,--১ম, সংস্কৃত, এতদেশগ্রচলিত ; ২য়, জেন্দ, প্রাচীন পারসিক- 
দিগের ব্যবহৃত ; ৩য়, লাটিন, অতি প্রসিদ্ধ রোমক জাতীয়দিগের ভাষ!? 
রথ, গ্রীক, বিখ্যাত গ্রীকজাতির ভাষা ? ৫য়, স্াবোনিক রুদীয় সাত্রাজ্যানতরগত 
বহু দেশে প্রচলিত $ ৬, লেটিস, লিখুয়ানিয়। প্রদেশে ব্যরহৃত ; ৭ম্‌, গৃথিক, 
ইহা হইতে জন্ম ভাষ! সমুদয় জন্মিয়াছে; ৮ম, কেন্টিক, এই ভাষা রোমীয়: 
দ্িগের সময়ে ইউরোপের রহুস্তুলে গ্রলিত ছিল; এখন ওয়েলস, আয়লও 
ও অপরাপর স্থানে প্রচলিত আছে। এই সকল ভাষার অনেক কথারই 
সাল এক রলিয়া বোধ হয়। দেশভেদে উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য প্রধুক্তই উহা: 
দিগ্রের শব্ধ পলক ব্রিভিন্রূপে শ্রুত হইয়া থাকে । পরন্ত কোন্‌ ভাষায় 
উচ্চারণের ক্রিরূপ বৈলক্ষণ্য হয়, পৃ্ডিতের! তাহার অনেক নিয়ম নির্দেশ 
ক্ুরিয়াছেনন। সুতরাং উত্তু আটটা ভাষার মধ্যে যে কোন ভাষায় হউক 
নন কের একটা শব্দ বলিলে, অপর কোন্‌ ভাষায় সেই শব্দটা কিন্ধপ 


মং বিবিধ প্রবন্ধ ।' 
উচ্চারিত হইবে, তাহারা তাহা প্রায়ই বলিয্না দিতে পারেন। আর্ধাভাষ! 
মাত্রেরই আর একটা প্রতি এই যে, ইহাদিগের কোন শব্দের কিঞ্চিৎ 
অর্থাস্তর করিতে হইলে তাহার পুর্বে বা পরে অপর শব্দ সংযুক্ত হইয়া 
থাকে । সেই সকল সংযুক্ত শব প্রধান শবের সহিত মিলিত হইয়া তাহারই 
বিভক্তি, অথব। উপসর্ণবূপে পরিণত হয়| 

ককেসীয়্ বর্ণের অন্তর্গত অপর কয়েকটা জাতি আছে। তাহাদিগের 
ভাষা পুর্ববোক্ত আধ্যজাতীয় ভাষা নহে | ইহাঁদিগের ভাষার নাম “সেমেটিক”। 
সাইরীয়, প্রাচীন আবিসিনীয়, আরব এবং ইন্ুদী বা হিব্র ভাষা এই প্রকার । 
দেমেটিক ভাষার প্রায় সকল কথাই ধাতুমূলক হয়। কিন্ত দেই সকল ধাতুর 
উত্তর ধিতক্কি হইয়! রূপান্তর হয় নাঁ। অনেক স্থলেই ধাতুর অন্তর্গত স্বর 
বর্ণের রূপান্তর হ্ইয়! অর্থান্তর প্রতিপন্ন করে। সেমেটিক জাতীয় ভাষ! 
লমস্ডের সকল ধাতু প্রায়ই তিন মুল বর্ণের যোগে জন্মিয়া থাকে-__একমাত্র, 
অসংযুক্ত বর্ণে কদাচ উৎপন্ন হয় না। এই ভাষা প্রথিত শেমের সম্তানদিগের 
মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া ইহার নাম সেমেটিক হইয়াছে । 

আর এক প্রকার ভাষার নাম “তুরাণী” বা 'তাতার'। এই জাতীয্ন' 
ভাষা-ভাষী লোকেরা যে কোন সময়ে ইউরোপ খণ্ডের অতি পশ্চিম অঞ্চল 
ছইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীম। পধ্যস্ত দেশে বাম করিত, এমত অনেক 
চিহ্ন পাওয়া ধায় । আমাদিগের দর্ষিণ দেশে য়ে তামিল” ভাম্া অদ্যাপি 
প্রচলিত আছে, তাহা যে ভুরাণী ভাষামূলক, ইহ বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা 
মাইতে পারে । যে সকল অসভ্য চু়াড লোক আমাদিগের দেশের স্থানে 
স্থানে ধাস করিতেছে, তাহাদিগের ভাষাও ভাতার জাতীয় ভাষার সদৃশ। 
তুরাণী ভাবায় বিশেষ কৌশল কিছুই দৃষ্ট হয় না। ইহার ক্রিয্নাপদ সকণের 
প্রায়ই রূপান্তর হওয়ার ব্যবস্থা নাই। শব্দেরও বপভেদ অধিক হয় ন]। 

চীনীয়নদিগের আচার বাবহার যেমন অন্ত সর্ধ জাতির আচার বাবহার 
হইতে ভিন্ন, ইহার্দিগের ভাষাও সেইরূপ-_-অন্ত কোন জাতীয় ভাষার সদৃষ্ন 
নহে। ইহাদিগের ভাষা “এক-বর্ণাজ্বক+, অর্থাৎ সেমেটিক ভাষার মূলশন্দ 
সকল যেমন অধিকাংশই 'ভ্রি-বর্ণাত্বক”, অর্থাৎ তিন বর্ণের যোগে জন্মে, 

দিগের মূল শব সকল সেরূপ হয় লা। উহার এক একটা বর্ণমাত্র। 

'অপরস্ত চীনীয়দিগের ভাষায় ক্রিয়া, গুণ এবং দ্রব্য বাঁচক এই তিন প্রকারের 
পৃথক পৃথক শব্দ নাই |: তাহাদিগের সকল শনদই দ্রব্বাচক। এ সক 
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দ্রবাবাচক শব্ধ উচ্চারণ বিশেষে কথন ক্রিয়াবাচক, এবং কখন.ব গুণবাঁচক 
হইয়া থাকে । এই ভাষাকে তুরাণী ভাষারই আদিম. অবস্থা বলিলে বলা 
যাইতে পারে । 

আর এক প্রকার মূল ভাষার নাম 'আফ্িক'। এই জাতীয় ভাষাসমূহ 
আফ্কা খণ্ডে প্রচলিত । ইহার প্ররতি সেমেটিক এবং আধ্য উভয় 
হইতে কিঞ্চিং কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কিন্ত কোন রোন অংশে উক্ত উভয় ভাষারই 
সহিত ইভার বিলক্ষণ সাদৃশ্ত আছে। অতএব পপ্ডিতেরা আফ্রিক ভাষ! 
সকলকে উ্ছ ছুই প্রকার ভাষার মধ্যবর্তী বলিয়া বিবেচনা করেন । প্রাচীন 
মিশরীরদিগের ভাবা এই আফ্রিক-জাতীয় ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । 

আমেরিক বর্ণের মূল ভাষা পুর্বোক্ত সকল ভাষা হইতে ভিন্ন । উহাকে 
হু বর্ণাত্মক' বলা যায়। কারণ এই সকল ভাষায় দিও বিভক্তিযোৌগাদির 
কোন স্গুকৌশল দুষ্ট হয় না বটে, তথাপি অনেকানেক মূল শব্কে একত্র 
করিয়া অর্থ প্রতিপন্ন করা উভ্ভাদিগের প্রক্কৃতিসিদ্ধ বোধ হয়। এই সকল 
ভাষা আমেরিকাখণ্ডের আদিমনিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি 
এই ভাবার প্রকৃতি উত্তমরূপে অবগত হুওয়! যায় নাই। 





সক 2 সং--- 
ভাষীভেদ বিঘয়ক পুরাবৃত্তলনানা দেশে মনুষ্যসধ্চীর | 

পুর্বে ভাষাভেদের যেরূপ ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল, কোন প্রাচীন জাতির 
ইতিহাসে তাহার কোন স্পষ্ট বিররণ নাই। রাইবল গ্রন্থে লিখিত আছে 
যে, জলগ্লাবনের কতিপয় বদর পরে নোয়ার সন্ততিগণ “টাইশ্রিস্৮ এবং 
“ইউফেটিমঠ নদীর মধ্যবর্তী গসনার' নামক কোন স্থানে উপস্থিত ভইয়া 
তথায় একটা নগর এ৭ং সুরুহৎ কীন্ডিত্তস্ত নিম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিল। ৃষ্টিকত্তা সেই সময়ে  ঘকল ব্যক্তির ভাষা ভেদ করিয়া দেন। 
তাহাতে জনগণ পরস্পর বাক্যালাপ করণে অশক্ত হইয়] নান! দিকে প্রস্থান 
রূরিতে লাগিল । এইরূপে মনুষাসমূহ বিবিধ জাতিতে রিভত্তু হয়। অনেকে 
রুছেন, এই ব্যাপার থৃষ্ট জন্মিবার ১৯৯৬ রত্মর পুর্বে ঘটিয়াছির। 

উক্ত বাইবল গ্রন্থকে মূল স্বরূপ করিয়া এবং অপরাপর কতিপয় প্রাচীন 
জাতির ইতিহাস হইতে কোন কোন স্থলে সাহাযাগ্রহণ করিয়া আধুনিক 
পণ্ডিকগণ জাতিসমূহের আদিম বসতির স্থান যেরূপ নিরূপিত করেন 
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ভাহাতে বোধ হয় যে, উত্তরে “ককেসস্* পর্বত এবং “মিডিয়া,” পশ্চিমে 
£লিবিয়া” এবং '্রীস” আর দক্ষিণে “ইগরিয়োপীয়া' বা “হাবেশ' এই চতুঃ 
মীমাবচ্ছিন্ন দেশেই প্রথমে মন্ষ্যের বাস হইয্বাছিল। পরে প্রতিপুরুষে 
মন্থয্যদিগের আবাসভৃমি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া এক্ষণে সমুদয় পৃথিবী 
র্যাপক হইয়াছে। 

সনে যাহা হউক, যন্ুষ্য জাতির ইতিহাস সমুদয় পর্যযালোচন! করিয়া 
পণ্ডিতগণের মনে এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে কোন দেশের সম্যক্‌ 
আদিম বিবরণ প্রাপ্ত হইবার নহে। যে কোন দেশ হউক, একটার নাম 
মনে কর। সেই দেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে 
পাইবে, এক্ষণে যে জাতি সেই দেশে বাস করিতেছে তাহার্দিগের তথায় 
আগমনের পূর্বে অবশাই অপর কোন জাতি সেই দেশ অধিকার করিয়া 
ছিল। যদি সেই পূর্ব জাতির কোন ইতিহাস থাকে, তাহা হইলে আবার 
দ্বেখ। যাইবে যে, ভাহারাও এ দেশে অন্ত কোন অধিকতর প্রাচীন জাতির 
খান গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জাতির কোন ইতিহাস নাই-__-কেবল তাহা- 
দিগের নির্মিত কতকগুলি সমাধি, তাহাদিগের ভাষায় কতিপয় শবমাত্র, 
অথবা! তাহাদিগের ব্যবহৃত অতি জঘন্ত অস্ত্রাদি, অবশিষ্ট আছে । কিন্ত 
তাহারাই যে শর দেশের আদিমনিবাসী ছিল, ইহারই রা প্রমাণ কি £ 
পৃথিবীর সর্ধত্রই এইরূপ । তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন কর! যাইতেছে! 

আমেরিক। খণ্ড অতি অন্নকাল হইল প্রকাশিত হইয়াছে | “কলম্বস্‌ 
নামক একজন অতি প্রপিদ্ধ নাবিক ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর এ খণ্ড 
ইউরোপীয়দিগকে জ্ববগত করান। ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় গিয়! 
প্রথমতঃ যে সরুল তাত্ররর্ণ অসভ্য ইপ্ডিয়ানদিগকে দেখিতে পাইলেন, তাহা: 
দিগকেই এ থণ্ডের আদিম নিবাঙী বলিয়া! নিশ্চয় করিয়াছিলেন । কিন্তু 
পরে এ দেশের নানা স্থানে স্থরুহৎ ছুর্গপ্রাচীর এবং সমাধি স্থান প্রভৃতি দৃষ্ট 
হইয়াছে । ইত্ডিয়ানের! বলে, এ দকল দেব নির্মিত। অতএব বোধ হয 
(যে, ইত্ডিয়ানদিগের পুর্বেও (কোন সুসৃভ্য জাতি আমেরিকাথণ্ডে বাস করিয়া- 
ছিল, তাহাদ্লিগের বংশ নির্ষুল হইয়! গেলে ইস্ডিয়ানের! তথায় বাস করে। 

এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশে 'জর্শ্গ জাতীম্ব 
লোকেরা প্রবল হইয়াছে। তাহাদিগের পূর্ব রী সকর দেশে £কেল্টিক 
জাতীম্বেরা নিবাস করিত | জন্ধণ এবং কেপ্টিক উতননই ককেীয় জাতীয় 
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লোক, এবং উহাদিগের ভাষা আধ্য প্রককৃতিক। এক্ষণে অনেক স্থলে প্র 
ছুই প্রকার লোক সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়। গিয়াছে । কিন্তু কেন্টিকদিগের 
ুর্বেও ইউরোপ খণ্ডে যে অন্ত কোন জাতি বাস করিত, তাহার ভুরি ভূরি 

শু হওয়া! যায়। সেই সকল লোক ককেসীয় বর্ধের নহে। তাহারা 
'ঘ্বোগণ জার্তীয় ছিল। 
__আপিয়া খণ্ডের অনেক স্থলেও এরূপ দেখা যায়। আমাদিগের দেশের 
ঈক্ষিণাঞ্চলে যে মোগলজাতীয় কোন ভাষ! প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্বেই 
কথিত হইয়ান্ছ। এক্ষণেও যে সকল অসভ্য চুয়াড় জাতি বনে ও পর্বতে 
বসতি করিতেছে, তাহারাঁও ককেসীয় বর্ণের লোক নহে। কিন্ত হিন্দুরা 
ককেপীয় বর্ণসস্তৃত। ইহাতেই দেখা যায় যে, হিন্দুজাতির আগমনের পূর্ব্বেও 
এই দেশে মনুষ্যসঞ্ার হইয়াছিল । কিন্তু হিন্দু জাতি যে কত প্রাচীন; 
তাহাও নির্ণয় করা যায় না। 
আফিকাখণ্ডেরও স্থানে স্থানে ককেসীয় বর্ণের লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
আর এই খণ্ডের সর্ববদক্ষিণে যে “হটে্টট্‌,, জাতি নিবাস করিতেছে, তাহারা 
যে মোগলজাতীয় লোক, এমন বিলক্ষণ বোধ হয়। অতএব অবশ্যই অনুমার্ন 
করা যাইতে পারে যে, প্রথমে এঁ খণ্ডে মোগলজাত্ীয় লোকের আগমন হয়; 
পরে ককেসীয় এবং ইথিক্লোপীক্স জাতি উহাঁতে যাইয়! বাস করিয়াছে। 
এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, কোর্ন 
দেশৈরই যথার্থ আদিম বৃত্তান্ত সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হইবার নহে। কিজ্ব তাহ] 
বলিয়৷ যে, মন্যাজাতির অনাদিত্বাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে, এমত নছে। 
ভূতত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে, কোন সময়ে এই 
পৃথিবী মন্ুষ্যজাতির বাসোপযুক্ত ছিল না। অতএব অবশ্যই তাহার পর 
ক্রমে ক্রমে মন্ৃষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই 


কাল যে এক্ষণকার কত পূর্ব; যুক্তিদ্বারা তাহার সর্ববাদিসম্মত স্থির সিদ্ধান্ত 
করা নিতান্ত অসাধ্য । 


মনুষ্য-সমাজ । 


আমরা বাল্যাবধি যে সকল অতি প্রয়োজনীয় ও বে 
ধাযশ্রীদস্তারপরিবৃত হইয়৷ থাকি, নিরস্তর অভ্যাসবশতঃ সেই দ্রব্য. যে করত 


রড বিবিধ প্রবন্ধ) 


ধন্ব ও পরিশ্রম-সাধ্য তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না। কিন্ত প্র 
সকল দ্রব্যের এক একটা প্রস্তত করিতে প্রথমাবন্থায় মন্য্যের যে কত 
বিবেচনা, কত পরিশ্রম ও কত কাল লাগিয়্াছিল, তাহা বলা যায় ন! । দেখ) 
লৌহাদি ধাতু আমাদের কত প্রয়োজনে লাগে । কিন্তু অনেক জাতীক্ন্পাক 
বহুকাল পর্যযস্ত লৌহের ব্যবহার জানিত না। লৌছের কথা দুরে থাকুক; 
লবণ যে এমন প্রয়োজনীয় দ্রব্য_ যাহা ব্যতিরেকে এক্ষণে আমাদিগের কোন 
প্রধান খাদ্য বস্বই প্রস্তত হইতে পারে না, অনেক দেশের লোকে সেই; 
লবণ প্রস্তুত করিতেও জানিত না। শার কোন কোন দেশের লোক 
এমত বর্ধর ছিল যে, তাহারা অগ্নিরও ব্যবহার অবগত ছিল না। ততকালে 
ভাহাদিগের কিন্ধূপ অবস্থা ছিল, তাহ। অনুমান মাঞ্জ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিং 
বুঝিতে পারা মায়; তাহাদিগের কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না। 
ধখন মনুষ্যগণ এরূপ বর্ধর দশ! হইতে মুক্ত হইয়া! ধন্র্বাণ প্রভৃতি ছুই একটা 
অস্ত্র নির্মাণ করিতে শিখিয়াছে, এক এক প্রকার বাসস্থান নির্মাণ করিতে 
জানিয়াছে, যখন তাহাদিগের ভক্ষ্যাতক্ষ্যবোধ জন্বিয়াছে, পরস্পর কথোপ- 
কথন করিবার নিমিত্ত এক প্রকার ভাষার স্থষ্টি হইয়াছে, তাহার পর সময় 
হইতেই মানবগণের যে যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়া! থাকে, ইতিহাসে তাহারই 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাক্স। 

সমাজবদ্ধ হইলেই নরগণ যে একেবারে বহুসংখ্যক লোকমিলিত হইয়া 
এক একটা স্ুবিস্থীর্ণ রাজ্যশাসনের প্রণালী প্রস্তুত করে, এমত নহে। প্রথমে 
কেবল এক একটা পরিবারের লোকই একত্র থাকিত। পরিবারস্থ অপরাপর: 
লোকেরা তাহাদিগের পিতাবা তৎসদৃশ অন্ত কোন প্রধান ব্যক্তির 
আজ্তান্বন্তী হইয়া চলিত। তখন মনুষ্যগণ মৃগন্বাদার৷ জীবিকানির্ববাহ্‌ করিত, 
এবং কোন এক স্থানেও বাসস্থান নির্মাণ করিয়া! থাকিত না। পরস্ত 
যুগয়াদ্বারা জীবনোপায় করা অতি কষ্টসাধ্য ব্টাপার। কোন কোন দিন 
মৃগয়া সফল না হওয়াতে হয়ত কিছুই ভক্ষ্য সামগ্রী প্রাপ্ত ওয়! যায় না__ 
উপবাসেই দিন যাপন করিতে হয়। বার বার এইরূপ হইলে, মন্ুষ্যেরা 
ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে, এবং সহজেই দেখিতে পাঁয় যে, কতকগুলি 
পশু পোধিত করিয়া রাখিলে তীঁদৃশ কষ্টের নিবারণ হইতে পারে। এইরূপে 
সৃগয়া করিতে করিতেই জনগণ পাঁণুপাল্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া গাঁকে? 
শুই অবস্থাপন্ন লোকেরা আপন আপন “কুলপতির” শাসনাধীনে থাকিক্বা . 


দ্বিতীয় ভাঁগ। ১৫ 


স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়” অতএব ইহাদিগের শাসন প্রণালীকে 
'কুল-তন্ত্রতাঃ বলা যাইতে পারে। 
পশুপালন দ্বারা বত লোক প্রতিপালিত হয়, রুষিদ্বারা তদপেক্ষা অধিক 
লোকের সচ্ছন্দে ভরণ পোবণ হইতে পারে । দেশভেদে এবং প্রকৃতিভেদে 
এই জ্ঞান কোন কোন জাতীয় লোকের মনে অতি শীই উদ্ভূত হস্ন। তাহা 
হইলেই উহার! আর নান স্থানে পর্দ্যটন করিয়া বেড়ায় নাঁ-কোন উর্বর 
ভূমিথণ্ড দেখিয়া লইয়। তাঁহাতেই বাঁস করিতে আরম্ত করে । এই অবস্থায় 
প্রথমে মানব্বর্ণ কুল-তন্বতারই বশীভূত থাকে | কি্য অধিক স্থলেই এই. 
অবস্থা অতি শীপ্র পরিবর্তিত হইয়া যায়। কোন একটী কুলের লোক 
অধিকসংখাক, অধিক পরাক্রাস্ত বা অধিক ছুরাকাজ্ হইয়া অপর 
কুলজাত লোকের প্রতি আক্রমণ করে, এবং তাহাদিগকে জয় করিয়] 
আপনাদিগের অধীন করিয়া রাঁখে। এইরূপে তিন চারিটা কুল একত্র 
হইলে, তৎসমুদয়ের কণ্তাকে রাজোপাধি প্রদন্ত হয়। এই গ্রকারেই বর্তসাঁন 
বিস্তীর্ণ রাজ্য সকলের উৎপত্তি হইয়াছে । এই অবস্থায় রাজগণ যুদ্ধদবারাই 
অধিক লাভ দেখিয়৷ অনুক্ষণ তাহাতেই আপক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং রাজ্য 
সকল ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়৷ উঠে। 


শাসন-প্রণালী | 


একত্র সমাজ বদ্ধ হইয়া থাকাতে মন্তুধোর যেরূপ স্বাভাবিক প্রবৃন্তি 
থাকে, সেইরূপ কোন প্রকার ধশ্ম কর্মের অনুষ্ঠান করাতেও মানবগণের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইলে বিশুদ্ধ-চিত্ত, 
সমধিক বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন কতকগুলি লোক প্রাছুভূতি * হয়েন। তীহারা 
জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দেন। তাহাদিগের শিষ্যরা তাহাদের বশবর্তী 
হুইয়ী! চলে | রাজ! যত দিন স্বধশ্শপরায়ণ গাকেন, তত দিন তীহারা রাঁজার 
পক্ষ অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজা! দুরন্ত হইলে যাজ্জকেরা রাজার বিপক্ষ 
হন। এইরূপে কোথাও কোথাও রাজপক্ষে এবং যাজকপক্ষে ঘোরতর 
বিবাদ হইয়। গিয়াছে । তাহাতে যাজকবর্গ প্রায়ই সর্ধস্থলে লব্ধবিজ্ম 
হইয়াছে। আর যে সকল দেশে যাজকদিগের সহিত রাজার স্পষ্ট বিবাদ 

০ 


১৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 


হয় নাই, সে সকল স্থলে ও রাঁজাকে যে ধাঁজকদ্দিগের মতান্থসারে অনেক কর্ন 
করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ অতি পুর্ধকালে যাজকেরাই 
পাধারণ প্রজাগণের এক মাত্র সহায় ও শরণ হইয়াছিলেন। তাহারা না 
থাকিলে ছুবৃন্ত রাজাদিগের দৌরাত্ম্য ও নিরস্তর যুদ্ধে প্রজাদিগের ছুঃখের 
সীমা থাকিত না। 

রাজদৌরাত্ম্য নিবারণের আরও এক উপান্ ছিল। পূর্বেই বল! গিয়াছে 
যে, কোন এক কুলের লোক অপরাপর কুলোভ্তব জনসমূহকে অধীন করিয়া 
আপনাদিগের কুলপতিকে সমুদয় প্রজার রাজা করিতেন । কিন্ত আপনারাও 
যে বিজিত জনগণের উপর কোন কর্তৃত্ব করিতেন না, এমত নহে। তাহারা 
রাজার স্বকুলোদ্ুব ব্যক্তি, তাহাদিগের সহায়তাতেই তিনি রাজ্যলাভ 
,করিয়াছেন। অতএব তাহারা রাঁজার স্থানে বিস্তীর্ণ ভূম্যধিকার গ্রহণ 
করিতেন, আর এরূপ নিয়ম করাইতেন যে, রাজ! তীহাদিগকেই প্রধান 
প্রধান রাজকারধ্যে নিযুক্ত এবং তীহাদিগকে লইয়়াই রাজকার্ষ্যের মন্রণ! 
করিবেন। এই সকল লোক “কুলীন-ভূম্যধিকারী? নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই 
ভূম্যধিকারীদিগের দ্বারাও প্রজা সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছিল? 
রাজা তাহাদিগের ভয়ে নিতান্ত যথেচ্ছাচারী হইতৈ পারিতেন না, আর 
ভূমাধিকারীরাও রাজার ভয়ে প্রজাদিগের প্রতি উচিত ব্যবহারের অধিক 
অন্তথা করিতেন না 1 এইরূপে শাসন-শক্ি, রাজ!, যাজক এবং ভূম্যধিকারি- 
বর্গেরই হস্তে সমর্পিত থাকে । প্রজাসাধারণের কোন বিশেষ ক্ষমত1 থাকে 
না।, কিন্তু ক্রমে ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া! দেশমধ্যে শাস্তিভাবের প্রাহুর্ভাব 
হইলে বণিক্বৃত্তির সোপান প্রশস্ত হয়। বাণিজাদ্বার| লোকের ধনসঞ্চয় হয়। 
তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে প্রজাসাধারণের মধ্যে কাহার কাহার মনে 
শাসন-শক্তির কিয়দংশ গ্রহণের ইচ্ছা জন্মে। অনেকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে 
স্থতরাং রাজা, তৃম্যধিকারী ও যাজকবর্গের রাজশক্তি হুন্য হইয়! পড়ে । তখন 
যদ্দিও নামে উহ্বারাঁই রাজ্যশাসনকর্তী হউন, কিন্ত বাস্তবিক কতকগুলি আঢ্য 
প্রজার হস্তেই রাজশক্তির অধিকাংশ সমর্পিত হয়। অনেকগুলি ইউরোপীয় 
'জাতি এবং 'আমেরিকাবাসী ইউরোগীয়ের৷ এই অবস্থাপন্ন হইয়াছে । পৃথিবীর 
অন্ত কোথাও. এরূপ হইঙ্কা উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপেও অন্যাপি প্রজা- 
সাধারণের বিশেষ গৌরব হয় নাই । যাবৎ সকলেই জ্ঞানবান্‌ ও রা 
না হইবে, তাবৎকাল তাক! হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব । ূ 


_ দ্বিতীয় ভাগ । | ১৯: 


মানব জাতির শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহ! £যাহাঁ কথিত হইল, তদ্বারা 
অবশ্যই এইবপ প্রতীতি হয় যে, যেমন মন্তুষ্যগণ শৈশবে স্ব স্ব পিতা মাতা 
কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, এবং ক্রমে বয়োধিক ও কাধাক্ষম হুলে বন্ধুবৎ 
আচরিত হয়, মনুষাসমাজেও ঠিক সেইরূপ ঘটে | একান্ত বর্ধর দশায় 
কুলপতি, রাজা, যাজক কিন্ব! ভূম্যধিকারিবর্গ__ইহারাঁই প্রজাসাধারণের 
শান করেন । কিন্ত প্রজাগণের জ্ঞানোনতি হইলে তাহারা ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র 
হইতে থাকে । ফলতঃ বুদ্ধিই বল। সমাজ মধ্যে ধাহারা অধিক বিদ্যা- 
বুদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন, তীহাগিদের হস্তে অধিক রাজশক্তি সমপিত হইবে | এই 
নিয়মের কদাপি অন্যথা ঘটিতে পারে না। যখন যেখানে এই নিয়মের 
উল্লজ্ঘন হইয়াছে, সেই স্থানেই অতি ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও রাষ্বিপ্লব ঘটিয়াছে। 

শাসন প্রণালীর ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিতে করিতে আরও একটা 
প্রাক্কৃতিক নিয়মের উপলব্ধি হইয়া থাকে । সকল সমাজেই পরস্পর-বিভিন্ন 
পরামর্শী কতিপয় দল থাকে । দেখ, রাজা ও রাজকম্মচারিগণ এক দল, এবং 
বাজকের! তাহাদিগের হইতে ভিন্ন; আবার ভূম্যধিকারী কুলীনবর্গ পৃর্ধেণীক্ত 
উভয্ন দল হইতেই ম্বতন্ত্র; আর আয প্রজাগণ এ তিন দল হইতেই পৃথক্‌॥ 
পর্ন, কঁজা সাধারণ এ চারি দলের কোন দলেরই লহিত সম্পূর্ণূপে মিলিত 
হইতে পারে না। এই সকল দল কিক়ৎপরিমাণে পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী । 
ধর্শপ্রণোদিত না হইলে সকলেই স্ব স্ব হস্তে সমধিক রাজ-শক্তি গ্রহণের 
নিরস্তর চেষ্টা করে । তাহা! করাতে সমাজের কশ্ম হুন্দররূপে নির্বাহিত 
হইতে পারে না- কেহই স্থায়িভাবে অতি প্রবল হইয়া অপর সকলের প্রতি 
অধিক অত্যাচার করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের 
হিতসাধন হয় না। 

এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে মনুষ্যসনাজকে একটা তুলাদণ স্বরূপ বোধ 
করা যায়। যেমন তুলাদণ্ডের এক এক দিকের ভার এঁ দণ্ডকে স্ব স্ব 
অভিমুখে নত করিবার চেষ্টা করে, তেমনি সমাজ-সম্ভুত্ত প্রত্যেক দলই 
সমধিক শক্তি গ্রহণের চেষ্ট1 করিয়৷ উহাকে আপনাপন পক্ষপাতী ব্যবস্থায় 
আয়ন্ত করিতে চায়; কিন্তু যেমন তুলাদণ্ডের অবলম্ব যথাযোগ্য স্থানে 
নিবেশিত থাকিলে দণ্ডের সাম্যাবস্থা থাকে, তেমনি যথোঁচিত ব্যবস্থা প্রণয়ন 
দ্বারা স্যাক়পরতার প্রাধান্ সংরক্ষিত হইলেও সমাজের সাম্যাবস্থা পরিভ্রষ্ট 
হইতে পারে না। বাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতের! এই নিম্নমকে "সামান্সিক 
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সাম্যাবস্থার নিয়ম” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক মাত্রেরই এই 
মৌলিকস্ুত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা প্রচলিত করা কর্তব্য । যদি তাহা না 
করেন, তাহা হইলেই ব্যবস্থার দোষ হয়; এবং সেই দোষে হয়ত সমাজ 
একবারে হীনবল হইয়া যায়, অথবা! তদ্দোষ সংশোধনার্থ পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্র 
বিপ্লবাদি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকে । যত দিন উক্ত দোষ সংশোধিত হুইয়! 
পুনর্বার স্যারপরতার প্রাধান্ত সংস্থাপিত হইয়! সাম্যাবস্থা না হয়, তাবৎকাল 
সমাজের কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। 
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যদি মন্ু্যমাত্রেই অন্বার্থপর, জিতেক্জ্িয় ও ধর্ম্পরায়ণ হইত, তবে সচ্ছন্দে 
সকলে সমাজবদ্ধ হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিত। কেহ কাহার প্রতি 
কোন প্রকার অত্যাচার করিত না; স্থতরাং কোন প্রকার শাসনেরও 
আবগ্তকতা থাঁকিত ন।। যিনি বিদ্য। ও বয়সে শ্রেষ্ঠ হইতেন, সকলে তাহার 
মতান্থ্যায়ী হইয়া! সমাজের সাধারণ কণ্ম্ নির্বাহ করিত, আর নিজ নিজ কর্ণ 
সম্পাদনে কাহাকেও কোন প্রকার শীসনের অধীন থাকিতে হইত নু! । 
কিন্তু মন্গষ্যের প্রকৃতি তেমন বিশুদ্ধ নয়। ধর্ম্মশিক্ষিত না হইলে সকলেই 
আত্মস্তরী হইয়া থাকে । শিশুদিগের স্বভাবে ইহা! বিলক্ষণ অনুভূত হয়। 
তাহাদিগের মনে সদাঁশয়তার লক্ষণ সমস্তও যেমন দেখা যায়, একান্ত স্বার্থ 
পরতার লক্ষণ সমস্তও তেমনি দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

ইহাতেই ধর্মশিক্ষা এবং শাসনের প্রয্জোজন দেখা! যাইতেছে । মনুষ্য- 
সমাজের আদিমাবস্থায় যখন এক একটা পরিবারের লোকমাত্র একত্র সম্বন্ধ 
থাকে, তখন এঁ পরিবারের কর্তী যেরূপ শাসন করেন, সকলে তাহারই 
বশবর্তী হইয়া চলে । নিজ পরিবারের প্রতি তাহার যে নৈসর্গিক স্নেহ থাকে 
তদ্দারাই তাহার শাসন-বিধি পক্ষপাতশূন্ত এবং সকলের স্থখাবহ হয়। ক্রমে 
পরিৰার বৃদ্ধি হইয়! কুলতন্ত্রতার কাল উপস্থিত হইলে কুলপতিগণ স্ব স্ব ইচ্ছা! 
এবং জ্ঞান অনুসারে শাসন করিতে থাঁকেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই এক 
প্রকার ব্যবস্থাও প্রচঙ্জিত হইতে আরম্ভ হয়। কোন বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন 
কুলস্বামী যে প্রকারে স্থলবিশেষে বিচার করিয়৷ যান, তাহ সকল লোকের 
হৃদগত হইয়া থাকে । তাহার পর আবার সেই প্রকার স্থল উপস্থিত হইলে 
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 উদস্থষায়ী হইয়া বিচার করাই আবশ্তক হয়। তাহা না করিলে বিচারকের 
নিন্দা হয়, এবং জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করে । 
এইরূপে ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া উঠিতে থাকে । কবিগণ 
তৎসমুদ্নয়কে ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিতে থাকেন । লোকে যত পারে স্মর্ণ 
করিয়া রাখে । পরে লিপিস্থৃষ্টি হইলে অগ্রেই বাবস্থা সকল লিপিবদ্ধ হয়। যে 
মহাত্মাকর্তৃক সর্ব প্রথমে কোন দেশের বাবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়! থাকে, তিনিই 
তদেশের ব্যবস্থাপক বলিয়! গ্রাসিদ্ধ হন। আমাদের দেশে ব্যবস্থাপকদিগকে 
“ংহিতাকাব কহে। 
অনেক প্রাচীন জাতীয় লোকের সংহিতা! প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 
দেশভেদে ও তৎকালীন ব্যক্তিদিগের অবস্থাভেদে সংহিতা প্রর্কতিও বিভিন্ন 
হয়। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে সংহিতাদিগের এক্য আছে। সেই সকল 
বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই মাঁনবগণের কেমন অবস্তায় কিরূপ ব্যবস্থা 
প্রচলিত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে । অতএব সংতক্ষপে 
তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে । 
ব্যবস্থা সকল লোকোপকারী হয় বলিয়া বন্ছ পুর্বাকাল হইতে 
পারম্পর্যযোপদেশানুসারে ভক্তিসহরুত প্রচলিত হইয়া! আইসে | সুতরাং প্র 
সকল ব্যবস্থা মঙ্গলময় ঈশ্বর গ্রাণীত, অথবা ঈশ্বরান্থগৃহীত কোন মহাত্মার 
প্রণীত বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে । বিশেষতঃ আদিমাবস্থায় 
লৌকিক ব্যবস্থা ধর্মব্যবস্থা হইতে অভিন্নরূপ থাঁকায় সকল ব্যবস্থাই ধর্মশীস্ত্- 
মূলক বলিয়া সমধিক মান্ত হয়। 
কিন্ত মন্থুষ্যসমাজ ক্রমশঃ বিস্তৃত এবং নানা ব্যবসায়ীলোক সঙ্ঘটিত হইলে 
উহার প্রথমাবস্থার অত্যুদা'র ব্বস্থাস্থত্রের প্রয়োগস্থল সম্বদ্ধিত হয় এবং সেই 
জন্য ব্যবস্থাশাস্ত্র বহুমুখ হুইয়া উঠে। প্রথমতঃ ব্যবস্থাশান্ত্ছুই ভাথে বিভক্ত 
হয়। এক ভাগ ধন্ধকর্মের আচারগত, অপর ভাগ লৌকিকব্যবহার সম্পৃক্ত। 
সকল দেশেরই স্থতিশীন্ত্র এইরূপ আচারকাণ্ড ও ব্যবহার-কাণ্ডে বিভক্ত 
হইয়া আছে । 
বন্তদশায় অতি প্রয়োজনীয় ড্রব্যাদিরও নিতান্ত অসঙ্ভাব থাকে ) এবং 
সেই সকল দ্রব্যাদির সংরক্ষণের নিমিত্ত জনগণকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
হয়। তাহাতে নিরস্তরই অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সেই সময়ে 
মম্ুষ্যজীবন যে কেমন অমূল্যরত্ব, তাহা স্পষ্টবূপে বোধগমা হয় না। 
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তখন মন্থর ধন-বিশেষ হরণ করা এবং প্রাণনাশ .করা উভয়ই সমান 
দোষ বলিয়া গণ্য হয়। প্রাচীন কালের বাবস্থামাত্রেই দেখা য়ায় যে, পরদ্রব্য- 
বিষয়ক অপরাধে এবং পরশরীরবিষয়ক সাহস কর্মে প্রায় অধিক প্রভেদ 
নাই। উভয় প্রকার দৌষেই সমান দণ্ড বিহিত আছে। বরং সাহস কর্শের 
অপেক্ষা কোথ।ও কোথাও অপহরণের দণ্ড অধিক ছিল! পরস্ক যখন লোকের 
সভ্যাবস্থা হয়, তখন এইবপ ব্যবস্থা সকল প্রচলিত থাকিতে পারে না। 
তখন দ্রব্-বিষয়ক অপরাধের দণ্ড এক প্রকার, আর শরীর বিষয়ক অপরাধের 
দণ্ড অন্ঠ প্রকার হইয়া থাকে । এইরূপে বাবহারকাণ্ডও ছুই ভাগে বিভক্ত 
* হয়। তাহার এক ভাগের নাম “দেওয়ানী আইন, ও অপর ভাগের নাম 
“ফৌজদারী আইন*। 
ব্যবহারকাণ্ড এইবূপে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইলেও এ ছুই প্রকার 
আইনের দণ্ড কিছু কাল বহু স্থলে সমানই থাকে, একেবারে সমুদয় পরি- 
বর্তিত হইয়া! যায় না । ফৌজদারী আইনের দণ্ড সমস্ত যেন বৈরসাধনের 
নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, এমত বোধ হয়। কোন অপরাধে হস্তচ্ছেদ 
কাহাতেও ব। পদচ্ছেদ, অপর কোন প্রকার অপরাধে চক্ষুরুৎপাটন, আর 
ফণহাতে বা অগ্নিদ্বারা দহন ইত্যাদি অতিনৃশংস দণও সকল প্রচলিত হইয়! 
থাকে । দেওয়ানীর দওও এইরূপ অতি কঠিন হয়। যে ব্যক্তি খণ গ্রহণ 
করিয়া পরিশোধ করিতে না পারে, উত্তমর্ণ তাহার শরীর পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া 
লইতে পারেন। বিক্রয় করা কি, কোথাও কোথাও এমন আইন প্রচলিত 
ছিল যে, অধমর্ণকে একবারে হত্য। করিলেও দোষ হইত না। 
কিন্ত ক্রমে ক্রমে আইনের এই সকল দোষ সংশোধিত হইয়া আইসে। 
রাঁজকন্মমচারিগণ, ভূখ্যধিকারিবর্গ এবং যাঁজকমণ্ডলীরাই প্রথমে এ প্রকার 
নৃশংস ব্যবস্থার অধীনত। পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পায়েন। তাহার! প্রথমতঃ 
কেবল আপনাদ্দিগকেই উক্ত আইনের বিশেষ বিশেষ দণ্ড হইতে মুক্ত করেন । 
পরে প্রজাসাধারণের প্রতিও উহার কোন কোন নিয়ম পরিবন্তিত হইয়! 
যায়। অনস্তর সমাজ যত.দুঢ়বদ্ধ ও শাস্তিবন্ছল হইতে থাকে, ততই ব্যবস্থা 
সকল বিশুদ্ধ হইয়া! অপরাধীর প্রতি বৈরনির্ধ্যাতক ভাব পরিত্যাগ করিতে 
পারে, এবং যাহাতে দোধী বাক্তির ছুষ্ট স্বভাব সংশোধিত হয়, তখন কেবল . 
এইব্প চেষ্টাই হইতে থাকে । অদ্যাপি কোন দেশে এইটা সম্পূর্ণরূপে হইয়া 
উঠে নাই ক্ষিন্ত ইউরোপের কোন কোন দেশে প্রাণদণ্ডের বিধি একবারে 
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রহিত হইয়া গিক্াছে এবং কোথাও কোথাও খণ জন্ত কারাদণ্ড রহিত হইয়া 
যাইবার উপক্রম হইতেছে । ইহাতেই অবস্থাভেদদে আইনের প্রকৃতি যে 
কিরূপ পরিবর্তিত হয়, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতে পারে । 
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যেরূপ মানবজাতির ব্যবস্থা প্রণালী, শাসন প্রণালী প্রন্ভৃতি পর্যযালোচন? 
করিয়া কেন দেশের লোক কেমন অবস্থাপন্ন হইয়াছে বুবিতে পারা যায়, 
সেইরূপ শিল্পবিদ্যারও উৎকর্ষ পরীক্ষা করিয়৷ জনগণের সভ্যাবস্থা কত উন্নত 
হইয়াছে, নিদিষ্ট করা যাইতে পারে । অতএব শিল্পতত্ববিৎ পঞ্ডিতগণ কর্তৃক 
এই বিষয়োপলক্ষে যাহা যাহা! কথিত হইয়াছে, তাহার সারাংশ সঙ্কলিত 
হইবে। প্রথমতঃ বাস্ত-শিল্পের প্রণালী বিবৃত করা যাইতেছে । 

প্রায় সকল প্রকার জীবই স্ব স্ব নৈসর্গিক সংস্কার প্রভাবে আপন আপন 
বাসোপযোগী স্থান প্রস্তত করিয়া লইতে পারে । পক্ষীদিগের কুলায় আছে, 
হিংঅ পশুগণ স্ব স্ব গহ্বরে গির। বিশ্রাম করে, পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীন- 
দিগেরও নিদিষ্ট বাসস্থান থাকে । মন্রুষ্যেরাও প্রথমে উক্তরূপ কোন বাসস্থান 
প্রস্তুত করিয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। দেশের প্ররুতিভেদে বর্ধর নরগণের 
আরাস কোথাও বা তরুত্বদ্ধে, আর কোথাও ব1 পৃথিবীগর্ভে হয় । শীতগ্রধান 
দেখে মনুষোর! পৃথিবীতে খাত করিয়া থাকে । আর জীন্ষপ্রধান দেশে তাঁহা- 
দিগের বাস তরুতলে বা তদুপরিভাগে হয়। ইউরোপের স্থানে স্থানে এ 
সকল আঁবাঁস গর্ভের চিত সমস্ত অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া! যায়। সেই সকল 
গর্তের মুখ প্রস্তরদ্বার। বদ্ধ, প্রবেশ ও নির্গমনের নিমিত্ত কেবল এক একটী 
অতি সঙ্ধীর্ণ ছিদ্রমাত্র ছিল। গর্তের ভিতরে কাদহনজাত অঙ্গার দৃষ্ট হই- 
য়াছে, এবং শিলা বা অস্থিনিম্মিত শরমুখাদি স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে। 
অতএব এর সকল স্থান দে নরগণের আবাম ছিল, তাহার কোন সন্দেহ 
হইতে পারে না । এ সকল গর্ভে যে সকল অস্ত্র শঙ্্ পাওয়া গিয়াছে, সকলই 
শিলানির্িত, একটাও ধাতুনির্দিত নয়। আর তথাকার লোকেরা যে কোন 
প্রকার ধাতুর ব্যবহার জানিত, এমত কোন চিহুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। 
কিছু চমত্কীরের বিষয় এই যে, এ প্রকার আবাসগর্ত অনেকগুলি করিয়া 
এক এক স্থানে দৃষ্ট হই! থাকে । ইহাতেই বোধ হয় যে, তখনও মনুষ্যেরা 
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এক প্রকার সমাজদন্বদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পূর্বেই ভাষা স্প্টির আরম্ত, 
হুইয়! থাকিবে 

ইহার পরবস্ত' কোন সময়ে যে সকল আবাস নির্মিত হইয়াছিল, তাহা- 
দিগের প্রক্কৃতি পূর্ব হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন । তখনও মনুষ্যেরা গর্ভের ভিতর বাস 
করিত, কিন্তু তখন গর্ত খনন করিয়া তাহার মুখ একেবারে ব্ধ করিত না, 
উহার চতুদ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর বসাইয় তদ্ুপরিভাগে একপ্রকার ছাদ প্রস্তুত 
করিত। সুতরাং গর্ভে গমনাগমনের পথও পুর্ববাপেক্ষা প্রশস্ত থাকিত। এই 
সকল গর্ভের ভিতর যেমন পূর্বববৎ অস্থি ও প্রাস্তরবিনির্মিত অস্ত্র শন্ত্র পাওয়া 
যায়, তেমনি পিভ্তলনির্মিত অস্ত শন্্ও দৃষ্ট হইয়া থাকে । অতএব বিলক্ষণ 
প্রতীতি হয় যে, তখনকার লোকের! কোন কোন ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াছিল। 

বোধ হয়, ইহার অতাল্প কাল মধ্যে মন্ষাদিগের মনে হিং পশুর ভয় 
অনেক খর্ব হইয়া! গিয্লাছিল। তাহার! আর গর্ভে বাদ না করিয়া বাহিরে 
কুটারাদি নিম্মাণ করিতে লাগিল। তখনক।র যে সকল আবাস স্থানের ব! 
দেবালয়ের ভগ্রাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান আছে, তদর্শনে বোধ হয় যে, সে 
সময়ের লোকের! লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়াছিল । 

সকল জাতীয় লোককেই ক্রমে ক্রমে প্রথমোক্ত ঢুইটী অবস্থা উত্তীর্ণ 
হইয়া তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। তবে বিশেষ এই যে, যে দেশের জল 
বাঘু ভাল এবং ভূমি উর্বরা তথায় অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধোই বর্ধরদশা 
শেষ হইয়! সভ্যা বস্থ! প্রবৃত্ত হইতে পারে । বিশেষতঃ যদি সেই দেশ পৃথিবীর 
এমত স্থলে অবস্থিত হয় যে, তাহাতে বৈদেশিক লোকের সহজে গমনাগমন 
হইতে পারে, তাহ! হইলে বিভিন্ন জাতীয় লোকের পরম্পর পরিচয়দার! 
অতি শীপ্রই নানা বিষয়ের জ্ঞান জন্মে । সুতরাং সেই দেশ সর্বাপেক্ষা অগ্রেই 
জুসভা হয়। আসিয়! খণ্ডের ষে ভাগ হইতে অন্ত সকল. দেশে মনুষ্যসঞ্চার 
হইবার কথা প্রসিদ্ধ আছে, সেই ভাগ উক্ত সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত । অতএব 
'তত্রত্য লোকেরা যে প্রথমেই সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইবে, তাহা সম্ভবপর | 
আসিরিয়া, বেবিলন্‌, পারশ্ত, মিশর, নিউবিয়।৷ এবং তৎসমীপবন্তী সকল দেশে 
যে সমস্ত প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্াবশেষ দৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলই অতি আশ্চর্য্য 
এবং মনোহর । তাহাদিগের কাহাতেও পূর্কোক্তরূপ শিল! বা পিত্তল ঘটিত 
অস্ত্র শস্ত্রাদির চিহ দৃষ্ট হয় না। কিন্ত তাহাতেও নিন্মাতৃগণের বিভিন্ন প্রক্কতি, 
বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্মজ্ঞান, অতি স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয় । 


_ দ্বিতীয় ভাগ । * [ইজ 
ও ( মিসবাগ্ন হশ্্া প্রণালী 1) 
পুর্ধোক্ত সকল জাতির হম্াই এক প্রকার বলিয়। বণিত হইয়াছে । আর 
অধুনা আমৈরিকা খণ্ডের মধাভাগে যে সকল ভগ্ন প্রাসাদসমুহের চিহন দৃষ্ট 
হইয়াছে, ততৎসমূদয়ও এই জাতীয় হশ্ট্যের মধো পরিগণিত হইয়৷ থাকে । 
ফলতঃ এই সকলই যে সর্ব প্রাচীন হন্্মা প্রথ।, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
মিসর দেশেই ইহার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে বলিরা ইহাকে “মিসরীয় 
বলা যায়। ইউবোপের অন্তর্গত সিসিলীতে এবং গ্রীসে যে সমস্ত অতি প্রকাণ্ড, 
প্রকাণ্ড ভগ্াবশেষ প্রাপ্ত হওয়া! বাঁর,-ষে সমস্তকে কেহ কেহ “সাইক্লোপিস 
(অর্থাৎ অশ্থুরনিশ্মিত্ত ) বলিয়া আখ্যাত করেন, অধিকাংশ হর্ম্যত বববিৎ 
পণ্িতদিগের মতে ভাহাও এই'জা তীর নিম্মী৭ মধ্যে গণা হইবার যোগ্য । 
মিসরীয় হন্ম্য-প্রণালীর কয়েকটা বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ ইহার 
প্রাচীর সকল নীচে অতান্ত স্কুল হইম্লা উপরিভাগে ক্রমশঃ স্বল্লায়ত হইয়! 
উঠে। দ্বিতীয়তঃ ছাদ সকল সমপৃষ্ঠ এবং এরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর যোগে 
পির্মিত'হয় যে, তাহার নীচে কড়ির আবশ্তকত। থাকে ন1) গ্রস্তরফলক 
সমস্ত একবারে এক প্রাচীর হইতে সম্মুখবন্তী প্রাচীর পর্য্যন্ত অথব1 এক স্তস্ত 
হইতে অন্ত স্তস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাঁকে। তৃতীয়তঃ স্তস্ত সকল অতিশয় স্কুল, 
খর্ব, নানা খণ্ডে বিভক্ত ও বিচিত্র খোদকভার পরিপূর্ণ হয়। চতুর্থতঃ বৃহৎ 
বৃহৎ ভান্বরীয় শিল্প গৃহের স্থানে স্তানে থাকে । পঞ্চমতঃ ফোঁথাও কোথাও 
পর্বতের অন্তর্ভাগ খনন করিয়া তন্মধ্যে এইরূপ হর্শ্য সকল নির্মিত হয়। 
ভারতবর্ষেই এই সকল 'গুহামন্দিরের” বিশেষ বাহুলা এবং বৈচিত্র দৃষ্ট হষ। 
পণ্ডিতের কখেন যে, যে সকল লোক প্রথমতঃ পর্বত গুহায় বাস করিয়ঃ 
গরে মৃত্তিকাদ্বারা বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারাই ক্রমে প্রবল ও শিল্প- 
কুশল হইয়! এই প্রকার হম নিম্মাণ করে। তাহারা কহেন, বুশ্য় প্রাচীর ও 
স্তস্তাদির অন্গুকরণ করিতে গেলেই অষ্টালিক। সমস্ত উক্ত লক্ষণাক্রাত্ত হয়। 
আর পর্বত গুহায় বাস করিতে করিতেই প্রপ্মৌজনবশতঃ এ নকল গুহাকে 
প্রশস্ত করিবার প্রবৃত্তি জগ্মে। অভএব যখন তাদৃশ লেখকের মনোমধ্যে 
দেবতার প্রতিমূর্তি সংস্থাপনের জন্ত স্থান প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা! হয়, তখন 


তাহারা যে পর্বত খনন দ্বারাই দ্েবালয় নিম্মীণ করিবে ইহ আশ্চর্য নহে। 
€আ্রীক হন্দ্য-প্রণাপী। ) 


অ্ীকেরা মিসরীয়দিগেঘ স্থানে সকল বিষক্েরই শিক্ষা পাইয়ছিল। উহা 


হন্ড বিবিধ প্রবন্ধ | 
মিসরীয়দিগের হর্ন বিদ্ভাও শিখে । কিন্তু উহারা আঁপনাদিগের সহৃদয়তাগণে 
অল্পকালমধোই এ শিল্পবিদ্তার এতাদৃশ উন্নতি করিল যে, মিসরে কখনই 
সেরূপ হয় নাই । প্রথমতঃ উহার! প্রাচীর সমস্তকে সমপৃষ্ঠ করিল, এবং 
স্তস্তগুলির গাত্রের অন্য খোদকতা পরিত্যাগ করিয়৷ কেবল সরল রেখাগুলি 
মাত্র রাখিল। উহারা স্তস্ত সকলকে প্রথমাবধি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিতেও 
আরস্ত করিয়াছিল বটে, তথাপি আদৌ ব্যাস পরিমাণে চতুণ্ণের অধিক 
দীর্ঘ করে নাই । এইরূপ হল্ম্য-প্রণালীকে €ডোরীর" কহিয়। থাকে। 

ইহার কিয়ৎকাল পরে গ্রীকেরা স্তস্ত সকলের দৈথ্য ব্যাসপরিমাণের ৮৯ 
গুণ করিত, স্তম্ভের নীচে সমচতুরত্্ পীঠিক! গ্রথিত করিত এবং স্তস্তের মস্তক 
“কান্মোচড়া” করিত। এইরূপ করাতে হন্ম্যের সৌন্দধ্য যে অদিক হইবে, 
তাহার সন্দেহ কি? ইহাকে “আইওনীয়” প্রথ) কহে। 

তৃতীয় প্রকার গ্রীক হন্্যের স্তস্ত সকল দৈর্ঘ্যে ব্যাসের দশ গুণ হইত । 
তাহাদিগের পীঠিকার গঠন বিচিত্র এবং শিরোভূষণ সপল্লবপাদপ-শিরোভাগের 
অন্থরূপ হইত । এই প্রথাকে “করিন্থীয়' কহা যায় । 

গ্রীকদিগের দেশ অতি রমণীয়। তথায় ঝড় বৃষ্টির উৎপাত প্রায়ই হয় 
না। তথায় সমস্ত বংসরই যেন খতুরাজ বসন্ত বিরাজ করিতে থাকেন। এই 
হেতু অট্টালিকা সমস্তের দ্বার অতীব প্রশস্ত হইত, নাটাশাল৷ প্রভৃতি সাধারণ 
সমাগম গৃহের ছাদ থাকিত না, এবং দেবালয় সকলের চতুর্দিকেই অতি স্ুন্নর 
স্স্তশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইত। অতএব ইহাদিগের হম্ম্য সকল যে সমধিক 
শোভাসম্পন্ন হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে । চমতকারের বিষয় এই যে, শ্রীক- 
জাতীয় 'লোকের মনের প্রকৃতি যখন যেরূপ হইয়াছিল, তাহাদের তৎকাল 
নির্শিত হন্দ্য সকলও সেই সেই প্রকার মনের ভাব প্রকাশক হইয়া আছে, 
দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যখন গ্রীকজাতির প্রথম অক্যদয়কাল সুতরাং 
লোকমাত্রের মনে দৃঢ়তা, 'উদাধ্য এবং সারল্য গুণের আধিক্য, তখন হৃন্্য 
সকল দু ডোরীয় প্রথায় বিনিশ্থিত "হয়। যখন তাহারা প্রবল পারসীক 
জাতিকে সন্মুখ সংগ্রামে পরাভব করিয়া আপনাদের বলবিক্রম উত্তমরূপে 
অবগত হইল, এবং কাব্যরসের রসিক হইতে লাগিল, তখন শোভমান 
আইয়োনীয় প্রথায় উহাদিগের হম্্যনিম্শীণ হইতে লাগিল । পরে যখন তাহার! 
চতুদ্দিক জয় করিয়া সাতিশয় অর্থশালী এবং ইন্রিয়পরায়ণ হইল, তখন নানা 
'লঙ্কারে বিভূষিতা করীস্থীয় হন্্য-প্রণালী তাহাদের সমধিক আদরণীয় হইল ।. 


্‌ দ্বিতীয় ভাগ । ৪০ টু 
শ্ীকেরা হন্্যশিল্পের যে পর্যাস্ত উন্নতি করিয়! গিয়াছে, অদ্যাপি পৃথিবীর 
অপর কোন জাতি তাহা অপেক্ষা কিছু উৎরুষ্ট করিতে পারেন নাই। 
€ চীনীয় হর্দা-প্রণালী । ) 

চীনদেনী লোকেরা মোগল-বর্ণ-সন্ভৃক্ত, ইহা! পূর্বেই বলা গিয়াছে । 
ইহার! চীন দেশে বাস করিবার পূর্বে বর্তমান তাতারীয় লোকের স্তানর 
পশুচারণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিক়! বেড়াইত, তাহার সন্দেহ নাই । 
তখন উহার! বস্ত্র বা পশুচন্্মাদি নির্মিত তান্বু মধ্যে অবস্থান করিত। অতএব 
যখন উহার। চীন দেশে স্থায়ী হইয়া বাস করিতে লাগিল, এবং পশু পাল্য 
পরিত্যাগ করিয়! কষ্যুপজীবী হইল, তখন কা্ঠাদি দ্বারা ধে সকল আবাদ 
স্থান নির্মাণ করিল, তাহাও অবিকল তাশ্ুর স্তায় হইল। ইহাদিগের 
হর্ম্য-প্রণালী অদ্যাপি সেইরূপ আছে। পর্ধ্যাটকেরা কহেন যে, দূর হইতে 
কোন চীনীয় নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন কতকগুলি তান 
একত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে । যেমন বস্ত্রের চন্দ্রাতপ খাঁটাইয়। দ্রিলে মধাস্থান 
নিম্ন এবং পার্খভাগ উন্নত হয়, চীনীয়দিগের বাটার ছাদ সকল অবিকল 
সেইরূপ দেখায় । মোগলজাতীয় লোকের অনুকরণ বৃত্তি কি প্রবল 1 
চীনীয়েরা কত সহস্র বর্ষ হইল সমাজবদ্ধ হইয়া! সভ্যন্ূপে বাস করিতে আরম্ত 
করিয়াছে, তথাপি বনবা'সী পূর্ব পুরুষদিগের তাম্ুগুলি ভুলিতে পারে নাই-_- 
অদ্যাপি যেন কাষ্ঠের তাখ্ু নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছে । 

রর (গথিক হস্মা-প্রণালী।) 

অন্ুকরণবৃত্তি যে ককেসীয়দিগের মধ্ো দুষ্ট হয় না এমত নহে । অনুকরণ 
মন্তুযামাত্রেরই সাহজিক ধর্ম । ইউরোপের টিউটন জাতীয় লোকেরা এক্ষণে 
স্থসত্য এবং থৃষ্টানধন্মাক্রাস্ত হইয়াছে । পূর্বে উহারা বনচর এবং জড়ে'পাঁসক 
ছিল। সেই সময়ে উহার! নিবিড় বনমধ্যে পরণ্ণচন্্রীতপতলে উপবিষ্ট হইয়। 
অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিত। অতএব কেহ কেহ বলেন যে, যখন 
উহারা খৃষ্টান হইয়। গির্জা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই গির্জা তাদুশ 
বনস্থলীর অনুকরণে নির্মিত হইতে লাগিল । বৃক্ষের শাখায় শাখায় মিলিত 
হইয়া বনম্থলীর উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিলে যেরূপ দেখায়, উহাদের গির্জাঘরও 
সেইরূপ দেখাইয়। থাকে । গথিক গির্জার থিলান ঠিক গোল হয় না, 
খিলানের্‌ মধ্যস্থলে এক একটি কোণ থাকে, এবং বহির্ভাগের প্রাচীরগুলি 
বৃক্ষের স্তায ক্রমশঃ ক্র হই উদ্দে সুচ্যগ্রবৎ হইয়। উঠে। এক প্রকার 


২৮ বিবিধ গরবন্ধ। 


গির্জার বাভায়নে যে কাচ থাকে, তাহ্াও নান! বর্ণে চিত্রিত হওয়াতে 
তন্মধ্য দিয়া ভিতরে আলোকের সম্পূর্ণ প্রবেশ স্য় না। বনস্থলীতে যেকপ 
অশ্যুট আলোক দর্শন হয়, ইহ'ও তাহারই' অন্তরুতি মান্র। 
ূ €মুসলমানীয় হন্দয প্রণালী ।) 

যেমন ইউরোপ খণ্ডের মধো প্রাচীন গ্রীক জাতীয়েরা সর্বাপেক্ষা সচেতা৷ 
ছিল, পশ্চিম আসিয়ায় আরব জাতিও সেইরূপ।' ইহারা প্রথমতঃ তান্ধু মধ্যে 
বাস করিত, পরে মহম্মদ প্রণীত মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া একেবারে অতীব 
শৌর্গাশালী এবং দর্ম্পরায়ণ ভইয়। উঠিল। উহারা নানা দেশ অয় করিয়া 
সমূষ্ সম্পত্তিশালী হইলে বে সকল হন্্য নির্মাণ করে, তাহা চীনীয়দিগের 
বিরচিত তাম্ববং না হইয়া অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীক জাতীয়দিগের হন্ম্য সদৃশ 
হইয়াছিল । বিশেব এই যে, ইহার! তান্বুর অনুকরণে অশ্বক্ষরাকারে খিলান 
নিশ্মাণ করিত এনং যেমন তান্ুর অন্তর্ভাগ পুষ্প লতাদি দ্বরা সুশোভিত হইত 
হ্ম্য প্রাচীরেও সেইরূপ খোদকতার বান্ছলা করিত | অপিচ তান্থুর বিজ্ষস্ত 
সমস্ত যেমন অপেক্ষাকৃত সঙ্গ ভয়, ইহাদিগের নির্মিত অট্রালিকার স্তস্তসকলও 
সেইরূপ অধিক হুস্ম হইয়াছিল। | 

এতদ্যতিরিক্ত রোমীয়, টকস্কান, বাইজান্ধীয় প্রভৃতি কতিপয় হন্ম্য-প্রথ 
আছে। কিন্তু সেই সকল প্রায়ই গ্রীক প্রথার অন্ুুকৃতিমাত্র । অতএব উহ্া- 
দিগের বিশেষ উল্লেখের আবশ্যকতা! নাই । যাহ] বলা হুইল, তাহাতে মনুষ্য 
জাতির মণ হম্প্াশিল্প কি প্রকারে প্রথম প্রবর্তিত এবং ক্রমশঃ কিরূপে পরি- 
বর্ধিত হইয়া. আসিতেছে, তাহ! কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বোধ হইতে পারিবে । ফলতঃ 
সকল শিরই মনুযোর স্থষ্ । মন্গুষাদিগের যখন যেমন জ্ঞান, যখন যেমন প্রকৃতি, 
তংন্ুষ্ট শিল্পেরও উৎকর্ষ যে তখন সেইরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি। 


আন্যান্ শিল্প এবং বিদ্য।-প্রণালী। 


সকল দেশেই সর্ধপ্রথমে কবিতার স্ষ্টি হয়। তখন কবিরাই ধর্মশীস্- 
বেস্তা, দর্শনবেত্তা, ভূগোলবে স্তা, ইতিহাসবেত্তা--ফলতঃ তাহারাই তৎকালে 
জনসাধারণের একমাত্র শ্রদ্ধাম্পদ উপদেষ্টা হইয়া থাকেন। তাহাদিগের প্রণীত 
স্থ সমুদয় সামান্ট কবিতা বলিয়া পঠিত হয় না। ইহা হইন্ডে ধর্শশান্তের 
বিধি, লৌকিক ব্যবহারের যুক্তি, আচারগত বিশেষ বিশ্ষে নিম, পুক্লাবৃঝ 


দ্বিতীয় ভাগ! ২৯ 
সম্প্‌ক্ত বছবিধ প্রমাণ, সকলই জানিতে পারা দাঁ। আর এ সকল কবিত! 
এক্ষণকার কবিতার ন্যায় কেবল ছন্দোবদ্ধে পঠিত মাত্র হইত, এমত নহে। 
পূর্বকালে উক্ত কবিগণ অ বা তাহাদিগের শিক্ষিত শিষ্যেরা তান লয়-বিশুদ্ধ 
স্বরসংযোগে তর সকল কবিত। গান করিতেন । এইরূপে কবিতা এবং সঙ্গীত্ত 
বিদ। ছুইই একেবারে প্রবুর হয়। এমন অসভ্য কোন জাতিই নাই, যাহাঁ- 
দিগের মধ্যে কিছুমাত্র সঙ্গীত এবং কাৰোর চচ্চা দেখা যায় না। ফলতঃ ইহাঁ- 
দিগের উভয়কে ভাষার সহজাত বলিলেই হয়। কাব্য এবং সঙ্গীতের কিছু 
উন্নতি হইলেই চিত্রবিদ্যার আবির্ভাব হয়, এবং চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্বরীয় 
শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে । 
যী জাতীয় ধর্ম অতান্ত বিভীধষিকা-জনক থাকে, তাবৎকাঁল চিত্রের 
বা ভাঙ্করীয় কার্যোর গুণ সমুদয় বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় ন1। ক্রমে যখন 
কবিগণ রূপকাঁলঙ্কারদ্বারা তাঁহাদিগের মনোগত বিবিধ ভাবের রূপ কল্পন! 
করিতে আরম্ভ করেন, তখন শিল্পিগণ সেই সকল কল্পিত রূপের প্রতিরূপ 
প্রকাশ করিবার যত্র করিতে থাকে । তাহাতে শিল্পকার্য্যের গৌরব বুদ্ধি হয়। 
কারণ, দৃষ্ট পদার্থের অবিকল অন্গকরণ করিতে পাঁরিলেই যে শিল্পের প্রাধান্য 
হয় এমত নহে, চিত্রপটে অথবা পাঁষাণময় মুর্তিতে মানবের মনোগত ভাৰ 
প্রকাশ করিতে পারিলেই শিল্পের বার্থ তাৎপর্ধ্য সিদ্ধ হয় । 
প্রাচীন জাতির মধ্যে গ্রীকেরা এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য 
হইয়াছিল.। তাহারা হ্ম্যশিল্পে যেমন সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিল্প, চিত্র 
এবং ভাঙ্করীয় কাধ্যেও সেইরূপ সহ্ৃদয়তা প্রকাশ করে। 'ত্ সকল বিষয়ে 
অদ্যাবধি কেহই তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। 


অধুনা স্ুসভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে শিল্প শাস্ত্র মাত্রেরই 'ৰিশিষ্ট সমাদর 
দেখিতে পাওয়। যায় । তাহাদিগের মধ্যে এ সকল শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
কোন ব্যক্তি সুশিক্ষ! সম্পন্ন বলিয়া! গণা হয়েন না । পরন্ত তাহারা এ সকল 
শিল্পের যে প্রকার ভূরি ভূরি ভেদ করিয়াছেন, তাহ! এক্ষণে বর্ণনীয় নহে। 
এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে কবিতার প্রাঁছর্ভাব হাস হইয়া আসিলেই প্রায় 
মনোবিজ্ঞান কাণ্ডের চষ্চা অধিক হয়। দেই সময়ে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ 
প্রভৃতি শান্দিকগণও বহছসংখ্যায় প্রাছসতি হন । তাহার পর . প্রত ইতিবৃত্ব 
লিখিবার কাল উপস্থিত হইয়া থাকে । তরী সময়ে প্রতাক্ষমূলক পদার্থ তব্বেরও 


৩০ বিবিধ প্রবন্ধ । ] 
চর্চা বিস্তৃত হইতে থাকে । পদার্থত্বান্থশীলন বিস্তৃত হইলেই নান! প্রকার 
বৈষয়িক কার্যে সুবিধান হইতে থাকে, এবং জনসাধারণ বিগ্যোৎসাহী হুয়। 


যুদ্ধ-প্রণালী | 

অতি পূর্ববকালা বধি মন্ুষ্াগণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় । যতই 
প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অন্থুসপ্ধান করা যায়, ততই তাৎকালিক লোকদিগের 
বিগ্রহান্গুরাগ অধিক ছিল, এইরূপ বোধ হইতে থাকে । বন্যদশায় জীবিকো- 
পার্জন করাই কঠিন। সুতরাং আপনার প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য অন্তের 
নিকট থাকিলে বর্ধরব্যক্তি যে তদধিকারীকে বিনাশ করিয়া সেই দ্রব্য 
লইবার চেষ্টা করিবে, ইহ৷ সহজেই বোধ হইতে পারে। বন্দশায় অনুক্ষণ 
সেইরূপ বিবাদ ঘটিবার পম্ভাবনা ছিল। আবার সে সময়ে শাঁসনের পারিপাট্য 
ছিল না; দেশও বিস্তীর্ণ ছিল না; স্ৃতরাং জনে জনে, কুলে কুলে, সমাজে 
সমাজে, যদি একবার কোন কারণে ছুই পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইত, তবে 
সেই বৈরিতা! পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিক হইয়া চলিত। প্রায়ই এক পক্ষের 
সর্বতোভাবে বিনাশ ন! হইলে উহার ক্ষান্তি হইত না যখন রাজ-শাসন 
উত্তম না থাকে, তখন বৈরনির্ধ্যাতন একটা পরম ধর্মের মধ্যে গণ্য হয়। 

বোধ হয়, জনগণ প্রথমে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ দ্বারাই পণুবধ এবং পরস্পর 
যুদ্ধ করিত, তখন অন্ত অস্ত্রপন্ত্রাদির ব্যবহার ছিল না । ক্রমে লগ্ুড়, কাষ্ঠময় 
বা শিলাময় দাত্র ধনুর্ববাণ প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। ততৎকালেই কঠিন 
পশুরচর্মদ্বারা শরীর আবৃত করাও আরম্ভ হইয়া থাকিবে। 

ক্রমে মনুষ্যসমাজের যেমন উন্নতি হইতে থাকে, যুদ্ধের উপকরণ সকলও 
তেমনি দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করে। ভূম্যধিকার সম্পন্ন ধনশালী জনগণ 
বন্মীদি শরীরত্রাণ প্রস্তত করাইতে এবং যাঁনবাহনাদি রাখিতে পারেন। 
সামান্ত ছঃখী লোকেরা তাদৃশ অর্থ ব্যয়ে সমর্থ হয় না । যুদ্ধ সেই সময় হইতে 
একটা ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া! উঠে। ভুম্যধিকারিগণ আর কোন কর্ম 
করেন না। কেবল যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়, অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারে বিশেষ 
নৈপুণ্য জন্মে, অশ্ব হস্তী রথাদিচালনে পটুতা হয়, এই সকল শিক্ষাই তাহা 
_দিগের বাল্যাবস্থার একমাত্র অবলম্বনীয়”হইয়া থাকে । অতএব তাদৃশ রণদক্ষ 
ব্যক্িরা যে এক একজনে নিরম্্রপ্রায়। অশিক্ষিত, দুর্বল, শত খত সৈনিকের, 
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সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে? - 
বোধ হয়, এই জগ্ভই সকলদেশেরই প্রাচীন মহাকাব্যে তাদৃশ যুদ্ধবিবরণ 

ধর্ণিত দেখা যায়। সেই সকল কাব্যে সহস্র অত্যুক্তি থাকা স্বীকার করিলেও 
শী বিবরণ যে একেবারে অমূলক, এমন বোধ হয় না। তখন এক একজন 
মহারথ যে বহুসংখাক পদাতির নিপাত করিতে পারিত, এ কথা মিথ্যা নহে। 

যে সকল দেশ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের ন্যায়, সেই সকল দেশেই বূখের এবং 
গজের সমধিক ব্যবহার হইয়াছিল। যে সকল দেশ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর, তথায় 

ভূম্যধিকারিবর্গ অশিক্ষায় নিপুণ হইয়াছিলেন। আসিয়া খণ্ডের প্রাচীন দেশ 

মাত্রেই যুদ্ধের প্রথ! এই পর্যান্ত উন্নত হইয়াছিল । দেনাপতি যুদ্ধকালে রী, 

অশ্বারূঢ় যোছ্ধুবর্গের উপরই বিশেষ লক্ষ) করিতেন_-পদাতিকগণের প্রতি 

অধিক আস্থা করিতেন না। 

গ্রীক জাতীয়দিগের যুদ্ধপ্রণালীও যে প্রথমতঃ এইরূপ ছিল, তাহা! হোমর 

বিরচিত মহাকাব্য পাঠেই প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রীকেরা অতি শীঘ্রই প্রজাতন্ত্র 

শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত করিলেন । তাহা করাতে ভূম্যধিকারিবর্গের সম্মানের 

লাঘব হইল। প্রজা মাত্রেই ভূমাপিকারী হইতে লাগিল। সুতরাং তাহাদিগের 

দশ! নিতান্ত দরিদ্র না থাকায় সকলেই যুদ্ধের সঙ্জা এবং অস্ত্র শল্াদি ক্রয় 

করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল। বিশেষতঃ গ্রীসদেশ অতাস্ত পর্বতময়) তাহা 

অশ্বারূ় সৈম্তের পক্ষে বিশেষ বিক্রমের স্থল নহে । অতএব তথায় অশ্বারোহি- 

গণ অপেক্ষাকৃত অনাদূত এবং পদীতিকগণ অধিক সম্মানিত হইয়াছিল। যে 
স্থানে পদাতিক সৈম্তের সমাদর, তথাক্স রাজ্যশাসনপ্রণালীও নিতান্ত 

যথেচ্ছাচার বিদূষিত হইতে পারে না। 

রোমও স্বতন্ত্প্রজ দেশ ছিল । তথায় পদাতিক সৈম্তেরও সমধিক আদর 

ছিল। গ্রীক এবং রোমীয় পদাতিক সৈন্ের সহিত সংশ্রামে তাৎকালিক 
কোন জাতীয় লোকেই জয়লাভ বা সমকক্ষতা করিতে পারে নাই । যাহারাই 

এ ছুই জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই পরাজিত এবং যেমন 

. অনলে তুলারাশি দগ্ধ হয়, তদ্রপ অত্যন্নকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । 
. নব্য ইউরোপীয় জাঁতিদিগের মধ্যেও যুদ্ধ প্রণালী অবিকল এইরূপ হইয়া 

_ আসিতেছে, দেখা যায়। যাবৎ উহ্থাদিগের মধ্যে ভূম।ধিকারিবর্গের প্রাধান্ত 

ছিল, তাবৎকাল পদাতিক সৈন্যের থোচিত আদর ছিল ন1। ক্রমে যেমন 
শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ হইতে লাগিল, অননি প্ভিগণের ও মর্যাদা বৃদ্ধি হইল। 


হ. বিবিধ প্রবন্ধ । 


পদাতিকের সমধিক গৌরব হইলে সমরপ্রণালীর আরও একটী পরিবর্তন 
ধটে। সকল রাজ্যেরই প্রথমা বস্থাস় প্রঙ্জাগণ শাস্তিকালে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া থাকে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে শস্বধারী হইয়া রণস্থলে যায়। 
তৎকালে তূম্যধিকারিগণ স্ব স্থ ভূম্যধিকার হইতে ত্র মকল সেনা লইয়া গিয়া! 
রাজার সান্নতা করেন। কিন্তু রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূম/ধিকারিগণ খর্ববগৌরব 
হইলে আর এইন্প থাকে না। তখন রাজা রর্খার নিমিত্ত কতকগুলি 
ভতিভূক্‌ সেনা নিধুক্ত করিয়া! রাখিতে হয়। তাহারা রাজকোষ হইতে ভূতি 
প্রাশ্ত হইয়। একমাত্র যুদ্ধ ব্যঘসায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে । এক্ষণে ইউ- 
রোপের সর্বত্রই এই প্রকাধ হইয়াছে । অপরম্থ তথায় প্রজা সাধারণের 
মধ্যেও যুদ্ধ বিদ্যার শি] হইজ্সা থাঁক। ইউরোপের এক একটা বাজ্য যেন 
প্রক একটা প্রকাওড সৈনিকাবাস হইয়া উঠিতেছে। 

ইউরোপে এক্ষণে যুদ্ধবিদ্বা একটা প্রধান ধিগ্ভার মধো পরিগণিত ৷ 
পপ্দার্থনিষ্ঠা, গণিত, রসায়নাদি বিবিধ শাস্ত্র, শঙ্তরবিদ্ভার সহকারী হইয়াছে । 
€কান অসভ্য জাতির এমত সামর্থ) নাই যে, নব্য ইউরোপীক্বদিগকে পরাভূত 
ক্ষরিতে পারে । কিন্তু যেমন থিগ্ঠাবানুলা প্রযুক্ত এক্ষণে যুদ্ধের কৌশল বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি শান্তিগুণেরও প্রাহ্রাব হওয়াতে বুদ্ধের অনেকানেক 
ভয়ঙ্কর দোষের পরিগার হইয়াছে । এক্ষণে ইউরোপীরদিগের মধো পরম্পর 
মুদ্ধের সময়ে বালক, বৃদ্ধ, বনতাগণের প্রতি প্রায় অকারণে অত্যাঁটার কর! 
ছয় ন1--শক্র শরণাপন্ন হইলে প্রায় তাহার প্রাণনাণ করা হয় না। কোন 
পরাজিতরাজোর প্রজাগণকে দাসত্থ শৃঙ্খলে বদ্ধ করা ইন্ঈ না৷ এবং কোন কোন 
লদাশক্ ব্যক্তির মনে এমন ভাবোদরও হইয়াছে যে কোনরূপে যদি জাতীয় 
বিবাদ সমণ্ত শালিসীর দ্বারা নিপ্প(ও করিয়৷ একেবারে বুদ্ধ করা পরিভ্যাগ 
করা যায়, তাহা হইলেই ভাল হয়! 


ধন্মপ্রণদী। 
. কাধ্যকারণ সন্ন্ধ জ্ঞান মন্থুযোর প্রক্কতি-সিদ্ধ সংস্কীরমূলক। কোন দেশে 
€কোন কালে এমন কোন ব্যক্ত জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহার মনে অতি 


উৈশ্বাবধিই এই জ্ঞানের অঙ্কুর দেখিতে না পাওয়া গিরাছে। আর যদিই 
এমত কেহ থাকে, তবে. তাহার তাদৃশ অবস্থা মানসিক পীড়ার মধ্যে গণ্য 
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করা আঁবগ্তক | যাঁছা কিছু দেখি তাগারই মৃলাহ্থ্দ্ধানে সকলেই প্রবৃত্ত 
হই। বিনা কারণেকিছু হইয়াছে বলিলে কদাপি বিশ্বাস করি না? 
ধেমন কার্যাকারণের অন্ফাতান করা পিসির গ্রক্ৃতি-সিদ্ধ, তেখনি 


যাহার কারণ নিল কিট উই নটি, মনে 20 শব 
চদংকৃত জওরাঁক ০ ৰ ৯:50 5 ০ 
ভক্তি সহিত সংবুক্ত ১ ১7:2৮ ূ 

সেই কারের নার এল ৪ জি, সজউ ভনস উনি 
হইয়া থাকে সেই “আরাধ্য বন্ক' । টির নি 








যা! কর! যায়, তাঁহা হলে উহ্গার উস উর) 22) ২.৩ লু 2 
কোথাও কখন জন্মে নাই | উহাই ধন্ম প্রবৃ্চির সুপ ॥ অততব যেখন শ্ুধ 
তৃঞ্চা, আমাদিগের শরীরধন্ম, তেগনি পর্ধানুষ্ঠানও 'বমাদিগের মানসিক 
প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যাপার । কিন্ত বাহার যেমন বুদ্ধি, যেমন জান, তাহার পর্ম- 
প্রবৃত্তিও তেমনি বিশুদ্ধ অথবা মলীমণন হইরা থকে । এই নিয়মের ক্দাপি 
অন্যথাভাব ঘটতে পারে ন!। পুরাবুভান্রসন্ধান দ্বারা বিভিন্নপশীপন্ন ব্যন্তি- 
দিগের মধ্যে যে যে প্রকার ধণ্প্রণালীর পরিচগ্ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ভগ্ারা 
ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইন্তেছে। 

প্রাকৃতিক ব্যাপার সমস্ত বত অধিক পর্দ্যবেক্ষিত হয় ভতই দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, এক একটী কারণ হইতে বহুবিধ কার্ধোর উৎপত্তি হইয়া 
থাকে । সেই এক একটা কার্ণকে পঙ্ডিতের। প্রাকৃতিক নিয়ম” বলিয়া 
অভিহিত করেন । নিম্নম বলিয়া! অভিহিত করিলেই বোধ হদ্ন, যেন এ সকল 
কাধ্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য অবগত হওয়া গিয়াছে, বস্তভঃ ভাভা নহে । উহা 
দিগের নিয়ম প্রকাশের পুর্বেও এ সকল বাঁপার যেমন বুদ্ধির অগম্য ছিল, 
নিরম প্রকাশ হইলেও উহারা সেইরূপ থাকে । নিগ্নম জনাতে কেবল 
আপনাদিগের কার্যের কতক সুবিধা তয়, এই মাত্র লাভ। কিন্ত যখন 
প্রাকৃতিক ব্যাপারের সম্ধিক অনুসন্ধান না হইম্মাছে তখন প্রতোক 
প্ররুতি-কাধ্যই অতি অদ্ভুত রসান্পদ বলিয়। বোধ হইরা থাকে । অগ্রিদবারা 
দহন হইতেছে, আলোক দ্বারা প্রকাশ হইতেছে, মেঘ হইভে বারি পড়ি- 
তেছে, ইত্যাদি যাবৎ ব্যাপারই নিতান্ত বিশ্ময়জনক হয়। অদ্যাগি এ 
বিস্ময়ের বে সম্পূর্ণবূপ অপগগ হইয়।ছে ভাহাও লহে.) কিন্ত এক্সণে জনগণ 

রঃ নন 


৩৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


উহ্নাদিগের এক একটা নিয়মরূপ কারণ নির্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া 
ঘ(কেন। তখন এ সকল নিক্লমের নামও জান! ছিল না । স্থৃতরাং অন্য কোন 
কারণ নির্দেশ করিতে ন1 পারিয়! উক্ত কার্য্যসমুদয়ে অবিচন্তনীয় বিশেষ বিশেষ 
শক্তির প্রাদুর্ভাব স্বীকার কর! হইত। এ সকল শক্তির উপাসনাই মন্ুয্য- 
দিগের আদিম ধর্ম । এই আদিম-ধর্ম এক্ষণে “জড়োপাসনা' নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । যখন জড়োপাসনার প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, তখন উপাসকেরা 
স্ব স্ব দেবশরীরকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এইব্ূপ বোধ করিয়া থাকে । যে জল 
বা অগ্নি তাহারা সম্মুখে দেখে, তাহাকেই মূর্ভিমদ্দেবতাবিশেষ ভাবে । কিন্তু 
অতি শীঘ্রই এই বুদ্ধির কিঞ্চিৎ অন্যথা! হয়। সকল জলই এক, সকল অগ্নি 
এক, সকল মৃত্তিকাই এক-- ইত্যাদি জ্ঞান উপস্থিত হইলে, শী সকল ভূতের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও একজন আছেন, এমত বোধ হইতে থাঁকে। তখনকার 
ধর্মপ্রণালীকেও জড়োপাসনা বলা.যায়, কিন্তু ইহা প্রথমকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
উচ্চ। ইহাতে পুজাকালীন দেবতার আবাহন এবং পুঁজাবসানে বিসর্জন 
আবপগ্তক হয়। সুতরাং ইহাকেই নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার প্রথম সোপান 
বল! যাইতে পারে। এ কাল হইন্তে গগনবিহারী জ্যোতিষ্ক সম্ম্দয়ের 
উপাসন! প্রবল হইতে আরম্ত হয়। মর্ভের বাধু, জল, মৃত্তিকা, বহি অপেক্ষ 
এ সকল জ্যোতির্ময় পদার্থ যে অবশ্ঠ উত্রুষ্ট তাহার কোন সন্দেহ হয় না। 
বিশেষতঃ, আলোকের সহিত জীব মাত্রের এমত সঙ্গন্ধ যে, তদ্দর্শনেই সকলে 
পুলকপুর্ণ হইয়। উঠে । কুর্ধোর প্রকাশে যেন জগতে পুনরজীবন্াস হয়। অতএব 
প্রথমাবধিই আলোকের সহিত জীবনের বিশিষ্ট সৌসাদৃণ্ত প্রতীয়মান হইয়! 
থাকে । কুর্যযাতপ সংযোগে পুষ্াাদি প্রস্ফুটিত হয়, ফল সকল পরিণত হয়, 
শৈত্য নিবারিত হয়, অতএব সশ্ধ্য মনুষ্যের যেমন হিতকারী, এমন আঁর 
কেহই নাই । যাকেরাও এ সমন হইতে জ্যোতির্সিদ্থার অনুশীলন আরশ 
করেন। স্থতরাং জোতিষ্ক উপাঁসনাই এই সময়ে পরম ধর হইয়! থাকে । 

_ এই ধন্মপ্রণাণী পুর্বব অপেক্ষা ও উত্কৃষ্ট। ইহাতে সাকার উপাসনা হয় 
বটে, কিন্তু ইহার উপাস্ত পদার্থ, দুরবন্তী' অবিনশ্বর 'ও হিতকারী বলিয়! 
প্রতীত হয় । অতএব ইহাদের উপাসনাধীন চিত্ত বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা । 
ইহাই জগৎপাতা ঈশ্বরের উপাসনার দ্বিতীয় সোপান। 

মনুষ্যের ধর্মজ্ঞান এই পধ্যস্ত বিকশিত হইয়া উঠিলেই ক্রমে ক্রমে আঁর 
' একপ্রকার উপাসনার আরম্ভ হয়। মান্বগণ জল, বাঘ, অগ্নি প্রই্বতির শক্তি 


দ্বিতীয় ভাগ । ৩৫ 


সমুদয় খ্ব স্ব বুদ্ধির অগম্য দেখিয়া তৎমমুদয়কে 'দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, 
কিন্তু জীবন পুর্বোক্ত সর্বাপেক্ষা অধিকতর চমতকারজনক.। জীবন কি 
কেহই এই প্রশ্নের সমগ্র উত্তর প্রদানে সমর্থ নহেন । 

অতএব সন্ধস্থলেই জড়োপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণী-উপাসনারও আরম্ত 
হইয়া থাকে । তখন যত প্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দৃষ্ট হয় সকলেতেই 
কোন গুহ দেব-শক্তি বর্তমান আছে এমত প্রতীত হয় । বিশেষতঃ যে সকল 
জীব মন্ুব্ের অধিক হিতকারী, অথবা বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন তাহাদিগের 
উপাসনার সমধিক গৌরব হয়। 

এইক্প প্রাণিপূজা এবং পূর্বোক্ত জ্যোতিক্ষপুজ1, উভয়পূজ1! কিছুকাল 
একত্রিত হইলেই উপাসনার আব একটা নৃভন প্রণালী জন্মে! যে সকল 
ব্ক্তি সমধিক পরাক্রম এঁকাশ করিস্না শত্রু জঙ্গ করেন, অথবা প্রয়োজনোপ- 
যোগী শিল্প নির্ীণ করেন, তাহারা জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া! 
দেবতা বলিয়া পৃজ্য হন। এইরূপে মন্ুষ্যোপাসন! আর্ত হয়। কিন্বু ইহার 
সহিত পুর্ব প্রণালীর সংযোগ রাখা আবশ্তক। এই হেতু প্রথম প্রথম ষে 
সকল মন্ুষা দেবতা বলিয়া পুজিত হন, তাহারা প্রায়ই জ্যোতিক্ষদিগের নামে 
অভিহিত হইয়া থাকেন । ইহাও সাকার উপাসন! বটে কিন্ত ইহার বিষয়ীভূত 
যে সকল পদার্থ তাহারা চিজ্জড়াত্মক, কেবল জড়মাত্র নহে। অতএব ইহা 
চিন্ময় ব্রন্মোপাসনার তৃতীয় সোপান বলিয়া! গণ্য হইতে পারে। 

মন্ুুষ্যোপাসনার আরম্ভ হইয়া সভ্যাবস্থার উন্নতি হইলে যখন শক্রজয় এবং 
শিল্পনিন্মাণ মাত্র মন্ুষ্যের প্রয়োজনীয় থাকে না, সর্বাপেক্ষা ধর্মোপদেশই 
সমধিক আবশ্তক বোধ হয়, তখন যে সকল মহাত্মা! কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানের 
উপদেশ করেন তাহাদিগকে এই সকলের অপেক্ষাই বড় বলিয়া বোধ হয়। 
জল, বাধু, বহি অতি আশ্চর্য্য পদার্থ, জ্যোতিষ্ষগণ তদপেক্ষাও অধিক 
চমৎকারজনক, জীবন আরও রহস্ত বস্ত, বৈষয়িক স্ুথ দুঃখের ব্যাপার 
সকলের চিন্তাকর্যক, কিন্ত কর্তব্যাকর্ভব্য জ্ঞান যেমন অতীব গুহ্য এবং 
বিশ্ময়জনক এমত আর কিছুই নাই! অতএব ধাহারা মূর্তিমৎ জ্ঞানম্বরূপ 
তাহারা যে নরগণের অবশ্ঠ পুজ্য হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? তাহার! 
চিন্ময় ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। এই অবস্থায় য়ে ধর্মপ্রণালী 
প্রচলিত হয় তাহার নাম অবতারোপাসনা । অবতার উপাপনা আরম্ভ হইলে 
মনুয্যদিগেন দিন দিন ধন্মবৃদ্ধির উপায় হয়। কারণ উক অবতারেরা নর 


৩৬. বিবিধ প্রবন্ধ 


জাতির সমীপে চিন্ময় ঈশ্বরের . প্রতিবূপন্বরূপে পরিচিত হয়েন); এবং এ 
আদর্শ প্রাপ্ত হই! জনগণ ধর্পথের পথিক হইতে পারে। ূ 
মনুষ্যের মন কার্ধ্য কারণ সম্বন্ধে আরও কুস্দর্শনক্ষম হইলে উহাতে 
ক্রমশঃ দ্বৈতভাবের হাস হইছা অদ্বৈতবাদ গ্রহণে উন্ুখতা জন্সিতে থাকে। 
অদ্বৈতবাদী ভক্তিপরিঘিক্রজদয়ে জড়জগৎকে ও সেই একমাত্র অদ্ভুতময় শক্তি 
হইতে অভিন্ন দেখিতে চেষ্টা করেন এবং প্রক্কৃত ভ্ঞানলাভ হইলে সেই চিন্ময় 
পরমেশ্বরকে আপনাতেই দেখিতে পান। ও 
এই বিষরোপলক্গে আরও একটী কথা বক্তব্য আছে। ধর্ধপ্রণালীর 
পরিবর্ুন হইলে কোথাও পুষ্নগ্রথা একেবারে অপ্রচলিত হইয়। যায় না। 
পুর্ব ধর্ধের সহিত পর ধম্মুটার সংযোগ হইয়া কিছুকাল ছুইই এক সমজ্ষে 
চলিতে থাকে । ক্রমে দ্বিভীয়টার প্রাত বিশেষ মনোযোগ হয়, প্রথমটা তাদৃশ 
প্রবল থাকে না। যেমন বালকদ্দিগকে প্রথমে বর্ণমালা পড়াইতে হয়, তাহার, 
পর তাহারা বানান ফলা প্রভৃতি শিখে, কিন্তু সেইশুলি শিখিবার সময় যে 
বর্ণমাল! ভুলিয়। যায় এমত নভে, বস্থ্রতঃ এ বর্ণমালা শিক্ষা হইয়াছে বলিয়াই 
তাহারা অপরগুলি শিখিতে পারে । ধন্মশিক্ষাতেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। 
জড়োপাসনার পর জ্যোতিষ্কমগুলীর উপাসনা আরম্ভ হয়, পরস্ তৎকালে 
জড়োপাসনাও একেবারে পরিত্াক্ত হয় না। প্রতুত্ত জড়োপাসনাধীন 
উপাসনার ষেরূপ সমস্ত বিপির শিক্ষণ হইয়াছে, জ্যোতিক্ষ উপাসনায় সেই সকল 
বিধিই প্রচলিত হয়। এইরূপ সর্বত্র ঘটিয়া থাকে ! 


এ 


মনুয্যের পুর্ববাপর অবস্থা সম্বন্ধে মতভেদ । 

মন্ষ্যজাতির ইতিবৃত্ত বিষয়ে প্রাচীন এবং নব্য পণ্তিতদিগের মধ্যে একটা 
বিশেষ মততেদ আছে। প্রাচীন পণ্ডিতের! অনেকেই বলিয়া গিয়াছেন যে, 
* মন্ুযা জাতির অবস্থা পুর্ব ভাল ছিল, ক্রমে কালসহকারে সেই অবস্থা নিকৃষ্ট 
হইয়া পড়িয়াছে। নবা পণ্ডিতেরা এই মতের প্রতি আস্থা! প্রদর্শন করেন না। 
ইহারা বলেন, মন্গধ্য আদিমাবস্থায় কি ধর্মজ্ঞানে, কি সমাজ-বন্ধনে, কি 
উপভোগ্য-সাধনে সকল বিষয়েই অতি হীনদশাপন্ন থাকে, ক্রমে অতি ক্গুদীর্থ- 
কালে নানা. বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া অল্পে অল্পে অভিজ্ঞতা সঞ্চন্ন করতঃ সকল 
বিষয়েই উদ্নতিলাঁভ করে । যেমন শিশুদিগের কোন জ্ঞান এবং কোন 


দ্বিতীয় ভাগ। ৩৭. 
ক্ষমতাই থাকে না, সেইরূপ আদিম অবস্থায় মনুষ্জাতিরও জ্ঞান এবং 
ক্ষমতার অভাব থাকে । শিশুরাও যেমন অল্নে অল্পে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করে, 
মনুষ্যজাতিও সেইরূপে সকল বিষয় শিখিয়াছে। নব্য পণ্ডিতের! বলিয়া থাকেন 
যে, বর্তমান বর্ধর-দশাপন্ন বন্ত লোকদিগের মধ্যেই মনুষ্যজাতির আদিম 
অবস্থার দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। যে সকল প্রাচীন পণ্ডিতেরা মনুত্যের আদিম 
অবস্থার উৎকর্ষের বর্ণন করেন, তাহাদিগকে বলিতে হয় যে, অতি-মন্ুযুশক্তি- 
সম্পন্ন দেবাদিই মন্ুযাগণের আদিম শিক্ষক | তীাহাঁদিগের মতে, প্রথমে 
দেবতারাই মন্ুষ্যুিগকে ভাষা এবং লিপিকন্ প্রভৃতি সকল বিষয় শিখাইয়া- 
ছিলেন । সেই সময়ে মনুষ্যের সহিত দেবগণের সংস্গব অতি ঘনিষ্রূপই হইত, 
সুতরাং তখন ধন, জ্ঞান এবং জখের যৎপরোনাস্তি আতিশযা ছিল। 

পরম্পর অতিবিরুদ্ধ এই ছুইটী মতবাদের মধ্যে নব্য পণ্ডিতদিগের 
মতটাই বিশেষ অন্গধাবন করিয়া! বুঝিতে হয় | অপর মতটা বুঝিবার নিমিন্ত 
তেমন কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। অমুক দেবতা অমুক জাতীয় জনগণকে 
অমুক বিদ্ধ শিখাইয়াছিলেন-_একথা বলিলে কেমন করিয়া শিখা ইয়াছিলেন, 
কেন শিখাইয়াছিলেন, কখন কাহাঁকে শিখাইয়াছিলেন, এ সকল প্রশ্নের স্থল 
প্রায়ই থাকে না। দেবতার্দিগের প্রবর্তিত প্রণালী, তাহাদের অন্তুগ্রহ বা 
নিগ্রহ এবং সেই অনুগ্রহনিগ্রহাদির কালাকাল--এ সকল বিষয় মনুষ্যবুদ্ধির 
অগম্য ব্যাপার, সতরাং এসকল কথ! বিচারের বিষয় নহে। আগ্তবাক্যে 
বিশ্বাস করা মনুষ্যের স্বভাব । সেই স্বভাবান্ুযারী হইয়াই এ দকল বিবরণে 
প্রতীতি স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু ধাহারা বলেন যে, মন্ুয্যেরা আপন 
হইতেই অল্গে অল্পে সর্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছে__তাহাদিগের কথাগুলি 
বুঝিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা না করিলে, কোন ক্রমেই বুঝিতে পারা যায় 
না। যে দিকে দৃষ্টি করা যাউক, পশ্বাদির সহিত তুলনায় মন্তুষ্ঠের উন্নতি এন 
অধিক হইয়াছে বলিয়! বোধ হয় যে, সেই উন্নতির আরস্ত এবং চরমসীম! ত 
নির্দিষ্ট হইতেই পারে না; তাঁহার ক্রম নিরূপণ করাও বিলক্ষণ দুরূহ বলিয়া 
'অনুভূত হইয়া থাকে। 

“কিন্তু উন্নতির ক্রম নিরূপণ কর] যদিও ছুরহ ব্যাপার বটে, তথাপি 
পণ্ডিতদিগের এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি, মনুষ্তের আদিম 
অবস্থা সম্বদ্ধে অনেক প্রক্কত তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। পণ্ডিতের দেখাইন্বা- 

ছেন যে, বর্তমান সময়ে যে সকল প্রান্কৃতিকশক্তির প্রভাবে বিভিন্ন মনুষ্য- 


৩৮ বিবিধ প্রন্ধব। 


সমাজে উন্নতি বা অবনতিসাঁধন হইতেছে, কম্মিন্কালেও তদর্থ অপর:কোন 
শক্তির প্রয়োজন হয় নাই । এখনঞ যে সকল কারণের কাঁধ্যকারিতা দৃষ্ট 
হুইতেছে, সকল সময়েই সেইরূপ কারণেরই কার্য্য হইয়া আসিয়াছে । 


যুগভেদের পর্য্যাযন্রম | 


প্রাচীনদিগের মতে পৃথিবীতে চারিটা যুগ হইয়াছে এবং সেই সকল 
যুগভেদ সমস্ত পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঘটিগ্াছে। তাহাদিগের মতে 
প্রথম ঘুগটা অতি উৎক্ুষ্ট_-উহা সুবর্ণকাল। এ সময়ে নরগণ ত্বর্ণপাত্রে 
ভোজনাদি করিত। তাহার পরে রজতধুগ। এ সময়ে রৌপ্য পাত্রাদির 
ব্যবহার। তদনস্তর তাঅবুগ-_ভাত্রপাত্রাদির বহুল প্রচার। সর্বশেষে লৌহযুগ্ 
এবং লৌহবিনির্ষিত পাত্রাদির প্রচলন । | 
নব্য পণ্ডিতবর্গের অনুসন্ধানের দ্বারা আবিষ্কত হইয়াছে যে, পৃথিবীর 
ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নরগণ বিভিন্নরূপ উপাদানের দ্বারা 
আপনাদিগের প্রয়োজনীর যন্ত্র এবং অন্ত্রশস্ত্রাদির নির্মাণ করিয়াছিল । পৃথিবীর 
যে সকল অতি নিম্নবর্তী স্তরে মনুষ্যের কঙ্কাল, আবাস-গর্ভ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি 
প্রাণ্ড হওয়া গিয়াছে--সর্কত্রই দৃষ্ট হইয়াছে যে, এ সকল ধন্ত্র এবং অস্ত্রাদির 
অধিকাংশই প্রস্তর দ্বার! নিশ্মিত। এই জন্ত সেই আদিম সময়কে প্রস্তরযুগ 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে । নব্য পণ্ডিতের! ইহাও দেখিয়াছেন যে এ 
প্রস্তরযুগ পৃথিবীর সর্বত্র এক সময়ে প্রবৃত্ত হয় নাই। কোন কোন স্থানে, 
( যথ! ফিজি দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে এবং ভ্ভারতবর্ষেরও ছুই একটী পার্বতীয় 
প্রদেশে ) এ যুগ অগ্ভাপি বি্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ তর সকল স্থানের 
লোকেরা এখনও প্রস্তরবিনিন্মিত অস্ত্রাদির বহুল ব্যবহার করে- কোন 
প্রকার ধাতব দ্রব্য হইতে অস্ত্র বা যন্ত্রাদির নির্শীণ করিতে জানে না। 
প্রস্তরবিনিশ্মিত অস্মাদির মধ্যেও একটা বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। যে গুলি 
সর্বাপেক্ষা৷ অধিক প্রাচীন, তাহা৷ প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বা চিরিয়! নির্মিত । যেগুলি 
গপেক্ষাক্কৃত আধুনিক সেগুলি ধর্ষণের দ্বার সুপরিষ্কত। প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রা- 
দিতে এই প্রভেদ নিরীক্ষণ করিয়! পণ্ডিতের! প্রস্তরষুগটাকে ছুইটি বিভিন্ন 
ংশে বিভক্ত করেন। তাহার একটার নাম উর্ধতন-প্রস্তরযুগ, অপরটীর নাম 
অধস্তন প্রস্তরযুগ । এ উভয় সু্গই কাষ্ঠ, শৃঙ্গ এবং অস্থি হইতেও অস্ত্রশস্ত্রাদি 
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মির্মিত হইত । & সময়ে, বিশেষতঃ অধস্তন প্রস্তরধূগ প্রবর্তিত হইলে, স্বর্ণ 
এবং রৌপ্যেরও কিয়ৎপরিমাণে ব্যবহার আরব্ধ হইয়। গিয়াছিল। কিন্তু 
ধাতব দ্রবোর মধ্যে তারই সর্বাপেক্ষা সুলভ | উহা! প্রায়ই ভূগর্ভে অতি 
গভীরভাবে নিহিত থাকে না এবং অনেকানেক স্থলে উহা! অবিমিশ্র অবস্থাতেও 
অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বস্ততঃ কোন কোন দেশের ভাষায় উহা! 
লোহিতপ্রস্তর নামেই খ্যাত। অস্ত্বাদি প্রস্তত করিবার নিমিত্ত কঠিনতম 
প্রস্তরের অন্বেষণ স্করিতে করিতেই নরগণ তাত্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং তাত্রফে . 
এক প্রকার প্রস্তর বলিয়াই মনে করিয়াছিল। পরে উহ্বারা উহার বিশেষ 
গুণ জানিতে পারে। প্রথমে অবিমিশ্র বৃহৎ বৃহৎ তাঅথগ্কে প্রস্তর দ্বার! 
পিটিয়াই প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্াদির প্রস্তত হইয়াছিল, পরে তামা! গলাইয়া 
লইবারও উপায় আবিষ্কৃত হইয়া উঠে। ফলতঃ প্রস্তরযুগের পরেই যে একটি 
তাঅধুগ দেখা দিয়াছিল, একথা বল! যাইতে পারে। পরস্ধ তাঅযুগ 
সমধিককাল স্থায়ী হয় নাই। যখন তামা গলাইয়! ঢালিয়া লইবার উপায় 
উদ্ভাবিত হয়, তখন মন্ধুম্যের বিষয়জ্ঞতা অনেক বদ্ধিত হইয়াছে বলিতে হইবে । 
তখন অপর একটা ধাতু যগ! রাঙ্গ বা টিন পাইলে তাহাকে তামার সহিত 
মিশাইয়া একটা মিশ্রধাতুর উৎপাদন করা আর তত কঠিন কার্ধ্য হয় নাই। 
বিশেষতঃ বিশুদ্ধ তাম। অধিক নমনীয় | তাহা হইতে যে অস্ত্র শক্সাদি প্রস্তত 
হয়, তাহা তেমন কঠিন বা তীক্কধার হয় না। এই জন্ত তামাকে সমধিক কঠিন 
করিয়া লইবার প্রয়োজন স্বতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে । তামা এবং রাঙ্গের 
মিশ্রণে যে ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহার ইংরাজী নাম 'ত্রন্জ'। বাঙ্গালা 
উহাকে পিস্তল বলে--আর তাম! এবং দস্তার মিশ্রণে যাহা উৎপন্ন হয়, 
তাহাকেও পিত্বল বল! যায়। €য সময়ে নরগণের মধ্যে পিত্তল বিনির্মিত 
অস্ত্র শত্রাদির বহুল ব্যবহার, সেই সময়টীকে পৈত্তলযুগ বলা! গিয়া থাকে । 

পৈত্বলযুগটী তাত্ুগের স্তায় স্বল্নকালস্থায়ী হয় নাই। পিত্তলযুগের 
উদ্দাহরণস্থল অতি বিস্তৃত। প্রাচীন গ্রীকেরা মহাকবি হোমরের সময় পর্য্যন্ত 
পিস্তল বিনিম্মিত অস্ত্র শস্বাদির সমধিক ব্যবহার করিত। রোমীয়দিগের 
মধ্যেও পিস্তলমপ্তিত ঢাল সমধিক প্রচলিত ছিল। 

কিন্ত এ ছুই জাতীয় লোকেরা এবং মিসরীয়, ফিনিকীয়, পারদিক 
প্রস্থৃতি প্রাচীন জাতীয়েরা যে সকল পিশুলেরই ব্যবহার জানিত এমত নহে। 
উহারা সকলেই লৌহ ধাতুর গুণও জানিতে পারিয়াছিল। অত এব উহা- 
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দিগের সময় হইতেই পিন্তলষুগের পরবর্তী যে লৌহুযুগ তাঁহার আবিঙাব 
হইয়াছিল, এমন বলা যাইতে পারে। বস্ততঃ এ লৌহযুগ এখনও চলিতেছে । 
লৌহের অপেক্ষা মনুয্যোর অধিকতর প্রয়োজনোপযোগী অপর কোন ধাতু 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ন্বর্ণ, রৌপ্য প্রস্থতি অধিকতর মূল্যবান ধাতু 
পিদ্ভলখুগের পূর্ব হইতেই আবিষ্কত হইয়াছিল। কিন্ক এ সকল ধাতু শোভা: 
সম্বপ্ধনের এবং ধন সঞ্চয়ের যেমন উপযোগী, মন্ুষ্যের অপর কোন সাক্ষাৎ 
প্রয়োজন সাধনে তাদৃশ উপযোগী নহে। এ প্রকার ধাতুর আবিষ্কার 
প্রাকৃতিক শক্তির উপর মন্তয্যের প্রহথৃতা সম্বদ্ধনের হেতুভূত হইয়া! যুগভেদের 
প্রবর্তন করিতে পারে না। 

বিজ্ঞানবিৎ নব্য পণ্তিতদিগের এই যুগ পর্যায়ের বিবরণ হইতে বুঝা 
ঘাঁয় যে, মন্ুুষ্বোর আদিম অবস্থা অতি অপকুষ্ট-_দেই অবস্থা হইতে মনুষ্যের! 
ক্রমে ক্রমে যেমন কাষ্নয় লগুড়াদি হইতে কঠিনতর প্রস্তর, প্রস্তর হইতে 
তাত্র, তা হইতে পিস্তল এবং পিভ্তল হইতে লৌহের বাবহার দ্বারা উৎকুষ্ট 
অন্্র ও বন্ধাদি প্রপ্ণত করিতে শিখিয়াছে, তেমনি সর্ধব বিবয়েই আপনাদিগের 
অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে । 

নানা দেশে বিশেষভঃ ইউরোপ এবং আমেরিক] খণ্ডে, নব্য পণ্ডিতের 
সুগভীর ভূগঙ্ড নিহিত নর-কঙ্কাল সকল পরীক্ষা পৃর্বক বলেন যে, যত পূর্ব 
কালে যাওয়া যাক, মন্ুষ ততই খর্ধশরীর, ক্ষুদ্রশিরস্ক এবং স্বল্লবলশালী ছিল 
বলিয়া বোধ হয়। তাহাদিগের মতে, ক্রমে ক্রমে সদস্ত পৃথিবীতে দীর্ঘায়ত 
দীর্ঘশিরঙ্ক এবং দীর্থাযু মন্ম্তের সঞ্চার হইয়াছে । 


অগ্রিব্যবহার, রক্গন এবং পাত্রাদি-গঠনের পর্য্যায়ক্রম | 
প্রস্তর যগেরও বনু পুর্বে অবশ্ই এমন একটা সময় ছিল যখন পশ্বাদির 
স্টায় মন্ুষ্টেরাও অগ্নির কোন বাবহার জানিত না। কিন্তু সেই অনগ্িক দশায় 
মন্ুুষ্যের যে কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা মনে মনেই অগ্রুমান করিবার চেষ্টা 
করিতে হয়, তাহার কোন উদাহরণ স্থল প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না । পর্যটকের! 
দ্বীপনিবাসী কোন কোন বর্ধর দশাপন্ন লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন বটে, যে 
তাহার! অগ্নির বাবার জানে না। কিন্ত তাহাদের সে কথার যাথার্গ বিষয়ে 
তেমন প্রমাণ নাই । আর ভূগর্ভনিহিত প্রাচীনতম মনুষ্যবাসের মধ্যেও" সর্বত্রই 
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ক্কাষঠদহনজাঁভ অঙ্গারাদিরূপ অগ্নি ব্যবহারের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া 
গিয়াছে । সুতরাং মনুষ্তোরা যে সময়ে অগ্নির বাবহাঁর জানিত না, সে 
সময়ের কোন চিহ্ৃই এগ্ণে বিদ্যমান নাই। সে সময়ে নরগণ নিতান্ত 
পৃশুভাবাপরই ছিল৷ 

কিন্ত অগ্নির প্রয়োজন এত অধিক, উহা প্রাপ্ত হইবার উপাদ্ও এত 
ধিক এবং উহার বাবহার করিতে পারিলে এত বিদ্ধ বিপত্তির নিবারণ 
এবং কার্যের সুনিধ! হয় বে, মনুখের বুদ্ধি শক্তির প্রথন উন্মেষ নাত্রেই ষে 
অগ্নির ব্যবহার 'প্রবর্তিত হইয়াছিল, সে পিষ্যে সন্দেহ নাই । কিন্তু প্রথমে 
মনুষ্যেরা স্বইচ্ছাতঃ অগ্ি গ্রজলিত করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কৃত করিতে 
পারে নাই। এই জন্ত তারা অভি ঘত্পুর্বাকহ ৮8 1 এশ্দিত, পরে 
ফাঠে কাঠে ঘষিয়। অগ্নি উৎপাদন করিবার উপান্ন উদ্ভাবিত হয়। ৩দ* + 
অরণিষস্ত্রের স্থষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ উহার উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় অগ্নি উৎপাঁ- 
দনের পরিশ্রম লঘু হইয়া আইসে। তাহার পর লৌহ এবং প্রস্তরের পরস্পর 
ংঘাতে অগ্নি উৎপাদনের রীতি প্রবন্তিত হইয়া গেলে অরণি-যন্ত্রের ব্যবহার 
সাধারণতঃ পরিতাক্ত হয়। পরে লুসিফর শলাঁকা উদ্ভাবিত হইয়া! চকুমকির 
স্থান গ্রহণ করে এবং চকৃমকির ব্যবহার প্রার উঠি বায় | 

অগ্নির বাবহার অবগত হইলেই ইতর জন্ত হইতে মন্তষ্যের পার্থকা 
বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হইতে থাকে । ইতর হিংজ্র জস্ক মাত্রেই অগ্রিকে ভয় 
করে এবং যেখানে অগ্থি প্রজলিত হইতেছে দেখিতে পায়, সে স্থান হইতে 
দুরে পলায়ন করে। সুতরাং অগ্নির ব্যবহারের আরম্ভ মাত্রেই মন্ষ্যের 
আবাস গুলি অনেকটা! ভয় এবং বিশ্বশৃন্ত হই উঠে। প্রস্তরযুগে মনুষ্যদিগের 
অস্ত্র শস্ত্রাদি ভাল থাকে না। অগ্নির ব্যবহার শিখি মন্্ুষোরা অগ্নি দ্বারাই 
উৎকৃষ্ট অস্ত্রার্দির অনেক কাধ্য সাধন করিতে পারে। বড় বড় কাঠ কাটিয়। 
তাহার অন্তর্ভাগ খুদিয়া ভোঙ! প্রস্তত কর! অগ্নির সাহায্যে অল্লায়াস এবং 
অব্লকাল সাধ্য হইয়া যায়। তাআ্রাদি ধাতু হইতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় অস্ত, 
যন্ত্র এবং পাত্রাদি নির্মিত হয়, অগ্নির দ্বারা এ সকল ধাতুকে গলাইবা তাহ! 
স্থুসম্পাদিত হইয়া! থাকে । আর আম মাংস মতস্যাদি ভক্ষণ করিবার যে 
রীতি প্রচলিত থাকাক্ মন্ষ্থের বুদ্ধি এবং ধর্ম প্রবৃত্তির ক্ষুর্তি হইতে পাইত 
না, অগ্নির ব্যবহার আরব হইলে সেই রীতি ক্রমশঃ রহিত হইয়া যায় এখং 
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থাণ্থ সামগ্রীর প্রকারভেদ; স্বাছুতা এবং উপকারিতা বর্ধিত হইয়া নরগণকে 
সখী, সুধী এবং শান্তশীল করিয়া! তুলে । 

পাক করিয়া খাওয়া এক্ষণে মন্ঘ্যের একটা বিশেষ ধর্ম হইস্া উঠিয়াছে। 
রন্ধনের প্রকারভেদ এবং তাহার কৌশল এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, স্থুপকারিতা 
একটা বিশেষ বিগ্তা এবং ব্যবসা হইয়া দীড়াইয়াছে। কিন্তু অগ্নির 
ব্যবহার যখন প্রথমে প্রবর্তিত হয়, তখন পাকের এত পারিপাটা হয় নাই। 
তখন খাস্ঘ সামগ্রীকে অগ্থিতে পোড়াইয়া! লওয়া ভিন্ন উপাক্লান্তর ছিল না। 
তাহার পর, অগ্নির সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ব্যতিরেকে শুল্যাদি প্রস্তুত করিবার 
উপায় উদ্ভাবিত হয় । তদনন্তর খাছ দ্রব্য উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া লইবার প্রথা 
প্রবর্তিত হয়। কিন্ত সে সময়ের সিদ্ধ করিবার রীতি এক্ষণকার রীতি হইতে 
স্বতন্্। তখন হাড়ি, কলসী, মাঁলস প্রভৃতি মৃত পাত্রের এবং কড়া, বাটুলা, 
বহুগুণ! প্রভাতি ধাতু পাত্রের কিছুরই সৃষ্টি হয় নাই । তখন ভূমি মধাস্থ্‌ 
গর্তে, অথব। মুগয়ালন্ধ পশুর চর্ম, কিম্বা গাছের ডাল কাটিয়া তাহার 
চেয়াড়ির দ্বারা নির্মিত ঢুপড়িতে অথবা বৃহদাকার শন্মুকাঁদির কিম্বা বৃহৎ 
বৃহৎ ফণের খোলায়, তরল পদার্থ ধারণের উপযোগী পাত্র প্রস্তুত হইত। প্র 
সকল পাত্রের কোনটাতেই অগ্নির জ্বাল দিবার যো নাই । এই জন্য তখনকার 
লোকেরা ৫কান দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইলে, এরূপ কোন পাত্র 
জলপপূর্ণ করিয়া তাহাতে সেই দ্রব্যটা রাখিয়া অন্ত স্থানে অগ্নি প্রজ্লিত করিত 
এবং সেই অগ্থিতে উপলখগ্ডাদি উত্তপ্ত করিয়া এ পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ 
করিত। তাহাতে জলে গরম হইয়া উঠিত এবং সেই জল খাগ্ দ্রব্টী এক 
প্রকার গিদ্ধ হইত। এরূপ করিয়া সিদ্ধ করিতে অনেক সময় যাক় এবং 
অনেক পরিশ্রম হয়। সুতরাং ইহার প্রতি বিধানের নিমিন্ত বিশেষ চেষ্টাই 
হইতে থাকে । প্রথমে প্রস্তর দ্বারাই জালসহ পাত্রের নিশ্মাণ চেষ্টা হয়। 
পরে চেয়াঁড়ি অথবা পশুচন্্র কি শম্বুক অথবা ফলের খোলায় যে সকল 
পাত্র নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহার তলায় খুব পুরু করিয়া মাটির লেপ দিয়া 
উহ্ার্দিগকে জালসহ করা হয়! এইরূপ করিতে করিতেই দুষ্ট হইয়া থাকে 
যে, শুদ্ধ মাটি হইতেও তন্দ্রপ পাত্রের গঠন হইতে পারে। মাটির পাত্রকে 
রৌদ্রে শুফ করিয়। লওয়াই প্রথম ব্যবস্থা, তাহার পর তাহাঁকে পোড়াইয়া 
. লইবার রীতিও প্রবর্তিত হইয়া যাঁয়। কুম্তকারের ব্যবসায়ের এইরূপে 'ল্লে 
নে উদ্ভব হইম্সাছে। এদেশে উহ! এই পথ্যন্তই উন্নতি লাভ করিয়াছে । 


দ্বিতীয় ভাগ। ৪৩ 
্লীনের বাসন প্রস্থত করা এবং সে সকল বান চিত্রিত ও অতি দিব্যগঠন 
করা কুস্তকারব্যবসায়ের চরম উন্নতি । | 

অগ্নির ব্যবহার প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে নরগণের ঘে সকল সৌকর্ষা সাধিত 
হইয়া গিয়াছে, বারুদের এবং বাম্পীয় কলের স্থষ্টি হইয়া অবধি তাহা 
অপেক্ষাও অনেক অধিক প্রয়োজন সাধিত হইতেছে । এক্ষণে আগ্েয় অস্ত্রের 
প্রভাবে মনুষ্য সর্ধজয়ী হইয়াছেন। মনুষ্য মনে করিলেই অন্ত যে কোন 
জীব হউক তাহার ধ্বংসসাধন করিতে পারেন | শুদ্ধ অন্ত জীব নহে, 
আগ্েক্াস্ত্রের বাবহার না জানে এমত কোন নরজাতি ও আর আগ্েক্াস্ত্ধারীর 
প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে নাঁ। বাম্পীয় কলের সহকারিতা। লব্ম হওয়াতে 
মন্ুষ্যেরা প্রাকৃতিক শক্তি সকলের সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । ফলতঃ এমন কগ! বলা যাইতে পারে যে, বারুদের এবং বাম্পীন্ন 
ও তাড়িতষন্ত্রের আবিষার পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। 


ভাষার পধ্যায়ক্রম । 


ভাবাতত্ববিৎ পণ্ডিতের! নরগণের প্রাকৃতিক বর্ণভেদের অন্গসারে কোন্‌ 
কোন্‌ মূল ভাষা ছিল, ইহা যেমন স্পষ্টরূপে আবিষ্কৃত করিয়াছেন, ভাষার 
প্রথম স্থষ্টি বিষয়ে তেমন কোন বিশুদ্ধ নিয়ম এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারেন 
নাই। প্রাচীনদিগের মধ্যে একটা দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, যেমন ভিন্ন ভিন্ন 
(দেশবাসী নরজাতিসমূহ একমাত্র আদিম মনুষ্যাদম্পতী হইতে সমুভূত হইয়াছে, 
(তেমন একমাত্র মূল ভাষা হইতে সর্ব প্রকার ভাষারও উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়। পুর্বকালের কোন কোন রাজা সেই মূল ভা! 
কি, তাহার নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্তে এক প্রকার পরীক্ষাবিধান করিয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে যে, মিসরের কোঁন রাজ! সগ্যোজাত দুইটী শিশুকে 
একটা মৃক ধাত্রীর হস্তে পালনার্থ সমর্পণ করিয়া রাখেন। পরে তাহারা 
সর্বাগ্রে যে ভাষার শব্দ উচ্চারণ করে, তাহ! শুনিয়া স্থির করেন যে ফিজীয় 
ভাষাই সকল ভাষার মূল ! শুনা যায়, স্কটলগডের কোন রাজা অবিকল রূপে 
পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, হিক্রতাধাই সকলের মূল তাষা! ! যোগ 
সমাট আআকৃবরু সাহ আ্বাগরা নগরের সন্নিহিত কোন স্থানে চারিটা সষ্ভোজাত 
লিশুকে লইন্বা কয়েকজন মুক ধাত্রীর দ্বার! গ্রতিপালিত করিঠ! দেখিয়াছিলেন 


৪৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 

যে, শিশুরা কি মৌলবী, কি পণ্ডিত, কি পাদ্রি কাহার পরিজ্ঞাত কোন ভাষার 
শব্দই উচ্চারণ করে না__কেবল হাত পা! নাড়িয়া এবং নানা প্রকার মুখভঙ্গী 
করিনা এবং মধ্যে মধো অপরিক্ষ,ট শন্দ করিয় আপনাদিগের মনোগত ভার 


প্রকাশ করিতে পারে । 
আকবর সাহের অন্ঠিত এই পরীক্ষা বিধানের বিবরপ সতা হউক বা 


না হউক, ইহার মধো একটা প্রক্কত তথ্য নিহিত আছে। মন্তুষ্যেরা প্রথমতঃ 
অঙ্গভঙ্গী দ্রাই আপনাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করে। সেই সকল অঙ্গ 
ভঙ্গীর সহিত, যেমন পশ্বাদিরও হইয়া থাকে, তেমনি মন্ুষ্যেরও মুখবিবর 
হইতে ভিন্ন ভিন্নূপ শব্দ নির্গত হয়। যে প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী এবং শব একই 
সময়ে উদুত হয়, তছুভয়ই একই ভাবব্যগুক বলিয়া তাহাদিগের পরস্পরে 
এক প্রকার দৃঢ় সাদৃশ্ত থাকে । যে পরিমাণে সেই সা্ৃশ্ঠের উপলব্ধি হইতে 
থাকে, সেই পরিমাণে শব্দদ্বার! ভাবপ্রকাশ, অঙ্গভঙ্গী বা ইঙ্গিত দ্বারা ভাব 


প্রকাশের স্থান অধিকাব করে। 
কিন্ত নূতন শৰস্থষ্টিরও বিশেষ বিশেষ ক্রম আছে । তাহার মধ্যে একটা 


ক্রম এই যে, যে দ্রধ্য হইতে যে প্রকার শব্দ ক্রুত হওয়া! যায়, সেই শব্দের 
অন্গকরণেই সেই দ্রবোর নামকরণ হইয়া থাকে ।* আর একটী ক্রম এই 
যে, যে দ্রবা যেরূপ কাধ্য করিতেছে ব1 করিয়া থাকে বলিয়া! অনুভূত হয়, 
সেই কার্যের প্রকৃতি এবং নাম হইতে এঁ দ্রব্যের নামকরণ হয়। 1 এই 
ুইটী নিয়ম বুঝিলেই ভাষাস্থষ্টির মূল কিরূপ, তাহা অনেকটা বুঝা যায়? 
চি কোন ভাষার সকল শব্দই যে, এ ছুই প্রকারে সমৃৎ্পন্ন হইয়াছে, তাহা! 
শত লনা যায় না। পৃথিবীতে যত ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে 
অতি সহীর্শতম ভামাতেও এমন অনেক শব্দ থাকে, যাহাদিগকে উৎপত্তির 
ক্রম উল্লিখিত উভন্ন নিমের কোনটারই অন্তভূতি বলিয়া বোধ হয় না। 
সর্বনাম শব্দ, অবায় শব্দ এবং অপরাপর অনেক শব্দ এব্ূপ। উহারা কোন 
স্বাভাবিক ধবনির অ্করণন্াত অথব৷ স্বতঃই কোন ক্রি'়াবাচক মূল হইতে 
উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে, এ সকল শব্দ 
উচ্চারণসৌকধ্যের নিমিত্ত কালসহকারে এতদূর রূপান্তরিত হইক্সা গিয়াছে 


যে, উহ্াদিগের উৎপত্তির প্রণালী সম্যক্‌ প্রকাশিত হওয়! সম্ভবপর নহে। 
৩০৩ 
. * যথা-ক।1 শব হইতে “কাক” । 

॥ ব্খা-কর, কর, করিয়া কটার শব্ধ হইতে “করাত”! 
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ভাষার ক্রমোক্নতি বিষয়ে আর কয়েক নি ম প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহার একটী নিল্ম এই যে, ভাষার আদিমাবস্থায় দ্রব্যবাচক, গুণ-বাচক 
এবং ক্রিয়ারাচক শব্দের মধো কোন পার্থক্য থাকে না । দ্বিতীয় নিয়ম এই 
যে, সেই অবস্থায় উপসর্গ এবং বিভক্তির ব্যবহার হয় নাঁ। উপসর্গ এবং 
বিভক্তিগুলি পূর্ণাবয়ব শব্দ সকলের অপন্রংশ হইতে বহুকাল পরে জন্মিয়া 
থাকে । তাঠাদিগের সৃষ্টি হইয়! গেলে ভাবার প্রগাঁড়তা এবং জটিলতা ক্রমে 
এতই বর্ধিত হয় ষে, উহার বৈয়াকরণবন্ধনগুলি নিতাস্ত দৃঢ় হইয়া উঠে। 
কোন জাতীন্ম লোকের ভাষা এই অবস্থায় আসিয়া দাড়াইলে যদি সেই জাতি 
অপর কোন ভিন্নভাষী জাতির ঘনিষ্ঠ সংঅ্বে আইসে, তবে কথোপকথনে এ 
জটিল ভাষার ব্যবহার স্বতঃই রহিত প্রায় হইয়! যায় এবং এ ভাষার অনেকা- 
নেক অংশ খিথিলবন্ধ নৃতন ভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তঃসারতা 
সম্বদ্ধিত করে। ভারতবর্ষে সংস্কতের এবং ইউরোপখণ্ডে লাটিন ভাষার 
অপত্রংশ সমস্ত এইরূপে আধুনিক ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীর ভাষায় প্রবিষ্ট 
হইয়া আছে। উভয় স্থলেরই আধুনিক ভাষাগুলি বিলক্ষণ সতেজ এবং 
পরিপুষ্ট, কিন্ত কোনটাই প্রাচীন সংস্কৃত এবং লাটিনের স্াক়্ দৃঢ়সন্বদ্ধ নহে । 


লিপির পর্ধ্যায়ুক্রম | 


মনুষ্যের মনোগত ভাব প্রকাশের আদিম এবং সাধারণ উপাক্ষ অঙ্গভঙ্গী 
রা ইঙ্ছিত। যদ্দিও সকল দেশে এবং সকল বিষয্ষে ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গী অবি- 
রুল একরূপ হয় না বটে, তথাপি দৃষ্ট হইয়াছে যে, অনেক স্থুলেই এবং অনেক 
রিষয়েই ইঙ্গিত-ব্যঞ্জন! বা ইঞ্ছিত দ্বারা ভাব প্রকাশের রীতি প্রাক্স একবূপই 
হইয়া! থাকে । ইউরোপ খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বধির এবং মৃকদিগের শিক্ষার 
নিমিত্ত যে সকল বি্ঠালয়ের স্থাপন! হইয়াছে, তাহাতে প্রায় একই প্রকাৰ 
অঙ্গভঙ্গীর প্রচলন হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর-আমেরিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা, 
অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলগু, প্রভৃতি নাগা স্থান হইতে যে বর্ধর লোকদিগকে 
সময়ে সময়ে আনিয়া! একত্র করা হইয়াছে, তাহার! যদিও কেহ কাহার ভাষা 
বুঝিতে পারে না, তথাপি অনায়াসেই পরম্পরকৃত ইঙ্গিত বুঝিয়া এক প্রকার 
আলাপ করিতে পারে । উল্লিখিত মৃকবধিরদিগের বিদ্যালয়ে এঁ বর্ধর লোক* 
দিগকে লইয়া দেখা গিয়াছে যে, মুক-বধির ছাত্রেরা উহাদিগের ইঙ্গিত বুঝিতে 
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পারে এবং উহারাও ছাঁত্রদিগের ইঙ্গিত বুঝিয়া তাহাদিগের' সহিত আলাপে 
বিশেষ সস্তোষ অনুভব করে। এই সকল এবং অন্তান্ত অনেক প্রমাণ দ্বার! 
উপলব্ধ হয় ষে, ইঙ্গিত দ্বার! ভাবের প্রকাশ করা মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে একবিধ 
ক্ষার্যা এবং উহ প্রায়ই এক রীতিতে সম্পাদিত হয়। | 
বাস্তবিক ইঙ্গি তব্যঞ্জনা একরূপ হইবার একটী বিশেষ কারণই বিগ্ভমান 
আছে। অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা কোন বস্তর বোধ জন্মাইতে হইলে হস্তাদির দ্বার! 
সেই বস্তর অন্ুকৃতি বা ছবি প্রস্তুত করিয়। প্রদর্শন কর! নৈদর্িক ব্যাপার। 
এক বস্তর ছবি মোটামুটি একরূপই হইয়া! থাকে । এই জন্তই সর্ব দেশের 
সর্বকালের ইঙ্গিতব্যঞ্জনা স্থবহুস্থলেই একবিধ হয়। 
ইঙ্গিত-ব্যঞ্রনার সারভূত যে চিত্রকরণ ব্যাপার, তাহ! হইতেই লিপিকার্যের 
আরম্ত। দুইটা মনুষ্য পরম্পর সন্নিহিত থিকিলেই ইঙ্গিত দ্বারা অন্তোন্তকে 
'্আপনাদিগের অভিপ্রায় অবগত করিতে পারে। কিন্তু দূরবর্তী ব্বজনদিগকে 
মনোগত ভাব জানাইবার প্রয়োজন সর্বদাই উপস্থিত হইয়া থাকে । 
সেই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত নিকটবর্তী ব্যক্তিকে যে ইঙ্গিত প্রদর্শিত হয়-_ 
দুরবর্তী ব্যক্তিকেও তাহারই অনুরুতি চিত্রিত করিয়া পাঠাইতে হয়। 
বাস্তবিক বর্ধরজাতীয় লোকদ্িগের মধ্যে এই প্রকার চিত্রলিপির প্রচলন 
সর্বদেশ-সাধারণ | হঠাৎ বোধ হইতে, পারে ষে, মন্ধুয্যদিগের তেমন নিকষ্টা- 
রস্থায় চিত্রকার্যের তাদৃশ বাহুল্য কিরূপে হয়? কিন্তু শিশুদিগের মধ্যে 
কয়লা খড়ি প্রভৃতি দ্বারা মাটিতে আঁচড় কাটিয়া খেলা করিবার রীতি যেমন 
মতি অন্গ বয়সেই দেখা দেয়, তেমনি দৃষ্ট বস্তর অন্থক্কতি প্রস্তত করার প্রবৃত্তি 
মানবজাতির অতি আদিম অবস্থা হইতেই জন্মে। যেখানে ভূগর্ভনিহিত 
মনুষ্যকস্কাল পাওয়া গিয়াছে, সেই খানেই ততৎকালেও মনুস্তেরা যে খোদকতা- 
কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল, এবং এ কার্যে কতকটা দক্ষতাও লাত 
করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভুরি চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বস্তব্তঃ সশব 
ইঙ্গিতব্যগ্তনা এবং বৃক্ষের পত্রে, ত্বকে, কাণ্ঠে, প্রস্তরফলকে ' এবং স্বশরীরে 
সেই ইঙ্গিত সকলের চিত্রকরণ বা খোদকতা, একই সময়ে প্রবর্তিত হইয়া 
ছিল, ঘদিও এমন কথ বলা যাইতে পারে না বটে, তথাপি যতদূর অনুসন্ধান 
হইয়াছে, তাহাতে উহাদিগের অস্তরকাল যে অধিক ছিল এবপ অন্ুমানও 
করিতে পারা যায় না। প্রায় প্রথম হইতেই সশব্ধ ইঙ্গিত এবং চিত্রকরণ- 
এই উভয় কাধ্যই যেন একযোগ হইস্স! চলিয়্াছে বোধ হয়। | 
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কিছুকাল এইরূপ চলিলে এবং শবের উচ্চারণ অভ্যস্ত হইয়! ক্রমশঃ 
পরিস্ফুট হুইয়। উঠিলে, ভ্রবাবোধক ইঙ্গিতে এবং দেই ইঙ্গিতের চিত্রে এবং 
তদ্বোধক শব্দে একটী অতি ঘনিষ্ঠ সপ্বন্ধ দীড়াইয়া যায়। অর্থাৎ চিত্রগুলি 
যেমন দ্রবোর তেমনি শবেরও পরিচায়ক হইয়া উঠে। 

চিত্র দাক্ষাৎসম্বন্ধে যেমন দ্রবোর পরিচায়ক, তেমনি সেই দ্রব্যবোধক 
'শব্দেরও পরিচায়ক হুইলে, ক্রমে ক্রমে চিগ্রের অঙ্গভঙ্গ হইয়! তাহার সংক্ষেপ- 
সাধন হইতে থাকে । প্রথমে এক একটী চিত্রাংশ এক একটা পূর্ণাবয়ব 
পদকেই বুঝায়, পরে এ চিত্রাংশ খর্ব হইয়া যাঁয়, এবং পদাঁংশকে বুঝাইতে . 
আরস্ত করে এবং পরিশেষে চিত্রাংশ গুলি আরও তগ্ম এবং ক্ষুদ্র হইয়া এক 
একটা বর্ণমাত্রকে বুঝার । 

লিপিকার্ষোর স্থষ্টি এইবূপে অল্পে অল্পে হইরাছে । উত্তর আমেরিকার 
ইত্ডিয়ানের! চিত্রলিপি পর্যন্তই করিতে পারিত-_দক্ষিণ আমেরিকার পেরু 
এবং মেক্সিকো! দেশনিবাসী লোকের! চিত্রলিপি এবং শবলিপি ছুই প্রকার 
লিপিকার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারিত। উহ্ারা কেহই বর্ণলিপি করিবার রীতি 
উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। এ্ীসামর্থয প্রাচীন মিসরীয়দিগের মধ্যে 
উদ্ভূত হইম্জাছিল। মিসরীয় যাজকেরা চিত্রলিপি, শলিপি এবং বর্ণলিপি-_এই 
তিনপ্রকার লিপিকার্যাই নির্বাহ করিতে পারিতেন । তাহাদিগের আবিষ্কৃত 
বর্ণমাল! গ্িহ্থদী এবং ফিমিকীয়ের! প্রাপ্ত হয় এবং বর্ণলিপিজ্ঞান ক্রমশঃ 
ইউরোপের সর্বত্র এবং অন্তান্ত খণ্ডেও প্রচারিত হইয়া পড়ে। 

ভারতবর্ষ, তিব্বত এবং ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে যে সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণলিপিজ্ঞান 
বিস্তৃত হইয়াছে, মিসরীয় বর্ণলিপি তাহার মূল বলিয়া বোধ হয় না। যদিও 
বর্ণলিপিজ্ঞানের উদ্ভাবন প্রণালী একই, তথাপি অনুমান হয় যে, তাহার 
কোন স্বতন্ত্র উতিহাসিক মূল থাকিবে । কিন্তু সে বিষয়ে এ পথ্যন্ত তেমন 
কোন অনুসন্ধান হয় নাই। 


সাংখ্যালিপির পর্যায়ক্রম | 
চিত্ররূপ লিপি, সকল বিষয়েই খাটে । কোঁন ঘটনাবলীর পৌর্বাপধ্য 


মির্দেশ করিতে হইলে, তাহ চিত্রলিপি থানির পূর্বাপর ভাগের অনুক্রমে 
£চিত্রিত করিলেই হয় । কোন বস্তর সংস্তা নির্দেশ করিয়া দেওয়া তাহার 
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অপেক্ষাও সহজ বলিয়া বোঁধ হয়। বস্থটা চিত্রিত করিয়া তাহার উপরিভাগে 
তাহার সংখ্যাবোধক দাড়ি দরিয়া দিলেই চলিতে পারে। কিন্তু নরগণ বস্তর 
সংখ্যা বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমে এ প্রণালী অবলম্ধন করে নাই। তাহারা 
প্রথমতঃ দড়িতে গাঁইট স্ীধিষা সংখ্য। বুঝাইত । এই ব্যাপার কোন কোন 
দেশে (১) এতদূর বিস্তৃত হইরাছিল তে, রাজকোষের খাজনা, তহবিলৈর ভিসাব 
এবং আদমস্মারীর হিসাব পর্যন্ত দড়ির গাঁইটেই রাখা হইত! এ দড়ি 
কখন কখন চারি শত হাত লঙ্কা এবং অনেকানেক শাখা প্রশাখাযুগ্ত হইত; 
প্রবং গাইট গুলিও বিভিন্ন রূপের এবং বিভিন্ন তাৎপর্যের হইত। ইহাঁও এক 
প্রকার লিপিকাধধ্য এবং ইহার মূল সংখ্যাবিষফুক জ্ঞান। কিন্তু সংখ্যাবিষয়ক 
জ্ঞান স্থুপরিস্ফুট হইতে অনেক কাল লাগিয়াছিল। অগ্ভাপি এমন ছুই চারিটা 
বর্বর জাতি আছে, যাহারা পাঁচের অধিক গণন! করিতে পারে না। অথাৎ 
তাহার! ছয় বা সাত বলিতে হইলে, পাচ আর এক, পাচ আর ছুই, এইরূপ 
বলিয়া থাকে । কোন কোন পর্যযাটক বলিয়াছেন যে, এমনও বর্বরভাষ! 
আছে যাহাতে এক আর ছুই সংখার নাম ভিন্ন আর কোন সংখ্যার নাম 
নাই । কিন্তুআবার কোন কোন অসভ্য জাতি এক হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত গণনা 
করিয়! তাহার পর এক কুড়ি আর এক, এইরূপে গণনা! করিত । ফল কথা, 
সর্ধাদদৌ নরগণ মনোগত তাব প্রকাশের নিমিত্ত অপরাপর স্থলে যেমন 
করিয়াছিলেন, তেমনি সংখ্যা বুঝিবার এবং বুঝাইবার নিমিত্তও সর্ধগপ্রাথমে 
ইঙ্গিতব্যঞ্জনার আশ্রয় লইয়াছিল, অর্থাৎ আঙ্ুলপাজি করিক্নাই আপনার! 
ংখ্যার 'অবধারণা করিত এবং আল দেখাইয়াই সংখ।ার পরিমাণ অন্যকে 
বুঝাইত। এক হাতে পাঁচটা অঙ্কুলি-__-এই জন্ত অনেক জাতি অনায়াসেই 
পাঁচ পর্যান্ত সংখ্যার. স্বতন্ত্র স্বতন্ব নামকরণ করিয়া সংখ্যাগুলিকে অঙ্গুলি 
প্রদর্শনের অন্থকরণপৃর্বক চিত্রিত করিত । এই ব্যাপারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ 

রোমান সংখালিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়__যথা, 

এক ছ্ই [তন চারি পাঁচ 
7]. [11] 2৬ ৬ 

এস্থলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, এক, ছুই, এবং তিন, এই তিনটা সংখ্যা! 
ক্রমান্বয়ে হন্তের এক, হুই এবং তিন অঙ্গুলি প্রদর্শনের অনুরূপ । পাচ সংখ্যা 





(১) পেরু ও মেক্সিকোয় দড়ির শাখ! প্রশাখ। প্রস্ৃতির হবার! বিভিন্ন প্রদেশ ও. গ্রামাি 
বুঝাইত। [ও 
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_দেখাইতে একটা কৌশল প্রকাশিত হইক্লাছিল। বোধ হয়, এক হস্তের 
ৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠঙ্থুলি এই ছুইটা মাত্র অঙ্গুলিকে বিস্তৃত ভাবে রাখিয়া 
এবং মধোর তিনটীকে মুড়িরা রাখিয়া পাঁচ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল । চারি 
সংখাাটা যেরপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অপর একটী কৌশল আছে। 
চারি সংখ্য। যে পাঁচ হইতে এক কম উহা! সেই ভাবে প্রকাশিত । 
পাঁচের পরবর্তী সংখ্যালিপিতেও এর প্রকার ইঙ্গিতচিত্রের এবং কৌশলের 
লক্ষণ আছে। যথা 
ছয় সাত আট নয় দশ 
৬] ৬1] 11] 1 
এস্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে, এক হাতে পাচ দেখাইয়া তাহার দক্ষিণে অপর 
হস্তের একটা, ছুইটী এবং তিনটা অঙ্কুলির যোগে ক্রমান্বয়ে ছয় সাত আট 
সংখ্যা পর্য্যস্ত প্রদর্শিত হইত । ছুইটী হস্তের মণিবন্ধে মণিবন্ধে তির্য্যগ্ভাবে 
যুক্ত করিয়া! একবারে উভয়েই পাঁচ দেখাইলে যেরূপ হয়, তাহার চিত্র দশ 
সংখ্যার জ্ঞাপক এবং তাহা হইতে এক বাদ দিয়! নয় সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। 
রোমান সংখ্যালিপির পরীক্ষাদ্বারা, কিরূপে বে ইঙ্গিতচিত্র হইতেই সংখ্যার 
লিপি সাধিত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার বুঝিতে পার! যায়। কিন্তু সংখ্যার 
নামকরণ কিরূপে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। পণ্ডিতের! 
অনেক বিচার করিয়া এই পর্য্স্ত স্থির করিয়াছেন যে, মানবগণ কোন দৃষ্ট 
পদার্থের নাম হঈতেই এক একটা সংখ্যার নামকরণ করিয়াছিল । ক্রমে পুনঃ 
পুনঃ কথনাধীন সংখ্যাবাচক নামগুলির এত অপত্রংশ ঘটিকা গিয়াছে যে, 
তাহাদের মূল আর অনুসন্ধান করিয়! পাওয়! যায় না । 
ভারতবাসীদিগের সংখ্যালিপির পর্য্যায়ক্রম নির্দেশ কর] অতি হবূহ 
ব্যাপার। আধ্যজাতীয় লোকের! এত বছপুর্বকাল হইতে সংখ্যা সম্বন্ধে 
সুপরিষ্ষ,ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং গণনা! কার্যে এত পটুতা লাভ 
করিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে তাহাদিগের আদিম অবস্থার চিত্র সমুদয় বিলুপ্ত 
হইয়। গিয়াছে--কৌশলের উপর কৌশল পড়িক্! যে মূল হইতে যাহা উদ্ভাবিত 
হইয়াছিল, তাহা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষীয়েরাই 
ধূশোত্তর গণনার স্ষ্টি করেন, এবং তাহাদিগের স্থানে ই পৃথিবীর অন্ত সকল 
নুসভ্যজাতি এ গণনারীতির জ্ঞানলাভ করিগ়াছে। কিন্ত দশোত্তর গণনা! 
৭ 
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প্রণালী যতই উৎকৃষ্ট হউক, উহা যে মাঁনুষের দশটা অঙ্গুলি থাকাতেই জঙ্গি- 
যাছে) সুতরাং ইঙ্গিত-চিত্রের অন্ুকরণেই ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার . 
সন্দেহ নাই। যদি আর্ষোর! বা অপর কেহ নিরপেক্ষ বিচারমাত্রকে মূল 
করিয়। গণনার রীতি অবধারিত করিতে পারিতেন, তবে উহ দশোত্তর না 
হইয়। তাহ! অপেক্ষ! সর্ববাংশে উৎকৃষ্টতর যে দ্বাদশোত্তর গণনার রীতি, সেই 
রীতি ক্রমে্ট হইত। কোন অতিমান্ুষ শক্তিদ্বার গণনার রীতি উদ্ভাবিত 
হইলেও সেইরূপণহইত, আর মনুয্যের ছুই হাতের আঙ্গুল যদি দ্খটা না হইয়। 
বারটা হইত, তাহ। হইলেও সেইরূপ হইত। 


* পপ 
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ভাষ। এবং গিপি-কাধ্যাদির আগ্ভারস্ত নির্দেশ কর! যেমন দুরূহ ব্যাপার, 
মুদ্রাদি ব্যবহারের প্রবর্তন এবং তাহার ক্রমোন্নতি নিরূপণ করা তেমন কঠিন 
কার্ধ্য নহে । যখন ছুই চারিটা মন্ুষ্য-পরিবার পরস্পর সন্নিহিত ভূগর্ভে অথবা 
বৃক্ষশাখার় বাস করিয়াছে, তখন হইতেই সমাজের স্যষ্টি এবং অন্তোন্তের 
সহিত দ্রব্যের বিনিময় আর্ত হইয়াছে। যে পরিবারের কোন বস্তর অভাব 
বোধ হইফ্জাছে, সে পরিবার অপর পরিবারের স্থানে বস্তুটী পাইবার নিমিত্ত 
আপনাদের অর্জিত অপর কোন বস্ত প্রদান করিতে চাহিয়াছে, এবং যদি 
এই বস্তটা এ দ্বিতীয় পরিবারের প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, তবে উভয়ের 
মধ্যে আদান প্রদান সহজেই সম্পন্ন হইয়৷ গিয়াছে । কিন্তু অনেক স্থলে 
ঠিক এরূপ ঘটিয়া উঠে না। অর্থাৎ যাহা একটী পরিবারের নাই, 
তাহাই অন্ত পরিবারের মধ্যে অধিক পরিমাণে আছে, অথবা এরূপ 
পরিবার যাহা চায়, তাহাই অপবটার স্থানে আছে, এরূপ সর্বদা ঘটেনা;। 
. স্থতরাং ক্রমে ক্রমে সকল পরিবারের লোকেই স্বোপাজিত অনেকগুলি ভিন্ন 
ভিন্ন দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। তাহা করিতে আরম্ভ করিলেই 
বিনিময়ের বিশেষ সৌকর্ষ্যসাধন হইতে থাকে । পাঁচ সাতটা ভিন্ন ভিন্ন 
দ্রব্যের সঞ্চয় করিয়! তদ্বারা বিনিময় সাধন করিতে করিতে দৃষ্ট হয় যে, যে 
দ্রব্যটী যে জাতীয়ের প্রধান উপজীব্য, বিনিময় কালে তাহাই সমধিক কার্ধ্যে 
আইফে। মৃগয়ানু জাতীয়ের! দেখিতে পায় যে, পশুচর্মের দ্বারাই তাহাদিগের 
" অধিক বিনিমন্ন সম্পন্ন হয়; জালজীবী জাতীয়ের! দেখিতে পায় যে, মৎস্তাই 
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.ভাহাদিগের বিনিময় কার্যের বিশেষ সাধক ) কৃষযুপজীবীর! দেখে যে, ধান্ঠ, 
গোধূম বা অপর কোন শন্ত হইতে তাহাদিগের বিনিময় হজে সাধন হয়। 
এন্সূপ হইবার কারণ অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় । যে জাতির যে দ্রব্যটা 
প্রধান উপজীব্য, সে জাতির মধ্যে সেই ড্রব্যটাই সমধিক প্রকার কার্ধ্ে 
লাগে। সুতরাং সেই দ্রব্যেরই প্রয়োজন অপর সকল দ্রব্যের প্রস্নোজন 
ঈঅপেক্ষা অধিক হয়, এবং সেই জন্যই তাহার দ্বার। বিনিময় কার্য্য নির্বাহিত 
হইতে থাকে । এই জন্ই নৃগগ্লালু প্রাচীন রুসীয় এবং আমেরিকার ইগ্ডিয়ান- 
দিগের মধ্যে পশ্তচণ্্ই বিনিময়-সাধক ছিল। পাশুপাল্যোপজীবী প্রাচীন 
শরীক রোমান এবুং জম্ম দিগের মধ্যে গে! মেধাদি পশুর আদান প্রদান দ্বারা 
বিনিময় সাধন হইত কৃষ্যুপজীবী সকল জাতীয়েরাই প্রথমাবস্থায় কৃষিজাত 
শৃশ্ত ঘরা বিনিমক্স সাধন করিয়া! থাকে । আবিসিনিয়া দেশে এবং আফ্রিকার 
অপরাপর স্থানে লবণ একটা বিনিময় সাধন দ্রব্য। আইপলগ্ এবং 
নিউফৌগওলও দ্বীপে শুফ মতন্ত দ্বারাই সকল দ্রব্যার্দির বিনিময় হইয়া! থাকে । 
ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কোথাও ন! কোথাও উল্লিখিত সকল প্রথাই 
অগ্াপি বর্তমান আছে। 
উল্লিখিত প্রয়োজনসাধনযোগ্য দ্রব্যের সহিত আর এক প্রকার দ্রব্যেরও 
বিনিময় কার্যে ব্যবহার হইয়া! থাকে । সমাজের আদিমাবস্থায় যখন প্রতি 
পরিবারকেহ বিনিময় সৌকর্ধ্যার্থে অনেকগুলি করিয়া দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে 
হইয়াছিল, সেই সময়ে অলঙ্কারের উপযোগী কতক বস্তও সংগৃহীত হইত। 
প্রবাল, কড়ি, রপ্রিত প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি দ্রব্য অলঙ্কারের নিমিত্ত 
ব্যবহৃত হইত এবং মনুম্যজাতির আদিমাবস্থাতেও অলঙ্কারপ্রিয়তা বিশেষ 
প্রবল থাকে বলিয়! সর্বদাই এ প্রকার দ্রব্যের সমূহ প্রয়োজন বোধ হইত, 
এবং তাহাদিগেরই দ্বারা বিনিমন্ব কার্ধ্য স্থবহ স্থলেই সুসাধিত হইত। বস্ততঃ 
স্থবু প্রাচীন যে প্রস্তরযুগ তাহাতেও স্বর্ণ রৌপ্যাদির ব্যবহার নিতাস্ত 
অপরিজ্ঞাত ছিল না। পরে যখন সমাজের অধিকা রবিস্তৃতি সম্পাদিত হইল 
এবং শিল্পাির উন্নতি সাধিত হুইপ! অনেকানেক বনুমূল্য দ্রব্যের আবিষ্কৃতি 
এবং প্রয়োজন বোধ হইতে লাঁগিল_-তখন অপর সকল বিনিময় সাধন 
সামশ্রী অপেক্ষা খাতুদিগের দ্বারাই উহার বিশেষ সৌকধ্য অনুভূত হইয়! 
উঠিল। ধাতু সকল বহুকাল অবিক্কৃত থাকে-_উহাদিগকে অধিক পরিশ্রম 
হবার সর্ন করিতে হয়, অতএব উহাদিগের মূল্যও অধিক হয়__উহাদিগকে 


৫ই. বিবিধ গ্রবন্ধ | 


অনায়াসে বিভক্ত করা যায় এবং অগ্নিতে একত্র গলাইয়া আবার সংঘটিত 
করা যায়। ধাতুদিগের এই সকল অনন্তসাধারণ গুণ থাকায়, কালে উহারাই 
বিনিময় সাধনের বিশেষ উপযোগী হইয়। উঠে। 

পরস্থ, প্রথমে যখন ধাতুদিগের দ্বারা বিনিময় সাধন হইত, তখন উহা- 
দিগের মূল্য ওজনদ্বারা এবং কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করিয়া! নির্ধারিত করিতে 
হইত। কিন্তু তাহাতে সময়ের অপব্যয় হইত এবং মূল্য নির্দারণও সর্ব 
সময়ে সর্ববাদিসম্মত হইত না। এই জন্য যখন সমাজ সন্বদ্ধিত হইয়া কোন 
কুলপতি বা রাজার আশ্রয় লাভ করে, তখন বিনিময় সাধক ধাতুখগ্ডগুলি 
তাহ। কর্তৃক ভুল্যাকতি ও তুল্যপরিমাণে স্বনামে অথবা! কোন দেবতার নামে 
মুদ্রিত হইতে থাকে । সেই সকল মুদ্রিত ধাতুখণ্ডের মূল্য রাজকর্তৃক 
এবন্্রকারে নির্দিষ্ট হওয়াতে ওজন করিয়া আর তাহাদের মূল্য নির্ধারণ 
করিতে হয় না । সেগুলির দ্বারা বিনিময় কার্য নির্ববিছে সম্পন্ন হইতে থাকে । 
সেগুলিকে মুদ্রা বলে। 

যতগুলি ধাতু প্রচলিত আছে তাহার সকলগুলি হইতেই কোন দেশে 
বা কোন কালে মুদ্রা প্রস্তুত করা হইয়াছে। লৌহের মুদ্রা প্রাচীন স্পা্টা 
নগরে এবং অত্যন্লকাল গত হইল জাপান দ্বীপে চলিয়াছিল। সীসক মুদ্রার 
প্রচলনের কথ গ্রীক এবং লাঁটিন কবিগণের গ্রস্থাদিতে দৃষ্ট হয়। রাঙ্গ ব! 
টিনের মুদ্রা কোন সময়ে ইংলণ্ডে এবং জাবাদ্ীপে এবং মেক্সিকো! দেশে 
চলিয়াছিল। তাত্র মুদ্রা! বুকালাবধি অনেক দেশেই প্রচলিত হয়৷ 'মাসি- 
তেছে। রোম সাম্রাজো, রুপিয়াতে এবং স্থইডেন দেশে অনেকদিন প্রান্ত 
তা মুদ্রারই সমধিক প্রচলন ছিল। রৌপ্য এবং স্বর্ণের মুদ্রা যে এক্ষণে সফল 
স্সভ্য দেশেই প্রচলিত, এ কথ বলা বাহুল্য মাত্র। প্লাটনম এবং নিকেল 
নামক ছুইটা ধাতু হইতেও মুদ্রা প্রস্তুত করিবার প্রথমে ফে চেষ্টা হইয়াছিল, 
সে চেষ্টা সফল হয় নাই। জুসভ্যদেশ মাত্রে প্রচলিত মুদ্রা তামার, 
রূপার এবং সোণারই হইয়া থাকে। কাগজের নোটের ব্যবহার ক্রমেই 
বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার মধ্যে যেমন দিন দিন নূতন খনির আবিফার 
হইয়। ধাতুগুলির অধিকতর পরিমাণে উদ্ধরণ হইতেছে, তেমনি অরমূল্যের 
ধাতু অধিকতর অন্পমূল্য হইয়া যাইতেছে, এবং এই প্রকার ধাতুর মুদ্রার 
গ্রচলন ন্যুন হইয়া! পড়িতেছে। ইউরোপের অনেক দেশে তাত্র এবং রৌপ্য- 
দ্র 'গ্ীচলন সংক্ষিপ্ত হই! স্বর্ণ মুদা'র 'প্লচলনই বন্ধিত হইয়াছে। 


দ্বিতীয় ভাঁগ। ৫৩ 


মনুযুসমাজ স্থুসম্বদ্ধিত এবং রাজ্যগুলি অধিক স্থবিস্বৃত হইলে স্বর্ণ রৌপ]া- 
দির মুদ্রা বাবহারেও বাণিজ্য কার্ধ্যের সমাক্‌ সুবিধা হয় নাঁ_ দূর প্রদেশে বা 
দূরবর্তী ভিন্ন দেশে স্বর্ণ রৌপ্যাদদির মুদ্রা প্রেরণ করা অনেক অস্থবিধাজনক 
হয়। কিন্তু সমাজের তাদৃশ অবস্থায় প্রায়ই লিপিকার্যোর স্থষ্টি হইয়া থাকে । 
অতএব দূরবর্তী স্থানে ধাতু বিনির্মিত সুদ্রাদি প্রেরণের পরিবর্তে বরাত চিঠি 
এবং হুপ্ডির প্রচলন হইয়া উঠে। কিছুকাল হুগ্ডির প্রচলন হইতে হইতেই 
নোটের চলনও আরম্ভ হইয়া যায় এবং তাহা! হইলে বাণিজ্য কার্য্ের 
যপরোনাস্তি সৌকধ্য-সাধন হয়। এক্ষণে সকল সুসভ্য দেশেই নোটের চলন 
প্রবর্তিত হইয়! গিয়াছে । তবে কোন কোন দেশে গবর্ণমেন্ট স্বয়ং নিজ নামে 
নোট প্রচলিত করেন। ভারতবর্ষে এইরূপ হইয়াছে। চীন সামাঙ্জে স্রাটের 
নিজ নামাঙ্কিত তাত্র ফলকের নোট চলে। গবর্ণমেন্টের নোটকে করেন্সি 
নোট বলে। কোন কোন দেশে যথা, ইংলগ্, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি 
স্থানে প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক হইতেই বিশেষ বিশেষ রাজনিয়মের অন্থুসারে নোট 
প্রচলিত হয় এবং সেই জন্ এ সকল নোটকে ব্যাঙ্কনোট বলে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


_ পিক 
বঙ্গ সমাদ্গে অন্তঃশাসন। 


হিন্দু সসাজের মধ্যে সর্বত্রই অন্তঃশাসনের উপায় আছে। অন্যান্য এদেশ 
অপেক্ষা বঙ্গে এ দকল উপায় ক্রমশঃ খর্ব হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি এখনও 
এখানে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহ নিতাত্ত কম নয়। ইংরাজ এদেশের রাজ! 
হইয়। এবং সর্বত্র আপনার দত্ত ক্ষমতার বিস্তার করিয়! এদেশের সমাজ-শাসন- 
প্রণালী বন্ধপ্রায় করিয়াছেন। তথাপি কোথাও কোথাও তাহার কিছু কিছু 
অবশেষ আছে । সেই অবশিষ্ট ভাগ আমি কিরূপ দেথিয্াছি, তাহ! বলিব। 

কোন সময়ে বর্ধমান জেলার একটা গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। গ্রামটা 
নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়-__উহাতে প্রায় পাঁচ শত ঘর জানা! আগুরি জাতীয় লোকের 
বাদ এবং গ্রামের মণ্ডল সংখ্যা পাচ জন। এ গ্রামের মধ্যস্থলে একটা 
শিবালয় এবং শিবাপয়ের চতুঃপার্খে অতি সুপরিষ্কত ভূমি । এ দিন অপরাহ্থে 
গ্রামের পাচজন মণ্ডল এবং গ্রামের অপরাপর অনেক লোক শিবালয়ের 
চতুঃপার্খে সমবেত হইয়া একটী অপরাধীর বিচার করিলেন। অপরাধ 
ধান-চুরি। চুরির মাল ধরা হইল, চুরির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল, চোরকে 
আত্মদোষ ক্ষালনার্থ অবস্বর দেওয়া হইল। চোর অধোবদনে দোষ স্বীকার 
করিল এবং বলিল যে নিতান্ত দারিদ্র্য নিবন্ধনই সে এ কাজ করিয়াছিল। 
চোর যে পাড়ায় বাস করে সেই পাড়ার মোড়ল তাহার দারিদ্র্যের প্রমাণ 
দিলেন। তখন পাঁচজন মোড়লে বিচার করিতে লাগিলেন চোরের প্রতি 
কিরূপ দণ্ড হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার চৌ্যবৃত্তি না বাড়ে তাহার 
কি উপায় করা যাইবে। শিবালয়ের পুয়ে'হিত ঠাকুর এবং উপস্থিত আরও 
চারি পাঁচজন এ বিচারে যোগ দিলেন। পরিশেষে অবধান্লিত হইল যে, ছুইজন 
লোক চোরের কানে ধরিয়! পাঁচবার শিবালয় প্রদক্ষিণ করাইবে, আর চোর 
আপনার পাড়ার মোড়লকে জানাইলে তিনি তাহার ম্ুরি জুটাইয়! দিবেন 
অথবা তাহাকে চাউল ধার দিবেন-_ধার লইলে তাহাকে থাটিয়৷ শোধ দিতে 
হইবে। যাহার ধান চুরি গিয়াছিল সে ধান লইয়া যাইবার সময় চোরকেই 


দ্বিতীয় ভাগ । ৫৫ 
বলিয়া গেল, “্যদি কালিকার কাজ আর কোথাও না জুটিয়া থাকে, তবে 
আমারই ক্ষেতে যাইস।” | 
_ এই মকল ব্যাপার দেখিয়া আমার বোধ হইল যে রাজার শাসন অপেক্ষা 
গ্রামের শাসন শত সহত্রাংশে উৎকৃষ্ট । আমি এ গ্রাম্য মণ্ডলদিগের মধ্যে 
একজনকে নিভৃতে বলিলাম, “তোমরা চোরের দণ্ড যেরূপ করিলে তাহ! 
দেখিয়া যৎপরোনাস্তি স্থখী হইলাম। কিন্তু চোর যদি থানায় গিয়া নালিস 
করে যে তাহার শারীর দণ্ড করা হইয়াছে, তাহ! হইলে কি হইবে 1” *% * * 
“সে থানায় যাইবে না। আর মনে করুন যদ্দিই যায় তাহ! হইলে সে ত গ্রামে 
আর কাহার স্থানে মজুরি পাইবে না। তাহাকে এ গ্রামের বাস উঠাইতে 
হইবে ।” * * * “ভাল, এ ব্যক্তি ষদি গ্রামান্তরের লোক হইত, তাহা হইলে 
কি করিতে ?” &* * * “্যদি গ্রামের তিতরেই ধরিতে পারিতাম, ভাল করিয়াই 
উত্তম মধ্যম দিতাম, দিয়া ছাড়িয়া! দিতাম” * ** “সে নালিস করিলে 
কি হইত ?” * * * “কিছুই প্রমাণ হইত না।” কথায় কথায় জানিতে 
পারিলাম যে এ গ্রামের কোন লোক গ্রামাস্তরবাসী কাহার স্থানে টাক! 
কর্জ করে লা। কর্জ করিবার প্রয়োজন হইলে মগ্ডলদিগকে জানায় এবং 
মণ্ডলেরা গ্রাম হইতেই টাকা কর্জ দেওয়ায়। শ্রী গ্রামের জমিদার যখন 
আইসেন, তাহার যথেষ্ট সন্মান পমাদর করে, তাহাকে চাদ! তুলিয়। দর্শনী 
দেয়; কিন্তু গ্রামের ভিতরে ঢুফিতে নিষেধ করে। যে জমীদারের অধিকারে 
রী গ্রাম তিনি প্রজাদদিগের মন রাখিয়াই চলিতেন দেখিয়ছি। এবং শুনিয়াছি 
তিনি স্বচ্ছন্দে আপনার ঘরে বসিয়াই যথাকালে খাজন! এবং যাহা আবোয়াৰ 
ধার্য্য ছিল তাহ! নির্বিঘ্রে পাইতেন। 
কিন্ত ওরপ স্বাধীন-তত্্ গ্রাম আর অধিক নাই। অধিক স্থলেই গ্রামের 
শাসন জমীদারের হস্তগত হইয়া গিয়াছে। আমি যশোহর জেলার একটা 
জমিদারী কাছারিতে ফৌজদারী বিচার যেরূপ দেখিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন 
করিব ; উহাও সমাজের আত্মশাসন শক্তির একটা উদাহরণ। 
জমীদারের নায়েব বিচারপতি, গোমস্তা এবং মুখ্য মগলের! সভাস্থ এবং 
নায়েব মহাশয়ের সহকারী । অভিযোক্ত। একী ব্রাহ্গণ। অভিযোগের বিষন্ন 
এই-_সেকরাকে একযোড়। রূপার বালা গড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। 
সেকর৷ বাল! গড়িয়া যথাকাঁলে দেয় নাই আর অনেক পরে একযোড়া সীসক- 
পুর্ণ বালা দিলা রূপা চুরি করিয়াছিল। বিচারপতি বাল! যোড়াটা দেখাইয়। 
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সেকরাঁকে জিজ্ঞাস! করিলেন এই বাল তুই গড়িয়। দিয়াছিলি? সেকরা 
বলিল আমি দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমি নিজ হাতে গড়ি নাই, আমার এক 
বেটা! কারিগর ওটা গড়িয়াছিল এবং সেই উহাতে সীস! পুরিয়৷ দিয়াছিল ! 
একজন মণ্ডল জিন্তাসা কপ্পিলেন “তোর কোন কারিগর রে।” সেকরা একটু 
ঢোক গিলিয়া একজনের নাম করিল । অমনি আর একজন বলিয়৷ উঠিল 
“সে ত আজি ছুই বংসর তোর দোকান ছাড়া হইগ্রাছে। তোরা ছুই বাপ 
বেটা ভিন্ন আর কেহ তোদের দোকানে কারিগর নাই।” সেকর৷ আমতা 
আঁমত! করিতে লাগিল । নায়েব মহাশয় অভিষোক্ত। ব্রা্গণকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কয় ভরি রূপা দিয়াছিলেন ঠাকুর ?* * * * “আট ভরি”. 
সেকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন রে আট ভরি বটে?” * * “আজ্ঞা 
আট ভরি” * * “আট ভরির দাম আট টাকাই ধরা যাউক” এই বলিয়া 
সেকরাকে বলিলেন, “এই আট টাকা, আর জুয়াচুরির জরিমান! ছুই টাকা, 
আর মিথ্যা ওজর করিয়াছিস তাহার জরিমানা! আর ছুই টাকা, সর্বশুদ্ধ বাটা 
টাকা এইক্ষণে হাজির কর।” সেকর! বলিল “এত রাত্রে অত টাকা কোথায় 
পাৰ?” ** “ফের বদি কোন কথা কবে জরিমান। বাড়িবে।” সেকর! 
আন্তে আস্তে চলিয়া গেল, ছইজন পাইক তাহার সঙ্গে গেল, অর্ধ ঘণ্টার 
মধ্যে বারটা টাক! আনিয়! দিল। ব্রাহ্মণ আটটী টাকা হাতে হাতে পাইয়া 
চলিয়া গেলেন । সেকর! সেই সীসক পূর্ণ বালা ফেরত চাহিল, শ্লায়েব একটু 
মুচকি হাসিলেন, গোমস্তা চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়! বলিলেন, এ বাল! লইয়া বুঝি 
আবার কাহাকেও ঠকাইতে চাহিস্‌ এই বলিয়া সেকরাকে গালি গালাজ 
করিলেন। জমিদারী অন্তঃশাসনে রাঁজশাসনের ছায়া দেখিলাম, তথাপি 
সাক্ষাৎ রাজশাসনের অপেক্ষা ইহার মলিনতা অনেক কম বোধ হইল। উহা! 
নিতান্ত বিচার বিক্রয়ের দৌকানও নয়, মিথ্যা প্রবঞ্চনার নিজস্ব ক্ষেত্রও নয়, 
আর অভিযোজ্য এবং অভিযোক্ত। উভয়ের সর্বনাশেরও পথ নয়। 

এ সকল অনেক দিনের কথা । এ সময়ে গবর্ণমে্ট অবৈতনিক ম্যাজিপ্রেঁট 
নিয়োগে একটু মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটারীর 
. সহিত দেখা হইলে তিনি একটা স্থানের নাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাস করি- 
লেন আমি এঁ স্থানে কখন গিয়াছিলাম কি না। তিনি যে স্থানটার নাম 
করিলেন সেটা রাজসাহী জেলার অন্তর্নত। আমি একাধিকবার সেখানে 
গিখাছিলাম। কথায় কথায় শুনিযাছিলাম এ স্থানে একটা মুন্েফী আদালত 
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ব্সিয়াছিল। কিন্তু আদালতে একটাও নালিস রুষ্গু হয় নাই। সুতরাং 
আদালতটী উঠাটয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুলিনের একটা থানা আছে বটে, 
কিন্তু পুলিসকেও বড় কিছু করিতে হয় না। আমি এঁ কথা বলিয়া আরও 
বলিলাম “দেশের সর্বত্র যদি এরূপ হয়, তবে বড়ই ভাঁল হয়।”” সেক্রেটারী 
সাহেৰ এ কথায় রাগ করিলেন না। বলিলেন, ”ওরূপ হওয়া প্রার্থনীয় 
বই কি-_কিন্ধ জমিদারের কি স্থবিচার করেন বলিয়া তোমার বোধ হয়__ 
উহার কি পক্ষপাত করেন না__উহীর! কি ব্রাঙ্গণ অপরাধীর প্রতি অকাতরে 
দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারেন ?” আমি বলিলাম, আমার বোধ হয় পারেন, 
আর যদি নাই পারেন তাহাতে দোষ কি? দগুদানের মুল যাহাই হউক, 
সমাজ যাহার পক্ষে যে দণ্ড উচিত মনে করে, তাহাই কি প্রকৃত দণ্ড নয়? 
অন্যরূপ হইলে সাধারণতঃ বিচারের উপরে অভক্তি ও দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতিই 
কি সমাজের সহানুভূতি জন্মে না? গবর্ণমেণ্টের আদালতে ব্রাঙ্গণ চণ্ডাল- 
নির্বিশেষে শারীর দণ্ড প্রয়োগ হয়। কিন্ত হিন্দুসমাজ ব্রাঙ্গণের শারীর দণ্ড 
অতি অধুক্ত বলিয্লাই ভাবে। এমন স্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি শারীর দণ্ড প্রয়োগে 
কি কোন শুভ ফলোৎপত্তি হইতে পারে? সেক্রেটরী সাহেব ওসকল কথা 
আর গায়ে মাথিলেন না । বলিলেন, “যাহাদিগের হস্তে ধম্মাধিকরণ শক্তি 
স্বতঃই পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেটে করাই ভাল। 
আমি বলিলাম, অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেটের স্ষ্টিতে প্র সকল লোকের হাত 
হইতে প্ররুত ধর্াধিকরণ শক্তি বাহির হইয়া যাইবে ; আপনাদের নিয়মান্ধু- 
যায়ী বিচারে এবং আপনাদের পর্যবেক্ষিত কার্শ্যে আর কোন স্বাধীনতাই 
থাকিবে না । বিচার কার্ম্যটা কেবল “কাগুজে বিচার” হইয়া! উঠিবে। 
চুরির মালও আদায় হইবে না, ষাহার মাল সেও ভাহা পাইবে না, জরিমানার 
হার বা্ধিত হইবে এবং লোকের ছুঃখ বাড়িবে।” সেক্রেটারী সাহেব একটু 
হাসিলেন মাত্র। ছুই মাসের মধ্যেই গেজেটে দেখিলাম এঁ জমিদারের 
দেওয়ান অবৈতনিক ম্যাজিছ্রেট হইয়াছেন । ঘোলে ছুগ্ধের স্বাদ থাকে না। 
অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বিচার প্রণালীতে সামাজিক অন্তঃশাসনের সমস্ত 
শুভ ফল ফলিতে পারে না। 


হিন্দু দমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্প্রণায়ের দ্বার| নির্্বাহি 
হুইরা থাকে । স্লতঃ এই শাপনের বিবয্প এখন সকল পাপ1চরণ যাহা রাজ 


দণ্ডের অন্তনতি নহে | 
৮৮ 
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ইউরোপের ইতিহাসে ছইবার মাত্র এরূপ ঘটনা! ঘটিগ্লাছে যখন সমাজের 
মধ্যে পবিভ্রভাবের উত্তেজন হেতু রাজদণ্য অপরাধে এবং সমাজ দণ্ড 
পাপাচারে কোন ইতর বিশেষ করা হয় নাই। একবার রোমীক়দিগের 
অতুদয়ের এবং অতি প্রাবলোর সময়ে, তাহাদিগের সেন্সর নামক 
কর্মচারীরা প্রজাব্যহ আপনাপন গৃহে বসিয়া! কিরূপ ব্যবহার করে তাহারও 
ংবাদ লইতেন এবং পাপাচারীর দণ্ড করিতেন । এ সময়ে রোমীয়েরা যেমন 
সতেজ হইয়াছিল তেমন আর কখন হয় নাই। ইংলওও যখন প্রথমে প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছিল, যখন ইংরাজ ধোদ্ধুগণের সাহস, বীর্য্যবস্তাী এবং ধর্্মশীলতা 
ইউরোপীয় অপর সকল লোকের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ 
ক্রমগয়েলের অধিকারকালে, পাপাচরণে এবং অপরাধে বড় ইতর বিশেষ করা 
হইত ন!। তখন যেমন অপরাধের তেমনি পাপাচারেরও বিচার এবং দণ্ড 
হইত। তখন ইংরাগ্জের বাহা এবং গার্থ্য বা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্ঠ এইরূপ 
ছুইটা-জীবন ধারণ করিতেন না, অর্থাৎ এখন যেমন কথা উঠিয়াছে আমি 
সরকারি কাজ কর্ম কিরূপ নিব্বাহ্‌ করি তাহাই দেখ, আমি ঘরে বসিয়! কি 
করি না করি অন্তের ভাহা দেখিবার কোন অধিকার নাই_-তখন পেরূপ 
কথ! উঠে নাই | ইংরাজ তখন তেজোবীর্ষো জাজ্জপ্যমান হইয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষেও কোন কালে পাপাচরণের প্রতি রাজদগ্ু যুক্ত হইত। কিন্ত 
সে কাল অনেক দিন অতীত হইয়া! গিয়াছে । আমার অন্মান এই যে বৌদ্ধ 
রাঁজাদিগের সময়েই রাঁজদগ্ডা অপরাধে এবং অন্তবিধ পাপাচরণে প্রথমে 
প্রভেদ জম্মে এবং মুনলমানদিগের সময়ে সেই গ্রাভেদ সম্পূর্ণ বদ্ধমূল হইয়া 
যায়। আর্ধোতর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলে, তাহারা সমাজপতি হইতে 
প।রিলেন ন।॥ সুতরাং পবিভ্র হিন্দু সমাজকে আপনার পবিভ্রতভাব রক্ষার 
নিমিত্ত অন্তঃশাসনের উপার করিতে হইল। অতএব সমাজের অন্তনিবিষ্ 
প্রধান প্রধান লোৌকদিগকেই সমাঙ্গপতির স্থানীয় করিয়া লওয়া হইল এবং 
তাহাদিগের শাসন শিরোধার্য্য করা হইল। পুরাণ সংহিতাদিতে পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ আছে যে, সমাজ রক্ষার্থ “মহাত্মগণ* বা “মনীধিগণ” এই এই নিয়ম 
করিয়া দিরাছিলেন। খষিগণ অথবা “সংহিতাকারগণ” বলিয়া এ সকল 
লোকের কোন উল্লেখ নাই । ইছাতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজে 
আত্মশাসন কেমন স্থবিস্কৃত এবং কেমন দৃঢমুল। শাস্ত্রের কথ! না লইলে 
ছিন্দুর৷ কোন কথা শুনে না বণিয়া যে প্রবাদ আছে সেটা প্রক্কৃত কথা নহে) 
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*্মহাআরা” যাহা বলেন “বুদ্ধিমানেরা” যে উপদেশ দেন হিন্দুরা ভক্তিপূর্বক 
সে সকল কথাও শুনে এবং তদস্থ্যারী কাধ্য করে। শাস্ত্রে উল্লেখ ন৷ 
থাকিলেও “দেশাচার” এবং “দেশব্যবহা'র” ইহাঁদিগের নিকট অতি মান্ত। 
ইউরোপীয়ের! এই সকল শাসনের তেমন বশীভূত নহেন। এই জন্ 
উহ্বাদ্িগের সকল কাজই আইনের ছার! নির্দিষ্ট, আর যেখানে আইন কিছু 
স্পষ্ট নির্দেশ না করিয়াছে সেইথানেই ইউরোপীয় জনগণ একেবারে নিরঙ্কুশ । 
রাজব্যবস্থা পাঁপেব অতি স্থুলাংশই ধরিয়া চলিতে পারে, পাপের সুস্াংশ গুলি 
বাজ ব্যবস্থার হাতে ঠেকে না। কিন্ত রাজবাবস্থা ভিন্ন ইউরোপীয়দিগের 
পাপাচরণ দমনেও আর কোন প্রকৃতরূপে কার্যকারী বিধান নাই, সুতরাং 
উহ্বারা অধিক পাশবাচার । 
ইউরোপীয় সমাজের এই দোৰ লক্ষ্য করিয়া! এবং উহ্বাদিগের পরিগৃহীত 
ধর্্প্রণালী হইতে এঁ দোষের কোন অপনয়ন হয় না দেখিয়া অগ্ কোমটি 
আপনার শিষ্যদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তোমর! প্রকাশ্ঠ- 
ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে অর্থাৎ তোমাদিগের আচার ব্যবহারের 
প্রতি আত্মসমাজের চক্ষু পড়িতে দিবে । সমাজের চক্ষু পড়িলেই আচার 
ব্যবহার বিশুদ্ধ হইবে। 
হিন্দুদিগের সামাজিক শাসন এ কাজটা করিয়া আসিতেছে । সকল 
হিন্দুকেই প্রকাশ্তভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার পথে স্থিরতর রাখি- 
তেছে। আজি কালি অনেকে সমাজের শাসন অমান্ত করিতেই শিখিতে- 
ছেন। তাহার! ভাবেন না যে তাহাদিগের আত্ম সমাজই তাহাদিগের ধর্মজ্ঞান 
এবং নীতিজ্ঞানের একমাত্র অবলম্ব, তাহার! মনে করেন না যে আত্মদমাজের 
প্রতি উদ্ধত ব্যবহার অতি নীচ প্রকৃতির লক্ষণ, তাহারা জানেন ন! যে 
ভারতবর্ষে যতদিন সমাজ শাঁসন সন্মানিত হইতেছে ততদিন এই দেশ পরাধীন 
হইয়াও কতক পরিমাণে ন্বাধীন, তাহারা ভাবেন না যে যদি সমাজ শাসন 
একেবারেই তিরোহিত হইয়া! যায়, তবে ভারতবাসী আর কখন জাতীয় ভাব 
প্রাপ্ত হইবে ন1। সমাজশাসন বিলুপ্ত হইলেই পশ্তভাব প্রবল হইবে, পাঁপাঁচরণ 
বাড়িবে ধ্ৎং হিন্দু জাতীয়দিগের যে উন্নত ধর্মনীতির জন্য ইহারা এখনও 
পৃথিবীর সর্বোপরি অবস্থিত সেই ধর্শনীতির অধঃপাত হইবে । এই বিষয়ে 
একটা বড়ই স্কুল কথ! কখন কখন গুনাৰায়। কেহ কেহ বলেন যে অপরাধের 
দৃণ্ড রাঁজ ব্যবস্থানুসারে হই: ব, আর পাপ কাধ্যের দণ্ড ঈশ্বর করিবেন, শ্রই 
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ছুই শাসনের মধ্যে আবার একট! সমাজ-শাসন রাখিবার প্রয়োজন নাই। 
. কোমৃটির মতাবলবীরা এরূপ কথা বলিতে পারেন না। কারণ, তাহারা 
সমাজের শাসনকেই সকল শাসনের অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া মানেন। 
অপরাপর থুষ্টান ইউরোপীররাই শ্রী কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার! 
জানেন যে রাজব্যবন্থ! এবং ধর্মব্যবস্থা সব্ধেও তাহাদিগের ভদ্র সমাজে একটা! 
ইজ্জতের বা! সম্মের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে এবং এ ব্যবস্থা ইউরোপীয় 
ভদ্রলোকদিগের মধ্যে আছে বলিয়াই উহারা “ভদ্রলোক” আর ইউরোপীর 
ছোট লোকদিগের মধ্যে এ ব্যবস্থা স্থত্রের নাম গন্ধও নাই বলিয়াই তাহার! 
নিতান্ত পণ্ড | ফলকথা লোকে কাহার আচার ব্যবহারকে ভাল বলে কি 
না বলে, তাহ! জানিতে না পারিলে অনেকানেক স্থলে এবং অধিকাংশ 
লোকেরই ধম্মচাতি হয়। এই জন্য রাজশাসন এবং ধন্মশাসন মত্বেও সমাজ 
শাসনের বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে । সমাজের শাসন অসম্মানিত হওয়া অতি 
ছুলক্ষণ। উহা! হওয়া! লোকের প্রকৃতিতে পাশব স্বৈরভাবের উত্তেজন বুঝায় 
এবং পাপাচরণের বুদ্ধি সুচনা করে। | 
বঙ্গদেশে, সমাজের শাসন নিতান্ত অল্প প্রবল নহে । রাজধানীতে এবং 
বড় বড় সহরে কিছু কম বটে, কিন্তু সমস্ত পল্লীগ্রামে সমাজের শাসন বিলক্ষণ 
সজীব এবং সতেজ । সহরের অপেক্ষা পল্লীগ্রামের লোকেরা সরল এবং 
ধর্মভীরু । কোন সমাজেরই শাসন সাক্ষাৎ শারীর দও বা সাক্ষাৎ ধনদও 
প্রয়োগ দ্বারা সাধিত হয় না। সমাজের দণ্ড তাগরূপকই হইয়া থাকে । 
সমাজ পিতৃতুলা ; ছুষ্ট সন্তানের প্রতি বলেন, "রে ছুষ্ট! তোকে আমি ত্যাগ 
করিলাম ৮ বঙ্গসমাজ এ ত্যাগের কয়েকটা চিহ্ব করিয়া! রাঁখিয়াছেন যথা-_ 
(১) পংক্তি বারণ--(২) নিমন্ত্রণ বারণ-_(৩) হাঁকা বারণ - (৪) আসন বারণ-_- 
(৫) নাপিত ধোবা বারণ । 
কিছুকাল পূর্বের কথা বলিতে পারি, আমি স্বচক্ষে তিন চারিটা গ্রামে & 
সকল দণ্ডের কোন কোনটার প্রয়োগ এবং তাহাতে অতি স্থফল ফলিয়াছে 
দেখিয়াছি । একজনের প্রতি হু"কা বারণ হইয়াছিল; তিনি সত্য সুত্যই একটা 
অপকর্ম করিয়াছিলেন__ একজন ব্রাঙ্গণকে পাছুক1 প্রহার করিয়াছিলেন । 
হু'কা বারণ হইলে প্র ব্যক্তি গলবস্ত্র হইয়া! ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষম' প্রার্থন! 
করিলেন, এবং সমাজের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। 
আর একম্থলে একজনের নিমন্ত্রণ বারণ দ্নেখিয়াছিলাম। তিনিও একট! 
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উৎকট দোষে দূষিত হইয়াছিলেন। আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া নীচজাতীয়। 
কন্তাকে লইয়াছিলেন। তিনি উহাকে পরিত্যাগ করিলেন, পত্বীকে গৃহে 
আনিলেন এবং সজাতীয় অনেকগুলি লোককে ভোজন করাইয়া পুনর্ধার 
নিমন্ত্রণ পাইবার ষোগ্য হইলেন। অপর একস্থলে নিমন্ত্রণ বারণে কোন ফল 
না হওয়াতে ধোব! নাপিত বারণের উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু তাহার উল্লেখ 
হইবামাত্র লোকটা সমাজের বশে আসিল । যে দোষে লিপু হইয়াছিল তাহা 
ত্যাগ করিল এবং অনেক ত্রাঙ্গণ ভোজন করাইয় সমাজে সমন্বয়ীকুত হইল। 

সম্প্রতি একটা স্থানে দেখিলাম, অতি দুঙ্গম্্মা কোন এক বাক্তিকে একটা 
নিমন্ত্রণে বাদ দেওয়া হইল । অমনি সে ব্যক্তি কোন পদশালী একটা বাবুজীর 
আশ্রক্স গ্রহণ করিল। তিনিও এ নিমন্ত্রণে গেলেন না, একটা নৃতন দল বাধিয়] 
 ছষ্ট বাক্তিকে সমাজদণ্ড হইতে রক্ষা করিলেন_সে আর এক ঘরে হইল 
না। গ্রামে দলাদলি বাধিয়া রহিল। 

এইরূপে যে দলাঁদলি হয় তাহাতে সমাঁজক্কৃত দণ্ড কার্যকারী হইভে 
পারে না । কিন্ত রূপ কাণ্ড বহুস্থলে ঘটে না । আর যিনি ওরূপে দলাদলি 
বাধান তাহাকেও অনেক বায় ব্যসন করিতে হয়, সুতরাং সমাজরুত দণ্ডের 
যে একেবারেই কোন ফল ভোগ করেন না তাহাও নহে। 

একজন চাকুরে প্রবাস হইতে স্বগ্রামে আসিয়া আপনি যে অনেক টাকা 
রোজগার করিয়া আসিয়াছেন তাহার জীক করিতেন। কিন্তকথন কাহাকেও 
কিছু দান করিতেন না, মুষ্টিভিক্ষাও না । গ্রামবাসীর! তাহার বাটীতে গ্রাতিম। 
ফেলিয়াছিল । তিনি প্রতিমার পুজা! করিলেন না; কাটিয়া জলে ফেলিয়! 
দিলেন। গ্রামস্থের বাবুকে একঘরে করিয়া! রাখিল। তাহার নিষ্কৃতি হইল 
না। তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়। বাস করিলেন। 

একজন ব্রাহ্মণপপ্তিত কোন অযাজ্যজাতীয় লোকের দান গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এ ব্রাহ্মণপপ্ডিতটার অনেকগুলি ঘ্রান্মণ জমান ছিল । সেই যজমান- 
দিগের মধ্যে একজন অপর একজনের সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়া বলি- 
লেঞ্--“শিরোমণি ত আপনারও পুরোহিত আমারও পুরোহিত। উনি 
অমুকের স্থানে তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে দানগ্রহণ করিয়াছেন এই জন্য আমাদের 

উহাকে ত্যাগ কর! উচিত” | অপর ব্যক্তি বলিলেন-_“শিরোমণিকে আমরা 

বার্ষিক কত দিয়া থাকি, দেখা যাউক । যদি উহার সপরিবার ভরণ পোম্বণের 
উপযোগী দিয়া থাকি এমত হয়, তবে উনি লৌভপরবশ হইয়াই অমুবে র 
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স্থানে দানগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ হইবে, এবং আমরা উহাকে অবস্থাই 
ত্যাগ করিব। কিন্তু যদি আমর! উহাকে দপরিবার ভরণ পোষণোপযোগী 
টাকা ন! দি, তবে ব্রাহ্মণের তেমন দোষ ধরিতে পারি না। কারণ উহারও 
উদরান্নের উপায় করা আবগ্তক।” এই কথা বিবেচনাসিত্ধ বোধ হইল। 
শিরোমণির ব্রাহ্মণ যজমানেরা মিলিয়া তাহার আয় বর্ধিত করিয়া দিয়া 
অধাজ্য লোকের স্থানে দানগ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন । কিন্ত শিরোমণি 
লোভসম্বরণ না করিতে পারিয়া পুনর্বার অযথা! লোকের দান গ্রহণ করিলেন, 
ব্রাহ্মণ যজমানেরাও তাহাকে ত্যাগ করিলেন। তিনি ঠেকো হইয়া রহিলেন। 

অনেকে মনে করেন যে সমাজের শাসনে আর কোন বলই নাই। সেটা 
প্রকৃত কথা নহে। যদি বঙ্গীয় সাজে কোন বল ন। থাকিত, তাহা হইলে 
এতদিনে দেশের সকল লোকে ই মদ্যপ হইয়া! উঠিত। মগ্প!ন পূর্ববাপেক্ষায় 
বাড়িয়াছে বটে, কিন্ত এখনও কেহ পল্লীগ্রামে প্রকাশ্ুভাবে মগ্ধপান করিতে 
পায় না। এখনও মগ্পারীর প্রতি একট দ্বণা সকল লোকেরই মনে মনে 
আছে। তবে ভারতবর্ষের অপরাপর ভাগ অপেক্ষা বাঙ্গালায় পানদোষের 
বুদ্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; এবং &ঁ দোষ যতটুকু বাড়িয়াছে, সমাজ শাসনের 
বল অবশ্তই ততটুকু কমিয়াছে। 


জাতিভেদ । 


অগ্ট কোষ্টিকে ইউরোপীয়েরা “সমাজ বিজ্ঞান” শাস্ত্রের স্থষ্টিকর্তা বলিয়া 
বর্ণন করেন। তিনি মনে মনে মনুষ্য সমাজের একটা আদর্শ কল্পনা করিয়া 
বলিয়া গিয়াছেন যে, উহাতে (১) যাজক বা উপদেষ্টু সম্প্রদায় (২) শাসন 
কর্তু বা রাজপুরুষ সম্প্রদায় এবং (৩) ক্কষি বাণিজ্য শিল্পা্দি নির্ব্বাহকারী 
সাধারণ গ্রজ! সম্প্রদায়, এই তিনটী সম্প্রদায় থাকা আবশ্তক। তিনি উল্লিখিত 
তিনটা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমটাকে অর্থাৎ যাজক সম্প্রদায়কে ব্যবস্থা-প্রণয়নের 
ও শাসন কার্য্যোপদেশের এবং কৃষি প্রভৃতি সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রদান 
করিবার ভার দিয়াছেন। এইরপ সর্ব্ুশ প্রতৃত্ব প্রদান করিয়া বলিয়াছেন 
ঘে যাজকবর্গ কখনই ধনসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে না, প্রত্যুত সমাজাত্তর্গত 
অপর সম্প্রদায়ের প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করিবে । তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে 
তৃতীয় সম্প্রদারসন্ভুক্ত লোকেরা স্ব স্ব পিতৃ ব্যবসায়ই শিখিবে।$ধিনি এইরূপ 
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আদর্শ সম্প্রদায়ের কনা করিয়া ইউরোপীয় জাতিদিগকে উহার অঙ্গরূপ 
করিয়! আপনাপন সমাজ সংঘটনে অন্রোধ এবং উত্তেজন! করিয়া গিক্াছেন, 
তিনি বনু প্রাচীন কালের লোক নহেন, তীহার সাক্ষাৎ শিল্কু সন্বন্বীয় অনেক 
লোৌক এখন পর্ধ্যস্ত জীবিত আছেন এবং তিনি স্বস্নং একব্রিংশ বর্ষ * হইল 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । ইনি যে তাদৃশ আদর্শের অঙ্গযায়ী সমাজ গঠন করিতে 
উপদেশ দেন তাহার কারণ স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়া! গিয়াছেন। ইউরোপীয়রা 
বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে; উহারা একাস্ত বিব্রত উত্তাক্ত এবং স্বাস্থ্াহীন 
হইয়াছে--উহ্বা্িগের সমাজ বন্ধন স্ঘটিত না হইলে, উহাদিগের কোন 
স্থথশাস্তি হইবে ন! এবং উহার! দিন দিন বিপথে যাইয়া! ক্রমেই অধন্্ীচারী 
হইয়া বিনষ্ট হইবে। 

এখন মনে কর, কোম্টির আদর্শে গঠিত একটী অতুাত্কৃষ্ট মনুষ্য সমাজ 
কোন কারণে শ্বদেশ বিচ্যুত হইয়া অপর একটা দেশে তথায় আপনাদের 
অপেক্ষা রূপে গুণে অনেক অপকুষ্ট এমন বিপক্ষজাতীয় লোকের মধ্যে লব্ধ- 
প্রবেশ হইল। বিপক্ষের! যুদ্ধ করিয়! বিজিত হইল । সমাজের শীর্ষ স্থানীয় 
যাঁজকেরা কি করিবেন? নিজ সমাজের এবং এ বিজিত দুর্বৃত্ত লোকদিগের 
হিতকামনায় তাহাদিগকে এক গ্রকার কোমল দাসত্বে নিযুক্ত করিবেন ; 
বহু বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ না রাখিয়া বিজিত লোকদিগের কন্তাগণের 
পাণি গ্রহণে সম্মতি দিবেন এবং অন্গুলোমবিবাহ দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জন্মাইয়া 
সেই সঙ্কর জাতীয়দিগকে বিবিধ শিল্পকার্ধ্য শিখাইবেন। যে অন্থলোম সঙ্কর 
যত উৎকৃষ্ট সে তদনুযাঁয়ী উৎকৃষ্ট শিল্প ব্যবসায়াদি শিক্ষা করিতে থাকিবে এবং 
পৈত্রিক ব্যবসায় শিক্ষা করায় লোকের স্থুবিধা অধিক হয় বলিয়া এবং 
আপনাদের সমাজে ধরূপ আদর্শ আছে বলিয়া, সঙ্কর বর্ণ সমুত্ত জনগণ 
পৃথক পৃথক ব।বসায়ী এবং পৃথক পৃথক সম্প্রদায় সভভৃক্ত হইয়া উঠিবে। 

ভারতবর্ষে অবিকল এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়। গিয়াছে। কোম্টীর আদর্শ- 
ভুক্ত যাঞ্জক প্রধান ব্রিধাবিভক্ত সমাজ আর্ধ্যদিগের। ভারতবর্ষে আসিয়! আদিম 
অধিবাসীদিগের সংশ্রবে দাসনিয়োগ এবং বর্ণদস্কর উৎপাদনপূর্ববক চতুর্থ 
সম্প্রদায়, শুদ্র জাতি এবং তদস্তনিবিষ্ট বহুশাখা প্রশাখা জন্মাইয়াছে। অবশ্ঠ 
কোন বিশিষ্ট প্রবল কারণ বশতঃই শুদ্র একেবারে আর্ধ্য-সমাজের তৃতীয় সম্প্র- 
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দায় বৈশাদিগের অন্তিবিষ্ট হইয়া যায় নাই এবং যতদিন লে কারণ বিদ্যমান 


থাকিবে, ততদিন বৈশ্ত্দিগের মধ্যে শূদ্রের অস্তমিবেশ হইতে পারিবে না। 
কিন্থ তাদৃশ অন্তনিবেশ যে কালক্রমে অবগ্রস্তাবী এবং উহাদিগের পার্থক্য 


রক্ষা করিবার কারণ যে বহুদিন হইতে হীনবল হইতেছে তাহা বুদ্ধদেবের 
এবং তৎপরবর্তী অনেকানেক মহাঁপুরুষের উদ্ভধম হইতেই বুবিতে পারা 
যায় | বুদ্ধদেব, মহাত্মা নানক, কবীর, চৈতন্ত মহাপ্রভু, ইহারা সকলেই 
হিন্দু সমাজের অন্তভতি জাতিভেদ উঠাইস্স! দিখার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন-_ 
সাম্যধন্মী মুসলমানেরা ও পুনঃ পুনঃ এ চেষ্টা করিয়াছে__কিন্ত কেহই কৃতকার্য 
হয় নাই। কেন হয় নাই-_কোন প্রধলতর শক্তি এ সকল চেষ্টাকে বিফল 
করিয়াছে সন্দেহ নাই। স্বন্নদর্শীরা বলিবেন সেই শক্তি ব্রাহ্গণ-মগ্ডলীর 
বিপক্ষতা। কিন্ত এ্রতিহাসিক বৃহদ্বযাপাঁর সকল প্রাতিক শক্তিরই কাধ্য-_ 
ব্যক্তিবিশেষের ব1 সম্প্রদায় বিশেষের বিপক্ষতা বা স্বপক্ষতা ওব্ূপ কার্য্ের 
সাধক হয় না। বিশেষত: বৌদ্ধদিগের প্রাছুর্ভাব কালে ব্রাঙ্মণেরাও একবারে 
মাটি হইয়! গিয়াছিল। বুদ্ধরাজধানী পাটলিপুত্র নগরের সন্নিহিত বিহার 
প্রদেশেরত জাতি বিচার রহিতই হুইয়। গিয়াছিল। যি জাতি-ভেদেের কোন 
নৈসর্গিক কারণ ন! থাকিত তবে কি উহা! কেবল ব্রা্মণদিগের চেষ্টায় আর 
পুনজ্জীবিত হুইয়া উঠিতে পারিত ? তাহার পর দেখ পঞ্জাব প্রদেশ । ওখানে 
মুদলমানের বল যার পর নাই বাড়িয়াছিল__এতদূর বাড়িয্াছিল যে ওখানে 
হিন্দুমতবাদ এবং মুসলমান মতবাদ উভয়ে সংশ্লিষ্ট হইয়া যে শিখ মতবাদ 
উঠিল তাহাতেও জাতিভেদ প্রণালী স্থান পাইল না। কিন্তু ক্রমে পঞ্জাবী- 
দিগের মধ্যে “নমাজী সিং” “রংরেটী সিং এইরূপ অনেক শিখ জাতি উঠি- 
য়াছে__এবং মুমলমানদিগেরও মধ্যে একটু জাতিভেদ প্রথ প্রবিষ্ট হইয়! 
গিয়াছে । একটা বিবরণ শুন। আমি কোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে একটা 
স্ত্রী নম্ম্যাল বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম ।- ছাত্রীদিগের মধ্যে একটী বিশেষ 
অঙ্গসৌন্টবসম্পন্না স্রীলোককে দেখিয়। তাহার জাতি কি জিজ্ঞাসা করিলে 
শুনিলাম সে “রাজপুত মুসলমান” ! “রাজপুত মুসলমান কি? “ইহার 
পুর্বপুরুষেরা রাজপুত ছিলেন এবং মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু 
আপনাদের সদৃশ অপর রাজপুত মুসলমানের সহিত উহাদের বিবাহাদি নির্ব্বা- 
হিত হয়, অপর মুসলমানের সহিত হয় না।” “এরূপ কতদিন চলিতেছে”"?--. 
মুসলমান হইয়া অবধি ছয় সাত পুরুষ” গ্অন্থান্ত মুসলমানের মধ্যে কি 
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এইরূপ নিরম আছে?” প্রায় সকল ভাল ভাল ঘরেই আছে। লালা 
মুসলমানের! এবং ক্ষত্রিয় মুসলমানের প্রায়ই স্ব স্ব ঘর বাছিয়া বিবাহ করে-- 
জাঠ টাঠেরা তাহ! বড় একট! করে না” । 

বাঙ্গালাক় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যও যে কতকটা গ্রর্ূপে জাতি বিচার 
করিয়! বিবাহের ব্যবস্থা চলে তাহ! যিনি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিতে 
পারিবেন। আর কৃত খৃষ্টানদিগের মধ্যেও যে ওরূপ বিচার একেবারে নাই 
তাহাও নয়। এই সকল স্থলে জাতি-ভেদ দেখা দেয় কেন? উহার প্রকৃত 
কারণ এই যে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে বূপগুণের প্রভেদ অনন্যজাতি- 
সাধারণ। জাতিভেদের প্রকৃত অর্থ বৈবাহিক সমন্বন্ধের পার্থকা মাত্র, ভোজনা- 
দিতে যে ভেদ করা! হইয়াছে তাহার মুখ্য উদ্দেগ্ত বৈবাহিক পার্থক্য বজায় 
বাখা। যদি ভারতবাসীদিগের মধ্য রূপ গুণের যত পার্থক্য এখনও লক্ষিত 
হয় তাহা অপেক্ষা অনেক ন্যুন হইয়া যায়, তবে অবগ্তই জাতিভেদ প্রথা 
তিরোহিত হইবে । এখনও লোকের মুখে শুনা যায়--“কায়েত বামুনের 
চেহার! 1” অর্থাৎ অপরাপর জাতীয়দিগের অপেক্ষা এ দুই জাঠীয়ের সৌনর্ধয 
এবং শ্রী অধিক | যখন বিভিন্ন জাতীয়দিগের মধো এত অন্তরতা না থাকিবে 
তখন জাতিভেদও থাকিবে না । তবে বুদ্ধ নানকাদি মহাত্মাগণ এ জাতিভেদ 
উঠাইতে গিয়াছিলেন কেন? তাহার উত্তর এই-_ধর্মাজ্ঞেরাও দূরদর্শী, 
নীতিজ্ঞেরাও দূরদর্শী, কিন্ত ধর্মঙ্রদিগের দূরদর্শন ভাবাত্মকতানূলক, নীতিজ্ঞ- 
দিগের যুক্তিমূলক-_ভাবাত্মকত1 কালাকাল বিচার করে না। এই সকল কথা 
শুনিয়া যদি কোন অর্বাচীন বিচারসথ বলেন যে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া বিভিন্ন 
জাতীয়ের মধ্যে কন্যার আদান প্রদান করিলেত আকারগতভেদ সত্বরেই মিটিয়! 
আইসে, তাহার কপার অনেক উত্তর আছে-__কিন্ত এইমাত্র ঝলিলেই পর্যাপ্ত 
হইবে যে ওরূপ কাণ্ড নর নারীদিগের এবং জন্ত মাত্রেরই অস্বাভাবিক । 

জাতিভেদ সম্বন্ধে আর কয়েকটা কণা বলা আবশ্তক। ইহার অতান্তর 
ভাগে কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ এবং গুণ আছে । 

(১) বিজ্জিত জাতীর লোকের মধ্যে সহজেই আত্মগৌরব নষ্ট হইয়া যাঁয়। 

(২) সকল বর্ণের লোৌকেই একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহার অপেক্ষা 
আপনাদিগকে নিকৃষ্ট বলিম্ন! মনে করে না । 

(৩) জাতিভেদ থাকায় ধনের গৌরব নিতান্ত বুদ্ধি হইতে পার না। 

৯ 
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(৪) জাতিভেদ থাকায় জনগণ আপনাপন অভিলাানুযায়ী ব্যবসায় 
অবলম্বন করিতে পাগ্স না বলিয়া একটা শেখা কথা কাহার কাহার মুখে 
শুন! যায়, সেটা কিছুই নয় ৷ বৌদ্ধবাদ প্রবল হইবার পর অবধি এক যাজকতা 
ভিন্ন অপর সকল ব্যবপায়ই সকলের পক্ষে খোলা হুইয্না গিয়াছে । শিক্ষকতা! 
পর্যান্ত শূ্রের অধিকারে আসিয়াছে । 

(৫) জাতিভেদ থাকায় ভারতবর্ষের সমুদ্রয় শিল্পকার্ধ্য বহু পূর্ববকাল... 
হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল । ঢাকার স্থত্রবন্ত্র, কটকের গহনা, 
দাক্ষিণাত্যের ভূ তপূ্্ব ভাস্করীগ্ কার্ধা সমস্ত পৃথিবীতে তুলনারহিত। এরূপ 
কারুকার্য হিন্দু সমাজ বন্ধনের গুণেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । তবে ইউরোপীয় 
পথ ভিন্ন উন্নতির অন্য পথ নাই যাহারা মনে করেন তাহাদের কথা স্বতন্ব। 
তাহারা এ দেশের কিছুই যথাযথ মনে করেন না । একজন মান্্রীজী সিবিলিয়ান 
আমাকে বলিয়াছিলেন, “শ্রমবিভাগের নিয়ম ভারতবর্ষে খুব পুর্ববকাল হইতে 
চলিয়৷ আসিতেছে সতা, কিন্তু লোকের অকম্শণাতা দোষে তাহাতেও কোন 
ফল দর্শে নাই ।”-_-“কেন? তোমাদের কুস্তকারের৷ ত পুরুযানুক্রমে হাড়ি, 
কলসী গড়িতেছে।” “ছিছি। উহাদিগের “সিবস'বাস” (5৮155 ৪৪৯০) গড়া 
উচিত ছিল ।” “সিবর্পবাস কি প্রতাহ গড়িবার এবং ফেলিয়। দিবার জন্ত 
হইতে পারে ?” 

(৬) জাতিভেদ প্রচলিত থাকায়, হিন্দু সমাজ ভারতবর্ষের অপরাপর 
সমাব্কে আপনার অস্ুনিবষ্ট করিবার বিশেষ সুবিধাই পাইয়াছে, সুতরাং 
পরেও পাইবে । একেবারে ভিন্ন সাজের লোককে লইয়া! তাহাদিগের সহিত 
আহার ব্যবহারাদির প্রচলন করা কঠিন । উহার্দিগকে সমাজান্তর্গত একটা 
স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণা কর! তত কঠিন নয় । আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি 
হিন্দুসমাজের সজীববৎ ব্যবহার দেখ। সাওতালেরা হিন্দু হইয়া যাইতেছে 
এবং যেখানে সংখ্যায় অধিক হইতেছে তথায় “খারবার” নামে অভিহিত 
হইয়া জল আচবণীয় হইতেছে । মেকেরাও অনেকে এরূপে জল আচরণীল়্ 
হইয়! উঠিগ্নাছে। পক্ষান্তরে, শিখেরা হিন্দুধশ্মর ত্যাগী, কিন্তু উহারাও ক্রমে 
আপনাদিগকে নানকপন্থী হিন্দু বলিতেছে। কবীরপন্থীরা এবং দ্বাঢুপন্থীরা 
আপনাদিগকে হিন্দু সমাজান্তর্গত মনে করে। বাঙ্গালায় জাতিভেদ ত্যাগ 
স্বীকার করিয়াও একটা বৈষ্ণব জাতি জন্মিযা গিয়াছে। 

. মালদহ গলায় কোন মুসলমানের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। 
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কথোপকথনে জাঁনিলাম, তিনি নিরামিষভোজী | দেখিলাম, তিনি আবু 
.ৰকর প্রভৃতি খলিফাদিগের মধ্যে একঞজ্জনেরও নাম জানেন না, কিন্ত 
যুধিট্টিরাদি পঞ্চ গাঁগবের নাম জানেন । তিনি বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে 
যেমন নানা! জাতি আছে না, আমরা মুসলমানেরাও সেইরূপ একটা জাতি। 
মালদহ, রাজসাহী, দিনাদ্গপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি জিলার সন্ত্ান্ত হিন্দুদিগের 
বাটীতে অনেকানেক মুসলমান চাকর থাকে, এবং যদিও তাহাদিগের জল 
আচরণ না হউক" ছুগ্ধ আচরণ হয় । অনেক মুসলমান গোমাংস খাও কি, 
জিজ্ঞাসা করিলে দন্তদ্ব'রা জিহ্বা কাটিয়। ঘ্ণ! প্রকাশ করেন। ওয়াহাবি 
মতবাদের অভ্যখখানের পর এ ভাব যেন কিছু কমিয়! গিয়াছে । আর কোন 
কোন ইংরাক্গ হাকিমেরাও যেন হিন্দুরপ্রতি মুসলমানের বিরোধ একটু রক্ষা 
করিয়া চলিতেছেন বলিয়াই কোথাও কোথাও সন্দেহ হয়। কিন্থ ও সব 
চেষ্টা বিফল হইবে। | 


বাঙ্গালী সমাজ। 


শাস্তিপ্রবণ হিন্দু সমাজ স্থুথাভিলাধী ইংরাজকে আপনার শিরোদেশে 
ধারণ করিয়াছে । নিবৃত্িমার্গে দীক্ষিত জনগণ প্রবৃভ্ভি-মার্গান্সারী লোককে 
আপনার আদর্শ স্থলে প্রাপ্ত. হইয়াছে । উচ্চাধিকারী নিকষ্ঠাধিকারীর বশে 
আসিয়াছে । অন্ত্র্শী বাহাদর্শীর স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিতেছে । এই অতি 
বিপুল সমাজ সংঘর্ষের ফল কি হইতেছে, তাহা বাঙ্গালী সমাঙ্জটার বর্তমান 
অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে অতি নুষ্পষ্টূপেই বোধগম্য হইবে -এবং পরেও 
কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহারও অনেক দূর অন্কমান করা যাইতে পারিবে । 
কারণ, ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালীতেই ইংরান্র প্রাধান্ত 
অধিককাল বদ্ধমূল এবং বিস্তৃত হইয়াছে; বাঙ্গালীদিগের অভ্যন্তরে ইংরাজী 
রীতিনীতি দূরতর প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং বাঙ্গালীদিগের মধ্যেই ইংরাজী 
বিগ্ভার বহুল প্রচার হইয়াছে । তত্তিন্ন বঙ্গদেশের মধ্যেই আর্ধ্যাবর্ত এবং 
দাক্ষিণাতা উভয় ভাগের প্রকৃতি এমন স্থন্দররূপে সম্মিলিত যে, এখানে যেরূপ 
যেরূপ ঘটিয়াছে, সমস্ত ভারতবর্ষে ই সেইরূপ ব্যাপার ঘটিবে, এরূপ মনে কর! 
যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। আধ্যাবর্তে উচ্চজাতীয় এবং নিকৃষ্টজাতীয় লোক- 
দিগের মধ্যে আকার বৈসাদৃশ্ঠ কম, দাক্গিণাত্যে বেশী; বাঙ্গালায় কমও 
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বটে, বেশীও বটে, অর্থাৎ এখানে উচ্চজাতীয় এবং অস্ত্যজ এতছ্ভয়ের মধ্যবর্তী 
এমন কতকগুলি জাতি জন্মিয়া আছে, যাহাদের সহিত ব্রাহ্মণাদির বৈসাদৃশ্ত 
অনধিক অর্থাৎ আধ্যাবর্তের স্তায়; কিন্তু নিতান্ত অন্ত্যজদিগের সহিত 
বৈসাদৃশ্ত অধিক অর্থাৎ দাক্ষিণাতোর স্তায়। এই সকল কারণে এবং আমি 
নিজে এই সমাজের লোক এবং যদি কেহ আমার লেখা পড়েন তবে এই 
সমাজের লোকেই পড়িবেন, ইহা মনে করিয়া বাঙ্গালী সমাজ সম্বন্ধে যাহ! 
বলা আবশ্তক বোধ হয়, তাহাই বলিব। 

বাঙ্গালী জাতি অপরাপর আর্ধ্যাবর্তবাসীর স্তায় আর্ধ্যপ্রধান। সেই 
প্রধানতম উপাদানের সহিত অনেকটা কোলেরীয় কতকট! দ্রাবিড়ী এবং 
কিছু পরিমাণ তাতাবীয় মিশ্রিত হইয়! আছে। বাঙ্গালার মুসলমানেরা কোন 
নুতন উপাদান নহে | কোলেরীয়রা কোন অতি পূর্বকালে প্রাগ্জ্যোতিষ 
বা আপাম প্রদেশ ভেদ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে ছোটনাগপুর পথ্যস্ত 
বিস্তৃত হইয়াছিল । দ্রাবিড়ীয়রা দক্ষিণ পূর্ববদিক হইতে, কাহার কাহার মতে 
সমুদ্র পথে বঙ্গোপসাগর দিয়া, উড়্িষ্যযার দক্ষিণ সীম| হইতে উত্তর-পশ্চিমাভি- 
মুখে উঠিয়াছিল। তাতারীয়রা ব্রহ্মদেশ হইতে কতক আসামের ভিতর দিয় 
কতক মণিপুর প্রদেশের পাহাড় উপচিয়! প্রবেশ করিয়াছিল। আর্যেরা উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে গঞঙ্গ। প্রবাহের অনুক্রমে আসিয়া উল্লিখিত তিনটা বিভিন্ন 
স্তরের উপর বিস্তৃত হইয়াছিলেন। এই বহু পুর্বগত ব্যাপার এখনও সম্পূর্ণ- 
রূপে বিরত হয় নাই ) কোলেরীয়দিগের আর কোন চিহু বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব 
কি মধ্য ভাগে দৃ্ট হয় না, এবং পশ্চিম ভাগেও অতি অল্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় বটে, 
কিন্তু দ্রাবিড়ীয় সাঁওতালেরা এখনও হাজারিবাগ, সাওতাল পরগণা, রাজ- 
মহল প্রদেশ দিয় উত্তর পূর্রবাভিমুখে চলিতেছে দেখা যায়, আর আসামের 
ভিতরে এবং খসিয়া পর্বতাদিতে পূর্ববদিক হইতে নূতন নূতন পার্বতী 
লোকের সঞ্চার এখনও হইয়া থাকে । উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আর্ধ্য 
সঞ্চারেরও এখন সমাক্‌ নিবৃত্তি হয় নাই। ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, 
বীরভূম প্রভৃতি পশ্চিমদিগৃবর্তী জেলাগুলিতে এখনও বিহার এবং উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে নৃতন লোক আসিতেছে এবং বাস করিতেছে । পনর যোল 
বৎসর পূর্বে প সকল জেলার কোন মেলা স্থানে গিয়া খাস তদ্দেশীয় লোক 
যত দেখিতে পাওয়া যাইত এখন আর তত পাওয়া যায় না-_এখন হিন্দুস্থানী 
আকারের লোক বাড়িয়াছে। এখন সাঁওতাল নাচে আর খাস-সাওতাল 
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তেমন অধিক গাকে ন! | কি সাঁওতাল পরগণার ভিতরে কি মৌরভঞ্জে অর্থাৎ 
সমস্ত সাওতাল-ভূমির পার্খ্দেশে যে স্ত্রীপুরুষ সাঁওতাল বলিয়া নাচে উপস্থিত 
হয়, তাহার পনর আনা লোক মিশ্র জাতীয়। অবিমিশ্র সাঁওতাল নয়। 
ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! বলেন যে, কোন দেশের উপরিভাগ যেরূপ স্তরে স্তরে 
বিস্তস্ত হইয়া থাকে, তাহার হেতুনির্দেশ করিবার নিমিত্ত পূর্বগত কোন 
অদ্ভুত শক্তির কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, বর্তমান যে সকল শক্তি কাধ্য 
করিতেছে সেইগুলিই অধিক কাল ব্যাপিয়! কার্য্যকারী হইয়াছে মনে করি- 
লেই প্ররুত সিদ্ধান্ত স্থির হয়। ভূমিভাগের স্তর সম্বদ্ধেও যে কথা, আর 
ভূমিনিবাসী মনুষ্যদিগের সধ্বঞ্ধেও সেই কথা। যে ব্যাপার আজি হইতেছে 
দেখিতেছ, তাহাই পূর্ববাবধি হইয়া আসিয়াছে মনে করিলেই বর্তমান অবস্থা 
কিরূপে জন্সিল তাহা সহজেই বোধগমা হয়। আজি দক্ষিণ ভাগলপুরে, 
সাঁওতাল পরগণায়, মৌরভঞ্জে যাহা হইতেছে দেখিতেছি, পূর্বেও তাহাই 
হইয়া গিয়াছে । পশ্চিমাঞ্চল হইতে আর্ধাসম্ৃত জনগণ আসিয়া এই সকল 
অঞ্চলের লোকের সহিত মিশিয়া গিয়াছে_ ব্রাঙ্ণেরাই অপেক্ষাকৃত অল্প 
পরিমাণে মিশিয়াছেন। 

বাঙ্গাল! ভাষাটা কেমন করিয়া জন্মিল, সেই কথা লইয়৷ আমাদিগের 
কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি কিছু মতামত প্রকাশ এবং বাদান্রুবাদ করিয়া- 
ছেন। আমি যে সকল স্থানের নাম করিলাম সেই সকল স্থানের কথ! 
শুনিলেই একেবারে বাঙ্গালা ভাষার স্ৃতিকাগারটা দেখা যায়। এ সকল 
স্থানে হিন্দি ভাঙ্গিয়া বায়, দেশীয় কথাও ঠিক থাকে না-_একটু দূরে হইতে 
শুনিলে যেন বাঙ্গালা ভাষার স্বরই শুনিতেছি বলিয়া বোধ হয়। ক্রিয়াপদ 
গুলিই প্রথমে বাঙ্গালার ধরণে ভাঙ্গে । ভাষ৷ স্থষ্টিও ক্রিয়াপদ লইয়াই হয়। 

আর একটা ব্যাপারও বাঙ্গালার প্রতান্ত দেশ মাত্রেই লক্ষিত হয়। কি 
কাছাড়ী কি খসিয়াদিগের মধ্যে, কি আসামে, কি ছোটনাগপুর প্রদেশে, কি 
ভাগলপুরে সর্বত্রই পণ্ড পক্ষ্যাদি বলি প্রদান দ্বারা কোন না ন্থোন দেবীর 
পুজা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেবীর নাম এবং 
ব্বপ ভিন্ন হয় বটে, কিন্তু পৃঙ্জার পদার্থ টা পুংদেবতা নয়, স্ত্রীদেবতা এবং পুজার 
অতি প্রধান অঙ্গ জীব হনন, এ ছুইটী বিষয়ে সকলেরই মিল আছে । এমন 
কি ভূটীয় সিকিমী প্রভৃতি পার্বতীয় জাতিরা বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ করিয়াও বিবিধ 
বর্ণের এবং বহু পরিমাণ হস্ত সমস্থিত বুদ্ধশক্তি সকল স্বীকার করিয়া থাকে । 
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বাস্তবিক আর্ধ্যাবর্তের অপর সকল ভাগের অপেক্ষা, বাঙ্গাল! দেশেই শক্তির 
পৃজ! বিশেষ প্রবল । বাঙ্গালার বৈষ্ণবের1 এবং মধ্বাচারী ক্ৃুষ্ণতক্তেরা কেহই 
সীতা অথবা কোন কৃষ্ণশক্তিকে রাম বা কৃষ্ণ অপেক্ষ। প্রাধান্ত প্রদান করেন 
না, কিন্ত বাঙ্গালার নিমায়ৎ বৈষণবেরা শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণের উপরেও প্রাধান্য 
দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ নিমাইৎ বৈষ্ণবদিগের মতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রু 
শ্রীরাধিকা স্বয্ং এবং সেই জগ্তই একান্ত ক্ুষ্ণপ্রেমময় শরীর । চৈতন্ত চরিতা- 
মৃতেরও অভ্যন্তরীণ ভাব এরূপ । বেদের উপান্ত ক্রহ্ধ ব্লীবলিঙ্গ শব্ব। কিন্তু 
বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বিষু, কুদ্রাদি সকলেই পুরুষ । বেদে উপান্ত স্ত্রীদেবতা! 
নাই বলিলেই হয় । “শোভমান! হৈমবতীর” কথ! আছে, “শ্রমইব রূপ ধারিণী 
উধার” কথা৷ আছে, “হিরণ্যবর্ণা হরিনী লক্ষ্মীর” নাম আছে, কিন্তু উহার! 
দেবতা বলিয়া বিশিষ্টরূপে উল্লিখিত নহেন। কিন্তু বঙ্গদেশে, কি আর্ধ্যদিগের 
মধ্যে কি প্রত্যন্তবাঁসী বৌদ্ধদিগের মধ্যে কি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের মধ্যে 
সাক্ষাৎ বা! পরম্পর! সম্বন্ধে শক্তি সেবারই বিশেষ সমাদর এবং গৌরব । এই 
কারণে এখানে ধর্মশান্ত্রগুলি শক্তি-সাধন-প্রধান ততন্তবশাস্ত্রের আকার ধারণ 
করিয়া আছে এবং এখানে সাংখ্যদর্শনের মত বিপর্যস্ত হইয়! যাওয়াতে অর্থাৎ 

₹খ্যোক্ত চিন্ময় পুরুষ তন্বশান্ত্রে জড়ময় এবং সাংখ্যোক্ত জড়প্রকৃতি তন্ত্রশান্ত্ে 
চিন্ময়ী হওয়াতে, বঙ্গদেশে সাংখ্য-দর্শনের সমাদর ন্যুন হইয়া গিয়াছে । এইবূপে 
সাংখ্যদর্শনের সমাদর অল্প হওয়াতেই বোধ হয় যে,স্ঠায়দর্শন এপ্রদেশে অধিক 
সমাদৃত হইয়াছে । স্তায় দর্শনে পরমাণুবাদই প্রবল, পুরুষ প্রকৃতি লইয়া কোন 
বিচার'নাই। কিন্ত আধ্যজাতীয় লোকের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বরূপ যে অহ্ৈতবাদ 
তাহাও বঙ্গদেশে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । তন্ত্রেরও চরম কথ বেদান্ত দর্শনের চরম 
কথা হইতে অভিন্ন। বঙ্গদেশের বেদ আগম বা! তন্ত্শাস্্ব । তন্ত্রশাস্ত্রে দীক্ষার 
বাবস্থা আছে এবং সেই দীক্ষা! গ্রহণে সকল জাতীয় লোকের সমান অধিকার 
উক্ত হইয়াছে। তন্ভিত্ন, ত্শাস্ত্রে ভৈরবী চক্র প্রভৃতি এরূপ সকল সাধন-সমি- 
তির উল্লেখ আছে যাহাতে বর্ণভেদের বিচার নিষিদ্ধ । এই সকল লক্ষণে বোঁধ 
হয় যে, বৌদ্ধপ্রবর্তিত সমীকরণ ব্যাপার কিয়ৎপরিমাণে তন্তশান্ত্ কর্তৃক আর্ধ্য- 
প্রণালীর অন্তনিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের এবং সাধন- 
প্রণালীর বৃদ্ধি হওয়াতে বৈদ্দিক যজ্ঞবিধির বিধান সকল বিলুপ্ত প্রায় হইফ়়াছিল। 





দ্বিতীয় ভাগ । ৭৯ 


সাময়িক পরিবর্ত। 

সেই অতি পূর্বে বৈদিক কালে হিন্দু সমাজ যেরূপ ছিল আজিও সেই 
ভাবাপন্নই আছে, এ কথ পূর্বে পূর্বে কেহ কেহ বলিতেন বটে, এখন আর 
কেহ বলেন ন1। প্রথমে বেদ ত্রয়ী ছিল, চারিটা বেদই ছিল ন1। পরে অঙ্গিরা 
খধি (অবশ্থ স্বপ়্তু ব্রহ্মার স্থানে শিক্ষা! করিয়া ) নিজ পুত্র অথর্বনকে চতুর্থ 
বেদটার শিক্ষা দান করেন । অথর্ব বেদের সময়ে চতুর্থ বর্ণ শৃড্রের বিশিষ্টরূপেই . 
উৎপত্তি হইয়! গিয়াছে এবং আদিম অধিবাসীদিগের অনেকানেক দেবতা আর 
তাহাদিগের কর্ম কাণ্ড এ বেদের মধ্যে অভিচারাদি ক্রিয়া রূপে পরিণত হুই- 
য়াছে এবং ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের বিশেষ বাহুল্য হইয়াছে | এই প্রথম পরিবর্ত। 

সমাজ শান্তা এবং যুন্ধকর্তা দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে যে অতি ঘোরতর বিবাদ 
উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় এই সময়ে। অঙ্গিরা বংশীয় পরশুরাম 
ক্ষত্রিয় কুলের দমনকারী । এ বংশীয় গাধিরাঁজ পুত্র বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ খষির 
বিছেষ্টা--এইরূপ পৌরাণিক উপাখ্যান সকল দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে প্রথম 
বিচ্ছেদের সুস্পষ্ট নির্দেশ করে এবং সেই বিচ্ছেদ জন্য যাজন এবং যুদ্ধ ব্যবসায় 
সর্ধতোভাবে বিভিন্ন হইয়া! দাড়ায় । এই দ্বিতীয় পরিবর্ত। 

ইহার পর মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণাদির আচার ব্যবহারের সুদুবন্ধন এবং 
আশ্রম বিভাগ ; দ্বিজাতীয়দিগের অসবর্ণা বিবাহজাতি বহুল সঙ্কর জাতীয় 
লোকের তালিকা ; তন্মধ্যে অন্ুলোম সঙ্করের উৎকর্ষ এবং বিলোম সম্করের 
অপকর্ষ ব্যাখ্যাত। এ সংহিতাপ্র সময়ে সমাজের গঠন প্রায় পূর্ণ হইয়া 
উঠিক়্াছে এবং ব্রাহ্গণজাতীয়দিগের দ্বার! শিক্ষিত হইয়! অপরাপর জাতীয় জনগণ 
বিবিধ বিদ্যা ও শিল্পাদির চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সম্কর জাতীয়েরাও ক্রমশঃ 
রূপে গুণে আর্ধাসাদৃশ্ঠ লাভ করিতেছে । এই তৃতীয় পরিবর্ত। ' 

অধিবাসীদিগের মধ্যে রূপ গুণের পরস্পর সাদৃশ্ত ভারতবর্ষের যে ভাগে 
অধিক হুইল সেই ভাগে জাতিভেদ উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই জন্মিল। 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ অযোধ্যা প্রদেশে, বেন প্রভৃতি রাজগণ মধ্যে 
মধ্যে ব্রর্ূপ চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযস্ত্র হইয়াছিলেন তাহা পুরাণে উল্লিখিত 
আছে। অনন্তর বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইল । তিনি যজ্ঞাদি কর্্মকার্যের দোষ, 
এবং জ্ঞান ও উপাসন! কার্যের গুণকীর্তন করিলেন এবং ব্রহ্গচর্য্যাশ্রমাদিতে 
বর্ণতেদনির্বিশেষে সকলেরই অধিকার স্থাপন করিলেন। এই চতুর্থ পরিবর্ত। 

এই পরিবর্ত ক্রিয়ার অপর সকল ব্য রহিয়া গেল, কেবল ভ্বাতিভেদ 


পক এ 
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প্রথাটী যে একেবারে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা হইয্াছিল সেইটী বিফল হুইল। 
বুদ্ধদেবের প্রাছর্ভাব সময়ে যে আধ্যাবর্ততাগের ব্রাহ্মণের! স্থখাভিলাধী এবং 
সমাজশাসনে অমনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহার অনেকানেক নির্দেশ প্রাপ্ত 
হওয়া! যাইতে পারে । কিন্তু দাক্ষিণাত্যভাগে তখনও ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্গণাতেজঃ 
অক্ষু্র ছিল, শাস্ত্রে অধিকার ছিল, আচার পবিত্র ছিল এবং. তর্কশক্তি 
সুমার্জিত ছিল। সেই দাক্ষিণাত্যের প্রান্তবর্তী .কানারা দেশে শঙ্করস্বামী 
আবির্ৃত হইলেন। তাহার পাণ্ডিত্য এবং বিচার দক্ষতায় বৌদ্ধ পণ্ডিতের! 
পরাজিত হইল, বেদার্থ প্রকাশিত হইল এবং হিন্দু ধর্মমত বৌদ্ধাধিকাররূপ 
অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়। পুনর্ধবার জ্যোতির্শয়রূপে দৃষ্ট হইল | জাতিভেদ 
প্রথা উঠিস্না গেল না; কিন্তু বৌদ্ধ প্রাহুর্ভাবের ফলস্বরূপ আরও কতকগুলি 
সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়! রহিল। এই পঞ্চম পরিবর্ভু। 

এ পঞ্চম পরিবর্তের পরবর্তী কোন সময়ে আর কয়েকটী বিশেষ নিয়ম 
হিন্দুসমাজে প্রবর্তিত হয়। সেগুলি কয়েকখানি অপ্রধান পুরাণ এবং 
উপপুরাণে নিবদ্ধ হইয়। আছে। মেই নিষমগ্ডলির প্ররুতি কিরূপ এবং 
তাহাদিগের সংস্থাপনই বা কিরূপে হইয়াছে তাহা একটু অভিনিবেশ পুর্ব্বক 
বিবেচনা করিতে পাঁরিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। এ নিয়মগুলি 
ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে নিবদ্ধ । বোধ হয় ছন্দান্থরোধেই উহার! পরস্পর সঙ্গতিক্রমে 
ব্যবস্থাপিত হয় নাই। কিন্তু নিয়মগুলির প্ররুতি দেখিলেই বুঝিতে পারা 
যায় যে উহ্বারা পৃথক পৃথক চারিটী শ্রেণীগত। তাহার ছুই শ্রেণী আচার- 
বিষয়ক, আর দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর নিয়মগুলি কতকটা বৌদ্ধবাদের 
অনুকূল, অপর শ্রেণী উহার প্রতিকূল। 

বৌদ্ধবাদের প্রাবল্যে শুদ্রীদি সকল জাতীয় লোকেই যতিধন্ গ্রহণ করিয়া 
বেড়াইত। কোন সমাজের অধিক লোক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া 
ভিক্ষোপজীবী হইলে সমাজের ক্ষতি হয়। অতএব সমাজের হিতার্থ নিয়মিত 
হইল ষে (১) দীর্ঘ ব্রহ্মচধ্য করিবে না) (২) কমগ্ুলু ধারণ করিবে না; (৩) 
অতি দূরস্থিত তীর্ঘদর্শনে গমন করিবে না ; (৪) সমুদ্রষাত্রা করিবে না) (৫) 
বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে না। পুর্বে আর্ধ্যদিগের মধ্যে একটা বিধান 
ছিল যে, অতি বৃদ্ধ ব্যক্তির অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা অথব! ভূগুপতন দ্বারা স্বেচ্ছাতঃ 
আপনাপন জীবন ত্যাগ করিতে পারিতেন। অন্মান করা যায় যে, আধ্য- 


দিগের মধ্যে এরূপ আত্মহত্যা/অন্দিক ন্যুন হইয়া আলিয়াছিল। কিন্তু 


| দ্বিতীয় ভাগ । ৭৩. 
বৌদ্ধের! উহার বাড়াবাড়ি করিয়া! তুলিয়াছিল, অতএব (৬) ভৃগুপতন এবং 
অগ্নিপ্রবেশও নিষিদ্ধ হইল । উল্লিখিত নিয়মগুলি বৌদ্ধবাদের প্রতিকূল। 

কিন্ত অপর কতকগুলি আচারবিবি যাহা বৌদ্ধবাদের সময় বিশেষ বদ্ধমূল. 
হইয়া গিয়াছিল, সেগুলির উচ্ছেদ চেষ্টা হয় নাই ; ওগুলি সমাদর পূর্ববক গৃহীত 
হইল। (১) অতিথি সৎকারে পণ্ড হনন নিষেধ । (২) শ্রাদ্ধাদিতে মাংসের 
ব্যবহার নিষেধ এবং (৩) অশ্বমেধ (৪) গো-মেধ এবং (৫) নরমেধ যজ্ঞ নিষেধ « 
এইগুলি পূর্বব হইতেই ন্যুন হইয়া আসিতেছিল, বৌদ্ধ প্রাবল্যের সময় স্থগিত 
হইয়া গিরাছিল। বৌদ্ধ নিরসনের পরেও স্থগিত হইয়া রহিল। 

যেমন আচার-কাণ্ডগত নিয়মগুলি দ্বিবিধরূপে-কতকগুলি বৌদ্ধবাঁদের 
প্রতিকূলে আর কতকগুলি তাহার অনুকূলে ব্যবস্থাপিত হইল, তেমনি 
বাবহার কাণ্ডের নিক্নমগুলিও কতক বৌদ্ধবাদের প্রতিকূলে ও কতক 
অন্কূলে নির্দিষ্ট হইল । 

বৌদ্ধাচারে বিৰাহ-বিচারটা! প্রায় নাই বলিলেই হয়। বুদ্ধদেব স্বস্মং 
বিশিষ্টরূপেই বিজিতেন্ত্রির় ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার মতবাদ 
প্রবর্তিত হইবার পর, কি ভারতবর্ষে, কি তাহার বহির্ভাগে কোথাও বৌদ্ধ 
মতাবলম্বীদিগকে বিশেষ সংযমী বলিয়া মনে করিতে পারাযায় না । বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে জাতিভেদ প্রথা শিথিল করিয়া দিয়া বৌদ্ধেরা নিতান্ত 
রষ্টাচারী হইয়াছিল। সেই ছুষ্টাচারের মূলোচ্ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে 
নিয়মিত হইল যে, (১) দত্তক এবং গুরস ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার পুত্র হইবে 
না। (২) অসবর্ণ। কন্ঠার পাণিগ্রহণ হইবে ন1। (৩) দেবরের দ্বারা সম্ভানোৎ- 
পত্তির বিধি চলিবে না । (৪) বাগ্দত্তা কন্যার পুনর্দান হইবে না । (6) বিধবার 
পুনর্ধবার বিধাহ হইবে না। এই সকল বৈবাহিক নিয়মের পোষকন্বরূপ ভোজ- 
নের নিম্নম হইল, (৬) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ নিজ দাস, গোপাল প্রভৃতির অন্ন ভোজন 
করিবে ন। (৭) শুদ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণের, পাক ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে না। 

উল্লিখিত আচার ব্যবহারের নিয়মগুলি কোন রাজব্যবস্থা বলিক্া প্রচারিত 
হয় নাই-_কিন্তু তখন হিন্দু রাজার অভাব ছিল না। ওগুপি কোন খধির 
বাক্য, অতএব অবশ্তকরণীয় শান্ত্রশাপন একথাও বলা হয় নাই | কিন্তু তখন ও 
খবি সকল ছিলেন। শুগুলি মহাত্মািপেয় কর্তৃক এবং পণ্ডিতদিগের কর্তৃক 
এবং বুদ্ধিমানদিগের কর্তৃক সমাজের রক্ষার্থ নিরপিত এবং ব্যবস্থাপিত হইয়াঁ- 


১০ ছে 
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ছিল-_এই কগ৷ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে । আর একটী অপূর্বব ভাবে 
সংস্কার কার্য্যটা নির্বাহিত হইয়াছিল দেখ! যায়। ইহাতে কোন ধর্মমত 
পরিবর্তনের উল্লেখ মাত্র নাই । ভারতবর্ষে ধর্মমত পরিবর্তনের কোন কথা 
না উঠাই উচিত । ধন্মসম্বন্ধে এখান হইত্তে বেশী কথা বাঁ উচ্চকথা আরু 
কোথাও হয় নাই-_-ভইতে পারিবেও না । রাঁজা রামমোহন রায় মহম্মদীয় 
মতবাদ, খুষ্টীয় মতবাদ এবং বৌদ্ধ মতবাদ সকলগুলিই অতি উত্তমরূপে 
শিখিয়াছিলেন। তিনি সকল দেখিয়া শুনিয়া বৈদিক উপনিষদেই ধর্মের সার. 
তত্ব আছে জানিয়াছিলেন। তাহাকে কিছু কোর!ণ, কিছু বাইবেল, কিছু 
ধশ্মপদ হইতে লইয়া পাঁচ ফুলে ধর্মসাজি পুরাইতে হক নাই। আপেক্ষিকত্ব 
পরিহার দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা সোপেন্হারও বলিয়া গিয়াছেন--“বৈদিক উপ- 
নিষদ শাস্ত্র পৃথিবীর সকল ধর্ম শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয়, উগুলি আমাৰ জীবন্র 
সুথ এৰং মৃত্যুকালের একমাত্র সম্বল |” 





জাতীয় ইতিবৃত্ত । 
নব্য ইউরোপীয়গণ তাহাদের ইতিহাস গ্রন্থ গুলিতে তাতারীয়দিগের ন্যায়, 
সন তারিখ দেন, ইহার! ভারতবর্ধীয়দিগের স্তায় কাধ্যকারণস্থত্র ঘটাইবার 
জন্ত চেষ্টা করেন, ইহারা গ্রীক্‌ এবং রোমীয়দিগের স্তায় স্বজাতি পক্ষপাত 
এবং স্বদেশ গৌরব খাঁপন করেন, আর য়িহুদীদিগের স্তায় এ্রতিহাসিক 
দ্যাপারে বিশ্বপা'ত৷ ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দেখিতে পান । 
এঁতিহাসিক ব্যাপারে কারণ পরম্পরা কিরূপ কার্যাকারী তাহ! বুঝিবাঁর. 
সুইটা পরস্পর পৃথক্‌ ভাব আছে। এক ভাৰ এই বে, যাবতীয় ঘটন1 পরম্পরাক্ 
সমালোচন করিয়া ষখন এগুলির চরম ফল কি হইবে .তাহা কতকদূর. 
স্পপ্টরূপে বুঝিতে পার! যায়, তখন এরূপ মনে কর! যাইতে পারে যে, চরম 
ফল উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্তেই &ঁ ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছে । ইহার 
নাম সেশ্বর ভাব। আবার যদি এ ঘটন। পরম্পরার চরমফল বুঝিয়া তত্গ্রতি, 
€কোন উদ্দেশ্তবিশেষের আরোপ না করা যায়, অর্থাৎ ঘটনা সকল এ এ রূপ 
হওয়াতে এইরূপ চরম ফল হইবে এই মাত্র বুঝিয়া নিবৃত্ত হওয়] যায়, তাহার 
নাম নিরীশ্বর ভাব। অতএব এতিহাসিক ঘটনাগুলির ফলাফল বিচার সম্বন্ধে 
সেশ্বর ভাবের পথ যাহা, নিরীশ্বর ভাবের পথও তাছাই । সে পক্ষে প্র দুইটা; 
স্বখবের ঢকচুমাত্র ইতর, বিশেষ নাই ॥ 


দ্বিতীয় ভাগ! ৭. 


অই জন্য ভারত ইতিহাসের সর্বপ্রধান কয়েকটী ঘটনার সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়। আমি উল্লিখিত সেশ্বর এবং নিরীশ্বর উভয় ভাবের উপযোগী শব 
সকল প্রয়োগ করিব-_তাহাতে প্রকৃত বিচারের কোন দোব নাই। ভারতভ- 
বর্ষীয় ইতিবৃত্তের প্রাথমিক ব্যাপার সমস্ত বৈদিক গ্রন্থসমূহে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । সেই সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, আর্যখধিগণ এই মহাদেশে 
প্রবেশ লাভ করিয়া কৃষ্ণকাক়, বিকৃতাকার, বিরুদ্ধাচার, শিল্পজ্ঞান এবং 
ধর্মজ্ঞানপরিশূন্ঠ, পরস্পর অসম্বদ্ধ, বহুন্ধপ ভাষাবিশিষ্ট, বিভিন্নগোষঠীয় বন্তদশাপন্ন 
নরগণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে দস্থ্য, দৈত্য দানব, পিশাচ, 
ঝ্াক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। উহা'রা আর্ধযবংশীয়দিগের সহিত 
নিরন্তর বিবাদ করিয়া পরিশেষে দমিত হইয়া! যায় এবং তাহাদিগের দাসত্তে 
নিষুপ্ত হইয়! কৃষি এবং শিল্পাদি শিক্ষা! করে । 

বৈদিক মস্থাদির আধুনিক ব্যাখ্যাতুগণ কেহ কেহ যে সর্বস্থলেই সৌর- 
ভাবের ব! বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবের বাঞ্জন৷ বাহির করিয়াছেন, তাহা পরবন্থী 
কালের সম্বন্ধে সতা হইলে মূলতঃ সত্য সহে। বভ্ধর ইন্দ্র, চক্রধর বিষুঃ 
প্রভৃতি দেবগণ যে সকল দৈতা দানবাদির বিনাঁশসাধন করিয়াছিলেন তাহার! 
সম্ভবতঃ মানবশরীরী আর্ধাকুলবিঘেষ্টা অতি ছুর্দান্ত লৌক ছিল। বৃত্র, অহি 
এবং পাণি প্রভভতি বৈদিকদেবদেই্ট বর্গ প্রথম হইতেই সজল মেঘ, অন্ধকার 
এবং কুজ্ঝটিকার স্থানীয় ছিল না, কালে তাহাদিগের স্বরূপের স্বতি বিলোপ 
ইইস্ক! গেলে উর কবিগণের হস্তে এ সকল আকার ধারণ করিয়া উঠে। 

ফলকথা, প্রারুৃতিক বস্ত এবং শক্তি সকলে যে বিশিষ্ট সজীবতা এবং 
মানবতাবের আরোপ হয়, তাহারও মূল এতিবৃত্তিক ঘটনাবলী ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। দেখ, পুরাণে যে সকল দেববিদ্বেবীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 
হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ অতি প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত-_উহারা সত্যবুগের 
লোক । কিন্ত উহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র চিহু, ব্রহ্ধর্ষিদেশ্ বা পঞ্জাবের প্রতান্ত- 
ভাগেই পাওয়। যায়। মুলতানে হিরণ কশিপুত্রস্তস্ত বলিয়া একটা উচ্চভূমি 
প্রদর্শিত হয় এবং সেখানকার অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অদ্যাপি হিরণ্যকশিপুথাতী 
নরসিংহদেবের উপাসক। অতএব হিরণ্যকশিপু কখনই বিশুদ্ধ কবিকল্পন! 
নহে । বৃত্রাদির স্থলে ও এরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত । 

আদিম অধিবাসিগণ দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া! ক্রমে ক্রমে আর্ধ্যদিগের সংত্রবে 
উৎকর্ষ লাভ করিতে এবং ত্রাহ্থাদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল । 


৭৬ বিবিধ প্রবন্ধ | 
পূর্ববকালের দাসত্ব এখনকার ইউরোপীয়দিগের প্রবর্তিত দাসত্ব প্রণালীয় ন্যায় 
অতি কঠোর ব্যাপার ছিল না। আমি সেই পুর্বকালের দাসত্ব দশার অতি 
ঈষন্মাত্র চিত্র উড়িষ্যা ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিয়াছি । খাণ্ডাইত জাতীর 
অতি সন্তরান্ত কোন বাক্তির গৃহে দিন কয়েক অতিথি হইয়াছিলাম । সেই গৃহে 
কয়েকটা সুন্দর যুবা পুরুষকে ভূত্যকার্ষ্যে নিযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 
উহ্থারা কোন জাতীয় । শুনিলাম, উহার! “পাউলিপুয়া” অর্থাৎ উহার! 
গৃহ-পালিতা দাসীদিগের গর্ভজাত পুর । পূর্বেও এই প্রণালীতে আধ্যদিগের 
গৃহে গৃহে উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই কারণেই 
প্রথমে ব্রহ্র্িদেশ তদনন্তর ব্রহ্মাবর্ত দেশ এবং পরিশেষে সমুদয় আর্ধ্যাবর্ত 
ভূমি কিয়ংপরিমাণে আধ্যলক্ষণাক্রান্ত মন্ুষ্যের বাঁসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। 

মন্ুসংহিতায় স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুর্বকালে অস্থলোম 
বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি তেমন দোষাবহ বলিয়। গণ্য হইত না। উচ্চপুরুষ নীচ- 
কুলের কন্তা গ্রহণ করিতে পারিতেন-_কিন্ত নীচকুলের পুরুষ উচ্চ কুলের 
কন্তা গ্রহণ করিলে বড়ই দোষ হইত । এই অন্গলোম বিবাহের ব্যবস্থা এবং 
বিলোম বিবাহের নিষেধ যে জীবমাত্রের ম্বভাবসিদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের 
সর্ধতোভ্তাবে অনুকুল তাহ। বলিবার অপেক্ষা! নাই। ইহারই প্রভাবে ভারত- 
বর্ষের সমুদয় উত্তরাঞ্চল এবং মধ্যভাগও অনেক দূর পর্যন্ত আর্ধালক্ষণা- 
ক্রান্ত হইয়া গেল। শুদ্ধ শারীর লক্ষণেই যে পূর্ববাপেক্ষায় অধিকতর সাদৃস্ত 
হইল তাহা নহে, যেমন আধ্য পুরুষদিগের গওুঁরসে আদিমনিবাসী স্ত্রীদিগের 
গর্ভে সুন্দরশ্রী সম্তান সকল জন্মিয়' পরস্পর সাদৃশ্ঠ প্রাপ্ত হইল, তেমনি আদিম 
জাতীয়দিগের বিবিধ ভাষার প্রতি আর্ধ্যভাষা সংস্কৃতের বলপ্রয়োগ হওয়াতে 
প্রাকৃতাদি ব্যাপকতর ভাষাও জন্মিল, আর অনার্ধ্যজাতীয়দিগের উপাসিত 
এবং পুজিত বিভিন্ন দেবদেবীগুলিও আর্ধ্যথষিদিগের শাস্্মধ্যে পরিগৃহীত 
হইয়। অপেক্ষারৃত উচ্টতর আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ করিয়। উঠিল। 

কিন্তু উল্লিখিতরূপে যেমন শারীরসাদৃশ্, ভাষ! সাদৃশ্ত এবং ধর্ম সাদৃস্ত 
জন্মিয়া উঠিল, অমনি তাহার অবশ্স্তাবি ফলও ফলিল। বিলোমসন্কর উৎপনর 
হইতে লাগিল, প্রাককৃতাদি ভাষার প্রচলন সংস্কৃতের অপেক্ষা বর্ধিত হইয়া 
উঠিল এবং ধর্মভাবে আধ্যাত্মিকতা ন্যুন হইয়। অনুষ্ঠানমাত্রের আড়স্বর প্রবল 
হুইল। ব্রাঙ্গণদিগের আর পূর্বের মত শ্রীও রহিল না, বিগ্ভাও রহিল না, 
আর তপঃপ্রবৃতিও রহিল লা।. 
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ষখন আর্ধ্যাবর্তে আর্য্যতেঙ্গঃ অতি বিস্তৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্তিমিত ভাব 
প্রাপ্ত হইতে লাগিল তখনও দাক্ষিণাত্যে উহ! সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল-_ 
সাগরসঙ্গম স্থলে ভাট! পড়িতে আরম্ভ হইলেও নদীর উচ্চভাগে জোয়ারের 
জল অনেকক্ষণ চলিতে থাকে । সরযূ, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, সরস্বতী তীরে, 
অযোধ্যা, কাশী, প্রয়াগ, ইন্দরপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা৷ প্রভৃতি স্থানে আর্যের 
তেজ কম, কিন্তু রেবাতটবর্তী বিশীলায়, শিপ্রাসন্িহিত উজ্জয়িনীতে, গোদা- 
বরী সমীপস্থ নানিকে আর কাবেরীতীরে ও কাঞ্চীপুরে এ তেজঃ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধিশীল হইয়া চলিল এবং অনার্য গোষঠীয়র! কিয়ৎপরিমাণে আর্ধ্যভাববিশিষ্ট 
হইতে লাগিল । ও প্রদেশে মা্যতেজস্থিতার হ্বাস হয় নাই। 

আর্যভাব যে প্রদেশে অতি প্রবল হইয়া প্রথমেই বিশিষ্টত1 পরিহার 
করিয়াছিল সেই অযোধ্য! প্রদেশেই ক্ষত্রিয় রাজকুলে বুদ্ধদেব আবিভূতি হই- 
লেন এবং নীতির প্রাধান্ত ও ধন্মান্থষ্ঠানের অপ্রাধান্ত, তপোবলের উৎকর্ষ 
এবং জাতিভেদের অপকর্ষ অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের সাম্যবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ 
করিলেন । যেমন শুষ্ক ইন্ধন অগ্নি পাইবামাত্র জলিয়া উঠে, তেমনি সাম্যভাব- 
প্রাপ্ত সমস্ত আর্ধ্যাবর্ভ বৌদ্ধধর্ম প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অশোক, বিশ্বসার 
প্রভৃতি অধিরাজবর্গ বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইলেন। শুদ্রজাতীয়েরা যতি ধর্ে 
অধিকার প্রাপ্ত হইল। প্রাকৃত হইতে অনধিক ভিন্ন পালি বা পারীভাষায় 
ধর্মগ্রন্থ সকল বিরচিত হইতে লাগিল এবং বৈদিক ধর্মের স্থানে বৌদ্ধধর্ম 
শিক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। নৃতন ধর্মে দীক্ষিত বৌদ্ধ ষতিগণ দক্ষিণাত্যে 
প্রবেশ করিলেন-_ দাক্ষিণাত্য ছাঁড়াইক়্া লঙ্কাদ্বীপে, যব দ্বীপে, মালাকা, ব্রহ্ম 
এবং চীনে স্বধন্থন বিস্তার করিতে গেলেন । দূরবর্তী দেশ সকল উহীদিগের 
সাম্যবাদের স্থল হইল। উহার! চীন, ত্রহ্গ, জাপান, তাতার প্রভৃতি ভূভাগকে 
স্বতঃ পরতঃ বৌদ্ধ ধন্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন--এঁ সকল দেশের 
অধিবাসীরা রূপে গুণে অনেকট। স্মপ্রকৃতিক। কিন্তু ভারতবর্ষে তখনও 
জনগণের মধ্যে সম্যক্‌ সমভাব ্গন্মে নাই। দক্ষিণাত্যের লোক সকল যে 
আধ্যাবর্তের জনগণ হইতে কত বিভিন্ন তাহ! ধিনি একবার এ প্রদেশে গিয়া- 
ছেন তিনিই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন। আবার কি দাক্ষিণাত্য, কি আণ্যা- 
বর্ত উভগ় প্রদেশের লোক সকল হইতে বন এবং পর্বতনিবাসী ভিল, গোন্দ, 
কোল, সাঁওতাল প্রভৃতির বৈলক্ষণ্যের সীম! নাই-_ইহারাই বোধ হয় আদিম 
অধিবাদীদিগের বংশধর । তঙ্িক্ন কি আধ্যাবর্তে, কি দাক্ষিণাত্যে সর্বত্রই, 


প৮ বিবিধ গ্রবন্ধ। 

সম্প্রদায় এবং বর্ণভেদে জনগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্যই আছে- ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়াদি আর্ধজাতীয়দিগের রূপ গুণ অপর জাতীয়দিগের অধিকাংশ বাক্তি 
অবিকল প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ অন্তর্বাহ্য ভেদ বিদ্যমানে সাম্যবাদ কখনই 
গৃহীত হইতে পায় না। এই জন্য বৌদ্ধধশ্্টী আপন জন্মভূমি ভারতবর্ষের 


মধ্যে স্থান পাইল না । 
ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত সীমায় যে কানার! নামে একটা প্রদেশ আছে 


তাহা সব্বব দক্ষিণে, এই জন্ত তথায় ব্রাহ্গণদিগের প্রদেশ দর্বশেষেই হয়। 
সেখানে গমন! অনার্ধ্যরীতির উৎসাদনার্থ তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপেই চেষ্টান্বিত 
থাকিতে হয়। এ ত্রাঙ্গণদিগের ব্রহ্মতেজঃ নান হইয়া! যাইতে পায় নাই। 
তাহাদিগকে আচারপৃত এবং বেদবিদ্যার অনুশীলনে রত থাকিতে হইত। 
নেই কানার! প্রদেশীয় নাস্থুরি ত্রাহ্মণবংশে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্্য আবিভূ্তি 
হুইলেন। যেমন ব্রাহ্মণ তেজঃ উপশাস্ত অযোধ্যায় বুদ্ধদেবের জন্ম তেমনি 
ব্রহ্ষতেজে উদ্দীপিত কানারা প্রদেশে শঙ্করের জন্ম। শঙ্করাচার্ধ্য দিগ্জয় 
করিলেন-__বৌদ্ধেরা তাহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইল। বৈদিকধন্ের 
পুনঃসংস্থাপনা হইল । কিন্তু সেই পুনঃসংস্থাপিত হিন্দুধর্মের বৌদ্ধবাদ মিশিয়! 
গেল । শুদ্রাদির দীক্ষা গ্রহণ এবং ব্রন্মচর্ধ্যে অধিকার রহিল, আর ক্রিয়াকাণ্ড 
যে জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা হীনমার্গ তাহা ও স্বীকৃত ভইল। বৌদ্ধ নিরসনের পর 
হইতে হীনবর্ণে বিবাহ, বিধবার দ্বিতীয় পরিণয়, কমগডলু ধারণরূপ যতিলক্ষণ 
গ্রহণ--এইরূপ কতকগুলি কার্য রহিত হইয়া যায় । 


হিন্দু সমাজে খাওয়! দাওয়া । 

হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রচলিত জাতিতেদের মূলকথা যে, উদ্বাহ ব্যাপারের 
পার্থকা, তাহ! ছই দশটা বুদ্ধিমান ইংরাজ ভিন্ন আর কাহার মুখে শুনিতে 
পাওয়াষায় না। জাতিভেদকে অধিক লোকেই একত্রে পানভোজনের 
প্রতিষেধক মনে করেন এবং মুসলমানদিগকে এক সানকে এবং ইংরাঁজদিগকে 
এক টেবিলে খাইতে দেখিয়া হিন্দুদিগের তিন্নরূপ ব্যবহারকে কুসংস্কারজাত 
বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু মান্ত্রাজ প্রদেশীয় কোন আদমস্থ্মারী 
বিস্তাপনের এক স্থানে একজন সিবিলিয়ান প্ররুতই লিখিাছেন__“বিবাহ- 
পার্থকাই জাতিভেদের প্রকৃত ছুর্গ, অসবর্ণদিগের মধ্যে একত্রে পান তোঞ্জনা- 
দির নিষেধ সেই ছূর্গের বহিঃস্থ প্রাচীর মাত্র ।” 
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ফোন কোন ইংরাঁজ বিদ্রুপ করিয়া বলেন যে, ভারতবাসীরা তাসের 
কাগজের স্ায় বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন বর্ণ। বাস্তবিক কোন এক দেশীয় 
এবং এক জাতীয় লোকের মধো এত বর্ণ এবং এত রূপবৈচিত্র্য নাই । ফলতঃ 
সেই কারণেই এখানে অসবর্ণে বিবাহ প্রুতিষিদ্ধ এবং তাহারই সহিত একক্রে 
ভোজনও 'প্রতিযিদ্ধ। 

ভারতবর্ষের মধো যে যে প্রদেশে রূপবৈচিত্রয কম সেই সেই প্রদেশে 
খাওয়ার আটাআটিও কম। পঞ্জাবে কাহার বা বিমর বা জাঠ বা অপর 
জাতীয় লোক দিগের দাউল, রুটি প্রভৃতি পর ভোজ্য সামস্রীর খোল। দোকান 
আছে- ত্রাঙ্গণেতর সকল জাতিই এঁ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া খায়। সমুদয় 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং অযোধ্যা প্রদ্দেশে পরুমাংদ এবং ব্যঞ্জনাদি কাহার 
কু্ষি প্রভৃতি জাতীয়েরা মাথাক্স করিয়া বহে এবং ক্ষত্রিয়, রাজপুত, লালা 
প্রভৃতির! তাহা গ্রহণ করে । উহাতে কিছু মাত্র স্পর্শদোষ হইয়াছে মনে করে 
না । বিহার অঞ্চলে এবং মধ্য প্রদেশেরও অনেকানেক স্থানে ভত্যেরা মাংস. 
ও বাঞ্জনাদি রান্ধিয়া দিলে- ত্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই খাঁয়। পঞ্ধাবে জনগণের' 
মধো রূপভেদ অপেক্ষাকৃত অল্প, সেখানে সকল খাওয়াই একত্রে চলে ।: 
উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা, এবং মধ্য প্রদেশাদ্দিতে রূপভেদ তাহা অপেক্ষা! কিছু 
অধিক, সেখানে ভাতি, দাউল, রুটি--এই তিনের “আম্নেব” আছে আর 
কিছুরই নাই। বাঙ্গালায় এবং উ়্িষ্যাক্র রূপভেদ আরও অপিক ) এ সকল 
প্রদেশে আচমনীয় মাত্রেই নিষিদ্ধ ; তবে লুচি, কচুরি, মণ্ডা, মিঠাইয়ের চলন 
আছে। ও সকলে বড় একটা স্পর্শ দোষ ধরা হয় না। কিন্ত, দাক্ষিণাতে) 
রূপভেদ সর্বাপেক্ষায় অধিক এবং ওখানে উচ্চ শ্রেনীর লোকে নিকৃষ্ট জাতীয় 
দিগের হস্ত হইতে ফল জল লওয়াঁতেও অনেকট। দোষান্গভব করে। ব্রাহ্মণের 
্রাহ্মণ তিশ্ন অপর কোন জাতীয়ের স্পৃষ্ট জলও গ্রহণ করেন ন!। 

খাওয়ার আটাআটিও যে প্রদেশে যত কম বিবাহের বৈবাহিক সঙ্ন্কে 
জাতি বিচারের আঁটার্জাটিও তথায়-সেই পরিমাণে কম। (১) আমার একটঁ 
পঞ্জাবী আত্মীয় তাহার পদ্দী সমভিব্যাহারে আমার কাটাতে দিন কয়েকের 
জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার পত্বী ক্ষত্রির়কন্তা, তিনি স্বয়ং 
জাঠ। সমাজে তাহার তত দোষ ধরে না। (২) কৌন সময়ে কনোজ নগরে 
একটা ব্রাহ্মণ পর্ডিতের আবাসে ছিলাম। তিনি বিশেষ অন্থুগ্রহ করিতেন 
এরং আমার প্রতি ভ্রাত সন্বোধন করিতেন। একদিন উভয়ে একত্রে বসিয়া 


৮০ বিধিধ প্রবন্থ: । 


আছি এমন সময়ে কো প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ তাহার পুক্রের যক্তোপবীত 
উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। উভয়ে যে কথাবার্তা হইল তাহাতে 
ঘুঝিলাম যে ধাহাদ্ধ উপনয্ন সংস্কার হুইধে তিনি ঝিমর জ্রাতীয় দাসী 
গর্ভজাত। এতদিন তাহার মাত জীবিত। ছিলেন বলিম্বাই উপনয়ন দেওয়া! 
হয় নাই, এখন হইবে; এবং সমাঞ্জে প্র বালক ব্রাহ্মণ বলিয়াই একরূপ 
চলিয়া যাইবে। (৩) বিহার অঞ্চলেত্ “দেও নামক গ্রামে একটী বালিক! 
বিচ্যালয়ে কতকগুলি বিশেষ শ্রীমতী কাহার জ্াতীন্না বালিকাকে দেখিয়! 
জানিয়াছিলাম যে, উহার! ক্ষত্রিয়ের ওরস সম্ভৃত। ক্ষাহারদিগের মধ্যে উহ্থা- 
দের জাতি সম্বন্ধে কোন দোষই ধরে লা । (৪) উড়িষ্যা প্রদেশে একজন সন্ত্রাস্ত 
মাইতির ব!টাতে কতগুলি সুন্দর-মূর্ভি ভূত্য দেখিয়া! তাহাদ্দিগের জাতি 
'ক্িজ্ঞাসা রিলে শুনিলাম উহা! “পাতলিপুয়” বা দাসীগর্ডজাত সন্তান । 
উহারা পরিচয় দেয় ০জ্রীকরণ”, সমাজেও চলে । (৫) দাক্ষিণাত্যের অনেকা- 
নেক স্থানে স্মার্ভীচা্র-সম্পন্ন ব্রাহ্গণ কুমারদিগের বিবাহে অতিরিক্ত পণ 
'লাগে। আর্কাবর্তে কন্তার পণ গ্রহণ যত দোষ বলিয়া! গণা, শী সকল প্রদেশে 
তত দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয় লা। প্রী দল গ্রদেশে অপ্রক্ষাণ্তেও অসবর্ণ! 
শ্রহণ কম হয়। (৬) দাক্ষিণাতোর মধ্যে দ্রাবিড় প্রদেশগুলিতে বৈষ্ঘধন্ম 
প্রবল, মহারাষ্ট্রে শৈবধন্ম বলবান। দাক্ষিণাত্যেধ বৈষষের1 রামানুজ সম্প্রদায় 
সম্ভুক্ত। রামাহ্ুজ সম্প্রদায়ীর! যদিও বাঙ্গালার চৈতন্ত ম্হাপ্রভূর মতাবলম্ী- 
দ্র স্তায় জাতিভেদ বিরোধী নছে তথাপি শৈব এবং স্মার্ভ বৈষ্ণবদিগের 
অপেক্ষা জাতিভেদের অল্প বিদ্বেষ করে। ফলেও দেখা যায় যে, দ্রাবিড়ের 
প্রাঙ্গণের! আধ্যাবর্তের এষং মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কুদ্ূপ । 

ফলতঃ যেখানে খাওয়া দাওয়ার অঁটাআজাটি কম সেখানেই বৈবাহিক স্ব 
শু উৎপত্তির কথা (অর্থাৎ জাতির খুঁত) কম বাছা! হয়। ইহাতে দেখ! যাঁই- 
ধততেছে যে, ইংকাজীশিক্ষিতদিগের মধ্যে যাহাদের খাওয়া দাওয়ায কোন 
[বিচারই নাই তাহাদের মধ্যেই অসবর্ণবিবাহাদির ইচ্ছা জম্মিতে পাকে । 

খাওয়া দাওয়| সম্বন্ধে যাহ প্রকৃত ত্বথ্য তাহা! বলিলাম । এক্ষণে প্র 
ফষয়ে ষে সকল কথা সর্বদাই শুনা গিয়া খাঞ্ষে, তদ্বিষয়েও কিছু বক্তব্য 
'আছে। কেহ কেহ বলেন, একত্রে পান ভোজন নাহইলে সামাজিকতার 
বৃদ্ধি হয় না, পরম্পর দৃঢ় সম্মিলন হয় না এবং জাতীয় ভাব জন্মিতে পারে ন1। 
শকথাগুলি প্রকৃত কথা নয়। এক মুসলমান ছাড়া, পৃথিবীতে অপর কোন 


দ্বিতীয় ভাগ । ৮৯ 


জাতি নাই যাঁহাদিগের মধ্যে সকল লোকের একত্রে পান ভোজন প্রচলিত 
আছে। ইংরাজেরাও সকলে একত্রে থায় না। “স্তর” উপাধিধারী কোন 
সন্তরান্ত.সিবিলিয়ান কোন জিলার ম্যাজিষ্রেট হুইয়। গাসিলে, ভত্রত্য অপরাপর 
ইংরাজেরা তাহার স্থানে একটী ভোজ যাল্ত! করিয়াছিল। তিনি খুব 
সমারোহপূর্বক ভোজ দিলেন। জিলার জজ সাহেবকে ছাড়িয়৷ অপর 
সকলের নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্থু স্বয়ং ভোঞ্জে বসিলেন না) এমন কি এ 
সময়ে বাঁটীতেও রহিলেন না, অপর একজনের প্রতি অভ্যর্থনাদির ভারার্পণ 
করিনা স্বয়ং আণ্ট। খেলিবার ঘরে গিয়। আন্ট। খেলিতে লাগিলেন! 

আমার লহিত বিশেম সৌহার্দসম্পন্ন কোন ইউরোপীয় আমাকে তাহার 
সহিত একত্রে ভোজন করিবার নিমিত্ত অন্গরোধ করিলে, আমি তাহ! 
অস্বীকা রপূর্ব্বক ক্ষম। প্রার্থনা করিলাম । তিনি বলিলেন, “তুমি অস্বীকার 
করিলে, আমি আর জিদ করিব না, কিন্ত কেন অস্বীকার করিলে তাহা স্পষ্ট 
করিয়! বলিতে হইবে ।৮ আমি বলিলাম, “তোমার সহিত একত্রে ভোজন 
করা আমাদিগের সমাজবিরুদ্ধ কার্ধ্য। ইহা অপেক্ষা গুরুতর কারণ আর 
কি হইতে পাবে ? তত্থিন্ন, ভাবিয়া! দেখ, আমাদের কি আছে? আমাদের 
রাজনৈতিক স্বাধীনত। গিয়াছে, আমাদের ধর্মের প্রতি তোমাদের আক্রমণ 
হইতেছে, আমাদের সাহিত্য শান্্ও এপর্যন্ত এমন ভাব ধারণ করে নাই যে, 
তজ্জন্ত বিশেষ আম্মগৌরব জন্মে। আমাদের আত্মগৌরবের এবং স্বাতগ্ত্রিকতার 
বস্ত আর কি আছে? থাকিবার মধ্যে কুসংস্কারই বল আর সমাজনিয়মই 
বল, এই আতিভেদ এবং আচার ভেদ আছে, আমি তাহারও বিসর্জন দিতে 
পারি ন।”৮ তিনি বলিলেন, “আর কখন তোমাকে ওরূপ অন্থরোধ করিব 
না_-আগি এরূপ কুসংস্কাব গুলিংক বিশিষ্ট স্নান করিয়াই চলিয়া থাকি) 
প্রত্যুত সকল প্রকার কুসংস্কারবিচযুত ব্যক্তি যর্দি কেহ থাকেন, তিনি হয় 
পরম জ্ঞানী অথবা “গবলোঠ” হইবেন-_-আমরা কেহই পরম জ্ঞানী নহি, 
“মবলোঠ” হওয়া অমাবস্তক |” 

অপর কোন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমাকে একত্র ভোজনের 
জন্য অনুরোধ করেন; আমি অস্বীকার করি। তিনি ইহার উচ্চার তাহার 
নাম করিয়৷ বলিলেন__এঁ সকল ব্যক্তি তাহার সহিত খাইয়াছে। কিন্ত যখন 
তিনি আমার স্বীকৃতি না পাইক্স! বলিয়া ফেলিলেন__প্বড় ক্ষোডের বিসয় ! 


১১ 
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যাছাদিপের সহিত আমরা একত্র খাইতে চাই তাহারা স্বীকার করে না, 
আর মনে মনে যাহাদের সহিত চাহি না, তাহারাই খাইতে আইসে” । তখন 
বলিলাম “বদি মহাশয়ের সহিত তোজন স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে 
যাহাদের সহিত চাহেন না আমিও সেই দলভুক্ত হইগ্া যাইতাম না কি?” 
তিনি অপ্রন্তত হইয়া রহিলেন। 

আমার স্থির নিশ্চয় এই যে, শুদ্ধ বিজাতীয় ভোগসামগ্রীর লালসা 
সমাঁজপ্রচলিত ব্যবহারের বিপরীতাচরণে সামাজিকতার বৃদ্ধি, কি জাতীয় 
ভাবের প্রকৃত অন্গণীলন কিছুই হয় না। 

আর একটী কথা শুন! যার-_থাওরা দাওয়ার সহিত ধর্পের সম্বন্ধ কি? 
ধন্দ মনোগত্ কাঁজ, এটা থাইলাম বা ওট! খাইলাম ন বলিয়া ধর্মের হানি ব1 
প্রতিষ্ঠ। হইতে পারে না। এটাও পাকা কথা নয় । আহারের সহিত শারীরিক 
ও মানসিক স্বাস্থোর সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। তত্রিন্ন এই স্থবিস্তীর্ণ ভারতভূমির 
সর্বাঙ্গবাপক হিন্দু-সমাজের সব্ধত্র আহারের বিধি নিষেধ সন্বন্ধে ব্যবহারও 
অবিকল একরূপ নহে । হিন্দুরা এক গ্রোমাংস ভিন্ন অপর সকল ভক্ষ্যই 
কোথাও না কোথা'ও ভোজন করে। মহারা্র এবং দ্রাবিড়ের শূদ্র জাঁতীয়ের। 
মুর্গা খাক্»__বনভূমিনিবাসী যাবতীয় লোক ব্রাহ্মণ শদ্র নির্বিশেষে শুকরমাংস 
ভোজন করে। আর মগ্চপান ব্রাঙ্গণে তর কোন জাতির পক্ষে শাস্ত্রেও তত 
নিষিদ্ধ নহে। অতএব আহারের সহিত হিন্দুধর্শের যে ততট! ঘনিষ্ট সংশ্রব 
নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাচ্ছিলাপুর্বক দেশাচারের বিরুদ্ধ হইয়া 
চল৷ অতি অপকম্ম। উহা কি জন্ত অপকর্ম, তাহা এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত 
হুইবে যে, স্বজনের সহিত সহান্ুভূতিই ধর্মের বীজ ১ যেখানে সেই সহান্গৃভৃতি 
না খাকে, তথাস়্ ধশ্মজ্ঞানের সুলেই কীট লাগিয়াছে বুঝিতে হয়। 


শশা 


পরধন্ম গ্রহণ। 
উপত্রিক স্বধর্ম ত্যাগ করিস্না পরধন্ম গ্রহণটা অতি গুরুতর ব্যাপার 
ধলিগ়্াই বোধ হয়। কিন্তু আমরা ও কাজটাকে যত গুরুতর মনে করি, 
ইউরোগীয়রা ততটা করেন বলিম্না বোধ হয় না। ফরাসিদিগের ত কথাই 
নাঈ_উহ্বারা যখন বোনাপাটির সহিত মিশরে আসিক়্াছিল, তখন উহাদিগের 
ঈলক্ষে দল মুসলমান হইবে, এরূপ কথ। উত্থাপন হইয়াছিল । কিন্তু জম্ম্ণ, 
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ইংরাঁজ, আমেরিকান প্রভৃতি যে সকল গুষ্টধর্্মাবলন্বী তুরস্ক সম্রাটের অধীনে 
সৈনিক বা অপরাপর কর্মে নিযুক্ত হয়, তাহারাও প্রায় লকলেই মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করে । আজি কালি চীন সাপ্াজোশ্বরীও অনেকানেক ইউরোপীয় 
এবং আমেরিকান লৌককে আপনার সৈনিক দলে প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন। 
বৌদ্বধন্্মীবলম্বীরা যদিও অপর ধর্মাবলম্বীকে আপনাদিগের ধর্মে দীক্ষিত 
করে, কিন্ত মুসলমানদিগের ন্যায় উহাদের তত প্রৌটি নাই, এই জন্য বে সকল 
খৃষ্টানজাতীয় চীনছেশে চাকুরি পায় তাহাদিগকে বৌদ্ধ হইতে হয় না, কিন্ত 
নাম এবং পরিচ্ছদ চীনীয়দিগের অনুরূপ করিতে হয়। এ সকল লোকের 
মতে অন্নদাতা মনিবের যেমন অন্ন গ্রহণ কর! যায় তেমনি তত্প্রদন্ত বন্্র নাম 
এবং ধর্মও লওয়া যাইতে পারে । 
হিন্দুরা ইউরোপীয় শিক্ষার শিক্ষিত না হইলে আর যত অপকন্ধম করিতে 
পারুন, আপনাদের পৈত্রিক ধর্ম পরিতাগ করিতে পারেন না। কেহ 
তলোয়ার উচ্চাইয়া বলিল, আমার ধন্ম খ্রহণ কর, নচেৎ কাটিয়া ফেলিব, 
হিন্দু এরূপ প্রাণভয়ে কখন কখন পরধর্ম গ্রহণ করিয়াছে; কেহ ঢঙিক্ষের 
সময়ে ভাত খাওয়াইয়া জাতি মারিরা ফেলিল, হিন্দু অগত্যা এ জাতি 
মারাদিগের ধন্মে দীক্ষিত হইল; অথবা হিন্দুর শিশুকে পাখি পড়াইবাঁর 
মত করিয়া! কোন ধর্ম মন্ত্র পড়াইল, সে না বুঝিয়! তাহা মুখস্থ করিয়৷ ফেলিল। 
হিন্দুর ন্বধন্দমন ত্যাগ এইরূপেই অধিক হয় । 
হিন্দুদিগের তুল্য না হউক, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে ইনুদীয়েরা এবং মুপল- 
মানেরাও আপনাপন ধর্মে দৃঢ় হইয়া থাকে । উহ্থাদিগের ধর্খ যাহা আছে তাহ! 
অপেক্ষা! খৃষ্টান ধন্দ্ে কোন্‌ উচ্চতর ধর্ম ভাব নাই-_আর হিন্দৃধর্মে, অধিকারী 
ভেদে, যে সকল ক্রমোনত ধর্মভাব আছে তাহা অপর কোন জাতীয় পোকে 
অতিক্রম করা দূরে থাকুক, সম্যক্কুপে হৃদ্দ্ধ করিতেও পারে ,নাই, অপর 
জাতীয় বিশেষ তীক্ষধী ব্যক্তিরাই তাহা এপর্যন্ত কিছু কিছু বুঝিতেছেন মাত্র ॥ 
_. হবাহারা উল্লিখিত প্রক্কত তথ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন না, তাহারা 
বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুরা অপর ধর্মীবলম্বীকে স্বধর্মে দীক্ষিত করেন না, 
আর অপর ধন্দাবলম্বীর! তাহাদিগের হইতে ভজাইয় লম্, সুতরাং কালে 
হিন্দুধর্দের, ক্ষয় হইয়া যাইবে । কথাটা বলিতে সহজ বটে, জগ্জাথরচের 
হিদাকের উপর একটা কৈফিয়ত কাটার দত । কিন্তু কথাটা প্রকরণ নঙ্গ। 
বন পর্বতাদি কুষ্টণ নিবাপী কৌল, ভিল, সাঁওতাল, মেক, গারো প্রতি 
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লোকের! নিরন্তরই হিন্দু সম্প্রদায় সন্ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। তাহারা অন্ত্জ 
জাতীয়দিগের দলপুষ্ট করিতেছে বটে, কিন্তু ষে সকল হিন্দু খৃষ্টান হইয়াছে 
তাহাদিগের পনর আনা তিন পাই কি অস্তাজ হিন্দু ভিন্ন অপর কিছু? দশ 
পাঁচটা ভদ্রবংশীয় হিন্দুও থৃষ্টান হইয়াছে দেখ যায়__কিন্ত হিন্দু দর্শন শাস্ত্র 
কি অপর ধর্মাবলম্বী ভদ্রবংশীয় সুশিক্ষিত এবং বিগ্ভাবানদিগকেও আপনার 
মতবাদ গ্রহণ করায় নাই ? সুসলমানদিগের মধো যে সর্বোৎকৃষ্ট “নুফি 
সম্প্রদায় সেটী কি বেদান্ত-মত-বাদগ্রাহী মুদলমান নয়? জন্মণ জাতির যে 
ট্রান্সেনডেন্টাল দর্শন, তাহা ও কি সাক্ষাৎসম্বন্ধে এবং কতকট। পরম্পরাসম্বন্ধে 
বেদান্ত দর্শন-জ্ঞান সম্ভৃত নয়? চৈততন্ত মহাপ্রভু কত বড় বড় মুসলমানকে 
বৈষ্ণব করিয়াছিলেন । পারি সাহেবের! যদি তাহার সময়ে এদেশে থাকিতেন, 
তাহাদিগের অনেককেই তুলসী মালার কণ্ঠী ধারণ করিতে হইত । রাম- 
মোহন রায় শুদ্ধ মৌলবীআবছুর রহিমকেই নিজ ব্রাঙ্মমতবাদে দীক্ষিত করিয়া- 
ছিলেন, এমত নহে; পাদ্রি আদমকেও প্র মন্ত্র গ্রহণ করাইয়াছিলেন। হিন্দু- 
শাস্ত্র উহার অধিকারী ভেদ ব্যবস্থা নিবন্ধন--কি হীনবুদ্ধি কি উন্নতবৃদ্ধি 
সকলকেই আপনার আম্নত্ত করিতে সমর্থ । 

এ প্রসঙ্গে আধুনিক থিগওসোফি মতাবলম্বী ইউয়োপীয়দিগের উল্লেখ করা 
অনাবশ্তক । মান্রাজ নগরের সমীপবর্তী আডেয়ারের আশ্রমে শ্বেতাঙ্গদিগকে 
পদ্মবীজাদির মাল! গলায় ও শুভ্র ওভারকোট এবং শুভ্র ইব্রার পরিধান, 
অনাবৃত পদ দেখিয়। উহাদিগের প্রচারিত মাসিক পুস্তিকা পাঠ করিয়া, এবং 
সংস্কতের আলোচনার প্রবৃত্তি দান দেখিয়া! যতই সন্তুষ্ট হওয়া যাউক, উহ্থী- 
দিগের নিকট হিন্দুয়ানী যে খাটি ও সত্বগুণবিশিষ্ট থাকা সম্ভব নহে একথ! 
সর্বদাই মনে করা৷ উচিত। 

হিন্দুধর্শের অতি বাপকত! বশতঃ ধর ধর্ম পরিত্যাগপুর্বক অপর কোন 
ধর্ম গ্রহণ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ। তভিন্ন সকলের পক্ষেই আপন 
আপন পৈত্রিক ধর্মী পরিত্যাগ করা কেবল পাগলামি । যে ব্যক্তির জ্ঞানোদয় 
যে পরিমাণ তাহার ধর্্দও ঠিক সেই পরিমাণে উন্নত বা অবনত হইবে। 
ধর্্সন্বন্ধে প্রক্কৃত উন্নতি কোন একটা ছুইটা হুত্র জানা থাকা বা না জান! 

-থাক1 নয়। ধর্বশান্ত্র যে সকল বস্ত্র কথা বলে, যথা “ঈশ্বর “পরকাল 
প্রাক্তন, ইত্যাদির “অ প্রক্কত” হইতে *প্রক্ৃতভাব” পাওয়া আর কিছুই নক 
শুধু "অপরিক্ষ ট” হইতে "্পরিক্ষ,ট” বোধ লাঁভ। এই জন্ত একটা ধর্ম গিয়! 
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আর একটা হয় ন£। যেটা প্রথমাবধি থাকে সেইটাই বাড়ে বা কমে। একটা 
সুবোধ স্বদেশীয় ঘুবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “মহাশয়! দেশে ত 
এতগুলি ধর্প্রণালী রহিয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌ ধর্ম্টী সত্য 1” আমি 
বলিলাম “তোমার পক্ষে তোমার পিতার যে ধর্ম তাহাই সতা।” আমার 
কথার তাৎপর্য এই যে, পিতৃ পিতামহাদি হইতে প্রাপ্ত যে সংস্কার দেই 
সংস্কারই ধর্শমূল। অতি আত্মীয় কোন ইউরোপীয় আমাকে বলিয়াছিলেন - 
“যে ব্যক্তি পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করে তাহার মস্তিষ্কের কোথাও না কোথাও 
একটু ফুটো আছেই আছে ।” আমারও তাহাই বোধ হয়। 

. মন্তিফ-সংস্থান-শান্ত্রে বলে যে মস্তিফের সর্বনিয় ভাগে পূর্বপুরুষ গত এবং 
অধিক অভ্যাসজনিত সংস্কারদকল নিবদ্ধ হইয়া থাকে । সুতরাং মস্তিফের 
অপরাপর চারিভাগ যাহাতে পাশবপ্রবৃত্তি, ভাবুকতা৷ এবং ধর্ম প্রবৃত্তি জন্মে, 
সেগুলির স্থান এ সংস্কার নিবদ্ধ ভাগের উপরে । অতএব পূর্বগত সংস্কার 
মূলের সহিত ঘে ধর্মপ্রবৃত্তি বিশিষ্ট দেখায়, তাহার বিশ্লেষ যেন কোন 
অস্বাভাবিক আঘাত বলেই হইয়াছে বোধ হয় এবং তাদৃশ মস্তিফে কোথাও 
ফুটা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। 


হিন্দু সমাজ ধর্মমনীতি । রর 

শা প্রমাণ অন্ঠান্ত প্রমাণ অপেক্ষা অনেক দুর্বল, তাহার সনে 'নাই 
কিন্ত উহার বল নিতান্ত অল্প নয়। “ভগবান” নামক কোন ব্যক্তি অপুর দশ 
জনের কথায় আপনাকে “ভূত, বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই প্রসিদ্ধ গল্পটাতে 
শা প্রমাণের বল গ্রতাক্ষারদি প্রমাণের পেক্ষাও উচ্চ বশি়া দেখা যাইতেছে । 
অন্ততঃ পাঁচ জনে জড়িয়া একটা কোন কথা বলিলে, আর সেই কথা পুনঃ 
পুনঃ বলিলে, উহা! অনেকস্থলে সত্য বলিয়া! প্রতীত হইয়! যায়। ইংরাঁজের! 
কোন বিষয্কেই আপনাদের ব্যাখ্যা বাহির করিতে ক্রটি করেন না। উহীরা 
অন্ক্ষণ আপনাদের ধর্মনীতিরও প্রশংসা করিয়া! থাকেন, এবং ইংরাজী শিক্ষিত 
নব্যদলও শুক পক্ষীর ন্তায় এ বাক্যটা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া! কঠস্থ করিয়া লয়েন। 
কি করিবেন, ইংরাঞ্গীতে কথা কহিতে এবং ইংরাধীতে লিখিতে গেলেই 
ইংরাজের মত না বলিলে এবং না লিখিলে যেন যতিভঙ্গ দোষের স্তায় একটা 
“এবারতে” দোষ পড়িয়া বা়। আজি কালিযে সেইংরাছ বলিতেছেন, আমর! 


৮৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


ভারতবাসীদিগের ধর্শনীতি উন্নত করিয়া দিতেছি--আর রুতবিছ্েরা সেই কথ 
চুপ করিয়া শুনিয়া যাইভেছেন। ভগবান আপনাকে ভূত বলিক্াই জানিক্জাছে। 
কিন্তু হিন্দু-ধর্্নীতিকে উন্ন করিবার কোন ক্ষদতা কি ইংরাজ ধর্ম 
নীতিতে আছে? একটু ভাবিয়া দেখ। ইংরাজেরর এবং সকল ইউরোপীয় 
জাতির ধন্মনীতি শীকৃ, বোমীয়, প্রাচীন জন্দণ, ইহুদী এবং থৃষ্টীয় নীতি হইতে 
সংগৃহীত । গ্ীকেরা স্বাধীনতা, ত্বদেশহিতৈধীতা এবং সাহসিকতার গৌরক 
করিত। সৌন্দ্্যবোধও তাহাদিগের অতি সুপরিক্ষট হইয়াছিল--স্ৃতরাং 
তাহার! শারীর সৌন্দর্ধাও বুঝিত আর মানস সৌন্দর্য্যও বুঝিত। রোমীয়- 
দিগের প্রকৃতি অতি ভীষণ এবং কঠোর ছিল। তাহাদের উগ্র পাঁশব ভাবের 
দ্ময়িতা কেবল বিপিনিষ্তা | রোমীয়রা স্বদেশীক্ম বিধি ব্যবস্থার লঙ্ঘন করিত 
না। প্রাচীন জন্মরণেরা রোমীক্নদিগের অপেক্ষাও কঠোর এবং ছূর্দাস্ত কিন্তু 
স্ীপোকের প্রতি গৌরবধুক্ত এবং একপত্বীক ছিল। তাহারা দস্থাবৃন্তি এবং 
দলবন্ধনে পটু ছিল। ইন্ছুদী অপর সকল লোকের বিদেষ্টা এবং স্বয়ং সর্ববতো- 
ভাবে ইহকালপরাগ্গণ। খৃষ্টান পরকালটা মানে মাত্র। থুষ্টানধন্মে শীন্তিশীলতা, 
নম্রতা, দানশীলতার উপদেশ আছে। আর পাপ কার্য্যের প্রতিও যথেষ্ট ভয় 
প্রদর্শন আছে । কিন্তু খুষ্টান উপরদেশের মূলে দুইটা বড় বড় গলৎ আছে। 
প্রথম গলৎ উহার দ্বৈতবাদ্দ। ছ্বৈতবাদ নিবন্ধন পৃথিবীর কতকটা ভাগ এবং 
| পৃথিবীস্থ মন্থুষ্তের কতক গুলি, মূলতঃ দৌষময়। সুতরাং খুষ্টানেরা যেটীকে 
ৰা এ ঞ দোষময় ভাগের মধ্যে ধরিয়া লইতে পারে, তাহাই নষ্ট করিতে 
বং নিপীড়িত করিতে উগ্ভত হয়। কাখলিক তুষ্টানদিগের এই দৌঁষটা 
টা | স্পেনীগ্নরা এবং পোর্ত,গিজেরা সেই জন্যই ইউরোপীয়েতর জাতীয়- 
দিগের প্রতি সয়তানের দলতুক্তবোধ যেখানে যতদুর পারিয়াছে অত্যাচার 
করিয়াছে। দ্বিতীয় গলৎ অঙ্কগ্রহ-কাদ । অন্ুগ্রহ-কাঁদের তাৎপর্যা এই ফে 
মান্ষ অবস্তই আপনার কর্মফল ভোগ করে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতঃ পুণোর 
পুরস্কার এবং পাপের তিরস্কার হয়। ঈশ্বরের প্রতি এই প্রকার 'ট্বরাচারিতার 
আরোপ করিয়া শর মতাবলম্বীরাও নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া! পড়িয়াছে। 
প্রটেষ্টান্ট খৃষ্টানদিগের মধ্যে এই ভাব বিশিষ্টরূপেই দেখা দিয়াছে। 
অতএব দেখা ফাইতেছে যে ইংরাজের ধন্মনীতিতে যদি উহার - উপাদান- 
গুলির মধ্যে যেগুলি পরস্পর বিরোধী সেগুলি বাদ দিয়া জওয়া, যায়-_ তব 
পাই--(১ স্বাধীনতা (২) স্বদেশহিতৈধা (৩) সাহসিকতা (৪) সৌন্দর্যকে 
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(২) বিধিনিষ্ত। (৬) এক পত্তীকতা (৭) দলবন্ধনে পটু তা৷ ৮) স্বেচ্ছাচারিতা। 
উল্লিখিত আটটী থ।কিল সাধারণ জাতীয় ভাঁব। ইহুদী স্থানে প্রাপ্ত বে (১) 
পরজাতিবিদ্বেষ এবং (২) ট্রহিকনিষ্ঠতা -তাহার সহিত বিপরীত সম্বন্ধ খৃষ্টায় 
উপদেশ সভভৃত--(১) শাস্তিশীলা (২) সত্তা (৩) দানশীলতা €৪) পাঁপভীতি ॥ 
জুতরাং জাতিশ্বতাবে এ দোষ এবং গুণ উভয়ের তেজঃ কিছু কিছু স্তিমিত 
হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ প্রাচীন জন্মণ জাতির ওদ্ধত্য খুষ্টীয় নস্্রতাদিকে নন 
করিয়া দিবে। অথবা শিক্ষা ভেদে কতক লোকের মধ্যে সকল দোষ, 
আর কতক লোকের মধ্যে এ সকল গুণ অধিকতর প্রবল হইবে। বাহার! 
ইংরাজের শুদ্ধ কথা শুনেন নাই ব! বহি মাত্র পড়েন নাই--অথব! যাহারা 
উহাদিগের কথার এবং ব্যবহারের ভিতরে প্রবেশ করিস! দেখিয়াছেন, তাহা 
রাই বুঝিবেন যে, ইংরাজধর্মননীতির উল্লিখিত ব্যপ্টীকরণ প্রকৃত হইল কি না। 

হিন্দু ধর্মনীতিকে উহার উপাদান ধরিয়া বিভাজিত করা অসাধ্য । আর 
তাহার প্রয়োজনও নাই। যে সকল সদ্গুণের কথা হইল, তাহার মধ্যে কোন্‌ 
উৎকৃষ্ট গুণটা হিন্দুর ধর্শনীতির মধ্যে এবং এই জাতির ন্দতাবে নাই? খৃষ্টীয় 
উপদেশে যাহা যাহা পাইবার তৎ্সমুপযইু পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। এ 
উপদেশে পরকালের কথ! আছে, হিন্দুশান্ত্র পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিতে 
অস্থিতে প্রবিষ্ট করিয়। দিয়াছে । গল্প আছে যে, গ্রীক্‌ পণ্ডিত প্লেটে। প্রণীত 
একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরকালের অস্তিত্বে এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল 
ঘষে একটা গ্রীক যুবা আত্মহত্যা করিক্লাছিলেন | হিন্দুশীক্্র দ্বারা পরকালে 
বিশ্বাস এতদূর হইয়! আছে যে, সেই অতিপুর্ববকাল হইতে আর এই সেদিন 
পর্য্যন্ত মুনি, খধি, বীর, যোদ্ধা, যুবা, বুদ্ধ, বনিতা, অনেকেই অনায়াসে 
আপনাদের জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। আর হিন্দুর শাস্তিশীলতা৷ নম্রতা এবং 
দয়ালুতা পৃথিবীতে আদশস্থলীয় হইয়া আছে। তত্তিন্ন (১) আত্মনিবেদন ও 
(২) বাস্থ ভাব--ভক্তি পথে এই ছুইটা, আর (১) সর্বভূতে আত্মদর্শন (২) সর্বত্র 
আত্মদর্শন এবং (৩) একত্বনাত্র দর্শন, জ্ঞানপথে এই তিনটা, হিন্দুর ধর্টেই 
আছে, আর যে হিন্দুর স্থানে শিখিয়াছে, তাহার ধর্মেও আছে, অপর কোথাও 
নাই। তত্তিন্, (১) পবিজ্রতা (২) মিষ্কামতা (৩) পরার্থ জীবন--এ সকলের 
কিছুই ইউরোপীয়দিগের নাই। গ্রীক এবং রোমীয় উভয়েই অভি অপবিত্র 
পাপ্ী জাত্তি ছিল। তাহাদিগের মধ্যে অতি প্রধান প্রধান লৌকেরও এমন 
. দোষ ছিল যে “স দোষের নাম করিতে লাই। খষ্টমতাবলক্বীদিগের মধ্যেও 
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একটা অপূর্ব অপবিত্র বিচার প্রণালী আছে। উহার! কেহ কেহ বলেন যে 
শরীর এবং আত্মা হুইটা পৃথক বন্ত । শরীর কৃত পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে 
না এবং আত্মা যে পাপ করে, তাহা শরীরে লব্ধ হয় না! কি আশ্র্ধ্য! আবার 
এই জাতির লোকেরা স্পর্ধা করিয়। হিন্দুসন্তানকে ধর্মনীতি শিখাইতে চায় ! 

ষাঁউক, উচ্চ উচ্চ ধর্মভাবে যে ইউরোপের হিন্দুকে শিখাইবার কিছুই 
নাই, শিখিবার জিনিসই অনেক আছে, সে কথ নিশ্চয় হইল। এখন দেখা 
আবশ্তক যে নীচের দিকে হিন্দুর কিছু শিখিবার আছে কি না। আমার বোধ 
হয় একটা বিষয় বিশেষ শিক্ষণীক্পই আছে-__সেটা দল বীধিবার ক্ষমতা। যদি 
হিন্দুর! ইংরাজের স্থানে পর ধর্মুটী শিখিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে আর 
কোন ছঃখই থাকে না। একটা ইংরাজের সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি 
“উই” (৪ আমরা) বলিয়াছিলাম। তিনি একবারে ক্রুদ্ধ হইয়া! উঠিলেন 
এবং বলিলেন “দেখ, তোমার যদি আমর! বলিবার যে! থাকিত, তাহ! হইলে 
আমর! এখানে থাকিতাঁম না !” অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ছুইজনেও একমত 
হইতে অক্ষম ! 

কেহ কেহ মনে করিবেন, ইংরাজের নিকট সৌন্দর্যবোধটীও শিক্ষা করা 
আবহ্ঠক | আমি তাহাদিগকে বলি, একবার দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া আইস। 
কুম্তকোণম, চিদাস্ব,ম, মছুর! প্রভৃতি স্থানে যে সকল ভাস্করীয় মূর্তি এবং নিন্মাণ- 
এখনও বিদ্ধমান আছে, সেগুলি স্ব স্ব চক্ষে দেখ। বুঝিতে পারিবে, কি জন্য 
ভারভবর্ষ-বিদ্বেধী ইউরোপীয়রা এ সকল কাীর্তিকে গ্রীক কারুবর্গের কীর্তি 
বলিয়া! থাকেন। 

আবার যদি কেহ বলেন ইংরাজের স্থানে একপত্বীকতা শিক্ষা করা 
আবশ্তক। আমি বলিব একপত্রী কত! আমাদিগের শাস্ত্রে ভূয়োতুয়ঃ প্রশংসিত 
আছে। আর এক্ষণে একপর্ীকতা। প্রায়ই সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 


জলজ 


পারিবারিক নীতি। 
ইংরাঁজ সমাগমে আমাদিগের অতুযুচ্চ ধর্মনীতির উপর আঘাত হইতে 
পারে ন॥ উৎকৃষ্ট অধিকারী কখন অপকৃষ্ট অধিকারীর শিশ্ত্ ্বীকার 
করিতে পারে ন|। 
£. কিন্ত আমাদিগের পারিবারিক রীতি নীতির দশা কি হইবে? রীতি. 
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নীতি যদি ইংরাঞ রীতি নীতি হইতে তত উৎকুষ্ট হয় অথবা এতদ্দেশের 
অধিকতর উপযুক্ত হয় তবে উহাও অক্ষুণ্ন থাকিবে নচেৎ উহ অবস্ই কতকট! 
পরিবর্তিত হইয়া! যাইবে । আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থার মূল নিয়ম, 
পরিবারস্থ সকলের একত্রে মিলিয়৷ থাকা । উহারই অবস্তস্তাবি ফল-_অক্প 
বয়সে বিবাহ 
আমাদিগের দেশ রুষি-প্রধান, শিল-প্রধান এবং বাণিজ্য-প্রধান নয়। 
কৃষি প্রধান দেশ গাল কি বাণিজ্য প্রধান দেশ ভাল যদিও তাহার বিচারের 
বিশেষ প্রয়োজন নাই, তথাপি ও বিষয়েও কয়েকটী কথা বলা নিতান্ত 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইংলগু, হল এবং বেলজিয়ম ভিন্ন পৃথিবীর অপর 
সকল দেশই কৃষি প্রধান । এক্ষণে, ইংলগু বাণিজ্য প্রধান হইয়াও অপরাপর 
কৃষি-প্রধান দেশ অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া আছে। কোন সময়ে হলণগ্ডও খুব 
প্রবল হইন্বাছিন। কিন্তু এখন আর হলগ্ের পূর্ব প্রাধান্তের কতটুকু অবশিষ্ট 
আছে ? জন্ণেরা মনে করিতেছেন উহাকে একদিন গ্রাস করিয়া ফেলিবেন। 
বেলজিরম অতি ক্ষুদ্র বস্ব, কেবল অন্ঠান্ত ইউরোপীয়দিগের পরস্পর ঈর্ষ। 
বশতঃ একটা স্বতগ্র রাজা রূপে রহিয়াছে, ফাান্দের কবলীকৃত হয় নাই | ফল- 
কথা, বাণিজ্য-প্রধান দেশগুলির বল কৃষি-প্রধান দেশের অপেক্ষা কখনই অধিক 
বলিয়া প্রতীত হয় নাই । প্রাচীন কাল হইতেও দেখ, ফিনিকীয়র! বাণিজ্য- 
প্রধান, কৃষি প্রধান পারসিকদদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল ; বাণিক্য-প্রধান কার্থেজ 
স্কষিপ্রধান রোম কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল; এথেন্স কৃষি প্রধান স্পাট$ 
কর্তৃক ৰিজিত হইয়াছিল ; বাণিজ্যপ্রধান বেনিস কৃষিপ্রধান অস্ট্ীয়ার শরণা- 
পর এবং বাণিজ্যপ্রধান জেনোয়! কৃষি-প্রধান ফাঁন্সের দাস ছিল। অতএৰ 
ৰাণিজ্যপ্রধান হইলেই যে কোনদেশ প্রবলতর এ কথা সত্য সহে। প্রত্যুত 
নেপোলিয়ান বোন্াপার্টি স্ষ্টাভিধানে বলিতেন যে, কৃষি-প্রধান দেশের বল 
অনেক পরিমাণেই অধিক এবং উহা! বিশিষ্টরূপেই স্থায়ী ৰল। তিনি ফরাসি- 
দিগকে কৃষিপ্রধান থাকিবার নিমিতুই পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন । বস্ততঃ 
কোন দেশ ক্কষিপ্রধান হইবে কি বাণিজ্য প্রধান হইবে, ইহ কাহার উপদেশ 
বা পরামর্শের স্থল নহে। ঘে দেশের দেবূপ অবস্থান এবং যেরূপ প্রকৃতি, 
সে দেশ তদনুযায়ী হুইয়! কৃষি প্রধান ব! বাণিজ্যপ্রধান হুইযা! উঠে। ফুঁ্স 
দেশ শ্বতঃই কৃবিপ্রধান। উহ্থাতে দ্রাক্ষার চাষ এত অধিক এবং উত্তম হয় যে 
১২ 
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ওদেশের স্তায় উতকষ্ট এবং অধিক মগ্ধ আর কোথাও জন্মে না। এ দ্রাক্ষা- 
কৃষির বলেই ফুান্স এত বলবান এবং বলশালী | একজন ইটালীয় রসায়নবিৎ 
আমাকে বলিয়াছিলেন বে, আমাদিগের মৌয় ফুল হইতে অবিকল ফরাসিদেশ- 
প্রন্থত ব্রাপ্ডির স্টায় ্রাণ্ডি প্রস্তত হইতে পারে এবং তাহা এত অধিক এবং 
এত স্বপ্প মূলোো প্রস্তৃত হইতে পারে যে ফ্রা্পকেও এখানকার ব্রাণ্ডি কিনিয়া 
খাইতে হয়। তাহার স্থানে ্ কথ শুনিবার কিছুকাল পর হইতে দেখিতেছি 
যে ইটালী এবং ফ্রান্দে আমাদের মৌয়। লের রপ্তানী হইতেছে । মৌয়া ফুল 
হইতে যে মগ্ত এখানে জন্মে উল্লিখিত রসায়নবিৎ তাহার দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার 
উপায় বাহির করিয়াছিলেন । এ প্রকার কাজই আমাদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় 
হইয়া উঠিয়াছে। রসায়নাদি বিগ্ভ1 প্ররুতরূপে শিখিয়া এ দেশীয় কৃষি শিল্পাদির 
উৎকর্ষ সাধন চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন । ঠিক ইংরাজদিগের অনুরূপ শিল্প 
বাণিজ্যাদি বিস্তারের চেষ্ট! সফলও হইবে না, আর প্রয়োজনীয় ও নহে। 
ফলকথা, ভারতবর্ষ দেশ কৃষি প্রবানই আছে, আর কৃষিপ্রধানই থাকিবে । 
যদি কৃষিপ্রধান থাকে, তবে সম্ষিলিত রিবার বা একান্নবর্তিতাও অবশ্ঠ 
থাকিয়া ধাইবে। কৃষি প্রধান দেশমাত্রেই একান্নবর্তিতার অগৌরব নাই। 
যদি কোন কারণে কৃষিপ্রধান দেশে সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থা ভঙ্গ হইয়া 
থাকে, তবে সেই দেশে একটা বড়ই অনিষ্ট ঘটনা হইয়া! থাকে । ভূমি-শূন্য 
এবং একান্ত নিরন্ন শুদ্ধ মন্কুরদার লোকের সংখ্যা অতিবদ্ধিত হইয়া উঠে। 
আমাদের দেশে মজুরদার লোক সকল বহুকাল ভূমিসম্পর্ক শুন্য হইয়া থাকে 
না, পরিশমণীল এবং মিতবারী হইলে অল্প দিনের মধোই ভাগে বা অন্ত * 
প্রকারে প্রায়ই অল্প স্বল্প জমা জমি ভোগ করিতে পায়। কৃষিপ্রধান রুসিঞা 
দেশ আরও ভাল। সেখানে গ্রাম শুদ্ধ লোকের ভূমিতে মিলিতম্বত্ব, সুতরাং 
গ্রামস্থ সকল লোকেই অন স্বপ্প চাষবাদ করে। কেবল মজুরদারি করিয়া 
খায় এমন লোক নাই বলিলেই হয়। মূলে এই সম্মিলিত স্বত্বের তাৰ আছে 
বলিয়াই রুসিয়ার মধ্যে সর্ব প্রকার সম্িপিত স্বত্ব জন্মাইবার এত চেষ্টা হই- 
তেছে। রুসিয়ার মধ্যে যে সামাজিক (৭০.1%115) এবং বিনাশক 
(ইি)0।1160) দলের এত প্রাদুর্ভাব হইস্তাছে, তাহার হেতু রুসিয়া সম্রাটের 
একাধিপত্য অথব! ন্বেচ্ছাচারিতা নহে । ভৌমিক সম্মিলিত স্বত্বের অস্তিত্বই 
চ্তাহার প্রন্কত কারণ। ফরামিদিগের দেশেও এ সামাজিক (9০০151181) 
এবং সন্মিলিতিক (0 01000180) দল আছ । কিন্ত তাহাদের অভ্যুান 
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স্বতন্ত্র কারণে হইয়াছে। পৈত্রিক ধন মম-বিভক্ত হইবাঁর নিয়ম থাঁকাঁয় এবঃ 
সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালী না থাকায় ভূমি সম্পত্তি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড 
হইয়া যায় যে তাহার এক এক খণ্ড এক একটা পরিবার পোষণের যোগা 
থাকে না, স্থৃতরাং বিক্রীত হয়। সেই গুলি বিক্রীত হইয়া গেলেই তাহার 
পূর্ব অধিকারীরা একেবারে ভূমি সম্পর্ক শূন্ হয় এবং তাহাদিগকে উপজীবি- 
কার নিমিত্ত মজ্রদারের পেশা গ্রহণ করিতে হয়। শ্রী মজুরদার লোক 
সকলকে কাজ দিয়া সন্ রাখিতে না পারিলেই তাহারা! উৎপাত করিতে 
আরম্ত করে এবং কখন কখন রাষ্ট্রবিগ্রবাদি অতি তুমুল কাঁও উপস্থিত করে । 
ফান্সের এই দল সর্বদা অসন্থপ্টচিন্ত এবং রাজা শাসনের নিয়ম যখন যাহা থাকুক 
তাহ! পরিবর্ত করিয়! স্ুণী হইবার জন্য মত্রশীল হয় । ইংলণ্ডে৭ ভূমি সম্পর্ক 
রহিত শ্রমজীবী লোকের দারিদ্রা অতি কঠোর । কিন্তু ইল শিল্পবাণিজ্য- 
প্রধান দেশ। ওখানকার শ্রমজীবী! হয় স্বদেণীয় কলকারখানায় কাজ পায়, 
না হয় দেশ হইতে বাহির হইয়া পড়ে । ভারতবর্ধীয়েরা ওপথে যাইতে পারিবে 
না। গ্রেটবিটেনে সাড়ে তিন কোটি মাত্র লোক । উহাদিগেরই সন্তান সম্ভতি 
এত হয় যে শিল্পবাণিক্তা এবং উপনিবেশাদি 1রা তাহাদিগের খোরাঁক 
যোগাইতে সমস্ত পৃথিবীই যেন কুলায় না। ভারতবর্ষের পঞ্চবিংশ কোটি 
লোকের সন্তান সন্ততি যদি উহাদের মত শিল্প বাঁণিজ্য এবং উপনিবেশ দ্বারা 
আ'পনাদিগের আহার্য্য সাধন করিতে যায়-তবে সমজ্ সৌর জগংটা ইহাদিগের 
প্রয়োজনীয় হইয়া! উঠিবে | 

অতএব সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান থাকিবে এবং 
সন্মিলিত পারিবারিক প্রণালী রক্ষা করিবে । যদি তাহাই হয় তবে কি 
এখানকার বৈবাহিক ণালী লধারণে পরিবর্তিত হইতে পারিবে? আমার 
বোধ হয় তাহা পারিবে না। এ দেশে বালাবিবাহ্‌ই 'প্রচলৎ থাকিবে । দেশ- 
ভেদে বিবাহের বস ভিন্ন হয়। শীতপ্রধান দেশমাত্রে অধিক বয়সে এবং 
শ্রীষ্ম প্রধান দেশমাত্রে অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে । | 
অতএব অন্ন বয়সে বিবাহ দেওয়া! যে ভারতবর্মীক্দিগের কোন একটা 
বিশেষ রোগ তাহা নহে। ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এবং ইহার খুব 
উচ্চ স্থানীয় । উহাদিগের মধো কন্তার বিবাহ দিবার রীতি কন্তার ১৬ হইতে 
২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে। অতএব বাল্যবিবাহের সহিত হিন্দ্য়ানির তেমন কোন 
সংস্ব নাই । পূর্বে ব্রাহ্মণের! অধিক বস পর্য্যন্ত ব্রহ্ষচর্ধ্য করিতেন তাহার 
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পরে বিবাহ করিয়া গৃহী হইতেন। বৌদ্ধদিগের সময়ে যতি ধর্মের আত্যন্তিক 
বাহুল্য দেখিয়া! তাহাদিগের নিরসনের পর দীর্ঘবরহ্ষচর্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং 
সেই অবধি অল্প বয়সে ব্রাহ্মণের বিবাহ প্রচলিত হইয়! উঠিয়াছে। কিন্তু যখন 
দীর্ঘ ব্রহ্মচ্য্য ছিল তখনও এদেশে কন্তাকাল বার তের বৎসরের অধিক বলিয়া 
অবধারিত হয় নাই ।-_ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্তাং হৃগ্ভাং দ্বাদশবার্ধিকীং | 

তবে কি বৈবাহিক ব্যাপারে কোন পরিবর্তই আবশ্তক হয় নাই? 
আমার মতে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে । (১) যাহারা লেখাপড়া শিখিয় 
রাজকার্ধ্য করিবেন তাহাদিগের পক্ষে অল্পবয়সে বিবাহ অকর্তব্য । (২) কতক- 
গুলি লোৌক উত্তমরূপে বিগ্ভাশিক্ষা করিয়৷ সংসারাশ্রম গ্রহণ একেবারে 
পরিত্যাগ করুন এবং স্বদেশীয় কুষিশিল্পা্দ উত্তমরূপে বুবিয়া আমেরিকা! 
ইউরোপ চীন জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া! কৃষি শিল্পাদির উন্নতির উপায় অবগত 
হউন। তাহার! নির্লোভ নিঃস্বার্থ এবং ভোগ-সথখ ত্যাগী হইয়া যে উপদেশ 
দিবেন তাহ! দেশীয় বড়লোক এবং ছোটলোক সকলেই সমাদরপৃর্বক গ্রহণ 
করিবে এবং তাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সর্বপ্রকার উন্নতি হইবে । ভাবত- 
বর্ষে যে এতটুকু নিঃস্বার্থতা আছে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 
যাহারা এরূপে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন করিবেন তাহারা মাতভূমির প্রকৃত 
উপাসনা! করিবেন- এবং সে উপাসনা ঈশ্বরোপাসনা হইতে অভিন্ন । 

আমি এ পর্যাস্ত করিবার বিশেষ চেষ্টাই করিতে বলি । আমি বেশ জানি 
ইংরা'জ সম্মিলিত স্বত্বাধিকার ভাল বলেন না এবং তিনি প্রমাণ দ্বারা দৃষ্টাস্ত দ্বারা 
এবং ব্যবস্থা শাস্বকে ও কিছু মোচড় দিয়! সম্মিলিত স্বত্বাধিকার প্রণালী বিনষ্ট 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাঞ্জ অল্প বয়সে বিবাহেরও বিপক্ষ-_ কোন্‌ 
নিয়ম কোন্‌ দেশে থাটে, তিনি তাহ ভাবিয়! বুঝেন না। তাহার ঞ্ব জ্ঞান 
যে তাহার নিজের যে রীতি নীতি তাহাই ভাল, আর সকল রীতি নীতিই 
অপ্ৃষ্ট ; সুতরাং ইংরাজ ভারতবর্ষেও ইংলগ্ডের উপযোগী ব্যবস্থা চালাইতে 
চাহেন। করুন, কিন্ত যখন গ্ারকৃতিক শক্তি এ চেষ্টার বিরুদ্ধ তখন 
ওরূপ কোন মোহাদ্ক এবং অবৈধ চেষ্টায় বিশেষ ফলই ফলিবে না। আর যদি 
তাহার চেষ্টার ফল সত্য সত্যই ফলে, তবে:এমনি বিষময় হইবে যে, পৃিবীর 
কোন দেশের ইতিহাসে তাহার লক্ষণ এপর্য্স্ত নির্ছিষ্ট হয় নাই । 


দ্বিতীয় ভাগ । মত 
হিন্দুসমাজ ও কৃপমণ্ডকতা। 


হিন্দু সমাজের প্রতি এই একটা দোষারোপ হইয়। থাকে যে, ইহার শাসনে 
থাকিয়া হিন্দুরা কখন স্বদেশের বাহির হইতে পান ন! এবং সেই জন্য স্বদেশ 
বহিভূ্তি কোন বাপারই শিখিতে বা বুঝিতে পারেন না, নিতান্ত সঙ্থী্ বুদ্ধি 
ও সঙ্গীর্ণহৃদয় হইয়। থাকেন কৃপমণ্ডুকতা দোষ বই কি_কিন্ত অপরাপর 
লোকের পক্ষে উহ! যত দোষ হিন্দুর পক্ষে তত দোষ না হইতে পারে । হিন্দুর 
বাসভূমি সমুদয় পৃথিবী মণ্ডলের প্রতিকৃতি স্বরূপ। এই বাসভূমির বিভিন্ন 
ভাগে বিভিন্ন পুণাতীর্৭ঘ__তীর্থ দর্শন কর! শান্্ের বিধি, আর হিন্দুরা সেই 
বিধি পালনপুর্ধ্বক পর্ষে পর্বে তীর্থ পর্যাটন করিয়! বেড়ান। অতএব স্থল- 
দৃষ্টিতে হিন্দুদিগকে যত বন্ধভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা 
তত বদ্ধভাবাপন্ন নহে । 

হিন্দুদিগের সমুদ্রগমন নিষেধ চিরকালের অবস্থ! নহে। হিন্দু বণিকের! 
অনতিদীর্ঘকাল পুর্বে যে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন তাহার ভূরি 
পরিমাণ উল্লেখ সামান্ত কাবা গ্রন্থে এবং কিন্বদস্তীতে প্রান্ত হওয়া যায়। 
যবদ্ীপ, বালিদ্বীপ, এবং লম্বক দ্বীপে যে হিন্দুদিগের উপনিবেশ সকল সংস্থা 
পিত হইয়াছিল তাহার অতি সুস্পষ্ট চিহ্ন সকল সুদূর সাগর মধাস্থ সেই সকল 
স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে । অগ্ভাপি সেই সকল স্থানে রামায়ণ মহাভারতাদি 
গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ লম্বক দ্বীপের রাজ! হিন্দু, সেখানে যজ্ঞাদি 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে | মুসলমান ইতিবৃত্তেও দৃষ্ট হয় যে, সিদ্ধুদেশ 
হইতে বাঙ্গালা পত্যস্ত ভারতবর্ষের সমুদয় উপকূলভাগের লোক: সামুদ্রিক 
বাণিজা করিত। আরব বোস্ধেটিয়াদিগের দৌরায্মেই এ বাণিজ্য শৃঙ্খলা- 
বিচ্ছিন্ন এবং বিলুপ্ত হইয়া যায়। আবার ভারতে সামুদ্রিক বাণিজা প্রবর্তিত 
হইয়াছে এবং যদিও এদেশীয়দিগের মধ্যে সেই বাণিজ্য কাঁধ্যে মুসলমানেরাই 
প্রধান, তথাপি হিন্দু জাতীয় বিভিন্ন শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ও নিতান্ত পশ্চাৎপদ নহে । 
মান্দ্রাজ অঞ্চলের “নাডগোট” নামক স্থানের চেটা বা শ্রেটীরা যবদ্ধীপের সহিত 
বাণিজ্যে যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। মহ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী “মিনাচি” ঝা 
“মীনাক্ষীর” নামে তাহাদের টীমারের নামকরণ হইয়াছে। সমুদ্রগমনে 
জাতিপাত যদিও লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্ত লোকের 
আচারে তাহ! দেখিতে পাওয়া! যায় না বলিলেই হয়। অতি বিচক্ষণ কোন 
একটা মহারাইীয় ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “আপনারা শ্বজাতীব 
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বিলাতফে রৎদিগের সহিত কিরূপ বাবহার করেন ?” তিনি বলিলেন “আমর! 
ওবিষয় লইয়া! কোন বিচার বাহুল্য করি না । ধিনি বিলাত হইতে আসিলেন, 
তিনি বিনা আড়ম্বরে প্রাপ্শ্চিন্ত ও কেশাদি সংস্কার করিয়া কয়েকদিন পরে 
স্বজাতীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখ। সাক্ষাৎ করেন, 
তাহাদিগের স্বজনেরাও তাহাদিগের বাটাতে যান। চলন লন দেশীয় রীতি 
ক্রমেই হয়; করনে তাহাকে ছুই একটা ক্ষুদ্রভোজে নিমন্ত্রণ করি, তিনি 
আসিয়া ভোজনাদি করিয়া য'ন। অনন্তর বৃহৎ বুহৎ ভোজাদিতে তাহার 
নিমন্বণ চলে, এবং পরিশেষে তিনি নিমন্ত্রণ করিলে সকলে গিয়! তাঁভার বাটীতে 
ভোজন করি। আমাদের প্রণালী এই ; আমরা বিলাত যাঁওয়া লইয়া কোন 
গোলযোগই করি ন11” 

অ-্তএব দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুজাতীয় ব্যক্তি, বিনা সমাজতাগে সমৃদ্র- 
গমন এবং বিদেশে পরিভ্রমণ করিতে পারেন । তবে আত্মসমাজের প্রতি 
ধাহাদের ভক্তি এবং মমতা আছে, তাহারাই ওরূপ পারেন । ধাভারা 'একে- 
বারে আত্মগৌরব পরিশৃন্য হইয়! নিজ সমাজের প্রতি অবস্তা! প্রদর্শন করিতে 
ভাল বাসেন এবং সমাজের নিকট নতভাঁব ধারণ না করিয়া! তাহার প্রতি 
তাচ্ছিল্য করেন, তাহারা সমাজ মধ্যে পুনর্বার গৃহীত হইতে পারেন না, সেই 
স্থলেই প্রায় প্রায়শ্চিন্তাদির কথা উত্থাপিত হইয়া থাকে । মহারা্ীয়দিগের 
মধ্যে আত্মগৌরব এবং সমাজগৌরব আছে। প্রকৃত কথা এই যে, যদি বিদেশ 
গমনের তাদৃশ প্রয়োজন এবং যথাযোগা উপায় থাকে, তবে বিদেশ গমনে 
হিন্দুসমাজ বিশেষ বাধা প্রদান করেন বলিয়া বোধ য় ন!। স্পর্থা করিয়! 
সমাঞ্জের প্রতি অবজ্ঞা 'প্রদর্শন না করিলে কোন সমাজই কখন কুদ্ধ হয় লা। 
হিন্দুসমাজ বিনম্ন বাবহার মাত্র চাহেন। এই সমাজ উদ্ধত ছুবুত্তদিগেরই 
প্রাতি দ করেন। অন্তান্ত সমাজে কোন ব্যক্তি যদি প্রচলিত মতবাদ হইতে 
অপর কোন মতবাদ গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। 
হিন্দু সাজে ওরূপ কখনই হয় নাই, পরধর্মাবিদ্ধেষ কুপমণ্কতার প্রধান 
লক্ষণ__তাহা হিন্দু সাজে আজিও নাই, কন্মিন্কালে ও ছিল বলিয়া! বোধ হয় 
না। কথিত আছে, ভগবান শঙ্কর স্বামীর সময়ে কোন কোন বৌদ্ধের তুযানল 
হইয়াছিল । কিন্তু ততসম্দ্ধে ইহাঁও কথিত আছে যে, প্র প্রায়শ্চিত্ত সমাজ- 
কর্তৃক আদিষ্ট হয় নাই । যে পণ ক্রিয়া বিচার হয় সেই পণ রক্ষা মাত্র। . 

যাহা হউক, কৃপমগ্ত.কতার সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা! আবশ্তক-। 


দ্বিতীয় ভাগ ৯৫ 


স্বদেশ হইতে বাতির না হইলেই যে মানুষের কুপমণ্ডকতা জন্মে আর বাহির 
হইলেই যে প্রী দোষ একেবারে ঘুচিয়া যায়, একথাও প্রকৃত কথা নহে । কত 
ইংরাজের সহিত আলাপে দেখা যায়, অনেকানেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়াও 
তাহারা সেই সেই দেশের প্রকৃতি ফিছুই বুঝিতে পারেন নাই । আর অনে- 
কেই লক্ষ্য করিয়! থাকিবেন ইংরাজ রাজকম্ম্চারীদের মধ্যে কেহ পনর, কেহ 
বিশ, কেহ ত্রিশ বখসর এদেশে কাটাইয়াও এদেশের অতি সাধারণ বিষয় 


সকলেও ঘোর মূর্খ থাকিয়৷ যান। 
& সকল লোককে দেখিলে একটা রুসীয় ভদ্র সন্তানের সহিত মহাত্মা 


পীটরের যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে, সেই কথা৷ মনে 
পাড়ে । মহাত্মা পীটর স্বস্ং সাম্রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়! অনেকানেক ইউ- 
রোগীয় রাঙ্যে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বড় বড় জ্গীদারদিগের 
সন্তানদিগকে ইউরোপের নানা দেশে প্রেরণ করিলেন। একজনকে ইটালী 
যাইতে অনুজ্ঞ হইল। স্বদেশবৎসল রুসীয় সন্্রান্ত লোকেরা তখন পরদেশে 
পদার্পণ করাও দোষ মনে করিত। . যে ব্যক্তি ইীলীযাইতে আদিষ্ট হইল 
এসে নিজ ঝায়ে একটা স্ুবৃহৎ যান প্রস্তুত করিল। এবং তাহারই ভিতর রান্না 
? থাওয়া প্রহবতি সকল কাজ চলে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইল। সে এ যান 
 মধো রহিল, ভত্যোরা উহা ইটালী দেশের প্রধান নগর রোম পর্ধান্ত লইয়া 
; গেল এবং তথ! হইতে ফিরাইয়া আনিল। সে ইটালী হইতে প্রত্যাবর্ভ 
: হইয়াছে শুনিয়া সম্রাট পীটর তাহাকে ডাকলেন এবং সে আসিলে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “ইটালী দেশ কেমন দেখিলে ?৮ * * “আজ্ঞে দেশ দেখি নাই।” 
 » * “দেশ দেখ নাই কি-_এই সেদিন মাত্র তথা হইতে আগিলে না?”' 
“আজ্ে তা বটে-কিন্তু দেশ দেখি নাই” * * “গেলে এলে কেমন করে ?” 


আজ্ঞে একট! বড় গাড়ি করিয়া গিয়াছিলাম, একবারও বাহির হই নাই”__ 
গীটর আশ্চর্ধযান্থিত হইয়া রহিলেন। 


অনেকানেক ইউরোপীয়ের বিশেসতঃ কোন কোন ইংরাজের এরূপ এক 

একটা যান সমভিব্যাহারেই থাকে উহ্নারা বন তাহার ভিতর হইতে বাহির 
হয়েন ন1। এ যান কাষ্ঠ বিনিশ্মিত নয়-__-উহা। অহস্কার, দান্তিকতা, পরজাতির 
প্রতি বণ এবং বিদ্বেষ বিনিশ্মিত, উহা চর্মচন্ষুর অগোচর পদার্থ _ ইংরাজ উহারই 
ভিতরে বসিয়া সকল দেশ ভ্রমণ করেন এবং ভারতবর্ষে চাকুরি করিয়া ঘরে 
ফিরিয়া যান। আমাদের সমান ওরূপ কুপম গুকতার স্থ্ট করিতে পারে না। 


৯৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


বঙ্গ সমাজে ইংরাজ পু । 
সুয়েজ প্রণালীর স্থষ্টিকর্ডা এবং বহু দেশের আচার ব্যবহারের দ্রষ্টী বিচক্ষণ- 
ধর লেসেপ সাহেব বলেন যে, মিশরদেশ কখন কোন ইউরোপীয় জাতির অধীন 
হুইয়া থাকিবে না । কারণ মিশর দেশীয় রমণীগণ কখনই ইউরোপীয়দিগকে 
বিবাহ করিতে সন্বতা হয় না। একথার তাৎপর্ধ্য এই যে, পতিভাবে গ্রহণই 
ভক্তি এবং প্রণয়ের চিহ্ন ; মিশরীয় স্ত্রীলোকের! যখন ইউরোপীয়দিগকে পতি- 
ভাবে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু, খন ভক্তি প্রেম-্থুলত স্ত্রীৃদয়েও ইউরোপীয়ের 
প্রতি এ ভাব জন্মে না, তখন এ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতির"? ম্তৃংতকতে 
না, অথবা যদি হয়, সে অধীনতা চিরস্থায়ী হইয়। থাকিবে ₹ল 
কোন সময়ে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিয়া ছিলাষ্ট্র 
মহিলাগণও পদস্থ ইংরাজদিগের রক্ষিত৷ স্বরূপ হইষা থাকিতে 
না। প্রত্াুত তাহারা তাদৃশ অবস্থাকে আপনাদিগের গৌরব 
এ দেশেই দেখিয়াছিলাম অতি তদ্রবংশীক্ষ স্ত্রী পুরুষ সক 
পুরোহিতবর্গ পরিবৃত হইয়া কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সমীপে উপস্থৃত হইলেন 
এবং তক্তিভাবে তাহা পদঘয়ে পুষ্প চন্দন দিয়! তাহার পৃজ। কলেন। 
ঘখন এ ব্যাপার দর্শন করি, তখন মনে হইয়াছিল যে, ব্য মধ্যে 







জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় কি সমূহ মঙ্গল হইতেছে! এ থাকাতে 

লোকে স্বঙ্জাতীয়দিগের মধ্যেই বড় লোক দেখিতে পায়, বিদেশীয় র'জপুরুষ- 

কেই সর্ব বিষয়ে সর্বোপরি দেখে না এবং সেই জন্য উহাদিগের প্রতি অথ 
ভক্তিও করে না । আমি ভাবিলাম, যে ব্রহ্মদেশীয়ের যে কাজ করিতে/পারিল 
আমাদিগের অতি নীচ জাতীয় লোকেও তাহা! করিতে দ্বণা বোধ শ্কুরে। 
ভারতবর্ধীয় কোন লোক যদি নিতান্তই আত্মবিস্ুত হয়েন, তবে ইংরাজ 
করম্পর্শ পূর্বক তাহার সমাদর না করিলে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েন; যদি 
নিতান্তই হীনচেত1 হয়েন তবে ইংরাজের সহিত একত্রে খানা খাইতে ভাল 
বাদেন; যদি একান্ত মুগ্ধ হইয়। থাকেন তবে ইংরাজ তাহার নাম ধরিয়। 
ভডাঁকিলে বা! তাহার নামটার সম্বোধন পূর্বক পত্রাদি লিখিলে আপনাকে 
গৌরবান্বিত মনে করেন; ষদি সর্বতোভাবে পৈত্রিক গুণসমূহ পরিভ্যাগ 
করিয়া থাকেন তবে ইংরাজের অনুরূপ চাল চলন অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি করিয়! 

ক্কভারধন্মন্ত হয়েন; ভরতবাসী ইংরাজী পড়িয়া শুনিয়া যদি অত্যধিক নীচ 

হইলেন, তবে স্বাতীয় ধণ্ম এবং নীতি এবং আচার অপেক্ষা ইংরাজের ধর্ম 


দ্বিতীয় ভাগ । ৯৭ 


এবং নীতি এবং আচার প্রণলীকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিলেন এবং ইংরাঁজের 
সমকক্ষ হইবার নিমিত্ত অহরহ্‌ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু ভিনি আপনার 
ভগিনী ও কণ্ঠাকে ইংরাজের রক্ষিতা করিয়! দিয়া এবং ইংরাজের পায়ে পুষ্প 
চন্দন দিয়া ত্বয়ং চরিতার্থ হইতে পারেন না । যেখানে জাতিভেদ নাই এবং 
পরাধীনতা আছে , সেখানে পরাধীনতার অতি বিষময় ফলই ফলে, সেখানে 
আত্মগৌরব একবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, মন ক্ষুদ্র হয় এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব 
জন্মিবার কোন পথই থাকে না। আমাদিগের দেশে ইংরাজ রাজপুরুষের! 
দেবতা স্বরূপে সম্পুজিত হয়েন না। কিন্তু তাহারা পুজ। পাইবার নিমিত যেন 


বিলক্ষণ সচেষ্ট হইক্লাছেন ; এবং তাহার ফললাভও কিছু কিছু করিতেছেন। 
আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, বাঙ্গালার প্রথম চারজন পেপ্টনেণ্ট গবর্ণর 


যখন দেশের বিভিন্ন ভাগ পরিদর্শনে বাহির হইতেন, তখন কোন আড়ম্বরই 
হইত না! । হালিডে সাহেব নীলকরদিগের বাটীতে বাটীতে খাইতেন, রাজ। 
এবং জমিদারদিগের সহিত ছোট ছোট দরবারে দেখ। করিতেন, মাজিষ্ট্রেট 
কলেক্টর, জজ প্রভৃতির আদালত দেখিতেন এবং কোন গোলযোগ না' 
করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেন। গ্রাণ্ট সাহেবের রীতিও প্রাক 
ধর্ূপ ছিল, তবে তিনি নীলকর সাহেবদিগের বাটীতে গিয়া ভোজ খাইতেন 
॥না এবং প্রজারা যে দকল দরখাস্ত দিয়! আপনাদের দুঃখ জানাইত তাহা 
মনোযোগ পূর্বক শুনিতেন। বীডন সাহেব বড় একটা ভ্রমণ করিতেন না, 
যাহা একটু করিতেন তাহাতে ও আড়ম্বর হইত না। প্র সাহেব কিছু কিছু 
বেড়াইতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি স্বহস্তে ছাত! ধরিয়া একটা বাজারের 
, ভিতরে পাদচারে বেড়াইতেছেন এবং কোন্‌ কোন, দ্রব্য কেমন কেমন 
দূরে বিক্রীত হইতেছে তাহা! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেছেন। ' 
তাহার পরে কাম্থেল সাহেব আসিলেন এবং সমভিব্যাহারে সওয়ার যাইবে, 
যেখানে যাইবেন সেখানে বাজি পুড়িবে এবং আলোক দেওয়া হইবে এইরূপ 
আঙ্ঞা প্রচার করিলেন। কমিশনর এবং মাজি্ট্েটেরা৷ একটু একটু মুচকি 
হাসিলেন, কিন্তু আজ্ঞাপালন করাইলেন। আর কি, লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল! 
টেম্পল সাহেবের আমলে বাজি পোড়ান এবং আলোকদাঁন বাড়িয়৷ উঠিল । 
তখন কলাগাছের সারি দিয়া আলোক দিবার জন্য এবং বাঁশের গেট করিবার 
জন্য এত আড়ম্বর হইত যে কোন কোন গ্রাম একেবারে বাশ ও কদলীবৃক্ষ 
শূন্ত হইয়া পড়িত। 


৯৩ 
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ইডেন সাহেবের সময়ে বাজীপোড়ান আলোকদান পৃর্বাপেক্ষা কিছুমাত্র 
ন্যুন হইল না, ধ্বজার সংখ্যা অতিবদ্ধিত হইল এবং স্থানে স্থানে সকের- 
ফৌজ তাহার বডিগার্ড বা শরীর-রক্ষক সৈম্রূপে দর্শন দিতে লাগিল । 
টমসন সাহেবের মময়ে ইডেনের মতই সব, বেশীর মধ্যে ব্যাণ্ড বাজে । কথিত 
আছে বেলী পাঁহেবের সময়ের উৎসবে গয়্াতে ১৫ ভাঁজার টাকা খরচ হয়। 
যেমন এ সকল আড়ম্বর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া আসিতেছিল, তেমনি উহার 
সহিত ভোজের পৃমধামও বাড়িরা উঠিতে লাগিল। ইলিয়ট সাহেব কিছু 
কমাইতেছেন ; তীহার সকল ধরণেই একটু বিশেষত্ব আছে? তাহাকে এক 
রকম ছাড়িয়া! বলা যায় যে, লেপ্টনেন্ট গবর্ণরেরা নিতাস্ত ভোজতক্ত হইয়া 
উঠ্িয়াছেন; উইাদিগকে এখন যে ডাকে তাহারই বাটাতে গিয়া ভোঁজ খান। 
ধাহারা ভোজ দেন সাহাদিগের মান সম্ভ্রম কি বাড়ে ভাহারাই জানেন, কিন্ত 
ধন বায় অপরিমিতরূপেই হয়। এক একটা শর্ধরী ভোজের খরচে চারি 
পাঁচটা খুব জীকাল ছুর্গোৎসব হইতে পারে- অনেক বড় বড় দিঘীর পঙ্কো 
দ্বার হইতে পারে । আমি বেশ জানি যে, একজন মহারাজ কোন মাড়গ়ারী 
মহাজনের স্থানে আট হাজার টাকা কর্জ করিয়া! একটা সান্ধা ভোজ দিয়া. 
ছিলেন । আর একজন মহারাজের এরূপ উৎসবে পনর হাজার টাক! ব্যয় 
হয়) আর একজনের কয়েকদিনের ব্যয় সর্বশুদ্ধ পচিশ হাজারের কিছু 
অধিক হইয়াছিল । 

গবর্ণর সাহেবদিগের দেখাদেখি, কমিসনর সাহেবেরা, মাজিপ্রেট সাহেবের 
এবং চুন! পুঁটি সকল সাহেব, দেশীয় লোকদ্দিগের খরচে ভোজ খাইয়া 
বেড়াইতে আরম্ভ করেন। বাজি পোড়ান, আলোক দান, নিশান খাড়া ত 
কথায় কথায় হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজজাতির আড়ম্বর প্রিয়তা ছিল না, 
কিন্ত সেটা বিলক্ষণই বাড়িয়া উঠিত্েছে। ইংরাজ মনে করিতেছেন যে, 
এইরূপ হইতে হইতে তিনি ক্রমে পৃূজ। পাইবেন । ইংরাজ মুখে বলিতেছেন 
যে তিনি দেশীক্পদিগের বাঁটাতে ভোজ খাইয়া তাহাদিগের সহিত স্ুসামাজিকতা! 
করিতেছেন, কিন্তু বস্ততঃ ভারতবর্ষে যে প্রকার করিলে পুজিত হইতে পারেন, 
ইংরাজ সে পথে যাইতে জানেননা। তাহার তোজ থাইয়। বেড়ানতে 
তিনি ভারতবাসীর চক্ষে নিতান্ত নির্লজ্জবৎ ব্যবহার করিতেছেন । 

শুদ্ধ নিলজ্জধৎ নয় অতিশয় নিষ্টরের কাজই করিতেছেন । রাজ! মহারাজ 
বেচারারা ত একো খণজাল্টেছ্টিত, তাহাতে এ সকল ভোজ দিবার দায়ে 
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ভাহাঁরা আরও খণগ্রন্ত হইতেছে; আর ষে দেশে চারি পাচ কোটি লোক 
অর্দাশনে দিনযাপন করে তথায় দানের প্রশ্রবণ শু হইয়া পড়িতেছে । 
সেদিন শুনিলাম কোন জিলার জজ সাহেব মাস কয়েকের জন্য 
ছুটি লইয়া একবার স্বদেশে যাইবেন | অমনি তাহাকে একটা ভোজ দিবার 
জন্য একট! ঠাদার বহি বাহির হইল, উহাতে সহি হইল, টাক] উঠিল এবং 
জজ সাহেব ও অপরাপর সাহেবের! নিমস্ত্রিত হইয়! চর্ব্বা, চোষ্য, লেহা, 
পেয় গ্রহণ করিলেন। আর একদিন শুনিলাম, একজন অতি প্রধান 
তীর্থের প্রধান দেবসেবক নিজ ভবনে নূতন কালেক্টর সাহেবের আগমন 
উপলক্ষে ইংরাজভোজের একট! প্রকাও আয়োজন করিতেছেন। ভোজের 
ফর্দী দেখিতে পাইলাম, তাহাতে মুর্সি, ভ্যাড়া এবং বেঙের ব্যঞ্জন্‌ 
এক একটা এবং গোমাংসের ব্যঞ্জন তিনটা ৷ মদ্য বন্ু-বিধ। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, 
দেবসেবক, রাজা রাজড়ার পুরোহিতের এই কীর্তি ! দেখিয়! শুনিয়া! তয় 
হইল, কালে বঙ্গদেশও বা ব্রহ্মদেশের হ্যায় - ইংরাজ পুজায় অবনত-মস্তক 
হুইবে। যদি দেশের জাতিভেদ প্রথ| উঠিয়া মায়, ষদি বিদেশীয় রীতি নীতিই 
উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, যদি দেশী লোকের জ্ঞানচক্ষুঃ একবারে অন্ধ 
তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তবে ওক্প হইলেও হইতে পারে। 

একটী সার কথা বলিয়া রাখিতেছি। ইংরাজ যতই ভোজ খাউন, 
মদের গ্রাস হাতে করিয়া যতই লম্বাচৌড়া বক্তৃতা করুন, উনি আপনার 
কাজ ভুলিবার লোক নহেন। তুমি রাজা বা মহারাজ বা বড়লোক যে 
কেবল উহার খোসামোদ করিতেছ-_-কোঁন “মতলব” আছে, তাহা! উনি 
বিলক্ষণ জানেন ; তুমি উহার প্রতি ভয়প্রযুক্তই ওরূপ করিতেছ ভালবাসার 
জন্য তিলার্ধও নয় তাহাও জানেন? এবং তাহা জানিক্স। তুমি একটু 
ঘে'সিতে গেলেই তোমার অপমান করিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হয্েন না। 
বীরপ্রকৃতিক ইংরাঁজের ওরূপ পুজা নিতান্ত অফল পুজা । পৃর্বোলিখিত 
দেবসেবকটা এ ভোজ দেওয়ার পর তাহার ইন্কমট্যাক্স বেশী ধর! হইয়াছে 
বলিয়৷ যখন আপীল করিলেন তখন কর্তব্যপরায়ণ নবাগত কালেক্টর মগ্তব্য 
লিখিয়াছিলেন, "যে এক রাত্রে পাচ হাজার টাক! ভোজে খরচ করিতে 
পারে, তাহার আয় অত কম কথনই হইতে পারে না” 

বদি আমার পরামর্শ কেহ শুনেন তবে আমি বলি, ইংরাজের সম্মান কর) 
কিন্ত এমন ভাবে কর, যাহাতে সন্মানিভ্তুইংরাদের নাম থাকে এবং দেশীর 
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লোকের উপকার হয়। বাজি পোড়াইয়া আলো জালিয়া টাকা নষ্ট করিও 
না । ভোজ দিয়! অনর্থক অপব্যয় এবং অপকর্ম করিও না। যে ইংরাজের 
তুষ্টিদাধনার্থ এ সকল করিয়া থাক, তাহার নামে ইন্দারা, দীর্ঘিকা, রাস্তা, ঘাট, 
স্কুল, অতিথিশালা, ছাত্রবুৃতি, মেডাল, চিকিৎসালয় প্রভৃতি যাহা! কিছু পার, 
স্থাপন কর। এরূপ করিতে আরম্ভ করিলেই দেখিতে পাইবে যে বীরপ্ররুতিক 
ইংরাজ “সত্য সতাই” তোমার গৌরব করিবেন। এখন তোমার খরচে 
তোমার বাটা বলিয়া ভোজ খাইয়া মনে মনে তোমাকেই অশ্রদ্ধা করেন । 


ঈর্ষ্যাপ্রবণতা | 


ইংরাঁজের সংস্পর্শে বঙ্গবাসীর্‌ হৃদয়ে একটী বিশেষ দৌষ জন্মিতে আরম্ত 
হইয়াছিল । আমার বোধ হয় সে দোষটা ক্রমে ক্রমে নান হইয়া যাইতেছে 1 
কিন্ত এখনও উহণর এত অবশেষ আছে যে, তৎসন্বন্ধে ছুই একটা কথা৷ বল! 
নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া! বোধ হয়। এ দোষটার নাম ঈর্ধা প্রবণতা । বাঙ্গালী 
স্বজাতীয় লোকের প্রতি অতিশয় ঈর্ধযান্থিত হইয়া উঠিয়াছেন। যথন 
১৮৩৫ অনের পর মুন্মেফ সদর-আমীন প্রভৃতির পদ স্ষ্ট হইল, তখস 
অনেক লোক শুদ্ধ স্বজাতীয় হাকিমপ্দিগের প্রতি ঈর্ঘযান্থিত হইয়া বলিত, 
আমরা কাল! হাকিমদিগের নিকটে বিচার প্রার্থনা করি না-_ইংরাজ 
হাকিমের! আামাদিগের মোকদ্দমার বিচার করিলেই আমরা অধিক সত্তষট 
হই। কোন কোন ইংরাজ & কথার স্তর পাইস্না এককে এক শত করিয়। 
বাড়াইয়াছিলেন এবং পার্লিক্সামেন্ট মহাসভাতেও প্রকাশ করিয়াছিলেন 
যে ভারতবর্ষীয়ের! স্বজাতীয় লোক সকলকে উচ্চপদস্থ দেখিতে পারে 
না--অতএব উহাদিগকে উচ্চপদ দিয়া কাঁজ নাই । আজিও ইংরাজদের 
মধ্যে কেহ কেহ ত্র কথা বলিয়া থাকেন । এবং বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, 
ও কথা বলিবার সকল কারণ এখনও নিঃশেষিত হয় নাই? 

আমরা এখনও স্বজাতীয় লোকের সম্যক্‌ গৌরব করিতে শিখি নাই। 
ইংরাঁজেরা যেমন সকল কথাঁতে এবং সকল কাজে স্বজাতীয় সকল লোকের 
সম্মান এবং মর্ধাদা রক্ষা করিয়া চলেন, বাঙ্গালীদের এখনও সেরূপ শিক্ষা 
পাকিয়া উঠে নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, যে দকল বাঙ্গালী ইংরাজী 
ভাষা এবং ইংরাজী 'বিদা! এমন উত্তমরূপে শিখিমাছেন যে গ্ বিজাতীয় 
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ভাষায় অনর্গল লিখিতে এবং বক্তৃতা করিতে পারেন, তাহাদের ক্ষমতা কি 
অল্প। অপর কোঁন ভাষায় ওরূপ লিখিতে অথবা বক্তৃতা কষ্সিতে করজন 
বড় ইংরাজই সমর্থ। শ্রুত আছে যে ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিশ্রেলি সাহেব 
যখন বাপ্সিন নগরে গমন করিয়াছিলেন তখন সেখানকার মন্ত্রিসমিতির মধ্যে 
ভাল করিয়া ফরাঁসি-ভাষাঁও কহিতে পারেন নাই এবং সেই জন্য বিসমার্ক 
তাহাকে ইংরাজী "্চাযাতেই কথোপকথন করিতে বলিয়াছিলেন। আর যে 
যাহার পরিচিত সাহেবদিগের মধোই দেখ না, তাহার মধ্যে কয়জন বিশুদ্ধ 
বাঙ্গাল! অথব! বিশুদ্ধ হিন্দিতে আপনাদিগের মনের ভাব সকল সহজে ব্যক্ত 
করিন্ে পারেন । কিন্ত বাঙ্গালীরা কেমন ইংরাজী শিখে, আর কত শিখে । 
ইংরাজেরা যে উহাদের অনাদর করেন, তাহার একট! হেতু আছে । অনাদর 
না করিলে তহাদিগের জাতীয়ভাঁব থাকে কৈ- আর আপনাদের অন্নসংস্থানই 
বাকৈথাকে। কিন্তু উহ্াদিগের দেখাদেখি, আমাদিগেরও কি স্বদেশীয় 
কৃতবিগ্ভগণকে অনাদর করিতে আছে? মনে কর, মহামহোপাধ্যায় রাজেন্তর- 
লাল মিত্র কি একজন সামান্ত লৌক ছিলেন, উহার ন্যায় পণ্ডিত বিচক্ষণ 
তীক্ষদর্শী এবং বাগ্দী কয়জন লোক ছিলেন? কিন্ত আমর! কি উহার সম্পূর্ণ 
গৌরব করিয়া থাকি ? অথব৷ যতদিন ইংরাজকেও উহার গৌরব করিতে না 
দেখিয়াছিলাম, ততদিন উহার প্রত গৌরব করিতে জানিতাম? উহার সমান 
আর কেহ থাকুন বা না থাকুন, কিন্ত আমাদ্দিগের সম্পূর্ণ গৌরবের যোগ্য 
আরও অনেক আছেন। সে সকলকে আমাদিগের মাথায় করিয়া রাখ। উচিত । 

তাহার পর ধর, ধাহার। শ্বজাতীয় ভাষাতেই শ্রন্থার্দি রচনা করেন__ 
ইংরাজের নিকট আদর খুঁজেন ন!, আমর! কি তীাহাদিগেরও বেশ গৌরব 
ফরিতে পারি? বঙ্কিমচন্ত্র'কি একটা সামান্য লোৌক ! আজি কালি উহার 
ছুই একটা পুস্তক ইংরাজীতে এবং জর্েণ ভাষায় অন্ুবাদিত হইতেছে দেখিয়। 
আমাদিগের মনে যদি একটু প্রক্কত তক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে ত বলিতে 
পারি না-_কিন্তু তাহার পুর্বে উনি যে কতট! ভক্তির পাত্র, তাহ! সকলে 
বুঝিতে পারে নাই। একটী তথ্যকথা এই-_ইংরাজমাত্রেই সকল বাঙ্গালীর 
অপেক্ষা বড়লোক নহেন। ষত বাঙ্গালী আছে, সকলের চেয়েই বড়লোক 
যদি এমন ইংরাঙ্গ থাকেন ত সে ইংরাক এখানে আইসেন না। যদি বাঙ্গালী 
স্বঙাতীয় প্রধান লোকদিগের পৃষ্ঠপূরক হইয়া উঠে, তাহা হইলে এখনও 
দেখিতে পান্প যে, বঙ্গভূমি সত্য সত্যই রত্রপ্রসবা। যে দেশে শিরোমণি এবং 
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জন্নদেব এবং চৈতন্য মহাপ্রভু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে দেশের সকল লোক 
কখনই জন, চার্সস্‌, হেনরি, মাখু হইতে নিকৃষ্ট হইতে পারে না।:* * * 
*. * তবে সমস্ত রাঁজশক্তি ইংরাজের হস্তগত, ইংরাজের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে 
চাকুরি হয় না, পদমর্যাদা ও বাড়ে না. কোন কিছুতেই সুবিধা পাওয়৷ যাক্স 
না, এই জন্য লোকে ইংরাজের মনস্তষ্টি করিতে যাঁয়_-এবং ইংরাজ আমাদের 
মধ্যে পরস্পর ঈর্ধার চির দেখিতে পাইলে কিছু বিশেষ তুষ্টই হইয়া থাকে । 
এই জন্ত অনেক অল-প্রাণ বাঙ্গালী ইংরাজদিগের সাক্ষাতে স্বজ্ঞাতীয়ের 
নিন্দাস্চক অনেক কথাই কহিয়া ফেলে । 

একজন ইংরাজের সহিত কথোপকথন হইতে হইতে এ দেশে স্তরীস্বাধীনত! 
সম্বন্ধে কথা উঠিল । তিনি বলিলেন “- স্ত্রীলোৌকদিগকে স্বাধীনত৷ না দেওয়া! 
বড় অপকর্ম ।” * * আমি বলিলাম 'স্ত্রীস্বাধীনতা একটা নূতন বিশেষ কথা 
বলিয়াই আমার বোধ হয় না । যে দেশের পুরুষের! যতটা! স্বাধীনতা ভোগ 
করে, সে দেশের স্ত্রীলোকের! তাহ অপেক্ষা কিছু অল্প পরিমাণে স্বাধীনতা! 
পাইয়! থাকে-এই নিয়ম বই আর কিছুই নহে। তোমাদের ইংলগ্ডে 
আজও ত স্ত্রীলোকের সর্ববিষয়ে স্বাধীনতার বিষয়ে গণ্ডগোল চলিতেছে 
অতএব সেখানেও পুরুষের স্বাধীনতা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অবশ্তই 
কম হইবে ।৮ * * “তাহ! বটে, কিন্ত তোমরা ত আপনা আপনির মধ্যেও 
স্ত্রীলোকদ্িগকে সভাস্থলে আদিতে দেও না-_ইভাঁর কারণ কি ?” এই 
বলিয়াই ইংরাজটী বলিলেন__-অমুক বাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, 
“বাঙ্গালীর বরং ইংরাজদিগের সভায় আপনাদিগের স্ত্রীলোকদিগফে 
লইয়। যাইতে পারে, কিন্ত স্বজাতীয় পুরুষদিগের প্রতি তাহাদের প্রগাঢতর 
অবিশ্বাস !!” এই কথাটা শুনিয়া একবারে অবাক্‌ হুইয়া রহিলাম। তাহার 
বাবুটীকে” চিনিতাম। মনে করিলাম আর কোন কথা বলিব না. কিন্ত 
ক্রোধ সম্বরণ হইল না । বলিলাম, “আপনার! অমন সকল কথায় কিরূপে 
বিশ্বাস করেন, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ও কথাটা শুনিলেই ত 
অবিশ্বাস হয়। যদি কোন চীনীয় কি অপর জাতীয় কোন লোক আমার 
কাছে রূপ বলিত যে, সে স্বজাতীয়' লোকের অপেক্ষা মামাকে অধিক 
শ্রদ্ধা করে, তবে আমি অবপ্তই অনুমান করিতাম যে, এর ব্যক্তি গ্রাকৃত কথ 
বলিতেছে না, তাহার কোন স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় আছে। কিন্তু আপনারা 
অনায়াসে এরূপ কথাগুল! গিলিয়া ফেলেন কেমন করিয়া? ইংরাজ কি 


দ্বিতীয় ভাগ। ১০৩ 


এতই তোধামোদের বশ হুইয়! গিরাছে? জামি দৃঢ় করিয়া বলিতেছি 
যে, এ বাবু আপনার নিকট সত্য কথা বলে নাই। * * মার্কিনদিগের 
স্্রীলোকের। ইউরোপীন স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা অধিক স্বাধীন, ইউরোপীয় 
স্ত্রীগণ ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণ অপেক্ষা! স্বাধীন। আর ভারতবর্ষের ভিতর যে 
প্রদেশে হিন্দুজাতির স্বাধীনতা অধিক দিন পর্যস্ত অক্ষুপ্ন ছিল, সেই মহারাষ্্ীর 
সত্রীগণের স্বাধীনতা ভারতের অপর সকল প্রদেশীয় স্ত্রীগণের অপেক্ষা 
অধিক) স্ত্রী-স্বাধীনতা পুরুষ স্বাধীনতারই ফল মাত্র 1” 

বিদেশীয়ের নিকট স্বজাতীয়ের অকারণ নিন্দা বাতীত আরও এক প্রকারে 
বঙ্গবাসীর ঈধ্য। দোষ দেখ! দেয়। যদ্দি কোন বাঙ্গালীর কোন উচ্চ পদ অথব। 
অন্থরূপ স্ুবিধ। হইল, অমনি অনেকে তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে 
আরস্ত করেন । সকল সময়েই ওর্ূপ কর! ভাল বলিয়া বোধ হয় না। কোন 
উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন__“দেখ, অমুক কর্মনটা আমি অমুককে 
দিলাম বলিয়া অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, এই পাচজন আপনাপন 
মনের ছুঃখে কান্দিয়া গেল। ওরূপ করিলে কি কোন প্রকারে মনের সম্তোষ 
লাভ করা যায়? কাজ একটা, তোমর! ছয় জনেই তাহার উপযুক্ত । অতএব 
একজনের বইত ছয় জনেরই ও কাজটা হইবে ন1। যাহার হইল সে অযোগ্য 
কি না দেখ, যদি অযোগ্য ন। হয়, তাহ হইলেই আর দোষ ধর! ব৷ দুঃখ কর! 
উচিত নহে। ফলতঃ তোমাদের তুষ্ট করিবার জন্যই ত একটী ভাল চাকরী 
ইংরাজকে না দিয়া তোমাদের একজনকে দেওয়া হইল। ইহাতেও যদি 
তোমরা সকলেই তুষ্ট না হইলে তবে কি জন্য আমরা স্বদেশী একজনকে 
বঞ্চিত করি?” কথাগুলি ঠিক বলিয়াই আমার বোধ হয়। আমি অনেক- 
বারই দেখিলাম ঘখন কাহার একট! কিছু ভাল হইয়াছে, অমনি তাহার হইল 
ক্রেন, অমুকের না হইল কেন, এই ভাবে গোল উঠিয়াছে। ওট। ভাল নয়। 
স্বদেশীয় যাহার যখন কিছুই ভাল হইয়াছে তাহাতেই সকলের ভাল হইল 
মনে করা উচিত! তবে পনিতান্ত” অযোগ্য লোকের উন্নিত হইলে তাহা 
অবশ্ঠ দূষিতে হয়। কিন্তু উনিশ বিশ এমন কি পনর বিশ লইয়াও দোষ 
ধরিতে নাই। 
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বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাঁজপুরুষ । 
ভারতবর্ষ ঘতদিন ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন ছিল, ততদিন 
ইংরাজেরা বলিতেন যে, ভারতবর্ষের লোক সকলকে আত্মশাসনে সক্ষম 
করিয়! তুলিবার নিমিত্তই আমরা ভারতবর্ষে আছি। ইহারা আত্মশাসনে 
সক্ষম হইয়া উঠিলেই আর আমাদিগকে ইহার শাসন ভার বহন করিতে 
হইবে না । কথাট! গোড়াথেকেই মিছা! । কিন্তু কথাটার একট! মহৎ গুণ 
ছিল। ভারতবর্ষের শাসন কার্য যে একট! অত্যুচ্চভাব মনে রাখিয়াই করিতে 
হইবে, প্র কথাটা দ্বারা তাহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইত। ভারতবর্ধ- 
বাসীকে আত্মশাসনের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে__স্থতরাং (১) ইহাদিগের 
অন্তর্বিচ্ছেদ যাহ! কিছু আছে তাহ! মিটাইয়। দিতে হইবে। (২) ইহার! 
যাহাতে পরম্পর খাওয়াখাক্সি না করে তাহা করিতে হইবে (৩) ইহারা 
যাহাতে একান্ত ধনহীন হইয়া ন! পড়ে তাহা'র উপায় করিয়া চলিতে হইবে 
€৪) ইহারা যাহাতে কৃপমণ্ড্কতা৷ শৃন্ঠ হয় এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে 
শিখে তদ্ধিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে__ফলতঃ ভারতবর্ষকে সম্মিলিত, 
সম্বন্ধ, ধনশালী এবং স্বাধীন প্রক্কৃতিক করাই ইংরাজ-শাসন-প্রণালীর মৃখ্য 
উদ্দেশ্ত হইবে, ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরাজদিগের নিজের লাভ অবান্তর বিষয় 
থাকিবে । তখনকার কোন কোন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিতেন-_দেখ, 
আমেরিকার ইউনাইটেড প্রদেশ যতদিন ইংলগ্ডের অধীন ছিল ততদিন 
ইংলগ্ডের বড় কিছুই লাভ হয় নাই; এ প্রদেশ স্বাধীন সবল এবং ধনশালী 
হইয়া! অবধি উহার সহিত ইংলগ্ডের যে বাণিজ্য ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে 
ইংলগ্ডের সমূহ লাভ হইতেছে। তেমনি ভারতবর্ষ সবল এবং ধনশালী হইলে 
ইংলগ্ডের ধত লাত, উহা দুর্বল এবং অক্ষম অবস্থায় ইংলগ্ডের গলায় পড়া 
হইয়া থাকিলে তত লাভ নাই । কেহ কেহ এরূপও বলিতেন যে, ভারতবর্ষ 
উহার বর্তমান অবস্থায় ইংলগ্ডের বলবদ্ধক পদার্থ নহে, উহা! ইংলগ্ডের পক্ষে 
ক্ষতিজনক বস্ত হইয়া আছে। 
এখন আর ওরূপ কথাসকল শুনা যায় না। নহারাজ্জীর খাস দখলে 
আসিয়া অবধি ইংরাজের! কথা বদলাইয়াছেন। ডিউক অব আর্মিলই বোধ 
হয় ষ্টেট সেক্রেটারী হইয়া সর্বপ্রথমে বলেন যে ভারতবর্ষকে আমাদিগের 
চির-অধীনাবস্থায় রাখাই আমাদিগের রাজ-নীতির সর্ধপ্রধান উদ্দেশ । তাহার 
পর অবধি এ ভাবের কথা যার তার মুখে শুন! যাইতেছে । একদিন একটি 
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ইংরাজের সহিত প্র সন্বদ্ধে কথা কহায় তিনি ঈষৎ হাস্ত সহকারে বলিলেন, 
“ভুমি কি মনে কর যে ভারতবর্ধকে আত্মশীসনে সক্ষম করাই ইংরাঁজ গবর্ণ 
মেন্টের উদ্দেগড ?” আমি বলিলাম “আমি স্বপ্পেও তাহা মনে করি নাই 
আমি এই মনে করি ষে ওরূপ একট। উচ্চতম সছ্দ্দেশ্তে লক্ষ্য স্থির রাখিতে 
পারিলে রাজ্োর ন্ুপালন হয়। যেমন যিশু বলিয়াছেন, ঈশ্বরের স্ায় পুর্ণ 
হইবার চেষ্টা কর। তাহাত বস্ততঃ কেহ হইতে পারে না, কিন্তু ওরূপ আদর্শ 
মানসচক্ষে রাখিয়। চলায়, অনেকের শুভ ফল ফলে। আমি সেইরূপ ভাবিয়া 
মনে করি যে ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে ইংরাঞ্গ পুর্বে পূর্ব যাহ বলিতেন তাহা 
ভালই বলিতেন , উহ্বাতে কতকট। উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল। এখন 
এ কথার বদলে বে কথা উঠিমাঁছে তাঁহাঁতে কি শুভ ফল দোখতেছেন ?৮-- 
“এখন কি কথা উঠিয়াছে ?” আমি--“এখন সময়ের অসময়ের বিনা বিচারে 
. বলা হইতেছে, এদেশে সকল বিষয়ে ইংরাজ প্রাধান্ত রক্ষা করাতেই এ দেশীয় 
লোকের উপকার - সেই জন্য ইংরাজ-প্রাধান্ত রক্ষা করাই সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রয়োজনীয় ।” তিনি বলিলেন - “এমন কথা কে বলে ?”। আমি 
বলিলাম --“অমন কথা আজি কালি কে না বলে? গ্রান্ট ডফ সাহেব 
ত স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়! ছাপাইফ্জাছেন যে, কোন ইংরাজ কোন ভারতবাসীর প্রতি 
অত্যাচার করিলে, ইংরাজের কোন দণ্ড হওয়া উচিত নয়। কারণ 
ইংরাজভীতি ভারতবর্ধীয়ের হৃদয্মে খুব বদ্ধমূল করাই আমাদিগের কর্তব্য 
এমন কথাতেও ত কোন ইংরাজ কিছু বলিলেন না, প্রত্যুত ওরূপ কথ৷ 
ষে লিখিয়াছিল, তাহাকেই প্রদেণীয় শাসনকর্ভ। করিয়া পাঠান হইল! কিন্তু 
ঝ্ী মত রক্ষা করিয়া চলিলে অর্থাৎ সাধারণতঃ ভারতবাসীর প্রতি ইংরাঁজের 
দৌরাত্মা বাড়িতে দিলে ফল কি হইবে? স্াস্সপরতা রক্ষা না করিলেই রাজ্য 
ছারখার হয়_-স্থায়ী হয় না !” 
অপর একটা সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাঁজের সহিত আত্মশাসন সম্বন্ধে 
"আমার কথোপকথন হইয়াছিল । তিনি বলিলেন, “এখনও দেশীয় লোৌকের 
হস্তে কোনরূপ আত্মশাসন.শক্তি দিবার সময় হয় নাই-_ এখনও গবর্ণমেণ্টের 
বল দেশের লোকের উপর তেমন চাপিয়া বসে নাই ।” আমি বলিলাম -__ 
“মহাশম্ম মনে করিতেছেন গবর্ণমেণ্টের বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়া আবন্তক। 
কিন্তু আমর! দেখিতেছি ষে, গমর্ণমেণ্টের বাধন এমনি কড়া কড় হইয়! বসিয়াছে 
এষে, প্রাক পক্ষান্থাতের, উপক্রম হইয়াছে?” উল্লিখিত মহাশয় সেই পর্য্য্ত 
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আমার উপর চটিগ্লা রহিলেন। কিন্তু ইনি গ্রাণ্ট ডফের চেয়ে ভাল লোক 
ছিলেন, সন্দেহ নাই । গ্রাণ্ট ডফ ভারতবাসীর গীড়ক-_ইনি স্বজাতিপোষক 
মাত্র, ফল বলতঃ পীড়ক । 
আমি অপর আর এক প্রকার ইংরাজের নমুনা পাঁইয়াছি। এই দল দেশীয়- 
দিগের ইংরাঞ্ী শিক্ষার বড়ই প্রতিকূল । এ দলের কোন ইতরাজ আমাকে 
বলিয়াছিলেন --“ইতরাজী পড়িয়া লৌকে চাকুরি চাকুরি করিয়া! বেড়ীয়__- 
চাঁকুরিও যোটে না_উহারা বড়ই ক্লেশ পায় আমার ইচ্ছ| করে ইংরাজী স্কুল 
কলেজের সংখা কমিয়] ষায়।” আমি বলিলাম--“আমার ইচ্ছা করে যে ইংরাজী 
স্কুল কলেজের সংখা। আরও অনেক বাড়ে ।” তিনি বলিলেন-_বাড়িলে কি 
হইবে? আরও কন্তক গুল! উমেদার বাড়িবে বই নয় |” * **বাড়ায় হানি 
কি? উমেদাঁর অধিক হইলে চাকুরি দিবার নিমিত্ত ভাল লোক পাইবার 
সম্ভাবনা! বাড়ে বইত কমে না?” * * “তাহাতে দেশের মঙ্গল কই 1” 
* * “তবে লোকে কি করিবে ?” * * “শিল বাণিজাতে যাইবে, নুতন নৃতন 
শিল্প কাধোর উদ্ভাবন করিবে” * * * “বটে--ওকথা ইংরাজের মুখে কতই 
শোভা পায় যেকার্ষো অধিক মূলধন কি অধিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ প্রয়োজন 
নাই, আমাদিগের সেই লবণোতপাদন শিল্প পর্যন্ত ইংরাজ কত পরিশ্রম এবঃ 
কত অবিচার করির! নষ্ট করিয়! দিয়াছে-_আজি সেই ইংরাজ আমাদিগকে 
শিল্প কাধোর শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করিতেছে, ঘন্া ইংবাজের নির্পজ্জতা ।৮ 
ংরাঁজটী অধোবদন হইয়া রহিলেন, কিন্তু নিজ নাহাত্যগুণে আমার উপর 
চটিলেন না, পুর্বোপেক্ষায় যেন কিছু অধিক সদয় হইয়াই থাকিলেন। 
আর একটা হইংরাজের কথা বলিব। তিনি অনেকদিন বঙ্গদেশে কর্ম্ম করিয়া 
বাঙ্গালীর প্রকৃতি এক চরিত্র বিশেরূপেই অবগত হঈয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ 
ছিলেন । অপর একজন ইংরাজ ভারতবর্ষের অর কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া 
 াঙ্গালায় একটা উচ্চ পদে নিমৃক্ত হইয়া প্রথমোল্লিখিত ইংরাজের পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে বাঙ্গালীদিগকে প্রিয় হইবেন। প্রথমোল্লিখিত 
ইংরাজ পরামর্শ দিলেন-_“বাঙ্গালীদিগের নিকটে যাইতে দিও, উহ্া্দিগকে 
কথা কহিতে দিও__উহারা আমাদের কাছে আসিয়৷ কথা কহিতে পাইলে বড়ই 
আনন্দিত হয়। এই পর্য্যন্ত করিলেই হইবে__আর কিছু করিতে হইবে না ।” 
এই ষে কয়েকটা উদাহরণ দিলাম, তাহা! হইতে দৃ্ট হইবে যে ইংরাজ 
রাজপুরুষ দগের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটা দলের লোকও দেখা যাইতেছে। 
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১) গীড়ক (২) স্বজতিপোঁষক (৩) বাহাদর্শক (৪) অবজ্ঞাকারক | এপ হওয়া 
ভাল নয়। ইংরাজ রাঁজপুরুষগণ এ দেশীয়দিগের আদর্শ স্বন্ধপ থাকাই সঙ্গত। 
তবে এদেশাগত ইংরাজ 'রাজপুরুষদিগের মল্যেও যে অতি মহাআ! লোক সকল 
আছেন সে বিষয়ে অধিক বল! বান্থল্য মাত্র। প্ররুত বড লোক বাতীত কোন 
“জাতি এত বড় খাকে না এবং ধর্মন্থত্রের অনুসারে না চালাইলে কোন রাজত্ব 
সকল দিকেই এমন ন্ুুচারুরূপে চলে না । 


স্বাধীন বা অবাধ বাণিজ্য । 

ইংরাজরুত যাবতীয় কার্যোর ভাড়ে ভাড়ে যে স্বার্থপরতা মিশাইয়া থাকে 
ভাহা ভ্াহার অনুমোদিত স্বাধীন বা শুক্কবিহীন বাঁণিজ্য প্রণালীর ইতিবৃত্ত 
এবং তদ্ঘিধয়ক বিচাঁর প্রণালীর পর্যালোচনার দ্বারা অতি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ 
হয়। ইংরাজের মাতৃভূমি তেমন উর্বরা নহে, এই জন্য সেখানে শস্োৎ্পন্তি 
ভাঁল হয় না এবং শস্তোতৎপত্তি ভাল না হইলে জন্ির খাজানা বাড়ে না। 
ভূম্যদিকারীদল আপনাদিগের খাজান! বাড়াইবার উদ্দেশ্রে বাবস্থাপিত করিয়া! 
রাখিলেন যে বিদেশ হইতে শশ্তের আমদানী হইতে পাইবে না অর্থাৎ 
আমদানী শস্তের উপর এত অধিক শুন্ক গ্রহণ হইবে যে, সে শুক্ধ দিয়] 
বিদেণীয় শস্ত দেশীয় শশ্তের অপেক্ষা সস্তা দরে বিরলীত হইতে পারিবে না। 
ভাহা হইলেই দেশজ্গাত শম্তের মূল্য ক্রমশঃ বুদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং 
উহাদের খাজনারও বৃদ্ধি হইবে । এই ব্যবস্থা (কর্ণ ল) ভূমাধিকারিবর্গের 
অসীম স্বার্থপরতার ফল । সাধারণ লোক, বিশেষতঃ শিল্পজীবীরা এই 
বাবস্থায় আপনাদের স্বার্থের ব্যাঘাত দেখিল। তাহারা স্বার্থ প্রণোদিত 
হইয়। আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিবার নিমিন্ত আন্দোলন করিতে লাগিল । 
এবং এ আন্দোলনের সমকালীন বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহাদের 
প্রস্তত শিল্পজাত বিনা শুন্ধদাঁনে অপরাপর দেশে বিক্লীত হইতে পায়, তাহা 
হইলে উহাদের যথেষ্ট লাভ হয়। এরূপ হইলে অপরের ক্ষতি হয় কি না, 
তাহ! ভাবিয়া! বুবিবার আর অবসর হইল ন1। উহাদের আগ্রহে কব্ডেন 
সাহেব নানাদেশ পর্যটন করিয়া সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন যে স্বাধীন 
বাণিঙ্গযটা বড়ই উৎকৃষ্ট বস্তু । তিনি আমেরিকায় গিয়া এ কথা বুঝাইতৈ 
চেষ্টা করেন, রুসিয়ায় গিয়া তত্রত্য সম্রাট নিকোলাস ও ফ্রান্সে গিয়া সমাট 
তৃতীয় নেপোলিয়ানকে &ঁ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করেন । কব্ন্ডেনের মতানু- 
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গামীরা বলেন ষে, তিনি সকলকেই স্বাধীন বাণিজ্যের সার তথ্য বুৰাইয়া 
দিলেন এবং সেই জন্যই ১৮৪৬ অব্ধে প্রাকাশ্য বক্ততায় নির্বন্ধ সহকারে 
বলিয়াছিলেন, “আর দশ বৎসর মধ্যেই সমুদয় পৃথিবীময় স্বাধীনবাণিজ্যপ্রণালী 
প্রচলিত হইয়া যাইবে 1” ইংরাজ অন্তের ইষ্টানিষ্ট কিছুই বুঝিতে পারে না। 
সে পরচিত্তবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রবেশনী শক্তিতে একেবারেই বঞ্চিত। যাহাতে 
তাহার ভাল তাহাতে অপরের মন্দ হইতে পারে ইংরাজের এ বোধটা নাই ॥ 
অথচ এই স্বাদীন বাণিজ্য বাপারের বিচারটী একবার স্থৃলদৃষ্টিতে দেখিলেই 
ইহার অসারতা দেদীপামান হইয়। পড়ে । বিচার্টা এই-কোন দেশের 
বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন ড্রব্জাত স্ব্নতর পরিশ্রমে এবং সুন্দরতররূপে জন্মে । 
প্রা বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যদি অব্যাহতে আপনাপন প্রদেশজাত 
দ্রবোর বিনিময় করিতে পায় তাহা হইলে কি সকলেরই ভোগস্ুখ বৃদ্ধি 
হয় না? অবস্ঠই হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে এ প্রথা প্রবর্তিত 
করিলেই স্বাধীন বাণিজ্য প্রথা জন্মে, অতএব প্র কথাও শুভকরী। 

এস্কলে স্পষ্টই দেখা যায় ষে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ একরাজ্যের অন্তর্গত 
বিভিন্ন প্রদেশের স্তায় নহে । উহাদের রাজা ভিন্ন, সমাজ ভিন্ন, লাভাঁলাত 
ভিন্ন। দ্রিতীক্ষতঃ, খনিজ ও কুষ্যাদিপ্রস্থত জরব্যসমূহের প্রতি ষে কথা 
খাটে, মানব কে।শলজাত শিল্পদব্যের প্রতি সে কথাগুলি ঠিক খাটে না, 
শিল্পঙ্তাত সকল দেশে সমান হইলে'ও হইতে পারে । ততিন্ন ইংরাঁজ যে ভাবে 
স্বাধীন-বাণিপ্্য চালাইতে চাহেন তাহাতে সকলেরই সমূহ ক্ষতি । ভারত- 
বর্ষের দৃষ্টান্ত লইক্জাই দেখ । ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বল! হয়, এখানে তুলা জন্মে 
বটে, কিন্ এ তুলা হইতে বন্ধ প্রস্তুত করায় ভারতবর্ষে যত পরিশ্রম লাগে 
ইংলগ্ডে তাহ! লাগে না। ভারতবর্ষের তম্ধবায়দিগের হস্তের বল লাগে, ইংলগ্ডে 
বাম্পীয় যন্ত্রের বলে কার্ধা সম্পন্ন হয়। কিন্ত বাম্পীয় যন্ত্রের বল ভারতবর্ষেই 
প্রযুক্ত হউক না, তাহা হইলে দোকর জাহাজ ভাড়ার ব্যয় এবং অন্তান্ত অনেক 
আনুষঙ্গিক ব্যয় বাঁচিয়। যাইবে । ভারতবর্ষীয়েরা যন্ত্র প্রস্তত করিতে জানে না। 
তাহা শিখা ও বা শিখিবার অবকাশ দাও । ষতদিন যন্ত্র প্রস্তত করিতে ন! 
পারে যন্ত্রই পাঠাইতে থাক, বিনা শুক্কে কাপড় পাঠাও কেন? কয়েক 
বৎসরের জন্য আমদানী কাপড়ের উপর “কড়া »শুস্ব স্থাপিত হইলেই এদেশে 
অনেক কল বসে। ফলকথা, স্বাধীন বাণিঙ্য প্রথায় অনেক অপচয় । 

মার্কিনেরা এবিষয়ে বড় যুক্তিযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করে। ইউরোপ 
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হইতে কোন একটী নৃতন দ্রব্য তাহাদের দেশে গেল। তাহার নির্দিষ্ট কয়েক 
বৎসরের জন্য এ দ্রবোর উপর শুষ্ক বসাইয়] দেয়। সেই কয় বৎসরের মধ্যে 
তাহাদের দেশের শিল্পীর! এ দ্রবাটা প্রস্তত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের 
চেষ্টা সফল হইলে শুক্ক উঠাইয়! লওয়া হয় । অতএব দেখা যাইতেছে যে, ত্বাধীন 
বাণিজ্য প্রথাটী দেশীয় শিল্পোন্নতির ব্যাঁঘাতক এবং অনর্থক অর্থহানিকর । 

কিন্ত ইংরাঙ্ত সাধারণ লোকের কথ! দূরে থাকুক, এ জাতির বার্তাশস্ত্ 
বিশারদ পণ্ডিতের স্বাধীন বাণিঞ্জা প্রণালীর যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে পারেন 
নাই__অন্ততঃ এতদিন পারেন নাই । কিন্তষাই জর্শলী ও আমেরিকা! প্রভৃতি 
অন্যান্য দেশের শিল্লোৎপন্ন দ্রব্য তাহাদের তুলা অথবা তাহাদিগের অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট হইছে আরম্ভ হইয়াছে অমনি কেহ কেহ দেখিতে পাইতেছেন যে, 
স্বাধীন বাণিজ্য প্রথাটা বিশুদ্ধ প্রথা নয়, প্রত্যুত উহার প্রতি তাহাদের ষে 
ভক্তিটা ছিল তাহা নিতান্ত অপসিদ্ধাস্তমূলক !! 


স্বাধীন চিন্তা । 


কোন সমরে পর্লিগ্রামনিবাসী একজন বর্ষীয়ান আমাকে ক্ষিজ্ঞাঁসা করিয়া- 
ছিলেন-_“তুমি ইংরাজদিগের মধো এ অমুক ও অমুক বলিয়া চিনিতে পার 
কিরপে? ওদের ত সকলেরই বর্ণ, গঠন, পরিচ্ছদ একরূপ 1” এ 
কথাটাতে একটা প্রর্কত তথ্য নিহিত আছে। সাদৃশ্যোপলব্ধি সামান্ত 
জ্ঞানমূল্ক, বৈসাদৃশ্যোপলব্ধি বিশেষ জ্ঞীনমূলক । দূর হইতে দেখিলে পরস্পর 
বিসদৃশ বস্তজাতকে পরস্পর সদৃশ বোধ হয়, নিকটে আসিয়। দেখিলে পরম্পর 
সদৃশ বস্তর মধোেও যে কুক্ম ভিন্নতা আছে তাহা উপলব্ধ হইয়া উঠে। 

ইংরাজেরা ভারতবর্ষে রাজ্য করিতেছেন, ভারতবর্ধীয়দিগের অনেক 
সংস্রবে আসিতেছেন, আমাদিগের ভাষাও কেহ কেহ শিখিতেছেন, এবং 
কেহ কেহ বা আমাদিগের শান্ত্রাদি সমালোচনা করিতেছেন। কিন্তু যতই 
করুন তাহার! ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধশ্ীবলম্বী, ভিন্নরুচি, ভিন্নপ্রকৃতি | তাহার! 
কখনই ভারতবাসীর তেমন ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন না। এবং সেই জন্য তাহার 
ভারতবাসী জনগণের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্ত ভাবই অধিক বলিয়া! মনে করেন । 
স্বাহারা বলেন ভারতবাসীদিগের মধ্যে গতান্ুগতিকতাই প্রধল, উহাদিগের 
মধ্যে শ্বাধীন চিত্ত এবং স্বাতস্ত্রিকতা অল্প। যখন ইংরাজ এই কথা বলিলেন 
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তখন ইংরাজি শিক্ষিত এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা ও যে এ অভিমতি ফ্রবজ্ঞানে গ্রহণ 
করিবেন তাহা বলা বাহুল্য । 

কিন্তু তন্বচ্র সকলেই জানেন যে, হিন্দুসমাঁজে বিভিন্ন সময়ে শাস্্বাকোর 
বিভি্ননূপ ব্যাখা! দ্বার! সময়োপযোগী সর্বপ্রকার পরিবর্তন সাধিত হুই- 
য়াছে। প্রাচীন বৈদিক রীতি নীতির এবং পৌরাণিক রীতি নীতির পর্ধ্যা- 
লোচনা করিলে এবং এখনকার সামাজিক নিয়ম সকল ভাবিয়া দেখিলে 
স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে বে, হিন্লুসমাজে বাবস্থা পরিবর্তন নিতাস্ত অল্প হয় নাই 
এব* উহাদের মপো কতকটা স্বাধীন পথাবলম্বনক্ষম চিন্তাশীল ব্যবস্থাপক- 
দিগের অপ্রভুল ছিল না। খধিদিগের সন্তানেরা তাহাদেরই পদান্ুসরণ করির! 
অধিকারীভেদে বিধির ভেদ হয় এই তথ্য সর্বদ] স্মরণে রাখিয়া মদ্যাদি ব্যব' 
হারের সঙ্কোচন, বর্ণপঙ্কর এবং শুদ্রদিগের অবস্থার উন্নতিসাধন, অতি অল্পে 
অল্পে কিন্তু উপপুক্ঞ পরিমাণেই করিয়া আসিতেছেন। মিতাক্ষরার সন্মিলিভ 
স্বত্বাধিকার বাবস্থা হইতেই যিনি বঙ্গদেশের অধিকতর উপযোগী দায়ভাগের 
বাবস্থা বাহির করিয়া লইলেন তিনি ইয়ুরোপীয়ের চক্ষেও কি স্বাধীন চিন্তাশীল 
নহেন? শ্রুতিবাক্যের উপরেই ষড়, দর্শন স্থাপিত বটে, কিন্তু ও গুলির প্রত্যে- 
কই কি স্বাধীন চিন্তাশীল খধিদিগের প্রণীত নন্ন? ভাষ্যকার এবং টাকাকারের! 
যে প্রধান প্রধান গ্রন্থের স্ব স্ব মতবাদাম্সারী ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও ত 
স্বাধীন চিন্তার ফল। 

আমাদের মধো স্বাধীন চিন্তা ছিল এবং এখনও আছে, একথ! ইংরাজী 
শিক্ষিতদিগের কর্ণে বড়ই বিনদূশ বোধ হইবে, এই জন্ত "স্বাধীন” এবং "স্বাধীন 
চিন্তা” এই দ্ুইটী কথার অর্থ একটু সুম্পষ্টরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। 
আমর! যখন বলি ইংরাজের। *স্বাধীনজাতি* তখন এই কথাই বলিতে চাহি 
যে, উহারা ভিন্নজাতীয় অধিনায়কদিগের অধীন নহেন, স্বজ্ঞাতীয় রাজপুরুষ- 
দিগের অধীনে এবং স্বজাতীয় বাবস্থার অধীনে পরিচালিত।-_ ইহাই স্বাধীনত|। 
প্রতোক ব্যক্তি আপনার ইচ্ছান্ুসারে চলিলে, কোন প্রকার নিয়মের ও 
ব্যবস্থার অধীন না হইলে, তাহাকে স্বাধীনতা বলে না--তাহার নাম “উচ্ছ্‌" 
লতা” । উচ্ছৃঙ্খল মানুষ বা সমাজ শীস্রই বিনষ্ট হয়। ইংরাজ যখন বাইবেল 
মানেন, স্বদেশীয় রীতিনীতি মানিয়। চলেন তখনও তিনি স্বাধীনচিস্তাশীল 
হইতে পারেন । আমরা আপনাদের ধর্মনশান্ত্র এবং কুলাচার মানিয়৷ ও তন্রপ 
স্বাধীন চিস্তাীল থাকিতে পারি । তাহাতে পরাদীনতা ঘটে না । তবে শাঙ্সে 
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আছে, “যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ” | শাস্ত্রের আদেশগুলি 
আমাদের যুক্তির মুখে বুঝিয়া লইতে শুধু স্বাধীনত। দেওয়া আছে এমন নয় , 
বিশেষ আদেশ করাই আছে। প্রতিকূল যুক্তিগুলি শুন, অনুকূল যুক্তিগুলি 
ভাবিয়া দেখ, ভক্তি থাকিলে উপযুক্ত গুরু পাইবে এবং অনুকূল যুক্তি- 
গুলিই ধরিতে পারিবে, সংশয় ঢুকিতে পারিবে না এবং অন্ধ গৌড়ামিও 
করিতে হইবে না। চেষ্টা করিলেই এরূপ “প্রকৃত স্বাধীন চিন্তার” বলে তথ্য 
জানিত পারিবে এবং বুঝিবে ষে, ধাহারা আপনার শাস্ত্র মানে তাহারাই 
স্বাধীন। তাহাদের মন পরাধীন হয় নাই। এই *স্বাধীনতা” আছে বলিয়াই 
আমাদের দেশের ব্যবস্থাপকেরা কখন প্রাচীন শাম্বানুশান ত্যাগ করেন 
নাই। «প্রাচীন শাস্থাচার এখন আর খাটে না, এখন অপরের আচার গ্রহণ 
করিতে হইবে”__-এমন কথা আমাদের একাস্ত আত্মগৌরবসম্পন্ন মহাত্মা- 
দিগের মনে কর্থনও উদয় হইতে পারে নাই । 
“এখনকার অবস্থায় এরূপ কর! ভাল বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু আরও 
বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক যে সেইরূপই ভাল কি না" ?--"অনেক ভাল 
লোৌকেরই ভাল বোধ হইতেছে? তবে ভাল হওয়! অসম্ভব নয়” 1--“কিন্ 
প্রাচীন সর্বদিগৃদর্শী শান্ত্রকারেরা তাহা! হইলে সে উপদেশ দেন নাই কেন? 
আমাদেরই ত ভুল হইবার কথা” । “তাই ত! এই শ্রোকটীর প্রকৃত অর্থ কি 
এইবূপ নয়? খষিরা এ বিষয়ে কতকট! মত দিয়াছেন বলিয়াই ত দেখাই- 
তেছে ! আচ্ছা! যতটুকু দত দিয়াছেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে তাহ! যখন 
পবিজ্ঞতা রক্ষার-_নিবৃত্তিমার্গের_ অনুকূল, তখন ততটুকু মাত্র আচার ও 
বাবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্তন করা যাউক”।_-আমাদের দেশের স্বাধীন চিন্তা 
এইরূপ । এবং এই জন্যই সকল সময়ে আমাদের শাস্ত্র বচনের অনুসন্ধান । 
ফলত+ তক্তিমান, আত্মগৌরবসম্পন্ন, ধীরস্বভাব বাক্তির উচ্ছঙ্খলতার উপায় 
নাই। সংযত ব্যক্তিকে সকল কাজ সাবধানে করিতে হয়। তাহাকে যদ্দি 
স্বাধীনতাহীন বলিতে পার তবে হিন্দুও তোমার কাছে স্বাধীন চিন্তাবিহীন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টা! করিয়াছিলেন, তখন 
আমাদের সংস্কারকের! তাহাকে ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ মৃত প্রচার করিতে 
দেখিয়া নিজেদের স্ঠায় “স্বাধীন চিন্তাশীল” বলিয়া স্থির করেন এবং আনন্বে 
অধীর হন। তিনি যে আচার ব্যবহাযে। নৈষ্টিক হিন্দু ছিলেন, সেট? তাহাদের 
রড় বিসদৃশ ঠেকিত। শেষে তিনি যখন সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে মত দিলেন 
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তখন আর পতবিগ্ঠেরা” তাহাতে স্বাধীন চিন্তার আভাষ দেখিতে পাইলেন 
না। বিধবা বিবাহ প্রবৃতিমার্গের অস্থুকৃল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবা- 
হিক ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন তাহার বিপরীত বলিয়া! এ চেষ্টা 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে চাদে কলঙ্ক বলিয়াই আমি মনে করি, কিন্তু যে 
জন্যই তাহার এ বিষয়ে এঁদিকে প্রবৃত্তি হউক তাহার জীবনে অনেকটা! 
বরাবর একই ভাবের নিরমান্থুগামিতা দেখিতে পাই । তিনি বিধবা বিবাহ 
আন্দোলনের সময়ে অস্তঃকরণের পরাধীনত। প্রকাশ করিয়া বৈদেশিক মত 
প্রচার চেষ্টা করিতেছিলেন ন1। ইংরাজী শিক্ষিতেরা তাহা মনে করিয়াই সখী 
হুইয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনি প্ররুত পক্ষে পরাশর স্থৃতির অধীনে আসিয়। 
কতকটা স্বাধীনত। বঙ্গায় রাখিরাছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আন্দোলনের সময়ে ও 
সেই স্বজাতীয় নায়কেরই অধীন ছিলেন, সুতরাং সহবাস সম্মতি সম্বন্ধে স্মৃতির 
মতবাদ ত্যাগ করিয়া ইংরাজী মতের পোষক অন্ত কোন কিছু খুঁজিতে যান 
নাই, এবং ইংরাজের গত গুলি “নিজের স্বাধীন চিস্তাপ্রন্থত” বলিয়া! খ্যাপন 
করিতে যান নাই । তবে তিনি যে সামাজিক সংস্কার বিষয়ে রাজব্যবস্থার 
অনুকুল ছিলেন, সেটি দেশকাল পাত্র বিবেচনায় তাহার বুঝিবার তুল। 

যে মনুষ্য যেব্ূপ কুলে জন্মিয়াছে, যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি 
এবং চিস্তাশক্তি সেইরূপ । যিনি সংস্কৃত শিক্ষা পাইয়াছেন, ধর্শশীল কুলে 
জন্মিয়াছেন, নৈসর্গিক ভক্তি প্রবণতা আছে, তীর্থভ্রমণে বহুদর্শিত। লাভ করিয়াঁ- 
ছেন; সাধু সঙ্গে পবিত্র হইয়াছেন, তিনি শাস্ত্রাচারের পক্ষপাভী। কিন্ত তিনি 
সেই জন্তই ইংরাজীওয়ালার চক্ষে স্বাধীন চিস্তাহীন। উহ্ঠারা বলিবেন- “সকল 
কথায় শাস্ত্রের উল্লেখ কেন ? যুক্তি কি বলেন দেখুন” । বলি, তোমার এ, 
পুক্তিটা” আর কখন কেহ ব্যবহার করিয়াছে কি? যদি কখন কেহ করিয়া 
থাকে তবে তুমি তাহার অধীন ! তাহার সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া! “তুমি” 
স্বাধীন কিসে হইলে 1 যিনি সংস্কত শিখেন নাই, বৈদেশিক সংসর্গে অধিক 
আসিয়াছেন, ইংরাজি ভাক্ত বিজ্ঞানের ছুট! গত শুনিয়া শিথিয়! লইয়াছেন, 
এবং নৈসর্গিক উচ্ছুঙ্খলতার বশবর্তী, তিনি নিজের বা নিজের অনুরূপ অবস্থা- 
পন্ন লোকের চক্ষে “স্বাধীন চিন্তাশীল” হইলেও শ্বজাতীর সাধারণের নিকটে 
এবং প্রক্কত বুদ্ধিমান সকল জাতীয় লোকের নিকটেই স্বাধীন চিস্তাবিহীন। 
(তিনি অসম্পূর্ণ ইউরোপীয় ভাক্ত বিজ্ঞানের ছটা গতের এতই অধীন যে, প্র 
গত কয়েকটা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু থাকিতে পারে, এইটুকু অনুমান করি- 
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বারও ক্ষমতা তাহার নাই! তাহার চিন্তার পরাধীনতা এতই কঠোর। 
ফলতঃ সংস্কার ও শিক্ষা ছাড়িয়া চিন্তাই হইতে পারে না। সুতরাং “ম্বাধীন 
চিন্তা” একটা কথার কথা মাত্র । 

স্বাধীন চিন্তার প্ররুত অর্থ স্বজাতীয় শান্ত্রবাবস্থার ও আচারের অনুকূল 
যুক্তির আলোচনার দ্বারা স্বজাতীয় বিধির প্ররুত মর্মগ্রহণ পূর্বক আপনাদের 
উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে রাখিয়া আপনাদিগের পথেই অনুশীলন দ্বারা আচার ব্যব- 
হারের পরিমার্জন | উহ! করিতে করিতে মহাআ'দিগের মনে শাস্ত্রীয় আদর্শের 
উত্তরোত্তর উন্নত চিত্র পরিক্ষুট হইতে থাকে । উহাই স্বাধীন চিন্তার প্রকৃষ্ট ফল। 
স্বজাতীয়ের অধীনে থাকিয়! ভিন্ন জাতীয়ের আগমন হইতে দেশ রক্ষা 
করিতে পারিলে যেমন স্বাধীনতা রক্ষিত হইল বলা গিয়া থাকে, তেমনি 
আপনার শাস্ত্রের অধীনে থাকিয়া ভিন্নজাতীয় শান্ত্রকে যুক্তি-মুখে নিজের পক্ষে 
অন্থপযোগী প্রতিপন্ন করিয়া প্রত্যাখ্যাত করিলেই মানসিক স্বাধীনতা রক্ষা 
. হয়। তবে আত্মরক্ষার অনুকূল বুঝিয়া ভিন্ন জাতীয়ের নিকট কোন কোন 
অস্ত্র চালনা বা অস্ত্র নির্মাণ শিক্ষা! করায় যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হয় না, তেমনি 
ভিন্ন জাতীয়ের কোন ভাব বা ব্যবস্থা! স্বজাতীয় শান্ত্ররক্ষার অধিকতর অনুকুল 
বলিয়া বোধ হইলে তাহা! একেবারে নিজস্ব করিয়া! লইতে পারায় স্বাধীন চিন্তার 
কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত প্রক্কত স্বাধীনতারই রক্ষা হয়| 
মুসলমানের স্বধর্শে দৃঢ়তা, ও সকল শ্রেণীর স্বধর্টীর প্রতি মমতা, ইংরাজের 
আলস্যহীনত! ও ব্বসমাঁজের হিতার্থ সুদৃঢ় দলবন্ধন ক্ষমতা শিক্ষা করিতে 
পারিলে আর্ধাশান্ত্রের সন্মান রক্ষা করাই হইবে। ও গুলিও আমাদের শাস্ত্রীয় 
উপদেশেরই অন্তভূতি। ইদানীস্তন কালের মুসলমানদিগের বিলাঁমিত। ও বনু 
বিবাহ বিষয়ে প্রবণতা এবং ইংরাজের প্রহিকত। ও পরজাতিবিদ্বেষ যদি আমরা! 
স্বাধীন চিস্তাবলে ( অর্থাৎ আপনাদের শাস্ত্রকারদিগের বিধি অনুসারে) বাদ দিয়া 
উহাদের উপরি উক্ত গুণ কয়েকটা মাত্র গ্রহণের চেষ্ট। করি তাহা কোন মতেই 
মানসিক পরাধীনতার লক্ষণ বলিয়া দৃষ্ট হইবে না। তাহা করিতে পারিলে 
নিবৃত্তিমুখে প্রকৃত শাস্থ্ান্থ্যায়ী কার্ধ্য করাই হইবে। 
পূর্বেই বলিরাছি যে, এদেশে স্বাধীন চিন্তার বলে ক্রমশঃ আসুর ও পৈশা 
চিক বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে । এখন কোণমটিষ্টেরা যাহা বলে তাহা আমাদের 
শান্ত্ের সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত বলিয়া যদি আমর! সমাজের সর্ধোচ্চ শ্রেণীর 
মধ্যে স্বতপত্রীকের বিবাহ 'প্রতিষেধ ধীরে ধীরে লোকাচার প্রবর্তন দ্বারা 


খ 
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ক্রমশঃ সামাঙ্গিক বিধির অন্তভূত করিতে পারি তাহা হইলে উতকুষ্ট শ্থা্ীন 
চিন্তারই ফল পাওয়া যায় । বড় ঘরে ছোট ব্যবহার অর্থাৎ শ্রেচ্ছাচার, বিধবা 
বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি-_ঢুকাইবার চেষ্টা “পরাধীন চিন্তারই” লক্ষণ । 


লক্গবীছাড়া দশা । 


ইংরাজদিগের চাল চলন গুদের নিঙ্ছের দেশে কি রকম, তাহা ত কিছুই 
দেখিতে পাই না। এখানেও উহাদিগের চাল চলনের সমুদয়টা৷ আমাদের 
প্রত্যক্ষ হয় না। আদর! দেখিতে পাই, উহার খুব জোরে প ফেলিয়া 
চলেন, কাহারও প্রতি দৃক্পাত করেন না, কেহ কিছু বলিতে গেলে 
একেবারে অগ্নিশশ্মার আকার ধারণ করেন, অনেকে চাকর বাকরকে 
পশবৎ জ্ঞান করিয়। তাহাদিগকে যথেষ্ট পীড়ন করেন, এবং সময়ে সময়ে এক 
পয়সার জারগায় এক সিকি, এক মুঠ।র জায়গায় এক সের, এক হাতের 
জায়গায় পাচ হাত খরচ করিয়। ফেলেন । আমাদের দেশে ইংরেজের মেজাজ 
যেমন গরম, তেমনই আলী। 

ইংরেজ এ দেশে সর্বাপেক্গীর বড় হইয়াছেন। যে বড়, তাহারই রীতি 
নীতি অনুকরণীয় হইয়া! থাকে । অতএব দেশীয়েরাও ইংরেজের অনুকরণ 
করেন । বিশেবতঃ বাঙ্গালীর! এবং তাাদিগের মধ্যে বিশেষ করিয়া ইংরেজী 
মন্ত্রে দীক্ষিত ইংরেজীনবিস “কৃতবিগ্ভেরা”। 

“ক্ৃতবিগ্ণ” বাঙ্গালীদিগের চলন, বলন, হান্ত পরিহাস, শবোচ্চারণ, মুদ্রা, 
বাবহার সকলেই একটু একটু ইংরেজী গন্ধ পাঁওয় যায় । একজন সেকেলে 
হিন্দু বা মুসলমান তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তুমি দেখিবে তিনি 
যত বড় লোকই হউন না কেন, ধীরে ধীরে চলিয়া! আসিবেন, মুখে হাস্তের 
একটু মৃদুপ্রভ! মাত্র দেখ! দিবে, এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া তিনি অল্পে অল্পে 
কোমল স্বরে তোমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন ।' কিন্তু যখন ইংরাজীওয়ালা 
আসিতেছেন, তখন সিঁড়িতে উঠিবার সময় দম্দম্‌ করিয়া! শব্দ হইবে, জুতা! 
মস্‌ মস্‌ করিয়। ডাকিবে, ঝনাৎ করিয়া! কবাটের শব' হইবে, দর্শনমাত্রে অষ্র- 
হান্তের হো হো৷ রব উঠিবে, ঘড় ঘড় শবে চেয়ার সরিৰে, অন্তঃপুরবাসিনীরা 
পর্য্যস্ত জানিতে পারিবেন, বাটাতে একজন মানুষ আসিয়াছেন বটে ! 

ইংরাজের অন্থকরণে আমাদিগেক় বাহ্‌ বাবহারে এইরূপ হঠক রিতা! দোষ 


দ্বিতীয় ভাগ । ১১৫ 


জন্মিয়াছে। ভিতরে অপেক্ষাকৃত অভি গুরুতর দোষ সকল দেখা দিতেছে । 
এই সেদিন আমি একখানি পত্র দেখিলাম । পত্রধানি এক জন ইংরাজী 
কৃতবিগ্ঘ তাহার বিদেশস্থ গীড়িত পিতাকে লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম এই_- 
"জ্ীচরণেযু_মহাশয় ত সে প্রদেশে গিয়া রহিলেন। বাঁটাতে ধাহারা আছেন, 
সকলেই ম্যালেরিয়া অরে অল্প বা অধিক পরিমাণে ভুগিতেছেন। আমার 
আর কোন সেবা শুশ্রধাই হয় না”। ইহার বহুকাল পূর্বে ঠিক এরূপ ঘটন! 
হওয়াতে আর এক জন তাহার বিদেশগত পিতাকে যে পন্ধ লিখিয়াছিলেন, 
তাহারও মন্মন উদ্ধৃত করা যাইতেছে । *্শ্রীচরণেষু__খুড়ি ঠাকুরাণী এবং পিশি 
ঠাকুরাণী উভগ্বেই পীড়িত হইয়া আছেন। আমারও শরীর যেরূপ তাহাতে 
উহঠাদিগের প্রকৃতরূপে সেবা হয় না-__-অতএব বিরাঁজকে তাহার শ্বশুরালয় 
হইতে একবার এবাটীতে আনয়ন করিবার প্রক্মোজন বোধ হইতেছে ।- কিন্ত 
তাহারও ছেলেরা পাছে এখানে আসিলে পীড়িত হইয়! পড়ে, এই ভয়ে একটু 
ইতস্ততঃ করিতেছি । মহাশয়ের যেরূপ অনুমতি হইবে, সেইরূপ করিব । ইতি”, 

এই ছুইখানি পত্রের দুইজন লোকই ইংরেজীনবিস- প্রথম খানির লেখক 
একেলে, দ্বিতীম্ন খানির লেখক সেকেলে । এ ছুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ ! 
একেলে নিজের সেবার ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়াই ব্যতিব্যস্ত, সেকেলে 
গুরুজনের সেবা! করিতে অসমর্থ বলিয়! উদ্িগ্ন। কিন্তু একটা কথা বলিয়! 
রাখি-অনেক একেলের মধ্যে সেকেলে আছেন, এবং অনেক সেকেলের 
ভিতরেও একেলে ছিলেন । কোন সম্প্রদায় বা দল বিশেষের প্রতি দোষারোপ 
কর! আমার উদ্দেশ্ত নয়-.ইংরাজীর বৃদ্ধি এবং ইংরেজের অনুকরণে অহ্‌ং 
ভাবের আতিশয্য হইতেছে, ইহাই বল! মাত্র উদ্দেস্ত | 

এ দেশে ইংরাজেরা খুব মোটা মাহিয়ানা পান, খুব বড় বড় বাড়িতে 
থাকেন, জমকাল গাড়ী ঘোড়। চড়েন এবং দলে দলে চাকর নফর রাখিয়া 
থাকেন। “রুতবিদ্ভেরা” আপনাদিগের কি অবস্থা এবং ইংরেজদিগের কি 
অবস্থা, তাহা না বুঝিয়া ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া সময়ে সময়ে 
বড়ই বিভ্রাট করিয়া ফেলেন। থাকেন ছোট বাড়িতে_ঘরে ঢুকেন লাফ 
দিয় -মাথায় দ্বারের চৌকাঠ ঠেকে । চাঁকর একটার বেণী নাই- সেই জল 
তুলিবে, বাজার করিবে, গোরুর জাৰ কাটিবে, কিন্তু বাটার প্কৃতবিদ্” বাবুর 
দেই খানসামা! -_"বেহারা%। বাবু নিজে কোন কাজ স্বহন্তে করিবেন না__ 
শ্বহন্তে কাজ করা দুযে থাকুক, জুতা, কাপড় লাঠি, ঘড়ি, কেতাব পত্র সৰ 


১১৬ বিবিধ প্রবন্ধ ৷ 


ছড়াইয়া! ফেলিবেন; কিছুই যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিবেন ন!। ফল এই হক 
যে, দ্রব্য সামগ্রী তছরূপ হয়, চুরি যায় এবং প্রয়োজনের সময়ে হাতে আইসে 
না। যে “কৃতবিষ্ মদ ধরেন নাই, তবীহারও সাধারণ অন্থকরণ দোষে এই 
দশা । ইংরাজদিগের দেখাদেখি মদ ধরিলে ত আর কথাই নাই, লক্ষমীছাড়া 
দশা পুর্ণমাত্রায় ঘটে । 

শ*** প্র যে সাহেবের জিনিসপত্রগুলি নীলামে কেনা গেল, ওগুলি 
কেমন পরিষ্কার রহিয়াছে, ঠিক যেন নৃতন ।৮ * *-_-ইংরেজের! জিনিস পত্র 
নষ্ট করেন না, উহার বড় সাবধানে দ্রব্যাদির ব্যবহার করেন-_ভাঙ্গা চোরা 
ময়ল! করা উহার! বড়ই দোষ মনে করেন । উহার! বাবুয়ানা করিতে জানেন, 
অথচ বাবুয়ানা করিয়া! লক্ষ্মীছাড়! হন না 1 

ইংরাজ অনেক কাজ স্বহস্তে করিয়। থাকেন-_ সকল কাজই শ্বহস্তে 
ফরিতে পারেন। জিনিস পত্র ঝাড়া পৌচা সযত্রে করাইয়া থাকেন। প্রতাহ 
ছোড়ার গায়ে হাত দিয়! দেখেন, “মলাই ডলাই” ভাল হইয়াছে কি না। 
ক্ুমাল দিয়া জিনের কোন অংশ ঘসিলে যদি মন্লল1 বাহির হয়, তাহা হইলে 
সহিসকে ফৈজত করেন-__ঘোড়দৌড় মাত্র করিয়া ঘোড়ার সম্বন্ধে উদাসীন 
হয়েন না। উহাকে উপযুক্তরূপ টহলান হয় কিন! দেখেন_-উহার দান! 
থাওয়ান দেখেন -- প্রত্যহ স্বহস্তে কিছু না কিছু খাওয়ান। কোট ভাল করিয়! 
রৌদ্রে দিয়া বুরষ করা হইয়াছে কি ন| দেখিয়া লয়েন।--"এইরূপে বুরুষ 
করিতে" হয়”-__ দেখাইয়া বলিয়। দিতে পারেন। 

ইংরাজের বাবুয়ানায় "আলস্ত” নাই। ঘরদ্বার বল, ফুলবাগান বল, 
বাড়ীর ভিতরের রাস্তা বল, সকল দিকেই সবংত্র দৃষ্টি থাকে । এ দেশে অগাঁধ 
টাকা পাইয়া ইংরাঁজ নবারী চাল দেখান এবং স্বজন প্রতিপালন করেন না 
ৰলিয়া নিজের উপর অধিক খরচ করিতে পারেন-_কিস্ত ভিতরের খবর 
জানিলে উহার! কিরূপ সাবধানে ও সুবিধায় জিনিস পত্র ক্রয়াদি করেন তাহা 
বুঝ! যায়, এবং যত খরচ দেখায় তত যে নয় তাহার উপলব্ধি হয়। ফলতঃ 
অধিকাংশ ইংরাজই বেশ সঞ্চয়ী । উহ্নীরা দেশে গেলে অতি সামান্ত ভাবেই 
দিনপাত করিতে পারেন। উহাদের লক্ষমীছাড়া দশা! নহে। 

তবে উহ্থীর! সকলেই স্ত্রী পুত্রের জন্য তেমন চিন্তা করেন না, কাজ বর্শের 
অনেক সুবিধা বলিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ জন্যও তেমন ভাবেন না, 
হাসপাতালে চিকিৎসার্থ যাইতে বা ইনসলভেপ্ট হইতে লঙ্জা বোধ করেন না, 


দ্বিতীয় ভাগ। ১১৭ 
মগ্াদি পান করেন- এজন্য অল্প আয়ের ও নিয়শ্রেণীর ইয়ুরেশীয়ের মধ্যে 
-প্রুত প্রস্তাবেই লক্ষ্মীছাড়া দশা আছে। আমাদের কতবিক্যেরা উহাদেরই 


অনুকরণ করিতে যাইতেছেন । “মধ্য শ্রেণীর ইংরাজের ইংলীয় ব্যবহারের” 
তান্ুকরণ করিতে গেলে যে একেবারে আলস্ত বর্জন করিতে হয়। 





জিভ 

শ্বহস্তঘটিত মূর্তির প্রতি দেববুদ্ধি হইতে পারে । আমরা যাহাকে আপনা- 
দিগের মনঃকল্লিত গুণ এবং শক্তি সমূহের আধার বলিয়া জ্ঞান করি, তাহার 
প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি, তক্তি এবং শ্রদ্ধা করা৷ আমাদিগের পক্ষে কিছু মাত্র 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। প্রতাাত বিশেষ অন্ুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে 
যে, আমরা সর্বস্থলেই আদৌ নিজ মানসম্ভৃত গুণাবলী হ্বারা পদার্থ বিশেষকে 
বিভূষিত করিয়া লইয়া! এবং তদনস্তর সেই অলম্কৃত পদার্থের প্রতি স্নেহ, প্রীতি, 
ভক্তি, প্রভৃতি ভাবের আবির্ভাব করতঃ তত্তৎ রসে একাস্ত নিমগ্ন হইয়া থাকি । 

সাজভক্তি এইরূপ ভাব । সকলেই জানি যে রাজাও অন্ঠান্ত সামান্য ব্যক্তির 
ন্তায় রোগশোকাদির বশীভূত, তিনি ভয়লোভাদিকে অতিক্রম করেন নাই, 
ভাবিয়া দেখিলে তাহার ধন, গৌরব, শক্তি, মর্যাদা কিছুই নাই-_রাজার 
যাহা কিছু আছে সকলই তাহার প্রজ্জাবর্গের দ্বারা প্রদত্ত-_তিনি প্রজাব্যহের 
প্রতিভ বই আর কিছুই নহেন। কিন্ত এ সমস্ত জানিয়াও আমরা রাজাকে 
সমস্ত শক্তির এবং গৌরবের আধার জ্ঞান করি। তিনি নরদেব-__মনুষ্যের 
মধ্যে দেবতা-_তিনি পুজ্যপাদ, তিনি নিষ্পাপ, তাহার দর্শনে পুপা, তাহার 
স্পশে রোগক্ষয় হয়। অন্য কথায় কাজ কি?-সর্বানাং লোকপালানাং 
বপুর্ধারয়তে নৃপঃ”--রাজ-শরীরে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবেরাদি যাবতীয় 
লোকপাল সমস্ত বি্কমান-_তিনি ভূম্বামিরূপে পিতৃতর্পণের অংশাধিকারী । 

ফলতঃ, রাজভক্তি যে আমাদিগের কল্পনামূলক ভাব তাহার কোনও 
সংশয় নাই। স্থৃতরাং ব্যক্তিভেদে, জাতিভেদে এবং সমাজের অবস্থাভেদে 
যেমন কল্পনাশক্তির তারতম্য হয় সেইরূপ রাজভক্তিরও যে ইতর বিশেষ হইবে 
তাহা নিঃসন্দেহ। কল্পনাপক্তির প্রাবল্য থাকিলে উহ! মনঃকল্িত পদার্থের 
বাস্তবিক প্রকৃতি সর্বতোভাবেই বিস্বৃত করিয়া দেয় এবং প্র শক্তি রি 
হইলে প্রক্কৃত বিষয় কখনই সম্পূর্ণ বিস্থৃত হওয়া যায় না। 


১১৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 


প্রাচ্যদেশবাসী অপেক্ষা প্রতীচ্যদেশবাসীদিগের কল্পনাঁশক্কি প্রবলতর । 
স্থতরাং ইউরোপখণ্ড; অপেক্ষা আগিয়াথণ্ডে রাজতক্তির আধিকা। ইংরেজ- 
দিগের অপেক্ষ। হিন্দুরা স্বভাবতঃ সমধিক রাজভক্ত । ইউরোপীয়দিগের যে 
রাঙ্গভক্তি তাহার সহিত রাজার সমাজ প্রতিতৃত্ব এবং লোভ দ্বেষসন্কুল মান্ুষভাব 
সর্বদা! ন্ুম্পষ্টরূপে মিশ্রিত থাকে এবং রাজার প্রত্যেক কার্যের প্রতি তাহাদের 
সর্ববদ$সচকিত ভাবে দৃষ্টি প্রযুক্ত থাকে । ভারতবাসীরা রাজার প্রতি সমস্য 
গুণের আরোপ করিয়া, বিশ্বস্ত অস্তঃকরণে মন ভরিয়াই তাহাকে ভক্তি করেন। 

এই জন্ এদেশে সর্বদা অতি সযত্বেই প্রজার হিতার্থে রাজশক্তির পরিচালন! 
করা আবশ্যক | যাহারা রাজাকে সর্বগুণাধার মনে করেন তাহাদের স্খস্বপ্ন 
সুধু্ধু ভাঙ্গিয়া দিতে নাই । তাহাদের কোনও ভার বৃদ্ধি করিতে নাই। 
“একার্ধ্যট! অন্যায়. তথাপি সম্প্রদায় বিশেষের বা রাজনীতির অনুরোধে করি- 
তেছি” একথ। কখন বলিতে নাই । অনেক ইংরাজ রাজনৈতিক মনে করেন 
“আধুনিক দেশীয় সামস্ত রাজাদের মধ্যে অনেকে যখন স্ুধুনিজের স্থথের 
এবং আড়ম্বরের দিকেই দৃষ্টি করেন, তখন এদেশের রাজধর্মের আদর্শই 
রূপ হিন্দু মুসলনানের আমলে রাজা সমস্ত রাজস্ব নিজের ব্যয়ার্থে নিয়ো- 
জিত কৃরিতে পারিতেন, এঁ টাকা হইতে প্রজার জন্য কিছুই করিতে হইত 
ন11”-_কিন্তু রাজকোষ যে স্স্তধন, ইহা এই পুণ্য ভূমিতে নৃতন কথ! নহে। 
রামরাজাই ভারতবর্ষে রাজধর্্বের আদর্শ | বল বিক্রম এবং প্রজারঞ্রন উভ- 
য়েই অতুল্য ! মুসলমান সমাট নাজীর উদ্দিন স্বহন্তে কোরান লিখিয় তাহার 
আয় হইতে গ্রাসাচ্ছা্দন সম্পন্ন করিতেন । সাম্রাজ্যের রাজস্বের এক কপর্দকও 
নিজের শরীরের জন্ত ব্যয় করিতে আপনাফে অধিকারী মনে করিতেন না। 
এ কার্য মুসলমানদিগের প্রকৃষ্ট অভ্যুদয়কালেই হইয়াছিল বটে, কিন্তু কখন 
কোনও ইউরোপীয় রাজ। স্বপ্নেও একথ| ভাবিতে পারিয়াছেন কি? তাহার! 
সকলেই মোট। পেনসন পান এবং কখন প্রঙ্গারা দুর করিয়। দিলে কি খাইবেন 
তাহার জন্য সকলেই আমেরিকা ও সুইজারলণ্ডে সম্পত্তি কিনিয়া ফান্দের 
তৃতীয় নেপোলিয়ানের স্তায় ছুটাকা গুছাইক়্! রাখিতেছেন। 

এদিকে হিন্দুশাস্ত্রের মহিম! এরূপ যে, দেশীয় রাজাদের জশকজমক 
প্রভৃতি-_তুল! পুরুষ দান, দীধিকা খনন, লহরের জল আনয়ন প্রভৃতি-_-এবং 
সাধারণের ব্যবহার্ধ্য দেবালয়াদির নির্মাণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্ধ্যেই 
সুখ্যতঃ ধনের গ্রয়োগ করিয়া দেয় এবং দেশীয় শিল্পজাতেরও উৎকর্ষ উৎপাদন 
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করে। চাঁকাই মদলিন, কাঁশীর কিংখাপ, কাশ্মীরী শাল, গাঙ্জিপুরী আতরের 
স্ষ্টি এদেশীয় রাঁজ। ও নবাবদিগের আড়ম্বব গ্রস্ত বটে, কিন্তু তাহার উৎপাদনে 
বহু শত বর্ষকাল ধরিয়া বহু সৃহত্র এদেশীয় লোক প্রতিপালিত হইয়া আসি. 
য়াছে। পূর্বকালে রাজা ও জমিদারের! যে কিরূপ সামান্ত বাটাতে থাকিতেন 
এবং কত বড় বড় যে দীধিক। খনন করাইতেন তাহা কাহারও অবিদিত 
নহে। এই জন্তই ইউরোপীয়ের চক্ষে একান্ত অকর্মণ্য সামাস্ত রাজাও কাধ্যতঃ 
অনেকটা প্রজাহিতকারী এবং প্ররুত পক্ষে প্রজার ভালবাসার পাত্র । উহ্থী- 
দের প্ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে খাওয়ান” ইউরোপীয়ের। একটা নিন্দার কথা শ্বরূপ 
উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা যে অনেকটা শিক্ষাবিভাগের বৃত্তির রূপাস্তর মাত্র 
তাহ বুঝেন না । 

আজকাল দেশীয় রাজারা দীধিক1 খনন, তুলাদান, দেশীয় শিল্পজাতের 
ব্যবহার, সকলই কম করিয়া বিলাতী শিল্প, বিলাতী খানা দেওয়। এবং বিলাতী 
কর্মচারীতেই অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং সেই জন্ত তাহার! পাশ্চাত্য 
ধরণে “সিভিল লিষ্ট, বজেট এবং ডিপার্টমেন্ট” প্রভৃতির স্থ্টি করিয়াও পূর্বের 
স্তায় প্রজারঞ্জনে সমর্থ হইতেছেন না । প্রজার! রাজাকে যে পরিমাণ টাঁক। 
দিয় দেশীয় কর্মচারীর বেতনে, শিল্পের মূল্যে ও দানে তাহার যে পরিমাণ 
ফিরিয়া পাইত, এখন তদপেক্ষা অধিক টাকা দিতে হইতেছে--অথচ ফিরিয়া 
অনেক কম পাইতেছে। কতক ইংরাজীশিক্ষা প্রবেশ করায় দেশীয় 
রাজ্যেও প্রধান প্রকৃতিবর্গ এ সকলের খোঁজ লইতে আরম্ভ করিতেছে। 

রাজার কার্য্ের প্রতি এখন তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে অভ্যাস হওয়ায় এখনকার 
ইংরাজী শিক্ষিতেরা আর “দেশীয় বেবন্দোবস্তী নিয়ম খারাপ ছিল এখনকার 
বন্দোবস্তে সবই ভাল হইয়াছে” এই কথ শুনিক়্াই তৃপ্তিলাভ করেন না-_ 
তাহারা আর মোটা কথায় ভোলেন না । ঠিক ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞদিগের 
সুরে জিজ্ঞাসা করেন--“যোটের উপর দেশীয় প্রজারা এসব বন্দোবস্তে 
রাজন্বের টাক! বেশী ফেরৎ পাইয়াছে কি না?” তাহা না পাইলেই ত 
ইউরোপীয় মতে বাজকার্য্ের বন্দোবন্তে মৌলিক দোষ পড়িল। 

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয়দিগের রাজভক্তির এইরূপ ভাব পরিবর্তন 
তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্যোন্নতির অন্থকৃল নহে । এই জন্তই আমাদের 
বর্তমান অবস্থায় “ভোট” স্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন প্রভৃতির হাঙ্গামা তেমন 
উপকারী বলিয়া! বোধ হয় না। প্রদেশে রাজ ধর্দপ্রণোদিত হইয়া ধার্মিক 
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মনত্রীদিগের সহায়তার যাহা! ফাহ। করেন, তাহা! তখনই হউক, অথবা ছুই দিন 
পরেই হউক সর্বযাদিসম্মতরূপে ন্যাষ্য এবং প্রঞ্জাহিতকারীরূপে প্রতীয়মান 
হইলে ইংরাজীশিক্ষিত প্রজার মধ্যেও রাজার প্রতি একটা দেববৎ ভক্তি 
জন্মিবার কথা । “আমরা কি বুঝি-এত দূরদর্শন-_ এত সহান্থভৃতি মানবে 
কি সম্ভবে ?” এদেশীয় প্র্জার মনে রাজার সম্বন্ধে এইবপ ভাবের উদ্রেকই 
প্রার্থনীক়্ । নচেৎ প্রজার ধর্মহানি হয় । ইংরাবরীশিক্ষিত হইলেও তাহারা ত 
এদেশজাত বটেন স্থৃতরাং রাজাকে সর্ধগুণময় মনে করিতে অস্তঃকরণের 
অন্তঃস্থলে তাহাদেরও অপ্রবৃত্তি নাই । এসকল গেল ইংরাজীশিক্ষিতদিগের 
কথা । এদেশী সাধারণ প্রজা সকল অবস্থাতেই রাজভক্ত আছে এবং 
নিজের গুণেই চিরকাল তাহা থাকিবে। 
জীবনরক্ষ। ব! দৈনন্দিন পুস্তক | 

সেদিন আমাদিগের বহুপূর্বব পরিচিত কোন আত্মীয়ের পৌন্রপর্ধ্যায়ী একটা 
ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। ইহার পিতামহের জোষ্ঠ ভ্রাতার 
নিকট আমার পিতৃঠাকুর স্থৃতিশাস্ত্র অধায়ন করিয়াছিলেন। তিনি কখন 
কখন আমাদিগের বাটাতে আসিতেন এবং আমার বয়স যখন আট দশ বৎসর 
তখন আমাকে লইয়া একটু আদর করিতেন এবং আমার অধায়নাদি কিন্ধপ 
হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। পিতৃঠাকুরের শ্রী ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়কে আমার বেশ স্মরণ আছে, কিন্তু তাহার ভ্রাতৃপৌত্র এই আগন্তককে 
আমি কখনই পূর্বে দেখি নাই । ইনি আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন । পরিচয় 
পাইবামাত্র পিতৃ ঠাকুরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে শ্মরণ হইল, তাহার সম্বন্ধে 
পিতৃঠাকুর যেরূপ ব্যৰহার করিতেন তাহাও স্মরণ হইল এবং পিতৃ ঠাকুরের 
পাঠ্যাবস্থার যে সকল বিবরণ বালককালে শুনিয়াছিলাম তাহাও ম্মরণ হইল। 
আমি আগম্কের সহিত সেই সকল পুর্ব কথার আলোচন। করিতে লাগিলাম। 
৫২1৫৩ বৎসর পূর্বে যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা যেন গত কল্য বা পরশ 
হইয়! গিয়াছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। কাল যেন কিছুই চাপ! দেয় 
নাই--সকলই সঙ্জীব এবং জাজল্যমান রহিয়াছে । বীবনের পথে গমন 
করিতে করিতে হখনই পাছু দিকে চাহিয়। দেখি, প্রায়ই অতীতভাগ অধিক- 
দুর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না__কিছু দূর মাত্র দেখা! যায়। সেইজন্যই আপনাদের 
জীবিত কালটা অতি সন্বীর্ণ বলিয়া! বোধ হয়। কিন্তু বদি কোনও কারণে 
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অতীত কাঁলভাগ অধিক দূর পর্যাস্ত স্থৃতিব চক্ষে খুলে, তবে আর আযুক্ষালকে 
তত অল্প বলিয়। বোধ হয় না এবং জীবনস্থখভোগতটী অতি গাঢ়তররূপেই জদয়ে 
প্রবেশলাভ করে। ৃ 

বস্ততঃ কালের পরিমাঁপক, ক্রিপ্া ভিগ্ন আর কিছুই নাই । বে কালের মধ্যে 
ক্রিয়ার আধিক্য তাহাই দীর্থকঠল। যে কাঁলের মধ্যে ক্রির়ার অল্পতা তাহাই 
অল্পকাল। নিদ্রাতে স্বপ্ন দর্শন অধিক হইলে নিদ্রার কাঁলটা দীর্ঘ বলিয়া বোধ 
হয়__নিদ্রা গাঢ় এবং শ্বপ্রশূন্ত হইলে কালের অনুভব মাত্র থাকে না। এই জন্ঠ 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে কাল ক্রিয়ার আধার মাত্র নহে, ক্রিয়াই কাল। 

এই ভাবিয়া আমি আত্মীয় স্বজনকে একখামি দৈনন্দিন পুস্তক রাখিবার 
নিমিত্ত পরামর্শ দিয়া থাকি । যিনি ধিনি সেই পরামর্শানুঘায়ী কর্ম করিয়াছেন 
তাহাদের আয়ুফ্কালও তাহাদের দীর্ঘকাল বলিয়া বোধ হইয়াছে-_তাহাদের 
কাহার মুখ হইতে কখন পরমাযুর অন্নতা নিবন্ধন কোন ছঃখের কথ! শুনিতে 
পাই নাই। 

বাঙ্গালীর উদ্যম হীনতা | 

“বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাঁ তাহার অর্ধেক চাষ”। এ দেশের লোকেরা দেই 
বাণিজা অথবা কুষিকা্ধ্য কিছুই উত্তমরূপে নির্বাহ করেন না বলিয়াই ইহারা 
নির্ধন হইরা আছেন। যদি মনে করা যায়, কেনই ইহাদিগের এ সকল কার্যে 
প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা হয় না, তাহার আর কোন উত্তরই ভাবিয়া স্থির করিতে 
পারা যায় না, কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহারা ক্ষীণপ্ররূতি ও 
ভীকুত্বভাব এবং অতান্ত আলস্তপরায়ণ, অতএব ইহাদিগের আকাঙ্ষা ছূর্ব্বল, 
ইহারা কোন নূতন কর্মে হাত দিতে পারেন না এবং পরিএমকেই তন্থারা 
প্রতিবিধেক্ন সকল দুঃখের অপেক্ষা অধিকতর ছুঃখ জ্ঞান করিয়া থাকেন। 

মহাভারতে একটী প্লোক আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে সমুদয় পৃথিবীতে 
যাবৎ রত্ব আছে, সমুদয় প্রাপ্য হইলেও ছুরাঁকাজ্ক ব্যক্তিদিগের মন পরিতৃপ্ 
হয় না। 

পৃথিবী রত্রসম্পূর্ণা হিরণ্যং পশবঃ স্থিয়ঃ ! 
নালমেকসা ততসর্ধবং তক্মাতৃষ্ডাং পরিত্যজেৎ। 

আমি যখন এ শ্লোকটি শুনিলাম তখনই মনে মনে এই চিস্তা উপস্থিত হইল 

যে, এমন.লোক কি কখন এই বাঙ্গালার মাটাতে জন্মিয়াছিল যে, পৃষ্মিবীর 


১৬ 


১২২ বিবিধ প্রবন্ধ । 


সমুদয় রত্ব পাইলেও সে তুষ্ট হইত না। সম্প্রতি ত তাহার কোন চিহ্বই 
দেখিতে পাওয়া যায় না! সচরাচর মন্থুষোরা বিছ্া সন্ত্রম শক্তি এবং ধন এই 
চারিটি পাইবার নিমিত্ত আকাজ্ষা করে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা 
এক্ষণে “এপ্টে-ন্স” পর্যন্ত বিদ্কা, করিয়া তুলিতে পারিলেই অধিকাংশ সন্তষ্ট হয়েন। 
যিনি এল-এ পর্য্স্ত উঠিলেন, তিনি ত মহামহোপাধ্যায় হইলেন। ধিনি বি-এ 
তিনি অতীতাধ্যাপক, আর যিনি এম-এ তাহার কথাই নাই-_ভীহার বিদ্যা 
উপচিয়া পড়িতে থাকিল-_শরীর মধো আর উহার স্থান হয় না_তীহার 
চলিতে বা কথা কহিতে গেলেই বিগ্যাবন্তার চি সমস্ত যেখানে সেখানে ছড়া- 
ইয়! পড়িতে থাকে । কিন্তু ইউরোপে ত এরূপ হয় না। সেখানকার বি-এ 
বা এম-এ রাই সর্বাপেক্ষা বড়লোক নহেন, বাহারা কোন তথ্য উদ্ভূত বা 
আবিষ্কৃত করিতে না পারেন তাহারা! আপনাদিগকে সামান্ত লোকের মধ্যেই 
জ্ঞান করিয়া! থাকেন। আমাদের এখানেত কেহই কোন নৃতন ব্যাপার বাহির 
করিবার নিমিত্ত এ পর্যান্ত সচেষ্ট হইলেন না। বিদ্যালয়ের নিয়োজিত কয়েক- 
খানি পুস্তক কথঠস্থ করিয়! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইলেন। 
আমাদিগের বোধ হয় যদি ছুই একজন বাঙ্গালী কিছু নূতন কাজ করিয়া তুলিতে . 
পারিতেন তাহা হইলেই বাঙ্গালা দেশের নাম উজ্জ্বল হইয়া উঠিত এবং 
বাঙ্গালী জাতিটার মাহাত্ম বৃদ্ধি হইয়! এদেশের শাসন প্রণালীও এক্ষণকার 
অপেক্ষাও অনেকাংশে উৎকর্ষ লাভ করিত । 

বিছ্বা বিষয়ের আকাঙ্ষা ত এইরূপ । সন্ত্রমের আকাঙ্ষা ইহ। অপেক্ষা 
বড় অধিক প্রবল বলিয়া বোধ হয় না। 


শান্তি ও হৃখ। 
শান্তি ও স্থখ ছইটা শব্দ লোকের মুখে শুনিতে যত পরম্পর নিকটবর্তী 
_ভাবব্যঞ্জক প্রক্কৃত পক্ষে উহারা তেমন নিকটসম্বন্ধবিশিষ্ট নয়। নিকট কি? 
প্রত্যুত এঁ ছইটার মধ্যে অনেকটা বৈপরীত্য সন্ব্ধই দেখা যায়। শাস্তি ধৈধ্য- 
গুণে অবলম্বন করে, স্থৈর্যকে সমানয়ন করে, আত্মপরে সম্মিলন করে; 
বিষয়ানুরাগ হাস করে, নম্রতা, দয়া, ক্ষমা, তুষ্টি প্রভৃতি কোমল মনোভাবের 
পোষণ করে। সুখ কার্যপরতাকে অবলম্বন করায় ছুরাকাজ্ষার সমানয়ন 
করে, আত্মপরভেদ বৃদ্ধি করিয়! দেয়, বিবয়্ান্থরাগ জালাইয়া তুলে, ধৃষ্টত। 
কাঠিন্ লালসা এবং 'অসস্তোষ প্রভৃতি মনোভাবকে বদ্ধিত করিয়া তুলে। 


দ্বিতীয় ভাগ। ১২৩ 


শাস্তি এবং স্থখে অনেক প্রভেদ। শাস্তি সামগরস্ত বিধানের চেষ্টা করে, স্থখ 
বিষমত! আনিয়া দেয়। 
প্র যে কথাগুলি বলা হইল তাঁহার উপর একটা বিচার চালান যায় । 
বস্ততঃ আজি কালি ইংরেজদিগের হিতবাদ এবং জন্মণদিগের অন্ুশীলনবাদ 
শিখিক্সা ইংরাজীশিক্ষিত নব্যদল বুঝিয়াছেন যে, স্থখই জীবনের উদ্দেশ্ত 
সুতরাং শান্তিতে এবং স্ুখেতে আমি ষে প্রভেদ আছে বলিলাম তৎসন্বদ্ধে 
তাহারা বলিতে পারেন-_শাস্তিই কিসের জন্য ? উহাও ত সুখের জন্ত । আমি 
বলি তাহা নয় _-শান্তি পাস্তিরই জ্ন্। যে সমাজে ধর্ম শিক্ষাদি গুণে লোকের 
মন শান্তির দিকে যায়, সে সমাঞ্জে লোকের প্রকৃতি কিরূপ হয়, আর ষে 
দেশে মানুষের মন স্ুখানুসন্ধানেই রত তথায় মনের ভাব কিরূপ হইয়া থাকে, 
আমি ইহাই বলিয্াছি। তবে ইহাও বলিয়া রাখি যে, ধীহারা বলেন মান্ুষ 
স্থথের জন্তই সকল কাজ করে তাহাদিগকে অনেক স্থলে অনেক প্রকার কষ্ট 
কল্পনা করিতে হয় সাক্ষাৎ স্খান্গসন্ান সকল কার্যের মূল নহে। এ যে 
সেদিন মান্দ্রাজের অগ্থিকাণ্ডে একটা স্ুশিক্ষাসম্পন্ন যুবাপুরুষ চারিটা লোকের 
প্রাণ বাচাইয়া পঞ্চমটীকে বাঁচাইতে গিয়া স্বক্ংং মারা পড়িল সে কি আত্মস্থখের 
জন্যই ওরূপ করিয়াছিল ? যদ্দি এমন সকল স্থলে স্ুখানুসন্ধানের আরোপ 
কর! যায়, তাহাতে প্রকৃত তথ্যের নির্বাচন কিছুই হয় না। সুখ শবের লক্ষণ 
মাত্র পরিবর্তিত করা৷ হয়, অর্থাৎ এই বল! হয় যে, যে জন্ত যাহা কিছু কর! 
হউক সে সকল উদ্দেপ্তেরই নাম সুখ । 
ইহাকে আত্মাশ্রয় দোষ বলে । বস্ততঃ মানুষই বল, আর অপর প্রাণীই 

বল, আর উদ্ভিদই বল, আর যাহ! কিছু বল, সকলই শক্তির আধার অথব৷ 
শক্তিময় অথবা শক্তিম্বরূপ বলিতে পার। একটা পরমাণু যে 'আর একটা 
পরমাণুকে আকর্ষণ করে তাহার কারণ কি? অগ্নি যে স্থানে থাকে তাহার 
চতুদ্দিকে উত্তাপ বিতরণ করে কেন ? উদ্ভিদ যে দিকে আলোক পায় ফিরিয়া 
ঘৃরিয়া সেই দিকেই বাড়িয়া যায় কি জন্ত ? সগ্ভোজা ত বানরশিশু যে মাতৃগর্ভ 
হইতে অদ্ধনিঃস্থত হইয়! বৃক্ষশাথা ধরিতে পারে তাহার হেতু কি? নরশিশু 
জাতমাত্র মাতার স্তনে মুখ দেওয়াইলেই তাহা টানে কেন ?--পরছুঃখ 
দেখিলেই ধর্মশীল মন্ুষ্যের মনে দয়ার উদ্রেক হইয়! সেই ছুঃথ নিবারণের চেষ্টা 
হয় কেন ?--এই সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর-_উহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ অথবা 

স্কারজাত কিন্বা! শিক্ষালন্ধ গুণ । যদি তাহারও কারণ জিজ্ঞান্ত হয় তবে 


১২৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 

নিরীশ্বরবাদীকে “জানি না” বলিতে হয় এবং সেশ্বরবাদী বলেন “ঈশ্বরের 
ইচ্ছা-__কিন্ত সেই ইচ্ছার কারণ কি জানি ন1।” মানুষের কাজও স্বভাবপিদ্ধঃ 
স্কারসিদ্ধ এবং শিক্ষারসিদ্ধ বস্ত। সুতরাং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই 
কোনও উদ্দেষ্তই নিশ্চিত থাকে না, কর্তার নিজের মনেও উদ্দেশ্য অনুভূত 
হয় না। যেগুলির উদ্দেগ্ত অনুভূত হয়, সেগুলিও সকলে স্বখান্ুসন্ধান প্রেরিত 
হয় না । এই জন্য কর্ম দ্বিবিধ--নিত্য আর কাম্য । নিত্য কর্থে কোনও 
উদ্দেম্ত নাই করিতে হয় তাই করি। কাম্য কর্মে উদ্দেন্ত এবং অভিলাষাঁদি 
হাকে। নিত্য কর্মও যেমন বিধি প্রণোদিত হইয়া করিতে হয় কাম্য কর্াও 
সেইরূপ বিধি নিষেধ মানিয়া সংযতচিত্তে করিতে হয়। যাহা ইচ্ছা তাহাই যে 
নিজের সুখোর্দেপ্তে অসঙ্কচিতরূপে করিয়া ফেলিতে পারা যায় তাহা নহে। 

তবে বিধিপ্রণোধিত কাধ্যেই ক্রমশঃ শান্তি লাভ হয়। 

সমাজ সংস্কার । 

কোন সমাজেরই সংস্কার বিশুদ্ধ অন্ুকরণের দ্বারা হইতে পারে না। হিন্দু 
সমাজের কোন নিক্ম তোমার মন্দ বোধ হইয়া থাকে এবং তাহার সংশোধনের 
ইচ্ছা! হইয়া থাকে, একটু মনোযোগ পুব্বক দেখ যে, এ নিয়মের সহিত অপর 
কোন্‌ কোন্‌ নিরমের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, এবং তাহা দেখিলেই কোন্‌ ভাগে 
কেমন করিয়া পরিবর্ত করিতে হইবে, আর হইবে কি না তাহা বুঝিতে 
পারিবে 4 ৬ হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়া! গিকাছেন যে, সংস্কারক গাছে গাছে 
ফলে ন!। প্ররুত সংস্কারক বড়ই অসাধারণ জিনিস । কিন্তু আজি কালি যে 
ছুই পৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়াছে সেই সংস্কারক । হিন্দু সমাজ বড়ই উচ্চ পদার্থ 
যে ইহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিরাছে সেই ভাগ্যবান পুরুষ । এই সমাঞ্জ পৃথিবীর 
অপর সকল সমাজ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তির অধীন, স্থতরাং ইহাতে উপ- 
দেই্ট যাজকবর্গের প্রাধান্ত। উপদেষ্টার প্রাধান্ত সংযম ও বিগ্াবন্তার উৎকর্ষে ? 
অতএব ত্রাঙ্মণম গুলীকে সংযমশীল ও বিগ্ভাবান করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, 
সকল শুভফল ফলিবে এবং হিন্দু সমাজের সম্যক বলবত্তা জন্সিবে। শুদ্ধ 
আধ্ধ্যশাস্তরে বিদ্বাবান করিলেও অনেক দূর হইবে, কিন্তু যদি উভয়, সংস্কৃত 
দর্শনে এবং ইংরাজী বিজ্ঞানে, দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে প্রগাঢ় বিগ্যাসম্পন্ন 
করিতে পার তাহা হইলে আর কোন ভগ্ন নাই। হিন্দু সমাজ যে জন্ত এতগ্লিন 
এত অন্তরায় অতিক্রম করিয়৷ সজীবাবস্থ আছে, সেই উদ্দেশ্ত বিনা বিশ্ষে এবং 
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অপেক্ষাকৃত অর্লকাল মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারিবে । তাহা না হইলেই ষে 
পারিবে না এমন নহে । তবে মধ্য পথে অনেক বিদ্ব বিপত্তি হইবে, কখন 
কখন শক্রপক্ষীক্নেরা হাসিবে আর মিত্রপক্ষীষেরা নিরাশ হইয়। পড়িবে । কিন্তু 
যদি সত্য অসত্য হইতে বলবান, অস্থার্থপরতা৷ স্বার্থপরতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং 
বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশ্তদ্ধ ভাব মার্গ হইতে উৎকৃষ্ট হয় তবে হিণু সমাজ 
অবশ্তই উহার মূল উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিবে, ভারতবর্ধীয় অপরাপর সকল 
সমাজগুলিকে আত্মস।ৎ করিবে, এবং ইউরোপ খণ্ডাদি পৃথিবীময় প্রকৃত 
জ্ঞানের এবং ধর্মের আলোক বিকীর্ণ করিবে । বেকন, ডেকার্ট, কাণ্ট 
প্রভৃতির যে পর্যন্ত জ্ঞানমার্গ পরিক্ষার করিয়! গিয়াছেন. হিন্দু শাস্ত্রের জ্যোতিঃ 
তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিবে এবং হিন্দু চীন জাপান প্রভাতি আসিয়া খণ্ডকে 
যেমন ধর্ম জ্যোতিঃ দিয়াছে তাহা অপেক্ষা ও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, রমণীর়তর 
জ্যোতিঃ ইউরোপে বিকীর্ণ করিবে । জন্মণ দার্শনিক সোপেনহার বলিয়াছেন, 
"যেমন গ্ীসদেশ হইতে ইউরোপ যত বিগ্ভালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, আবার 
ভারতবর্ষ হইতে তাহার অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল আলোক পাইবে-_ 
আমার জীবনের সুখ এবং মৃত্ার সম্বল যে ভারতবর্ধীয় উপনিষদ গ্রস্থনিচয় 
তাহা অনধিক কাল মধ্যে ইউরোপীয় এবং অন্তান্ত জাতীয় সকল গ্রস্থের 
উপরিভাগে অতি গৌরবে আসন পরিগ্রহণ করিবেই করিবে ।” 
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সমাজে ব্যবস্থার প্রয়োজন ছুইটী কারণে হয় । এক কারণ সমাজান্তর্গত 
জনগণের সংখা। বৃদ্ধি নিবন্ধন উপযুক্ত পরিমাণে খাছ সামগ্রীর অভাব ; দ্বিতীক্ষ 
কারণ, ভিন্ন সমাজের সহিত সংঘর্ষ। প্রথম কারণ হইতে সমাজান্তর্গত যাবতীয় 
নিরমের উৎপত্তি । খাগ্য সামগ্রীর পরিমাণের সহিত জনসংখ্যার সমীকরণ ছুই 
প্রকারে হইতে পারে--৫১) খাগ্ধ সামগ্রীর পরিমাণ বাড়াইয়া এবং ।২) জনসংখ্যা 
অতিবদ্ধিত হইতে না দিয়া। সকল সমাজে এ দুইটা অবলদ্ষিত হইয় থাকে । 
তবে সমাজের মূল প্রকৃতি অনুসারে এ পথগুলি বিভিন্ন হয়। খাদ্য সামগ্রীর 
পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রথম উপাক্স ভূম্যাদিতে স্বত্বসংস্থাপন। তাহা (১) অনা- 
বাদী ভূমির আবাদ দ্বারা হয়, আর (২) আবাদী ভূমির কৃষির পারিপাট্য বৃদ্ধি 
করিয়া হয়। দেশের ভূমি হইতেই মন্ৃষ্যের জীবনোপায়, অতএব ভূমির উৎ- 
পারদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত উহাতে স্বত্ব নিরূপণ হয়। স্বত্ব সংগ্থাপিত 
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হইলেই দ্রবোর প্রতি স্বত্বাধিকারীর যত্র হয়। প্রথমে স্বত্বটা গোীপতি বা 
গৃহস্বামীতে প্রকটীভূত হইয়া থাকে । বন জঙ্গল কাটিয়া যে ব্যক্তি কোন 
ভূমির আবাদ করিবে, সে এ ভূমির স্বত্বাধিকারী হইবে, যে সমাজে একূপ 
বাবস্থা প্রচলিত হয়, ( যথ! মনুসংহিতার সময়ে এদেশে হইয়াছিল ) তথায় অনা- 
ঘাদী ভূমির সত্বরেই আবাদ হইয়া যায়। তাদৃশ সমাজে কৃষির পারিপাট্যও 
জন্মে । তদ্রূপ সমাজে পিতৃধনে সকল পুল্লেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। 
যে সমাজে ওরূপ নিয়ম না হইয়া সমুদয় বা অধিকাংশ ভূমি রাজার অথবা 
প্রধান প্রধান ভূণ্যধিকারীর বস্ত বলিয়া অবধারিত হয় ( যেমন ফিউডাল সিষ্টে- 
মের সময় ইউরোপে হইয়াছিল ) তথায় অনাবাদী ভূমির সত্বরে আবাদও হয় 
না, আর কৃষিকাধ্যের তেমন পারিপাট্যও জন্মে না। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে 
যে সকল দেশে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পর স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃষকবর্থের নিব স্বত্ব 
স্বীকৃত হইয়াছে সেই সকল দেশেই ভূমির আবাদ ভাল হইয়াছে এবং কৃষি- 
কার্য্যেরও উৎকর্ষ জন্মিয়াছে। কোন কোন দেশে এখনও ভূমিতে প্রজার 
স্বত্ব স্বীকৃত হয় নাঁ_যথ! ইংলগ্ডে। ওখানে প্রজাস্বত্ব স্বীকৃত হওয়া উচিত 
এই কথা বলিয়া আজি কালি অনেকে মত প্রচার করিতেছেন এবং ভূম্যধি- 
কারিবর্ণের বিহারের জন্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূমিভাগ যে অক্ষ্ট থাকিবে আর 
যাহাও কষ্ট হইবে তাহ! পাশুপালোোর জন্য ব্যবহৃত হইবে, ইহাঁও অতি অন্তাষ্য 
ব্যবস্থা বলিয়া! অনেকের পপ্রতীত হইতেছে । 

উংলগ্ডে তূমাধিকারিবর্গের প্রতৃতা অধিক এবং দায়াধিকার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা 
সকল স্বত্ব বিভাগের প্রতিকূল। ওখানে পৈত্রিক ধনের অধিকার জোয্ঠ পুত্র- 
তেই বর্ডে আর কোনও পুত্র কিছুই পায় না। এরূপে ঘটিত যে সমাজ তাহার 
অন্তরে জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধিসহকারে জীবনোপায় বুদ্ধি পায় না, সে সমাজের 
লোককে বাঁচিতে হইলে স্বদেশের বাহিরে চলিয়া অসিতে হয় অথব৷ কৃষি ভিন্ন 
অন্ত কোন জীবনোপায় বাহির করিতে হয়। ইংরাজের! ছুইই করিয়াছেন। 
স্বদেশ হইতে দলে দলে বাহির হইয়৷ অপরাপর দেশ অধিকাঁর করিয়াছেন 
আর আপনাদের দেশেও কলকারখান৷ প্রস্তত করিয়া! সমস্ত পৃথিবীময় আপ- 
নাদের শিল্পজাত বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন। 

মুসলমানদিগের মধ্যে বিজিত রাজ্যের ভূমিতে রাজার স্বত্ব স্বীক্কত হয় বটে, 
কিন্ত পৈতৃক ধনে পুত্র কন্ঠা উভয় প্রকার সম্তানেরই স্বত্ব গ্রাহ হইয়া থাকে। 
তাহা হইলেই ভূমিবিভাগ জন্মে এবং শ্বদেশ মধ্যেই অধিক লৌকেরস্জীবনো- 
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পায় হয়। চীনীক়্ এবং জাপানীয়দিগের মধ্যে ভৃসম্পত্তি রাজার বলিয়াই গণ্য 
এবং আধ্্যদিগের মধ রাজস্ব যেমন রক্ষণাবেক্ষণের ভূতিম্বরূপ বলিয়া উল্লি- 
খিত, উহাদিগের মধে। তাহা নয়, রাজন্বটা রাজার ন্বত্বাধিকারিতার ফল-_ 
তাহার ভাগধেয়। কিন্তু উহাদিগেরও মধ্যে পৈতৃক ধনবিভাগ সকল পুত্র" 
সন্তানের মধ্যে সম পরিমাণে হয়-__-আর জ্যেষ্ঠাধিকারের ত কথাই নাই-_ 
ভারতবর্ষেও যে জ্যোষ্ঠাধিকার প্রচলিত ছিল তাহারও নাম গন্ধ নাই। চীন 
জাপান প্রভৃতি দেশে অনাবাদী ভূমি নাই বলিলেই হয়, উহার! রুষিকার্যেও 
অতি নিপুণ অতএব এ সকল সমাজে, ও স্বদেশের অন্তর্ভাগেই জীবনোপায় 
করিবার জন্ প্রকৃত চেষ্টা হইয়াছে । 

সমাজে জনসংখ্যা ন্যন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত সর্বত্র চেষ্টা হইয়াছে, 

বৈবাহিক বিশেষ বিশেষ নিয়ম সেই চেষ্টাসস্তৃত বস্তু । কোনও সমাজের আদি 
অবস্থার বৈবাহিক প্রথ। ভাল নয়। আমাদের যে আট প্রকার বিবাহের কথা 
মন্ুসংহিতায় উল্লিখিত আছে তাহার একটা ভিন্ন সকলগুলিই পশুবদাচরণ- 
সম্পন্ন এবং ত্বণাকর। সীজর নিজ গ্রন্থে তৎকালের ইংলগুবাসী লোকেরা 
“কেও” পত্বীত্বে গ্রহণ করিত বলিয়াছেন । মুসলমানদিগের মধ্যে আমাদের 
আট প্রকারের বিবাহের সকল প্রকারই ছিল, আর বৌদ্ধ জাতীরেরা! যে এ 
বিষয়ে বড়ই অল্প বিচার করিত তাহ উহা'দিগের বর্তমান ব্যবহার দেখিলেই 
অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত সমাজের আদিমাবস্থা গিয়া যখন বিচারের 
সময় আসিয়! উপস্থিত হয়. তথন বিবাহ ছুই প্রণালীতে মাত্র হইয়া থাকে-_- 
এক যাহাকে আমর! ব্রাহ্মবিবাহ বলি, আর দ্বিতীয় যাহাকে গান্ধব্ব বল! যায়। 
হিন্দুসাজে আর গান্ধর্ধ বিবাহও প্রচলিত নাই, কেবল ব্রাহ্ম বিবাহ আছে। 
ইউরোপে গান্ধব্ব এবং ব্রাহ্ম অথব! উভত়্ মিশ্র আছে, মুসলমানদিগের ব্রাহ্ম এবং 
পিশাচ আছে, বৌদ্ধদিগের ব্রাহ্ম গান্ধর্ব আছে। অতএব বিবাহপ্রণালীর 

ংকোচ হিন্দুসমাজেই সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে । এবং বোধ হয় সেই জন্ঠ 
দত্তক এবং ওরস ছুই প্রকারের পুত্রত্ব বিধান হইয়াছে। অন্ত সকল সমাজে 
ওরস ।ভন্ন পুত্র হয় না। হিন্দুসমাজে ব্রহ্মচধ্যাদি আশ্রমের বিধান দ্বারা এবং 
ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিধবাবিবাহের নিষেধ ছ্বার। বৈবাহিক প্রণালীর আরও 
সংকোচ হইয়াছে । বাল্য বিবাহের দ্বার সন্তান জনন অন্ন হয়, কি অধিক 
হয় সে বিষয়ে কোনও নিশ্চয় মত পাওয়া যায় নাই - আমার অন্্মান এইরূপ 
যে, বয়োধিক বিবাহে যত সন্তান হইবার সম্ভাবন! বাল্যবিবাহে তাহার অধিক 


১২৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 


নয় যে গাছে আগে ফল ধরে তাহার ফল শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, যদি একথ। 
প্রকৃত হয় তবে বালাবিবাহও অন্তান্ত উপায়ের ন্যায় লোকসংখ্যা নান না করুক 
উহা বৃদ্ধি করিতেছে না । ইউরোপীয় সমাজগুলিতেও জনসংখ্যা ন্যুন করিয়া! 
রাখিবার উপায় হইয়া আছে। যে সকল দেশ কাথলিক মতাবলম্বন করি] 
আছে, সেগুলিতে অনেক নরনারী চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে, 
আর ষে সকল দেশ প্রটেষ্টাণ্ট মতানুগামী সেখানে চিরকৌমার ব্রত না করুক 
কিন্থ অনেক লোকে বিবাহ করে না, আর যাহারা করে পাহারা অধিক বয়স 
হইলে বিবাহ করে সুতরাং সন্তান অল্প হ্য়। ইংলগ্ে কুমারীগণ ১৪1১৫ 
বৎসর বয়সে গর্ভধারণ যোগা। হয়, কিন্ত ওখানে ২১।২২ বতসরে তাহাদিগের 
বিবাহ হয়; অতএব ইহাতে যে সাত আট বৎসর বাদ যায়, সে সময়ের মধ্যে 
বিবাহ হইলে তিন চারিটা সন্তান হইতে পারিত। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে 
ফরাসিজাতীয়েরাই সামাজিক নিয়মের বিনাবলম্বনে আপনাদিগের জনসংখ্যা 
নান করিয়। রাখিয়াছে, মুসলমানের! অন্ন বয়সে বিবাহ করে এবং অনেক 
বিবাহ করে । সেই বহুবিবাহ অপত্যসংখ্যা নান করিয়া রাখে । ভূতপুর্ব্ব 
নবাব নাজিমের ২৬টা বেগম ছিল কিন্ত নবাব সাহেবের সম্ভানসংখ্যা সর্বসুদ্ধ 
৫৬টী হইয়াছিল এবং তাহার ও বত্রিশটা নাকি শৈশবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, 
২৪টী বই বাচে নাই । কি এখানে, কি অন্যত্র, বড় ছোট অনেক মুসলমানের 
ঘরেই এইরূপ হইয়! থাকে । 

বৌদ্ধমতাবলম্থি জাতীয়দিগের বিবাহ এক সময়ে একাধিক হয় না, 
তাহার! খুব বয়স পার করিয়। দিয়াও বিবাহ করে না। ইহাদিগের বৈবাহিক 
প্রণালীতে সন্তানসংখা! নান করিয়! রাখিবার কোন উপায়ই দেখ! যায় না, 
কিন্ত উহাদিগের মধ্যে শিশুহত্যা প্রচলিত। 


অধিকারী ভেদ ও স্বদেশানুরাগ। 
আমি মাতৃভূমির নান! দেশ দর্শন করিয়াছি। যে সকল ভাগ স্বচক্ষে দর্শন 
করি নাই তাহারও বিবরণ যত্বপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়! পাঠ করিয়াছি। যখন 
যেখানে গিয়াছি অগব! যেখানকার বিবরণ পাঠ করিয়াছি সকলই যেন ছই 
প্রকার চক্ষুতে দেখিয়াঁছ বলিয়া বোধ হইয়াছে-_এক, আমার চর্মচন্ৃতে ) 
অপর, হ্বদয়াধিষ্ঠিত কোন মহাপুরুষের জ্ঞানচক্ষুতে। যখন আমার বয়ঃক্রম 
পঞ্চম বর্ষের অনধিক, তখন পিতৃদেবের স্থানে রামানণের প্রথম প্লোক আবৃত্তি 


দ্বির্তীয় ভাগ। ১২৯ 


করিতে শিখিয়াছি, পরে যখন দ্বাদশ বা! ত্রয়োদশ বর্ধ বয়স তখনও তাহারই 
স্থানে ত্র শ্লোকের সর্বজনবিদিত লৌকিক ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। যখন বয়স 
দ্বাবিংশবর্ষ তখন তাহারই স্থানে আবার প্র শ্লোকের আধ্যাত্মিক ভাব অবগত 
হইয়াছিলাম। একই শ্লোক একই গুরু, একই শিষ্য-কিস্ত কাল ভেদে 
অধিকার ভেদ এবং ব্যাখ্যায় প্রভেদ | 

যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে হিন্দু- 
জাতির মধ্য ব্বদেশানুরাগ নাই | কারণ, শ্রী ভাবার্থ প্রকাশক কোন কার্য্যেই 
কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাহার কথাক্স বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই 
বিশ্বাস নিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি ছুঃখান্ভব করিয়াছিলাম। তখন 
অনদামঙ্গল গ্রস্থ হইতে দক্ষকন্ত! সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ 
জানিতাম। কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত 
উত্তর অথব। আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই । এক্ষণে জানি- 
মাছি ষে আর্ধ্যবংশীযপদিগের চক্ষুতে বায়ান্ন পীঠ সমন্বিত সমুদয় মাতৃভূমিই 
সাক্ষাৎ ঈশ্বরী দেহ। 


ধন্ম-বুদ্ধি, ভক্তি-গ্রীতি ও আচার রক্ষা । 


বনুজন্ম জন্মা স্তরে মনুয্যদেহধারণ হইয়াছে, সেই দেহে মন্তিষ্ষভাগ প্রদান 
এবং পরবর্তী অপর মস্তিষ্কের মধো ধূষ্রভাগ (৮ ৮ ) সর্ব প্রবান। 
সেই ভাগ বুদ্ধি এবং ধশ্মবৃত্তিদিগের স্থান। অত এব মন্ধুঘ্য যেরূপে উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে, যদি সেই অনুক্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তবে বুদ্ধি এবং 
ধর্মবৃত্তিদিগের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করাই আবগ্তক। বিন!',অন্ুণীলনে 
বৃতিদিগের বলহানি হয়। 
যথা পরিণতং শস্যং পতেৎ প্রসববন্ধনাৎ। 
তে পরিণতপাপ্ঠানঃ পতিষ্যস্তি তথা স্বয্ং ॥ 
অর্থাৎ শস্য পাকিলে যেমন আপন বৌটা হইতে থসিয়া পড়ে তেমনি পাপ 
পরিণত হইলে পাগিগণ আপনারাই পতিত হয় । 
আচারঃ পরমে। ধর্শঃ, আচারং পরমং তপঃ। 
আচারাৎ ব্ধতে হ্যাযুঃ, আচারাৎ পাপসংক্ষয়ঃ। 
সুখ, ধর্মের সহচর হইতেও পারে নাও হইতে পারে। কারণ সুখ দুঃখ 
উভয়ই অভ্যা?সস্থলে লঘু হইয়া যায়। কিন্তু ধর্মাচরণের বিশিষ্ট অভ্যাসই ধর্ম । 


৯৭ 


১৩৪ বিবিধ প্রবন্ধ | 


মস্তিষ্কের উর্ধাতমভাগে ভক্তি (৮০16:56০9) এবং প্রীতির (1০৩) 
অবন্থান। এ দুই বৃত্তি সর্বশেষে উন্মেষিত হয় । অতএব উহাদিগের অনুযায়ী 
কার্পোই প্রত নম্ষাত্ব। 'ভক্ত্যা প্রীত্যাচ পুজয়েংং এই মহাবাক্যের বিশেষ 
সমর্থন করাই আমার উদ্দেন্ত 

বাহাদের কার্ধযদর্শনে এরূপ প্রতীতি জন্মে ষে তাহাদিগের মস্তঞ্ষে ভক্তি 
এবং প্রীতি সমধিক পপ্রবলা, তাহাদিগের অনুকরণ করা সৎপরামর্শ । তাহারাই 
প্রকৃত “মহাজন” । 

ধাহাদের অন্তঃকরণে গ্রীতি থাকে, তাহারা কখনই “আত্ম সমাজের 
বিগহঠিত আচরণে” প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। | 

প্রকৃতি দেবী ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন । এই জন্য 
বিভিন্ন দেশবাসীদিগের ধর প্রণালী ভিন্ন এবং আচারপদ্ধতিও বিভিন্ন হইয়া 
থাকে । একদেশের ধর্ম অন্য দেশে পরিগৃহীত হইতে গেলেই আচার পদ্ধতির 
বিকৃতি ঘটির। উঠে। এই জন্য এক দেশের বা এক জাতির ধর্ম অন্য দেশের 
বা অন্ত জাতীয়ের উপর প্রচাঁলিত করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটিয়। থাকে । 
ইরোপীয়ের জাতান্তর (গিহুদীদিগের) হইতে খুষ্টান ধর্ম গ্রহণ করাতে একে- 
বারে আচারপদ্ধতিপরিশৃন্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্যই ইউরোপের ছোট 
লোকেরা নিতান্ত পশুব হইয়া আছে। ভারতবর্ষীয়ের! এখনও আচারপদ্ধতি- 
পরিহীন হয়েন নাই বলিয়াই এখনও তীহাদিগের মধ্যে কতকটা উৎকর্ষ 
সংরক্ষিত হইতেছে! 

স্বাধ্ায় রক্ষ। না করিলে বুদ্ধিবৃত্তি এবং কাধ্য প্রবৃত্তি হ্স্বতেক্গ! হইয়! যায়। 
এই জন্যও অর্থাৎ যদি বিগ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন বোধ ন! হয়, তথাপিও কিছু 
কিছু স্বাধ্যায় পাঠনার নিত্য প্রয়োজন । 


স্ষ্টি স্থিতি ও লয়। 
স্ষটি স্থিতি লয় এই তিনটা কথ যেন কতকট' কথার কথ বলিয়াই মনে 
হইতেছে । যাহাকে স্থিতি বলে, সেত কেবল বর্তমান কাল লইয়া । কিন্ত 
বন্তমান কালের অস্তিত্বই প্ররুতরূপে অবধারণ হয় না। উহার কিয়দংশ 
অতীতের অস্ততূক্ত এবং অপরাংশ ভাবীর মধ্যগত। স্থৃতরাং বর্তমান কালই 
নাই এবং সেই জন্ স্িতিও নাই । যাহাকে স্থিতি বলে তাহার যে ভাগ বর্ত- 
মানের প্রথমাংশে সেটা কারণতভা প্রাপ্ত সুতরাং তাহ! উৎপত্তি বা স্ষ্টি এবং 
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যে ভাগ বর্তমানের উত্তরাংশে সেটা কার্য্যতাপ্রাপ্ত বা লয় । অতএব স্থষ্টি এবং 
লয় বই স্থিতির অন্থবিধ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু তাহা! কি সত্য? -_নূতনও 
কিছুই স্থষ্টি হয় না, লয় হইয়াও কিছু একেবারে যায় না। ঘাহাকে নূতন বলে 
তাহা পুরাতনেরই বূপাস্তর মাত্র এবং ষাহাকে বিনাশ বলে তাহাও রূপাস্তর- 
প্রাপ্তি মাত্র। যখন কোন দ্রব্য স্থষ্টি হইতেছে বলি, তখন যে আর কতক- 
গুলির লয় হইয়া গেল তাহা ভাবি না, আবার কোন বস্তর লয় হইল যখন 
বলি তখনও যে সেই লয় জন্য অপর বস্ত্র উৎপত্তি হইল তাহা ভাবি ন1। 
যদি তাহা ভাবিতাম তবে সৃষ্টিতে আর লয়েতে কোন বিশেষ দেখিতে পাইতাম 
না। অতএব স্বষ্টি এবং লয়ে অভেদ-_কারণে এবং কার্যে-_-অভেদ ৷ তবে 
দ্াড়াইল এই যে, সমষ্টি স্থিতি এবং লয়__-এই তিন প্রকার দৃষ্টি স্থুল দৃষ্টি মাত্র। 
প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগের মধ্যে কোন ভেদ নাই। একই ক্রিয়াপ্রবাঁহ চলিয়া 
যাইতেছে-_-তাহার বিরাম নাই--এবং তাহার আদি বা অস্ত আছে কি না 
তাহাও জানিবার উপায় নাই । এই জঙ্ঠই উহার নাম জগৎ। ক্রিয়া মাত্রই 
গমন বা স্পন্দন । জগৎও ক্রিয়াময়, স্পন্দনময়, পরিবর্ভনময় । “ইহ! যাইবে-_. 
থাকিবে না” এমন অর্থে ইহাকে জগৎ বল! হয় নাই । 


সম্তানোৎপত্তি। 


মহাযোগী শ্রীমহাদেব প্রথমে কামকে জন্গ করেন, তাহার পরে পার্ধতীকে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের স্বষ্টিকাধ্য যে জীবজন্তগণের কাম পরিতৃপ্তি 
দ্বারা স্ব স্ব স্থখ সাধনোদ্দেশে হয় নাই. ইহাই এই কথার তাৎপর্য । ফলতঃ 
কেবলমাত্র কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত স্ত্ীংসর্গ করা দোষ। এই 
জন্যই শাস্ত্রে পর্বাহাদিতে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং এক্ষণকার লোকে 
শাস্ত্রীয় বিধি সকল অমান্ত করাতে উত্তরোত্তর জাতীয় অপকর্ষ সাধন হইতেছে 
এবং লোকে নান। প্রকার ক্লেশে পতিত হইতেছে | ধন্ত ঘ্লিছুদ্দী জাতি। 
উহ্ীরা এ সকল বিষয়ে আপনাদিগের আচার পদ্ধতি রক্ষ। করিয়াই .. এত 
বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া অদ্যাপি আপনাদিগের জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে পারি- 
য্লাছে। উহাদিগের মধ্যে অপর সকল জাতি অপেক্ষা, অকাল মৃত্যু অল্প, শরী- 
পের এবং মনের শক্তি অধিক, এবং আযুম্মত্তা দীর্ঘতর । 
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ঈশ্বরের স্বরূপ । 
আর্ধ্য পণ্ডিতের অতি প্রাচীন কাল হইতে ঈশ্বরের শ্বরূপতা কিরূপ উপল 
করিয়াছিলেন, তাহ! ছুইটী বৈদিক মহাঁবাক্যে স্পষ্টাকুত হইয়া আছে। তাহার 
একটা 'সর্ববং ন্বিদং ব্রহ্ম*__অপরটা 'তন্বমসি+। এই ছুইটী মহাবাক্য হইতে যে 
ভাব প্রকাশিত হয় তাহা যে কেবলমাত্র আর্বযপগ্ডিতদিগের হৃদয়েই সমুদিত 
হইয়াছিল, অপর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই এমত নহে । সকল জাতির 
ভাষাতেই ঈশ্বরের একটা নামার্থ “দর্ব* | “আল্লা” নামটী মহন্মদের শ্বকপোল 
কল্পিত নহে । উহা! আরবদেশে পুর্ববাবধি প্রচলিত ছিল এবং “আকাশ” *্র্ধ্য 
এবং “বলশালী” এই তিনটা অর্থই বুঝাইত। ফরিদী জাতির মধ্যে যেভোভা” 
নাম প্রসিদ্ধ । তাহার অর্থ “অহমন্মি' বা “অস্তীতি মাত্র বা তৎসৎ্ণ 1 গ্রীক- 
দিগের 'জিউস' শব্দ “আকাশ” বা "বাপকত্ব” বোধক | চিনীয়দিগের ণটিয়েন” 
শন্দ, আক।শ এবং ঈশ্বরবাচিক। সংস্কত ব্রহ্ম শব্দও ব্যাপকত্ব বুঝায় । থৃষ্টধর্্ম- 
প্রচারক সেণ্ট পল. বলিয়াছেন “ঈশ্বরেই আমাদিগের জীবন, গতি এবং সব্বা” 
খুষ্টধর্ম্ের ব্যাখ্যাতা সেন্ট আগষ্টিনও বলেন “ঈশ্বর এরূপ একটা বুত্তস্বরূপ যে 
তাহার কেন্দ্র সর্ধবস্থলে, পরিধি কোথাও নাই ।” 
অতএব উল্লিথিত “সর্বং থবিদং ব্রহ্ম” এই বৈদিক মহাবাক্যের ভাব 
কোন না কোন সময়ে সকল জাতির মধ্যেই সমুদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
তবে সকলের মধ যে সমভাবে পরিক্ষট হয় নাই তাহাও নিঃসন্দেছ | 
কারণ অপর কোন জাতির মধ্যে 'সর্ধ্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” এই মূল স্ত্রের বৃত্তিস্বরূপ 
“তত্বমসি” মহাবাক্যের আবির্ভাব এমন স্পষ্টাভিধানে দেখা যায় না। আর্য 
পণ্ডিতদিগের মধ্যেই “তত্বমসি ” জ্ঞানের প্রাছূর্ভাব এবং সেই প্রাহর্ভীবেই 
নিশ্বাস প্রশ্বাসের “হংস” মন্ত্রাভিধান এবং “সোহৎ জ্ঞানাভ্যাসের উপদেশ, সমু- 
দয় কার্য্যেই পুজাভাবের সন্নিবেশ, সমাধি যোগের অনুষ্ঠান, নি্ষামতার প্রশংস! 
এবং মুক্তির নিমিত্ত অভিলাষ । 
ব্রাহ্ম ধন্ম ও তন্ত্র শান্ত্র। 
(১) 

আমাদিগের দেশের চূড়ামণি স্বরূপ শ্রীধুক্ত বাবু রাজনারায়ণ ব নুজ মহাশর 
হিন্দু ধর্মের উৎকর্ষ এবং সর্কপ্রাধান্য গ্রকটনপূর্বক শ্বাভিমত ব্যক্ত করায় 
অনেকা নেক স্বল্পবিদ্ধ, অপরিণামদর্শী, অন্ুচিত্কী ধাঁপরায়ণ ব্যক্তিব্যুহের ভ্রমভঞ্জন 
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এবং মোহান্বকাঁর তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে । ইহা! দেখিয়। আমার 
অন্তঃকরণে যে আনন্দোৎসব উচ্ছলিত হইয়াছে, তাহা বাক্যাতীত। যে ধর্শ্ম- 
প্রণালী সুদুরদর্শী গাঁ চিস্তাপরায়ণ, পবিভ্রমনা মহর্ধিদিগের দ্বারা স্থষ্ট হইয়া 
আর্ধ্যসস্তানগণফে বহুসহজ বর্ধাবধি পাঁপস্পর্শ হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছে, যে 
ধর্ম গ্রণালী সুদৃঢ় সমাজিক বন্ধনের সোপান হইয়া এই বহ্বায়ত ভারতভূমি 
নিবাসী হিন্দুমাত্রের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে একজাতিত ভাব রক্ষা করিয়া 
আসিনাছে, যে ধর্ম প্রণালী সুখময়, পবিবচামর হিন্দু গাহস্থা ধর্ের প্রবর্তক 
হইয়াছে, যে ধর্মপ্রণালী আধাত্মিক চিন্ত'র চরম উদ্দেহ যে ঈশ্বরতত্ব নিরূপণ 
তাহাও প্রকৃত প্রস্তাৰে সংসাধিত করিয়াছে, যে ধর্ম প্রণালী হিন্দু জাতীয়- 
দিগকে পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা! অস্বার্থপর ঈশ্বরপরায়ণ 
এবং পারলৌকিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে, সেই ধর্থপ্রণালীর গুণ- 
গরিমা গীয়মান হইলে কাহার অন্তঃকররণে তৃপ্তি বোধ ন। ভয়? আমি রাজ- 
নারায়ণ বাবুকে সহস্র ধন্যবাদ দিলম, মনে মনে তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম, 
এবং তাহার সহিত অভিন্নঙ্গনর হইতে অভিলাধী হইলাম । 

রাজনারায়ণ বাবু বাঙ্মম তাবলম্বী, আমি সনাতন হিন্দু ধর্াঙ্গবর্তা, কিন্ত 
রাজনারায়ণ বাঁবু আর হিন্দুধর্ধের দ্বেষ করেন না. এবং যিনি পরধর্থের প্রতি 
বিদ্বেষ ন৷ করেন তিনি হিন্দুখাস্বান্থসারে জ্ঞানপথ।বলত্বী হইয়াছেন, এবং 
যথাকালে মুক্তিভাক্‌ হইতে পারেন। যে ধর্ম প্রণালীর মুলে ইহলৌকিক 
সমৃদ্ধিকামনা নিছিত থাকে, যে ধর্ম প্রণালী বিজিগীষ! হইতে সমৃদ্ভূত হয়, সেই 
ধর্মধনালীই পরধর্্বের প্রতি বিদ্বেষ শিখাইয়! দেয়। আর্াধন্শ সেরপ মূল 
হইতে জন্মে নাই । একাস্ত অস্বার্থপর হিন্দু মীনসক্ষেত্রে, জ্ঞানবীজ হইতে, 
ভক্তিবারি সিঞ্চনে, এই কল্পবুক্ষ জন্মিয়াছে, ইহার শাখাপল্লব বিউপাদি সামা- 
জিক শুভ নিয়ম সমস্ত, ইহার পুষ্প পবিত্রতা, ইহার ফল শাস্তি। 

আমি কখনই ব্রাহ্ম মতাবলম্বীদিগের প্রতি বিরক্ত হই নাই । ব্রাহ্মদিগের 
জন্মিবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই ব্রাঙ্গের! জন্মিয়াছেন, আমার চিরকালই 
এই বৌধ আছে। ব্রাহ্ষদিগের বিষয় যখন ভাবিয়াছি, তখনই পৌরাণিক 
বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ সংবাদ আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে । ইন্দ্রিয় এবং 
রিপুদমনশীল বশিষ্ঠ মহর্ষির একটী কামধেন্থ ছিল। রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় 
সন্তান বিশ্বামিত্ম রাজ! সেই কামধেনগুকে বলে হরণ করিবার চেষ্টা করিলে 
মহধি বশিষ্ঠ শ্বপং ক্ষিছুই করিলেন না, কিন্তু নন্দিনী (এ কামধেনগ) আপন 
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শৃঙ্গ ক্ষুর পুচ্ছাদি হইতে যুদ্ধপরায়ণ বিবিধ শ্নেচ্ছজাতীয়ের স্থষ্টি করিলেন এবং 
তাহারা বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করিয়। কামধেনূুকে উদ্ধার করিয়া দিল। 
আমার মনে নিরীহ হিন্দু জাতিই বশিষ্ঠ, কামধেন্ু হিন্দুধর্ম, বিশ্বামিত্র প্রবল 
প্রতাপ রাজধর্মন, এধং কামধেনুর' শরীর নিঃস্ত শ্রেচ্ছগণ ব্রাহ্ম মতাবলম্বী 
আধুনিক যুবকবৃন্ব । ব্রাক্মদিগের রূপ ধারণ করিয়াই সনাতন হিন্দুধর্ম আপন 
প্রভাব প্রকাশ পূর্বক খ্রীষ্টধর্মকে জুদূরপরাহত করিলেন। কামধেন্গুপ্রহ্থত 
বিদ্বেষ বিবর্জিত এ ব্রাহ্মধন্মের জয় হউক । 
এভক্ষণ মনের কথা বলিলাম । এক্ষণে একটা কাজের কথা বলিব। 
রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুধন্শমশান্ত্ের স্বরূপ প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তত্র 
শাস্ত্রেরও সুখাতি করিয়াছিলেন । তিনি ভালই করিয়াছিলেন । কিন্ত কয়েকজন 
নিতান্ত অজ্ঞ অপার ব্যক্তির প্রলাপ বাক্যকে প্রামাণিক বাক্য মনে করিয়া 
ডাক্তার মরে মিচেল সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিরা ও এ জন্ত রাজনারায়ণ বাবুর 
দোষ ধরিতেছেন | রাজনারায়ণ বাবু যে আত্মপক্ষ সমর্থনে অশক্ত তাহা নহে । 
তিনিস্বয়ংই এ সকল প্রতিবাদ খগ্ডনে সমর্থ হইবেন,সন্দেহ নাই । তথাপি আমি 
তন্ব শাস্ত্রের বাস্তবিক প্রক্তি কিরূপ তাহ। কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি । রাঁজ- 
নারায়ণ মহারথীর অনুবর্তা সামান্য পদাতি হও যাও গৌরবের বিষয় । 
ধর্ম প্রণালী মাত্রেই ত্রিধা হইয়া থাকে । প্রথম আভ্যন্তরিক, অপর গার, 
তৃতীয় সামাজিক । ইংরাদিগের প্রণালী দেখ, তাহারা শয়নকালে এবং 
শষা। হইতে উঠিবার সময়ে এক একবার ঈশ্বরোপাসনা করেন । শ্রী সময়ে 
অপর কেহ তাহার্দিগের নির্জন আভান্তরিক উপাসনার সহযোগী হয়েন না । 
খ্ী উপাসন৷ উপাস্ত এবং উপাসকের পরম্পর সাক্ষাতসম্বন্ধ পরিচায়ক । তাহার! 
ভোজন করিতে বসিবার পূর্বক্ষণেও ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। এ উপাসনায় 
তাহাদের পরিবারবর্গের সাহচধ্য হয়। ইহ! গার । তাহারা গির্জা ঘরে গিয়! 
প্রতি রবিবারে উপাসনা করেন । এইটা সামাঞ্জিক। হিন্দু প্রণালীতেও উপা- 
সন এ প্রকারে ত্রিবিধ_যথা ইষ্টদেবতার পূজাদি। ইহা! আভ্যন্তরিক। 
শালগ্রাম শিলা, বিগ্রহ এবং শিবাদির পৃজ1। ইহা গার্থ। দোল ছুর্গোৎসবাদি 
উৎসর কার্ধা। ইহ! সামাজিক । 
তত্ত্রশাস্ত্রোক্ত পুজাঁবিধি এ প্রশালী ত্রিতয়ের এক ভাগ অর্থাৎ প্রথম ভাগ- 
কেই বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করে। অপর ছুই ভাগের প্রতি ইহার স্পষ্ট দৃষ্টি নাই। 
কেন নাই এবং ষাহা কিঞ্চিৎ আছে, তাহা সেইরূপ আছে কেন, তথ্িষয়ে 
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অধিক বলিব না। হিন্দুরা অপর ধন্াবলস্বিদিগের অধীন হইলে পর তশ্রশাস্ত্ 
প্রকটিত হয়, এক্ষণে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাণ্ত হইবে। 

সম্প্রতি বিচার করিয়া দেখ, আভ্যন্তরিক উপাসনার প্রকৃত মূল কি 
হইতে পারে? আত্মার সম্যক এবং সমগ্র উন্নতির সাধনই এই উপাসনার 
যথার্থ উদ্দেশ্ত । আত্মোন্নতি কিরূপে হইবে? আত্মার সর্বপ্রধান শক্তির 
উত্তেজনা দ্বার।। আত্মার সর্বপ্রধান শক্তি কি? ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি 
থাকাতেই মনুষ্যকে স্বাধীন জীব, সেই সর্বনিয়স্তার ছায়া! স্বরূপ এবং সেই 
প্রোজ্জল পরমাত্মার স্কুলিঙ্গ বলিয়া! অনুভব হয়। অতএব ইচ্ছাশক্তির সন্বর্ধন 
তান্ত্রিক উপাসনার উদ্দেশ্ত। ইচ্ছাশক্তির খর্বতা কি কি হেতুতে জন্মে? 
কতক শরীরের দোষে, কতক মনের দোষে। শরীরের দোষ নিবারণ তস্ত্রোক্ত 
যোগশাস্ত্বের উদ্দেস্ত, মনের দোষ সংশোধন তক্ত্রোন্ত সাধনাদি ব্যাপারের 
উদ্দেশ্ত । প্রাণায়াম, ষোঢ়া, বট্চক্রভেদ্দ প্রভৃতি ক্রিয়া কলাঁপ শরীর সংস্কারের 
উপায়। (১) শব, চিতা, পঞ্চমুণ্ডী, কমলাসন প্রভৃতি সাধন, ভয় বিশেষতঃ 
মৃত্যুভয় জয় করিবার উপায়, (২) লতা সাধনাদি ব্যাপার কামজয়ের উপায় 
(০) কুটীচর ধর্খ্ পাঁলনাদি লোভ এবং ক্রোধ জয়েয় পন্থা (৪) মানসপুজা এবং 
ধ্যান ধারণাদি মনের একগ্রত। এবং অন্তদৃষ্টির পরিবদ্ধক। 

তন্্রশান্ত্রের প্রকৃতি এই । যে শাস্ত্রের প্রকৃতি এরূপ সে শাস্ত্র যে মগ্ঘপাঁন 
এবং পরস্ত্রীগমন শিক্ষা দিতে পারে না তাহা বল! বাহুল্য । তবে একটী কথ! 
আছে, সেইটী ভাল করিয়া বুঝিয়! হিন্দুশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 
সে কথ! এই-_- 

আমাদিগের শান্্রকারগণের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, গুরূপদেশ নিতাস্ত 
আবপ্তক। তাহার! সাধারণের বোধগম্য করিয়। ধর্শশাস্ত্রের প্রণা্গী ব্যাখ্যা 
করিতেন না। দ্ধার্থ অথবা গুঁঢার্থ কিন্া! বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদক শব্দের ব্যবহার 
তাহার। নিতান্ত আবশ্তক বোধ করিতেন। তাহাদিগের ধর্্শশান্্থ ত কেবল 
কথার কথা ছিল ন1। তাহার! ধর্মশাস্ত্রকে একটা শিক্ষণীয় প্রকৃত বিদ্ধা করিয়। 
তুলিয়া ছিলেন। এই জন্য যেমন ঘড়ি গড়া, জুতা গড়া, ছুতারের কাজ, স্থপতির 
কাক্গ গুরূপদেশসাপেক্ষ, হিন্দুধর্্পান্্রজ্ঞানও তেমনি গুরূপদেশ সাপেক্ষ। 

ৃ (২) 

আমি পুর্বপত্রে তত্রশান্ত্ের বাস্তবিক প্রক্কৃতি কিরূপ, তাহার স্কুল স্থল 

বনি করিয়াছি। সম্প্রতি তদবিষয়ে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। তন্ত্রের 
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সংস্কৃত কালিদাসের সংস্কৃত অপেক্ষাও ললিত এবং সন্মার্জিত এবং তত্রশাস্ত্রের 
গুঢ প্রকৃতি এবূপ যে, পরকীয় অধিকারের প্রভাব দেশের উপর পতিত না 
হইলে সেরূপ হইতে পারিত নাঁ। যেমন কোন উদ্ভিদের পের বর্ণ দেখিয়াই 
বলা যাক্স যে, সেটা রৌদ্রাতপে পরিবদ্ধিত হয় নাই, ছায়াতলে জন্মিয়াছে, 
সেইরূপ সাহিত্যাদদি শাস্ত্ের প্ররুতি পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রকটন সময়ে 
সমাজ স্বাধীন কি পরাধীন ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। 

তন্ত্রশাস্ত্র প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই প্রকটিত হর । এ বিষয়েও সংশয় করিবার 
প্রয়োজন নাই । তন্ত্রের সংস্কৃত জয়দেব গোস্বামীর সংস্কৃতের গৌঁড়গন্ধে গন্কিত, 
তন্ত্রের উপমালঙ্কারাদি বঙ্গদেশের প্রকৃতির সহিত বিশিষ্টর্ূপেই মিলে, এবং 
তন্ত্র যে অক্ষরমালার নির্দেশ আছে, তাহ। বাঙ্গাল! অক্ষর । কিন্ত যাহারা 
ভারতবর্ষের নানাদেশ পর্যটন করিয়াছেন, তাহারা বলিতে পারেন যে, তন্ত্র 
শাস্্ এখনও বঙ্গপ্রদেশের বহিঃস্থ অনেকানেক স্থানে বিলক্ষণ সমাদূত হইয়া 
থাকে । আমি ত্রিুতে, আগ্রাক় এবং কাশ্মীররাজের অধিকারে তান্ত্রিক দীক্ষা 
হইয়। থাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি । এবং বুন্দেলথণ্ডে ও ত্রৈলঙ্গের কোন কোন 
স্থানে এখনও তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচলন আছে, তাহাও প্রামাণিক লোকমুখে 
শুনিয়াছি । অতএব তন্ত্রশান্ত্রের উৎপত্তি এবং প্রচার স্ম্বপ্ধে রাজ! রামমোহন 
রায়ের প্রমুখাৎ যে শ্লোকটা কেহ কেহ শুনিয়াছিলেন, তাহ নিতান্ত কল্পিত 
বলিয়া বোধ হয় না। 

“গোৌড়েনোৎপাদিতা বিদ্যা। মৈথিলীপ্রবলীকুতা । 
কচিৎ কচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা। ॥৮ 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, তন্ত্রশান্ত্র সনাতন হিন্দুধন্মাবলম্বীদিগের 
পরাধীনাবস্থায় এই বঙ্গদেশে স্বতঃ সমুডভুত হয়, এবং শ্বতঃই ভারতবর্ষের প্রাক 
সর্বত্র ব্যাপক হইয়া পড়ে । এ শাস্ত্র কি বঙ্গবাসীদিগের অশ্রদ্ধার পাত্র হওয়া 
উচিত? এ শাস্ত্র কি তাহাঁদিগের বর্তমান অবস্থায় নিতাস্তই অযোগ্য হইতে 
পারে ? এ শাস্ত্রের কি কোন ভাগে এমন কিছু থাক! সম্ভব নয় যাহ! জানিতে 
পারিলে এবং জানিয়। তদনুষায়ী অনুষ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের বিশিষ্ট 
উপকার দর্শে? বুদ্ধিমানের আপনাপন মনোমধ্যে উল্লিখিত প্রশ্ন কয়েকটার 
সহুত্বর প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ব করুন। তাহারা ইংরাজীভাষা শিখিয়া 
যত সাহিত্য এবং যত পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন: তৎসমুদয়ের “অর্থ” পর্য্যা- 
লোচনা করুন। অনর্গল বাক্য প্রয়োগের অপেক্ষা প্রকৃত অনুষ্ঠানের কত 
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সনধিক মাহাত্ম্য তাহা অনুধাবন করুন । তাহাদিগের শিক্ষা! প্রকৃত শিক্ষা হয় 
নাই। অনেক বাকী আছে-_সারভাগই বাকী আছে, ইহ1ভাঁল করিয়া বুঝুন। 

শ্রীকৃষ্চচৈতন্ত গৌরাঙ্গ মহা প্রভুর উপদিষ্ট বৈষ্ণবধন্ম মুসলমান অধিরাজ- 
দ্িগের একচ্ছত্র রাজ্যকালে সমুৎপন্ন এবং খ্রীষ্টধর্মও রোমীয় সম্াটদ্িগের 
সামাজ্যসময়ে সমুৎ্পন্ন, এই জন্য বৈষ্ণবধশ্ম খ্ীষ্টধর্মের সম প্ররতিক, এবং 
খুষ্টপন্ম্ের সমপ্রকৃতিক বলিয়া! এ ধর্ম নবীন ত্রাঙ্মদিগের নিকট সমাদৃত্ত এবং 
ততৎকর্ভৃক কিয়ংপরিমাণে অনুকৃত হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের অবস্থা যেরূপ, 
আমাদিগের জাতী প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে যে ধর্ম আমাদিগকে ইন্রিয়- 
নিগ্রহ, এবং রিপুদমন শিখাই য়া আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিকে তেজস্থিনী করিয়। 
তুলিবে, থে ধন্ম আমাদিগকে বাক্বিত গু1 পরিহারপুর্বক মৌনাবলম্বন অভ্যাস 
করাইবে, যে ধর্ম আমাদিগকে পরপ্রত্যাশারূপ শিশাচীর হস্ত হইতে বিমুক্ত 
করিয়া স্বাবলম্বনের পরাকাষ্ঠায় উন্নত করিবে, যে ধন্দ আমাদিগকে গুল 
অনুষ্ঠানে শুভময় ফল গ্রহণে লোলুপ করিবে, যে ধন্ম আমাদিগের আলম্ত এবং 
জড়তার অপনয়ন করিয়া সাধনমাহায্মা আমাদিগের চক্ষে জাজ্বলামান করিয়া 
দিবে, সেই ধর্ম আমাদিগের প্রকৃত অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবে। কলিতে 
নিগমই বেদ, শিবের উক্তি এই । প্রস্তাব দীর্ঘ হইল, তথাপি শিবভগবতীর 
একটা কালোচিত স্তব পাঠ না করিয়। ক্ষান্ত হইতে পারি না। স্তবটী আমি 
এখন নিজে গড়িল।ম না, যেন কোথাও পুর্বে দেখিয়াছি, ক্মরণ হইতেছে । 

“হে দেেশহিতেচ্ছ! দেবি ! ছূর্গতি বিনাশিনি ! দন্থুদদলনি ! তোমার সাধ- 
কেরাকি কঠোর তপস্যাই করিয়াছেন £-- এ দেখিতেছি একটা যুব! পুরুষ জলস্ত 
অনল মধ্যে আপন বাহু প্রসারিত করিয়৷ দিয়া তাহাই হোমীয় করিতেছেন ! 
এঁ একটা স্ত্রীলোক আপন দস্তবিচ্ছিন্ন রুধিরাক্ত জিহ্বাগ্রকে দেবীর চরণতলে 
নিক্ষিপ্ত করিতেছেন! আবার এঁ একজন গন্ভীরদর্শন মধাবয়স্ক পুরুষ আপন 
প্রিরতম পুভ্রদিগকে দেবীর সমক্ষে বলিপ্রদান করিতেছেন । 

হে ধর্খ সংস্কার! হে দেবাদিদেব! তোমার আরাধনাও সামান্ত কঠিন 
কার্ধ্য নয় ! কোন্‌ ব্যক্তি তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়! সংসার স্থখ কামন! 
পরিহার না করিয়াছেন? তোমার কোন্‌ সেবক কলঙ্কাভিলিগ সমাজ বহিষ্কত 
_ এবং রাজনিগ্রে নিগৃহীত না হইয়াছেন? এ দেখিতেছি একজন রাজবংশ- 
_ সন্ভৃত মহান্গুতাব নিজ সদয় হৃদয় দর্শিত অহিংস! ধর্ম সংস্থাপনার্থ পৈত্রিক 
. রাগ্য সম্পদ তুচ্ছ করিয়া দৃওড কমগুলু ধারণ করিয়াছেন! এ আর একটা 
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মন্ুজদেব পৃথিবীর পাপভার স্বয়ং বহন করতঃ চৌরবৎ দণ্ডিত হইয়াও শী 
দয়ালুতার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন 1” 

আরও কেমন করিয়া বলিব? তন্ত্র শাস্ত্র গুহ প্রকরণ । “ন দেয়ং যস্ত 
কম্তচিৎ।” “গুহা ? তবেই মন্দ, যা ভাল তাঁত গোপন করিতে হয় না।” বটে 
রে, পুটে ছেলে! তুই গোপনের ফল কি বুঝিবি? তু ইংরাজীতে বক্তৃতা 
কর্‌, গাড্‌ মাড্‌ ফিস্‌ কাঁস্‌ কর্‌, সাহেবের! তোর মাথায় হাত বুলাবেন, যদি 
চাহিন্‌ ত বড় চাকুরিও দিবেন, ইংরাজী কাগজে তোর নামটাও উঠিবে। 

কলিতে অর্থাৎ পাপেতে মন্ুম্য বামন হয় অর্থাৎ খর্ধবুদ্ধি, হয় । 

(৩) 

রাজনাবরায়ণ বাবু একজন সু্াসিদ্ধ ইংরাজী ওয়াল! | বোধ হয়, এখনকার 
যে সকল পুঁটে ছেলের! বড়ই ইংরাজীর গোড়ামী করে, রাজনারাঘ্ণ বাবু 
তাহা'দিগের সকলকেই দশ বৎসর ধরিয়। ইংরাজী পড়াইতে পারেন । 

যখন সেই রাজনারায়ণ বাঁবুই হিন্দু ধন এবং তন্ত্র শাস্ত্রের প্রশংসা! করিয়া 
ছেন, তখন আমি বুঝিতেছি যে, ইংরাজী বিদ্যায় এমন কিছু নাই যাহাতে 
স্বধন্মের প্রতি বিদ্বেষ করাকে নিতাস্ত অবশ্ম্তাবী করিয়া দেয়। এইরূপ 
বুঝিয়া আমার বড়ই স্থুখ হইতেছে । যখন রাজা ইংরাজ তখন রাজবিছ্যা। 
ইংরাজী শিখিতেই হইবে, আর ইংরাজী শিখিলেই যদি স্বধন্মনবিদেষ্টা হইতে 
হয়, তবে সকলেই ক্রমে স্বধশ্মবিদ্বেষ্টা হইয়া! উঠিবে । যখন ষখন এইরূপ 
ভাবিতাম তখনই চক্ষুতে জল আ'সিত, প্রাণ বিকল হইত, শী মৃতু হয় প্রাস্স 
এমন ইচ্ছাও করিতাঁন। কিন্তু আনি কালি একটু আশ্বস্ত হইয়াছি, আর মনে 
মনে করিতেছি, শিবের উক্তি কি মিথ্যা! হইবে-_ছুইদিন পরে হউক, দশদিন 
পরে হউক তঙ্্ শাস্ত্র সমাদর বাড়িবে, ইংরালী ভক্তির ষে প্রবল শ্োতঃ 
বহিতেছে তাহার মোহানায় চর পড়িবে-_-আবার নিজের ধর্ম, নিজের দেশ 
ভাল লাগিবে। আহা ! এমন দিন কি হবে? শবসাধন সিদ্ধ হবে? মরা 
আবার ধাঁচিবে ? মহানিশ! ত উপস্থিত । কৈ সে সাধক মহাপুরুষ কৈ? 

তন্্শান্ত্রের প্রকৃতি কিরূপ, এ শাস্ত্র কেমন সময়ে প্রকট হইয়াছিল, এবং 
আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে এ শাস্ত্রের 
কেমন উপযোগিতা অন্ুভব হয়, তাহা' পূর্বব ছুই পত্রে বলিয়াছি। এক্ষণে তন্ত্র 
শাস্ত্রের আর একটী অপুর্ব ভাবের উল্লেখ করিব। 

ভারতবর্ষবানী আধ্য ষন্তানদিগের সকল ছুর্ভাগে'র মূল কি? গৃহ. 
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বিচ্ছেদ-_অনৈক্য ! সেই গৃহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ সাঁশ্রদায়িক মতভেদ | 
এই কথাটা মনে রাখিয়া তন্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তন্ত্রের একটা প্রকৃত গুণ 
উপলব্ধ হইবে । 
পুরাণ পাঠ কর দেখিতে পাইবে, পদে পদে সাম্প্রদায়িক মতভেদ ফুটিক়্া 
বাহির হইতেছে । শৈব, শ'ক্ত এবং বৈষ্ণবদিগের পুরাণই ভিন্ন ভিন্ন। স্কন্দ 
পুরাণে শিবই সর্কেসব্বা ; কালিকাপুরাণে ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর আছ্ভা ভগবতীর 
অপত্য বৈ নয়, পঞ্মপুরাণে বিষ্ণুই পরমেশ, ব্রহ্মা এবং শিব তাহার বিভূতি 
এবং ভগবতী তাহারই যোগমায়! অথবা বিগ্যাশক্তি ; ফলতঃ পুধাণের সমস্ষে 
সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বড়ই 'প্রভাব | শুদ্ধ মতভেদের প্রভাব নয়-মুখো- 
মুখিও যেমন, হাতাহাতিও তেমনি | শিবরামের যুদ্ধ, বাণরাজা এবং কৃষ্ণের 
বৃদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপার সমস্ত বিলক্ষণ রক্তারক্তি ব্যাপার, তাহার সংশয় নাই। 
যে ধর্ম গ্রণালীর মধ্যে ওরূপ সাম্প্রদাক্সিক মতভেদ জন্মে, তাহারই একটী 
প্রবল শক্র জন্মিযনা থাকে ৷ যখন ঘরাঁও ঝগড়া তখনই বাহিরের শত্রর উপদ্রব | 
ৃষ্টায় সম্প্রদায়দিগের পরস্পর অনৈক্যের যখন বড়ই প্রাদুর্ভাব, সেই সময়ে 
'মহম্মদীয় ধর্মের উৎপত্তি; প্রোটেষ্টাণ্টাদিগের পরম্পর মতভেদের সময় জেন্থুইট- 
দিগের উদয়, সুন্সি সিয়ার বিবাদ কালে সুফিদিগের জন্ম, এবং পঞ্চোপাসক- 
দিগের পরম্পর বিসংবাদকালে বুদ্ধদেবের অবতার । আমার বোধ হয় 
পঞ্চোপাসকেরা যে সময়ে বিবাদ করিতেছিলেন সেই সময়ে বৌদ্ধবাদ প্রচলিত 
হইয়াছিল, এবং বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রাবলো ভয়বুক্ত হইয়াই হিন্দু পঞ্চো- 
পাসকেরা কিয়ৎ পরিমাণে সম্মিলিত হইম্সাছিলেন, এবং নেই সম্মিলনের ফলে 
ষড়দর্শনের উৎপত্তি হইফ্লাছিল এবং গুপ্ত তান্ত্রিক পাধনাও “আরম্ভ” হয়। 
যাহা হউক, পঞ্চোপাসকেরা! একবার পরস্পর বিবাদ পরিহার পূর্বক 
মিলিলেন। যিনি রাম তিনিই শিব, যিনি ব্রহ্মা তিনিই গণেশ, ধিনি লক্ষ্মী 
তিনিই গৌরী এইরূপ অভেদ জ্ঞানের কথা সকল শাস্ত্রে প্রচারিত হইল, 
বিবাদ মিটিল, নুতন ক্ষত্রিয়কুলের স্থষ্টি হইল, বৌদ্দদিগের সহিত বিচার 
চলিল, যুদ্ধও চলিল, বৌদ্ধেরা হাঁরিল, নির্বাসিত হইয়া গেল | - 
পঞ্চোপাসকদিগের জয়, জয়ের পরেই জয়োল্লাস, আবার গৃহবিচ্ছেদ। উপ- 
পুরাণ কয়েকটা এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রী বিবাদের পরিচায়ক । রাজা দিগের 
মধ্যেও বিবাদ । কাশী এরং কালঞ্ুরে জয়চন্দ্র এবং পৃর্থীরাওয়ে যে সকল 
যুদ্ধের কৃথ। শুনা বায় তাহা এ অন্তর্ধিচ্ছেদের ছুই একটা শেষ শিখা মাজ।.. 


১৪০ বিবিধ প্রবন্ধ | 


অন্তর্ধিচ্ছেদে ও ভ্ষ্টাচারে তেজ হাস হইল। মুসলমান আসিল, সকল আগুনই 
একেবারে নিবিল। স্বাধীনতা গেল, সাম্প্রদায়িক মতভেদদের বিচার থাষিল। 


আবার সন্মিলনের চেষ্টা । সেই চেষ্টার ফল ততন্ত্রশান্ত্রের পুনর্বার চর্চা । 
তন্্রশাস্ত্ে ভেদজ্ঞানের বড়ই নিন্দা । কালী কৃষ্ণে, তারা রামে, বিষু 
শিবে ভেদ জ্ঞান করিলেই নিশ্চয় অধোগতি । ব্ূপভেদ, নামভেদ, মন্ত্রতেঘ 
কিছুই নয়_-ওগুলি কেবল উপাসকেরই সুবিধার নিমিস্ত | 
চিন্য়স্যাদ্বিতীয়স্য নি্ষলস্যাশরীরিণঃ | 


উপাসকানাং সিদ্ধার্থ ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা ॥ 
তন্বশাস্ত্র সাজের পরাধীনতার সময়ে সমুৎপন্ন। পরাধীনতা৷ দেশবাসী- 


দিগের তেজস্থিতা থাকিতে সংঘটিত হয় না। অতএব তান্ত্রিক দীক্ষার মুখ্য 
উদ্দেপ্ত লৌক সকলকে তেজস্বী কর]। পরাধীন জাতির মুখ ফুটিয়া মনের কথ! 
বলিবার যো থাকে ন1। মুখ ফুটিঝনা বলিতে চাও বিজেতাদিগের মনের মত 
যাহা ভয় বল তাহাদিগের মনের মত যাহা না বলিবে তাহাতেই তাহার! কুষ্ট 
হুইবেন। তন্ত্রশান্ত্র বাহিরের চেঁচার্ঠেচির মধ্যে না গিয়া, মনঃস্থির করিতে, 
গোপন সাধন করিতে শিক্ষা দেয় - হাটের মাঝে ব্রহ্গজ্ঞান বাহির করে না॥ 
তন্্রশান্ত্র এক প্রকার ফ্রিমেশনরি । বড় বড় অনেক সাহেব ক্রিমেশন আছেন । 
তাহার| কি মন্দ লোক ? কোন সময়ে ফ্রিমেশনরি দ্বার! পৃথিবীর কি অনেক 
উপকার হয় নাই ? এখনও যে কি হইতেছে কি না হইতেছে কে বলিতে 
পারে ? অতএব তন্তশাস্ত্রের প্রতি বার্থ কটুক্তি করিও না। তন্ত্রশান্ত্র বই আর 
কোন শাস্ত্র শবসাধন শিখাইতে পারে না, মরাকে বাচাইতে পারে না। 
বঙ্গ সমাজের বিবরণ । 

বৌদ্ধধর্ম বিহার প্রদেশেই অতি প্রবল হইয়াছিল। বিহার বাঙ্গালার 
সন্নিহিত দেশ। অতএব বাঙ্গালাতেও বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাহূর্ভাব হইয়াছিল 
সন্দেহ নাই । বৌদ্ধের প্রীছূর্তাবে বেদ-বিদ্ভার লৌপ হই! যায়। কথিত 
আছে, গৌড়-রাঁজ আদিশুর কান্ঠকুজ হইতে “বেদবিষ্ভাপারগ ব্রাহ্মণ” আনয়ন 
করিয়া তাহাদিগকে বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন। 

আমি কান্তকুজ নগরেও এই বঙ্গকিন্বদস্তীর অনুরূপ কথ শুনিয়াছি এবং 


আঁবি9াব বাঙ্গালীর মধ্যেই হইয়াছিল। তান্ত্রিক শিক্ষায় তখন এই বাঙ্গালীকে কি 
করিয়াই তুলিয়াহিল । 


দ্বিতীয় ভাগ। ১৪১ 


 খ্বী নগর হইতে অনধিক দুরে মিনেসরাই নামক গ্রামে গিয়! দেখিয়াছি, সেখান- 
কার ব্রাহ্মণের! ভরদ্বাজ গোত্র এবং শ্রীহর্ষের সন্তান বলিয়া! আপনাদের পরিচয় 
দেন। বঙ্গকিন্বদন্তীর সহিত কান্তকুজ কিন্বদন্তীর বিশেষ এই, কনোজিয়ার। 
বলেন যে, রাজ সভায় ছয় জন প্রধান পণ্তিত এবং কুলীন ব্রাহ্গণ ছিলেন, 
তাহার মধো পাঁচ জন সসন্তান আর একজনের কোন সন্তান হয় নাই। যিনি 
নিরপত্য ছিলেন রাজা ্াহাকে পাঠাইলেন না, অপর পাঁচ জনকে তাহাদের 
সন্তানগুণিকে দেশে রাখিয়া বাঞ্গালায় প্রেরণ করিলেন। এই স্থলে বলিয় 
রাখি যে, বঙ্গদেশে বে কৌলীন্ত প্রথা প্রচলিত হইয়া আছে, সে প্রথাটি বঙ্গ 
দেশেই জন্মে নাই । ইহার মূল কান্যকুব্সেই ছিল এবং অগ্যাপি আছে। রাজা 
বল্লাণ সেন এই কৌলীন্তপ্রথার স্ষ্টিকর্তী নহেন। তবে বাঙ্গালার কুলীন 
ব্রাহ্মণদিগের মেল বন্ধন রাজা বল্লাল সেনের সময়েই হইয়াছিল, একথা সত্য । 

কেহ কেহ অন্গমান করেন যে, যে পাচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাঙ্গালায় 
আইসেন, তাহার মধ্যে যিনি শ্রীহর্য নামধারী তিনিই স্ুপ্রসিদ্ধ নৈষধচরিত 
নামক সংস্কৃত মহাঁকাবোর প্রণেতা । যদি তাহ হয় (না হইবার কোন কারণই 
দেখা যায় না) তবে উহাদিগের সময়ে তন্তশাস্ত্রের যথেষ্ট প্রাবল্য হইয়াছিল 
বলিতে হয়। নৈষধে তান্ত্রিক শাস্ত্রান্থমোদিত মন্ত্রগ্রহণের বিশিষ্ট ফলই কথিত 
আছে। শ্রীহর্ষ স্বয়ংই তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া! আপনার উল্লেখ করিয়৷ 
বলিয়াছেন, “সেই চিন্তামণি মন্ত্র (ত্রিপুরা স্বন্দরীর ত্রযক্ষরী মন্ত্র) চিন্তন কালেই 
আমি এই কাব্য প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছি।» 
তখন হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সমাজপতি ছিলেন। তখন শুদ্ধ নৈষধ বলিয়! 

নয়, বেণীসংহার, কাদম্বরী প্রভৃতি কত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল বিরচিত 
হইতেছিল। তখন বংশমর্য্যাদানুসারিণী কুলপ্রথাকে তাহার গুণ বর্ণনার দ্বার! 
নিদ্দেশ করিতে পারা যাইত। অমুকের সন্তান অতএব কুলীন শুদ্ধ একথা 
বলিতে হইত না। অমুকের সন্তান অতএব এই এই নবলক্ষণযুক্ত, অতএব 
কুলীন এরূপ বল! যাইতে পারিত। যেখানে বংশমর্ধ্যাদার গৌরব গুণগৌরবে 
ব্যাখ্যাত হইতে পারে সে বড় ভাগ্যবান দেশ। বঙ্গদেশ কিছুকাল এইরূপ 
ভাগ্যবান দেশই ছিল। কথিত আছে , এঁ সময়ে বাঙ্গালার রাজগণ সমুদয় 
গৌড়ভূমির উপর আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। তখন এই 
বাঙ্গালীর মধ্যেই যুদ্ধবিগ্যা-নিপুণ সাহসিক বীরপুরুষদিগের অভাব ছিল না) 
কেনই বা থাকিবে? তখন তন্্রশাস্ত্ের প্রকৃত বীরাচার প্রবল ছিন্স। 


১৪২ বিবিধ প্রবন্ধ । 


তন্ত্রের ভ্রষ্টাচার প্রবল হইয়া সে অবস্থা গেল। ব্গদেশ মুসলমানের অধীন 
হইল। শাস্বের লোপ হইল, আচার দূষিত হইল। পরে গৌরাঙ্গ মহা প্রভু 
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, তান্ত্রিকাচারের দোষ ঘোষণ করিলেন কুতর্কের 
মস্তক ভগ্ন করিলেন । বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির সংবাদ গ্রচারিত করিলেন; তাহার 
প্রেমময় সামাবাদ আবার সমুদয় দেশটাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। দেশ 
প্রচলিত বাঙ্গাল! ভাষা! গৌরবধুক্ত হইল ; উহাতেও গ্রস্থাদি প্রণীত হইতে 
লাগিল, আর সংস্কৃতে অতি রমণীয় কাব্য নাটক স্থবত্যাদি প্রণীত হইল । তীর্থ- 
যাত্রা, কীর্ভন, মহোৎসব প্রভৃতির দ্বার! বৈষ্ণবদল দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়! উঠিল । 

কিন্তু দাক্ষিণাত্যেও যেমন রামানুজস্বামী কর্তৃক বৈষ্ণবাচারের প্রচার 
আরম্ত হইবামাত্র প্রাচীন আধ্যদিগের আচার প্রণালী স্মার্তীচার নামে অত্থয- 
খিত হইয়াছে, বাঙ্গালাতেও তাহাই হইল । মহাপ্রভু যে সময়ে নবদ্বীপে 
প্রাুভূ'তি হয়েন, রবুরাম শিরোমণিও সেই সময়ে প্রাছ্ভূতি হইলেন । শিরো- 
মণি সমুদয় পুরাঁণ এবং স্থৃতি হইতে অষ্টাদশ আচার কাণ্ড প্রস্তুত করিলেন 
এবং বঙ্গদেশে সেই পুর্বাচরিভ আচার সকল যাহা! বৌদ্ধের প্রভাবে এবং 
তন্ত্রের প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল সেগুলিকে পুনর্বার জাগরিত করিয়া 
তুলিলেন। সেই 'অবধি স্মার্ভাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে এবং বৈষ্ণবাঁচারী বৈষ্ণবে 
পরম্পর বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল এবং উহাদিগের পরস্পরের প্রাতি- 
যোগিতায় দিন দিন আচারের আটআটি বাড়িতে আরম্ত হইল। 

ইংরাজদিগের প্রথম আগমনের সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গ দেশে সমাজের 
পাতি ছিলেন। তিনি স্মার্তাচারের পক্ষ হুইয়! বৈষ্ণবাচারকে নিন্দনীয় করি- 
লেন এবং নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং ছুই একটা নূতন পু'জোৎসব বাহির করিয়া 
তান্ত্রিক মতের পোঁষণ করিলেন । 

. রাজা রামমোহন রার বঙ্গদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদকে সম্মিলিত 
করিবার জন্ সুন্দর কৌশলই অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি তান্তিক শিক্ষা- 
পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তান্ত্রিক আচারও স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তান্ত্রিক 
চরম মতবাদও অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উহাই 
দেশের পক্ষে উপযোগী । কিন্ত তন্ত্রের প্রতি বৈষ্ণব সম্প্রদাক্নের প্রগাঢ় বিদ্বেষ 
দেখিয়া তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের নামোল্লেখ করেন নাই । বেদান্ত দর্শন এবং উপ- 
নিষদের সহিত তন্ত্রের শিক্ষা অভিন্ন দেখিয়া তাহাদেরই দোহাই দিয়া সকল 
কথ। কহিলেন । যদি তাহার পরবন্তী্ঞজনেরা তাহার হায় সংস্কৃতজ্ঞ এবং 
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নুদুরদর্ণী হইতেন, আর জাতীয় ভাব সংরক্ষণের প্রকৃত উপাঁয় সকল বুঝিতেন, 
তাহা হইলে তিনি যে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে স্থণলতপদ 
হইতেন না| রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়া নব্য ব্রান্দের! 
হতবীধ্য হইয়াছেন। তাহারা যাহাই করুন, ইংরাজী শিক্ষিত ভিন্ন অপর 
কোন লোকের উপর বড় কিছু করিতে পারিবেন না, অধিকন্ত ব্রমশঃ স্বজাতির 
সহিত সহানুভূতি শৃন্ত হইয়া পড়িবেন। 

রাজ। রামমোহম রায়ের পর শ্রীমৎ রামকুষ্ণ পরমহংস দেবের আবির্ভাবই 
প্রধানতঃ উল্লেখ যোগা । ইনি অতি সরল ভাষায় হিন্দু মতবাদের শাস্ত্র সম্মত 
সামঞ্জন্ত করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন “তাহার প্ররুত অর্থ তাহার 
নিজের জীবনচরিত হইতে বুঝিয়া” বদি প্রকৃত তাক্ত্রিক সাধনায় বাঙ্গালী 
ভক্তিপূর্ববক রত হয়, তাহা হইলে আবার সমাজ মধ্যে একা গ্রচি্ত, উদ্যমশীল, 
নির্ভীক, কন্মঠ ও ধার্মিক লোকের বৃদ্ধি অবশ্তই হইবে । 


-. রাজা রামমোহন রায় এবং তন্ত্র শাস্ত্র । 

(১ 
জীবনচরিত পাঠে যে অশেষ উপকার দর্শিতে পারে অনেক স্থলেই জীবন- 
চরিত গ্রন্থ গুলির অসম্পূর্ণতা দোষে সেই উপকারের ব্যাঘাত হয়। ধর্মসংস্কারক- 
দিগের চরিতাখ্যান এই কথার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। এ সকল চরিতাখ্যানে 
প্রায়ই কিছু না কিছু অলৌকিক অদ্ভুত ভাবের সমাবেশ হইয়া! থাকে | কোন্‌ 
বীজ হইতে কিরূপে কোন্‌ উচ্চ ভাব শ্রী সংস্কারকদিগের মানসক্ষেত্রে প্রথমে 
অস্কুরিত হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা হয় না, এবং কি কি স্ুযোগেই 
বা সেই ভাবের পরিবর্ধন হইয়াছিল তাহারও কোন প্রক্কত্ত বিবরণ জানিতে 
পারা যায না। অমুক এত অল্প বয়সেই এই তথ্যটা অবগত হইয়াছিলেন এবং 
ধ তথ্যের জ্ঞান সমস্ত অন্তরায় অতিক্রম করিয়৷ সেই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পুরুষকর্তৃক 
প্রচারিত হইয়া এক্ষণে জাতি সাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে, সকল ধর্মসংস্কারকের 

জীবনচরিতই এই অদ্ভূত ভাবের ব্যপ্চক। 
বঙ্গদেশের আধুনিক ধর্্সংস্কারক রাজ! রামমোহনের চরিতেও কতক 
পরিমাণে অদ্ভুত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার চরিতাখ্যায়ক বলেন, 
*্রামমোহন তাহার যোড়শবর্ষ বয়সে একেশ্বর মতবাদ গরচার করিতে গিয়া 
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আঁপন পিতার সহিত বিবাদ করিয়া স্বপ্থহ পরিত্যাগ পূর্বক দেশান্তরে প্রস্থান 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন 1” 
কথাটী যে ভাবে লেখা তাহাতে বোধ হয় যেন, রামমোহনের মনে 
“একমেবাদ্বিতীয়ং+ এই জ্ঞানটা স্বতঃ উদ্ভূত হইয়াছিল, যেন তাহার পিতা! 
রামমোহনের মুখে এ কথ শুনিয়া একেবারে তাহার প্রতি থডীহস্ত হইয়া- 
ছিলেন এবং পিতার তাদৃশ ক্রোধ হওয়াতেই রামমোহনকে দেশাস্তরে প্রস্থান 
করিতে হইয়াছিল। কিছু বস্তুতঃ ওরূপ কিছুই হয় নাই। একেশ্বরবাদটা 
এদেশে নূতন মতবাদ নয়, রামমোহনের পিতাও তেমন অজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন 
না। রামমোহন নিঙ্জ পিতার আদেশানুসারে ফারসী পড়িয়া গোড়া মৌলবী- 
দ্বিগের স্থানে সাধারণ হিন্দুশ্রাদ্ধাদিকে “পিশাচ পূজা” আর্যায় নিন্দা করিতে 
শুনিস্নাছিলেন, কিন্তু ৬কাশীধামে গিয়! শাস্ত্রোক্ত পুরশ্চরণও করিয়াছিলেন । 
তিনি মিশনরী সাজিয়া পরধর্থশ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। 
ফলকথা, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, রামমোহন রায় নিজে একটী নূতন 
মতবাদের স্থ্টি করবেন এরূপ অভিমানে সম্বদ্ধ হয়েন নাই। কয়েক বৎসর 
গত হইল নগেন্দ্রনাথ বাবু তাহার পুস্তিকায় স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন যে, 
রামমোহন রায় তন্ত্ শাস্ত্র হইতেই ব্রাহ্ম ধর্মের মূল পত্তন করিয়াছিলেন। 
রামমোহনের ধন্মসংস্কার যে আজি কালিকার সংস্কারক্দগের ন্ঠার্ন কেবল 
মন্ত্র অন্গকরণ বা স্বেচ্ছাচারমূলক নহে, তাহার নিজের ইচ্ছা এবং কল্পনার 
উপর তিনি যে নির্ভর করেন নই তাহ বিশেষ পরিষ্কার করিয়া দেখাইবার 
জন্ত এই প্রত্রখানি লিখিলাম । 
রামমোহন তন্ত্রশান্ত্রের আলোচনা করিতে করিতেই জানিয়াছিলেন যে, 
কলাবাগমমুল্লজ্ব্য যোহস্তমার্গে পরবর্তিতে । 
ন তশ্ত গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ 
( মহানির্ববাণ তন্ত্র ২য় উল্লাস ৯ শ্লোক) 
কলিতে আগম উল্লজ্বন করিয়া যিনি অন্যপথপ্রবর্তিত হন, তাহার গতি 
নাই; ইহা সত্য, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই। 
তিনি ইহাও জানিয়াছিলেন যে, আগম অর্থাৎ তত্্শান্ত্রের মধ্যে মহা- 
নির্ব্বাণ তন্ত্রই সকল তন্ত্রের সারাৎসার। 
যথা নগেষু হিমবান্‌ তাকান যথা শশী। 
ভাস্বান্‌ তেজঃন্থ তন্ত্রেযু তন্ত্ররামিদং তথা ॥ 
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সস্তি তথ্বাণি বনুধা শান্বাণি বিবিধান্থপি | 
মহানির্বাণ তত্বস্ত কলাং নার্ন্তি ষোড়শীম্‌ ॥ 
মভানির্ববাণতন্বস্ত মহাত্মাং কিং ব্রবীম তে। 
বিদিত্বৈতন্মহা ত্্ং ব্রহ্ম নির্ববাণমা প্ুয়াৎ, ॥ 
( মহানিবর্বাণ তগ্ধ ১৪ উল্লাদ ২০১, ২০৯,২১০ শ্লোক ) 
পর্্ঘতের মধো হিমাচল যেবূপ, তারকামুলীর মধো শশী এবং তেজ 
পদার্থের মধো সুর্ণা দেকূপ, তগ্ধমমহের মপেক এই তন্বরাজ মহানির্ববাণ তব্ও 
সেইরূপ । তত্ব অনেক এবং শান্মও অনেক আছে সভা, কিন্ধু কেহই নহ্থা- 
নির্বাণ তন্বের যোড়শাধশের একাংশের যোগাও হইতে পারে না। মহানির্বাণ 
তগ্নের মাহাআ্মা তোমায় (শিব পার্বতীকে কভিতেছেন ) আর কি বলিব, এই 
মহাতন্ধ্ে জ্ঞান জন্মিলে রঙ্গনির্বাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে । 
এই সকল সুস্পষ্ট শান্ীয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া রামমোহন মহানির্সবাঁণ ভন্ব- 
কেই দুখা অবলম্বন করিয়াছিলেন । ভিনি মতণ্মদীয় বৌদ্ধ এবং খুষ্টীয় মতখাদ 
সমস্ত জানিতেন, কিন্তু সে সকল জানিয়াও তান্থিক ঘতধাদ এইদেশে এবং 
এই কালে স্বতঃ উদ্ভূত সুতরাং উহাই এই দেশের এবং এই কালের উপযোগী 
হইবে বলিয়৷ তাহার বিশেষ জদয়গ্রাহী হইয়াছিল । 
রামমোহন রায় দেখিয়[ছিলেন বে, তগ্ধ শাপ্্ের উদ্দেহী অতি মহৎ এবং 
পবিত্র যথা ।-_ 
ামুরারোগাবচ্চসং বলবীধ্যবিবর্ধন* | 
বিগ্যাবুদ্ধি প্রদং নৃণাম প্রমত্তশু ভঙ্গ রঃ ॥ 
যেন লোকাঃ ভবিষাস্তি মহাবল পরা ক্ূমাঃ॥ 1 
শুদ্ধচিত্তা পরহিতা মাঁতাপিতোঃ প্রিয়ঙ্কা ॥ 
: শ্বদারনিষ্টাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীধু পরাজ্মুখাঃ 
দেবতা গুরুভক্কাশ্চ পৃত্রশ্বজনপোষকাঃ ॥ 
বর্ধঙ্ঞা ব্রহ্ম বিগ্যাশ্চ ব্রঙ্গচিস্থনমানসাঃ ) 
সিদ্ধ্যর্গং লোকমাত্রায়াঃ কথয়ন্ব হিতায় ষৎ ॥ 
( মঙ্থানির্ব্বাণ তন্ত্র ৯ম উল্লাস ৭০, ৭৩ শ্লোক ) 
বদ্দারা মনুষ্যের আয়ু, আরোগা, তেজ, বল, বীর্ধা, বিদ্যা, বুদ্ধি বুদ্ধি হয়, 
শুভ অনায়াস লভ্য তইয়া পড়ে, যাহাতে লোকে মহাবল পরাক্রম, গুদ্ধচিত্ত, 


পরহিতে রত, পিতামাতার প্রিয়কর, স্বপন্থীনিরত, পরস্্ীপরাম্মুখ, দেবতা ও 
রর পু 2০. দ ১৯ 
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গুরুতে ভক্তিসম্পন্ন, পুত্র ও স্বজনগণের পোষক এবং ব্র্ষজ্ঞ, বরহ্মবি্ঠা ও বক্ষ 
চিন্তনে রত হয়, মনুয্যের লোকধাত্রা নির্বাহের এবং পারলৌকিক হিতের 
নিমিত্ত আপনি তাহাই বলুন। 
উল্লিথিত বিষয় শুলিই বঙ্দেশের গ্রায়োজন, অতএব সেই সকল প্রয়োজন 
সাধনোপযোগী যে ধর্মপ্রণালী রামমোহন রায় তাহাই অবলম্বন করিলেন। 
মহানির্বাণ তন্বোক্ত স্তবাদি লইয়াই ত্রাঙ্গধর্ম্ের অনুষ্ঠান পদ্ধতি হইল। 
(২) 
ধঁ তন্থের ততীয়োল্লাসে উক্ত পঞ্চরত্ব নামক স্তোত্রটী ব্রাহ্মসভাব স্তব বলিয় 

এক্ষণে প্রঘিদ্ধ। 

ও নমস্তে সতে সর্বালোকাশরয়ায় 

নমন্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। 

নমোইদৈ ততত্বায় মুক্তি প্রদায় 

নমে। ব্রঙ্গণে ব্যাপিনে নিগুণায় । 

স্বমেকং শরণাং ত্বমেকং বরেণ্যং 

খমেকং জগতৎকারণং বিশ্বরূপং। 

ত্বমেকং জগৎ কর্তৃপাত গ্রহর্ত 

ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পং । 

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীধণানাং 

গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং । 

মহোচৈঃ পদানাং নিয়স্ত ত্বমেকং 

পরেষাং পরং রক্ষকং বক্ষকাণাং। 

পরেশ গ্রভে সর্ধরূপা প্রকাশিন্‌ 

অনির্দেস্ত সব্বেন্রিয়াগম্য সতা। 

অচিস্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্তিতত্ব 

জগস্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ। 

তদেকং সম্মরামস্তদেকং জপামঃ 

তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নামঃ । 

মদে কং নিধানং নিরালম্বমীশং 

ভবাস্তোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ। 

(মহাঁনির্ববাণ তত্র, ওয়-উল্লাস ৫৯, ৬৩) 


ঘিতীয় ভাগ । ১৪৭ 
অর্থাৎ তুমি সৎ অর্থাৎ নিত্য, তুমি সর্বলোকের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার 
করি। তুমি চিৎস্বন্দপ, অদ্বৈততন্ব ও মুক্তিনাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি 
নিগুণ, সর্বব্যাপী ব্রদ্ধ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই একমাত্র জীবের 
আশ্রয়, তোমার ন্যায় বরণীয় আর কেহ নাই, তুমিই একমাত্র জগতের কারণ, 
তুমি বিশ্বরূপ, তুমি জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্তা, তুমি একমাত্র পরমপুরুষ, 
তুমি নিশ্চল ও কল্পনাশৃন্ত, তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ, প্রাণিগণের এক- 
মাত্র গতি, পবিত্র! বিধায়কেরও পবিত্রতার সাধন । তুমি মহান্‌ উচ্চপদস্থ- 
গণের (ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বর প্রভৃতির ) নিয্নামক, তুমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ট, রক্ষকের 
রক্ষক । হে পরেশ, হে প্রো, তুমি সর্ধরূপ কিন্তু অপ্রকাশী, তুমি অবিনাশী 
অনির্দেষ্ত এবং ইন্দ্রিপ্নসমূহের অগোচর । হে সত্য, হে অচিস্তয, হে অক্ষয়, হে 
ব্যাপক, হে অবাক্ততত্ব, হে জগগ্ভাসক চন্দ্র সু্ধ্যাদির অধীশ্বর, ( অথবা হে 
জগতের দীস্তিস্বরূপ, অধীশ), তুমি আমাদিগকে ভক্তি বুদ্ধাদির বিশ্লেষ হইতে 
রক্ষা কর। সেই একমাত্র ব্র্গকে আমরা স্মরণ করি, সেই অদ্ধিতীয় ব্রহ্মকে 
আমরা জপ করি, সেই এক জগৎ সাক্ষিন্বরূপ ব্রঙ্গকে আমরা প্রণাম করি। 
সেই তুমি সৎ, একমাত্র জগতের নিধান, স্বয়ং আশ্রয়শৃন্য, সেই তুমি ঈশ্বর ভব- 
সমুদ্রের পোতস্বরূপ; আমরা তোমার শরণ লইলাম। ূ 
প্র তৃতীয়োল্লাসের নিম্লোদ্ধুত শ্লোক হইতেই যে রামমোহনের পূজার 
প্রণালী সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। 
পুজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জনে । 
সর্বত্র সর্বকালেষু সাধয়েদ্ক্বসাধনম্‌ ॥ 
অঙ্নাতো৷ ব! কৃতন্নানে! তৃক্কো৷ বাপি বুত্ুক্ষিত: 
পুজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নিশ্মলমানসঃ। 
( মহানির্ববাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস ৭৭-৮) 
অর্থাৎ পরমব্রক্ষের পূজায় আবাহন বিসর্জন নাই। সকল সময়ে এবং 
মকল স্থানে ব্রহ্মসাঁধন হইতে পারে। ম্নাতই হউক বা অঙ্গাতই হউক ভুক্তই 
হউক বা অভুক্তই হউক, নির্শলচিন্ত হইয়! পরমাত্বার পৃজ! করিবে । 
তক্ষ্য পেয়াদি বিচার সম্বন্ধে ষেরূপ অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হইয়াছে. তাহাও 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরিশৃন্ত নহে। তৃতীয়োল্লাসে লিখিত আছে-_ 
গঙ্গাতোয়ে শিলাদে চ স্পৃষ্টদৌঘোহপি বর্ভতে । 
পরত্রহ্গার্পিতে দ্রব্যে স্প্‌ষ্াম্প্‌ ইং ন বি্যতে । 
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পরকং বাপি ন পন্ধং ঝা মন্ত্রেণোনেন মন্ত্রিতম্‌। 
সাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত তূপ্তীয়াৎ স্বজনৈ: সহ ॥ 
ধদি স্যান্নীচঞ্জাতীরমন্ত্রং ব্রঙ্গণি ভাবিতম্‌। 
অদন্ং ব্রাঞ্ষণৈগ্রণহমপি বেদাপ্তপারৈঃ ॥ 
(মহানিব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাঘ ৮, ৮১, ৯১) 


অর্থাৎ গঙ্গাজলে বা শালগ্রাম শিলাদিতে অর্পিত দ্রবোর স্পর্শদোষ থাকিতে 
পারে, কিন্ত পরব্রঙ্গাপিত দ্রবো স্পশদোষ হয় না। যে কোন দ্রবা পক্কই হউক 
আর অপক্কই হউক, “বরক্গার্পণ মন্্দ্ধারা ব্রহ্গসাৎ” করিয়া সাধক ব্যক্কি ব্বজন- 
গণের সহিত তাহ! ভক্ষণ করিবেন । নীচজাতীয় পোকের অন্ন যদি ব্রহ্ম সমর্পিত 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদান্তে পারদশী ব্রাহ্মণ সেই অন্ন গ্রহণ করিতে 


পারিবে। 


কর্তব্যাকর্তরবা সম্বন্ধে রামমোহন রায় যে সকল উপদেশ প্রদান করেন 
তাহার ও মুল এ তৃতীয়োল্লাসে বথা-- 


কিং তশ্ বৈদিকাচারৈস্তান্থিকৈব্বাপি শুস্ত কিং 
রসনিঠভ্) বিগুষঃ স্বেচ্ছ!চারো বিধি স্মৃতঃ ॥ 
পঠেনাস্ত ফলং নাপ্তি নাক্কতেনাপি কিন্ধিনং 
নবিন্ঃ প্রতাবায়োহস্ত বহ্মমন্ম্ত সাধনাৎ ॥ 
জন্মিন ধন্মে মহেখি স্তাৎ সতাবাদী জিতেন্দিয়ঃ 
পক্োপকারনিরতে নির্বিকার: সঙ্গাশয়ঃ ॥ 
মাতসর্ধাহীনো দর্তী চ ধরাবান্‌ শুদ্ধমানসঃ। 
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবন তৎপর? ॥ 
ব্খোতা এখমস্থা ব্রন্ধানেষণমানসঃ। 
বশাক্সা দৃবুদ্ধিঃ স্তাৎ সাক্ষাদ,ঙ্গেতি ভাবয়ন্‌॥ 
ন মিথাভাষণং কুর্ধ্যান্রপরানিষ্টচিন্তনং 
পরন্বীগমনকৈব ব্রহ্গমন্ত্রী বিবর্জয়েত ॥ 

» (মহানির্বাণ তন্ত্র ওয় উল্লাস ৯৭১৯২) 


অর্থাৎ যিনি ব্রঙ্গনিষ্ঠ তাহার বৈদিকাচারই বা কি আর তান্রিকাচাঁরই 
বাকি? তাহার স্বেচ্ছাচারই বিধিস্বরূপ হইয়। থাকে । ব্রহ্গনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বৈধ 
কন্মের অন্ু্ঠান করিয়। থাকিলেও তাহাতে তাহাদের কোন ফল হয় না, ন। 
কারণেও প্রত্যবায় ইস্জ না । ছে মহেম্বগি! সত্যবাদী, লিতেজ্রিয়, পরোপকার 


দ্বিতীয় ভাগ! ১৪৯ 


নিরত, নির্বিকার, সদাঁশয় হইয়! এই ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রঙ্গনিষ্ঠ 
ব্যক্তি মাত্পর্যাহীন, দস্তরহিত, দয়ালু, বিশুদ্ধহৃদয়, মাতা পিতার প্রিয়কারী 'ও 
তাহাদের সেবনে তৎপর হইবেন । তিনি সর্বদা! বঙ্গ প্রতিপাদক বাক্যশ্রবণ 
করিবেন, ব্রহ্ম চিন্ত! করিবেন ও সর্বদা বর্গের অনুসন্ধান বা তনব্বজিজ্ঞাসা 
করিবেন। সর্ন্ঘদা সংঘতচিন্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইয়া “ক্রন্ম সাক্ষাৎ” ইহা ভাবনা 
করিবেন, কখন মিথ্যা কহিবেন না, পরের অনিষ্ট করিবেন না, বা পরস্ত্ী 
গমন করিবেন না। 

এই সকল প্রমাণ প্রদর্শনের পরিশেষে হুইটী কথ। বক্তব্য । একটী কথ 
এই ষে, রামমোহন রায় কোন নৃতন ধর্মের স্ষ্টি করেন নাই, করিতে চাহেন 
নাই। দ্বিতীয় কথা, তাহার প্রবর্তিত ব্রাহ্মপন্্ম তস্োক্ত দর্ষ্বেরই অন্তনিবিষ্ট । 
উহ্হাকে একটী নূতন ধর্ম বপিয়া অকারণে উহার প্রকৃত ভাবের অপহুব করায় 
দৌষ বই গুণ হইতেছে ন|। “আমর! তন্ত্োক্ত ব্রাহ্মপদ্ধতির অনুসরণ করি” 
ক্রাহ্গগণ একথা স্বীকার করেন না কেন? 


তন্ত্রের ত্রুটি ন। ক্রুটি নয়? 

তত্্শান্্ের শিক্ষা যথাযে!গা গুরুর দ্বারা হইলে শরীরসাধন, বুদ্ধিবৃত্তির 
তেজস্থিতা সম্পাদন এবং ধন্ম প্রবৃত্তির অসীম বলবন্তা সাধন হয়। পক্ষান্তরে 
যথাযোগ্য গুরুর অভাবে তন্ত্রের শিক্ষাপ় বিবিধপ্রকার দোষের সংঘটন হইয়] 
থাকে । শরীর বিকৃত, ব1 পীড়াগ্রস্ত হয়, বুদ্ধি মার্জিত এবং পরিষ্কৃত না হইয়! 
অসম্ভব প্রত্যাশায় সুগ্ধ হইয়া বিকৃত হয় এবং ধর্ম প্রবৃত্তি দৃঢ়তর না হইয়া ধন্মী- 
ধণ্ম বিচারে বাঘাত জন্মে এবং কাঁধ্যাকা্ধ্য বিচার শক্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
অনেকানেক তান্ত্রিককে এক প্রকার উন্মাদগ্রস্ত বলিলেও চলে। তাহার৷ 
মুখে 'ভৈরবোহং ণশিবোহং বলেন, অভেদ বুদ্ধির শ্লোক আবৃত্তি করেন এৰং 
মছ্চ পানাদি বিবিধ'দোষে বিলিপ্ত হইয়া! পিশাচের স্ায় ব্যবহার করেন। 

তন্ত্রের তাৎপর্যজ্ঞান এবং তদনুযায়ী শিক্ষা ও অভ্যাস না হইবার এই 
সব ফল। কিন্তু তন্ত্রের প্রকৃত তাতৎপধ্য সম্যক্‌ রূপে অবগত হইয়! তদন্ুযায়ী 
শিক্ষা, এবং অভ্যাস রুরিতে প্রবৃত্ত হইলেও যেন একটী প্রধান বিয়ে ক্রি 
থাকিয়া যায় বলিয়া! বোধ হইতে পাবে । 

সংজেই মনে হইতে পাঁরে,_“তগ্বশান্ত্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষলাভের পথ. 


১৫৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


দেখাইয়! দেন, কিন্ত জাতিগত উৎকর্ষলাভের কোন পথ নির্দেশ করেন না। 
তান্ত্রিক সাধক ৰীরপুরুষ বুদ্ধিমান পুরুষ এবং ধর্মশীল পুরুষ হইতে পারেন । 
প্রকৃতরূপে তান্ত্রিক সাধন করিলে মন্বব্যকে অবশ্যই তাদৃশ পুরুষ হইতে 
হইবে । কিন্ত সমাজের উন্নতির পক্ষে তন্ত্রশান্ত্র হইতে কোন পাকা উপদেশ 
পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। তন্ত্র মৌনী হইতে, চিস্তাশীল হইতে, 
নতরগুপ্ডি করিতে, ইন্দ্রিয় পংঘম করিতে শিখাইবেন, কিন্তু বাশ্মী হইতে, 
অন্তকে আপনার পক্ষে আনিতে, নিক্গ মন্ত্রে অন্তকে দীক্ষিত করিতে, দলবদ্ধন 
করিতে শিখাইবেন না। তন্ত্র সমাজবন্ধন শিথিল করিতে পারিবেন, খাদ্যা. 
খাদ্য বিচারে খুঁটিনাটার বাড়াবাড়ির বাছির করিতে পারিবেন, ধর্মের 
অনুষ্ঠানভাগের প্রকৃত উদ্দেশ্ত বুঝাইতে পারিবেন, অভেদ জ্ঞান বিস্তৃত 
এবং বদ্ধমূল করিয়া! প্রণয়স্রোত বদ্ধমান করিতে পারিবেন, কিন্ত জাতীয় ভাব 
জন্মাইতে পারিবেন ন। 1” 

কিন্তু তত্্রশাস্্র যে অপর সকল শাস্ত্র অপেক্ষা অধুনাতন তাহা সর্ববাদি 
সম্মত। তন্ত্রশান্ত্র যে বৌদ্ধবাদ প্রবর্তনের অনেক পরবর্তী তাহাও নিঃসন্দেহ। 
তশ্শাস্ব যে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের পরে প্রবল হইয়াছে তাহাও অন্ু- 
মান করা যাইতে পারে। এমত অবস্থায় সমুস্ভূত হইয়্াও তন্ত্রশান্ত্রে জাতীয় 
ভাবের সুম্পষ্ট সমুদ্রেক দৃষ্ট হয় না কেন? ও ভাবটা ত ভারতবর্ষ দেশের 
অনুপযোগী ভাব নয় !_-এ ভাবের যে চিহ্ন সকল আজি কালি দেখা! দিতেছে 
সেগুলি-ত শুদ্ধ বিদেশীয় ভাবের অন্তুকৃত মাত্র নয় ! 

সুতরাং সাক্ষাৎসন্বন্ধে তন্ত্রে জাতীয় ভাব উত্তেজনার তেমন কোন চিহ্ন 
না থাকিলেও উহার অনুযায়ী শিক্ষা অনেকাংশে বর্তমান অবস্থায় অবশ্ঠই উপ- 
যোগী হইবে সন্দেহ নাই । অতএব জাতীয় ভাব বৃদ্ধির নিমিত্ত সাক্ষাৎ কোন 
চেষ্টা না করিয়া! তন্ত্রের প্রদশিত পথে বিনা আশ্ফালনে এবং বিনা আড়গরে 
অল্পে অল্পে পাদ সঞ্চারণ করিয়া দেখিলে হয় যে ফল কি হয়। শরীর শক্ত 
এবং দৃঢ় কর, বুদ্ধি প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধান করুক, ধর্ম প্রবৃত্তি বলবান 
হইয়া উঠুক। ঢাক বাজান ছাড়, মৌনাবলম্বন শিক্ষা কর, আর তন্্শান্ত্ের 
সর্বপ্রধান আদেশ প্রতিপালনপুর্বক “গুরু” স্বীকার করিয় গুরুকে সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর বোধে ভক্তি করিতে এবং তাহার আজ্ঞ! পালন করিতে আরম্ভ কর । 
কিছুতেই “গুরু” ত্যাগী না হইয় দেখ-_কি হয়। 





তৃতীয় অধ্যায়। 


তন্দ্ের কথা । 
(১) 
গুরু । 

তস্বশান্ত্রে "গুরু” শব্দের ব্ুৎপন্তি দে ওয়া হইয়াছে। 'গ” অক্ষর *পর্বসিদ্ধি, 
“র” অক্ষর “পাঁপধবংস” এবং “উ” অক্ষর “শিব” বুঝায় । অতএব “গুরু” শবের 
তাৎপম্য সিখ্ধিদাতা এবং পাপধ্বংসকারী শিব। তন্ত্রের মতে শিবই প্রকৃত 
গুরু ৷ শিবের অধিষ্ঠান সর্বত্র । তিনি জগদ্যাপক ও জগন্মক্ন | পক্ষান্তরে এই 
নরদেহটাও সমুদয় জগন্মগুলের এতিরূপন্বরূপ | সুতরাং নরদেহেও সর্ধমন় 
শিবের অধিষ্ঠান। তন্ত্শান্ত্রে এই দেহের একটা স্থল শিবের বিশেষে অধি- 
টানভূত বলিয়! চিন্তা করিবার আদেশ আছে। স্থানটি দ্িদল অক্ষিদয়সস্ভৃত 
একটি কল্পিত পদ্ম, অর্থাৎ মস্তিষ্কের পুরোভাগ। বিশিষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন হইলে 
এ্স্থলেরই স্নায়ুমণ্ডল সমধিক পরিচালিত হয়। চিন্তাকারীর সেই ভাগের 
পেশী গুলিও যে সন্কুচিত হইয় যায় তাহা সকলেই দেখিতে পায়। তাদৃশ চিন্তা! 
করিতে থাকিলে শিরোদেশের এ ভাগের ক্লান্তির অনুভব হয়। অতএব 
এটা যে বুদ্ধিবৃত্তির অধিষ্ঠানস্থল তাহা ভূয়োদর্শন ও অভিনিবেশ ছারা সহজেই 
সকলের অনুভূত হুয়া থাকে । নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা'ও ব্যবচ্ছেদ 
বিদ্যার প্রয়োগ এবং পরীক্ষাবিধান দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে, মস্তিষ্কের 
গুরোভাগের ছারাই বুদ্ধিবৃত্তির কাধ্য সমুদয় সাক্ষাতৎরূপে সম্পন্ন হয়। অতএব 
প্রাচীন আধ্যপগ্ডিতের! তাহাদিগের বর্ণন! প্রণালীর অনুপারে মস্তিষ্কের যে 
ংশটাকে শিবের অধিষিত বলিয়াছেন, তাহাই যে নব্যবিজ্ঞান অনুসারে 
বুদ্ধিবৃত্তির ফার্য্স্থল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অতএব পরমগ্ডরু 
শিবের ষে প্রকার অধিষ্ঠানস্থল নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি বিবেচন| 
করিয়া এই সিদ্ধান্ত হয় যে. পরমণ্ডরুর আশ্রয় গ্রহণ এবং স্বাবলম্বন একই কথা । 
গুরু স্বীয় প্রকৃত তথ্য এই। এই তথ্য সর্বদেশে সর্ধকালে সকলেরই 


১৫২ বিবিধ গ্রবন্ধ। 


স্বীকৃত হুইয়! আছে । কিন্তু তখোর অবিষ্ষার বা জ্ঞ'নলাঁভ হইলেই ফল হয় 
ন।। মানুষকে কাজ করিতে হয়। এই জন্ত কোন তথোর আবিষ্কার হইলে 
তাহা কিরূপে কাঁজে লাগিবে তাহা বুঝি বার এবং তাহ! বুঝিন্ব। কাজ করিবার 
একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে । এই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠান 
প্রণালী জন্মে। অনুষ্ঠানপ্রণালী কতক স্বত উদ্ধৃত, আর কতক শাস্ত্রের উপদিষ্ট। 
গুরু সম্বন্ধীয় তথ্যের স্বত উদ্ভূত অগ্ুষ্ঠান এবং শাপ্রোপরদিষ্ট অনুষ্ঠান যেরূপ 

যেরূপ হয় তাহার স্থুলস্থল কথ পরে বলা যাইবে । 

(২) 
সাধন প্রকরণ। 
সাধন প্রকরণ অতি বিস্তুত র্যাপার। কিন্তু সকল প্রকার সাধনের উদ্দেগ্ত 
রিপু দমন এবং ইচ্ছাবৃন্তির বলবুদ্ধি | রিপুদিগের মধ্যে ভয়, লোভ, কাম, ক্রোধ 
অতি প্রবল। উহ্াদিগের সমক্ষে বুদ্ধি কার্য্যকারিণী হয় না এবং ইচ্ছা! অন্যবিধ 
থাকিলেও রিপুদিগের প্রভাববশতঃ কলুষিত হইয়া বিপথগামিনী হয় । কিন্তু 
যে চারিটা রিপুর উল্লেখ করা গিরাছে তাহার মধো ক্রোধ ভয়ের এবং লোভ 
কামের অঙ্গ । লোভ এবং ক্রোধ ইহারা সাধারণতঃ ক।রধে্র উত্তেজক, কাধের 
নিবারক নহে । ভরটী ক!ধ্যের ব্যাঘাতক । 
তন্ব.মতে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি__এই তিনের মধ্যে ক্রিয়া 
শক্তি সকলের প্রধানা। তত্বশাস্্ ক্রিয়ার লোপ করিতে চায় না। এই জন্য 
কাম, ক্রোধ এবং লোভ জয়ের অপেক্ষা ভয়ের জয়কেই বিশেষরূপে অভ)স্ত 
করিতে বলে । “নিঃশস্কণ “নির্ভীক" “ভয়ভর” এববিধ শব্দ তন্বশাস্্ের সর্বস্থানেই 
দৃষ্ট হইয়া! থাকে । “ভয়” বিনাশের উপায় বীরসাধনের অন্তভূক্তি। বীরসাধন 
 প্রধানতঃ (১) শাবসাধন (২) চিতাসাধন (৩) পঞ্চমুন্তী সাধন । এই সকল 
সাধনই মহানিশায় জনশৃন্তস্থানে একাকী মৃতদেহ বা সাক্ষাৎ মৃত্যুন্চক পদার্থ- 
স্থষ্ট হইয়া নির্বাহ করিতে হয় । সকল ভয়েরই মূল মৃত্যুভম়। সংসর্গে সকল 
ভয়েরই লাঘব হয়। বীরসাঁধনে মৃত্যুর সহিত পুনঃ পুনঃ লম্যক্‌ সংসর্ণ হওয়াতে 
এই সাধনের দ্বার! মৃত্যুন্তয় লু হইয়া আইসে। বীরসাধনের মূল তাৎপর্ধ্য 
এই । পুস্তকে বীরসাধনের অনেক ফলশ্রুতি আছে। কিন্ত গুরূপদেশের 
অভাবে এ সকল অর্থবাদের প্ররুত তাৎপর্য আর বোধগম্য হয় না এবং 
ব্যাপারটা কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্র হইয়া পড়িতেছে। 


দ্বিতীষ ভাগ ৮৫৩ 


কিন্ত তাহ! হইলেও আমি স্বচক্ষে বীরসাধনকারী কয়ে কঞ্জনকে দেখিয়াছি 
--তাহাদিগের মধ্যে একজন উন্মাদগ্রন্ত হইফ্লাছিলেন। বোধ হয় ফলশ্তি 
হইতেই ইহার বীরসাধনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল । অপর সকলকেই নির্ভীক নিঃশঙ্ক- 
জদয় বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার! রাত্রিকালে একাকী সর্বস্থলে যাইতে 
পারিতেন ; নৌকারোহণে যাইতে যাইতে প্রবল ঝটিকা উঠিলে বিকল-চিন্ত 
হইতেন ন|; অতি প্রিক্ষতম কাহার পীড়। হইলেও হাত পাহারার শ্তায় উদ্বেগে 
বিহ্বল হইতেন না। এ গুলি তাহার্দিগের অনুষ্ঠিত বীরসাধনেরই অবপ্তস্তাঁবি 
ভ. ফল বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়া আছে। এ সকল ব্যক্তির ক্রোধ 
তাহাদিগের অনারন্ত ছিপ' না, তাহারা মনে করিলেই £ক্লাধ প্রক।শ করিতে 
পারিতেন, তখনই ক্রোধের দমন করেতে পারিতেন। কামজয়ের বাবন্থাও 
তন্ত্রশান্ত্ে উক্ত হইয়াছে । ইহ!কে লতাসাধন বলে । লতাসাধনের প্ররুত পদ্ধতি 
বিলুপ্তপ্রায় হওয়াতে অনেক প্রকার অযথাচার বাপারের প্রবর্তিত হইয়া 
গির'ছে, কিন্তু গুরুসন্নিধানে উপদেশলাভ করির! ধাহার! এই অস্ুষ্ঠান করিতে 
পারিয়াছেন, তাহারা যে পতা সত্যই কামজয় করিয়।“ম্মরহরসমান ক্ষিতিতলে” 
হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। যেমন মৃত্যুসংসর্গে মৃত্যুভয়ের 
জয়ের বিধান, তেমনি কামিনী সংসর্গেই কামজয়ের বিধান স্থষ্ট হইয়াছে । 
আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কয়েকব্যক্তি কোন মহাপীঠে মন্ত্র জপ করিতে- 
ছেন, এমত সময়ে একটা পর্ধের উপলক্ষে অনেক স্ত্বীলোক সেই পীঠস্থলে 
সমাগত হইল | তাহারা স্থানাভাবে ক্রমে ক্রমে এ জপকারীদিগের সমক্ষে- 
তাহাদের শরীরে ঠেস দিয়া বসিল-হান্ত পরিহাস করিতে লাগিল-_কিস্ 
তন্বারা জপকারীদিগের জপের কোন ব্যাঘাত জন্সিয়াছিল কোঁধ হইল না । 
আমার বোধ হইল ইহার! লতাসাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সেই জন্তই 
তাদৃশ বিকারের হেতুসৰেও ইহাদের চিত্তবিকার জন্মে নাই । 


(৩) 
আমন । 
“যংকরোমি জগন্মাতন্তদেব তক পুজনং |” 
তাস্ত্রিকদিগের অনুষ্ঠের কোন কাধ্যই পৃজা'র বহিন্ত নয়। পূজা ভিন্ন 
স্তাহার৷ কোন কাজই করেন না। তাহাদিগের দৃষ্টিতে শরীরই অভীষ্ট দেবতার 
রঃ চি রা 


১৫৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 


মন্দির । সুতরাং এই মন্দির দৃঢ় শুচি এবং যথাযগ রাখিবার জন্য যে তব করা 
তাহ! পুজারই অঙ্গ | ঠাকুরের ঘর ঝাটুপাটু দেওয়া, তাহ! ধোয়া মাঞ্জা, তাহার 
উচিতরূপ সংস্কার কর! অবশ্থ কর্তবাকর্ম-_না করিলে প্রতাবার আছে । 
“আসন, এই 'সকল কাধ্যের মুখভাগ । “আসন, করা না হইলে সামান্য বাহা- 
পুজাতেও অধিকার জন্মে না। ন্নানাদি যে সকল অপর আগছ্যরুতা আছে., 
তাহার কোন না কোন অন্থুকল্প হইতে পারে । অর্থাৎ যদি কোন দিন কোন 
কারণে জলে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে না পারে, মন্ত্রবিশেষের দ্বার! 
কথঞ্চিৎ সে কাজ চলিতে পারে । কিন্তু 'আসন” না করিলে কোনরূপেই চলে 
না। আসনের পরিবর্তে মন্াদি ব্যবহারের ব্যবস্থা! নাই । 

তন্বশান্ত্রে যে কি জন্য “আসনের কোন অন্ুকল্প নিদিষ্ট হয় নাই-__তাহ। 
আসনের প্রকৃতি বুঝিলেই অতি স্ুম্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। “আসন প্রক্কৃত- 
প্রস্তাবে ব্যায়াম মাত্র। শারীরিক ব্যায়ামে মাংসপেশী সমস্তের দৃঢ়তা এবং 
পটুতা৷ সাধন হয়; তত্বশাস্ত্রের আসন প্রকরণে অবিকল সেই ফলই ফলে। 
যিনি বেদিয়াদিগের বা ইংরাজী সার্কাসের বাজী দেখিয়াছেন, তিনি যদি তন্ব- 
শাস্ত্র শুনেন, তবে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবেন যে, “কীরাসন? “বদ্ধ পদ্মাসন, 
“ময়ুরাসন+ “বৃক্ষাসন+ গ্রুড়াসন প্রভৃতি আসন সমস্ত বায়ামকার্যেরই বিশেষ 
বিশেষ অঙ্গ । তিনি জানিতে পারিবেন যে, “বীরাসন" 'পন্মাসন” এবং “গরুড়া- 
সন' বেদিয়াদিগের “নোটন্-পায়রা” থেলার এবং ইংরা্দিগের "বল অব. রবর” 
হওয়ার অন্তভূক্ত ব্যাপার । “বৃক্ষাসন”ও বেদিয়াদিগের দ্বারা এবং সারকসের 
অনেক বাজীতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে । এ আসনে মাথা ভূমিতে রাখি 
খজুভাবে পদদ্বয় উদ্ধে রাখিতে হয়-_-কখন কথন মাথাও ভূমি হইতে উন্নত 
করিয়া ছুই হাতের উপর মাত্র ভর দিয়! পা উচ্চ করি থাকিতে হয় ! 

পাঠক এক্ষণে অবশ্ঠই বুবিতে পারিবেন , কি জন্ত “আসনের, অন্গকল্প 
হয় না। “আসন? ব্যাপারটা “কুস্তি” | কুস্তির বদল কিছুতেই হইবার যো নাই। 
তবে আতর অক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই নিষিদ্ধ মাত্র। তান্থিকদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহারা বলিবেন যে, 'আসন? গুলি উদ্ভিদ পশ্বাদির অন্ুরূপত। বই তত 
নয় --জ্ঞানময় মন্ত্র তাহাদিগের অপেক্ষা উচ্চতর | উচ্চতর পদার্থ অধস্তন পদা- 
খের অনুকল্প বা প্রতিভূ হইতে পারে না। এ কথার তাৎপর্য এই যে, মনুষ্য 
শরীরে খনিজ, উদ্ছিদ, এবং পাশব প্রভৃতি সকল ধর্ম নিহিত আছে। এ সকল 
ধর্ম সেই শরীগের তিস্তিমুল; এবং সেই ভিত্তিমুলের দৃঢ়তাসাধন এবং 


দ্বিতীয় ভাগ। ও ১৫৫ 


ংস্করণই “আসন, প্রকরণের উদ্দেশ্ঠ । সুতরাং তাহা উদ্ধ'তন মনুষা প্রকৃতি 
হইতে উদ্ভূত কোন জ্ঞানমন্ ব্যাপারের দ্বারা সংসাধিত হইতে পারেনা । 
বাটার বুনিয়াদ বা একতালার মেরামত উপরের দুতালার বা তে-তালার 
কোনরূপ মেরামতে নির্বাহ হয় না। 
আসন সম্বন্ধে আর একটা নিয়ম আছে। সেনিয়ম এই যে, একই প্রকার 


আসনে চিরকাল ৮লে না। 'একটী 'আসন অভ্যাস্ত হইয়া! গেলে আর একটী 


করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলগুলি করিতে হয় । আসন 'প্রকরণে 
যে এ প্রকার নিয়মের প্রয়োজন, তাহার কারণ বুঝাইরা বলিতে হইবে না। 
শরীরস্থ সকল পেশীরই দুঁচতা নাধন চাই। একপ্রকার আসনে কতকগুলি 
অঙ্গেরই পেশী দুঢ় ভইল, সুতরাং অপর পেশীর ব্যায়ামসাধনের নিখিস্ত 
আপসনান্তর আবশ্বাক | 

আর একটা ব্যবস্থ! আছে । ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আসন করিতে 
হয়। পল্মাসন' প্রাতে, মিয়ুরাসন' গরুড়াসন' সায়াহে, 'বৃক্মীসন” মহানিশায়। 
এরূপ ব্যবস্থার কারণ প্রধানত: এই বুঝা যায় যে, কোন আসন অর্থাৎ 
'্যায়াম” শিক্ষিত হইয়। গেলে তাহ! একেবারে ছাড়িয়া দিলে চলে না--চিরকাল 
সকল প্রকার ব্যায়ামের অভ্যাস রাখিতে হয়। যেমন কুস্তিতে "ওঠ বইস্ঃ ডন, 
“মুগডরভীজা প্রভৃতি ব্যাপার ক্রমে ক্রমে একটী একটা করিয়া শিখা উচিত 
এবং সকল গুলিরই চচ্চা রাখা আবশ্তক, 'আসন' কাণ্ডেও তাহাই । কিন্ত 


চে 


যদি সকল প্রকার আপনেরই অভ্যাস রাখা উল্লিখিত নিয়মের প্রকৃত তাৎ্পর্য্য - 


হয়, তবে দূরতর করিয়া তাহাদিগের সময় ভেদ করিবার প্রয়োজন কি ? 
উপধু্পরি প্রাতে সায়াছে এবং মধ্যরাত্রিতে সকল প্রকার আসনই করিতে 
হইবে এই বিধি করিণেই ত হইত | এই কোটির সিদ্ধান্ত তেমন কঠিন বাপার 
নয়। শিক্ষা গ্রহণ করাইতে হইলে অভ্যাস করাইতে হয়। অভ্যাসের নিমিন্ত 
কালাতায় আবশ্তক। কোন অভ্যাসকে সুদুঢ় করিয়া রাখিতে হইলে তাহার 
সত্বর পরিবর্তনে অনেক প্রকার দোষ জন্মিয়! যায় । 


(8) 
| মুদ্র। | 
যে মূল কারণ হইতে জীবদেহের কোন বিশেষ সৌষ্ঠব জন্মে সেই সৌষ্ট- 
ধের সঙ্গদ্ধন এবং কার্যাকারিতার অভা।সে সেই মূল কারণেরও প্রাণলা দশে । 


১৫৬ বিবিধ প্রবন্ধ | ্‌ 


এই তথ প্রতি দৃষ্টি রাধিলেই বাহাপুজার অঙ্গীভূত জপপ্রণালীতে কর ধরিবাঁর 
ব্যবস্থা ষেকি জন্য হইয়াছে তাহ] বুঝিতে পার৷ যায়| মন্থুযাদেহ যে যে লক্ষণে 
অপরাপর জীবদ্দেহ অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট তাহার মধ্যে অনুষ্ঠের অগ্রভাগ যে অপর 
সকল অঙ্গুলির সর্বস্থান স্পর্শ করিতে পারে এই লক্ষণটী অতি প্রধান। উহাই 
শিল্প প্রণালীর নিদানভূত | শিল্পকার্ধ্য বাহপূজার প্রকারভেদ মাত্র । বিশেষ 
বিশেষ শিল্পকার্ষে/ অস্ুষ্ঠ এবং অঙ্কুলির বিশে বিশেষ সমাবেশ হয় “কর ধরিয্ধা” 


জপ করিতে গেলে অঙ্গুষ্ঠ এবং অগ্গুল॥াদির সমাক্‌ সমাবেশ হইয়া থাকে । 
কিন্তু শুদ্ধ তাহাই নগ্ম | কর ধরিয়! জপ করিবার সময় শরীর উন্নত এবং 


খজু রাখিবার বিধি আছে । শরীর উন্নত এবং খছুভাবে রক্ষা করা মানুষের 
ধন্ম, অন্ত কোন জীবের নয় । এই বিধিরও উদ্দেস্ত শরীরের সেই ভাবের 
অভ্যাস এবং সম্বদ্ধন-_যে ভাব বহু জন্মজন্মাস্তরে মনুষ্য শরীরেই বদ্ভিয়া 
গিয়াছে । কি কি গুণের প্রাছুর্ভাবে মন্ষাশরীরের উ খঙ্জু এবং উন্নতভাব 
জন্মিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই । কিন্ত যে দেছে এ 
ভাবের স্বর্ধন হয়, সেই দেছে *ঈ সকল গুণ বজায় থাঁকিবে, এবং তাহা- 


'দিগের আধিকা জন্মিবে ইহ সংস্কৃত শিক্ষাখাস্মের স্বতঃসিদ্ধ কথা। 
ইংরাঁজীশান্্জ্ঞ যুবাদিগকে এই সুত্রটী বুঝাইবার নিমিত্ত এই মাত্র বলি- 


'লেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে কোমত, তাহার প্রণীত কোন শ্রস্থে লিখিয়াছেন যে, 
বয়াবৃপ্তির উত্তেজন এবং পোষাণার্থে দরিদ্রদিগের কর্তব্য যে. তাহারা প্রতাহ 
“উপুড় হস্ত” করিবার মুদ্রাটী অভ্যাস করে ) অর্থাৎ যেন কিছু হাতে করিয়া 
লইয়া! কাহাকে কিছু দিতেছে এইরূপ শরীরভঙ্গী করে । কোমত. বলেন যে, 
শ্রী মুদ্রার প্রম্নোগে মাংসপেশাদিগের এবং তৎসহ ন্ায়ুসমষ্টির তথাবৎ সধালন 
হইয়৷ মন্তিক্ষে দরাবুত্তির উত্তেজন করিয়া দেয় | অতএব কোমত. জানিতেন 
ষে দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া! স্নায়ুদিগের যেরূপে উত্তেজিত করে এবং সেই 
স্সামুর! মাংসপেশীদিগকে উত্তেজিত করিয়। যে প্রকারে কার্য করায় সেই প্রকার 
কার্ষ্যের নষ্ঠানে অর্থাৎ তথাবৎ মাংসপেণীর সধশালন হইলে স্বায়ুদিগেরও সশ- 


লন হইয়া মস্তিক্ষে দয়াবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিতে পারে । 
অতএব “খজু এবং উন্নতভাবে শরীর রাখিয়। কর ধরিয়া! জপ করা” নিতান্ত 


আল্ল শিক্ষা নহে। উত] দ্বার! মনুষাদেছের প্রকৃতভাব রক্ষা হওয়াতে সাধারণতঃ 
মনুষাত্বের সন্বদ্ধন হয় এবং শিল্পকাধ্যের অভ্যাসে মনুষ্যত্থের যে ভাগ লাগে 
তাহারও বিশিষ্টরূপ উত্তেজন হয়। | 

এই পর্য্যন্ত স্থির হইলেই তান্ত্রিক পৃঙ্গা' পদ্ধতির মধ যে "মুদ্রা, প্রকরণ 


দ্বিতীয় ভাগ । ১৫৭ 


ঘাহাপৃঙ্জার অঙ্গীভূত বলিয়। নির্দিষ্ট আছে, তাহা নিতাস্ত অকিঞ্চিংকর অঙ্গ- 
ভঙ্গীমাত্র বলিয়া বোধ হইবে না। প্রহাত বাহাপূজার মুদ্রা প্রয়োগের অবশ্ত 
গ্রয়োঞ্জনীয়তাই সমাক্‌ উপপন্ধ হইবে। মুদ্রা অনেক প্রকার । সে সকলের 
নাম প্রকৃতি এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা তত্্রশান্ত্রে দ্রষ্টবা এবং গুরুমুখে শ্রোতব্য । 
এখানে এই পর্যান্ত বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, প্রচলিত মুদ্রা” গুলির 
অধিকাংশই অঙ্গুষ্ঠ গবং অঙ্কুলিদিগের বিশেষ বিশেষ বিন্যাস ; এবং অপ্রচলিত 
অনেকগুলি যাহাতে অপরাপর অঙ্গের বিভিন্নরূপ বিন্তাসের প্রয়োজন হয় 
সেগুলি “আসন' প্রকরণের অন্তন্তি। 
আর একটী কথা বলিলেই এই প্রকরণের শেষ হয়। মুদ্রা প্রয়োগের 
অভ্যাস দৃঢ় হইলে পীড়া অন হয়, প্রায়ই হয় না এবং যদি হয় তাহার উপশম 
অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে। ততম্্শান্ত্রের এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন 
প্রকৃত যুক্তি দেখা যায় না। প্রত্যুত, গুন! যাইতেছে আজি কালি ইউরোপ- 
খণ্ডের মধ্যেও এইরূপ একটী মতবাদ প্রকাশোন্ুখ হইয়াছে, কোন কোন 
ইউরোপীয় চিকিৎসক আলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাইড়েপ্যাথি প্রভৃতি 
সকল প্রকার প্যাথির অপেক্ষা এই ব্যবস্থাই উৎক্ষ্টতর বলিয়া ব্যাখ্যা করি- 
তেছেন। তাহারা বলেন রোগ বিশেষে শরীরের বিশেষরূপ সংস্থান এবং অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের বিশেষরূপ সঞ্চালন করিলে রোগের আশু গ্রতীকার হইয়া থাকে, 
ওষধাদি সেবনের প্রয়োজন হয় না। তন্তবশান্ত্রও সাধকদিগের পক্ষে অবিকল 
তাহাই বলিয়াছেন এবং যাতারা আসন মুদ্ধাদি সাধন করে না কেবল তাহা- 
দিগেরই নিমিত্ত ওধধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। 


(৫) 
হঠমোগ। 


যোগ বলিলে একটা অতি উচ্চ ভাবই বুঝায়,-_সর্বাময় ঈশ্বরের সহিত 
ক্ষত্র্ঞ জীবাত্মার সম্মিলনসাধন বুঝাঁয়। কিন্ত এই বাহ্‌পুজ। প্রকরণে সে 
সিমাধিযৌগের' কোন কথ! বল! হইতেছে না। সে যোগের অনেক পূর্ববর্তী 
এৰং তাহ! হইতে বহুদুরবর্তী যে শরীরসাধন ব্যাপারকে কোন কোন স্থলে 
“যোগ” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া! থাকে, সেই “হঠযোগের কথাই এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্ত। কিছু তাহাও যথেষ্ট সংঘম ৪ মনোযোগ ও যন্্পাপেক্ষ। “হঠযোগ, 


১৫৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 


অতি অসামান্ত বস্ত। আমার বোধ হয়, পৃথিবীর মার কোন দেশে এই 
বিষয়ের প্ররুতভাৰ সম্যকৃরূপে উপলব্ধ হয় নাই। ভাবটা এই )--“যেমন 
ব্যায়ামচ্চা অর্থাৎ আসনাদিদ্বারা শরীরের বাহাপেশী সমস্তকে দৃঢ় এবং সবল 
করিতে হয়, সেইরূপ অন্তস্্কৃ এবং পেনীসমস্ত্রকে দৃঢ় এবং সবল করা৷ উচিত, 
এবং তাহা করা যাইতে পারে।” বাস্তবিক অন্তস্বক এবং পেশীদিগের ব্যায়াম 
সাধনের নামই “হঠযোগ” | হুঠযোগ' অনেক প্রকার। তন্মধ্যে “নেতী” ধৌতী+ 
এবং “বন্তী”র নাম অনেকে শুনিয়াছেন, এবং কেহ কেহ উহাদিগের অন্ুষ্ঠানও 
স্ব স্ব চক্ষে দেখিয়া থাক্ষিবেন। “নেতী'র অস্ুষ্ঠান নাসিক! দ্বারা জলশো বণ 
করিয়া সেই জল মুখবিবর দ্বারা নির্গত করা 'ধোতী”র অন্ধুষ্ঠান জলপান করিয়! 
তাহ। উদর হইতে পুনর্বার উদশীর্ণ কর।। “বস্তীর অনুষ্ঠান জলের উপর 
বসিয়া গুহাদ্বার দিয়া জল তুলিয়া লইয়া ক্ষণকাল বিলম্বে সেই জল এ দ্বার দিয়া 
পরিত্যাগ করা। এই ত্রিবিধ অনুষ্ঠানই লোকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। 
এক্ষণে “নেতী” ধৌতী” করিতে জানেন যদিও এমন লোক দুই একজন 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়__“বস্তী” করিতে পারেন এমত ব্যক্তি নিতান্তই বিরল। 
যাহার! এই ত্রিবিধ যোগের অন্তষ্ঠান দ্বার! শরীরের অ চ্যন্তরভাগ প্রত্যহ জুচারু- 
রূপে ধৌত করিয়া ফেলিতে পারিবেন, তাহারা যে অবশ্ঠই শ্লেম্মা, অজীর্ণ 
এবং উদরাময়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবেন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র । 
কিন্তু হঠযোগ' এ ত্রিবিধ অনুষ্ঠানেই পর্যবসিত নহে। হঠযোগ মন্ুষা শরী- 
রের যাবত্বীম্ম অনৈচ্ছিক পেশীকে ইচ্ছাবৃত্তির বশীভূত করিতে চায়। ইংরাজী- 
বিজ্ঞানশিক্ষিত সকলেই জানেন যে, শরীরে দুই প্রকার পেশী আছে । এক 
গ্রকার পেশী জীবের ইচ্ছাধীন হইয়া কার্য করে-_-যেমন হাতের , পায়ের, চক্ষুর 
এবং অন্তান্ত অঙ্গের পেশী । আর এক প্রঞ্ষার পেণী ইচ্ছার অধীন নহে ; ইচ্ছা 
না করিলেও তাহার আপনাপন কার্য করিতে থাকে, যেমন হৃৎপিণ্ডের এবং 
ফুস্‌ ফুসের পেশী ; অথব ইচ্ছ! করিলেও কোন কাজ করে না, যেমন কাণের 
পাতার পেশী । হঠষোগ এ সকল অনৈচ্ছিক পেশীকে ইচ্ছাবৃত্তির আয়ত্তাধীন 
করিবার নিমিত্ত যত্ব করে। “এ কার্ধ্য অস্বাভাবিক -এ কাধ্য অপাধা” যদ্দ 
এরূপ বলিয়! কেহ নিবৃত্তি করিতে যান হঠযোগ সে কথা শুনে না। __বলে, 
“কি স্বাভাবিক আর কি অস্বাভাবিক তাহার কোন ঠিকানাই নাই; যতক্ষণ 
যাহা নাহয়, ততক্ষণই তাহা অস্বাভাবিক-_-একবার হইয়া! উঠিলে আর তাহা 
অস্বাভাবিক থাকে না।” যদি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের স্বাদগ্রাহী কেহ বলেন 
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যে, “&চ্ছিক পেশীগুলিতে যে সকল স্নায়ু আছে, তাহ! উদ্ধভাগে বৃহন্স্তিক্ে 
পরিণত সুতরাং ইচ্ছাবৃত্তির বশী হত, আর অনৈচ্ছিক পেণী নিহিত স্নাবুগুলির 
মূল পশ্চাস্তাগে দীর্বাভূত মস্তিষ্কে সেখানে ইচ্ছাবৃত্তির কাধ্যকারিতা নাই”__ 
হঠযোগ এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতিও দৃকৃপাত করে না । ধলে, “অনৈচ্ছিক 
পেশীর স্নায়ু দীর্ঘাভৃত মন্ডিক্ষে যাইবার পূর্বে বৃহন্মস্তিগ্দ ভেদ করিয়া যায় তবে 
কেন ইচ্ছাবৃত্তির বে আসিবে না ?__চেষ্টা করিতে করিতে নূতন স্নাযুরও 
সথষ্টি হইতে পারে; এই জন্মেই না হউক, জল্মান্তরেও উদ্দেশ সিদ্ধ হইতে 
পারিবে, পুরুষানুক্রমিক চেষ্টায় কতক ফল অবশ্ঠই পাওয়া যাইবে__কিন্ত 
চেষ্টা না করিলে ত কখনই হইবে না। ” এই সুদৃঢ় অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া! 
ভঠযোগ হৃৎপিণ্ডের এবং ফুস্‌ ফুসের অনৈচ্ছিক পেশীকে চ্ছিক পেশী করি- 
বার নিমিক্ণ প্ররাস পায়। এই প্রয়াসের নাম 'প্রাণায়াম' কুস্তক+ “সমাধি । 
এই অধ্যবসাক়্ের প্রতি নির্ভর করিয়া “ঠযোগ” পশ্বাদি সাধন বাপারেও 
"প্রবৃত হয়। বলে. “মনুষ্যুশরীরে পশ্বাদি শরীরের অনেকানেক চিহ্নঃবিগ্কমান 
আছে-_-পশুদিগের অপেক্ষা মানুষ অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াও কোন কোন 
বিষয়ে নিক্ুষ্ট হইয়। পড়িয়াছে--তাহা! কেন হইতে দিব? সমাক্রূপে মনুষ্যত্তের 
রক্ষা করিব এবং পশুদিগের &ঁ উৎকুষ্টগুণগুলিও পুনর্বার আপনাদিগের 
আয়ত্ত করিব। যদি তাহাই না পারি, তবে মনুষ্য বুদ্ধিতে কাধ্য কারণ জ্ঞান 
কি জন্ত উদ্ভুত হইল-_মন্ৃষ্যের ইচ্ছাবৃত্তিই বা কেন বলবতী হইয়া অপর সকল 
বৃন্তিকে আপনার আয়ন্ত করিতে সক্ষম! হইল? যদি পশুসিদ্ধিই অসাধ্য হয়, 
তবে ঈশ্বর সিদ্ধি কিরূপে সাধ্যায়ত্ত হইবে ?” হঠযোগের মূল কথা এই-_- 
“মান্্ষকে বড় হইতে হইবে, সর্দশক্তিমান্‌ হইতে হইবে, কিন্ত'তাহা কি 
পূর্বাঞজ্জিত গুণের লোপ করিয়া হইতে পারে, না সে সমুদয়ের রক্ষা এবং 
নৃতন গুণের উপার্জন করিয়া! হইতে পারে? যদি প্রথম প্রণালীতে না ভয় 
এবং দ্বিতীয় প্রণালীতেই কথঞ্চি সম্ভবপর হয়, তবে দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াই চলা উচিত, এবং পশুদিগের মধ্যে যে সকল গুণ আছে মন্ুষ্যের 
নাই-_দে গুণ গুলি অঙ্জন করিবার নিমিত্ত প্রপাস পাওয়া উচিত।-_চেষ্টার 
অসাধ্য ত কিছুই নাই?” হঠ.মা”গর এই যুক্তিমূলক যে অনুষ্ঠানপরম্পরা 
_ ভাহার নাম “পশ্বাদিসাধন”। টু 
পাঠক একটু মনোযোগপূর্বক ইঠযোগের অধ্যবসাক্টীর প্রকৃতি চিন্তা 
করিবেন। তাহা করিলেই বুঝ্ঠিতে পারিবেন, যে শাস্ত্র হইতে এই হঠযোগ 
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(৬) 
পশ্বাদি সাধন । 
অনেকানেক পশুর শরীরে এমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, যাহার ষতসামান্ত 
চিত মাত্র নর শরীরে দৃষ্ট হয় । এরূপ হইবার কারণ কি ? ইউরোপীয় বিজ্ঞান- 
বিদেরা বলেন যে, অবস্থাভেদে যে জীবের যে অঙ্গের বাবহার অধিক হয়, 
সেই অঙ্গ সবল হইয়া থাকে _অ!র ষৈ অঙ্গের ব্যবহার অল্প হয়, সে অঙ্গ 
ক্রমশঃ ভুর্বল হইর| পড়ে । যাহার বাবহার অধিক, তাহার সম্বদ্ধনা এবং 
পোষণ, যাহার বাবহার অল্প, তাহার দৌর্বলা এবং ক্ষয় ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। 
এই নিয়ম জানিয়া মানুষের কর্তবা কি? কোন “গুণই” ত বিনষ্ট হইতে 
দেওয়া উচিত নয়। স্থতরাং সকল অঙ্গ প্রতাঙ্ষের যণোচিত সধশলন দ্বারা 
তাহাদিগের সকলকেই জীবৎ বলবান এবং কাষাশগম রাখা মান্থষের কর্তবা। 
তাহা হইলেই সকল জীবদেহের গুণ মন্থুষাজেহে আবিভূ্তি করিবার চেষ্টা 
করা উচিত | অর্থাৎ মাগ্ুষের শরীর. এমন হইবে যে, হস্তীর বা গপ্ডারের 
দেহের স্তায় ইহা! শীত বাত তপনক্লেশসহিষু হইবে, বানরের ন্যায় ইহা দীর্ঘ 
লম্ফ প্রদান ও স্বল্লাবলম্বনে অবস্থান করিতে পারিবে ভেকের ন্যায় ইহ! 
প্রতগতিসমর্থ হইবে, পঙ্গীর স্তায় আকাশপথে উড্ডীন হইতে পারিবে, 
মতস্যের স্ায় জলমধ্যে বিচরণ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ইউরোপীয় বিজ্ঞান- 
বিদেরা বলেন যে, মানুষের ধ্রূপ ক্ষমতা আর তাহার শারীরিক কোন পরি- 
বর্তের ছ্বার৷ সম্পন্ন হইতে পারে না। মানুষ ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিজীবী হইয়াছে । 
মা্গষের এখন যাহা কিছু করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা বুদ্ধিবল প্রয়োগের দ্বারা 
সম্পরন হইয়া থাকে এবং তাহাই হইবে। মানুষ উড়িবে, কিন্ত বেলুন যন্ত্রের 
যোগে, নিজ শরীর হইতে পাখা বাহির করিয়৷ নয়; মানুষ জলতলে বিচরণ: 
করিবে, কিন্তু ডাইবিং বেলের সহায়তায়, আপনার দেহভাগ হুইতে স্বতন্ত্র 
কানক বাহির করিয়া! নগ়। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কথাই যে সফল হইতেছে, তত্ি- 
ষরে কোন দন্দেহ নাই। কিন্তু তান্ত্রিক ছঠযোগ' শরীরকোধ হইতেই ই সক্কল, 
অঙ্গের স্থষ্টি | তাদৃশ অঙ্গের কার্যাক্ষম অন্বিধ কোন গুণ জন্মাইতে চায় । 
এই বিষয়ে হঠযোগের বিচারপ্রণালী কিবধূপ, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা 
স্পষ্ট করা যাইতেছে। বিদ্লাল ব্যাঘ্রাদি রাত্রিকাঁলে যেমন পরিষার দেখিতে 
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পায় -মাঁছুষ তেমন পায় না। হঠযোগ বলে মানুষ সাধন করিলে, অর্থাৎ 
ষথোচিত চেষ্টা করিলে প্র শ্বাপদদিগের স্ায় রাত্রিদৃষ্টি সম্পন্ন হইতে পারে । 
এ কথা যে অমূলক নর, তাহ! অনেকেই বলিতে পারেন। চৌকীদার প্রতৃতি 
যে সকল মান্থুব রাত্রিতে অধিক চলা ফেরা করে, তাহারা অন্ঠের অপেক্ষা 
রাত্রিতে অধিক দেখিতে পায়। চক্ষুতে একটা গুণের আধিক্য হয়। উহা- 
দিগের কণীনিকাঁর দ্বার সমধিক পরিমাণে খুলে_-শ্তরাং অধিক আলোক 
গ্রহণ করিতে পারায় অন্ধকারেও স্পট দর্শন জন্মে। হঠবোগ বলে দ্রব্াগুণেও 
প্ররূপ হইতে পারে-_কিন্ত দ্রব্যগুণের সাহায্য গ্রহণ অপেক্ষা সাধনের দ্বারা 
কোন কার্ধ্যে সিদ্ধ হওরাই ভাল । বেলুনবোগে উডীন ভওরা অপেক্ষা খেচরী- 
মুদ্রার প্রয়োগ সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট, ভাইবিং বেলের যোগে জলতলে ব্চিরণ কর 
অপেক্ষা কুন্তকের সাহায্যে জলস্তস্ত করা শ্রেক্সঃ । 
এখন কথা৷ এই _বেলুন, ভাইবিং বেল প্রস্ততি যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং 
তাভাদিগের দ্বার! মানুষের প্রক্মোজন সাধনও হইতেছে । কিন্তু থেচরী মুদ্রা 
এবং জরস্তস্তন ব্যাপার ত কখন দেখা বায় নাই- কেবল কথাতেই শুন? 
হইয়াছে। কাহার কাহার বিচারে 'এই কথাতেই চূড়ান্ত নিষ্পস্ভি হইয়। যায়__ 
আর দ্বিরুস্তির অবসর থাকে ন|। কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলেই এ কথাছেই 
চূড়ান্ত নিষ্পন্তি হইতে পারে ন।। আরও অনেকগুলি কথ! বাকী থাকে । 
প্রথম কথ! এই--পুঁির লেখা যে মিথ্যা হইবেই হইবে, ইহা কি স্থির সিদ্ধান্ত 
হইয়া গিয়াছে? দ্বিতীয় কথা এই যে, খেচরী মুদ্রা এবং কুস্তকের অন্ুষ্ঠান 
করিতে করিতে আকাশ গমন এবং জলতলে বিচরণ হউক বা নাই 
হউক, শরীরের অন্ত কোন বিশেষ উপকার দর্শিতে পাঁরে না কি? আর 
তৃতীয় কথা এই, হঠযোগের অনুষ্ঠান দ্ব।র! বাহারা শরীরসাধন করিতে প্রবৃত্ত 
হয়েন, বগ্াদি স্থপ্তি করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগ করিতে কি কেহ 
তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখে ? যদি তাহারাও অন্তান্ত বিজ্ঞানবিৎদিগের 
ন্তায় অবাধে যন্ত্রাদি নির্মাণ ব1 শক্তির প্রয়োগ করিতে পারেন এমন হয় এবং 
হঠযোগের অনুষ্ঠানে উত্তমরূপ শরীরপাধন হইতে পারে নিশ্চিত হয়, তকে 
হঠযোগও কাহার অগ্রান্থ পদার্থ না হইস্া সকলেরই বিশেষ সম1দরেরই বস্ত্র 
হইল হঠযোগের পুস্তকোক্ত ফল সমস্ত দিই অতুযুক্তি দুষিত হইয়া, থাকে, 
তথাপি শরীরসাধনে উহার বিশিষ্ট উপকারিতা ত থাকিতে পারে। ূ 
গাছের ডালে পা আটকাইয়া মাথা নীচে করিয়া বাছুড়ের মত ঝুলিতে 
২১ 
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পারা, পদ্মাণনে বদিয়। বেঙ্গের মত লাঁফাইয়া৷ লাঁফাইয়! যাইতে পারা 
জিহ্বাকে গো জিহ্বার স্তাঁয় দীর্ঘ করিয়া তদ্বারা দাঁড়ি বইতে পারা-_শৃগালের 
্তাঁয় অন্ধকার রাত্রিতেও সুস্পষ্ট দর্শনশক্তি লাভ কর! ইত্যাদি ইত্যাদি বহ্ু- 
প্রকার পশুসাধন আছে। এখুলিকে পণুসাঁধন বলিতে ইচ্ছা ন! হয় বলিয়া 
কাজ নাই। ব্যায়ামচস্চা এবং ই্জরিয়সাধন বল। কিন্তবস্ত একই হইবে, 
পৃথক্‌ হইবে ন1। 
(৭) 
ূ জপপ্রণালী। 
মনোবৃত্তি নিচয়ের শক্তিসম্বদ্ধনের নিমিত্ত যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আবশ্তক 
সে সমুদয় সাধনপ্রকরণের অন্তভূতি। সাধনের ছুই অঙ্গ। এক, যাহাতে 
বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয় ; অপর, যাহাতে ধর্ম প্রবৃত্তির তেজস্থিতা৷ সম্পাদিত 
হয়। জপপ্রণালী প্রথমোক্ত অল্পের মুখভাগ ৷ ইহা বাহপুজা এবং সাধনের 
মধ্যবর্তী ব্যাপার। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জপ কর ধরিয়া করিতে হয়, 
শরীর খজু এবং উন্নত ভাবে রাখিয়া করিতে হয়, নাঁসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি 
স্থির রাখিয়া করিতে হয়, এবং অভীষ্ট দেবতার মুক্তি মানসচক্ষে দেখিতে 
দেখিতে করিতে হয়। কর ধরিয়া! এবং শরীর খু এবং উন্নত ভাবে রাখিয়া 
কেন জপ করিতে হয়, তাহাও পুর্বে বলা হইয়াছে । নাসিকার অগ্রভাগে 
দৃষ্টি স্থির.রাখিবার কারণও সহজে বুঝা বাইতে পারে। দৃষ্টি রূপ করিতে 
গেলেই চক্ষুর এমত অবস্থান হয় যাহাতে চক্ষুগোলক পরম্পর নিকটবর্তী হইয়া 
আইসে। চক্ষুগোলকদয়ের নিকটাবস্থান মনের একাগ্রতার এবং বুদ্ধির গ্রবেশ- 
চেষ্টার বিশেষ ব্যঞ্জক | সুতরাং অক্ষিগোলকদ্বয়ের নিকটাবস্থানের অভ্যাসে 
মনের একাগ্রতা এবং বুদ্ধির প্রবেশ শক্তির বৃদ্ধি হইয়া উঠে। অতএব ইহাঁও 
এক প্রকার মুদ্রা এবং বাহ পুজার অঙ্গ | 
কিন্ত, মনে মনে ইষ্ট দেবতার মৃষ্তি স্থির ভাবে রাখিয়া ওষ্ঠে জপ করা, 
করে সেই জপের সংখ্যা নির্ণয় করা, নাসার অগ্রভাগে চক্ষুর দৃষ্টি স্থির রাখ! 
এবং শরীর উন্নত এবং খজুভাবে রক্ষা করা, এই দকলগুলি কাজ এক সময্কে 
করিবার আদেশ আছে। এরূপ আদেশে কি বুঝা যায়? এই বুঝা যায় যে, 
মন্থুযয যে ষে বিশিষ্ট শরীর লক্ষণে বিভূষিত শরীরের সেই সমস্ত লক্ষণ রক্ষা 
করিয়। জপের দ্বারা কাল এবং সংখ্যার জ্ঞান প বিন্ঘট করতঃ ধ্যাঁনের দ্বার 
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দ্ধপ এবং আকারের স্থির চিন্তায় নিবিষ্ট হইতে হয়, এবং এই বিধির অন্থযায়ী 
কার্য করিলেই “কাল”*সংখ্যা”এবং “রূপ” এই তিন বিষয়ে মনের অভিনিবেশ 
আরম্ত হইল। এই তিনটা বিষয় যে সমস্ত মানস ব্যাপারের ভিত্তি মূলস্বরূপ 
এবং সকল মানসব্যাপারই এ ত্রিবিধ জ্ঞান বিশিষ্ট থাকে একথা কাহাকেও 
বুঝাইতে হয় না। বস্থতঃ জপ প্রণালীকে যে অস্তর পূজার প্রারস্ত বল। যার 
তাহার কারণ ইভান ধ্যানভাগের গুণে রূপের এবং আকারের স্মরণ শক্তি 
সম্ঘর্ধিত হয়। 

কিন্ত, বিশুদ্ধ মানসজপে সংখ্যা এবং কাঁলকেও মানস ব্যাপারের আঙ্মত্ত 
করিয়া! লয়। মানসজপে কর ধরিয়া জপের সংখ্যা রাখিতে হয় না) মনের 
মধ্যেই একটা বর্ণময়ী মালার স্থষ্টি করিয়। রাখিতে হয় এবং ইষ্ট দেবতার মূর্তি 
ধ্যান করিতে করিতে সেই মনোময়ী মালার দ্বারা জপের সংখা। করিয়া যাইতে 
হয়। মানুষের মন কোন এক সময়ে একাধিক কার্য্যে নিবিষ্ট হইতে পারে 
কি না, এই কথা লইয়! প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া 
গিয়াছে! অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন যে এক সময়ে একাধিক কার্য্যে নিবিষ্ট 
হওয়া মনুষ্য মনের অসাধ্য । কিন্তু তান্ত্রিকেরা এই মত স্বীকার করেন না। 
তাহারা বলেন মানুষ চলিয়া যাইতে যাইতে কোন বিষয় ভাবিতে পারে, 
করে জপের সাংখ্যা রাখিতে রাখিতে ইমৃক্তির ধ্যান করিতে পারে, মুখে 
কথ। বলিতে বলিতে মনে চিস্তা করিতে পারে । তাহার! বলেন, সাধন 
করিলে এক সময়ে ছই কাজ কেন, বহুসংখ্যক কাঁজ মনুষ্য মনে নির্বাহিত 
হইতে পারে। মনোমর়ী মালার জপের সংখ্যা! রাখিতে রাখিতে অবিচ্ছেদে 
ইস্ট দেবতার মৃণ্তি ধ্যান করা অসাধ্য ব্যাপার নহে । প্রথমে কিছুদিন ধ্যানের 
ভঙ্গ হইতে থাকিবে, কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে আর কোন ব্যাঘাত হইবে 
ন!, ছুই কাঁধ্যই অবাধে এক সময়ে চলিবে। তন্ত্রের মতে কোন বিষয়ের 
তাৎপর্য্য বুঝিলেই তাহার শিক্ষা হয় না, স্বৃতিতে তাহার ধারণ! হইয়৷ গেলেও 
শিক্ষা হয় না, শিক্ষণীয় ব্যাপারটা যতক্ষণ অভ্যাসগুণে মনের অঙ্গীভূত ন! 
হইয়া যায় অর্থাৎ যতক্ষণ বিনা জ্ঞানকুত মনোযোগেও উহাস সাধন না হয় 
ততক্ষণ শিক্ষার পূর্ণতা জন্মে না। এই কথাটা অতি সার কথ! এবং 
আবি কালিকার শিক্ষাপ্রণালী এই কথাটার অনুযায়ী কার্ধ্য না করায় অনে- 
কানেক স্থলে বিপথগাঁমিনী হইতেছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানাচার্যোরা এক্ষণে 
-বলিতেছেন মস্তি্ষের সূর্বনিষ্ন অর্থাৎ পঞ্চম ভাগে শিক্ষিত বিষয় সমণ্ সংস্কার- 
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রূপে নিহিত হয় এবং সেই ভাগের বলে মন্কৃষ্যের! বিনা মনঃসংযোগেও অত্যন্ত. 
কার্যকলাপ নির্বাহ করিতে পারে । এই প্রকৃত তথ্যের অনুসারে যদি এখাঁন- 
কার শিক্ষাপ্রণালী আবার সংঘটিত হয় তবে তান্ত্রিক মতবাদের সমাদর হইলে 
হইতে পাঁরে। সম্প্রতি সেরূপ হইবার কোন প্রত্যাশাই করা যায় না। এখন 
শিক্ষকেরা মনে করেন ছেলেদিগকে শিক্ষণীয় বিষয়টা বুঝাইতে পারিলেই 
হইল, ছেলেরাও মনে করে একবার বুঝিতে পারিলেই সব হইল । এ প্রণাঁ- 
লীর শিক্ষায় মনের 'প্রকৃত শক্তির বড় একট! বৃদ্ধি হয় না। রাশি রাশি গ্রন্থের 
আলোচনা হয় মাত্র। কোম্ত রাশি রাশি গ্রন্থ।ধ্যয়নে দোষ দিয়াছেন বটে, 
কিন্ত নব্য শিক্ষাপ্তণালীর দোষেই যে এ রাঁশি রাশি গ্রন্থ পড়িবার ব্যবস্থা এবং 
বাবহার জন্মিয়া গিয়াছে, সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই । ইউরোপে 
&ঁ দোষ সারিয়। বাইবে কিন্ত আমাদের দেশীয় শিক্ষার যে গুণ ছিল তাহ! গিয়া 
যখন দোঁম আসিল তখন তাহার সংশোধন হওয়া অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। 
(৮) 
মানস পুজা । 

মানস-পূজার ব্যাপারটা বাহ্‌পুজ। ব্যাপারেরই ছায়!। ইহার মধ্যে যে সকল 
ভাল ভাল কথা অছে, তাহা শুনিক্না ইংরাজী শিক্ষিত অনেকানেক যুবাও 
স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়া খাঁকেন। হৃদয়রূপ পদ্মে ইষ্টদেবতার 
অধিষ্ঠান_-নিগ্গ শরীরের অঙ্গ প্রতার্সাদির যে সঞ্চলন এবং তজ্জাত ধ্বনি 
তাহাই সে দেবতার সম্তোষকর নৃত্য গীত বাগ্ধ--ভক্তি, শ্রদ্ধা, দক! প্রভৃতি 
উৎকৃষ্ট মনোবৃস্তিগুলি ৬দেবপুজার ফুল-_কাম ক্রোধ প্রভৃতি ছষ্ট বৃত্তি সকল 
দেবপুজার বলি__মানসপুজার এই প্রকার অনেকানেক ব্ূপক বর্ণনায় অতি 
সুন্দর কবিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । এগুলি যে অতি পবিভ্রভাব তাহা সকলেই 
বুঝিতে পারেন। 

কিন্ক কবিত্ব তঙ্্রশান্সের সার পদার্থ নয় । এই মানস পুজার অভ্যাসে কোন্‌ 
কোন্‌ মানসিক শক্তি কিরূপে পরিবদ্ধিত হয়, তাহা না দেখিলে তন্ত্রশান্তের 
প্রক্কৃত তাৎপর্য বোঁধ হয় না। মানসপটে কল্পিত মুর্ভির জাজল্যমান চিত্র প্রস্তুত 
করিবার শক্তি যে মানস-পুজার অভ্যাসে বিশিষ্টরূপেই উত্তেজিত হইবে, 
তাহা বলা বাহুল্য । ধ্যানে যে কাজ হয়, মানসপুজ্গায় তাহা অনেক বাড়িয়। 
ধাকে। তস্থিঙ্ন একটা মহৎ তথ্যেরও জ্ঞান ক্রমশঃ প্রবর্তিত হইতে থাকে । 


দ্বিতীয় ভাগ । ১৬৫. 


ক্রমে এই ভাঁবের উদয় হয় যে, বাহা ব্যাপার এবং আন্তরিক ব্যাপার, 
ইভারা পরস্পর অুভিন্ন-_অন্ঠোন্সের প্রতিরূপ মাত্র। মানস-পুজার একটা 
প্রধান অঙ্গ ঘটচক্র ভেদ । এই ব্যাপারে অনেকটা বিষন্ন পুঙ্থাপুঙ্ঘরূপে 
চিত্রিত করিয়া রাখিতে হয়, পর্য্যায়ক্রমে একের পর এক তাহার পর এক 
করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয় মানসচক্ষুর সমক্ষে আনিতে হয়, এবং সমুদয়টার 
কোণাও কিছু অসম্পূর্ণ বা অস্ষুট রাখিবার যো থাকে না। এই অভ্যাস 
অস্ফুটভাব গ্রহণের নিতান্ত বিরোদী। এবং সেই জন্ত প্ররৃতশিক্ষাগ্রহণের 
অত্যন্ত উপযোগী । ষট্চক্রভেদ অভ্ান্ত হইলে আবছাক্সা মাত্র দেখিয়া আর 
তৃপ্ত হইবার পথ থাকে না-_পরিষ্কাররূপে কিছু দেখিতে না! পাইলে মনের 
কষ্টান্ুভব হয় এবং সেই কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত যত্ত কর! নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে ষট্চক্রভেদ সাধন করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রম অর্থাৎ 
কা্যকারণ নম্বদ্ধটা অতি স্পষ্টরূপেই হৃদগত হইয়া যাঁ। সকল ব্যাপারই এক 
মূল শক্তিতে পরিণত এই সংস্কার দৃঢ়তর হইর| যায়। অতএব অতি সুস্পষ্ট- 
রূপে মানসচিত্র প্রস্কত করিবার ক্ষদতা-_বাহবাপারকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপা- 
রেরই প্রতিদ্ধপ স্বরূপ বোধ-_অক্ষুট মানসদৃষ্টিতে অদস্তোষ এবং কা্্যকারণ 
সম্বন্ধের দৃঢ়তা জ্ঞান, এই সমুদয় মানসপূজা অভ্যাসের ফল। অর্থাৎ মানস পুজার 
মনের স্থিরতা, অভিনিবেশ, সুক্ষদর্শন, তাৎপধ্য গ্রহণে আস্‌ক্তি এবং ব্যাপ্তি 
জ্ঞান সম্যক্রূপে মাঙ্জিত হওয়াতে সমস্ত বুদ্ধিবৃন্তিকে শাণিত করিয়া তুলে । 
তত্তিক্ন পূজাবিধির নিত্যত্ব থাকায় মনের চাঞ্চলা একেবারেই নিবারিত 
হইয়! যায় । কোন কাঁজ ভাল লাগিলে করিব, ভাল না লাগিলে করিব না, 
পূজার অন্ুুণীলনে এই চঞ্চলভাব একবারেই জন্মিতে পারে না। এক্ষণকাঁর 
ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এইরূপ চাঞ্চল্যের বিশেষ প্রাছুর্ভাব দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 
আমাদিগের দেশে অনেককালের শিক্ষাগ্ডণে বিধিসমূহের নিত্যত্ব উপলব্ধ 
হইয়! গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সেই অভ্যাসের লোপ পাইয়া আসিতেছে । 
প্রয়োজন পড়িলেই করিব, বিন! সাক্ষাৎ প্রয়োজন বোধে কিছুই করিব না, 
এই পাশৰভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি জানি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা 
সমস্ত বৎসর ধরিয়া প্রায়ই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া! পুস্তক আলোচনা করেন 
না) পরীক্ষার সময়ে একেবারে হাড়ভাঙ্গ৷ পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়। পুজাদি 
নিত্যকর্ম্ম সাঁধনের প্রণালী যত দিন অবাধে প্রচলিত হইতে, ততদিন 
এই দোষ জন্মিতে পায় নাই। 


১৬৬ বিবিধ প্রবন্ধ | 


ধিনিই যাহ! বলুন, মানুষ অভ্যাসের দাস বই ত নয়। তন্ত্শাস্ত্র সম্যকৃর্ূপে 
এই তথ্য স্বীকার করে এবং তাহ! স্বীকার করিয়া মান্ষের দেহ বুদ্ধি এবং 
নীতিকে এমতভাবে গঠিত করিতে চায়, যাহাতে শরীর সর্ধ্ব কাধ্যক্ষম, বুদ্ধি 
তথ্য নিরূপণক্ষম এবং নীতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরাজয়ক্ষম হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের 
সাধনোপায় অভ্যাসবিধির নিত্াত্ব স্বীকার সাপেক্ষ । যাহার! বিধির নিতাত্ব 
স্বীকার করিয়া তদন্ুষায়ী কাব্যে হতাদর না হয়, তন্ত্র তাহাদিগকেই শিখাইতে 
পারে । খাম্খেয়ালির লোকেরা তস্ত্রের শিক্ষার বহিভভূ্তি পদার্থ__বোধ হয় 
তাহারা সকল শিক্ষার্রই বহির্ভূতি। পুঁজ! বিধি-পাঁলনের নিত্যত্ব অভ্যাস করায় 

»-এই জন্যই তাহার এত সমাদর । 

(৯) 
প্রাণাষাম । 

প্রাণায়াম হঠযোগেরই অঙ্গ | কিন্ত ইহার উদ্দেগ্ত অতি বৃহং। ইহার 
সাক্ষাৎ উদ্দেষ্ঠ ফুসফুসের পেশীগুলিকে ইচ্ছাবৃত্তির বশীভূত করা, পরম্পর! 
উদ্দেস্ত অমরত্বলাভ কর।। যদি এই কথ! শুনিয়৷ কেহ মনে করেন যে, প্রাণা- 
য়াম যোগের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, লেখক তাহাতে কোন 
আপত্তি করিতে পারেন না। যখন এ পর্য্যন্ত কোন মানুষ কোথাও অমর হয় 
নাই তখন কেহ অমর হইতে পারে না এ কথা বলিলে তাহার খণ্ডন করাও 
যায় না। কিন্তু অমরত্বনাধন না হউক, প্রাণায়াম যোগের প্রভাবে দীর্ঘ- 
জীবিতা৷ সাধিত হয়। তাহা হইলেও ত অনেক হইল বলিতে হইবে ! অতএব 
দেখা যাঁউক, প্রাণায়াম দীর্ঘজীবিতা! সাধনের উপযোগী হইতে পারে কি ন1। 
প্রাণাগাম যেগের প্রথম প্রণালী এই ।-_নাপিকারন্ধেদর এক মুখ এক অঙ্গুলি 
দ্বারা রুদ্ধ করিয়া তাহার অপর মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ আস্তে আস্তে করিবে; 
মনে মনে মন্ত্রজপ করিতে করিতে করিবে ; পরে নাসিকার! উভয় রম্ব,ই অঙ্গুলি 
দ্বার বন্ধ করিয়া বত বার মন্ত্রজপ করিতে করিতে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলে 
তত বার সেইরূপে মন্ত্র্প করিবে; অনন্তর নাসিকার যে রম্ধূ, প্রথমে বন্ধ 
করিয়াছিলে, তাহা উন্মুক্ত করিয়া যত বার মন্ত্রজপ স্হকারে নিশ্বাস গ্রহণ 
করিয়াছিল, তত বার সেই প্রকারে মন্ত্র স্বপ করিতে করিতে নিশ্বাস ছাঁড়িবে। 
মনে কর, যে কোন মন্ত্রের দশবার করিয়! জপ করিতে করিতে এইক্প 
প্রাণায়াম করিয়াছ এবং করেকদিন তাহা করায় & কার্যা অভ্যন্ত হুইয়! 


দ্বিতীয় ভাগ । ১৬৭. 
'গিয়াছে। তাহা হইলে দ্বাদশবার করিয়া আরম্ভ কর। এবং তাহাঁও 'অনায়াঁস 
সাধ্য হইলে অল্নে অল্পে মস্ত্জপের সংখা বাঁড়াইতে থাক। মনে ফর ক্রমে 
এক শত বার জপ করিতে পারিলে। তাহা পারায় তোমার কি হইল ?--- 
এই হইল যে, প্রথমে যতক্ষণ ধরিয়া দম লইতে এবং দম রাখিতে পারিতে 
এখন তাহার দশ গুণ অধিককাল ধরিয়। পার, তাহ। কেন পার? তোমার ফুস্‌ 
ফুসের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার পরিচালক পেশী গুলি দৃঢ় হইয়াছে এবং 
তাহার অস্তঃস্থিত সকল বায়ুকোষ গুলির কার্ধ্যকারিত৷ সম্বর্ধিত হওয়াতে 
তাহার! সতেজ হইয়৷ উঠিয়াছে। ফুস্ফুসের বল এইরূপে বদ্ধিত হওয়াতে 
আর কি হইয়াছে ? স্বংপিগ্ড হইতে সমধিক পরিমাণে রক্তশ্রোত আদিবার 
প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেই প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত হৃৎপিগকেও 
অধিক রক্ত ধারণ করিবার উপযোগী হইতে হইয়াছে । উহাও পূর্বাপেক্ষায় 
বৃহত্বর হইয়াছে । লোকেও তোমাকে দেখিয়া বলে মে পুর্ব্বাপেক্ষা তোমার 
ছাতি ফুলিয়! উঠিম়্াছে। যাহাদিগের সহিত একত্র হইয়া পুঙ্করিণীতে স্নান 
করিতে এবং সাতার দিতে বা ডুবোড়ুবি খেলিতে তাহারা আর কেহ তোমার 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাত করিতে পারে না। তুমি অধিকক্ষণ 
সাতার দিতে পার-__অধিকক্ষণ ডুব দিক্সা থাকিতে পার- শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া 
পড় না। বিশালবক্ষ, পরিশ্রমক্ষমতা, অক্লান্তি__এগুলি যদি বলের লক্ষণ 


হয়, এবং বলবত্ত। যঙ্দি আযুক্মত্তার লক্ষণ হয় তবে প্রাণায়াম যোগ তোমাকে 
বলবান এবং দীর্ঘায়ুঃ করিয়াছে বলিতে হইবে । 
প্রাণায়ামযোগটা যেরূপে বর্ণিত হইল, এরূপে সকলেই করিতে পারে-__ 


জপের দ্বার! সময় ঠিক রাখিতে নিতাস্তই অনিচ্ছ' হয়, ঘড়ি ধরিয়া করিলেও 
এ যোগের কোন হানি হইবে ন!। কিন্তু ইহ নিত্য করা চাই -অল্পে অল্পে 
করা চাই এবং নিশ্বাস গ্রহণ, তাহার ধারণ এবং রেচন সমান সময়ে হওয়া চাই। 


এসকল নিয়ম ব্যতিক্রম করিলে উপকার না হইয়া অপকারের যথেষ্ট সম্ভাবনা । 
কিন্ত প্রাণায়ামযোগে জপের সংখা। যদি পরিমিত না হইয়া! আরও অধিক 


হয়, মন্ত্রের পূর্ণমাত্র! পর্ধস্ত হয়, তাহ! হইলে আর ওরূপে নাসিকারম্ক'কে 
অঙ্গুলি দ্বারা সম্বদ্ধ করিয়া! প্রাণায়াম করিতে হয় না। নিশ্বাস গহণ করিয়। 
তাহার সংরোধ করিতে হয় এবং সেই অবস্থায় পুর্ণমাত্রা জপ করিতে হয়। 
এইরূপ করাকে 'কুস্তক” বলে। আমি এই ব্যাপারের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি 
নাই। তরে ইহার বিবরণ শুনিয়াছিলাম বলিয়া কুমার-সম্ভবে মহাদেবের 
তপশ্ঠরণ বর্ণন অতি সুপ্পষ্টন্বপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। 


১৬৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 


পর্যাস্কবন্ধ-স্থির-পুর্ব্বকা 
মৃজায়তং সন্গমিতোভগাংসং 
উত্তানপাণিদয়সন্নিবেশাৎ 
প্রফুলরাজীবমিবান্কমধ্যে 
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ 
নিবাত নিক্ষম্প মিব প্রদীপং ॥ 

“কুস্তক" করিয়া যদি কেহ যথেচ্ছকাল থাকিতে পারে, তবে সেই অবস্থাকে 
“সমাধি বলা যাঁয়। সতাসত্যই কেহ “সমাধি করিতে পারেন কি না, অর্থাৎ 
নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, হৃৎপিণ্ড স্থগিত করিয়া জীবন্মু তবৎ হইয়া কেহ থাকিতে 
পারেন কি না, সে বিষয়ের অন্গসন্ধান করা অসাধ্য । অনেক জীবদেহের 
ওরূপ অবস্থা আপনা হইতেই হয়। রণজিৎ সিংহের নিকট একজন সন্ন্যাসী 
দখ মাস এ ভাবে ছিল বলির! কোন কোন ইংরাজী পুস্তিকায় লিখিত আছে । 
কলিকাতার নিকট ভূকৈলাস নামক স্থানে একজন মহাপুরুষ সমাধিযোগে 
অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্যাপি এতদ্দেশে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু 
সমাধিযোগ লাভ হউক বা নাই হউক সামান্ত প্রাঁণায়াম যোগের বে শুভফল 
আছে তদ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 





(১০) 
পূর্ণাভিষেক ॥ 
পুর্ণাভিষেক সংস্কারে কুলাচারপরায়ণ গুরুর একান্ত আবশ্তকতা। যদি 
অকুলাচার গুরুর স্থানে পূর্বে দীক্ষা গ্রহণ হইয়া থাকে, তবে পূর্ণাভিষেকের 
সময় কুলাচারী গুরুর স্থানে আবার নিঞ্জ মন্ত্র শ্রবণ করিতে হয়। সেই কৌল 
গুরুকেও অপরাপর কৌলদিগের অস্ুমতি গ্রহণপূর্বাক এই সংস্কারকার্ো 
প্রবৃত্ত হইতে হয়। পুর্ণাভিষেকের শেষভাগে যে কয়েকটা উঞ্চি প্রতুাক্তির 
বিধান আছে, তাহার তাৎপর্য অতি অসামান্য । 
শিষ্য গুরুকে বলিবেন-_- 
শ্রীনাথ জগতাংনাগ মন্নাথ করুণানিধে । 
পরামৃত প্রদ!নেন পুরয়াম্মন্মনোরথং ॥ 
হে শ্রীনাথ! হে জগন্নাথ! হে দয়াময় মদীয়নাথ । আপনি পরমামৃত 
(তরহ্ানদপ্রদ মন্ত্র) প্রদান করিরা আমাদের মনোরথ পূর্ণ করুন| " 


দ্বিতীয় ভগ | ১৬৯ 


গুরু বলিবেন__ 
আঁজ্ঞা মে দীয়ভাং কোৌলাঁঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ | 
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমাঁৃতং ॥ 
হে প্রত্ক্ষ শিবরূপী কৌলগণ ৷ আপনারা আদেশ করুন, আমি বিনীত 
সৎ শিষাতে পরমামৃত প্রদান করি। 
তৌলেরা বলিবেন-- 
চক্রেশ পরমেশান কৌলপন্কজভাঙ্কর ৷ 
কৃতার্থং কুরু সচ্ছিষাং দেহামুস্মৈকুলামুভম্‌।। 
হে কৌল কমল-ভাঙ্ষর পরমেশ্বর ! হে ষটচক্রেশ ! আপনি এ মংশিষ্যকে 
কুলামূত প্রদান করিয়া ক্ৃতার্থ করুন| 
পূর্ণাভিষেক ভইলে নূতন নামকরণ হয়। সেই নাঁগের শেষভাগে “আনন্দ 
নাথ” এই পদদ্বয় সংযুক্ত হইক্সা থাকে । পূর্ণাভিষে ক ব্যতিরেকে কেহ কুলাচারী 
হইতে পারেন না । 
পূর্ণাভিষিস্ত ব্যক্তির পক্ষে কম্মত্যাগে এবং “কার্মের অনুষ্টানে” পার্থক্য 
বোধ পরিত্যজ্য | ঈশ্বর পৃপ্গা' যে “লোকের ভিতচেষ্টায়' পর্যবসিত ইহাই 
নিরম্থর চিন্তনীয়--এবং চক্রেশ্বর গুরুদেবকে সাঙ্গ ঈশ্বব মনে করিয়। তাহার 
আজ্ঞা পালন করাই অবঞ্ঠ কর্তব্য। 
(১১) 
ন্যাস। 
তন্বশাপ্ত্রমতে আশ্রম প্রধানতঃ ছই প্রকার; গাহস্থাশ্রম এবং উক্ষুকা শ্রম 
কিন্তু এই ছুই আশ্রমের বিভিন্নভাঁব পরম্পরে ভিন্নরূপে অন্থুক্যাত হওয়ায় 
অন্ান্তরূপ আশ্রম জন্মে । বথা__- 
(১) গৃহস্থাশ্রমী যদি ব্রঙ্মমন্নোপাঁসক হয়েন ক্তাহাকে যতি বাঁ সন্ন্যাসী বলিয়া 
মনে করা যাইতে পারে । তাদৃশ ব্যক্তিকে ত্রাঙ্মাবধৃত বল ষায়। 
(২) গৃহস্থাশ্রমী পৃর্ণাভিষিক্ত হইলে স্াহাকেও সন্গ্যাসী বলিয়া মনে কন! 
যাইতে পারে-_তীাভাকে শৈবাবধৃত বলে । 
(৩) ত্রাহ্মাবধূত এবং শৈবাবধূত পরিব্রাঙ্গক হইলে অর্থাৎ গৃতস্থাশ্রম পরি- 
ত্যাগ করিলে তীহাকে পরমহংস বলে। 
গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ কুরিয়! বনে ধাইতেই হইবে, তন্রশাস্ত্রে এরূপ কোন 
রি ২২ টা 


১৭০ - বিবিধ প্রবন্ধ । 


বিধি নাই। তবে যদি কেহ স্বেচ্ছাতঃ পরিব্রাজক হঈতে চাহেন, তাহাকে কি 
কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার বিধান আছে। পিতা, মাতা, ভার্ধ্যা, শিশু- 
সন্তান অথবা অন্ত কোন অবশ্তপোষ্ব বিছ্ভমান থাকিলে কেহ পরিব্রাজক 
হইতে পারেন না । ধাহার এ সকল নাই তিনি স্বজন এবং স্বগ্রামনিবাসীদিগের 
অন্থমতি গ্রহণপূর্বক আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যথা ইচ্ছা যাইতে পাঁরেন। 
.তাহাকে সন্গ্যাসধশ্মীবলম্বী কোন শান্সজ্ঞ গুরুর নিকটে গিয়া আপন ইচ্ছা! 
প্রকাশ করিতে হয়। শ্রাদ্ধবিশেষ দ্বার! পিতৃখণ, দেবখণ এবং খধিখণ পরি- 
শোধিত করিতে হয়, হোম করিয়া শিখা এবং বজ্ঞোপবীত অগ্নিতে আহুতি 
প্রদান করিতে হয় এবং পরিশেষে পিতৃবর্গের সহিত আপনারও পিগুদান 
গুরুচরণে প্রণত হইয়! করিতে হয়। * গুরু কি করিবেন তাহা নিম্নলিখিত 
শ্লোকে ব্যক্ত হইবে-_- 

গুরুরুখাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিমং 

তত্বমসি মহা প্রাজ্ঞ হংসঃ মোহং বিভাবয়। 

আত্মস্বরূপং তং মত্ব! প্রণমেচ্ছিরসা গুরুং 

নমস্তুভ্যং নমোমহ্াং তুভাং মহা নমোনমঃ 

ত্বমেব তত তত্বমেব বিশ্বরূপ নমোস্ততে ॥ 

অর্থাৎ গুরু দণুবৎপ্রণত শিষ্যকে উত্তোলন করিয়। তাহার দক্ষিণ কর্ণে 

এই কথা বলিয়া দিবেন--“হে মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি নিজেকে “আমিই সেই, মনে 
করিয়! পরব্রদ্দের সহিত অভেদ চিন্তা কর।” শিষ্য তখন গুরুকে আত্মস্বরূপ 
মনে করিয়া অবনতশিরে এই বলিক্! প্রণাম করিবেন_-“আপনাকে প্রণাম 
করি, আমাকে প্রণাম করি, আপনাকে ও আমাকে উভয়কেই প্রণাম করি, 
আপনিই “সেই” সেই, “আপনিই”, বিশ্বরূপ আপনাকে গ্রাণাম।” 





* এইরগ শিক্ষায় শরীর ও মন দৃঢ় ও সংষত হইলে, ইচ্ছাশক্তি অতীব তেজশ্িনী 
হইলে--নিজের পিওদ।ন করিয়।--প্রকৃতই ধীর গম্ভীর ভাবে জীবন উৎসর্গ পূর্বক গুরুর 
আজ্ঞায় যে ব্যক্তি হুধু মুখে নয় সমস্ত প্রাণের বলের সহিত “শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্ধাংবা 
সাধয়েয়ং” বাঁক্য উচ্চারণ করিয়া কোন সৎকার্ধ্ে লে।কহিত জন্য অগ্রসর হয় তাহার অসাধ্য 
কিছু আছে কি? এরূপ কয়েক শত লোক যে সমাজে প্রস্তুত হয় সেই সমান্ই অরেশে 
মহামহিমাদ্বিত হইয়! পড়ে। 


দ্বিতীয় ভাগ । ্‌ ১৭১ 
(১২) 
কুলাচার। ৃ 
কুলাচার সম্বন্ধে তন্ত্রশান্ত্রের আদেশগুলি পাঠ করিলে নিতান্তই বিশ্বয়া বিষ্ট 
হইতে হয়। 
প্রথম আদেশ এই যে, কুলাচাঁরে বীরভাব ধারণ করিতে হয়, খঙজুভাব 
এবং দ্রিব্ভাব এ সময়ের উপযোগী নহে। 
দ্বিতীয় আদেশ এই যে, যখন দেশে অধর্ম্ের আধিকা, সামাজিক বন্ধনের 
শৈথিল্য, রাজা বৈদেশিক এবং লোকের অন্ন কষ্ট এবং পরম্পরে মনোবাদ, 
তাদশ কালেই সত্যনিষ্ঠ সতাব্রত সাধুশীল ব্যক্তির! কুলাচারী হইবেন । 
তৃতীয় আদেশ এই, অপরাঁপর সময়ে কুলাচার গুপ্তভাবে নির্বাহ করা! 
বিধেয়, কিন্ত কলিজনিত দোষ প্রবল হইয়! উঠিলে কৌনাচার গোপন করায় 
দোষ বই গুণ নাই। 
কুলাচারীর পক্ষে প্রত্যুষে শযা! হইতে উত্থান, গুরুর মাঁনস পূজা, মলাদি 
ত্যাগ, প্রাতঃম্নান, আসন, প্রাণায়াম, ইষ্টদেবতার সাঙ্গ বাহ্‌ পূজা, সাঙ্গ মানস- 
পুজা, পঞ্চতত্বের শোধন এবং তদনস্তর সন্ত্রীক ও সবন্ধুক হইয়! পান ভোজন 
করিবার ব্যবস্থা । 
তন্ত্র কুলশবের অর্থ প্রকাশিত আছে। কুল শবে নয়টা পদার্থকে বুঝায় 
(১ জীব €২) প্রক্কৃতিতত্ব (৩) দিক্‌ (8) কাল (৫) আকাশ ৯) ক্ষিভি (৭) অপ. 
(৮) তে (৯) বায়ু। এই নবসংখ্যক পদার্থে কল্পশূন্ত যে ব্রহ্গবুদ্ধি এবং সেই 
বুদ্ধর অনুচারিলী যে আচরণ তাহার নাম কুলাচার। | 


(১৩) 
চক্রানুষ্ঠান। 

চক্রানুষ্ঠান কৌলিকাঁচারের শিরোভূত ব্যাপার। চক্র প্রধানতঃ ছই-_ 
তত্ব চক্র এবং ভৈরবী চক্র । 'সর্ধং খবিদং ব্রহ্ম” এই জ্ঞানসম্পপ্ন ব্যক্তিরাই 
তত্ব চক্রের অনুষ্ঠানে অধিকারী । এই চক্রে যাহারা প্রবেশ কদিবেন তাহা- 
দিগের মধ্যে জাতিভেদ, কুলভেদ, আচারভেদ থাকিবে না । সকলেই পরস্পর 
সমকক্ষ ভাবে একত্র হইয়া আপনাদিগের মধ্যে যাইাকে ইচ্ছা! হইবে তীহা- 
কেই চক্রেশ্বররূপে বরণ পুর্ব্বক সর্ব্বমধ্যস্থলে সর্বোচ্চ আসনে বসাইয়! তাঁহার 
অন্থমত্যনসারে কুসপুঞ্জ নির্ববাহপুর্্বক পান তোজনাদি নির্বাহ করিবেন। 
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ভৈরবী চক্রের নিয়মও এ প্রকার। তবে এই চক্রে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতা 
অপেক্ষা করে না এবং সেই চক্রের নায়ক ব্যক্তবিশেষেই নির্দিষ্ট হইয়া! থাকেন। 
কিন্ত এচক্রেও জাতি কুল এবং আচারের পার্থক্য রক্ষ। করিবার জন্ত নিষিদ্ধ। 
চক্র প্রবিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই ব্রাঙ্গণ। চক্র হইতে নিবৃত্ত হইলেই তাহাদিগের 
মধ্যে বর্ণভেদ্দ পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে পারে । তন্ত্রের শিক্ষায় যেখানে জাতিভেদ 
নাই সেখানে ব্রাহ্মণ উপবীত ফেপিরা শুড্র হয় না। সেখানে উচ্চকার্ষ্যে একত্রী 
কৃত সকলেই পবিত্র ও দ্বিজোভমের অবস্থায় উন্নত। সকল উচ্চ কারধ্যেই 
এদেশীয় সকল বর্ণের লোকদিগের সম্মিলনজন্য ইহ কি সুন্দর ব্যবস্থ। ! সম্মিলন 
জন্ত ব্রাহ্মণ শৃদ্রে একত্রে খাইবার বা ছেলে মেয়ের বিধাহ দিবার প্রয়োজন 
নাই। দেবীর কাঁধ্যসাধন জন্ত “যখন” সকলে সম্পূর্ণ স্মিনিত হইবে “তখন” 
তোমরা সকলেই সব্বেৎকৃগ্ট ব্রাহ্মণ ! 

(১৪) 
পঞ্চ-মকার । 

পর্চ মকারের কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতক হইয়া থাকে । যাহার! 
তন্রশান্সের বিরুদ্ধবাদী তাহার! পঞ্চমকারের উল্লেথ করিয়া প্র শাস্ত্রের নিন্দা 
করেন, যাহারা তাগ্নিক প্রণালীর অন্কুল পক্ষ তাহারা অনেকেই পঞ্চ. 
মকারের, কোন গুড় তাৎপর্য। আছে বলিক্সা নিশ্চিন্ত হয়েন। গুরুমুখে যেরূপ 
সুনিয়াছি তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, পঞ্চ'মকারের যথাষথ প্রয়োগে 
গুণ আছে, দোষ নাই এবং উহ্বার প্রকৃত তাংপর্ধ্য 9 শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে । 

তন্ত্রশাস্ত্রোঞ্ত আসন, মুদ্রা, পূজা, ধান, সাধনাদির সম্বন্ধে যাহা যাহা বল! 
হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলেই বোধ হইবে যে, এই শাস্ত্র অপরাপর ধ্ম শাস্ত্রের 
স্তায় কেবল মাজে আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহে শিক্ষা প্রদান করিয়। নিবৃত্ত হয় না। 
তন্ত্র, মন্থযোর দেহ, মন, বুদ্ধি, ধন্ম, ব্যবহার, জ্ঞান, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই 
উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া! দেয় । তন্ত্র, মন্ষ্যের ধর্মকে স্বতন্ত্র, 
জ্ঞানকে স্বতন্ত্র দৈহিক কার্ধ্যকে স্বতন্ত্র, সামাজিক ব্যবহারকে স্বতন্ত্র এবং 
উহা'রা পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধবিহীন এব্সপ মনে-করিয়। শিক্ষাদান করে ন1। মান্ুষ 
এক এবং যাহার যাহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ তাহাও সুতরাং এক | অতএব 
প্রকৃত শিক্ষার অধীনে উহারা একদিকগামী এবং পরস্পরের বলবর্ধক 
হইয়াই চলিবে, বিভিন্ন দিক্গামী হইবে না। কেহ কাহাঁকে দুষিত্ত বা ছুর্বল 
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করিবে না, ইহাই ত্বন্তরশাশ্থ্ের অভিমত | তন্ত্র নিয়ম করাইবে, সংঘম করাইবে 
ইন্দ্রিযদমন শিখাইবে, লোভ নিবৃত্ত করাইবে, ভয় উৎসাদিত করিবে, কামকে 
পরাজয় করাইবে । কিন্ত এসকল কেন করাইবে ? কেবল ইচ্ছাবুত্তির সম্যক 
বলবত্তা সাধন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয় গ্রামকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নয়-_- 
নিশ্চেষ্ট হইবার জন নয়, জড় ধর্ম পাইবার অভিলাষে নর । কি উপায়ে 
মন্থুয্যের আয়, আলোগ্য 'ও তেজ বল বীর্ষ্য বৃদ্ধি হয়, কি উপায়ে মন্ধুষ্যের বিদ্যা 
বুদ্ধি প্রথর! হয়, কি উপায়ে মনুষ্য বলবান বিশুদ্ধচিত্ত অন্যের হিতসাধনে 
নিরত এবং মাতা পিতার প্রিয়কারী ও স্বদারনিষ্ঠ এবং দেবতা ও গুরুতক্ত 
এবং পুল স্বগনাদির প্রতিপালক হয় এবং কিন্ূপে তাহারা প্রক্কত পরম জ্ঞান 
সম্পন্ন হইয়! “আদর্শ মনুষ্যত্ব” বাঁ নরদেহেই দেবত্ব ব! মুক্তপুরুষত্বসম্পন্ন হইতে 
পারে এই সমুদয় উপায় বাক্ত করাই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্ত ৷ তন্ত্রের এইরূপ 
উদ্দেশ্য অতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দিষ্ট আছে এবং লোকবাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত'ও 
যে এই সকল উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, একথাও তন্্শাস্ত্রে স্পষ্টাভিধানে 
কথিত হইয়াছে । তবেই বপিতে হইল যে তন্ত্শান্্ব অন্যান্ত আর্ধাশাশ্বের হা 
প্রবৃত্তি মার্গের নিষেধক এবং নিবুত্তি মার্গের প্রবর্তক নহে । অপর সকল 
আর্য শান্তর হইতে তন্ত্র শাস্ত্রের এই বৈচিত্র্য । ইহা' গ্রবুক্তির বিনাশ সাধনের 
নিমিত্ত যত্র করে না। ইহা নিবত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সংস্কার সাধন করিরা 
প্রবৃত্তিকেই চির বলশালিনী করিবার চেষ্টা করে। পঞ্চমকারের সামান্ঠ 
লোক প্রসিদ্ধ অর্থ যে নিতান্ত অগ্রাহা নহে তাহা স্প্ুই অনুভূত হইবে। 
আবার তন্্রশাস্ত্র যে সকল প্রকার অনুষ্ঠানকে ই এক মাত্র ইচ্ছাবৃত্তির তেজস্থিতা 
এবং স্বাধীনতা সাধনের সহকারী করিতে চায় ইহ মনে করিন্েই পঞ্চ মকার 
যে অবশ্তই কোন গুঢ় তাৎপর্য্যেরও স্চক হইবে তাহা ও সম্ভবপর বোধ হইবে। 
বস্ততঃ যাহাকে পঞ্চমকাঁর বলে তাহাকেই পঞ্চ তত্বও বলে। আস্ত 
মকার মগ্ঠ, উহার তন্বান্থুযায়ী অর্থ অগ্নি। দ্বিতীয় মকার মাংস উহার তত্বা- 
সযায়ী অর্থ বায়ু । তৃতীয় মকাঁর মত্ত উহার তত্বান্থযায়ী অর্থ জল। চতুর্থ 
মকার মুদ্রা উহার তত্বানুযা়ী অর্থ পৃথিবী। পঞ্চম মকার মৈথুন, উহার 
তত্বান্ুযায়ী অর্থ আকাশ । 
সকল আর্ধ্য শাস্ত্রের বিশেষতঃ তন্ত্র শাস্ত্রের প্রত অর্থ বুঝিতে হইলে 
একটা মূল সিদ্ধান্ত মনে মনে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখিতে হয়। সে মুল 
 সি্ধান্তটা এই যে মানুষের ধর্ম মানুষের সামান্য প্রাক্কৃতিক অনুষ্ঠান সকল হইতে . 
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পৃথক্ভৃত নয়। বার, তিথি, খতু ভেদে ভিগ্ন ভিন্ন ধর্ম কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিবার 
বিধি আছে সত্য, কিন্তু সে সকল বিধি কেবল নিয়য় রক্ষার অভ্যাস করাইবার 
নিমিত্ত _বাহ্‌ পুজা, মানস পৃজ। প্রভৃতির বিধি আছে সত্য, কিন্ত সে সকল 
চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত--আহার বিহারাদিও ধর্শ নিক্ম দ্বারা দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হুই- 
য়াছে সত্য, কিন্ত সে ষকল নিয়মের উদ্দেশ্ত পশুভাবের একান্ত অপনয়ন। 
তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকৃতিতে এই বৈচিত্র্য কি জন্য জন্িয়্াছে? ইহা! যে আর্ধ্য- 
জাতীয়দিগের সন্বন্ধে নিতান্ত অভ্ভুতপূর্রব ব্যাপার একথ! বলা যায় না । 
প্রাচীন বেদ শাস্ত্রের প্রক্কতি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পার! 
যায় যে, ক্রিরাসাধন এবং প্রহিক স্থখলাভই বৈদিক খষিদিগের বিলক্ষণ অভি- 
লধিত ছিল। প্রাচীন বৈদিক খষিরা ষেরূপে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন 
এবং তাহার! দেবতাদিগের স্থানে যে সকল এ্রহিক সখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তির 
নিমিত্ত বরপ্রার্থনা করিতেন তাহাতে দেখা যায় এ সময়ে প্রবৃত্তির একাস্ত 
নিরোধ আর্বা্াতীযদিগের অভিমত ছিল না। বস্ততঃ অন্ঠ্যদয়োন্ুখ জাতির 
মধ্যে যেরূপ হইসা! থাকে নেইরূপে নিবৃত্তিপূত প্রবৃত্তির প্রাবল্য আর্ধ্যদিগের 
মধ্যে হইফ়্াছিল। তাহার পর জ্ঞানের চর্চা, তক্তির চর্চা, যোগ সমাধির 
অঃষ্ঠান, প্রবৃত্তির একান্ত নিরোধ, নিশ্চেষ্টতা, দৌর্বল্য এবং অধঃপাত । সেই 
অধঃপাঁতের পর তন্বশাস্ত্রের আবির্ভাব, সুতরাং যাহাতে আধ্যজাতীয়দিগের 
পুনর্বার উত্থান সাধন হয় তাহাই তন্ত্রশাস্বকারদিগের অবশ্ঠ অভিলধিত হইয়া 
থাকিবে। এই জন্যই তন্্রশান্ত্রে আবার উন্নতির অভিলাষ, আবার প্রবৃত্তির 
উত্তেজনা, আবার নিবৃত্তির দ্বার! প্রবৃত্তির সংস্করণের উপায়ের ভাবনা । এই 
জন্যই বঙ্গ সমাজের স্প্রসিদ্ধ সংস্কারকর্তী রামমোহন রায় তন্ত্রবিশেষকেই অব- 
লম্বন্বরূপ করিয়! ধর্মসংস্কারে প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন, এই জন্তই তস্ত্রোক্ত অনেক 
কথার সহিত বৈদিক উপনিষদাদির ীক্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। আধুনিক 
ব্রাঙ্গের জানুন ব! নাই জাঙ্ছন, তন্বশান্ত্রই তাহাদ্দিগের মতবাদের ভিত্তিমূল । 
্রাঙ্গ ধর্মদংহিতায় এমন কোন সার কথ নাই যাহা তন্ত্র শাস্ত্র হইতে সমুদ্ধুত 
নহে। নব্য ব্রাঙ্গেরা আপনাদিগের শীস্থকে প্রাচীন শাস্ত্র সূহ হইতে পৃথক্‌- 
ভূত মনে করিয়া! যে আপনাদিগের পদ্ধতির প্রকৃত ভাব রক্ষা করিলেন, কি 
জাতীয় ভাবের দৃঢ়তা সাধন করিলেন, কি সেই পদ্ধতিরই সর্বাঙ্গ সম্পন্নতাঁর 
অনুকূলত! করিলেন এরূপ বোধ হয় না। এই অসংখ্য দলে বিভক্ত আস্ত' 
বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন পরম্পর প্রতিকূলাচারী ঈর্ধযা েষ মাৎসর্ধ্য-সমাকুল হিন্দু সাজে 
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অকারণে আর একটা দল বাড়াইলেন বলিয়াই ত বোধ হয়। শাস্ত্রে অতি 
সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, কলিষুগে আগম বা তন্ত্রের প্রাধান্ত-_অন্ত 
কোন বিধানের নয়। শাস্ত্রে ইহাও স্ুব্যক্ত আছে যে তন্ত্রের মধ্যে তন্ত্রবিশেষই 
সর্ব প্রধান। এ তন্ত্রটী দেখিলেই জানিতে পার! যায় যে, তাহা হইতেই 
্রা্গ ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে । তবে ব্রাহ্ম ধর্মকে অনাধ্যভাবে কলুষিত 
করিয়া কেন হিন্দু শমাজকে দুর্বল করা হইতেছে ? কি জন্ত সনাতন ধর্মের 
আধুনিকতা প্রতিপাদন কর! হইতেছে? ইহার আন্ুপূর্বিকতার লোপ করিয়া 
কি সদভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে? কোঁন কালে কোন দেশে কি ধন্দব সংস্কার 
এরূপে সিদ্ধ হইয়াছে না হইতে পারে? মানুষ রতিহাসিক জীব । মানুষ 
একেবারে পুর্বভাব পরিহার করিয়া নূতন ভাব পরিগ্রহ করিতে পারে না। 
যেমন চলিবার সময় একপদ অগ্রবর্তী হয় অপরপদ পূর্বস্থানেই স্থির থাকে, 
সেইরূপ সংস্কার কাধ্যেও যে ভাব ছিল তাহ৷ স্থিরতর রাখিয়া নূতন ভাবে 
অগ্রপর হইতে হয়। ব্রাঙ্গেরা ইংরাজী লেখ। পড়া শিখিয়াছেন, তাহারাই হিন্দু 
সমাজে সর্বাপেক্ষায় সমধিক উৎসাহশীল, তাহাদিগেরই মনে জাতীয় উন্নতি 
সাধনের ইচ্ছ! জাগ্রৎ হইয়াছে, এক আধটুকু পরস্পর বন্ধনের চিহ্বও তাহা- 
দিগেরই মধ্যে দেখা দিয়াছিল,-_আর কি বলিব? তাহারা যে তন্ত্র শাস্ত্র 
হইতে আপনাদিগের মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সম্যক্‌ প্রান্ত স্বীকার 
ফরুন সেই শাস্ত্র ষে গুরু গ্রহণের অবশ্ঠকর্তব্যতা নিদ্দেশ করিয়াছে তাহার 
তাতপর্ধ্য উপলব্ধ করুন, স্ব স্ব প্রাধান্যের ইচ্ছা একেবারেই পরিহার করুন। 
তাহা করিলেই সাধারণ হিন্দু সাজের গ্রাহ এবং সেই সমাজের অভাব 
মোচনের অভিপ্রায়ে সম্ভুত এমন একটা সংস্কৃত শান্ত ্রাহ্মদিগের দড়াইবার 
স্থল হইবে, বশ্ততাই যে একতার মূল তাহা প্রত্যক্ষীতূত হইবে এবং লম্মিলন 
যে প্রকৃত প্রাধান্য সাধনের একমাত্র উপায় তাহাও সপ্রমাঁণ হইয়া উঠিবে। 
উ্নারা ইহ! না করিতে পারেন সাধারণ হিন্দু সাজ হুইতেই অপরে সেই 
কার্ষ্যে যে অগ্রসর হইবে তাহাতে আস্তিক মাত্রেরই সন্দেহ নাই । 

মগ্ঘমাংসার্দি সেবন সম্বদ্ধে প্রাচীন আধ্য শাস্ত্রের প্রকৃত অভিমত 
মহুসংহিতার একটা বচনে সমুদ্ধত আছে-__ 

ন মাংস ভক্ষণে দোষে! ন মছ্ছে নচ মৈথুনে। 
প্রবৃত্তিরেষ! ভূতানাং নিবৃত্তিত্ত মহাফল!1 । 
তন্ত্রশান্তও অবিকল তাহাই বলে, পপ্রায়” বলিলাম না-ই জন্য যে 
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“একেবারে” প্রবুন্তির নিরোধ প্রাচীন বৈদিক শান্ত্রেরও উদ্দেশ্ত ছিল না। 

“সৌত্রাসণ্যাং স্ুরাম্পিবে” এই বিধি, 'জ্ার্থে পশবঃ স্থষ্টা৮ এই প্রামা- 
ণিক বাক্য এবং 'তৌভার্য্যামুপেয়াৎ, এই সকল অন্ুজ্ঞা বৈদিকশান্ত্র সম্মত 
সুতরাং একেবারে প্রবৃত্তির নিরোধ বৈদিক ক|লের ব্যবস্থা নয়। অনুষ্ঠান 
বিশেষ সহকারে, চিত্তের সংযম সহকারে, মনের বিকৃতি নিরাঁকরণ সহকারে 
দেশ কাল পাত্রের ষথাযণ বিচার সহকারে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুযায়ী 
আচরণে বনুল শুভ ফল সমাহিত হয় ইহাই মন্্বচনের প্রক্ত তাৎপর্য, তন্ত্ের 
বাবস্থা ও ভাই। আত্ুস্তেঞ বলনুদ্ধি বিগ্কার সম্বদ্ধনকর পঞ্চ-মকারের মন্ুষ্ঠান 
দূষা নহে। পুজাবিশেষ, অনুষ্ঠানাদিবিশেষ, ও ভাবনাদিবিশেষ সহকারে 
পঞ্চমকারের প্রত্মোগে উপকার আছে । কিন্ত সেই উপকার লাভ করিতে 
হইলে সম্পূর্ণন্ূপে “বিজিতেন্দড্িয়” কুলাচারী হইতে হয় । অসংযত অনধিকারীর 
উচ্ছুজ্খল ব্যবহাঁরেই তন্ধ শাস্ত্রের নিন্দা হইযাছে। 
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তন্্শান্ত্রানুদারে যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিতে তয় অতি "স্থল স্থল” 
রূপে তৎসমুদয়ের নাম, প্রকার এবং ভাতপর্য্য বল! হইঙ্জাছে। এক্ষণে তন্ত্রবর্ণিত 
দেবনুপ্তিগুলির এবং তন্্োক্ত মন্ত্গুলির প্রকৃতি এবং উদ্দেপ্ত অতি সংক্ষেপে 
প্রকাশিত করিবার নিমিন্ত কিঞ্চিৎ বত্ত করা আবশ্যক । কাহার কাহার 
বিবেচনা এরূপ যে, তাংপর্ধা প্রকাশে শাস্ত্রের প্রতি লোকের ভক্তি যায়, 
আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, তাৎপর্য বুঝিতে না পারিলে শান্সের 
প্রতি প্রকৃত ভক্তির উদয় হইতেই পারে না। ইউরোপ খণ্ডের এক সম্প্র য় 
খুষ্টানের৷ স্পষ্টই বলেন যে, প্রচলিত দেশভ।বা গুলিতে বাইবেল গ্রন্থের অনুবাদ 
হওয়াম্স ধন্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া গিরাছে এবং ধম্মবিষয়ে বিচার 
প্রবৃত্তিই বাড়িয়াছে। অপর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন যে, বাইবেলের 
অন্ববাদ হইয়াছে বলিয়াই ইউরোপ খণ্ডের ধন্মান্ধত্াা দূর হইয়াছে । আদার 
পূজযপাদ পিতুদেব কোন সমক্ষে তত্্শাস্ত্বের একটা হুরূহ ভাগ বাঙ্গীলায় অন্গু- 
বাদিত করিতেছিলেন, ইহ! দেখির। তাহার একজন সতীর্থ তাহাকে আগ্রহা 
তিশয় সহকারে এ কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া দিলেন। আমারও একজন 
পরমাত্বীয় ভূয়োভুয়ঃ বলিতেছেন যে, দেবমুর্তি সকলের ভাৎ্পর্য্য প্রকাশে 
কোন উপকারৈর সম্ভাবনা নাই, 'প্রত্যুত অপকারেরই সম্ভাবনা আছে । কিন্তু 


দ্বিতীয় ভাগ । ১৭৭ 


পক্ষান্তরে অপরাপর অনেকে বলেন ঘে শ্রমস্বীকা রপুর্ববক শাস্্ার্থ বুঝিবার 
চেঞ্সী করায় লোকের অবকাশ এবং স্পৃহ। ন্যুন হইয়া! যাইতেছে, অতএব 
এ সময়ে তাহাদিগের শ্রমবিমুখতা দূর করিবার নিমিন্ত শাস্থের যে গুঢ় তাৎপর্য 
আছে তাহা কতক দেখাইরা দিয়া অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করা আবশ্যক ।. 
ৰাহারা স্বজাতীয় শাস্ব সমূহে স্বতঃই ভক্তিমান হইতে অভিলাষ করেন, কেবল 
বিজাতীর শিক্ষার প্রভাবে তাহা সমগ্র করিতে পারে না তাহাদিগের 
কিছু সহায়'তা করার প্রয়োজন আছে। ততটুকু করিলে অনধিকারীকে 
গুঢ উপদেশ দে ওয়ার দোষ ঘটে না প্রত্যুত তাহা না করিলে বিদ্ার উপযুক্ত 
প্রকারে বাঘাত ঘটে । দেবমূর্তির রূপাদির ষে বিশেষ বিশেষ তাতপর্য্য আছে 
তাহা তন্ত্র শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে । শিব পাব্বতীকে বলিতেছেন-__- 

ধ্যানন্থ দ্বিবিধং প্রোক্তং সরূপারপতেদতঃ | 

অবরূপং তব যদ্ধানম বাঁ মনলে:-গাচরম্‌ ॥ 

অবান্তঃ সর্ধতো ব্যাপ্ত মিৰ'এখং বিবঞ্জি তম্‌ । 

অগম্যং যোগিভিগঁম্যং কুচ্ছে,ব্বহু সমাধিভিও | 

মনসো ধারণার্থায় শীঘ্র স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে | 

স্ক্ষধ্যান প্রবোধায় স্থলধানং বদামি তে ॥ 

অরূপারাঃ কালিকাযাঃ কালমাতুর্মহাদ্যতেঃ | 

গুণক্রিকাঙসারেণ ক্রিয়তে রূপকলনা ॥ * 

এই কয়েকটা শ্লোকে দেবমুর্তিক্ননার প্রয়োজনাদি পরিফাররূপেই বলা 

হইয়াছে, এবং স্থল ধ্যান যে সুক্ষ ধ্যান বুঝাইবার নিমিত্ই কথিত হইয়াছে, 
আর গুণ এবং ক্রিয়ার অন্্সারেই ধে স্থুল রূপের করুন। হইয়াছে, তাহাও 


বলা হইয়াছে । + 
সম্পূর্ণ 


* সর্ধপ ৪ অরূপ ভেদে ধ্যান দুই প্রকার । তোমার অরূপ ও মবাড মনলোগোচ র 
ধ্যান অবান্ত এবং সব্বতোব্যাপ্ত। উহা এই এই প্রকার ইতাদি বলা যায় না । উহা! অগম্য, 
কেবল কুচ্ছ,সাধা বধ সমাধি দ্বাক্নাই যোগীদিগেরই গম্য হয়। মনে যাহাতে উহ।র ধরণ! 
হয়, যাহ তে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ যদ্ঘারা এ সুক্ধধ্যানের কৌধ জন্মে, তঞ্জঞ হুল ধা।নের 
কথা আমি তোমাকে বলিতেছি। কালের মাত, মহাঁছা,ত, অরূপা৷ কাঁলিক,র রূপকল্প৭1 ॥ 
গুণক্রিয়।নুসারেই কর! হইয়। থাকে। ও 

1 আচার প্রবপ্ধে কতক দেবধুর্তির ব্যাথ্যা দেওয়! হইয়াছে। এ প্রবন্ধ অনন্পূর্ণই ছিল । 


পুজাপাদ »তৃদের মুখোপাধায় মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থাবলী তাহার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ 
উষই্টফণ্ড নামক পবিত্র দানভাগারের সম্পত্তি। এ পুস্তকগুলি আমার নিকট এবং” 
কলিকাত। কর্ণওয়ালিদ স্ত্রী ২২১ নংস্টপ্ডিয়ান পাঁবলিসিং হাউসে, ৩* নং সংস্কৃত প্রেস 
ডিপজিটরীতে, ২*১ নং বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে এবং অস্তান্ত শ্রসিদ্ধ পুস্তকের 


দোকানে পাওয়া যায়৷ + 

পুস্তকের নাম মূল্য | পুস্তকের নাম মূল্য 
পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥* | নিয়লিখিত পুস্তকণগুলিও আমার 
পারিবারিক প্রবন্ধ (৯ম সংস্করণ) নিকট পাওয়া যায়। 

উ রঃ 
8588 [ সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীধনী 15 


বাঁধা ডবল ক্রাউন আকারে ] ১০ 


সামাঙ্গিক প্রবন্ধ (ওর্থ সংস্করণ) ১॥০ 
'আচার গ্রবন্ধ (৩য় সংস্করণ) ১২ 
বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ ০. 


এ, ২য় ভাগ [তন্ত্রের কথা প্রভৃতি] 

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৭. 
সবপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ॥* 
বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ ॥* 
এ্তিভাসিক উপন্তাস [ষষ্ঠ সংস্করণ] ॥* 
পুরাবৃত্তনাক্স (শ্রীস রোম প্রভৃতি ১৫ সং) এ* 


ইংলগ্ডের ইতিহাস (৭ম সং). ০ 
শিক্ষাবিধায়ক্ প্রস্তাব ১২ 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১৭ 


উপরোক্ত পুন্তকগুপ এবং সংক্ষিপ্ত 
ভূদেব জীবনী (%-) একত্রে কেহ আমার 


নিকট লইলে বিশ্বনাথ ট.ইফত্ওর মূল দলি-: 


লের নকল সহ হই খণ্ডে ব।ধান মায় ডাক 
মাশুল এবং ভিপি খর5। ১*%*তে পাঠাইয়া 
দিয়। থাকি। 

ভূদেব চরিতং 
ভূদেব চরিত..প্রথম ভাগ 


১৪ 
৯৯ 


সদালাপ নং ১ (সচিত্র ) (২য় সং) ১১ 


এ নং২ং এ ৮৭ 
শু নংও এ 4, 
₹থবন্ধু [ উপস্তাস ] ১1 
নেপালিছত্রি (সচিত্র) ৯ 
হিন্দুক্ঠহার ১০ 
পোস্তপুক্র (উপন্তাস ) ১৪৭ 
বাগদত। ন্১ 
মন্ত্রশক্তি 1 
জ্যোতিঃহারা ৯১ 
চিত্রদীপ 
কেতৰী ৮ 
নিশ্বাল্য (ছোট গল্প) ৯ 
সরল বেদান্ত দর্শন ১৯ 
মহাভারতের বৃহৎ ৃচী ৮ 
পদ্য ব্যাকরণ 5 
পুরাণ রহস্য 15 
গুরুগ্োবিন্দ সিং ২ 
শিশুরামায়ণ [ সচিত্র ] ৮৯ 
শিশুমহাভারত ।* 


একা শীতত্ব.( দেবনাগরী অক্ষরে) ১ 
শ্রীকুমারদের যুখোপাধ্যায় 
বিশ্বনাথ ফণ্ডের আফিস, চুঁচুড়া | 


এতিহামিক উপন্যান ৷ 


লা শাস্তি তী্িিটিীশি 


৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


গানীত। 


মি 


ষষ্ঠ সংঙ্গরণ। 
হুগলী 
বুধোদয় যন্ছে 


শ্রীকাণীনাথ ভট্রাচার্য্য হার! 
মুদ্রিত। 


সন ১৩০৮ সাঁল । 


পপ 





রি 


ল্য ॥* আট আনা 2 


এঁতিহানিক উপন্যান। 





৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 


গ্রনীত। 


বষ্ঠ গংস্করণ। 


হুগলী 
বুধোদয়যান্ত্রে 


আকাশীন1৭ ভট্টাচার্য ছার? 
মুদ্রিত 


সান ১৩০৮ সাল। 





৬. ০ 


!ল্য ॥” আট আঁনা। 


প্রথমবারের বিজ্ঞাপন । 


গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এৰং হিতেপদেশ শিক্ষ। হয়, 
ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । ইহাতে দুইটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্গি- 
বেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটার সহিত দ্বিভীয়টার কোন সম্বন্ধই নাই। 
উভয় উপন্ত!সেই রাজ্য-সশ্বন্ধীয় যে সকল কথ! আছে, তাহ! গ্রকৃত ইতিহাদ 
মূলক 1 অপরাপর যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন 

ংশমাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়। বায়, কিন্তু তাহাও সর্বতোভাবে প্রামাণিক 

বলিয়। গ্রাহ্য নহে। 

ইংরাজীতে রোমান্স, অব হিষ্টরী” নামক একথানি গ্রন্থ আছে, 
তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়! 'সফলম্বপ্রঁ নামক উপন্তাসটা প্রস্তত 
হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্তাসেরও কিয়দংশ এ 
পুস্তক হইতে সংগৃহীত হুইয়াছে। 

এতদেশহিতৈথী শ্রীযুক্ত হজন, প্রাটু সাহেব এই পুস্তকের পাগুলিশি 
লইয়। আদেপাস্ত সমুদায় পাঠ করত বিশিষ্টরূপ সস্তোষ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। আমি তাহাতেই সাহস প্রাপ্ত হইয়। এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে 
প্রবৃত্ত হই। পরে মুদ্রণ কালে হুগলী নম্ম্যাল বিদা!লয়ের সুযোগা অধ্যাপক, 
শ্রীযুক্ত রামগতি স্ায়রত্বের . বিশিষ্ট আমকুলো ইহার সংশোপন কর! 
হইয়াছে। 


সী তপীাশিশীশীী 


প্রতিহানিক উপন্যান। 





সফল স্বপু। 


প্রথম অধ্যাঁয়। 


একদা কোঁন অশ্বীরোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জন ৰনে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন। ক্রমে দ্রিনকর গগনমগ্লের মধ্যবর্তী হইয়া খরতর 
কিরণ-নিকর বিস্তার দ্বার ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশরমে ক্লান্ত 
হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জু-সুক্ত করিয়! দিলেন এবং আপনি 
সমীপবর্তী নির্বর তীরে উপবিষ্ট হইয়! চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
দেখিপেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আস্পদ হইয়া! আছে। নিবিড় 
বনপত্রে সুর্যাকিরণ প্রায় সর্বতোভাবেই আচ্ছাদিত; কেবল স্থানে স্থানে 
কিঞিৎ কিঞ্চিৎ গ্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে 
একটিও শাখাপল্লব না৷ থাকাতে বোধ হয় যেন, উহার! উপরিস্থ পর্ণচন্দ্রাতপ 
ধারণের স্তত্ত হইয়া! আছে। অদূরে বন-হস্তিগণ স্থুশীতল ছায়াতলে 
সববুপ্তি সুখান্থুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনশরুর পার্খে দণ্ডায়মান হইয়! 
আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্বতা প্রমাণ করিতেছে । ফলতঃ বিধাতা 
নিভৃত নির্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম 
রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। দেই মনুষ্য-সন্বন্ধ- 
বঙ্জিত, নিঃশব্ব,শান্ত-রসাস্পদ স্থানে নান। অদ্ভুত বস্ত্র সন্দর্শন হওয়াতে মন 
অবশ্যই ভক্তি শ্রদ্ধা ও ওদার্য্য গুণ অবলম্বন করিয়। মেই মহৈশার্্যশালী 
জগৎকর্তীর সন্নিধানে নীত হয়। 


২ সফল স্বপ্ধ। 


অনুমান হয়,পথিক ভাদৃশ উদারভাবে নিমগ্র-চিত্ত হইয়া ধ্যানাবলঘিতের 
্থায় সন্ুথ্থ নির্বরের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে 
হঠাৎ সমীপবর্তী কষুদ্রশাখী মমুদায় প্রবল বেগে সমালোড়িত, তাবৎ অরণ্য 
গভীর গর্জনে শব্দ/য়মান এবং পথিকের অশ্ববর এক প্রকাণ্ড সিংহের পদাঘাতে 
ভূতলশায়ী হইল। পথিক নিমিষ মধ্যে সিংহের সমীপবর্ভী হইয়। নিষ্ষোষিত 
করবাল দ্বারা এক এক আঘাতেই তাহার পশ্চাৎ পদঘ্য়ের শিরাচ্ছেদন 
করিলেন । মুগরাজ ছিন্নপদ হওয়াতে চলংশক্তি রহিত হুইয়! অশ্বকে পরিত্যাগ 
করিল-_কিন্তু অশ্ব তাহার দারুণ পদাঘাতে একাস্ত আহত এবং নখর 
বিদারণ জর্জরীভূত হইয়াছিল-_-অতএব ক্ষণমাত্র পরেই প্রাণত্যাগ করিল। 
সিংহ অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে গর্জন করিতেছিল--তাহার চক্ষুদ্ঘয় তেজে 
উদ্দীপ্ত এবং কেশর উখিত হইয়াছিল--কিন্ত সেই ক্রোধ কোন কার্য্যকারী 
হইল ন1। পণ্ড সন্মুখের ছুই পায়ের উপর ভর দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে 
দেখিয়!, পথিক নির্ভয়ে গমনপূর্ববক তাহার মস্তকে খড় প্রহার করিলেন ঃ 
দ্বিতীয় আঘাতেই পশুরাজ আর্তনাদ করিয়৷ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। 

পথিক বাহন বিনাশে নিতান্ত ক্ষুন্ধ-চিত্ত হইলেন-_কিস্ত কি করেন, 
অপ্রতিবিধেয় ছুঃখে ছুঃথী হওয়া অকর্তব্য, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন বহুক্ষণ অতীত 
হইয়াছে, দিব ভাগ থাকিতে থাকিতেই পদব্রজে অরণ্য উত্তীর্ণ হইতে 
হইবে, এই বিবেচনা করিয়া বাজিপুষ্ঠে যাবৎ পাথেয় দ্রব্য সামগ্রী ছিল, 
সমুদাঁয় স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করত ভ্রুতবেগে গমংন।নুখ হইলেন । বহুক্ষণ 
কাননের কুটিল পথে গমন করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইগ্লাছেন, এমন সময়ে 
সম্মুথে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল। অগ্রসর হই দেখেন, প্রান্তর 
মধাতভাগে এক ননপ্রন্থতা হরিটা স্বীর শাবক অনভিব্যাহারে তৃণ ভক্ষণ 
করিতেছে । পথিক সত্বরপদে আিরা অনতিব্গবান্‌ মদ্বোজ।ত সেই 
হরিণ শিশুকে গ্রহণ করিলেন । ভয়ব্হবলা হবিণী প্রাণভয়ে পলায়ন 
করিল। মুগয়া সফল হুওয়াতে পথিক মনে মনে ভাবিলেন, এইক্ষণে উত্তম 
উপযোগ ব্য পাইলাম, কাননে রাত্রি ষাপন করিতে হইলেও হানি নাই। 
এই ভাবিয়। ৃষটচিন্তে মৃণশাবকের পে রজ্জ, বন্ধন করিয়া লইলেন, এবং 
প্রাস্তর পরিত্যাগ কগিয়। পুনর্ধার অটবী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন । পরে 
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ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তত করণের যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়। হরিণ-শিশুকে একট! 
বৈছ্যতাণ্রি-শুণ বৃক্ষমূলে স্থাপন করত ছুই খানি শুফকাষ্ঠ ঘর্ষণদ্বার অগ্নি 
প্রজ্বালিত করিলেন । অন্তর অনি ধারণপূর্বক মৃগশাবকের প্রাণবধে 
উদ্যত হইয়াছেন, দৈবাৎ অদূরে দণ্ডায়মান! মৃগমাতার প্রতি নেত্রপাত 
হইল। আহা! পশু জাতির মধ্যেও অপত্য ন্নেহ কি প্রবল! হুরিণী 
উন্নতমুখী হইয়া! জলধারাকুল লোচনে পথিকের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিয়! 
বৃহিয়াছিল। পরে, ক্ষণে স্বীয় শাবকের প্রতি এবং ক্ষণে পথিকের প্রতি 
সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এক এক পা করিয্বা! শাবকের 
সমীপাগত হইলে, পথিক কিঞ্চিৎ অপস্যত হইয়া দ্রীড়াইলেন। হরিণী এক 
লক্ষে শাবকের সন্নিহিত হুইয়! তাহার অন্গস্পর্শ করিল এবং পার্খে শয়ন 
করিয়। নান! প্রকারে স্পষ্টরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। পথিক 
পুনর্ববার নিকট গমনের উপক্রম করিলেন। হুরিণী অমনি দীর্ঘলন্ফ প্রদান 
করিল। কিন্তু অক্ুত্রিম ন্গেহ-বন্ধন প্রযুক্ত পলায়ন করিতে পারিল না-_. 
পূর্ব অপত্য-বিরহ-বিষাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পণশুযোনিতে ঈদৃক্‌ 
মানুষ-সদৃশ বাৎসল্য ভাব অবলোকনে কাহার মনে সত্ব গুণের উদয় ন! 
হয়? পথিক কারুণ্যরসের প্রাছুর্ভাবে বিচলিতাস্তঃকরণ হইয়া! কুরক্ষের 
কোমলাঙ্গ হইতে বন্ধন মোচন করত অপার পবিত্র আনন্দান্ভব করিলেন । 
মৃগশাবক মুক্ত হইয়া অতি শীঘ্র মাতৃসন্লিহিত হইল এবং দিদ্ধ'মনোরথ! 
হরিণী তৎক্ষণাৎ আনন্দধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিল-_কিন্তু শাবক, সমভি-' 
ব্যাহারে অটবী মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে, একবার সন্তানের দ্দীবন- 
রক্ষিতার প্রতি সজন দৃষ্িদ্বার! কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গেল। 
ধর্মাত্স। পথিক এইরূপ সদাশয়ত| প্রকাশ দ্বারা অতীব চিত্ত-গ্রসাদ 
লাভ করিলেন। জীবন অপেক্ষ! ইহলোকে অধিকতর প্রেমাস্পদ পদার্থ 
আর কি আছে? বিশেষতঃ নিকৃষ্ট জীবগণ অপরিণামদর্শী ও ইন্জ্িয়- 
প্রীতিপরায়ণ। এই জন্ত জিজীবিষাবৃত্তি পশ্বাদির মধ্যে অপেক্ষারুত প্রবল 
থাকে । হায়! তাহারা কি নির্ধ,ণ, যাহারা অকারণে কোন প্রাণীর জগদীশ্বর 
প্রদত্ত সর্ব-সথখ নিদান প্রাণাপহরণ করিয়া! আপনাদিগের চিত্ত কলুষিত 
করে। সাত্বিক কর্মের কি অনির্বচনীয় মহিমা! অনুমান হয়, পবিত্র- 
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চিত্ত ধর্ম্মত্বার অস্তঃকরণে জগদীশ্বর স্বয়ং অধিঠিত থাঁকেন, সুতরাং স্থষ্ট 
প্রাণিমাত্রের প্রতি তাহার হিংস দ্বেষ ক্রোধাদি ভাব অপনীত হইয়া 
সর্বতোঁভাবে বিশ্বাস জন্মে । দেখ, পথিক কুরঙ্গ শাবককে মোচন করিয়। 
অবধি সেই ভয়াবহ গহমবনকে প্রার্থনীয় পুণ্যতীর্থ বোধ করিয়া স্থানান্তরে 
রাত্রি যাপনের মানস পরিত্যাগ করিলেন এবং পাথেয় তণ্ডুলের কিয়দংশ 
হুইতে যথাঁকথঞ্চিতরূপে অন্ন প্রস্তত করিয়া ক্ষুধাশীস্তি করত অতীব 
তৃপ্তিলাভ করিলেন। 

রাত্রি উপস্থিত হইল। স্তধাংশুমগ্ুলনিঃশ্যত জোতনারাশি মন্দ 
মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত মহীরুহগণ কর্তৃক সহজ সহজ খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া 
বৃত্যকারী বন দেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গ-প্রভারন্তায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল, এবং শুফপত্র পতনের মর মর শব্দ, নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ও 
বাত্রিচর পণুগণের গভীর নিনাদ সমুদায় মিলিত হওয়াতে বো হুইল যেন 
জগণ্যন্ত্ বাদ্যের মধুর লয়সঙ্গতি হইতেছে এবং উহারই মোহিনীশক্তি প্রভাবে 
যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্ত-শক্তি হইয়াছে । 

পথিক বৃক্ষমূলে পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়া পথ পরিশ্রম বশতঃ শীঘ্রই 
নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু দ্রিবাঁভাগে যে সমস্ত ঘটন! ঘটিয়াছিল তদ্বারা 
চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রাছুর্ভাব হওয়াতে তিনি নিদ্রাবস্থায় একটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন 
দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, মুগাঙ্ক-মণ্ডল হইতে জ্যোতির্ময় দেব- 
মূর্তি অবতীর্ণ হইয়া! তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পরে ক্ষণকাল তীহার 
প্রতি সহান্তননে এবং সুক্সিপ্ধ নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিনেন-_-“রে বৎস! 
তুমি অদ্য অতি স্ুক্কৃত করিয়াছ, অতএব যিনি নিক্ুষ্ট উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবকে 
সমভাবে সুখ ছুঃখভাজন করিয়! স্ষ্ট করিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্ম! 
তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন,এবং তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ তুমি অচিরে গজনন্‌ 
নগরের অধিপতি হইবে, কিন্তু দেখিও, যেন প্রতৃত্বমদে মত্ত হইয়া নিজ 
নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জিত হইও না,অদ্য পশুযোনির গ্রতি যাদৃশ সদয়ত! 
প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন নরলোকের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিও।” 

এই বলিয়। দেবমূর্তি অন্তর্হিত হইলে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
নেত্রোন্সীলন করিয়! দেখেন নিশ! অবসান হয় নাই। গগনমণ্ডগে নক্ষত্র: 
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মণ্ডল পরিবেষ্টিত অন্নানকিরণ দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তাদৃশ 
স্বপ্ন দর্শনে পথিক এমত চঞ্চল-মন। হইয়/ছিলেন বে, আর নিদ্রাবেশে নেত্র 
নিমীলিত করিতে পারিলেন না। পর্ণশয্যা হইতে উখিত হইয়া! করতলে 
কপোল বিশ্য।স পুর্ববক হিমাংশুর ব্যোমান্ত অবলম্বন প্রতীক্ষ। করিতে লাগি- 
লেন। দেখিতে ধেখিতে নভোমগুল ইঈষতগুক্লান্বর ধারণ করিল, চন্দ্রমামুখ 
সরান হইল, এবং দূরস্থ গিরি শৃঙ্গ সমুদায় হইতে কুজ্ঝটিকারাশি উখিত 
হইয়। দিত্মগুল প্রচ্ছন্ন করিল। ক্রমে পুর্বদিক কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইল-_. 
পরে সহত্রাংশুর তীক্ষ রশ্মি সমুদায় কুজঝটিক1 জাল বিদীর্ণ করিয়া বনমধ্যে 
প্রবেশ করিল্‌-_দূরস্থ মহীধর শুঙ্গণকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিরাশি প্রায় 
উদ্দীপ্ত হইয়া! উঠিল-_নীহারমগ্ডিত বৃক্ষগণের পত্রবিটপারদ্দি বালাতপ 
ংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধরিল--এবং শিশির-সিক্ত শম্পশয্যা যেন, রাত্রিবিহারী 
বনদেবীগণের পরিচ্যুত অঙ্গাভরণ বিভূষিত হইয়া! তাদৃশ চাক্চিক্যশালী 
হইতে লাগিল-_তথ প্রশস্ত পত্র মাত্রেই পবিত্র অন্ুভারে অবনত হৃইয়া 
সহৃদয় ব্যক্তির স্তায় সদ.গুণাধার বশতঃ নিজ নিজ নত্রত। স্বীকার করিতে 
লাগিল। ক্রমে ক্রমে মন্দ মন্দ মারুত-হিল্পেলে অথব। রবিরশ্মি সংযোগে 
যে যাহার আপনাপন শোভ।--কেহ ব1 পৃথিবীতে অভিষেক করিল, কেহ 
বা স্বর্নীভিমুখে প্রেরণ করিল--করিয়া, সকলে শাস্তিগ্রদ হরিদ্র্ণ ধারণ 
করিয়! রহিল। 
পাস্থ প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর শু পত্রাদি সংযোগে অগ্থি জালনপূর্ব্বক 
পূর্ববদিবসের ন্যায় অন্ন পাক করিয়া! প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেম। পরে 
পাঁথেয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদায় স্কন্ধে আরোপণ করিয়। ভূতলে জান্ পাতনপূর্র্বক 
আস্তরিক ভক্তি সহকারে সংযতমনোবৃতি হয়! স্বীয় ধর্মের শাসনান্যায়ী 
পৃণ্যধাম মক্কার প্রত্যভিমুখে ঈশ্বরারাধনা করিয়৷ পুনর্ধার গমনোদ্যত 
হুইলেন। 
অপরিজ্ঞাত কানন পথে একাকী যাইতে যাইতে পূর্বরাধ্রির অদ্ভুত 
্বপ্নটী বারবার স্থৃতি পথারূঢ় হইতে লাগিল। স্বপ্নটা তাহার চিত্তপটে এমনি 
স্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছিল যে, এক এক বার বোধ হুইল উহা। অবশ্তই 
সত্য হইবে ) আবার ভাবিলেন, আমি এই দেশে নাম ধাম বিহীন আগন্তক 
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ব্যক্তিআমি এই দেশের একাধিপতি হইব ইহা! স্বপ্নেরই বিষয় হইতে পারে, 
কোন ক্রমেই বিশ্বাস যোগ্য নহে; স্বপ্ন কেবল বাতিকের ক্রীড়! মাত্র; 
জাগ্রনবস্থায় যে সকল ভাব মনোমধ্যে উদ্দিত হয়, মনুষ্য তাহ। বুদ্ধিবলে 
দমনকরিয়া মনোবৃত্তি সকলকে আপন আপন উচিত কার্ষ্যে নিযুক্ত করেন/ 
স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি নিক্ষিয় হয়, সুতরাং মনোমধ্যে বিবিধ অসঙ্গতভাবের 
আবির্ভাব হইবে আশ্চর্য্য কি? অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখন স্বপ্নে বিশ্বাস 
করেন না-_বিশেষতঃ এরূপ হুরাশ! সঞ্চিত করায় মহৎ হাঁনির সম্ভাবনা; 
কারণ যদিও ইহা কম্মিন্কালে সফল হয়, তাহাতেই ব৷ তাৎকালিক স্থখের 
আধিক্য ফি? আর যদ্দি সফল ন! হয়, তবে যতকাঁল বাঁচিব ততকাল 
লোভরূপ দাবাগ্রিদ্বারা অন্তদ্াহ হইতে থাকিবে ; অপরন্ত, সংকীণ ধর্ম 
পথাবলম্বী হইয়! ঈদৃশ ছুশ্চিন্তা-নিমগ্ন হইলে স্থলিত.পদ হইয়া অধঃপতিত, 
অথব৷ অগ্ঠমনস্কত। বশতঃ বিপথগামী হইতে হয়--অতএব হে জগৎপতে ! 
আমার এই প্রার্থনা, কখন যেন অন্তঃকরণে লোভের ভার এমত না হয় যে, 
তজ্জন্ত অবিনশ্বর ধর্ম পদার্থকে এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা লঘু বোধ করি। 

শুদ্ধাত্মা পথিক এই সকল চিন্তাদ্বার! উদ্রিক্ত ছুরাকাজ্ষ। নিরাকরণের 
চেষ্টা করিতে করিতে চলিলেন। 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 
১ পাপা শি 


পথিক এইরূপ চিস্তা-মগ্ন হইয়! কুটিলকানন পথে ভ্রমণ করিতে 
করিতে হঠাৎ একটি স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি 
একত্র উপবেশন করিয়া কেহ বা! তাত্রকুট ধূম পানে কেহ বা অন্তান্ 
উপযোগে মনৌযোগ করিয়া আছে । পর্যযাটক মনে মনে বিবেচনা করি- 
লেন, ইঠারা যদি শক্রতা! করে, তবে কখনই পলাইয়। রক্ষা! পাইব না, 
আর শক্রতাই করিবে তাহারই ব| নিশ্চয়তা কি ?--মিত্রতা করিলেও 
করিতে পারে। অতএব ইহাদিগেত্স সম্মুথে সাহস করিয়। গিয়৷ পথ জিজ্ঞাসা 
করি, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। এইরূপে মাহমে ভর করিয়া! 
তিনি এ বনেচরদিগের সম্মুখীন হইয়া! উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “ওহে ভাই 
সকল! আমি পথিকঞন-_-এই স্থানের পথ জানিনা, অনুগ্রহ করিয়। কতিয়! 
দেও।” এই কথা শ্রবণমাত্র একজন শীঘ্র গাত্রোখান করিয়৷ কিঞ্চিৎ 
অগ্রসর হইয়া বিকট হাস্ত করত কহিল “ওহে পথিক ! ভাল, বল দেখি, 
যদি এই খানেই তোমার গতি শেষ কর! যায়, তাহাতে হানি কি?” 
পর্যাটক উত্তর করিলেন “তাহাতে অনেক ক্ষতি আছে, কিন্ত সে সকল 
কথা কহিবার অবকাশ নাই--এক্ষণে পথ বলিয়া দেও উত্তম-_নচেৎ 
চলিলাম”। বনেচর কহিল “তুই আর কোথা যাবি ?-_জানিস্‌ না, আমর 
এই কানন.রক্ষক, বে যে এখান দিয়! যায় সকলের স্থানেই আমর! শুক্ক 
আঁদীয় করি-_-আমাদিগের অনুমতি স্ভিন্ন কেহই এখান দিয়! যাইতে পারে 
না”। পথিক কহিলেন “ভাই আমি পণ্যজীবী বণিক্‌ নহি, কোন ব্যবসায় 
ধাঁণিজ্য করি ন।।-_-আমার স্থানে কি শুন্ধ পাইবে*। তস্কর তখন আপন 
গ্রকৃত মূর্তি ধারণ করিয়৷ কহিল, “ওরে মূর্থ! তুই নিঃসহায়, আমর! 
আট জন,তোর ছুই হস্তের কি এত বল হইবে যে, আমাদিগের আট জনের 
সহিত একাকী যুদ্ধ করিবি?--যদ্দি ভাল চাহিস, তবে বাক্ছল পরি" 
ত্যাগ কর, মমভিব্যাহারে যে ধন-সম্পত্তি বা ভক্ষ্য-সামগ্রী পস্তার আছে 
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সমুদায় আমাদিগকে আনিয়! দে, দিয়! সচ্ছন্দে চলিয়া যা, নিবারণ করিব 
না_আমাদিগের এই ব্যবসায়, কেহ কখন আমাদদিগের কথার অন্যথা 
করিতে পারে না” । প্তবে তোমরা! চৌর্যাবৃত্তি”? “আমর চোর হই 
বানা হই সে কথায় তোর প্রয়ে[জ্রন কি” ? | “এই প্রয়োজন, যে তোমার 
সাতজন মান্র সহায়, কিন্তু যদি সাতশত হয় তথাপি জীবনসত্বে আমি 
আজ্ঞাবহ হইব না» । তন্ধর পথিকের সাহসের কথা! শুনিয়া আপন সহযোগি- 
গণকে কহিল, “এ বেটা বলে কি রে ?--এ যে মরিতে বসেও কার্দানি 
ছাড়ে না-_ভাল দেখ! যাঁউক, ছুই এক ঘ! ওসারিয়। দিলেই ইহার বুদ্ধি 
স্বস্থান প্রাপ্ত হইবে” এই বলিয়! পথিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল-- 
“আইস তোমার পিঠবোচ.কাটি নামাইয়। দি, ছি ছি কুব্ের মত পিঠে 
থাকাতে কি কদাকার দেখাইতেছে, একবার সোজা! হইয়! দাড়াইয়! বূপ- 
খানি দেখাও”। পথিক তদ্করের উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন “রে চোর ! 
আমি প্রাণের ভয় করি না, বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমত কোন 
সুখ পাই নাই এবং কথন পাইব এমত আশাও করিতেছি ন৷ যে, জীবনভয়ে 
কাতর হইয়া! তোর শরণ প্রার্থন! করিব-মৃত্যু আমার পক্ষে প্রার্থনীয়_- 
অতএব সাবধান হইয়া! আমার গতি রোধ কর” | এই বলিয়া পথিক এক 
বৃহৎ বনতরুকে. আশ্রয় করিয়! শিফোষ কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন, 
এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞ করিলেন। চোরের ঈদৃশ সাহস 
এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে চমত্কৃত হইল। পরে এক জ্বন ছুরাত্বা দূর 
হইতে সন্ধান করিয়া পথিকের অপসব্য হস্তে শর নিক্ষেপ করিল। পথিক 
ততক্ষণাৎ শরকে উৎপাটন করিয়। ফেণিলেন,কিন্ত শরধারে বাহুর শির! ছিন্ন 
হইর।ছিল, অতএব যুদ্ধ করিবেন কি, ভূজোত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন 
না। চোরের! তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া নিরস্ত্র করিল, এবং 
তাহার পৃষ্ঠথ্থিত থলিয়! €মাচন করিয়া! ফেলিল। 

লুন্ধেরা পথিকের সমুদায় সন্তার বাহির করিয়! দেখে তাহাতে এমন 
কিছুই নাই যে,.গ্রহণ কণির। চরিতার্থ হয়। কিন্তু পথিক সেই সকল দ্রব্য- 
সামগ্রীর জন্যই প্রাণ পথান্ত পণ করিয়াছিলেন, ইহ ভাবিয়া! কেহ পরিহাম 
করিতে গাগিল, এবং কেহ অভ্ভুত ব্যাপার মানিয়া তুষ্ঠীসূত হইয়৷ রহিল । 
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আনন্তর তস্করপতি নিজ অন্ুচরদিগকে আদেশ করিস! কহিলেন "দেখ ইহার 
সঙ্গে এক কপর্দিকও নাই,কিস্ত ইহার শরীর বিলক্ষণ সবল এবং পরিশ্রমক্ষম, 
এমন দস পাইলে অনেকে ক্রয় করিবে, অত.এব চল উহাকে সঙ্গে করিয়! 
লই, যে কয়েক দিবস হাতের ঘাট! আরাম ন! হয়, আমাদিগের সঙ্গেই 
থাকুক, পরে কোন গ্রামে লইয়। বিক্রয় করিলেই হুইবে”। এইব্প 
কর্তব্যতা নির্ধারণ হইলে চোরেরা পথিকের হম্তযুগল তাহার নিজ উষ্কীষ 
বস্ত্র ঘ্বার। বন্ধন করত তাহাকে আপনাদিগ্ের মধ্যবর্তী করিয়া! লইন। 

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পথিক তাহাদ্দিগের কর্তৃক কতিপযন কুটার 
সম্মুখে নীত হইলেন। প্র সকল কুটার তস্করদিগের নির্িত এবং তাহা- 
দিগের পরিক্তনের আবাস। চোরের! সেই স্থানে পথিকের নিমিত্ত একটি 
নূতন কুটার প্রস্তত করিয়! দিল। পাস্থ বনেচরদিগের সমভিব্যাহারে তিন 
দিবদ যাপন কিলেন। তাহার বাছুর ক্ষত প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল, আত্প ছুই 
চারি দিবসে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার সম্ভাবন!, এমত সময়ে তন্করের! একত্র হইয়! 
তাহাকে সম্মুখীন করিল, এবং তাহাদের অধিপতিদ্বার কহিতে লাগিল, 
পশ্তন পথিক ! আমর! তোমার দেহ-শক্তি এবং সাহস দর্শনে পরমাপ্যায়িত 
হইয়াছি, আমর! চোর বটি, কিন্তু যথার্থগুণের পুরস্কারে পরাজ্মুখ নহি, 
তোমার পাথেয় দেখিয়। নিতান্ত ছ্রবস্থ৷ বুঝিয়াছি,অতএব আমরা তোমাকে 
সমভিব্যাহারী করিতে স্বীকার করিলাম) দেখ আমাদিগের কন্ত। কলত্রাি 
আছে এবং আমর! বনেচর বলিয়। নিতান্ত ক্লেশে কালযাপন করি না--ইচ্ছা 
হয়ত আমাদিগের সহিত মিলন কর, নচেৎ পুর্বে ষে অভিসন্ধি করিরাছি 
অবশ্য তাহাই করিব” । পথিক ঈষৎ হান্ত করিক্স! উত্তর করিলেন “তোমা- 
দিগের হাহ! ইচ্ছ। তাহাই করিবে, আমি কোনক্রমেই অদৎবৃত্তি অবলম্বন 
করিব না--বরং স্তোমাদ্দিগকে অগ্রে সাবধান করিতেছি যে,আমাকে কোন 
রহস্তানুসন্ধান জ্ঞাত করিও ন1,করিলে, প্রকাশ হইবার সম্ভাবন! জানিবেশ। 
সস্করপতি কহিলেন__“মামর! সে ভয় করি ন|। স্ম্রহসী বীরগণ কখন বিশ্বাস- 
হত হইতে পারে না,বিশ্বাস-ঘাতকত। নীচ-প্রকৃতি ভীরুগরণেরই ধর্্মপ। পথিক 
কহিলেন “ভোমরা সে আশা পরিস্ত্যাগ কর, চোর ও দন্যুগ্রভৃতি ঘষে সকল 
ছরাজ্ব। মনুষ্যমজ্রেরই অপকারক, স্তান্ছা্দিগকে ক্যাম ভলগুকর্্রির ভায় উত্চ্ছদ 
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করা সকল ব্যক্তিরই কর্তব্য কর্-_-ন! করিলে,ধার্ম্িকগণের অনুপকার করা 
হয়”। চৌরপতি পথিকের ভরত্খগন! ৰাক্যে রুদ্ধ হইয়া কছিলেন_“আর তোর 
সাধুতা প্রকাশ করিতে হইবে না, আমি বুঝিলাম, তুই ন৷ ধার্মিক জনের, 
ন। সাহ্সীপুরুষদিগের সংদগগী হইবার যোগ্য--অতএব তুই যাদৃশ নীচ প্রকৃতি 
অচিরাৎ তছুপযুক্ত দাস্তবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি”। পথিক উত্তর করিলেন “নিরন্তর 
এবং আহত ব্যক্তিকে অধার্পিক ভীরুজনেরাই অপমান করে--তাহাতে 
মনুষ্যত্ব নাই”। চৌরপতি ঈষৎ লজ্জাযুক্ত হইয়! গাত্রোথান করত কহিলেন 
“ভাল তাল এত বাক্‌ বিতগ্ডার প্রয়োজন নাই-_তুমি আমার অনুচর হইতে 
অস্বীকার করিলে, অতএব চল তোমার শরীর বিক্রয় করিয়া আমাদিগের 
এতাবৎ পরিশ্রম সফল করি”। এই বলিয়। তস্করের! পথিককে সমভি- 
ব্যাহারে করিয়! চলিল এৰং বন উত্তীর্ণ হইয়৷ অনতিদুরে একখানি ক্ষুদ্র 
গ্রাম প্রাপ্ত হইল। সেই গ্রামের হুট্টে একজন দাসক্রেতা পথিককে ক্রয় 
করিয়া লইল। চোরের! মূল্য পাইয়া চলিয়। গেল। পথিক মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, আমার স্বপ্ন বিলক্ষণই সফল হইল । আমি কি নির্বোধ, 
যে এমন ছুরাশাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম ! কোথায় রাজ্যেশ্বর 
হইব, ন! দাস হইলাম! বিধাতা কপালে আরও কি লিখিয়াছেন, বল৷ 
যায় না; কিন্তু যাহ! হউক এমত কোন কর্ম কর! হইবে না, যাহাতে শেষে 
অন্থৃতাপ বা অপযশের ভাজন হইতে হয়। 

দাস-ক্রেত! পথিকের অঙম্পর্শ করিয়। এবং বীরলক্ষণাক্রান্ত শরীর 
দেখিয়া তাহাকে অত্যত্ত পরিশ্রম সহিষুঃ বুঝিয়াছিলেন। অতএব আপন 
আলয়ে আনিয়। বিশিষ্ট যত্রপূর্বক ভেষজসেবন করাইয়। তাহার হস্তের 
ক্ষতদোষ সংশোধন করাইলেন। কিন্তু তিনি লোভপরবশ হইয়1 এঁ দাসটার 
প্রতি যেৰপ অধিক মুল্য নিরূপিত করিলেন, তাহাতে কেহই ক্রয় করিতে 
চাহিল ন1। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে দাস-বিক্রেতা! মনে মনে বিবেচন। 
করিলেন, এই দাসটার জন্য অনেক ব্যয়ব্যসন করিলাম, কিন্তু কেহই ইহাকে 
ক্রয় করিতে চাছে নাকি করি ?__অথব] উহার যাদৃশ শ্রী দেখিতে পাই, 
তাহাতে উহ্থাকে সদ্বংশজাত বলিয়া বোধ হয়, অতএব উহাকেই জিজ্ঞাস 
করি যদি আমাকে অর্থদ্বার! তুষ্ট করিতে পারে, তবে দাস্যবন্ধন হইতে 
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মোচন করিয়। দিব। এই ভাবিতে ভাবিতে দাসের সমক্ষে উপস্থিত হুইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে! তুই স্বাধীন হইতে চাহিস্‌কি ন!”? 
“মহাশয়! এ কথা কি জিজ্ঞান্ত? পিপাসাতুর কি জল পান করিতে 
পরাজ্ধুখ হয়”? “ভাল, তবে তুই আমাকে তুষ্ট করিবি কি না”। “কি 
প্রকারে তুষ্ট করিব, অন্গমতি করুন” | প্অর্থন্বারা”। দাস দীর্ঘ নিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়! উত্তর করিল “ম্বাধীনত। প্রাণিমাত্রের ত্বতঃসিদ্ধ বস্ত, কেহ 
কাহ্ছাকে এই ধনে বঞ্চিত করিতে পারে না, আমিও সেই নিজস্ব অর্থনবারা 
ক্রয় করিতে সম্মত নহি-_তাদৃশ অধার্টিক জনের প্রবঞ্চনাতেই ছুষ্ট লোকে 
দশ্থাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং ছূর্ভাগ্য জনের স্বাধীনতা অপহরণ করে””। 
এই বলিতে বলিতে দাসের চক্ষুদ্ব় ক্রোধে লোহিত বর্ণ এবং শরীর কম্প- 
মান হইতে লাগিল। দাস-বণিক্‌ ভয়ে সন্কুচিত-চিত্ত এবং ম্লান-বদন হুইয়। 
শীঘব প্রস্থান করিল। সেই অবধি তাহার চেষ্ট] হইণ, যাহাতে দাসকে অন্ত 
হস্তে সমর্পণ করিয়৷ আপনি নিষ্কৃতি পায়। 

কিয়দিনাস্তর সৌভাগ্যক্রমে খোরাসান প্রদেশাধিপতি আত্রি বদান্ত এবং 
ক্ষমতাবান্‌ অলেপ্তাগীন্‌ এ দাসকে ক্রয় করিয়া আপন পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত 


করিলেন। 


ভূভীয় অধ্যায়। 
জিডি হার 

ধাসকিছুকাঁল সহীপালের আশ্রয়ে বাঁস করিতে করিতে প্রতুকে শ্বীর 
গুণে বন্ধ করিল। রাজ! ভাহার ধর্-পরায়ণত।, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরালস্য 
এবং স্বামি বাৎসল) দেখিয়! পরম তুষ্ট হইয়! তাহাকে সর্বদা আপন সমীপে 
রাখিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার পদোন্নতি করিয়া দিলেন। 
এক দ্বিন ছুই জনে একত্র বসিয়। আছেন এমন সময়ে রাজা নিজ দাসের 
পুর্ব-বৃতান্ত অবগত হইবার ইচ্ছ খাঁপন করিলে দাম কহিতে লাগিল। 

“মহারাজ! আমার পূর্ধব বৃত্তান্ত অতি সজ্মেপ। আমি দাঁস হইয়াছি 
বটে, কিন্ত কখন এমত কোন কর্্ম করি নাই যাহাতে বংশের কলঙ্ক হয়। 
যখন মুসলমানের “কালিফ্‌ ওথ্মানের” আজ্ঞান্ুবর্তী হইয়া! পারস্যরাজ্য 
আক্রমণ করে, তখন পারম্য-তূপাল “ইস্দগর্দ' তাহাদিগের পরাক্রম অসহিষুঃ 
হইয়া তুরকস্থান্তন পলায়ন করেন। আমি সেই রাজার বংশজাত। তাহার 
সন্তানের! তদ্দেশের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়। তুর্কায়জাতি হইয়া 
গেলেন। আমিও সেইবূপে তুর্কী হইয়াছি।-আমার পিতা নির্ধনছিলেন, 
দ্ুতরাং বালক কালাবধি আমাকে জীবনযাত্র! নির্ব্বাহের উপায় অন্ধমন্ধান 
করিতে হুইয়াছিল। তজ্জন্য সর্বদ|। পরিশ্রষ এবং ক্লেশ শ্বীকার করিতে 
হইত। কিন্তু তাহাতে আমার বু সবল এবং মন উৎসাহশীল ও পরিশ্রমা- 
মুক্ত হইল। অতএব আমি দরিদ্রাবস্থাকে ক্ষেমস্কর বলিয়৷ মানি।__পিতা 
নির্ঘন ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার যথেষ্ট জ্ঞানযোগ ছিল। ভিনি প্রাচীন 
ইতিহাসাদি গ্রন্থ অনেক জানিতেন, কিন্ত তত্তাবৎ পাঠ করাইবার অনব. 
কাশ বশতঃ সমুদায় বিদ্যার সার পদার্থ যে ধর্তত্ব তাহাই অহরহ শিক্ষা 
করাইতেন। অতএব তাহার অনুগ্রহ বশাৎ আমি বালককালাবধি ইন্্রিয়- 
ঘ্বমন করিতে এবং জগৎপাতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইতে অভ্যাস করিয়া- 
ছিলাম ।-_শৈশবাধধি আমার অন্তঃকরণে এই ভাবের আবির্ভাৰ হইয়াছিল 
যে, আমার দ্বার পরিবারের ক্লেশ মোচন হইবে। সেই আশ! অবলম্বন 
করিয়৷ উনবিংশতি বর্ষ ঝয়ঃকালে পিত্রালয় পরিত্যাগ করি। ইচ্ছা ছিল, 
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কোন রাজসংসায়ে যোছৃ-কণ্ধ স্বীকার করিব। পথিমধ্যে দন্যকর্তৃক পরা- 
ভূত এবং দাস্তে নিযুক্ত হওয়াতে সেই বর্ধমান আশালতা একেবারে ছিন্ন- 
মূলা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইয়া অবধি তাহ! 
পুনর্বার অস্কুরিত, সম্বদ্ধিত এবং ফলিত হইয়াছে » 

আলেপ্তাগীন এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তুষ্ট হইয়৷ তৎক্ষণাৎ তাহার দাসত্ব 
মোচন করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত-পদ্্‌ করিয়। পরিশেষে তাহাকে 
প্রধান মন্ত্রিত্ব এবং সর্বসৈত্তাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিলেন। দাস তাদৃশ 
উচ্চপদারূঢ় হইয়! ব্যবহারের কিছুমাত্র অন্তথ! করিলেন না। তাহার দাস্ত- 
স্বভাৰ ও বিচক্ষণতায় সেনাপুঞ্জ বিলক্ষণ ভক্তিমাঁন ও সুশিক্ষা সম্পন্ন হইল। 
তাহার শৌধ্যবীর্য্য প্রভাবে রাজার সকল শত্রু ক্ষীণবল হইয়া! অধীনত! 
হ্বীকার করিল, এবং রাজ্য ও নিরুপদ্রবে পালিত হওয়াতে প্রঞজাবৃন্দের 
স্থথসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

ইতিপূর্বেই এই অমাত্যের পিতা লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়া- 
ছিলেন, অতএব আত্মজের ঈদৃশ বিভব দেখিতে পান নাই। কিন্ত 
জননী তৎকাল পর্য্স্ত জীবিত! ছিলেন, অতএব তিনি পুত্র সন্গিধানে 
আনীত হুইয়। তাহার তাদৃশ গৌরব দর্শনে ও গুণকীর্ভন শ্রৰণে চক্ষু- 
কর্ণের চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। কি চমতকার! যে ব্যক্তি 
সহায় সম্পত্তিবিহীন হইয়া! বনে বনে ভ্রমণ করত সিংহ ভল্ল.কের সহ- 
বাসী হইয়াছিল, যে নান! সন্কট উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জীবন-ৃতত্বরূপ 
দাপত্ব-দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এক্ষণে পৃথিপিতির সহিত একা- 
সনে উপবিষ্ট হইতে লাগিল, এবং সহম্্র সহস্র নরগণের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়। তাহাদিগের 'াশীর্বাদদ লাভ করিতে লাগিল! পরমেশ্বরের কি 
অপার মহিমা! তিনি অতি উচ্চকে নীচ করিয়া! এবং অতি অধষকেও 
প্রধান পদারূঢ় করিয়! মানবকুলকে সর্বদাই সাংসারিক বিভবের অস্থাগ্িত্ব 
এবং ধর্ম্পদার্থের অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ দর্শাইতেছেন। ফলতঃ প্রধান 
মন্ত্রী এক্ষণে পর্স্থখে কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং বাল্যাবস্থায় 
নানাপ্রকার ছঃখ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার চরম সুখ অধিকতর 
গ্রীতি্নক বোধ হইতে লাগিল। 
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আলেপ্ডাগীন্‌ রাজার একটী পরমাস্থন্দরী কন্ঠ! ছিল। কন্তার যাদৃশ 
লাবণ্য-মাধুরী তাহার গুণও তাদৃশ ছিল। অতএব দেশীয় এবং বৈদেশিক 
আঢ্য কুলীন সন্তানগণ তাহার পাণি গ্রহণাভিলাষে আসিয়া নিরন্তর 
উপাদনা করিত। কিন্তু রাজকগ্ত! উপাসনার বশ ছিলেন ন1। তিনি 
ক্রমে ক্রমে সকল বিবাহার্থীকেই বিদায় করিয়! অনুঢ়াবস্থায় কালযাপন 
কারতে লাগিলেন। রাভ্তার অন্য অপত্য ছিল না। কেবল সেই একমাত্র 
কন্ঠ।। স্থৃতরাং কন্তা বিবাহে সম্মত! হইয়৷ উপযুক্ত বরপাত্র গ্রহণ করেন, 
এমত একান্ত বাসন! থাকিলেও কন্তার অনভিমতে তাহার বিবাহ সম্পন্ন 
করণে ইচ্ছা করিতেন ন1। 

প্রধান মন্ত্রীকে সর্বদাই রাজবাটীর অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত। 
সেই নকল সময়ে রাজকন্ঠার সহিত তাহার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন 
হইত। এইরূপ ক্রমে ক্রমে তাহাদের উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সার 
হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ পরিচিত হুইয়৷ পরস্পর 
অধিকতর নৈকট্য বামনা করিতে লাগিলেন। আন্তরিক ভাবমাত্রই নয়ন 
দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশমান হয় বিশেষতঃ প্রকৃত অন্ুরাগের অস্কুরোদয় 
হইলে প্রণযরিযুগলের গ্রীতি-প্রফুল্লনেত্র এমত রমণীয়, সন্গেহ, সতৃষদৃষ্ট 
ধারণ করে.যে, দেখিবামাত্রই পরস্পরের মন বিকসিত হুইয়! উঠে, এবং 
কথ। না কহিলেও তাদৃশ নয়নদ্বারাই মনোগত সমুদ্দায় ভাব ব্যক্ত হইয়া 
যায়। একদিন প্রধান মন্ত্রী রাজনন্দিনীর সহিত কথোপকথন কালে 
তাহার প্ররূপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া আপন মানস ব্যক্ত করণের সাহদ 
প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কি বলিলেন, এবং গুণবতী জেহীর1 কি উত্তর 
করিলেন তাহ! বর্ণন কর! অসাধ্য । যথাথ প্রণয়ের আবির্ভাবে শুদ্ধাত্ম! 
মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণধারণ করে তাহা কে বলিতে 
পারে? তখন শরীরের জড়তা! অপগত হয়, অন্তঃকরণের অসাধুত! 
দুরীভূত হয়, জিহবাগ্রে সরশ্বতী নৃত্য করেন, এবং সর্₹তোভাবে আত্ম- 
বিস্বৃতি উপস্থিত হওয়াতে অন্তরিক্রিয়গণ পরোক্ষ দৃষ্টির প্রথম সোপান 
অবলম্বন করে। আহা! জগদীশ্বর যে গ্রীতি-পদার্থকে পরমস্থুথের প্রধান 
বর্ম করিয়! দিয়াছেন, অজিতেন্দ্ি় মানবগণ নিরঙ্কশ রিপুগণ কর্তৃক 
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সেই বর্ম দ্বারাই কি বিষম বিপাকে পতিত হইতেছে ! প্রধান মন্ত্র 
আপন মনোগতভাব প্রকাশ করিলে পর সরল হৃদয় রাজপুজরীও সমুদায় 
ব্যক্ত করিলেন। পরে কিঞ্চিতকালাস্তরে কহিলেন “আমি তোমার সহিত 
মিলিভ-জীবন হুইয়! যাবজ্জীবন তোমার স্খ-ছুঃখ-ভাগিনী হইতে অসম্মতা! 
নহি, কিন্তু অগ্রে পিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক, স্ত্রীলোকের 
পক্ষে স্বামীই প্রধান গুরু, কিন্তু যে কামিনী অনুঢাবস্থায় পিতার অসম্মান 
করে, মে যে গৃহিণী হইয়! স্বামীর বশীভূতা হইবে এমত সম্ভাবন! 
অতি বিরল”। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, আমি এইক্ষণে রাঁজ-দন্নিধানে 
চলিলাম, তাহাকে আমাদিগের মানস ব্যক্ত করিয়। বলিৰ। তিনি আমাকে 
যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বটে, তথাপি আভিজাত্যাভিমান মানবগণের অন্তঃ- 
করণে অতি প্রবল বলিয়। শঙ্ক। হয়””। 

সেই দ্বিনেই রাজ! এবং রাজমন্ত্রী উভয়ের এ বিষয়ে কথোপকথন 
হইল। মন্ত্রী শ্বীয় মনোগত ব্যস্ত করিলে ভূপাল কিছুমাত্র বিরূপ ন! 
হুইয়! উত্তর করিলেন, প্দেখ জেহীর। আমার একমাত্র সন্তান__এই 
জীবন-বুক্ষের একমাত্র পুষ্প, যাহার দ্বার আমার সংসার কানন আমোদিত 
এবং অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া! আছে। অতএব আঁমার একাস্ত বাসন! 
যে, তাহাকে এমন পাত্রসাৎ করি, যাহাতে চিরকাল স্থখভাগিনী হইয়া! 
থাকে । অনেক রাজপুত্র এবং কুলীনসন্তান বিবাহার্থী হইয়া তাহার 
উপাপন। করিয়াছেন, সে কাহাকেও বরমাল্য প্রদানে সম্মত। হয় না--- 
আমিও এই বিষয়ে তাহার অনভিমত করিতে চাহি না। অতএব তুমি 
অগ্রে তাহার মত কর তাহ! হইলেই আমার সম্মতি পাইবে” । মন্্রিবর 
উত্তর করিলেন, “মহারাজ! আমি আপনকার কন্তার নিকট স্বীয় 
অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে 
সম্মতা আছেন; কেবল আপনকার অনুমতির অপেক্ষা ) এক্ষণে আপন- 
কার অনুকুলতার প্রতি আমার যাবজ্জীবনের সখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে”, । 
রাঙা শুনিয়। হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন ণ্যদি তুমি জেহীরার সম্মতিলাভ 
করিয়। থাক, তবে আর আমার কোন প্রতিবন্ধকতা! নাই, আমি এই 
দণ্ডেই অনুমতি দিতেছি, যে পরম পুরুষ মনুজগণের মধ্যে উদ্বাহ সংস্কার 


১৬ সফল শ্বপ্। 


সংস্থাপন করিয়াছেন তিনি এই কর্ম সর্ধতোভাবে মঙ্গলাবহ করুন, 
যাহাহউক, এই আমার পরম প্ররিতোধ যে, জেহীর! অনুপযুক্ত পাত্রে 
গ্রীতি সমর্পণ করে নাই,)। 

অন্তর কতিপয় দিব মধ্যেই ভূপাল মহা সমারোহ পুরঃসর শ্বীয় 
প্রিয়পাত্রের সহিত আত্মন্জার উদ্বাহ সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। অজ্ঞাত 
কুলশীল জনের সহিত কন্তার পরিণয় সম্বন্ধ করাতে দেশীয় কুলীনবর্গ 
মৎসক-ভাবাপন্ন হইলেন, কিন্তু মন্ত্রীর গুণগ্রামে বশীভূত গ্রজাসাধারণ 
অতা্ত প্রফুল্লমনে আনন্দ মহোত্নৰ করিতে লাগিল। 

কিয়দ্িবব পরে আলেপ্তাগীন গজনন্‌ নগরে রাজধানী সংস্থাপন 
করিয়।৷ পঞ্চদশ বর্ষকাল পরম সুখে রাজ্যতোগ করিলেন। তাহার পর- 
লোক হইলে পুত্র পৌত্রাদি কেহ ন! থাকাডে &ঁ জামাতাই রাজ্যাধিকারী 
হুইয়৷ নিজ স্বপ্ন সফল বোধ করত সবকৃতাগীন নামে বিখ্যাত হইলেন। 
ইহীরই পুত্র গজবী মহম্মদ, যতকর্তৃক এই ভারতভূমি সর্ব প্রথমে 
আক্রান্ত এবং মুমলমানাধিকার সম্তৃক্ত হয়। 
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প্রথম অধ্যায়। 


পর্বত-শ্রেণী সকল মানচিত্রে দেখিলে যেরূপ প্র।টীরবৎ সমন উচ্চ 
বোধ হয়, বাস্তবিক ঘেরূপ নছে। তাঁহাদিগের মধো মধ্যে ছেদ থাকে, 
এবং সেই সকল দ্বার অবলম্বন করিয়াই নির্বারি্ী সমস্ত নির্গত হয় এবং 
মনষাপশ্বাদি এক দিক হইতে অপর দিকে যাতায়াত করে। কিন্ত এ 
মকল পর্বতীয় পথ অত্যন্ত কুটিল, কোথাও কে।থাঁও অতিশয় সংকীর্ণ 
এবং প্রায় সর্বস্থানেই বন্ধুর । এতাদৃশ পথের নাম গিরি-ম্কট । ভারত- 
বর্ষের নৈর্খত ভাগে যে মলয় পর্বত সমুদ্রের বেগ রোধ করিতেছে, 
তাহাতেও এরূপ অনেক গিরি'সঙ্কট আছে। 

একদ1] তত্রতায উপত্যকাখিশেষে বহুমংখ্যক ব্যক্তি-কেহ বা পাদ- 
চারে কেহ বা অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! গমন করিতেছিল। চতুদ্দিকৃস্থ 
পর্ধতীয় শিলা! সকল উত্ভিদ-সন্বন্ধরহিত হওয়াতে, দিবাভাগে অত্যন্ত 
উত্তপ্ত হয় বলিয়া, তাহার! সুন্নি সমীরণবাহী সন্ধাকালের প্রতীক্ষা 
করিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ হু্ধ/ান্ত না৷ হইতে হইতেই, উদ্গ্র গিরিশিখ র- 
চছাপ়াক়্ সেই কুটিল পথ একেবারে অন্ধ-তবপাবৃত হইতে লাগিল। অনতিদূর 
গমন না| করিতে করিতেই, শৈল সমুদ্য়ের বিচ্ছেদভাগ অন্ধকারপূর্ণ 
হওয়াতে পথিকের আপনাদিগক্ষে অভেদ্য-অসিতবর্ণ প্রাকারবেষ্টি তবৎ 
অবলোকন করিলেন। উদ্ঘভাগে দৃশ্যদান সমুদায় নভোভাগ নক্ষত্রমন্ 
হইয়! শ্বেতকার্শ্িক ঘটত নীল চন্দ্রাতপ মদৃশ বোধ হুইতে ল।গিল। 
শ্রুত আছে, সুগভীর কুপাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে দিবসেও গগনবিহারী 
নক্ষত্রগণ দৃষ্টিগোচর হইয়া! থাকে । পথিকের! সন্ধ্যার প্রথমাবস্থাতেই 
সেই গভীর পর্বত তল হইতে তাদৃশ তারাঁচয় নিরীঙ্গণ করিয়া! মেই 
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কথা সগ্রীসাণ করিলেন। কিন্তু গিরিতলস্থ নিবিড় অন্ধকার, নক্ষত্রগণের 
সুহল-ঞরোতিঃ ঘারা ভেদ্য হইবার নহে, অতএব পথিকের! অতি সাৰ- 
ধানে পাদবিক্ষেপণ করত ক্রমশ অগ্রমর হইডে লাগিলেন । বিশেষতঃ 
তাহাদিগের মধাস্থ দিবাগঠন ও বহুখুল্য কৌশেয় বন্ত্রাবৃত যে শিবিক। ছিল, 
তদাহকেরা.& বন্ধুর পথে পাছে স্থলিতগদ হ়,এই জন্ত সকলে বিলম্ব করিয়া 
থাউক্ডেনছিনোন। শিবিকা বাহ "নণের অস্পষ্ট শব্ধ পরম্পরা, সমভিব্যাহারী 
হা 2 নঞ্দিবর্থের পরস্পর কথোপকথন এবং পগ-প্রদর্শকদিগের উচ্চন্বর, 
চু: পর্ব 5 শধো গ্রভিধবশিত হওয়তে, যেন সত সহস্র ব্যক্তি ব্যঙ্গ 
কারয়। প্থিকদিগের শব্দের অনুকরণ করিতেছে বোধ হইতে লাগিল। 

এবন্্রকারে ফইতে যাইতে পথিকেরা এমনি একটি ফংকীর্ণ পথে 
উপস্থিত হইলেন যে, তাহাতে ছুই জনও পাশাপাশি হইয়! গমন করা 
কঠিন। কোন মময়ে ভূমিকম্প দ্বার! তথায় উভয় পারে স্বলোপল সমস্ত 
ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইয়। পথটিকে তাদৃশ অপ্রশস্ত করিয়! থাকিবে। 
শিবিক।-বাহকের| সেই স্থানে সর্ব গ্রবস্তী হইয়! অতি যত্বে শিবিক। নির্গমন 
করিতে লাগিল, এবং আর আর সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগিতে লাগিল। 
এইরূপে শিবিক1 নির্গত হইবামাত্র হঠাৎ তত্বাহছকের। কতিপয় অন্ত্রধারী 
পুরুষ কর্তৃক একেবারে চতুদ্দিক্‌ হইতে আক্রান্ত হইল এবং চকিতের ন্যায় 
কতিপয় -বলবান পুরুষ তাহাদিগের স্বন্ধদেখ হইতে শিবিক1 আচ্ছি- 
নন করিয়। অতি ত্বরিত-গমনে গ্রস্থ।/ন করিল। রক্ষিবর্গ এ আক্রমণ 
কোলাহল শুনিয়। শিবিক1] রক্ষার্থে দ্রতবেগে তদভিমুখে ধাবমান 
হইলে তাহাদিগের সম্মুখন্তী পুরুষ আক্রমণকারী জনৈকের শুলাগ্রবিদ্ধ 
হইয়। আর্তনাদপূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তছার মেই ভয়ানক 
রোদন শবে পশ্চান্বন্তী সৈন্যচয় ভয়ে নিশ্চল হুইয়া দণ্ডায়মান হুইল, 
তখন আক্রমধ-কারীদিগের মধো একজন সুগভীর স্বরে কহিল--“এক 
পদ মাত্র অগ্রদর হইলেই প্রাণ হাপ্সাইবে। যেযেখানে আছ স্থির হইয়। 
থাক, দ্বল্নক্ষণেই নির্বিসে গমন করিতে দিব” । কিয়ৎক্ষণ পরে সেই 
বাক্তি হা্ত করত কহিল, “কথন দেখিয়াছ একটিমাত্র শাখামৃগ, ভিমরুল 
চাঁকের তার রোধ করিয়। কেমন একটা একটা করিয়। সমুদায় ভূঙ্গ বিনাশ 
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করে? বাহির হইবার টেষ্টা করিলে তোমাদিগেরও গেই দশা হইবেস। 
রক্ষিবর্গের মধ্যে কেহ গ্রিজ্ঞাস] করিল “খআমাদিগের শিবিক| কোথায় ?” 
“শিবিক। যেথায় হউক পে কথার প্রয়োজন নাই--তবে এই মাত্র বক্তব্য 
যে, আমর। তদারোছিণী কিশোরী কে, তাহা খিলক্ষণ জানি, অতএব 
তাহার বথাযোগ্য সম্্রমের ত্রুটি হইবে না। তিনি এই দুর্গম পথ পরিশ্রমে 
অনশ্ শ্রান্ত! হইয়াছেন, অতএব একবার জামাদিগের আতিথ্য গ্রহণ 
করিবেন, হানি কি? *্হায়! আমরা প্রভুকে কি বলিব--তুমি কে?” 
“আমি যে হই, তোমর! বাদসাহকে কছিও তিনি যাহাকে পার্বতীয় দ্য 
বলিয়! ঘ্বণা করেন, তাহার আত্মন! সেই দন্থারই করকবলিত হইয়াছেন”? | 
এইরূপ কথোপকথন হইতৈ হইন্তেই শিবিকাবাহীবর! সেই স্ুপরিজ্ঞাত পথ 
বার! 'অঠি দূরে প্রস্থান করিল, এবং যিনি কথোপকথন করিতেছিলেন, 
তিশিও হঠাৎ শক্র সম্মুখ হইতে অন্তর্থিত হইলেন। 

আরঞ্েবের দৈম্যগণ বহির্গত হুইয়। বাদমাহকে কি প্রকারে এই অগ্তভ 
সংবাদ বিজ্ঞাপন করিৰে তাহারই পরামর্শ করিতে লগিল। তাহার! 
বাদসাহের স্বভাব বিলক্ষণ জানিত। তিনি অতি ক্রুর-গ্রকৃতি ছিলেন। 
কোন অনন্থভূতপূর্ব দৈবনিবন্ধন ব1 ছুর্ঘটন| কর্তৃক যদি কোন প্রযুক্ত- 
কর্মের ক্রট হইত তথ।পি ক্ষমা করিতেন না। তাহার স্বেচ্ছার বিপরীত 
কিছু ঘটিক্। উঠিলেই ভূত্যৰর্ণের প্রতি পরুষ দণ্ু প্রয়োগ করিতেন। 
বস্ততঃ আরঞ্জেবও অন্যান্য নৃশংস-ন্বভাব একাধিপতি রাজাদিগেরন্তায় 
একান্ত স্বার্থ-পরাঁয়ণ ছিলেন-_ক্ষাস্তি, দয়া ও সমবেদন1 কাহা্কে বলে 
তাহা কিঞ্চিম্মাত্রও জানিতেন না। অতএব তাহার! সকলে আক্ষত-শরীর 
থাকিতে তদ্রক্ষিত! রাজপু্রী শত্রগ্রস্ত হইয়ছেন এই সংবাদ লইয়! তাদৃখ 
ভূর সমীপগমনে সকলের হ্ৃৎকম্প হইতে লাগিল । পরে সকলে এপ্চ 
মত হইয় পরামর্শ স্থির করিল যে, বাদসাহকে কি, হিন্দুনাভীয শিখিক। 
বাহকেরাই ছঈটত1 করিয়া! আমাদিগকে বিপথে আনয়ন করত দুর্বৃত্ত দন্থার 
হস্তগত করিয়াছিল। বাদসাহের প্রথম ক্রোধোদ্যমে ইহারাঁই বিন 
হইবে, আমর! সকলে রক্ষা! পাইলে পাইতে পারি। আহা! প্র্কতদর্শ্‌ 
পণ্ডিতের! উত্তন কহিয়াছেন যে, আন্তে আমাধিগের সসক্ষে জগ্রিয় বাক্য 
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পরিহ।রপর্ববক ঘে, মর্ধদই অনৃত বাক্য প্রয়োগ করে তাহাও আম!দিগের 
দোষ। যেহেতু আপনার! ক্ষমাবান হইলে কাহার মিথা। বলিয়। গ্রতারণ! 
করিব।র গ্রায়োদন থাকে না। ঘেযাহাহউক, সমন্তবর্গ এইরূপ স্থির 
করিয়| দুর্ভাগা বাহুকবর্গকে রজ্জবদ্ধ কণিয়া লইল, এবং যেখানে দিলীশ্বর 
'আরঞ্জেব মাছর। নগর সন্নিধানে শিবির সংস্থাপন করিয়। পরম প্রিয়তম 
আত্মজার আগমন গ্রত্ীক্ষ। করিতেছিলেন, তথায় শীপ্র গমনে উপনীত 
হুইলেন। বাঁদসাহ স্বীয় দুহিত সম্বন্ধীয় ছুর্ঘটন ঘটন। শ্রবণমাত্র যে 
অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হইলেন, সৈন্তগণের "অনেক নিগ্রহ করিলেন, এবং ছুরদৃ্ 
বাহকের! হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলিয্াই মে শীস্র দপ্ডার্থ হইল, তাহা! বল! বাহুল্য । 

এখানে শিৰিকাঁপহাীর বাদমাহ-পুক্রীর শিবিক বহন করত নান! 
কুটিল পদবী উত্তীর্ণ হুইয়! একটা পর্বতীয় ছুর্গপমীপে উপনীত হইল। 
তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, কিন্ত সেই স্থান পর্বতের অধিতাকা, অতএব 
তারা এবং চন্দ্র কিরণে উপত্যক1 অপেক্ষ। শিণিলান্ধকার ছিল। তগাঁয় 
কোন বিশেষ সঙ্কেত করিবামাত্র হুূর্গস্থিত ব্যক্তিরা উন্দম হইতে একটা 
দোলা আনতপিত করিয়। দিল। নৃপাল-তনয়া বহুবিধ মন্মানপুরঃসর 
তাহার উপৰ 'গারোহণ করিতে আদিষ্ট হইলে তিনি অগত্য। শিবিক। ত্যাগ 
করিয়!  বোলাবন্ত্র অবপন্বন করত চক্ষু: মুদ্রিত করিয়া রহিলেন । দোলা. 
যন্ত্র নারিকেলত্বও, নির্িত কঠিন রজ্জ-সংযোগে নির্বিলে শৃশ্যনার্গে উখিত 
হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মকলে এ ছু্জ্ঘা দুর্গ প্রান্তে উত্তীণ হইলে, 
ছুর্গের কবট উন্মুক্ত হইল, তখন সকলেই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। 

বাদসাহ কন্তার 'আবাপ হেতু উ ছুর্গমধ্যে যে গৃছটী প্রস্তত হইয়াছিল 
তাহা প্রদর্শত হইলে তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দিল্লীর রাজ- 
ভবনে যাদৃশ মহামৃল্য গৃহোপক্রণ শোভামামগ্্রী পরির হইয়। থাকিতেন 
এখানে তাহার কিছুই নাই। কিন্তু গ্রয়োঞ্জনীয় কোন দ্রন্যেরও অসভ্ভাব 
ছিল না। রাজভননে হেমপাত্র পরিপূর্ণ আতর গোলাপ মৃগনাণি গ্রভৃতি 
সুগন্ধি দ্রব্য সকল গৃহ আমোদিত করিভ, এখানে অগুর চন্দণ ও অকৃত্রিম 
স্নিগ্ধ সুগন্ধি পুষ্পাদি তীহার সেবার্ধে সমাহৃত হুইয়ছিল। পিত্রালয়ে কাশ্মীর 
দেশ গ্রশ্থত দালের শযায় উপবিষ্ট হইতেন, এখানে সুক্ষোষল রোমশ-পপ্ 
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চর্ম আনন গরস্তত হইয়ছিল। কিস্তু সেখানে অন্তঃপুর রক্ষিগণ সর্বদ। 
নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে পরিভ্রমণ করিত, এখানে তাদুশ কিছুই দৃষ্ট হইল না। 

তৎকালে বাদগ[হ-পুল্রীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষম।ত্র হইয়াছিল। তীহাকে 
যদিও গ্রধানাহ্থন্বরীদিগের মধ্য গণ্য করিতে ন! পার! যাঁয়, তথাপি অবশ্ই 
গ্রশংসনীয়রূগ। বলিতে হয়। স্ত্রীলোকের! অঙ্গ-গ্রতাঙ্গ একটা একটা 
করিয়া বিবেচন। করিলে রোদিনাার কোন কোন অবয়বের কিঞ্চিং 
কিঞ্চিৎ দোষ নির্বাচন করিতে পাঁরিতেন, কিন্তু সদ! সুস্থশরীর এবং আনন্দ- 
যুক্ত অন্তঃকরণ থাকিলে মুখমণ্ডলের যাঁদুশ মনোহারিত! হয়, নৃপদুহিত! 
দেই শোভাঁতেই জনগণের কমনীয়! ছিলেন। পিতৃ-শক্রর কবলিত হওয়াতে ও 
তাঁহার মেই সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় মাই। তিনি মনে মনে 
জানিতেন পিতা দকল সন্তান অপেক্ষা! তাহার গ্রতি অধিকতর স্সেছ করেন, 
অতএন অচিরাৎ তাহার উদ্ধারার৫থ ঘত্র করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; 
এবং প্রবল প্রতাপ আরঞ্জের ঘত্র করিলে কৃতকার্য হইবার অগস্তবন! কি? 
এই ভাবিয়। রোপিনার। নিশ্চিন্ত-গ্রায় ছিলেন। বরং মধ্যে মধ এমনও 
মনে করিতেছিলেন, এই ছূর্ববোধ দস্্যরা পিতার সন্মিধানে বিপুল অর্থ 
পাইবার লোভেই আমার শরীর আয়ত্ত করিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের অর্থ 
লাভ হওয়1 দূরে থাকুক, জাত ক্রোধ বাঁদনাহের মমক্ষে প্রাণ রক্ষ1 হওয়াও 
ভার হইবে-আমি সেই সময়ে তাহার ক্রোধে।পশমের নিমিত্ত যন্ত্র করিয়! 
ইহাদ্িগের মহামন্ত্রম সচক ব্যবহারের প্রতযাপকার প্রদান করিব। এই 
রূপে রোগিনারা অনুদ্ধিগ্রমন। হইয়। কিঞিৎ উপযোগানন্তর রাত্রি যাপন 
করিলেন। 

পর দিবস গ্রতাষে গাত্রোখান করিয়া স্বীয় আবাস গৃহ দর্শনার্থ ভ্রমণ 
করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে থাইলেন, একন্থানে অতি স্পষ্টাঙ্গরে 
লিখিত ফর্দৌসি, হাফেজ, মেখ সাদি এভৃতি মহা! কবিগণের পারস্ত ভাষায় 
বিরচিত রমণীয় কাব্য গ্রন্থ সকল সংস্থাপিত রহিগ্নাছে। রোপিনার। 
বাল্যাবস্থায় ম্বজীতীয় ভাষ| পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। অতএব এ 
কল গ্রন্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়। পরমাপ্যায়িত হইলেন। কাবা 
পঠ করিয়! তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু গ্রন্থ মকল তাদৃশ স্থলে প্রাপ্ত 
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হুইয়! তাঁছার অত্যন্ত চমৎকার জন্মিল। অন্ভএব স্বীয় পরিচর্যায় নিষুভ্ত 
দসীবর্ঁকে বিজসা করিয়া, কাহার ই সকল পুস্তক এবং কে বাঁসেই 
দুর্সন্বামী, জানিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে কেহই তাহার 
কৌতুহল পরিপূরণ করিল ন1। দাঁশীগণ কেহ ব! মৌনাবলম্বী হইয়! 
ঝহিল, আর কেহ বা মাতঃ কেহ বা শ্বামিনি অথবা কিশোরি ইত্যাদি 
সমর্ধযাদ সন্বোধনানস্তর কহিত্তে মাগিল, “আমাদিগকে মার্জনা! করুন-- 
আমর1 এই বিষয় কিছুই বলিতে পারিব ন।--কর্ত। শ্বয়ং আপিয়! আত্ম- 
পরিচয় প্রদান করিবেন-_-আমর! এইমাত্র বলিতে পারি, তিনি তোমার 
মনোরঞ্জনার্থেই এই সকল পুস্তক এবং তোমার সেবার্থই আমাদিগকে 
এখানে আনয়ন করিয়াছেন*। এই সকল কথায় বাদপাহ পুত্রীর কৌতুহল 
আরও শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনিশ্বীয় উদ্ধারের গন্য যত 
উদ্বিগ্ন ন! হুইয়াছিলেন, তাহার প্রতি স্ভাদৃশ ভাবসম্পন্ব কে, ইহ! জানিবার 
ভান্ত ততোধিক ব্যগ্র হইলেন। 

এইরূপে তিন রাত্রি গত হুইল, চতুর্থ দিবস প্রাতে ছর্গ মধ্যে বহু-ন্রন- 
মমাগমের শব্দ কণ্ণগোচর হইল, এবং দান দাঁপীবর্গ চকিত হুইয়! শ্ব দ্ব 
কার্ষেয ব্যাপৃহ হইতে লাগিল। রোদিনার| এই সকল লক্ষণে অনুমান 
করিলেন, ছুর্গস্বামী আসিয়াছেন, অতএব শীঘ্রই তাহার সন্র্শনলাভ 
কারব। এইস্থির করিয়। কিরপে তাহার সহিত ৰাকালাপ করিবেন 
তাহাই ভাবন! করিতে লাগিলেন। কিন্ত গ্রাত্হ যে সকল দাস দাসী 
তাহার পরিচর্ধ্যার্থ যাতায়াত করিত, তদ্বাতিরিক্ত আর কেহই গৃহান্তয়ালে 
আমিল ন1। ক্রমে বেল! অধিক হইল, এবং বাদনাহপুত্রী অত্যন্ত চঞ্চল- 
চিত্ত। হইয়! আহারে জনিচ্ছ। খ্যাপন, পরিচারিকাদিগের গ্রতি বৈরক্তি 
প্রকাশ, এবং মধো মধ্যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অশ্রু 
বিনির্গমের হেতু পরাধীনতার ক্লেশ, অথব| আপনাকে দুর্গ-্বামীর 
অবজ্ঞে্র বোধ, তাহ! নির্ণাত হয় নাই--তাহ। ভাবুক জনেরই শিক্দধার্য্য। 

এমত সময়ে হঠাৎ সেই গৃহদ্ধার উন্মুক্ত করিয়া অদৃষ্ট-পূর্বব ব্যক্তি 
বিশেষ তাহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অনতিদীর্ঘছন্দ, প্রশস্ত লল।ট 
এবং বক্ষ£ বিশাল গরীব এবং আজানুলম্বিত ভূঙ্গ গ্রভৃত্ি সমুদায় বীর- 
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লক্ষণাক্কান্ত শরীর এবং স্ুন্নর ও সহাস্য মুখমণ্ডল, একাধারেই বীঘস্ব 
এবং কমনীয়ত্ব গুণের প্রকাশ করিতেছিল। তীহাঁর চক্ষুদ্বয়ের জ্যে।তিঃ 
অতি তীব্রা, বোধ হয় যেন তদুষ্টি সমুদায় গ্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া! সকল 
বস্তরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করণে সক্ষম। কোন মহাকবি কহিয়াছেন যে, 
চক্ষুরিক্্রিয় মস্তিষ্কের অতি নিকটবর্তী বলিয়। উহাই অন্তান্ত অবয়ব এবং 
ইন্জ্িয় অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট স্বভাব জ্ঞাপক হয়। কারণযাহ! হউক, ফল সত্য 
বটে তাহ! নিঃদনেহ। প্র আগন্তক ব্যক্তির অক্ষিত্বয় দেখিকোই জতি 
গ্রথর বুদ্ধি এবং তেজন্বী স্বভাব অনুমান হইত। যাহার প্রতি সেই 
দৃষ্টিপাত হইত তিনি বুঝিতেন, এই ব্যক্তি আমার সমুদায় গুড় অস্তঃকরণ- 
বৃত্তি পর্যালোচন। করিতে পারেন, অতএব কেহই তাহার নয়নের সহিত 
নি নেত্রের সঙ্গতি করণে সাহম করিত না। কিন্তু তাহার তীক্ষ 
দৃষ্টিই কেবল অধৃ্যতাঁর লক্ষণ ছিল। নচেৎ আর সর্বমুখাবয়ব মাধুর্যযভাব 
প্রকাশক এবং যথাবিস্তস্ত প্রযুক্ত সুদৃশ্য ও স্ফুর্তিপ্রদ। ফলতঃ পুরুষ- 
শরীর বলবিক্রম প্রকাশক ন! হইলে সম্পূর্ণরূপে স্থশোভন হয় না। এ 
শরীরে তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল ন1। কিন্তু উহ। অপরিসীম বীর্যবান্‌ 
হইয়ও একান্ত কর্কণ অথব। অকোমল বলিয়। অনুভব হয় নাই। 

তাদৃশ ব্যক্তি হঠাৎ বাদসাহ পুত্রীর সম্মুখীন হুইয়! ঈষদবনত-মস্তকে 
অভিবাদন করত নিজ বক্ষে বাহুবিন্যান পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন। 
বাদসাহ-পুক্রী তাহার আপাদমন্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অসম্ভ্ 
হইলেন বোধ হয় না। যাহাহউক, আগন্তক তাহার প্রতি সসেহ-দৃষ্ি 
সহকারে মৌনাবলম্বনে রছিলেন দেখিয়া রোসিনার মৃ্ত্বরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। «কোন্‌ ব্যক্তি আমাকে এইরূপ আতিথ্য শ্বীকার কর।ইতে- 
€ছন আপনি বলিতে পারেন?” আগন্তক উত্তর করিলেন “শিবজী”। 
রোপিনার! কছিলেন--“আমি দিলীশ্বর আরঞ্রেবের কন্তা, কি জন্ত এবং 
কোন্‌ সাহসেই ব1 শিবজী আমার গমনের ব্যাথাত করিয়! এই ছূর্গমধ্যে 
আনয়ন করিলেন”? আপনি বাদসাছ-পুত্রী তাহা! অপরিজ্ঞাত নহে-- 
এবং শিবজী বাদপাহের সহিত স্থির সৌহার্দ এবং সম্বন্ধ নিবন্ধন করিবার 
অভিপ্রায়েই তদ্দ ছিতাকে এস্বানে আনয়ন করিয়ছেন"। "একি অসঙ্গত 
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কথা! তৈমুর বংশমস্ৃত দিলীশ্বরের সহিত পর্বতীয় দল্সার সম্বন্ধ নিবন্ধন !” 
শিবজী, কিঞ্িতক্ষণ নতশিরঃ থাকিয়। মুখোত্তে'লন পুরঃসর উত্তর করিলেন 
“আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন সেইরূপ কহিবেন আশ্চর্য্য নহে। বস্ততঃ আমি 
দন্থাবৃত্তি নহি । আমি এই পর্বভীয় দেশের শ্বাধীন রাজা। যদি বলেন 
আমার বংশমর্য্যাদা এরূপ নচে মে তৈমুরলঙ্গ বংশীয় কন্ত!র পাণিগ্রহণ যোগা 
হই, তাহার উত্তর এই যে, তৈষুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দিখিগয় 
করিয়। দ্রিগন্ত বিশ্রত-নাম হইয়াছেন, তাহাদিগের বংশে জন্ম অপেক্ষ! যিনি 
তাছাদিগের ন্যায় শ্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং সক্ষম, তিনি কি 
সহস্র গুণে প্রধান নছেন? আমি এই পর্বতোপরিস্থ প্রশ্রবণ সদৃশ হুইয়।ছি, 
আমার মহারা্্ী সেন! বেগবান্‌ নিঝ+রতুঙ্য হইয়! সমুদায় উপত্যক1 আক্র- 
মণ করিয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্তৃক তাবৎ ভারতরাজ্য প্লাবিত 
হইবে । আমাকে তাবৎকাল জীবদ্দশায় থাকিতে হইবে না, কিন্তু আমি 
সেই দিন অদূরে দেখিতেছি, যখন মত্প্রতিষ্ঠিত পিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ 
দিলীর রাজকোধ হইতেও করাকর্ষণ করিবে । সে যাহা হউক, আপনি 
এক্ষণে নিরুদ্ধেগে অবস্থিতি করিতে থাকুন। কেৰল মাত্র এই দুর্গ পরি- 
ত্যাগ করিতে পারিবেন না, নচেৎ আর আর সর্ব বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যৰ- 
হারের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। আমি এক্ষণে প্রত্যহ এক একবার 
সাক্ষাৎকারমাত্র প্রার্থনা করি। বোধ হয় কালে আমাকে দম্থ্যু অপেক্ষা 
কিছু ভাল বোধ হইলেও হইতে পারে। এক্ষণে বিদায় হই”, । 

এই বণিয়া! শিবজী অতি মধুর হাঁসামুখে বাঁদসাহ পুক্রীর প্রতি শ্লিগ্ধ- 
দৃষ্টি করত প্রস্থান করিলেন। 





গত 
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অগ্মদ্দেশে “মোগল পাঠান” নামক একট যুদ্ধ/নুকরণ ক্রীড়! গ্রচালত 
ভাছে, সকলেই জানেন। কিন্তু ধাহাদের ইতিহাম পাঠ করা নাই 
তাহ।র। জানেন নাষে, এ ক্রীড়াটি ছুই প্রবল মুসলমান জাতির পূর্ন: 
কালীন বাস্তবিক বৈরিতার প্রকাশক | ভারতবর্ষ শর্ধগ্রাথমে সিন্ধু-নদের 
পশ্চিমাঞ্চলবামী পাঠান জাতীয় মুসলমানদিগের কর্তৃক আক্রান্ত এবং 
পর।ঞিত হয়। তাহার অগ্রে ইহার উত্তরাংশ পরে দক্ষিণ ভাগ জয় লন্ধ 
করে। কিন্তু সুবিস্তীণ্ণ ভারত রাজা বহুকাল একচ্ছত্র থাঁকিবার নহে। 
নর্মদা নদীর দক্ষিণ!ধল অতি শীঘ্রই স্বতন্ত্র ভূপাল বংশের অধিকৃত হইল। 
ইহারই কিছুকাল পরে ছিমালয়ের উত্তরাংশ-নিবাী মোগল জাভীয়ের। 
আপিয়। দিল্লীস্থ পাঠান বাদমাহকে সিংহাসন-চাত করিল। কিন্তু দক্ষিণ 
দেশের পাঠান রাজার! বহুকাল স্বাধীন ছিলেন । গ্রাবল গ্রতাপ মোগল- 
দিগের মহিত যুদ্ধে তাহাদিগের দিন দিন বল হীন হুইতে লাগিল, তথাপি 
উহাদের রাজধানী বিজনপুর কখন সর্বতে ভাবে শক্রগ্রস্ত হয় নাই। 

এত।দুশ সময়েই শিবজীর জন্মগ্রহণ হয়। হ্িনি অতি তান্ন বয়মেই 
দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়। অপামান্ত বুদ্ধি সহকারে কখন বা 
মোগলদিগের সহায়ত। করিয়! কথন ব| পাঠানদিগের পক্ষ হইয়া, আপনার 
বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, বিধর্মি 
মুনলমানদিগের উভদ্ন পক্ষের মধ্যে কাহারও সহিত তাহার স্থির সখ্য 
হইবার সম্ভাবন। নাই। তিনি জানিতেন যে, এক জাতীয় রাজার! যে 
মকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার শেষে মন্বি-বন্ধন হুইয়। সমুদয় বিবাদ 
নিষপন্ন হইতে পারে, কিন্তু যেখানে জাতিবিশেষ গ্রাবল ইন্না পার্ববর্তী 
অপর জাতীয়দিগের পরম প্রিয়তর ধন ধর্ম বিনাশে যত্বশীল হয়, সেখানে 
আর সন্ধির কথা থাকে না। মেখানে যত কাঁল একের সম্পূর্ণ তেজোত্।স, 
অথবা! সমূলে সংহার ন! হয়, তাঁবদ্দিন সমরাগ্রি প্রজ্ছলিত হইতে থাকে। 
শিবছ্দী এইরূপ বিবেচন! করিয়াই তাদৃশ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
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কিন্তু চতুরত। অপেক্ষাও তিনি ষে সকল নিয়ম-নিবন্ধন এবং ঠৈম্ত- 
শিক্ষার উৎকু্ উপায় করেন, তদ্বার। অধিক কার্ধ্য সাধন হুয়। তাহার 
পৈতৃক অধিকার পুন! গ্রদেশে অতি সবল-শরীর এবং গ্রতুপরায়ণ এক 
গ্রকার সঙ্কর জাতি নিবাদ করিত। শিখজী সেই সকল লোককে লুশিক্ষা- 
সম্পন করিয়া খড় এবং মল-ুদ্ধ-বিশারদ ণাওলী+ নামক পদাঁতি সৈম্ত 
গ্রন্তত করেন। আর অনতিদুধবন্ভা বরণা, রেব! ও ভীম! গ্রভৃতি নদীকুলে 
এক প্রকার খর্ব-গঠন বী্যবাঁন্‌ অস্বজ।তি প্রস্থত হয়। মহারাষ্ট্রগাতি মেই 
কল স্থান স্বাধিকার স্ভূক্ত করিয়া “বগী” নামক উত্তম অশ্বারোহী দৈন্ত 
প্রস্তুত করেন। অপরন্ত, পরশুরাম-ক্ষেত্র (যাহাকে ক্ষণ দেশ বলে) 
জয়ঙ্গব হইলে তত্রত্য নিকৃ্ই জাতীয় অনেককে সৈগ্ঠ সম্ভৃক্ত করিয়। 
গোলন্দবাজ এবং ধালুষ্ষ গ্রস্তত করতঃ পদাতিদ্িগকে “হিতকরী' এবং 
অশ্বারোহী সকলকে “সিলিদার আখ্য। প্রদান করেন। আর তথাকাঁর 
যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার সৈন্তে নিযুক্ত হয়, তাহার! নান! প্রকার রূপ ধারণ 
করিয়া--কখন সন্ন্যাসী কখন গণক এবং কখন বা ফকীর অথব। এন্ড" 
জাজিক ইত্যাদি বেশে নাঁন। দেশে ভ্রমণ করিয়া তত্বৎস্থলের সমুদয় রহস্য 
সন্ধান আনিয়া শিবজীর কণগোচর করিত। এই সকল চর ঘ্যান” নামে 
বিখ্যাত হইয়ছিল। এ যাস্ছদিগের সহায়তায় শিবজী নান! সঙ্কট উত্তরণ 
এবং বিবিধ প্রকারে শত্রদ্রোহ করণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারাঁই 
দিলীশ্বর-কন্ার পিতৃ সন্গিধানে আগমন বার্ত। তাহাকে জ্ঞাপন করে, এবং 
সেই সংবাদ পাইয়াই তিনি রোসিনারাঁকে পূর্বোক্ত প্রকারে হরণ কিয়! 
আনেন। 

শিবজ্ী বাদসাহ-পুত্রীকে হরণ করিয়! যে দুর্গ মধ্যে আনয়ন করেন, 
ভাহা ছুলগ্ঘ্য। তথায় শত জন সাহসী ব্যক্তি মিলিত হইলে দশসহত্্ বিপক্ষ 
সেনাকে পরাভব করিতে পারে, বিশেষতঃ তাহার পথ শিবজীর নিজ 
অনুচর ব্যতীত আর গ্রায় কাহারও জ্ঞাত নহে,স্ৃতরাং তথায় রাজ-পুত্রীকে 
আনিয়া তিনি তদপগমন বিষয়ে এককালে নিঃশঙ্ক হুইয়াছিলেন। 

রোপিনার! সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর 
বত্কে এবং মাধুর্যযভাবে বশীভূত! হইলেন। তিনি এক দিনের জন্যও শত্র- 
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গ্রস্ত হইয়াছেন এমত অন্থুভব করিতে পারেন নাই । যখন যাহ! ইচ্ছ! 
করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহ! প্রাপ্ত হইতেন। বস্ততঃ পিত্রালয়ে ধেরূপ সর্বদ। 
গৃহ-পিঞ্জর-নিরুদ্ধ। থাকিতেন, এখানে তদপেক্ষা অনেক গুণে ম্বাধীন। হই- 
লেন। মহারাস্রপতি প্রত্যহ এক এক বার করিয়! তাহার নিকট আঙি' 
তেন এবং কথোপকথন কালে অতি মরল মনে 'আপনার পুর্ব বৃত্তান্ত এবং 
ভবিষ্যৎ কল্পন। সমস্ত সবিস্তার বর্ন করিতেন। সেই সকল আশ্চর্য্য 
বিবরণ এবং মহতী মন্ত্রণ। সমুদায় পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে বাদসাহ- 
পুত্রী ক্রমে ক্রমে সেই বীর পুরুষের সহিত মিলিত-জীবন হওয়া প্রার্থনীয় 
বোধ করিতে লাগিলেন। বাহার! এই শুণিয়! এমন অনুমান করিবেন ধে, 
স্ুবুদ্ধি শিবজী কেবল কৌশল দ্বারা রৌসিনারার মনোহুরণ করিলেন,তাহারা 
মনুষ্য গ্রক্কৃতির বাস্তৰিক রহস্তানুমন্ধাযী নহেন। সত্য বটে, যখন শিবজী 
আরঞ্জেব কন্তাকে উপত্যকা মধ্য হইতে হরণ করিয়া! আনেন, তখন 
শত্রদ্রোহ মাত্র তাহার অভিগ্রোত ছিল, তিনি আদৃষ্পূর্ববা রে!পিনারার 
প্রতি গ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ ভীহাঁর অন্তঃকরণে যথার্থ 
অন্ুরাগের সঞ্চার হয়, এবং তাহ! হইয়াছিল বলিয়াই ভিনি &ঁ নব 
কিশোরীর হৃদয়।কর্ষণে এমত ঝটতি সক্ষম হইলেন। মন্ুুষ্যেরা যতই 
কেন কৌশল অবলম্বন করুন না, এবং এ কৌশলকে যতই কেন কার্ধ্যক্ষম 
বোধ করুন না, ফলতঃ তন্বার। অকাল্পনিক প্রীতিলাভ করা কোন ক্রমেই 
সম্তাবিত নহে। রোগমিনার। স্ত্রীলোক, এবং ভ্তরীলোক মাব্রেই বিলক্ষণ জানেন 
যে, মিষ্ট কথ! সুসামাজিকত! হইতে উড্ভৃত হইতে পারে, অলঙ্কারাদি উপ- 
ঢৌকন প্রদান কেবল বদান্ততা হইতেও জন্মে, কিন্ত যে নায়ক নানা, কার্ধ্য- 
ব্যাপৃত হুইয়াও নিজ সময় দানে পরাজ্ুখ নহেন, ছিনি বাস্তবিক স্সেইভাব- 
সম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই। শিবজী প্রত্যহ যে সকল মন্্রণ। করিতেন 
তাহা ব্যক্ত করিয়৷ রোদিনারাকে শ্রবণ করাইতেন, এবং পরদিবস, পুর্ব্ব- 
দিন কিরূপে সমুদ্বায় কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহ। আন্পুর্বক বর্ণন 
রুরিয়া আবার নূতন নূতন মন্ত্রণ! স্থির করিয়া! যাইতেন। অতএব বাদসাহ- 
পুত্রী আপনাকে তাহার একাস্ত বিশ্বাদ এবং প্রীতি-ভাঙন বুঝিয়। ক্রমে ক্রমে 
তাহার সহিত একমত হইবেন আশ্চর্য্য নছে। 
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এই সময়ে আধ(র এমত একটী ঘটন। উপস্থিত হয়, যৎকর্তৃক ধাদদাহ 
কণার মন শিবঙ্গীর নিতান্ত বশীভূত্ত হইল। রোঁমিনারা প্রত্যহ বৈকালে 
বিম্ল-পর্বত বাছু সেবনার্থ দুর্গ গ্রাকারে গমন করিতেন । একদ] এ সময়ে 
কোন সৈন্তাধ্যক্ষের নয়ন গোচর হয়েন। সেনানী তাহার লাবণ্য দর্শনে 
মোহিত হইয়! তত্সমীপে শ্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে অত্যন্ত তিরস্কৃত 
হইয়াছিলেন, এবং মেই তিরম্ক(রে কুদ্ধ হুইয়! বাদমাহ পুক্রীর প্রতি কুধাক্য 
গ্রয়োগ করেন। শিবজী মেই সময়ে কার্ধ্যান্তরে গিয়াছিলেন। প্রত্যা- 
গমনাস্তর এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রোদিনারার নিকট গমন 
পূর্বক তত্গরমুখাৎ সমুদায় বিদিত হইলেন, এবং অবিলম্বে ছুর্গরক্ষী তাবৎ 
ব্যদ্ভিকে স্বগমীপে আহবান কগিয়। উত্ত সেনানীর সন্বোধনানন্তর কহিতে 
লাগিলেন, “তুমি মদ্া অতি জঘন্য কন্্ম করিয়াছ, ছূর্ববলদিগের রক্ষা। করাই 
বোদ্ধাদিগের ধর্ম, তাহাদিগের পীড়ন কক বীরপুরুষের কর্ম লহে, তুমি 
বে স্ত্রীলোকের অপমান করিয়াছ আমাকেই তাহার রক্ষিত বলিয়। জান, 
এবং এইক্ষণে অন্্রধারী হইয়। আমার সহিত দৈরথা যুদ্ধে গ্রবৃন্ত হও 1” এই 
খগিয়া মহারাঈপতি সর্ধা সমক্ষে অপিচর্ম ধারণ পূর্বাক অঞরপর হইয় দণ্ডায়- 
মান হইলেন । বিচক্ষণ বাক্তিরা যে এক একটা কর্ম করেন, তাহার নাণ। 
ফন হয়, অন্মধ।দির শত কার্যযও একটা অভিগ্রেত মাধনে মমর্থ হয় না। 
দেব, শিএক্গী লাঞ্শন্তি অবলম্বন দ্বার 'অনায়ামেই অপরাধীর দণডবিধান 
কারতে পারিভেন। কিন্তু তাহ! না করিয়া! এ বলবন পুরুষের সহিত ছন্দ 
মংঞামে প্রাণখণ করাতে একেবারে বাদসাহ-পুক্রীকে কতজ্ঞত। পাশে বদ্ধ 
এবং নিজ অগ্ুচর বন্ধুবর্গীকে বিশিষ্ট ভক্তিভাজন করা হইল। 
পরে শিবজী এবং সেনানী উভয়ে সমান রূপ অন্গধাবণ করিয়। রণস্থুলে 
অবতীর্ণ হইলেন। উভ্ভগ্নেই এক সময়ে ন্ব স্ব ক্পাণকোষ ভূতলে নিক্ষেপ 
করিলেন। ওয়ে উভয়ের গ্রাতি বদ্ধ-তৃষ্টি হইলেন এবং উভয়েই একো- 
দ্যমে পৃথী, আকাশ, পর্বত গ্রভৃতির শোভা! মন্দর্শন করিয়! যেন মকলের 
স্থানে জন্মের মন্ত্র বিদায় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তাহার! শটৈঃ শনৈঃ 
গা্চারে পরস্পর নিকটাগত হুইতে লাগিলেন। হঠাৎ শিবজী হোনবৎ 
বেগে উল্লম্ষ প্রদান-পুর্রবক সেনানীর ঢালে আপন ঢালের দৃঢ় গ্রহার করতঃ 


অঙ্কুরীয় বিনিময় । ২৯ 


দেই উদ্যমেই তাহ।র প্রতি খডজী গ্রায়োগ করিলেন। গ্রায়োগ ব্যর্থ হইল 
ন1। সেনানীর স্বন্ধদেশ হইতে শে।শিত ধার! বিগলিত হইতে লাগিল। 
দ্বিতীয় মাক্রমণেও প্ররূপ হুইল। গ্রতিপক্ষ এইরূপে ছুই বার আহত 
হইলে ব্যণিত-মর্ধয হইয়! মহ! ক্রোধ মহকারে মহা রাষ্্রপতির এতি আক্র- 
মণ করিল। সেনানী, শিবজী অপেক্ষা শিক্ষ। এবং বিক্রমে ন্যুন ছিল বটে, 
কিন্তু শারীরিক বলে এবং দৈর্ঘ্যতায় তাহা অপেক্ষা অনেক উত্রু্ট ছিল। 
অতএব তাহার বিক্রাস্ত ভূজবলে পরিচাণিত তীক্ষধার অসির প্রহার হইলে 
শিবলী তৎক্ষণাৎ ছিন্নদীর্ষ হইতেন। কিন্ত তিনি নিজ ফলক দ্বার! সেই 
খড়গবেগ নিবারণ করিয়। রক্ষ। পাইলেন। রক্ষ। পাইলেন বটে, কিন্তু এ 
আঘাতে তাহার ফলক একেবারে দ্বিধা হইয়। গেল। শিবজী ব্যর্থ চন্দ্র পরি- 
ত্যাগ করিয়! অতি সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিগেন। তিনি ক্ষণে বিপক্ষের 
প্রতি আক্রমণ, ক্ষণে দূরে পলায়ন, কখন শত্রুর দক্ষিণ ভাঁগে, কখন বামে, 
এই তাহার সম্মুখে, আবার নিমেষ মধ্যেই পশ্চাতে, এইবপে হুছুঙ্কার করিয়। 
ভ্রণ করাতে, শক্র অত্যন্ত ব্যস্ত এবং ক্রমশঃ শোণিত প্রঅবণে নিতান্ত 
হীন-বল হইয়া দণ্ডায়মান হইল। শিবজীও তৎক্ষণাৎ খড়গ প্রয়োগ করিলেন, 
এবং নানী দেই আঘ।তেই আর্তনাদ সহকারে ভূতল-শ।য়ী হইল। 

মহারাষ্ট্রপতি এই প্রকারে লব্ধ বিজয় হইলেন বটে, কিন্তু আপনিও 
সম্পূর্ণ অক্ষতর্দেহ ছিলেন না। সেনানীর দারুণ প্রহারে কেবল তাহার 
ফলকই ভিন্ন হইয়াছিল এমত নহে। খড়গ ঢাল ভেদ করিয়। কিঞ্চিত 
বক্রীভাবে তীহার স্কন্ধে নিগতিত হওয়াতে তথাকার আস্থি ভগ্ন হইয়াছিল। 
তজ্জন্ত অধিক শোগিত পাত হয় নাই। কিন্তু আন্তরিক পীড়ার পরিমীম। 
ছিল না। তথাপি ক্লেশ সহিষ্ণু দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ জনের কি মানসিক বল! 
শিবজী যুদ্ধ কালে অথন। তদবপানে তিলার্দেও কাতরত| গ্রকাশ করিকেন 
না, দেনানীর মৃতবৎ দেহ রজ্জবদ্ধ করিয়া দুর্গ বহির্ভাগে অবতারিত 
করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং অক্লান মুখে সকলকে স্ব স্বস্থানে 
যাইতে কহিয়। পরে নিজ আবাদ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। 

কিন্তু অল্প ক্ষণেই প্রচার হইল মহারাস্ট্রপতি যুদ্ধে আহত হুইয়। অত্যন্ত 
গীড়া গ্রস্ত হইয়াছেন। এই ছুঃসমচার রোপিনারার কর্ণগোঁচর হইবাম।্র 
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তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্নমন! হইয়া এক জন পরিচারিকা মমভিব্যাহারে শীগ্্র 
তাহাকে দর্শন করিতে আমসিলেন। আনিয়! শিবজীর শন্যার এক পার্থ 
বলিয়া! তাহার মস্তকে স্বীয় কোমল কর অর্পণ করিবামাত্র শিবজী উন্মীলিত 
নেত্র এবং সহাস্ত মুখ হইগ। তাহার অভ্যর্থন| করিলেন। রে(সিনার! বাক্য 
দ্বার কিছুই জিজ্ঞাসা! করিলেন না। কিন্তু শিবন্তী তাহার জিজ্ঞান্গু নয়ন 
দ্বয়কে আশ্বাম বাক্যে উত্তর করিলেন,“শস্ত্র ব্যবহারী মাত্রেরই এইরূপ হইবার 
সম্ভাবন।, কিন্ত তোমাকে আমাক নিমিত্ত কাতর দেখিয়। এমত হ্ুখ হইতেছে 
যে, তজ্জন্ত এমত বেদন! শত শত বার ভোগ করাও প্রার্থনীয় অনুমান 
হয়”। রোগিনার। ঈধল্লজ্জান্বিতা হইয়! এই মাত্র উত্তর করিলেন,”আমিই 
এই অনর্থের মূল”। এই বলিয়। তিনি মহারাষ্টপতির গাত্রে হাত বুলাইতে 
ল/গিলেন আর মনে মনে স্থির করিলেন, ইনি যে পর্যন্ত সুস্থ না হয়েন 
তাবৎকাল সেব1 করিয়। এই কৃতজ্ঞত। খণ পরিশোধের যত্র করিব। 
আহা! স্ত্রীলোকের! কি মন্থু্গণের ছুঃখ দূর করণার্থই স্থষ্ট হইয়াছেন ! 
তাহার! নম্পদ এবং সুখ লময়ে যেন্দপ হউন, কিন্তু প্রিয় জনের ছুঃখ 
উপস্থিত হইলে আর অন্তভাব থাকে না। বিশেষতঃ রোগীর সেবায় 
সহিষু-প্রককৃতি স্ত্রীলোকের! যে প্রকার নিপুণ এবং মনোযোগী, পুরুষের! 
কদাপি দেরপ হইতে পারে না। কে ন1 দেথিক[ছেন, মাতা নিজ পীড়ন্ত 
শিশুকে ক্রোড়ে শয়ান করাইয়! আহার নিদ্রা পরিহারপূর্বক €কৰল। 
তাহার মুখার্পিত নয়নেই দিবারাত্রি যাপন করেন ?--কোন্‌ ব্যক্তি রোগ” 
সন্তপ্ত হইয়। নিজ সহোদরাদিগের অন্তঃকরণে ভ্রাতৃবাৎসল্য ভাবের অনুভব 
ন। করিয়াছেন ?--আর কে ঝ| তাদৃশ ছুঃসময়ে নিজ গ্রনস্নিনীর কোমল 
করস্পর্শ স্থখান্থুভব করতঃ আপনাকে বিগত-ক্লেশবৎ দর্শাইয়। প্রিয়তমার 
অন্তঃকরণের ছুঃখভার মোচন করিবার যত্ব না করিয়াছেন ?--অপিচ, 
কন্ত/পুত্রবস্ত কোন ব্যক্তি পীড়িত হুইলে তাহার কোন্‌ সন্ততিগণের 
কাকলীম্বর অধিকতর মধুর হুয়?--কাহারদিগের মৃছ্মন্দ পাদবিক্ষেপ 
একেবারে নিঃশব হইয়। যায় ?--আর কাহার! ধষ্টশ্বভাব ভ্রাতৃবর্গকে 
সাস্বনা করিয়। রাখে? অতএব আশৈশব মৃহ্ত্বভাব স্ত্রীজাতিই পীড়িত 
জনের প্রতি বিশিষ্ট মমবেদন। খ্যাপন করেন। ইটি 'ঠাহাদিগের একটা 
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প্রাকৃতিক ধর্ম প্রায় বোধ হয়! দেখবাদসাহ-পুত্রী রোমিনার কখন 
কাহার সেব। শুভ্রা করেন নাই। তথাপি ম্ব-ইচ্ছায় শিবজীর পার্বর্তিনী 
হুইয়৷ তাহার ক্লেশ নিবারণার্থ নিরস্তর যত্ু করিতে লাগিলেন। তীহার 
পরিশ্রম সম্পূর্ণই সফল হইল। শিবজী কতিপয় দিবন মধ্যেই স্থাস্থ্ালাভ 
করিলেন। আর তাঙ্গার এই একটী অধিক লাভ হুইল, রোপিনার তত্প্রতি 
নিরন্তর সমবেদন। খ্যাপন করতঃ তাহার সহিত মিলিত-মন এবং বদ্ধ-প্রণয় 
হইলেন। না হইবেন কেন? যেমন সুবর্ণথণুদ্বয় অগ্নিতাপে উত্তপ্ত হইলে 
সহজেই সংযুক্ত হুয়, তেমনি মন্গুজদিগের মনও ছুঃখপরিতপ্ত হইলে শীঘ্র বন্ধ" 
'সৌহার্দী হইয়। থাকে । অতএব মহারাস্্পতি একদা অনুরোধ করিলে 
তৎপত্বীত্ব স্বীকার করণে তখন তাহার যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহা তিনি 
একটা পারস্ত কবিতার অর্থ করিয়! প্রকাশ করিলেন,“গুরু-জনের অসন্মত 
কর্ম পরিণামে মঙ্গলাবহ নহে, কিন্তু তাহার কোন উপায় হইলে উভয়েই 
সুখী হইচ। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


মি ০০-১ 


যে মহারা্ সেনানী শিবী কর্তক আহত এবং পরাভূত হইয়| দূর্গ 
বহির্ভাগে অবতারিত হইয়।ছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ প্রাণসন্বন্ধ বর্জিত হয়েন 
নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়। নি্দ শিরন্ত্রাণ বস্ত্র ভিন্ন 
করতঃ ক্রমে ক্রমে সমুদায় ক্ষতভাগ বন্ধন করিলেন। এবং তন্ত্র! শোঁণিত, 
গ্রজবণ নিবারণ হইলে নিকটবর্তী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়! রহিলেন। পেই 
রাজি যে তীহার জীবদ্দশায় যাপন হইবে এমত কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। 
মলয় পর্বত বহু হিংশ্রজস্তর আবাস, বিশেষতঃ তথায় ব্যাম্র এবং সর্পভয়, 
বঙ্গদেশীয় সুন্দরবনের অপেক্ষা নান নছে। কিন্ত দৈবাধীন সেই রাত্রি 
নির্বদে প্রভাত হইল। পরস্থ পুর্ব দিবস অপেক্ষাও তাহার শরীর অধি- 
কতর ব্যথিত দুর্ববল ও তৃষ্ণায় গুক্ব-কণ-তালু হইয়াছিল। পিপাসার পীড়য় 
কাতর হুইয়! সেনানী ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ নির্বর পার্খে গমন করিয়। দেই 
পবিত্র বারি পান দ্বারা শরীর ক্সিপ্ধ করিলেন। এবং পুনরায় নিতাস্ত 
দৌর্বল্য প্রযুক্ত তথায় নিদ্রাতিভূত হইয়া রহিলেন। সেই দিবা এবং রান্রি 
এইরূপে গত হুইল। কিন্তু পরদিন অনেক সুস্থ এবং সবল হুইলেন। 
তিনি যেরূপ আহত হুইয়াছিলেন, মদ্যমাংসভূক্‌ হইলে অবশ্তই মৃত্যু কব- 
লিত হইতেন। কিন্তু শিবজীর গ্রায় সকল সৈস্তই শিব-পরাক্নণ ছিল, মদ্য- 
মাংস ভোজন করিত না, অথচ তাহার। কখন পরিশ্রম-বিমুখ ব| অধ্যবসায়- 
বিহীন হয় নাই। যাঁহাছউক, দেনানী দিন দিন কিঞ্চিৎ কিঞিৎ সবল 
হইয়] বন্ত-ফল ভোব্ধন এবং সেই নির্বর অন্ুপান দারা জীবন ধারণ করিতে 
লাগিলেন। সপ্তাহ এইরূপে গত হইলে, তিনি ক্রমে অতি মৃহ গমনে স্থানে 
স্থানে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করতঃ প্রস্থান করিতে লাগিলেন । গরে সমুদায় 
পর্বতীয় পথ উত্তীর্ঘ হইলে আরঞ্জেব বাদদাহের কোন সেনানীর স্কনাবার 
তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। দুরুর্ধি মহারাষ্ী সেই শিবির সন্নিহিত হইয়া 
প্রহরিগণকে কহিল তোমর! আমাকে সেনানীর সমীপস্থ কর, আমি শিব- 
জীকে ধৃত করিবার উপায় বলিয়া দিব। শিবির-রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে 
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সমাদর করিয়! সেনাপতির নিকট আনয়ন করিল। মুপলমান দৈন্তপতি 
তাহার আগাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়! কহিলেন, “রে মহারাষ্্ী! তোর 
বেশভূষায় দেখিতেছি তুই শিবজীর অন্ুচর হইবি, অতএব কি প্রয়োজনে 
এই সৈম্ত মধ্যে আসিয়ছিল, বল্‌?” মহারাষ্রী আপন শরীরের ক্ষতভাগ 
নকল দেখাইয়। কিল, “যে ছুরাত্ম। এক্ষণে মহারাস্রগতি নামধেয় হইয়াছে 
দেই আমর এই দশ। করিয়াছে । এই সকলের শোধ দেওয়াই আমার 
এখানে আদিৰার তাঁৎপর্য্য /৮ পকিস্ত তোর কথায় আমার বিশ্বাস হইবার 
সন্তাবন। কি? ষেস্বগনের আহিষ্তাচরণে প্রবৃন্ত, শত্রুর বিশ্বামহস্ত। হইতে 
তাহার কতক্ষণ ?/, মহারাষ্ট্র কিঞ্িৎ ক্রোধ করিয়া! উত্তর করিল, “যদি 
আমার দ্বার! স্বকার্য্য সাধনে আপনর এতই অনিচ্ছ। হয়, তবে আস্ত কোন 
মুসলমান সেনাপতির নিকট ষাই।” এই বলিয়া গমনোদ্যম করিলে বাদ- 
মাহের সেনাপতি ভাবিলেন, এই ব্যক্তির আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণই বোদ 
হইতেছে যে শিবজী কর্তৃক আহত হইয়। ক্রোধপরতন্তরতা গ্যুক্ত আসিয়াছে। 
বদি অন্ত কেহ ইহার সহায়তায় এই*যুদ্ধে কৃতকার্ধ্য হয়, তবে তাহারই 
সম্পূর্ণ যশোলাভ হইবে । অতএব ইহাকে যাইতে দেওয়। কর্তবা নহে। 
এইরূপ বিবেচন। করিয়। তিনি মহারাস্রকে আহ্বান করিয়া কহিশেন, 
“তোমাকে হিতৈষী বলিয়! শ্বীকার করিলাম, যদি কোন গ্রাকারে সেই 
দন্্যকে আমার হস্তগত করিতে পাঁর তনে যখে|চিত পুরক্ক(র করিব ।” 
মহারাষ্্র কহিল, “আমার অন্ত পুরস্কারে প্রয়োজন, নাই। আমি অর্থ 
লোভে জন্ম-ভূমির অপক।রে গ্রবৃত্ত নহি, কেবল দেই ছুরায্মার খোণিত 
দর্শন করিতে চাছি। কিন্ত যে পর্য্যস্ত আমার সেই মানন সিদ্ধ ন! হয়, 
তাবকাল বাদনাহের পক্ষ হুইলাম।৮, মুসলমান সেনানী এই কথায় 
কিঞ্চিৎ চমৎকৃত এবং তুদ্ধ হইলেন। তিনি জানিতেন ন1 যে, সকল 
জাতিরই অভ্্রয় কালে তত্বৎজাতীয় জনগণের ধর্-বুদ্ধি প্রাবঙগ হয়। 
এমন কি, মেই জ্তাতীয় অতি নিকৃষ্ট-তামস-গ্রকৃতি জনের মনেও কিঞ্চিৎ 
তেজন্থিত! গ্রাতীয়মন হইয়। থাকে । শিবজীর সময়ে মহারাষ্্রদিগেরও 
দেইরূপ হইয়াছিল। এবং তাহা হইয়াছিল বনলিয়াই তিনি লোকাস্তর গত 
হইলেও মহারাইীয়ের! ক্রমশঃ প্রবল হই গায় সমুদয় ভারতবর্ষের উপরে 
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কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছল। তাহার! সমুদায় ভারত রাজ্যকে কখন হথদেশ 
বলিয়। বোধ করে নাই বটে। কারণ এই বিস্তীর্ণ দেশ নানাপ্রকার 
লোকের আবাস । এদেশীয়গণের ব্যৰহার,ভাষা,বৃত্তি মকলই পরস্পর কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সেই জন্য যখন যখন মহারাস্ীয়েরা নিজ মহারাষ্র খণ্ড 
উত্তীর্ণ হুইয়যুদ্ধ করিতে যাঁইত, তখনই পরদেশ বলিয়! গ্রজামাত্রের প্রতি 
অত্যাচার করিত। কিন্তু স্বদেশে তাদৃশ অত্যাচারের লেশমাত্র ছিল না। 
তাহার। বাস্তবিক স্বদেশবৎমল ছিল। দেখ, এ ছষ্ট মহারাষ্ট্র সেনানী 
হ্বদেষে দণ্ডিত হইয়! গ্রভৃর অপকারে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু বিধর্দি 
শত্রর স্থানে ভূতি স্বীকার করিল না। তাহার তেলো-গর্ভবাক্যে মুসলম।ন 
দৈম্তপতি বিস্মিত এবং জুদ্ধ হইলেন। কিন্তুশীপ্র ক্রোধ সম্বরণ করিয়! 
বলিলেন, “আমার পুরস্কার গ্রহণ কর বা না কর,তুমি কি উপায়ে 
শিবপীকে আমার হস্তগত করিবে, বল?” ম্হারাষ্ী উত্তর করিল, “এক্ষণে 
তাহ! বলিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আমি সুস্থ এবং সবল হুই। পরে 
আমার সমভিব্যাহারে ছুই শত উদ্ভম সৈম্ত দিবেন। আমি অন্যের 
অবিদিত পথ দ্বারা তাহাদিগকে শিবদীর আবাদে লইয়! যাইব! গারস্ত 
জাপনি অন্তর ধারণ করিতে ন! পারিলে অন্তের নিকট গুপ্ত দন্ধান ব্যক্ত 
করিবনা। তিনি যেমন আমাকে দ্বৈরধ্যযুদ্ধে আহত করিয়াছেন, আমিও 
স্বহস্তে তাহ।র প্রতিকল প্রদান করিতে চাহি”। মুসলমান জাতীয়ের! 
দ্বভাবতই জন্ম, তাহাতে অব্ঞেন্ন হিন্দুর প্রমুখাৎ তাদৃশ দৃঢ় গ্রতিজ্ঞার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে আশ্চর্য্য কি? 
পরন্ত মুনলমান সৈম্তপতি তৎকালে ক্রোধ সম্বরণ করিয়। স্বকার্ধ্য সাধ- 
নাতিপ্রায়ে এঁ ব্যক্তির যথাযোগ্য সেবা এবং চিকিৎসার্থ ভৃত্য ও ভিষক্‌ 
নিধুক্ত করিয়া দিলেন। মহারা্ অতি গগুতাবে তাহার শিবিরে 
অবস্থিতি করিতে লাগিল । মুনলমান সেনানী স্বয়ং শিবদীকে ধৃত 
করিবেন, এই মানসে নি বাদসাহকেও এই সকল বৃত্তান্ত অবগত 
করাইলেন না। | | 

আরঞ্জেব কোন প্রকারে শিবদীর অনুসন্ধান ব। আত্মঞজার উদ্ধারে 
সমর্থ ন। হইয়। কার্ধ্যস্তর উপচ্ছিত হওয়াতে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
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করিলেন। কিন্তু যাইবার কালীন তীহার যে সেনাপতির নিকট মহারাষ্ট্র 
সেনানী বাদ করিতেছেন, তাহারই নিকট কতকগুলি সৈগ্ত রাখিয়। 
আদেশ করিয়! গেলেন, শীঘ্র পর্বতীস্ক-যুদ্ধ-নিপুণ জয়পুর প্রদেশধিপতি 
রাজ! জয়সিংহকে তাহার সাহাধ্যার্থ প্রেরণ করিবেন, যাবৎকাল তিনি ন। 
আইসেন ততদিন কোন বিশেষ চেষ্টানা করেন। এদিকে শিবজী 
সুযোগে অনেক পার্বতীয় দুর্গ নি অধিকার সম্ভৃক্ত এবং মধ্যে মধ্যে 
শত্রু সৈম্তের গ্রতি আক্রমণ করিয়া আপন বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন! 
তাহার যুদ্ধনীতি চিরকাল এইরূপ ছিল। বিপক্ষকে প্রবল দেখিলে 
ছুলজ্ঘয ছুর্গ নকলের শরণ লইতেন, আর তাহাদিগকে ক্ষীণবল দেখিলে 
নিজ দৈন্ত সমভিব্যাহারে নংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। 

এইরূপে কিছুদিন গত হুইল। একদা! মহারাষ্্রপতি নিজ দুর্গ গ্রাকা- 
রোপরি বাষু দেবন করিতেছেন, এমত দময়ে দেখিতে পাইলেন একজন 
নিম্ন ভাগ হইতে ছুর্গে আমিবার নিরূপিত সম্কেত করিল এবং সক্ষেতানুদারে 
দ্বারপালগণ কর্তৃক রজ্জ, নিক্ষিপ্ত হইল। এ্ীব্যক্তি তদবল্বনে ছৃর্গে 
প্রবেশ করিলে সকলে মৃত সেনানীকে পুনর্জীবিত দেখিয়। বিস্ময়বিষ্ 
হইলেন । সেনানী তৎক্ষণাৎ শিবজীর সমীপস্থ হুইয় সাষ্টাঙ্গ এণিপাত 
সহকারে কহিল,£ “সাক্ষাৎ শিবাবতার, শিবজীর জয়! এই অবীনকৃত 
অপরাধ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পুনর্ধার ইহাকে আপন কার্ধ্যে নিযুক্ত 
করিতে আজ্ঞা! হউক” । শিবন্দী এঁ সেনানীর প্রতি পুর্ব কিঞ্চিৎ স্নেহ 
করিতেন, এবং তাহার অপরিসীম বীর্য এবং সাঁহসিকতাগুে তন্বারা 
তাহার অনেকানেক কর্ণ স্থুদিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব সে তাহার হস্তে 
একেবারে গ্রীণ ৰজ্জিত হয় নাই দেখিনা মনে মনে সন্তষ্ট হইলেন । তিনি 
কহিলেন, গ্ভুমি যে ছুষ্র্ম করিয়াছিলে তাহা স্মরণ করিতে হইলে 
তোমার মুখ দর্শন করাও অযোগ্য, কিন্ত কেবল আমার প্রতি অত্যাচার 
করিয়াষ্থে বলিয়া যেকোন মহারাষ্ট্র শ্বদেশের শ্বাধীনত। সাধনে নিবৃত্ত 
থাকিবে আমার এমন অভিপ্রায় নহে--অন্য রাত্রি এই স্থানে অবস্থিতি 
কর, কণ্য গ্রাতে বিবেচনা করিয়! তোমাকে হুর্গীস্তরে নিযুক্ত করিব”। 
সেনানী অবনত শির হুইয়! প্রস্থান করিলেন। 


শশা তিল এ 
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সেই রানি ছুই গ্রহর সময়ে এ ছুরাত্ম। আপনার নির্দিষ্ট নিলয় পারি- 
ত্যাগপুর্বক ছুর্গ গ্রাকারোপরি আরূঢ় হইল। জনৈক প্রহরী সেই স্থান 
রক্ষা করিতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া তথায় আপিবার কারণ জিজ্ঞসা 
করিলে, সেনানী কহিল, “ভাই রে! অনেক দিন তোগার্দিগের কাহার 
মহিত শাঙ্ষাৎ হয় নাই, আর কল্য প্রাতেই এখান হইতে যাইতে হইবে, 
অতএব ভাবিলাম যদি কাহার মহিত সাক্ষ।ৎ হয় কথাবার্ত।য় রাজি যাপন 
ফরিব*। এইরূপ সরল ভাষায় প্রহরীর গ্রাতীতি জন্মাইয়! ছুষ্ট ক্রমে ক্রমে 
তাহার নিকটবর্তী হুইল, এবং হঠাৎ তাহার পাঁদদ্বয় আর্কষণ করতঃ 
তাহাকে একেবারে ছুর্ণের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিল। গ্রহরী সেই উন্নত 
স্থল হুইতে অন্ন দুই শত হস্ত নিয়ে নিপতিত হুইয়। একেবারে চুর্ণ-সর্ববাঙ 
হইল। বিশ্বাস-ঘ/তক তখন নিরুদ্বেগে অঙ্গাবরণের অন্তর হইতে একটি 
দীর্ঘ রজ্জ, বাহির করিল, এবং নির্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে সেই রজ্জ, দ্বারা এক 
জন্‌ বলবান মেগল যোদ্ধাকে উন্নত করিল। সেই বাক্তির স্থানেও গ্ররূপ 
একটা রজ্জ, ছিল। উভয়ে স্থ স্ব রজ্জ, সংযোগে আর ছুই জনকে দুর্গে 
«নয়ন করিল। এইরপে মুই্তৈক মধ্যে শতাধিক বিপক্ষ সেনা শিবজীর 
দুর্গাস্তরালে গ্রবিষ্ট হইল। 

মহারা্র সেনানীর মানস ছিল কোন গোলমাল না কারিয়া শিবজীর গৃহে 
গ্রবেশ করতঃ শ্বহন্তে তাহাকে হনন করে। বিস্ত মোগল সৈম্তের! ক্রমশঃ 
আপনাধিগকে বার্ধত'বল বুঝিয়া মাবধানতা চ্যুত হওয়াতে ছুর্গ রাঙ্ষিগণ 
অনেকে জাগ্রত হুইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের একজন উর্ধাস্বাসে মহাঁ- 
রাষ্ট্রপতির গৃহে গিয়া উচ্চৈঃ্বরে কহিল, “মহারাজ! শক্র সেন| দুর্গে 
গ্রাবেশ করিয়াছে, উপায় করুন”। শিবজী তৎক্ষণাৎ নিফোষ কুপাধ 
হস্তে বাহির হুইয়। কতিপয় মৈস্ত মমভিব্যাহারে মোগলদিগকে আক্রমণ 
করিলেন। সেই নিশীথ সময়ে মহারাষ্ট্র ভট সকলের 'হর হর ভবানী”! 
এবং মোগল সেনার 'আাল্লাঃ আকবার! এইরূপ যোধ-রাব পুনঃ খুনঃ 
গগন বিদীর্ণ হুইয়। উখিত হইতে লাগিল। মহারাস্রীয়রা.ছুর্গের পথ সকল 
উত্তম জানিত বলিয় ,হঠাৎ আক্রান্ত হইয়াও অতি উত্তম যুদ্ধ করিতে 
লাগিল। .মোগলের! অন্ধকারে অপরিজ্ঞ(ত স্থানে তাদৃশ . পরাক্রম গক1* 
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করিতে না প|রিয়া নিকটবর্তী কতিপয় পর্ণ এবং তৃণ কুটারে অগ্নিদান 
করিল। শিবজী দেখিলেন যুদ্ধে বিজয় সম্ভাবনা! নাই। অতএব সত্বর- 
গমনে বাদসাহ পুত্রীর গৃহে আগমন করিয়া তীাহ।কে সম্বোধন করিয়! 
কহিলেন, “তোমার পিতৃ সৈম্তে আমার ছুর্গ অধিকার করিল-_-তোমার 
কেন বিপদ হইবার সম্ভাবন! নাই, কিন্তু আমি ধৃত হইলে অবশ্যই বধ্য 
হইব*। রোপিনার! ৰ্যগ্রচিত্ত হইয়া কথিলেন, ্যদ্দি কোন উপায় থাকে, 
নিমেষমাত্র বিলম্ব করিও না, পলায়ন কর, আর কখন যদি পুনর্ধার মিলিত 
হইবার পথ হয় আমি যেখানে থাক্কি তোমারই রহিলাম জানিও” | এদিকে 
মোগলদিগের জয়ধ্বনি ক্রাম নিকটবর্তী হইতে লাগিল, সুতরাং আর বিল- 
ম্বের অবকাশ নাই, শিবজী শীঘ্র তথ হইতে গ্রস্থান করিয়! ছূর্গের এক 
গ্রাস্তভাগে উপস্থিত হইলেন। পু 

দুর্গের সেই ভাগ অন্তান্ত দিক্‌ অপেক্ষাও বরং অধিক বন্ধুর হুইবে। 
কিন্তু সেই পার্থ পর্বত গাঁত্রে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখি-সকল জন্মিগ্নাছিল, 
আর নীচে একটী নদী বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। শিবজী সেই বৃক্ষ 
মকলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নামিতে লাগিলেন। মধ্যভাগে যে 
দ্র গাছটির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন তাহা পদভরে উন্মূলিত হইল । 
কন্ত ভাগ্যবলে শিবজী বহুদূর নিপতিত না হইতে হইতেই আর একটা 
অধিকতর-বন্ধমূল বৃক্ষকে ধারণ করিতে পাইয়। রক্ষ। পাইলেন। সেই স্থান 
হইতে নদীজল অন্যুন বিংশতি হস্ত দূর হইবে। শিবছ্দী নিকটস্থ কতক- 
গুলি তৃণ লইয়া আপন পৃষ্ঠতলে বিন্তম্ত করিয়! বাধিলেন, এবং পর্বত পার্ে 
পিচ্ছলাইয়! অনতি-ক্ষতশরীরে নদীঞজলে পড়িলেন। সেই স্থলে নদী গভীর 
ছিল, এবং তন্মধ্যে বৃহৎ শিলার্দি কোন কঠিন পদার্থও ছিল না। অতএব 
বেগে জলমগ্র হইলেও মহারা ই্রপতির কোন বা।ঘ/ত হয় নাই। তিনি জলে 
ভামমান হুইয়। সম্তরণদবার! জ্রে।তম্ব তী উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন। 
5? ৬» 

গ্রন্থকার এইবার বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। পাঠকবর্গকে উদার-চরিত্র 
শিবঙ্গী এবং কোমল-গ্রকৃতি রোসিনারার সহিত গরিচিত করাইয়া তাহার 
এমত অনুভব হুইয়াছে যে, সকলেই ইাদিগের পয়ে কি হইয়াছিল জানিতে 





৩৮ অঙ্গুরীয়ী বিনিময় । 


ৰাগ্র হইবেন । যতদিন তীাহার। উভয়ে একত্র. ছিলেন, একের বিবরণেই 
অপরের আনুষঙ্গিক বর্ন হইয়াছে। এক্ষণে উভয়ের বিচ্ছেদ হইলে কাছার 
বিষয় অগ্রে বর্ণনীয় ?--সর্ব স্থানেই পুরুষের সন্মান অধিক। ন্থৃতরাং 
শিবজী পুরুষ খলিয়। তীছারই বৃত্বাস্ত অগ্রে বর্ণিত হইতে পারে। কিন্তু 
এইক্ষণে কোন কোন স্ুধীর-শ্বভাবা কামিনীরাও কাব্য শান্ত্রাদি পাঠে মনঃ" 
ংযোগ করিয়! থাকেন, অতএব পাছে তাহার! কেহ রোগিনারার কথা ন! 
বলিলে মনোছ্‌ঃথখ করেন এই জন্ত বাদসাহ-পুজীর বিবরণ অগ্রে বলাই 
বিধেয় হইতেছে । যাহার! মনের ছঃখ মনেই রাখেন, তাহাদিগের মন 
রাখাই সাধু পরামর্শ! বিশেষতঃ মুদগমানের! তাহাদিগরের পরম শক্র 
শিবদ্দী মরিয়াছেন এই বিবেচনাই করিয়াছিল, এবং তিনিও কয়েক দিবস 
কোথায় কি করিতেছিলেন, প্রথমতঃ তাহার কিছুই গ্রকাশ হয় নাই, অন্ত- 
এব এই অধ্যায় মধ্যেই সংক্ষেপে বাদপাহ-পুত্রীর কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। 

মুসলমান গৈম্তপতি হূর্মাধিকার বার্তা প্রাপ্ত হুইবামাত্র মহ! আনন্দ- 
সহকারে যাত্রা করিয়। পর দ্িবদ তথায় উপস্থিত হইলেন। ঠিনি 
প্রথমতঃ বাদমাহ-পৃত্রীকে সহআাধিক সামন্ত সমভিব্যাহারে পিতৃ-মদনে 
প্রেরণ করিলেন। রোসিনারা কতিপয় দ্িবব পরে পধিমধো রাজা 
জয়মিংছের দৈশ্যে উপস্থিত হইলেন। সিংহ মহারাজ মুপলমান ৈস্তপতির 
লিপি প্রাপ্ত হইয়! জানিলেন, শিবজীর ছুর্গ জয় হুইক্লাছে এবং তিনিও 
প্রস্থান কালে পঞ্ত্ব পাইয়্াছেন। অতএব তিনি যেমন শীস্তর সসৈন্ভে 
আপিতেছিলেন, তাহ ন। করিয়। বাদসাহ্‌কে ষমুদায় শুভ সংবাদ বিজ্ঞপন 
এবং পরে আপনি কি করিবেন জিজ্ঞাস! করিয়! পাঠাইলেন। সেই স্থান 
হইতে রোগিনার! নির্কিঘ্বে পিত্রাল় প্রাপ্ত হইলে বাদসাহ, একেবারে ' 
আত্মার উদ্ধার এবং শিবজীর মৃত্যু সংবাদ শ্রধণে পরম পরিতোষ 
লাভ করিলেন। কিন্তু কন্যার দহিত সাক্ষাৎ হইলে কথ! গ্রনঙ্গে তৎ- 
প্রমুখাৎ শিবজীর গুণান্ুবাদ শ্রবণ করিয়া! তাহার ক্রোধের পরিসীম! 
রহিল না তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন ষে, কন্যার আর মুখাবলোকন 
করিবেন না। অতএব যে কারাগৃৎ-হুল্য-বরোধ মধ্যে আপন পিত। 
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সাজহানকে বন্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহারই এক দেশে কন্তার বাসস্থান 
নির্ণয় করিলেন। সেইস্থানে রোসিনার! কিরূপে কালযাপন করিতেন, 
এবং কালে তাহার মানস কত্তদুর কিন্ূপে লফল হইয়াছিল, তাহ! 
সময়াস্তরে ব্যক্ত হইবে । 


সিকি 


তা 
চতুর্থ অধ্যায় । 

যে দেশে গ্রজাগণ অধিকাংশই কৃষিকার্ধ্য বারা জীবিক। নির্বাহ করে, 
এবং রাজবর্্ম সকল পরিপ।টীরূপ ন! থাকাতে বণিক্-বৃত্তি সৃলম্পন্ন হয় না, 
তথাকার রাজাদিগের কর্তব্য প্রলার স্থানে স্বর্ণ র্গতাদিরপে করন৷ 
লইম! যে যে,দ্রব্য উৎপর,হয়, তাহারই কোন নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন। 
এইরূপ না করিলে প্রঞ্জার অন্যন্ত ক্লেশ হয়। তাহাদিগকে অন্ন মূল্যে 
অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়,অথব। দুরস্থিত আপণে কৃষি-গ্রহ্ত দ্রব্জাত 
লইয়া যাইতে অনেক পরিশ্রম এবং কালক্ষয় করিতে হয়। শিবর্দী এই সকল 
বিবেচন! করিয়। রাজস্ব আদায়ের নিয়ম করিয়াছিলেন যে, গ্রজার যাহার 
যেরুূপে ইচ্ছা, তীহার ভাগধেয় গ্রদান করিবে। এই নিয়মানগুারে তাহার 
পার্বতীয় হুর্গ সন্নিহিত প্রজাগণ এ দুর্গস্থিত তৃণ 'ও পর্ণকুটীর সকল নির্ম্মাপার্থ 
তছুপযে।গী পত্র তৃণ প্রভৃতি উপকরণ দামগ্রী প্রন্ধান করিত ;।তাহছাদ্দিগের 
স্থানে আর অন্ত করাদান ছিল না। পরস্ত যখন তাহার এ নিয়মানুদারে 
তৃণাদি প্রদান করিতে আপিত, সেই সময়ে পরম্পর দ্রব্যাদি বিনিময়ের 
স্থৃবিধ! হয় বলিয়। দুর্গ মধ্যে এক প্রকার বাজার বমিত। 

মুদলমান সৈম্যপতি তাহার অধিকৃত দুর্গের সকল কুটার অগ্নিদাহে দগ্ধ 
হইয়াছে দেখিয়! প্রত্ধাদিগের স্থানে এরূপ তৃণাদি গ্রহণের অনুমতি করি- 
লেন। তীহার মানস ছিল এ ছর্গে বহুতর সৈন্ত নিযুক্ত রাখেন ; অতএব 
এককালে অনেক কুটার নির্শশাণের আদেশ করিয়! যাবৎ তৎসমুদ্রায় সমাপন 
না হয় তাবৎ আপনি শিবির মধ্যে বাস কল্িতে লাগিলেন 
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তাছর ঘোষণ|নুমরে ছূর্গ জয় হইবার তিন ব চারি দিবস পরে 
শতাধিক ব্যক্তি নান! দ্রবাজ(ত লইয়! দুর্গ সন্পিধানে উপনীত হইল। 
তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে ছুর্ণ মধ্যে গ্রবেশিত হইল তাহার 
মহিত একজন মে।গল যোদ্ধার এইরূপ কথোপকথন হয় এবং ঘেই 
অবসরে আর আর কলে ক্রমে কমে ছুর্গোপরি উত্থাপিত হইতে লাগিল। 
মোগল যোছ্ধ! গ্রথমতঃ ই ব্যক্তিকে দেখিয়! কহিল, “কেমন রে কাফের ! 
তোদের রাজঈ। এখন কোথায়? বেট! ডাকাইত ছিল-স্তেমনি একবারে 
জাহান্নমে গিয়াছে*। মহারাষ্ী কহিল, «ই শুনিয়।ছি, শিরজী. না কি 
মরিয়াছেন | আমাদের পক্ষে ধিনিই রাঁদ হউন, উচিত কর দিব, রাঁজো বাস 
করিব$ আমাদিগের ভালও নাই মন্দও নাই-_-ভাল, তবু বল দেখি শিবন্জী 
মণিয়াছেন কেমন করিয়। জানিলে; তোমরা কি তাহার শব দেখিয়ছ ?” 
“বেটা নদীর জলে পড়িয়! কোথায় মরিয়! ভাপিয়! গিয়াছে কিব্ধগে 
দেখিব” | প্তবে তিনি মগ্িয়ছেন কেমন করিয়া জ্বানিলে?” আমরা 
সেই রাত্রিতে মদাল জালিয়। মকল জায়গ। পাতি পাতি করিয়! খুজিয়া 
ছিল[ম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না--পর দিন গড়ের মুচ্ণার উপর 
উঠিয়া দেখি এক জায়গায় একট! গছ উপড়িয়! গিপ়্াছে--মার বাঁ নিতে 
পায়ের দ[গও পড়িয়! রহিয়াছে । যে নেমকহারাম্‌ আমাদিগকে এই গড়ে 
আনিয়াছিল মেই এ পায়ের দাগ দেখির়। কহিল শিবজীই এই খান দিয়! 
যাইবার চেষ্ট1৷ করিয়! পড়িয়। মরিয়াছেন”। মহারাষ্র ব্যগ্র হুইয়! 
জিজ্ঞাস! করিল, “সেই নেমক্হারাম্‌ এখন কোথায় ?-*তাহার কি 
হইয়াছে কিছু বলিতে পার?” মোগল দুর্গ্রয় হওয়াতে নিতান্ত আনন্দ- 
মগ্ন অন্তঃকরণ হইয়াছিল বলিয়াই জিজ্ঞান্গুর তাদৃশ ব্যগ্রত1 দেখিয়াও 
সন্দিহানমন! হুইল ন।। সেহাপ্য করিয়। উত্তর করিল, “নে এই খাঁনেই 
আছে, কিন্তু তাহার প্রিয়স্তে কবর হইয়াছে । আমার ইচ্ছ! য় তোদের 
সকলকেই সেইরূপ করি*। মহারাষ্র প্বিজ্ঞাদা করিল, "কেন, আমর! 
তোমাদের কি করিয়াছি”। “তোর! কাফের, ভূতের পু! করিস । 
মহারাষ্্র তৎক্ষণাৎ কহিল, “রে বিধর্টি সুগলমান, তুই মনে 
করিয়। ছিস, শিবদ্ভী,মরিয়!ছেন,এই তাহাকে সম্মুখে দেখ | -এই বলিতে 
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বলিতে কৃষীবল-বেশধারী শিবলী আপন আনীত তৃণ কাষ্ঠাদি মধ্য হইতে 
ভীক্ষধার খড়গ বির করিয়া! এ ভয়ার্ত মোগলের শিরশ্ছেদন করিলেন। 
আর আঁর মহারাষ্ট্র ঘকলেও এ্রীরূপে নিজ নিঙ্জ অস্ত্র বাছির করিয়! 
*শিবজীর জয় ! শিবঞ্গীর জয় !' এই শবদসহকারে মোগলদিগকে বলপূর্ব্বক 
আক্রমণ করিল। মেগলের। অনেকেই নিরক্ত্র, বিশেষতঃ শিবজী মরিয়া" 
ছেন জানিয়! একান্ত অনবধান ছিল। অতএব শিবজী ন্বয়ং উপস্থিত 
হুইয়াছেন শ্রবণ করিয়। মহা ভয় প্রযুক্ত যে ধাঁহার গ্রাণ লইয়া পলাইবার 
চেষ্টা করিক্রেস্পাগিল। অনেকেই স্থির হুইয়। যুদ্ধ করিতে পারিল না। 
আর যাহার! যাহার! সাহম কক্িয় যুদ্ধে অগ্রগর হুইল, তাহারাও সুশিক্ষিত 
মাওলীগণ কর্তৃক স্বল্লায়ামেই পরাজিত হইল। 
এইন্ূপে শিবদ্ী নিজ ছুর্গ পুনর্ধার সম্পূর্ণরূপে 'অধিকাঁর করিয়া মেই 
বিশ্বাসহস্তা সেনানীর অনুসন্ধানার্থ কতিপয় অনুচরকে প্রেরণ করিলেন। 
পরে যথানিয়মে লোক নির্দিষ্ট করতঃ তৎক্ষণাৎ ছুর্গের আরক্ষ বিধান 
করিতে লাগিলেন। তাহা! করিতে করিতে ছুূর্গের গ্রাস্তভাগে উপনীত 
হুইয়! দেখেন একটা ক্ষুদ্র কুঠনীর দ্বার নৃতন প্রস্তর দ্বার! গ্রথিত এবং 
চতুর্দিকস্থ সকল গবাক্ষ সেইরূপে বদ্ধ হয়া আছে। ছাদের উপর উঠিয়া 
দেখেন, কেবল তন্মধ্য ভাগে একটা ছিদ্র মাত্র আছে, আর সর্ব দিক্‌ সর্ব্ব 
প্রকারে বন্ধ, অন্ত কি, বাধু গমনাগমনেরও পথ নাই। তখন স্মরণ হইল, 
মোগল কহিয়াছিল সেনানীর জীবত-সমাধি হইয়াছে। অতএব তাহাই 
বুঝি এই হইবে, ইহা! বিবেচন1 করিয়! মহারাষ্ট্রপতি সেই কুঠরীর দ্বার 
উন্মুক্ত করণের অন্থমতি করিলেন। দ্বারের গ্রথিত প্রস্তর কতিপয় স্থানা- 
স্তরিত হইলে দেই অন্ধতমসাবৃত কুঠরী মধ্যে আলোক গ্রবেশ করাতে 
একট! মৃতকল্প-মনুষ্য-দেহ দৃষ্ট হইল। তখন সকলেই ব্যগ্র হইয়া দ্বার 
উন্মোচন করিতে লাগিলেন। শিবজী স্বয়ং এ পরিশ্রমে বিমুখ হইলেন 
ন1। পরে গৃহাস্তরালে প্রবেশ করিয়৷ যেরূপ দর্শন করিলেন তাহ! বর্ণনীয় 
নহে-_ই স্থান সাক্ষাৎ-প্রেতভূমি। গৃহ মধ্যে স্থালী স্থালী পুর্ণ শোণিত 
ংহত হুইয়। তিমির বর্ণ হুইয়! রহিয়াছে, দীর্ঘ দীর্ঘ অস্থিপহ মাংসধণ্ড লকল 
চতুপ্দিকে বিস্বৃত রহিয়াছে, এৰং মধ্যভাগে সেই মহা গাষ্ট্র সেনানীর শীর্ণ 
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এবং পাংশু বর্ণ শরীর নিষ্পন্দ হইয়া রহিম্াছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন 
হুইবামাত্র মহা রা ট্রপতি ব্যস্ত ছইয়! বঠ্র্াগে গ্রত্যাগমন করিলেন। পরে 
তৎকর্তৃক আদিষ্ট হইয়! কতিপয় বাক্তি এ মৃতকল্প-শরীর বহির্দেশে আনয়ন 
করিল। বহির্ভাগের পবিত্র বাযু স্পর্শে সেনানীর মুখে পুনর্বার রক্ত সঞ্চার 
হইতেছে দেখিয়! শিবজী কহিলেন, "এখন ও জীবন আছে, শীত শীতল 
জল আনিয়! উহার মুখে সেচন কর”*। কেহ বাঁরদ্য় এরূপ করিলে এ 
হতভাগ্য হঠাৎ করদারা মুখ আবরণ করিক্। কম্পিত শরীরে পুনঃ পুনঃ 
কহিতে লাগিল, "আমি প্রাগ গেলেও উহ! পান করিব ন।!--আমি প্রাণ 
গেলেও উহ। পান করিব না”! সকলে চমতরুত হুইয়। শিবজীর প্রতি 
দৃষ্টি করিলে তিনি কহিলেন, “অনুম।ন হয়, ছুরাত্মা সুদলমান কর্ভৃক এই 
অন্ধকৃপ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়! জল প্রার্থন। করিলে উহাকে পানার্থ রক্ত প্রদান 
করিয়াছিল; এখনও প্রকৃত চৈতন্ত হয় নাই, অতএব তাহাই পাঁন করিবে 
না] কহিতেছে*। পরে কহিলেন, “বোধ হয়, পাঁপিষ্ঠেরা ইহাকে গোরক্ত 
এবং গোমাংস দিয়! থাকিবে, বুঝি তাহাই এ গৃহ মধ্যে দর্শন করিলাম। 
হায়! ভারত-ভূমি আর কত দিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে” ? 
তিনি এইন্ধপ কছিতেছেন এমত সময়ে সেনানী একবার চক্ষুরুন্মীলন 
করিলেন। কিন্তু শিবন্দীর প্রতি দৃষ্টি হইবামাত্র চীৎকার শব করিয়া 
পুনর্বার অচেতন হুইলেন। মহারাষ্্রপতি স্বয়ং তাহার মুখে জ্বলসেক 
করিতে লাগিলেন, এবং ঝটিতি কিছু খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে কহি- 
লেন। সেনানী ক্ষণকাল মধ্যে পুনবর্বার সচেতন হইয়া চক্ষুরুন্মীলন্‌ পুর্ব্বক 
শিবজীর সুখাবলোকন করিয়! কছিলেন “মহারাজ! তবে কি আমি 
সমুদয় স্বপ্ন দেখিয়। ছিলাম? তবে কি আমি আপনকার বিশ্বাস-ঘাতী, 
নহি ?--আমি কি মুপলমানদিগকে ছূর্গমধ্যে আনয়ন করি লাই 1. 
আমি কি আপনকার মৃত্যু ইচ্ছ। করি নাই 1-_না না, সে সকল স্বপ্র 
নহে! আমি প্রহরীকে নিক্ষেপ করিলে সে যে উৎকট আর্তস্বর 
করিয়াছিল তাহ! এক্ষণেও আমার কর্ণকুহর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে--. 
আর আমি যাহ! যাহা দেখিয়ছি এবং শ্রবণ করিয়াছি তাহাও মিথা। 
হুইবাঁর নহে”। 
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শিবজী নিজ সেনানীর প্রতি সন্বেহ দৃষ্টি করিয়। কহিলেন, “তুমি এই 
ক্ষণে আর সেই সকল কিছু মনে করিও না, এহ কিঞ্চিৎ তক্ষ্য গ্রহণ এবং 
জল পান কর, পরে যাহ! যাহ! হইয়াছে সবিস্তার শ্রবণ করিব। সেনানী 
কহিল, “মহারা! আর আমাকে আহার করিতে বলিবেন না, এক্ষণে 
যাহা বলি সকলে মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন”। এই ৰগিয়। সেনানী 
উঠিয়। বসিলেন, এবং প্রথমতঃ যে প্রকারে বাদসাহী সৈন্তে মিলিত হুইয়া- 
ছিলেন, এবং শিবজীকে বিনাশ করিবার যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়।ছিলেন, 
আর যেমন করিয়। মোগলদিগকে ছুর্গে আনয়ন করিয়।ছিলেন সমুদায় ব্যক্ত 
করিয়! পরে কহিতে লাগিলেন--“মহারাঁজ ! দুর্গ অধিকার হইবার পর 
আপনার মৃত্যু নিশ্চয় হইলে আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, অব- 
শিষ্ট জীবিত কাল তীর্থে তীর্থে পর্য/টন করিয়া! নিলক্কুত পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিব। এই ভাবিঞ ছুর।ত্ম! মুগলমান সৈম্তপতির স্থানে বিদায় প্রার্থন 
করিলাম, কিন্ত সে আমার গ্রাতি কি জন্ত রুষ্ট হইয়।ছিল বগিতে পারি না, 
ব্দায় প্রদানে সম্মত ন। হইয়। বিশ্বাস-হস্ত। বলিয়া আমায় বিস্তর তিরস্কার 
করিল, পরে কহিল, “তুই মুগলমান হুইয়! বাদসাছের সৈনিক কার্ধে প্রবৃত্ত 
হ+। তাহার ভত্সনায় আমারও অত্যন্ত ক্রোধ হইল। ন1 হইবে কেন? 
যে বাক্তি যে অপরাধে বাস্তবিক অপরাধী হয়, কেহ তাহার সেই দোষটি 
কহিলেই ক্রোধাগ্নি প্রজলিত হুইয়। উঠে। আমারও সেইরূপ হইল, এবং 
আমি মুমলমান ধর্মের অনেক নিন্দা কপ্পিলাম। সৈন্ভপতি তখন কতিপয় 
অনুচরের প্রতি ইঙ্গিত করিলে, অনুমান হয়, তাহারা পূর্বেই শিক্ষিত হুইয়া- 
ছিল,অতএব আমাকে গ্রহার করিতে লাগিল। আমি সেই প্রহারেই বিচেতন 
হুইয়ছিলাম। পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইক্বা বোধ হুইল যেন যমালয়ে আপি- 
যাছি। চতুদ্দিক্‌ অন্ধকার--সমুদায় নিঃশব্দ, অনুমান হয় এইরূপে বহুকাল 
গত হইলে পিপাসার্ত হইয়। জল চাহিয়ছিলাম। জল! জল! এই শব্দ 
বার বার উচ্চারণ করিলে পর, মহারাজ ! দেখিলাম ষে আপনকার 
ারাধ্য। ভবানী দেবী ঘোর-বেশ। ডাকিনী কতিপয় সমভিব্যাহারে জাগিয়া 
কহিতেছেন, “রে নরাধম! তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিদ--তুই নিজ জন্মভূমির 'প্রতিও স্নেহ বিবঞ্জিত হুইয়! তাহা বিধর্ি 
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শত্রর হস্তগত করিলি-_-ভ্নিস্‌ ঘা, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়ন্বিনী গে! 
এবং সর্ব দ্রব্য প্রসব জন্মভূমি_-এই তিনই সমান। ঘে জন্মভূমির অপকার 
করিতে পারে, সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে। অতএব তোর 
পক্ষে এই দেশের সমুদায় ভূল গোরক্ত এবং সকল জক্ষ্য বস্ত গোমাংস 
হইয়াছে--এই লইয়। আহার কর্‌্”--মহারাজ! ডাকিনীগণ তৎক্ষণাৎ 
আমার সমক্ষে গোরক্ত এবং গোমাংস প্রদান করিল--মহারাঁজ ! পৃথিবীতে 
আমার আর ভক্ষ)ও নাই পানীয়ও নাই “| 

সেনানী এইরূপ কহিতে কহিতে পুনর্বার প্রায় চৈতন্ত-শৃন্ত হইলেন, 
এবং শ্রোতৃগণ একেবারে চিত্রপুত্তপিকার স্থায় স্তব্ধ হুইয়! রহিল। কিয় 
ক্ষণ কাহারও মুখে বাক্য নিঃদরণ হইল না। এমত সময়ে একজন মহ" 
রাষ্ট্র সমীপস্থ হইয়! নিবেদন করিল, “মহারাজ! ভগবান্‌ রামদাস স্বামী 
ছর্গে উপস্থিত হুইয়াছেন,সংবাদ প্রদানার্থ আমাকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন।” 
পরক্ষণেই দৃষ্ট হইল শীর্ণ অথচ সরল শরীর, প্রশস্ত ললাট, সহান্ত মুখ, 
বিভাত-ভূষণ এবং আরক্ত বহির্বান পরিধান ও ত্রিশৃণ-হন্ত সাক্ষাৎ মৃত্তিমান 
সন্সযাস-স্বরূপ পুরুষবর তাহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছেন । মহা- 
রাষ্ট্রপতি নিজ দীক্ষ। গুরুর দর্শন লাভমাত্র একাকী কিয়দ্দুর অগ্রঘর হইয়। 
তাহার চরণ বন্ধন করিলে, গুরু আশীর্বাদ সহকারে কহিলেন, “বৎস 
তোমার মঙ্গল হউক"! আমিযেষে কর্মের ভার লইয়াছিলাম সমুদায় 
স্থুসিদ্ধ হইয়াছে । যে শিষা গ্রতিনিধি হুইয়! ফকীর যেশে শক্র সৈশ্তে 
গিয়ছিল, সে এই মাত্র অ।দিয়। কহিল তথায় ছুর্গ বিজয়ের কোন সংবাদ 
যায় নাই, আর তোমার সকল মেনাপতিই স্ব স্ব হূর্গ হইতে সেন! সংগ্রহ 
করিয়! আদিতেছে। এক্ষণে যাহ! কর্তব্য হয়, কর--অ।মি তোমার স্বস্থান 
প্রাপ্তি দর্শন করিলাম, তুষ্ট হইয়! আশ্রমে গমন করি”। শিবজী উত্তর 
করিলেন, “গুরে!! আপনি প্রসন্ন আছেন আমার অমঙ্গল সম্ভবন! 
কোথায়? কিন্তু গ্রথমতঃ যে রাত্রি মোগলের। এই দুর্গ অধিকার করে 
এবং আমি বহু কষ্টে পলাইয়৷ আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হই, তখন বোধ 
হইয়াছিল সম্মুখ সংগ্রামে শত্রু সৈম্ত পরাভব ন! করিলে হুর্গ অধিকার করি- 
বার উপায়াস্তর নাই। সেই ভাবিয়াই আপনার শিষ্গণকে তৎক্ষণাৎ 
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ছুর্গে ছুর্গে প্রেরণ করিয়া সৈম্ সংগ্রহের উপায় করি। পরস্ত, যাহ! কতৃক 
আমার কৌশল সমুদায় ব্যর্থ হইবার শঙ্কা ছিল, বিধর্মি শত্র তাহাপই গ্রাতি 
অত্যাচার করিয়! আমার কার্য সাধন অতিশয় সহজ করিয়াছে। কিন্ত 
তাহার। প্র ব্যক্তির প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়।ছে, তজ্জন্য এক প্রকার 
কার্ধ।গিদ্ধি হইলেও, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছ। হইতেছে/”। এই বলিয়া 
মহারাই্পতি সেনানীর প্রমুখাৎ যাহ! যাহ! শ্ররণ করিয়াছিলেন অবিকল 
আছ্যেপাস্ত বর্ণন করিলেন। রামদাস স্বামী ক্ষণমাত্র চিন্ত|! করিয়া! উচ্চৈঃ- 
স্বরে কহিলেন--“মাগামী যুদ্ধে অবশ্ত বি্জয় লাভ হইবে!” পরে শিবজীকে 
বলিলেন, "তোমার এ সেনানীকে ভ্ছ্য রাত্রি আমার সমীপে আপিতে 
কহিও, আজি আর আশ্রমে গমন করিব ন1)--এক্ষণে যুদ্ধের যাঁহ। ষাহ। 
আবশ্তক তদ্দিধানে মনোষেগ কর”। 
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পর্চম অধ্যায় 





সেই রাত্রে অন্যান বিংশতি সহত্্র মহারাষ্ট্র সেন! বাদসাহী সৈন্য 
শিবিবাভিমুখে গমন করিতেছিল। সর্ধবাগ্রে এক দপ ধান্ুফ গমন করিল। 
ত।হাদিগের গতি ব্যাপ্রৰৎ এবং কর্ম্মও ব্যাপ্রবৎ। তাহার! কোন উচ্চ শিলা 
ঝ| বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সম্মুখভাগ সমুদায় উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে এবং 
শক্র নিষুক্ত গ্রহরী দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ অব্যর্থসন্ধান বাণ নিক্ষেপ করিয়! 
তাহা দিগের প্রাণ হরণ করে। এই কল ব্যক্তি রাত্রি-যুদ্ধে কুশল। শিখজীর 
শিক্ষার ইহার| পুনঃ পুনঃ নিশাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়া অন্ধকারেও অপূর্ব 
দৃষ্টি-সম্পন্ন হুইয়াছিল। ইহাদের পশ্চাতে বছুসংখ)ক “হিৎকরী” সেন! 
গমন করিল। তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র বন্দুক, কিন্তু কটিবন্ধে এক এক 
থানি অসি দোছুল্যমান হইতেছিল। ইংলগ্ীয়দিগের এবং তৎশিক্ষিত 
অন্মদেশীয় শিপাছিগণের বন্দুকে যেরূপ সঙ্গিন থাকে, শিবজীর সেনার 
সেরূপ ছিল ন।--তাহার৷ যুদ্ধকালে স্ব স্ব কৃপাণ দ্বারাই সঙ্গিনের কার্য্য 
নির্বাহিত করিত। ত্রী'ছিৎকরী” মেনার অনতিদূর পশ্চাতে মহারাষ্ট্র 
পতির বিশিষ্ট সমাদৃত অগি-চর্্বধারী 'মাগওলী” সৈশ্তদল গমন কগিল। 
তাহার! সকলেই অতি বলিষ্ঠ এবং বিক্রমশালী ৷ তাহাদ্দিগের খড়গ সাধারণ 
খড় অপেক্ষ। দীর্ঘ ছিল। এই প্রন) অসিযুদ্ধে ইহার! প্রায় কখনই কাহ। 
কতৃক পরাভূত হইত ন!। পর্বততীয় দুর্গম স্থান গমনেও ইহার! অত্যন্ত পটু 
ছিল। যে উন্নত গিরিশিখরে অজ এবং দরীস্থপ ব্যতিরেকে অন্য ভূচর 
জন্তর গমন অসাধ্য, বোধ হয়, শিবজীর ম।ওলীগণ সেই সকল স্থানও 
লঙ্ঘন করিতে পারিত। মহারাস্ট্রপতি স্বয়ং এই কল সৈন্য লইয়া পাদচারে 
যুদ্ধ করিতেন। ইহাদিগের পশ্চাতে “বর্গা* নামক অশ্বারোহী সেন! গমন 
করিল। ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র সুদীর্ঘ শেল। কিন্তু কাহার কাহার 
স্থানে একটি একটি বন্দুকও ছিল, এবং সকলেরই কটিবন্ধে করবাল দোছুল্য 
মান হইতেছিল। এই সকল সৈন্যের বছদুর পশ্চাতে “শিলিদা৪” নামক 
অশ্বারোহী দল দৃষ্ট হুইল। তাহার! ইহ।দের মকলের ন্যায় সুশিক্ষিত ব৷ 
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স্ুব্যবস্থিত নহে। তাহাদিগের বেশ তৃষ! মন্ত্র শস্্র বিবিধ প্রকার। তাহার! 
পাধ্যমাণে কখনও সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত না,কিন্ যুদ্ধাবসানে প্রেরিত 
হুইলে পলায়ন-পর শত্রর অনেক অপচয় করিতে পারিত। 

'শিলিদার' ভিন্ন আর লকল সৈন্যের বেশ গ্রীয় একবিধ ছিল। সকলেরই 
মস্তকে উষ্ণীশ এবং দকলেরই সেই উষ্জীশের এক এক ফের্‌ চিবুক নিম্নভাগ 
দিয়! উদ্বদ্ধ। সকলেরই অঙ্গ এক একটা অঙ্গরক্ষিণী দ্বারা আবৃত, সকলেই 
কটবন্ধ বিশিষ্ট, এবং সকলেরই পায় পা-জাম! পরিধান। এত দ্বাতিরিক্ত 
অনেকেরই কর্ণে এক এক প্রকার কর্ণভূষণ এবং হস্তে বলয় ছিল। সাধারণ 
সৈন্যের এইরূপ বেশভৃষা। সেনানায়কগণের পরিধেয় বিবিধ গ্রকার। 
পরস্ত তাহার! অনেকেই নিজ নিজ পরিচ্ছদের উপরিভাগে লৌহজাল 
বিনির্মিত এক গ্রকার অনতি গুরুভার সন্নাহ ধারণ করিতেছিলেন। 

সৈম্তগণ এইরূপে গমন করিয়া হুর্ষেযোদয় সময়ে যে স্থলে উপস্থিত 
হইল, তাহারই নিয়ে বাদপাহী সৈম্ত-শিবির সন্নিবেশিত ছিল। তত্রত্য তাশ্ু 
সকলের বিচিত্র বর্ণ এবং সোণালী কলস সকলের প্রভা, সেই পর্বততলী 
হইতে অতি ঈষস্তাবে প্রকাশমান হইতে ছিল। কিন্তু মুসলমান সৈন্তপতি 
শত্রু এমত নিকট আপিয়াছে ইহার কিছুই জানিতেন না। বিশেষ 5 
ততপ্রদেশীয় দুর্গাধিকার হওয়াতে তিনি সেই দিক্‌ হইতে এইরূপে হঠাৎ 
আক্রান্ত হইবার কোন শঙ্কাই করেন নাই। অতএব বখন কোন মোগল 
প্রহরী পর্বতের উপরিভাগে মগারাসতবীয়দিগের শাণিত অস্ত্রে হুর্য্য রশি 
প্রতিফলিত হইতেছে দেখিয়। ব্যগ্র হইয়! তাহাকে সংবাদ প্রদান করিল, 
তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাসই করিলেন না। পরে অনেকেই শ্রী রূপ দেখিয়া 
গোলযোগ আরম্ভ করিলে তিনি স্বয়ং বাহির হুইয়। দর্শন করিলেন। তখন 
সম্পূর্ণ হুধ্যোদয় হইয়াছে,বিশেষতঃ পর্বতের উপরিভাগ কোন স্থান অপ্রকাশ 
নাই। অতএব সৈন্তপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্্র সেনায় পর্বতের 
শিরোদেশ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়! রহিয়াছে । বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন 
ছই প্রজ্ণিত আগ্নের শরীর সেই শক্র সৈন্যের উর্ধভাগে দণ্ডায়মান হুইয়া 
আছে। মুসলমানের! দেবশরীর তেজোময় বলিয়। জানে। অতএব 
মোগল সৈন্তগতির বিলক্ষণ প্রতীতি হইল, দেবতা ছ্য়ই বুঝি শত্রুর অনুকূল 
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পক্ষ হইয়! আপিয়াছেন। পরে দেখিলেন & ছয়ের মধ্যে একজন একটি 
সুদীর্ঘ খড়ন গ্রহণ করিয়া! অপরের হস্তে গ্রাান করিলেন এবং পরক্ষণেই 
সমুদায় শত্রগৈম্ত হইতে গগন-স্পর্শী গভীর জয়-ধবনি আপিয়। তাহার কর্ণ- 
কুহর ভেদ করিল। তখন তিনি নিক্ত সৈম্তের প্রতি নিতান্ত দৈবাঘাত 
বুবিলেন। অতএব এই তাহার পরম সহ বলিতে হয় যে, একবারও 
পলায়ন করিবার মনন করেন নাই। তিনি শীঘ্র "সা! নাজ” শব্দ- 
সহকারে যথাস্থানে সৈম্ত বিনিবেশ করিতে লাগিলেন। মোগল সৈল্ 
দলে দলে আসিয়! রণস্থল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। 
কিন্তু যেমন পর্বতের উপরিভাগে ঘোরতর বৃষ্টি হইবার পর গ্রভৃত 
জলরাশি ভয়ঙ্কর বেগে নিপতিত হয় এবং সন্মুখস্থ গিরিশৃঙ্গ ও বিস্তীণ শাখা- 
পল্পবিশিষ্ট তরুবর সকলকে উন্মুলিত করিয়া যায়, বেগবান্‌ মহারাসট্র সৈন্য 
গেইরূপে মুদলমানদিগকে আক্রমণ করিল এবং শত্রদল তাহাদ্দিগের সমক্ষে 
দেইরূপে পরাভূত হইতে লগিল। যদি কোন শক্রসেনাপতি বিশিষ্ট সাহদ 
করিয়া কোন কোন সৈন্ঠ দলকে রণস্থলে নুস্থির করিবার চেষ্ট। করেন, 
তখনই কোথাও ব! শিবজী ্বয়ং পাচারে, আর কোথাও ব! অশ্বারূঢ় এক 
অপূর্ধ্ব-মূর্তি দীর্ঘকায় পুরুষ, শীপ্র উপনীত হুইয়। নিমেষ মধ্যে বিপক্ষ পক্ষকে 
পরাভূত করেন। সেই অশ্বারোহীর গ্রজ্ঝলিগ দীর্ঘ খড় দর্শন মাত্রেই 
শক্রগণ ভয়ে পলায়ন করে, অথব! বিন! যুদ্ধে নিহত হয়। এইরূপে শিবির 
সন্দুখস্থিত মোগল যোদ্ধা নকল ভগ্ন হইলে মহাবাষ্্ীয়েরা শক্রর তান্ু মধ্যে 
প্রবেশে।গ্ধম করিল। 
কিন্তু সেই খানে মোগল সৈন্য পতি স্বপ্ন দৃঢ়-প্রহরী উত্তম উত্তম সামন্ত 
সমস্ত পরিবৃত হইয়া রহিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্ীয়ের৷ বেগে তন্নিকটবর্ভী 
হইবামাত্র, ষেমন জলন্ত হুতাশন খরধার বৃষ্টি পাতে স্তিমিত-তেজঃ হয়, 
তেমনি সেই সুশিক্ষিত প্রতিপক্ষ ভট সকলের প্রযুক্ত গুলি প্রহারে তাহার! 
থর্ব-বেগ হইল, এবং পলায়নপর মোগলেরাও ই অৰকাশে পুনর্বর দলবদ্ধ 
হইয়। যুদ্ধে স্থির হইতে লাগিল । মুপলমানের! বহুকালাবধি হিন্দু জাতিকে 
রণে পরাভব করিয়া আসিতেছিল, অতএব অবজ্ঞেম শত্রু কর্তৃক পর1ভৃত্ত 
হওয়া শিশিষ্ট ঘুণাকর বোধ করিত। শক্রুকে অবজ্ঞ| করিম। ততপ্রতিবিখান 
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চেষ্টা না কর! অত্যন্ত দোষ। কিন্তু রণস্থলে শক্রর গ্রতি তাঁচ্ছিলাভাব 
থাকিলে প্রায়ই জয়লাভ হছয়। এই শ্বানেও সেইরূপ হুইবায় উপক্রম হইল । 
শিবজী সন্কট দেখিয়। গ্বয়ং সংগ্রামসম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তথাপি কিছুই 
করিতে পারিলেন না। হস্তীপৃষ্ঠার্চ মোগলসৈন্তপতি কর্তৃক মন্দিত 
হইয়! তাহার মাওলী দলও ক্রমে ক্রমে পশ্চদ্ব্ী হইতে লাগল। এইরূপে 
তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, হঠাৎ দৃষ্ট হইল, সেই অশ্বারূড় পুরুষ বিপক্ষ সৈন্ত- 
পতির প্রতি বেগে ধাবমান হুইতেছেন, এবং তাহার অপসব্য হস্তে সেই 
তীক্ষধার খড়গ অনল শিখার স্তায় প্রজ্লিত হইতেছে । মুসলমান সৈম্তপত্ি 
মর্বাগ্রেই তাহাকে দর্শন করেন। দর্শন করিয়া] অবধি যেমন কোন বিষধর 
অস্ত বিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত হুইলে শরীর নিশ্চল হয়, জংশন নিবা- 
রণার্থেও পলায়ন করিবার শক্তি থাকে না, তিনিও সেইরূপ হইয়! এক দৃষ্ট 
ততগ্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিগেন। যখন এ প্ুরুষবর অশ্ববেগে সামস্ত 
সমুদয় ভেদ করিয়! তাহার সমীপস্থ হইলেন, পর্ধযাণ-রেকাবের উপর তর 
নিয় দীাড়াইলেন, এবং পরাক্রাস্ত তূঙ্গবলে খঙ্া প্রয়োগ করিলেন, তখনও 
সেনাপতি পলায়ন বা সেই প্রহ্থার নিবারণের যত্ব কিছুই করিতে পারিলেন 
না। সুতরাং একেবারে ছিন্নশীর্ষ হইয়| ভূতলে পড়িলেন। 

মোগল সেন।গণ এই আশ্চর্য ব্যাপার দর্শন করিল,একেবারে নিরুৎনাছ 
হুইল, এবং পলায়ন করিতে লাঁগিল। দেনাপতির বিনাশে সর্ববদেশীয় সৈন্তই 
যুদ্ধে নিরুৎসাহ্‌ হয় বটে, কিন্ত এতদোশীয় সৈম্ভগণ যেরূপ তৎক্ষণাৎ পলায়ন 
করে এরূপ অন্তত্র অধিক শ্রুত ছওয়| যায় ন। ইহার কারণ এই যে, 
এখানক।র রাজারা একা ধিপত্য-শক্তি সম্পন্ন ৰলিয়। আপনাদ্দিগের শক্তির 
যথেচ্ছ ব্যবহ।র করেন। তীহাদিগের সন্ধি বিগ্রহ প্রস্থতি কোন রাজকার্ষ্যে 
প্রজাদ্দিগের কোন মতামত থাকে না। ন্ুতরাং ঘিনি রাঁজ। হউন ন1 কেন, 
আমাদিগের সেই দশাই থাকিবে বুবিক্না,সেনাগণ রাজার অথবা রাজ-প্রতিভূ 
দৈম্তপতির বিনাশ হইলেই রণস্থণ তাগ করিয়া যায়। মুদলমানের! 
হিন্দু্দিগের প্রতি বিশিষ্ট দ্বে-ভাব-সম্পন্ন ছিল। তথাপি সৈন্থপতির বিনাশে 
চতুর্দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। 


শিবজীর অন্ত্যন্গদছরে পদাতি সমস্ত শত্র-শিবির প্রবিষ্ট হইয়| তত্রত্য 
টব 
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বিপুল অর্থ এবং দ্রবাজাত লুঠ করিতে লাগিল আর অস্বায়োছিগণ পলায়ন- 
পর শত্রর পশ্চাৎ পশ্চাৎ খাবমান হুইল। পরে মহারাষ্্পতি আপনিও 
কতক সামস্ত সমভিব্যাছারে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে 
তাহার গুরুদেব তগবান রামদাস স্বামী সমীপস্থ হইয়। কহিলেন, "বৎস! 
অতান্ত শ্রান্ত হইয়াছ--জয় সম্পূর্ণই হুইয়াছে-_আর স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন 
নাই, এই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়! ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।” শিবজী 
তাহাই করিয়! কছিলেন--"গুরে! ! আপনকার আশীর্বাদে বিজয় লাভ 
সম্পূর্ণই হইল--কিস্ত অদ্য সেনানী কর্তৃক অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি--সে ন! 
থাকিলে আজি ঘোর বিপদ্‌ ঘটিত--সে অন্য অতিমান্থ্য কর্ম করিয়াছে ।” 
গুরু উত্তর করিলেন, “আমি পর্বতশৃঙ্গ হইতে তাহাকে ভবানী প্রদত্ত খা 
প্রদান করিয়! অবধি তাহারই প্রতি একদুষ্টে চাঁহিয়াছিলাম, ততরুত সমুদায় 
কর্ম দেখিয়াছি । মহারাজ! দেবতার] যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন,তাহার 
কার্য্যসাঁধনের উপায়ও অগ্রে কিয়! রাখেন। এ দেখ দেখি যে আসিতেছে 
উদ্ধার শরীরে কি তাদৃশ বল সম্ভব হয়?” শিবজী রামদাস স্বামীর অঙ্গুলি 
নির্দেশাহুদারে দৃষ্টি করতঃ তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান করিয়! লেই মোগল সৈশ্- 
পতির বধকারী অশ্বারোহীর সমীপস্থ হইলেন; এবং তিনি বেগে গমন 
করিয়া তাহাকে ধারণ করিলেন বলিয়াই সে ভূমিপৃষ্ঠে নিপতিত হইল ন1! 
এক্ষণে আর সেই ৰীরমূর্তি নাই। অঙ্গের নানা স্থানে অন্ত্রাঘাত হওয়াতে 
অজন্র শোণিত গ্রক্রত হইতেছিল। শিবজী তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আপন 
ক্রোড়ে লইলেন, এবং মুমূর্ষু কালে মুখ যেন্ধপ শ্রীহীন হয়, তাহার মুখ 
মেইরূণ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালেও সেই যুন্ধ- 
বীর হস্তের থঙ্জা পরিত্যাগ করেন নাই। শিবজী এ অসি লইবার জ্বন্ 
ফ্ত করিলে, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়! তাহার গ্রাতি দৃষ্টি করিলেন-__মুখ 
ঈষৎ হান্ত প্রভাযুক্ত হইবা--এবং পরক্ষণেই সমুদায় শরীর একেবারে 
নিষ্পন্দ হুইল। রামদাস স্বামী কহিলেন “মহারাজ! ব্যর্থ ক্রন্দন স্বরণ 
কর--সেনানী তাঁহার জীবন খণ পরিশোধ করিলেন।” 

এই ব্যাপার হইতে হইতেই অনেক মহারাষ্ট সেন! সেই স্থলে প্রত্যাগত 
হুইয়/ছিল। সেনানীর মৃত্যু দর্শনে কাহারও চক্ষু নিরশ্রু ছিল না, এবং 
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সকলেই তাহাকে ধন্তবাঁদ করিয়া! আপনাদিগের অস্তকাঁলও যেন সেইক্ধপ 
হয়, মনে মনে এই বলিয়া প্রার্থন। করিয়াছিল । রামদাঁস স্বামী কিঞ্িছবিলন্বে 
মৃত সেনানীর খড়গ উত্তে(লন করিয়! কহিল্ন-ণমহারাজ ! এই থঙ্গ 
ভবানী প্রদত্ত। অতএব ইহারও নাম ভবানী হইল। ইহা! আপনি গ্রহণ 
করুন্‌্--অদ্য ইনিত্রে প্রকারে শক্র নিধন করিলেন, চিরকাল এইরূপ 
করিবেন। এই বলিয়। গুরুদেব সেই খঙ্জা মহারাপ্্রপতিকে প্রদান 
করিলেন। তিনি ভক্তিপূর্ববক গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন । 
সেই অবধি এ থড়েগর মুর্তি মহারাষ্ট্রদিগের ধবজে চিত্রিত হইল, এবং 
অদ্যাপি সেতার! প্রদেশীয় তৃপাল বংশীয়ের! প্রতি বৎপর মহা! সমারোহ 
করিয়! এ খড়োর পূজা করেন। ক্ষণকাল পরে রামদান স্বামী গাত্রোখান 
করিয়া! কহিলেন, “মহারাজ ! তুমি সচ্ছন্দে শ্বধর্মে রাজাপালন করিতে থাক, 
আমি এক্ষণে বিদায় হই, বৈষয়িক কাঁধ্যের কেমন মাহাত্ম্য, জিতেত্দিয় 
ব্যক্তির মনকেও ক্রমে ক্রমে মাপনার বিধেষ্ন করিয়! ফেলে-_-অতএব আমি 
আর বিলম্ব করিব না। সম্প্রতি আশ্রমে চলিলাম কিন্তু ইচ্ছ! হইতেছে, 
শীঘ্রই তীর্থপযাটনে নির্গত হইব। মহারাজ! দুঃখিত হইও ন1--যাহার 
যাহ! কর্তব্য তাহার তৎমাধনে নিযুক হওয়াই উচিত। কিন্ত আমার কেমন 
বিশ্বাস হইতেছে, স্থানাস্তরে তোমার সহিত পুনর্ববার সাক্ষাৎ হইবে।* এই 
বলিয়। তিনি নিজ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

ইহার পর শিবজী আপন সৈন্তগণকে সম্বোধন করিয়! কছিলেন। 
“তোমর! অগ্যকার যুদ্ধে ষেরপ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন 
এইরূপ করিলে ভগবানের অন্ুগ্রছে অবশ্য কৃতকার্য হইতে পারিবে। 
আজি তোমাদিগের গ্রৃতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, তোমর! প্রথম বারেই 
সন্মখসংগ্রামে প্রবল মোগল সৈম্ভতের পরাভব করিলে,অসতএব তোমাদিগকে 
কিঞ্চিৎ কিঞিং পারিতোধিক প্রদান করিব। দৈন্ত সাধারণকে একটি 
একটি রৌপ্য বলয় এৰং দেনানায়ক সকলকে একটি একটি স্বর্ণালঙ্কার 
প্রদান করিবার অন্ছমতি করিলাম”। মহারাষ্ট্র লেনাগণ শিবজীর স্থানে 
প্রায় কদাপি অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইত ন|। তাঁহার নিয়মানুসারে 
ততবর্তৃক লুগিত ব্রব্যাদিও রাজকোয সভূক্ত হইত। আতএৰ এই যতসামান্ত 
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পুরস্কার গাদন করিবেন শ্রবণ করিয়াও তাহার! পরম পরিতোঁষ প্রাপ্ত 
হইল। বস্ততঃ যাহার! সর্বাবিষয়েই ভৃত্যবর্গকে অর্থ পুরস্কার গ্রদান করেন, 
তাহার এ রীতির সমুদায় দোষ অন্কুতব করেন ন1। একবার অর্থ পুরস্কার 
প্রাপ্ত হইলে আর অন্ত কোন পুরস্কার মনঃপূত হয় না। বরং ক্রমশঃ 
প্রণংসনীয় কার্যের প্রতি অনুরাগ হৃম্ব হইয়। অর্থের গ্রতিই লোভ জন্মে। 
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শিবজী জীবদশায় আছেন এবং হঠাৎ আক্রমণ করিয়! মুসলমান ৈস্ত- 
পতিকে পরাজয় করিয়াছেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বেই রাজা জয়দিংহের 
কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎ্শ্রবণমাত্র নিজ পরাক্রাস্ত রাজপুত্র সৈন্ত 
মমভিব্যহারে মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহার সেনা শিবজীর 
অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক ছিল, এবং আপনিও পর্বতীয় যুদ্ধে বিলক্ষণ 
পটু ছিলেন। দিল্লীশ্বর যেখানে যেখানে অত্যন্ত বিপদে পড়িতেন, মেই 
সকল স্থানেই রাজ! জয়সিহের সাহাষ্য গ্রহণ করিতেন) বিশেষতঃ হিন্দু 
রাজাদ্িগের সহিত বিবাদকাঁলে রাজ জয়সিংহই.আরঞ্জেবের ব্রহ্ধান্্র প্রায় 
ছিলেন। অন্তএব এই সংগ্রাম-সাগর মহারাস্্পতির পক্ষেও ছুস্তর বোধ 
হইবে আশ্চর্য্য কি? অনেকেই অনুমান করিয়।ছিলেন, বুঝি তিনি এইবার 
মগ্ন হইলেন। 

কিন্ত মহা ত্-জনের মানসাকাশ কথনও ছুর্ভাবনা কর্তৃক এমন আচ্ছন্ন 
হয় না যে, আঁশারূপ নির্মল নক্ষত্র-জ্যোতিঃ তাহাদিগের নিত পথ প্রদর্শন 
নাকরে। শিবজী সেই বিষম সঙ্কটে পড়িয়াও এমন একটী অসমদাহসিক 
কর্ম করিলেন, যাহ! সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কেবল অসাধ্য মাত্র নহে, 
তাহা'দিগের বুদ্ধিরও অগম্য। সেই কর্ম তিনি যেকি সাহুসেবাকি 
বিবেচনাক্ন করিলেন তাহ! অন্তের বুঝিবার নয়। তদ্ব'র। তাহার অনেক 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল, অতএব তাহার পরামর্শ কেবল ফলান্ুমেয় এবং 
তাহার সাহস সকল লোকের চমতকার-জনক হইয়! রহিয়াছে । 

এক দ্বিবম রাজ! জয়সিংহ স্বীয় শিবিরে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ মহা- 
রাষ্ট্রপতি একাকী এবং নিরস্ত্র তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া! আত্মপরিচয় প্রদান 
করিলেন। জয়পুরপতি তৎক্ষণাৎ তটস্থ হইয়া কিছুকাল ইতিকর্তব্যতা 
নির্ধারণ করিতে পারিলেন ন।। কিন্তু বীরপুরুষের1 উপযুক্ত প্রতিপক্ষেরও 
গুণ গ্রহণে সক্ষম। জয়দিংহ শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়! বিলক্ষণ বুঝিয়া- 
ছিলেন যে, তাহার আপনার সৈন্তসংখ্য। অতিরিক্ত না হইলে তিনি স্বয়ং 
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অকিব্চিংকর হইতেন। অতএব শিবজীর প্রতি তাহার বিশিষ্ট শ্রন্ধ| হইয়া- 
ছিল। তিনি মহারাষ্ট্রপতিকে নিজ সমীপস্থ দেখিয়! প্রথমতঃ চমতকৃত 
হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিশিষ্ট সমাদর সহকারে ভ্রাতৃ-সম্বোধন এবং আলি- 
গন প্রদান পূর্বক ম্বপার্থখে অসন পরিগ্রহ করাইলেন। মহারাষ্রপতি 
মৌনী হইয়! বগিলেন। রাঁজ। জয়সিংহু ভাবে বুবিতে পারিয়া পারিষদ- 
দিগকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহার স্থানান্তর হইল। শিব্জী কছিতে 
লাগিলেন। 

“মহারাজ! আমাকে এমভ সমফ্ধে দেখিয়। আপি অবশ্য বিস্মিত 
হইয়াছেন। হইবেনই ত। আমি যে ছুরাশার বশীভূত হুইয়। আসিয়াছি, 
তাহ! স্মরণ করিলে আপনিই বিশ্ক্নাবিষ্ট হই। কিন্তু মহারাজ! মন যাহ! 
বলে তাহ কথন নিতাস্ত মিথা হয় না। কিছু কাল হইল আমার অস্তঃ- 
করণে কেমন সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
উভয়ে উভয়ের তাৎপর্ধ্য অবগত হইলেই এই ছুরস্ত সমরাগি নির্ব্বাণ হইবে, 
এবং আমরা যেমন উভয়ে এক ধর্মাবলম্বী, এক জাতি এবং (বোধ করি 
আপনি জানেন ) এক গোত্রোত্তব, তেমনই আশ করি, উভয়ে একপরা মর্শী 
এবং এক কর্্পা হইব । মহারাজ! আমাদিগের একত্র মিলন হইলে উভ- 
য়ের মঙ্গল। যাহাতে জাতীয় ধর্ম রক্ষা! হয়, দেশের মুখ উজ্জল হয়, এবং 
অন্ত সর্বজাঁতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ ন! হয়, এমত কর্ম্ম কি কর্তব্য 
নহে?। দেখুন দেখি, দিল্লীঙ্বর কেমন মন্ত্রণ। করিয়! আমাদিগের অনৈক্য 
কেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি 
পরাভূত হই, অথব! আপনি আম! কর্তৃক হুম্বতেজ| হয়েন, উভয়ই আর- 
্লেবের মঙ্গলাবহ। ল্মরণ করুন, তিনি এই উপায়গ্থার! ক্রমে ক্রমে কোন্‌ 
হিন্দু মহীপালকে শ্বপদাবন্ত ন। করিলেন? শুনিয়াছি, উত্তরে হিমাচল, 
দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে সিন্ধু এবং পূর্বে ব্রদ্মরাজ্য এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী 
বিস্তীণ ভারতভূমি তাহার কবলিত হইয়াছে। কোথাও একটা দ্বাধীন হিন্দু 
রাজ নাই। কেবল রাজপুতানায় আপনার! এবং দক্ষিণে আমি অদ্যাপি 
হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু নাম রক্ষা করিতেছি। আরঞ্জেব ফেবল আমাদিগকে ই 
কিঞিৎ ভয় করেন, বুঝি তাহাও আর অধিক কাল করিতে হইবে না। 
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ফলতঃ মহারাজ! আমি আর পরস্পর যুদ্ধে শ্বজাঁতির বিনাশ অবলোকন 
ক্ষরিতে পারি না। আপনার যেরূপ কর্তব্য বোধ হয়, অনুমতি করুন। 
“মহারাজ! বাদগাহ কখন আপনার অগৌরব করেন নাই সতা, কারণ 
তিনি আপনাকে ভয় করেন। কিন্তু যদ্দি আপনি আন্তি লোকাস্তরগত 
হয়েন, তবে কালি আপনার পরিবারের! বুঝিবেন বাদহ আপনকার কেমন 
সুহৃদ । মহারাজ! পূর্ব পূর্ব মুসলমান বাদমাহের! হিন্দু রাজাদিগের 
স্থানে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে কর প্রাপ্ত হইলেই সন্তষ্ট হইতেন। ইনি ক্রমে 
ক্রমে হিন্দু বাঁজ। মাত্রের তেজোহীস করিতেছেন, ইহার মানস সম্পূর্ণ সফল 
হইলে একটীও হিন্দু'ধর্মবলম্বী রাজ! থাকিবে ন7া। আমি জানি কেহ 
কেহ আরঞ্জেবকে জিতেন্ত্রিয় এবং বুদ্ধিমান, বলিয়। গ্রশংস! করেন। কিন্ত 
বাস্তবিক তিনি জানস্বভাৰ হইলে আমার* এমত ভয় হইত না। নৃশংস 
নির্বোধ রাজার! যে নকল অত্যাচার করেন, তজ্জনিত ছুঃখ স্বল্নকাল ব্যাগী 
হয়, কিন্তু ক্রুর-মতি নৃপালগণের যে বিষ-বৃক্ষ রূপ-মন্ত্র। তাহার ফলাম্বাদনে 
সন্তান-সম্ততি সমুদায় থর্ব-বীর্ধ্য হইয়। যায়। আমি জানি, অনেকেরই মনে 
এক্ষণে এমত প্রতীতি হইয়াছে যে, যেমন ব্রহ্গণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জগদীশ্বর- 
নির্দিষ্ট জাতি প্রণালী হুইয়! আপিতেছে, মুসলমানও সেইরূপ বাদসাছের 
জাতি। মুদলমান বই আর কেহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে পারে 
না। এইরূপ বোধ থাকাতেই এত হিন্দু রাজ! অত্যন্ত পরাক্রমশালী হই- 
য়াও দিল্লীর অধীনত। স্বীকার করেন। তাহা করুন--রাজ-শক্তি যে 
ব্যক্তিতে কেন অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, ব 
অন্য যে কোন জাতীয় হউন, সুশীল বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতী হইলেই 
প্রজাগণ স্থুখসচ্ছন্দে কাঁলযাঁপন করিতে পারে এবং কৃত্তী হইয়া! জন্মভূমির 
মুখ উজ্জল করে। আকবরসাহু মুসলমান জাতীয় ছিলেন। তথাপি কি 
হিন্দু কি মুনলমান সকল প্রজার প্রতিই পক্ষপাত শৃন্ত হইয়! ব্যবহার করি- 
তেন বলিয়! কত কত হিন্দু রাজার] তাহার সময়ে রাজকার্ধ্ে বুক্ি নিয়ো- 
জন করিয়া স্থশাসন-বিধি সমণ্ত নির্ধারণ করিয়৷ গিয়াছেন। এই দেশে 
স্থবোধ লোকের কিছুমাত্র অসন্তাব নাই। আরঞ্জের এত চেষ্টা করিয়্াও 
সকল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। এখনও আপনারা কয়েক জন 
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সুমহৎস্তস্তবৎ তাহর রাজাভার বহন করিতেছেন। কিন্ত পরবর্তী বাদ- 
মাহের! যদি ইহার দৃষ্টাস্ত/নুধ!য়ী হইয়! চলেন, তবে স্বপ্নকাল মধ্যেই স্বর্ণ 
মণি-মাণিকযাদি-প্রমব ভারতভূমি আর উৎক্ষ্ট নররত্ব গ্রাসবে সমর্থ হই- 
বেন ন।। মহারাজ! আমার এই প্রীর্ঘন। যেন এমন দিন কখনও উর্প- 
স্থিত না হয় ষে, কোন বাদসাহ হিন্দু জাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া 
অবজ্ঞ। করেন। মহারাজ! যাহারা আপনারাই এই জাতিকে নিম্তেজ 
করিয়! গরে ক্ষীণবীর্ষ্য বলিয়! অবজ্ঞা করেন, তাহাদের কি সাধারণ ছষ্টত। ! 
মহারাজ! অধুন1 ভারতরাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত িরুপদ্রবাবস্থ। দৃষ্ট হুই- 
তেছে, মে বিকারাপন্ন রোগীর দৌর্বল্য।ধীন নিস্পন্দ হওয়ার স্তায়--তাহ। 
সুষুপ্তি সুখান্ুভব নহে*। 

রাজ। জয়স্ংহ মহা র। তি অ।গমনেই আপনার গ্রাতি হার তাদৃশ 
শিশ্বাম দর্শন করিয়া] তুষ্ট হইয়।ছিলেন, আবার এই সকল সরল তথ্য-ভাষ। 
শ্রবণ করিয়! উন্মীলিতজ্ঞান-চক্ষুঃ এবং উন্মুক্র-প্রণয-গ্রাণালী হইলেন। কিন্তু 
রাজপুত্রদিগের কি বাঁড.নিষ্ঠা! তিনি শিবজীকে ধৃত করিবার প্রতিজ্ঞ। 
করিয়! আসিয়াছেন এক্ষণে তাহার অগ্তথ! করিতে পারিলেন না। অতএব 
অনেক বিবেচন| করিয়া উত্তর করিলেন। “মহারাজ! তোমার কথায় 
আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যাহা যাহ! বলিলে সকলই সত্য বোঁধ হই- 
তেছে। কিন্তু গ্রগমতঃ আমার একটি কথ! লিজ্ঞ।্ত আছে তাহার উত্তর 
করিলে পর আমার যেব্ধপ পরামর্শ হয় বলিব*। পকি জিজ্ঞাস্ত আছে 
তনুমতি করুন*। “আমি তোমার নিকট যদি এমত প্রতিশ্রুত হই যে, 
বাদগাহ তোমার কোন অপমান করিলে, আমি সেই অপমান আপনার 
হইল বৌধ করিয়া তাহার প্রতিফল প্রদানের চেষ্ট! পাইব, তবে তুমি তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাস কর কি ন1”। শিবজী তৎক্ষণাৎ উত্তর করি- 
লেন, “তাহ হইলে সামি নিরুদ্বেগে গমন করিয়। বাদনাহের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে পারি। কারণ তিনি আমার :কোন অপমান করিলে আপনি 
তাহার শত্র হইবেন এবং তাহ! হইলেই হিন্দু জাতির অভ্যুদগ্ন কাল পুনরু- 
পস্থিত হইবে, অতএব এমত স্থলে আমি মৃত্যু স্বীকার করিতেও সম্মত 
অ।ছি”"। রাজ! জয়মিংহ আ+শ্চর্যযন্মন্ত হইয়া! কহিলেন,--“এম'ত সাহস 
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না! হইলে কি কেহ সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম হয়! এমন কার্ধ্য-পরতন্্ 
ন1 হইলে কি মহুত্কার্ধ্য সিদ্ধ হয় !--মহারাজ! কোন সন্দেহ নাই, 
আরঞ্জেব এত নির্বোধ নহেন যে, আমি নির্ভয় করিলে তিনি কাহারও, 
অপমান করিবেন_-এক্ষণে আমার যেরূপ পরামর্শ শ্রবণ করুন। আপনি 
যাহ! যা বলিলেন কিছুই মিথ্যা নহে। এতদেশীয় তাবল্লোকেরই প্রতীতি 
হইয়াছে, তৈমুরলঙ্গবংশীয় ব্যতিরেকে আর কেহ বাদসাহ পদাভিষিক্ত 
হইতে পারে না । আমি সেই জন্যই বিবেচনা করি, প্রকাশে আরঞ্জেবের 
প্রতিকূলতাচরণে কোন বিশেষ ফল হুইবার সম্ভাবন! নাই। শুনিয়াছেন ত, 
মহুববৎ খ! নামক জাহাঙ্গীর বাদলাহের একজন প্রধান সেনাপতি পাঁচ 
সহশ্র রাজপুত্র সেনার সহায়তায় বিংশতি সহত্রীধিক মোগল সৈগ্ভের মধ্য 
হইতে বাদসাহকে নিজ করকলিত করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহা করিলে 
কি হুইবে, প্রজ। সমস্ত তাহার প্রতি অনুরাগ-শৃন্ত হওয়াতে আপনাকেই 
পুনর্বার বাদসাহেক্ন শরণ প্রার্থনা এবং পলায়নপর হইয়। প্রাণ রক্ষা 
করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহু। বলিয়! যে, কোন প্রকার চেষ্টা করিব 
না তাহাও বলিতেছি না। বাদসাহের মনে যাহাতে কিঞ্চিৎ ভয় থাকে 
এমনটী করিয়। চল! উচিত! তাঁহাও, উত্তরে আমি আর দক্ষিণে তুমি 
থাকিলেই সম্পূর্ণ হইবে। অতএব এক্ষণে বাদসাহের নামে আমি 
€তোমার সহিত সন্ধি নিবন্ধন করিতেছি। কিন্তু পাছে আরঞ্জেব সন্দিহান- 
মন! হয়েন, এই জন্য তোমাকে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে 
হুইবে। আমার সৈন্যেরা বাঁদসাহের নামে যে কয়েকটি দূর্গ জয় 
করিয়াছে তাহা সম্প্রতি প্রত্যর্পিত হইবে না। কিন্ত আমার সহিত 
মিলিত হুইয়! তুমিও দিল্লীশ্বরের গ্রাতিপক্ষ বিজয়পুর বাদসাহের প্রতি- 
কুলে যুদ্ধ করিতে চল। আরঞ্জেব তাহাতে তুষ্ট হইবেন, এবং সেই 
সুযোগে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমিও আপন রাজ্যের সুদৃঢ় সংস্থা- 
পন করিতে পারিবেশ। 

রাজ। জয়দিংহ এই বলিয়! নিঃশব্ধ হইলে, শিবজী মনে মনে "যথালাভ” 
বিবেচন। করিয়। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মহারাষ্রপতি বাস্তবিক সরল- 
প্রক্কৃতি ছিলেন। তিনি সহজে কপট ব্যবহার করিতেন ন।। তিনি 

৮ 


৫৮ অঙ্কুরীয় বিনিময়। 


অতুদার-প্রকৃতি না হইলে কখন মহারাষ্্ীয়দিগের অন্তঃকরণে প্রবল 
স্বদেশহিতৈধিতা উদ্রিক্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাঁকেও মধ্যে 
মধ্যে কৌটিল্য অবলম্বন করিতে হইত। এই জন্ত তীঁছার চরিত্র-লেখক 
্রস্থকার অনেকেই এই মহাত্মাকে কুটিল-্বভাব বলিয়! বর্ণন করিয়! 
গিয়াছেন। সে যাহাহউক, তিনি এইক্ষণে বিবেচনা করিলেন আমার 
পক্ষে কি দিল্লীশ্বর, কি বিজয়পুর-বাদসাহ, উভয়ই সমান। একোদ্যমে 
ছই জনের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখনই কৃতকার্য হইতে পারিব ন|! 
অতএব কখন ব| ইহার কখন ব1 উহার পক্ষতা অবলগ্ধন করিয়৷ ক্রমে ক্রমে 
নি বলবর্ধন করাই সদ্যুক্তি; 'আর হয় ত, আরঞ্জেব তুষ্ট হইলে পরিণামে 
রোসিনার। লাভ হইলেও হুইতে পারে। মহারাষ্্রপতি মনোমধ্যে এই 
সকল অন্ুধাবন। করিয়। নিজ সম্মতি প্রকাশ পুরঃসর কিঞ্চিৎ বিলম্বে 
কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেই 
রূপই করিব। কিন্তু আমার সৈম্তগণ বাদদাহের কার্যে নিযুক্ত হইলে 
বাদসাহ নিজকোষ হইতে তাহাদ্িগের ভূতি প্রদান ন! করিয়া তৎকর্তৃক 
বিভিতভূমির নির্দিষ্ট করের চৌৎ অর্থাৎ চতুর্থাংশ প্রদানের অনুমতি করি- 
লেই সৎপরামর্শ হয়। কারণ তাহ। হইলে তাহাকে আপন ধনাগার হইতেও 
কিছু দিতে হইবে না, আর সৈম্তগণও বিশিষ্ট যত্ব করিয়! অধিক ভূমি জয় 
করিবে*। রাজ জয়সিংহ এই কথার ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে পাঁরিলেন কি 
না বল! যায় না। ফলতঃ শিবন্গী এবং তাহার উত্তরাধিকান্ী মহা রাষ্ট্রীয় 
রাজার! এ চৌৎ আদায়ের নামেই ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদ্বায় ভারত-ভূমির 
উপর আপনাদিগের কর্তৃত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। যাহাহউক, জয়পুরপতি 
তখনই শ্বীকার করিয়! এই সকল নিয়মান্থুযারী সন্ধিপত্র লিখাইলেন, এবং 
বাদমাহের সম্মতির নিমিত্ত তাহার অনুলিপি প্রেরণ করিয়া! অচিরাৎ 
শিবজী সমভিব্যাহারে সসৈন্ত বিজয়পুর প্রদেশা ভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


সপ্তম অধ্যায় 


দ্দিললীশ্বরো৷ বা জগদীশ্বরো! বা* এই কথাটা দ্বার! বাদসাহের পার্থিব 
বিভবের মাত্র আতিশষ্য দেখিয়। জগদীশ্বরের সহিত তাহার উপম! দেওয়াতে 
অত্যন্ত অতুযুক্তি প্রকাশ হয় বলিয়৷ ইচ| অবশ্ত ছুষ্য বটে। কিন্তৃষে 
সকল পরধ্যাটক তৈমুরলঙ্গ বংশীয় বাদসাহদ্দিগের সময়ে দিল্লীনগরের এবং 
তত্রত্য রাজসভার শোভ। নয়ন গোচর করিয়াছিলেন, তীহার] সকলেই 
মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, তখন পৃথিবীতে আর কোথাও তাদৃশ খর্য 
দর্শন করেন নাই। প্রাচীন রাজধানী শোভা-বিহীন হইয়াছিল বলিয়! 
আরঞ্জেবের পিত৷ সাজাহান সমুদায় নগরটী নূতন নির্মাণ করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। সাজাহানাবাদ অর্থাৎ নবদিলীর রাঁজবর্ম সকল কেমন প্রশস্ত 
হইয়াছিল !।-_তন্মধ্যে এবং উভয় দিকে কেমন পরিপাটীরূপ বিন্যস্ত পাপ. 
গণ নগরটীকে শোভাময় এবং সুখ-প্রদ করিয়াছিল! এক্ষণে দিল্লীর সেই 
শোভা নাই। ঘথাপি ইংলভীয় সম্রট্দিগের রাজধানী কলিকাত। নগরী 
তাহার নিকট অনেক বিষয়ে লঙ্জ। পায়েন। নগরের প্রানাদগুলিও কি 
সুন্দর! বিশেষতঃ শ্বেত মার্বেলে নির্মিত মদীদ্‌টীর শোভার প্রশংস! 
সকলেই করিয় থাকেন। রাঞবাটা হ্র্পজ্বা-প্রাকার-বেষ্টিত-__-এবং বহুমূল্য 
মার্বেল প্রস্তরে অতি পরিপাটারূপে নির্ষ্রিত। মুসলমানের! যে হম্্যশিল্প 
বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শা হুইয়াছিল তাহার এই প্রমাণ যে, তাহাদিগের 
নির্মিত অট্টালিক! সকলের খোদকত। কাধ্যের আধিক্য, তথ।পি দর্ুৰর্ণের 
মনে অডভূতরসের বই অন্য রমের উদয় হয় না। কোন স্থবিজ্ঞ পর্যযাটক 
কহিয়াছেন যে, মুসলমানদ্িগের নির্মাণ সকলে জহুরির ন্যায় হুক্মকারুতা 
এবং অন্থুরের ন্যায় অতিমান্ুষত্ব প্রতীয়মান করে। বিশেষতঃ এ সাজাহান 
ভূপাল কর্তৃক নির্মিত আগ্রা! নগরস্থিত জগদ্বিখ্/ত তাজ্মহল অট্রাপিক1 
এরূপ নির্মাণ কীর্তির অগাধারণ দৃষ্টান্ত স্থল। যেমন নিশাকালীন আকাশ 
মণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকস্তবক থচিত হুইয়া মানবগণের অন্তঃকরণে বিপুল 
আনন্দের আবির্ভীব করে, তাজ্মহলও সেইরূপ অপূর্ব সুস্ কারুকার্য। দ্বারা 
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দর্শকমাত্রের মনে অভভুত রসের উদয় করে। আর এ সাজাহান নির্মিত 
মযুরতক্ত' নামক দিংহাসনের শোভাই বা কি বলিব? সেই রাজাসন 
ছইটি দিব্যগঠন ধাতু নির্শিত ময়ূরের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত। প্র মযুরদ্ধয়ের 
পুচ্ছন্বয় সিংহাঁদনের পশ্চান্তাগে বিস্তীর্ণ হইয়! থাকিত। নৃত্যকারী মযুরের 
পক্ষ ও পুচ্ছে যে সকল বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, এ পুচ্ছেও নানাবিধ মণি 
মাণিক্যা্ি দ্বার! সেই সমুদায় বর্ণ ই স্ুপ্রকাশিত ছিল। 

যে সাজাহান এই মনোহর নবদিল্লী, এবং ইহার দিবাগঠন প্রাস।দ সকল 
ও মছামূল্য পরম শোভাময় রাজাসন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে 
কোথায়? যেমন অন্যান্ত সংসারাশ্রমী জনের! যৌবন সময়ে স্ব স্ব বিভবের 
ভোগ ও বুদ্ধি করিয় চরমে তৎসমুদায় সম্তানদিগকে প্রদান করিয়! যায়েন, 
তিনিও কি মেইরূপে আত্ম আরঞ্জেবকে সমস্ত রাজ্যের ঈশ্বর করিয়! 
লৌকিকী লীলা! সম্বরণ করিয়াছেন ?-ন।; তাহার ছুরবস্থার উপমাস্থল 
নাই। তিনি স্বীয় আত্মঞ্জ আরঞ্ভেব কর্তৃকই জীবন্ূত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
আহা! সাজাহানের ছুরবস্থা ম্মরণ করিলে কাহার মনে পু্র হউক বলিয়! 
আর স্পৃহা! হয়? অথবা, কোন্‌ দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পিতৃভক্তিপরায়ণ 
সম্তানগণের মুখাবলোকন করিয়! শ্বয়ং পরশব্্যশালী নেন বলিয়! আপনাকে 
ধন্তজ্ঞান না! করেন? অহ! বিভব কিভয়ানক বস্ত! প্রতুত্বশক্তি 
লোকের এতাদৃশ গ্রার্থনীয় যে, তজ্জন্য মন্ুষ্যুদিগের মন হইতে আশৈশব- 
গ্রতিপালনকারী পিতার প্রতিও শ্রদ্ধ! এবং প্রীতি অপনীত ছইয়! যায়! 
বৃদ্ধ বাদসাহ সাজাহান, হুষ্ট পুত্র আরঞ্জেব কর্তৃক অপহৃত-সর্বস্ব হুইয়! 
কারাবাণীর ন্তায় অবরোধ নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন। 

তিনি যে তথায় কি পর্যান্ত ক্লেশ অন্ভব করতঃ কালযাপন করিতে 
লাগিলেন তাহ! বল! বাছল্য। যিনি সমুদ্রায় ভারতভূমির একাধিপতি 
হইয়। কোটি কোটি মন্থুষ্যের ধন প্রাণের হ্র্তা কর্ত। ছিলেন, তিনি কি 
কেবল গ্রাগাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইয়। পরিতুষ্ট থাকিতে পারেন? বিশেষতঃ 
সাজাহানের যে এই ছুঃখ কালেও কথন হাস হইবে, তাহা রও মম্তাবন! ছিল 
না। কালে দরিদ্র যন্ত্রণ। সহ ছইয়] যায়, বন্ধু-বিচ্ছেদ ক্লেশও অল্প হইয়! 
আইমে, অন্ত কি, মাতাও ক্রমশঃ অপত্য-বিরহ-বিষাদ বিশ্মিতা হুইয়। 


অঙ্কুরীয় বিনিময় । ৬১ 


থাকেন। কিন্ত যে ছুূর্বিষহ শোক সন্তাপ অন্তঃকরণকে স্নেহ-বর্জিত করে, 
যাহাতে একজনের দোষে স্বজনমাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা! হাস হপ্ন, সেই ছুংখ 
দাবাগি নির্ব্বাণে কালও কুষ্ঠিত-শক্তি হইয়! থাকে । এ অনল, নীরপ জীবন 
বৃক্ষকে একেবারে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ হয়, অথবা ন্েহরস বর্ষণে সক্ষম 
ব্যক্তি বিশেষ দ্বার] কিঞ্চিৎ সাত্বন। গ্রাপ্ত হইলেই কিছু মনদ-তেজ হইতে 
পারে। 

রোদিনার! নিজ পিতার ক্রোধ-ভাঁজন হইয়! তাহার নিকটে অবস্থান প্রাপ্ত 
হইলে, সাজাহানের এরূপ পহচরী লাভ হুঈল। আরঞ্জেব-পুত্রী উদ্বম প্রকৃতি 
ছিলেন । কিন্তু সম্পদের কেমন দোষ! রোসিনার! অতুল খরশ্বর্য্যের ঈশ্বর 
পিতার প্রিয়তম! হুইয়। প্রথমাবস্থায় আমোদ গ্রামোন্দেই কালাতিপাত করিয়া- 
ছিলেন। তখন ছুঃখ যে কি পদার্থ ইহ! জানিতেন ন1 বলিয়াই পিতামহের 

£খে সমছুঃখত। প্রকাশ করিতে পারেন নাই। উদার-চরিত্র শিবজীর 
সহবাসে তাহার মনের সেই ভাবটি দূর হুইয়াছিল। শিবলী বাক্য দ্বারা 
কখন রোপিনারাঁকে ছিতাহিত বিবেচনার শিক্ষ! দেন নাই বটে, কিন্তু স্বয়ং 
«একা গ্রমনে কর্তব্যানুষ্ঠঠন করিতেন বলিয়াই তৎ্প্রতি প্রণয়-বদ্ধ! বাদসাহ- 
পুত্রী তাদৃশ জ্ঞানলাভে সমর্থ! হইয়াছিলেন। কার্য দ্বারায় যে উপদেশ হয়, 
তজ্জনিত সংস্কারের প্রায় অন্যথাভাব হুয় না। অতএব্পরমেশ্বর মনুষ্য জীবন 
কেবল হায়! থেলিয়! আমোদ প্রমোদে কাটাইবার জন্ত স্থষ্ট করেন নাই, 
এই ভাব রোলিনারার অন্তঃকরণে সেই মহাপুরুষের সাহচর্ধ্য দুঢ়রূপে সংলগ্ন 
হুইয়াছিল। তিনি বুঝিগ্মাছিলেন যে, জগন্তে এমত পদার্ও আছে যাহার 
জন্ত জীবন এবং জীবনের সমুদায় স্থখ পরিত্যন্ত্য হইতে পারে? 

শিবজীর সাহচর্যে রোপিনারার মানসিক ভাব সকল পরিবর্তিত হওয়াতে 

তিনি নান। ইন্দ্রিয়-ম্ুখ-নিধান অন্তঃপুরের অন্তান্থভাগে বাম অপেক্ষ! 
তাহারই একদেশে পিতামহ মন্নিধানে অন্য-মঙ্গ-বর্জিত হইয়া কালযাঁপন 
করিতে প্রীতিপূর্বক অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ লাজাহান তাহাকে 
আরগ্রেবের কন্ত। বলিয়া কিঞিৎ ঘণ! করিয়াছিলেন। কিন্তু রোসিনার! 
আপনার বিনীত ব্যবহার,শীলত1 ও মধুরালাপ দ্বার! তাহার দুঃখ শৈথিল্যের 
বব করিয়! পিতামহুকে পরম পরিতুষ্ট করিলেন। সাজাহান নিজ আধিপত্য 
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সময়ে অনেক সুখ মন্তোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত রোমিনারার প্রতি 
স্নেহ সঞ্চার হইলে তাহার অস্তরাক্মা যেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তেমন 'মার 
কিছুতেই হয় নাই। রোপিনারাও পিতামহ সন্নিধানে মনের কথা সমুদয় 
বাক্ত করিয়। ছুঃখের লাঘব করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়াছেন, 
পিতা অপেক্ষাও পিতামহের সহিত শিশুদিগের কেমন অধিক প্রণয় হয়! 
সাজাহান নান! কার্য্যাসক্ত থাকাতে সেই প্রণয়-স্থ পূর্বে ভোগ করিতে 
পারেন নাই । এক্ষণে নাতিনীকে সহচারিণী ও ষমছুঃখভাগিনী পাইয়। 
তাহার মনে যে কি অপূর্র্নভাঁব উদয় হইল, তাহ। বর্ণনাতীত। 

ইহার! উভয়ে নান! কথা প্রসঙ্গে কাল হরণ করিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে 
শিবজী সম্বন্ধীয় বিবরণই রোসিনারার অধিক মনোগত হইত বলিয়! বৃদ্ধ 
বাদমাহু ততৎকালে শিবজীর সহিত আরঞ্জেবের সেনাপতিদিগের যে সকল 
ঘটন। ঘটিতেছিল, ঘত্্পূর্বক সমুদ্বায়গুলি অনুসন্ধান করিয়া! অবগত হুইতেন, 
এবং রোপিনারাকে শ্রবণ করাইতেন। রোপিনারা, যখন শিবজী মুসলমান 
সৈম্তপতিকে সম্পূর্ণ পরাঞ্জয় করিয়।ছেন শ্রবণ করিলেন, তখন আর পিতার 
সহিত সন্ধি হওয়া! ভার হুইল বিবেচন। করিয়! অত্যন্ত ছুঃখিত হুইলেন। 
কিন্তু মহারাস্ট্রপতি রোপিনারার নিমিত্ত আপনার প্রাণদান করিতেও প্রস্তুত 
আছেন, কিন্তু তিনি তাহাকে পাইবার লোভেও আপনার কর্তব্য কম্মন 
সাধনে কদাপি পরাজ্মুখ নহেন, ইহা! জানিয়! বাদসাহ-পুরী নিতান্ত অসন্থষ্ট 
হইতে পারিলেন না। পরে যখন শুনিলেন যে, শিবজী রাজ! জয়সিংহের 
সহিত যুদ্ধে দিন দিন ক্ষীণবল হইতেছেন, তখন নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইতে 
লাগিলেন। পরস্ত তিনি যেদিন পিতামহ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন ষে, 
শিবজী আরঞ্জেবের সহিত সঙ্ষিবন্ধন করিয়! রাজ! জয়সিংহের সহায়তায় 
বিজয়পুরের গ্রাতিকূলে যাত্র। করিয়াছেন, তখন তাহার ভিয়মাণ আশালতা 
পুনরুজ্জীবিত হইতে লাগিল। অনন্তর যেদিন রোসিনারার কর্ণগোচর 
হইল যে, মহারাষ্ট্রপতির সাহায্যে কৃতকার্য বাদদাহ তাহাকে অভয় প্রদান 
করিয়া নিজসভায় আদিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর আন- 
নের পরিসীম। রহিল না। কিন্তু পিতার অত্যন্ত ক্র র-স্বভাবত। ভাবিয়। 
মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ শঙ্কাও উপস্থিত হইতে লাগ্রিল। তিনি মধ্যে মধ্যে 
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ভাবিতেন ণ্যদ্দি পিতা আমাকে সেই ব্যক্তিকে অর্পণ করিবার মনন 
করিতেন, তবে এতাবৎ আমার প্রতি অক্রোধ না হইলেন কেন? আমি 
তীহারই গুণানুবাদ করিয়াছিলাম বই আর ত কোন অপরাধ করি 
নাই।” 

সাজাহান, যে দিন শিবভভী বাদগাহের সম্তাষণার্থ আমিতেছেন, সেই 
দিন রোদিনারাকে এই সংবাদ গ্রদান পূর্বক কৌতুক করিয়৷ কহিলেন, 
“মহারাষ্ট্রপতি আপিতেছেন-_কিন্ত তুমি এমনটি মনে করিও ন1 যে তিনি 
আসিলেই বৃদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়৷ দ্ববেন।” রোগিনারা এই কথ শুনিয়। 
ঈষৎ হাদ্য করিলেন, কিন্তু সেই হাম্যপ্রভ। আন্তরিক ছুঃখান্ধকারই প্রকাশ 
করিল, তাহ! সম্পূর্ণ সস্তে'ষ জ্ঞাপক হইল না। পরে বাদসাহ-পুভ্রী কহিলেন 
“বুদ্ধ আমাকে স্বয়ং ত্যাগ না করিলে আমি তাহাকে ত্যাগ করিব ন।। 
কিন্তৃ;মহাশয় ! আমার মন সম্পূর্ণ সুস্থ নহে-_-আমি পদে পদে বিপদ শস্ক! 
করিতেছি ।শবৃদ্ধ বাদসাহু এই কথ। শ্রবণে বিস্ময় এবং ঈষৎ ক্রোধযুক্ত হুইয়! 
কহিতে লাগিলেন ।--বিপদ. শঙ্কা কি?--আরঞ্জেব স্বয়ং পত্রদ্ধার। সেই 
ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়াছে- সেকি আপনার কথ! মিথ্যা করিবে ?-_ 
দিল্লীর বাদসাহ হইয়! প্রতিশ্রুত পালনে পরাজ্মুখ হইলে কি সেই আসনের 
আর গৌরব থাকে ?” এই ৰলিয়া রোসিনারার প্রতি দৃষ্টি করিলে 
তাহাকে অধোঁবদন দেখিয়। বৃদ্ধ আপনার গ্ররূত অবস্থ। স্মরণ করিলেন ।-" 
“হায়! আমার আদনের অগৌরব হইবে বলিয়া আমি আরঞ্জেবের 
গ্রতিজ্ঞায় বিশ্বাম করিতেছি ; কিন্তু যে ব্যক্তি পুত্র হইয়া পিতার অপমান 
করিতে :পাঁরে সেকি না করিতে পারে ?-_-আমি এমন অন্পবুদ্ধি ন] 
হইলেই বা কেন রাজ্যচাত হইব--অধিক বিশ্বাসই আমার কাল হইয়াছে-- 
পূর্বে পুর্বে অনেকেই আমাকে কহিয্লাছিল পুক্রধিগিকে এত বিশ্বাস করি- 
বেন না-_আমি কহিতাম যাঁদ আপনার পুভ্রদিগকে বিশ্বাস না করিব, 
তবে কাহাকে করিব? আর পুত্রের প্রতিও অবিশ্বাস করিদা যদি রাজ্য 
করিতে হয়, তবে এমন রাজ্য সম্পত্তিতেই বা কাজ কি?-হায় রে! 
জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম বিশ্বাস-ভাজন দারপীকো!! তোমারই সচ্চরিত্রতা দেখিয়! 
আমি মকলের প্রন্তি মান বিশ্বা করিয়াছিলাম-_তুমি সরল-হৃদয় হুইয়া- 
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ছিলে বলিয়া! পাঁপ-পূর্ণ। পৃথিবীতে স্থান পাইলে ন! !--আমি আর কতকাল 
এই ছঃসহ ছুঃখ সহ করিব? রে কঠিন প্রাণ! তোমার কি আরে ছঃথ 
ভোগ করিতে অভিলাষ আছে? বাহির হও! যন্ত্রণ। হইতে মুক্ত হই।” 
বৃদ্ধ বাদমাহ জোষ্ঠ পুত্র দারার মৃত্যু শ্মরণ করিয়া একেবারে বিচেতন প্রায় 
হইলেন। বৈষয়িক ভোগের গ্রাতি নিষ্প্‌ হতা এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্থৃতিশক্তির 
হাস বশতঃ ভিনি আর আঁর সকল ছুঃখ ক্রমে ক্রমে বিস্বৃত হইতে ছিলেন, 
কিন্তু আরঞ্জেব কর্তৃক প্রিয়তম পুত্র দার! নিহত হইয়াছিল, এই মর্াস্তিক 
বেদন৷ তাহার মনে চিরকাল সমানরূপে জাজগামান ছিল। রোগিনার! 
্ঁ সকল সময়ে পিতামছের সাস্বনার জন্ত অন্ত কোন উপায় না করিয়! 
তৎসমক্ষে দারাঁর শ্বরচিত কাব্য পাঠ করিতেন॥ তিনি জানিরাছিলেন, 
যেমন অগ্নিদগ্ধের অগ্রিতাপই স্থাগ্থ্যকর, তেমনি সথহৎ-বিরহ-যাঁতন! সেই 
হহৃিষয়িনী কথাতেই শান্ত হয় ;_অন্য কথা সেই সময়ে বিষতুল্য বোধ 
হইতে থাকে । রোগিনারা এই বারেও সেইরূপ করিলেন। দারার 
বিরচিত কাব্যপাঠ একভান মনে শ্রবণ করিতে করিতে সাঁজাছানের 
নেত্রযুগ্রল হইতে অজজ্র অশ্রুধার। বিগলিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ বহুক্ষণ 
পরে কহিলেন, “আহা। এমন পুভ্রও মরে--আহা! ! সে মরিয়াও কবিতা, 
মৃত দানে আমার তাপিত মনকে জুড়াইতেছে-হাঁয়! যে ব্যক্তি আমার 
এই সকল ছঃখের মূল তাহার কোন স্ুখেরই অভাব নাই--আমি এমন 
কি পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার ওরসে এই রাঙ্ষল জন্ম গ্রহণ করিল ?-- 
বুঝিলাম-_বুঝিলাম-ে পিতাকে অবজ্ঞ। করে তাহাকে আপন পুত্র 
হইতে অবশ্য অপমানগগ্রস্ত হইতে হুয়।” বোধ হয়, সাজাহান যৌবনা- 
বস্থায় নিজ জনক জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ 
করিয়া! ক্ষণকাল নীরবঃহইলেন।--পরে আপন! আপনি কহিতে লাগি 

লেন--”আমি:$আপনার $কর্মের ভোগই ভুগিতেছি--তবে আরঞ্জেবও 
নিষ্পাপ ?--আমার পিতাও শ্বীর জনকের গ্রতিকূলাচরণ কত্িয়াছিলেন__ 
তবে জামি কি জন্ত অপরাধী-হইলাম”?--কপালের লিখন 1--না! ন1! 


তাহ! হইলে অনৎকর্ করিয়াছি বলিয়। কি জন্য অনুতাপাগি অন্তর্দ।হ 
করিবে ?” 
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সাজাহ।ন্‌ শ্বীয় আত্মজের কৃতদ্রতায় অসাধারণ ছুরবস্থাগ্রন্ত হুইয়! 
বখার্থ জ্ঞানলাতের পথবর্ভী হুইয়াছিলেন। উহার এই বোধের উপক্রম 
হইতেছিল যে, পরমেশ্বর পৃথক্রূপে স্ুকুতির পুরষ্কার এবং ছুষ্কতির দণ্ড 
বিধান করিয়! থাকেন। এক জনের পাঁপ দেখি্ন। তাহার অনুকরণ কর| 
«এ নহুষ্োর পক্ষে বিধেয় নহে । ছুষ্টের প্রতিও দই বাবার করিলে দোষ হয়। 
যাহ] হউক তীহার মন এমন নাহইলে তিনি কি সেই দ্শান ভীত 
থাকিতে পারিতেন ? বুদ্ধ বাদমাহ ক্ষণকাল চিন্তামঘ থাকিয়। পরে 
রোমিনারাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, “আর পূর্বব-বৃত্ত।স্ত মরণ করিয়। 
অনর্থক কষ্ট গাইবার আবশ্তকত। নাই,তৃমি বুদ্ধিনতী যাহা পরামর্শ দিদ্ধ। হর 
তাহাই -.। আমার বুদ্ধির অনেক হাস হইয়/ছে--বোধ করি আর বহু 
দিন ছুঃখ ভোগ করিতে হইবে ন--অন্মান করিয়াছলাম জগন্ডে আঁ 
প্রার্থনীর় কিছুই নাই-_কিস্ত তোমার গুণ বশীভূত হইয়া এক্ষণে এই 
মাত্র ইচ্ছ। হুয় যে, তোমাকে সুখভাগিনী দেখিয়। যাই। এই বলিয়! বৃদ্ধ, 
পৌন্রীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন । রোসনারাও 
ক্ষণকাল কোন উত্তর করিতে পারিনেন না। পরে কছিলেন--“পিতা, 
মহারা্-পতির যেরূপ মমাদর বা অনার করেন তাহা দেখিয়াই বর্ভব্যা- 
কর্তব্য বিবেচনা করিতে পারিব”। বুদ্ধ কহিলেন “তুমি আন্থান্ত অস্তঃগুর- 
বাদিনীগণের সমভিব্যাছারে যাইয়া জাঙরক্কেের অন্তরা হইতে স্বওঙ্গে 
“সমুদয় দেখিও%। 
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দিললীশ্বরদিগের প্রধান সভাগৃছের নাম আম্ধাস,। তাহার তিন 
দিক অনাবৃত এবং বৃহৎ বৃহৎ স্তততদ্বারা পরিশোভিত। শ্রসকল স্তস্ত 
এবং ছাদটি সমুদাগ্ সুবর্ণ দ্বার! মপ্তিত। উত্তক্নাংশে যে প্রাচীর তাহারই 
পম্চাাগে অন্তঃপুর | যে দ্িবন শিবজী রাঁজসস্ভাবণে আইসেন,”রোদিনাঁরা 
অন্তান্য অস্তঃপুর-বাসিনীদিগের মমভিব্যাহারে আসিয়! সেই প্রাচীরের 
গবাক্ষ-বিবর হুইতে সমুদায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। 

তিনি দেখিলেন,একটি অত্যুঞ্ণ বেদীর উপরিভাগে আরঞ্জেব ময়ূরতক্তে 
উপবিষ্ট হইয়ছেন। বাদসাহের পরিচ্ছদ শুত্রবর্ণ সাঁটিন বস্তে গ্রস্তত, উষ্ণীষ 
সুবর্ণময়, তন্নিয়ে অতি মহামূলা হীরক কতিপয় দীপ্যমান হইতেছে, এবং 
তাহার ঠিক মধ্যভাগে একটি মানিক্য অর্কতুল্য রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। 
আরঞ্জেবের মুখাবয়ন অন্ন্দর বলা যায় না। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, গ্রথর 
দৃষ্টি, উন্নত নামিকা, এবং অনারক্ত গণুস্থল, দা্ত হ্বতাব, কুটিল বুদ্ধি, এবং 
জিতেন্ত্রিয়তার গ্রক(শক হইতেছিল। বেদীর সমীপবর্তী কতকট! ভাগ। 
রজত-রেইল দ্বারা আবৃত। তাহারই অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান ওত! ও 
রাজ! এবং রাজ গ্রতিভূগণ সমন্ত্রমে স্ব স্ব বক্ষে বাহু বিস্তান করিয়া নতশির!' 
হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। ইছাদিগের মস্তকোপরি কিংখাঁপের চন্ত্রতপ 
স্বর্ণ ঝালর সংযোগে শোভ। করিতেছে । রেইলের বহির্ভাগে আর যাব 
স্থান, তাহাতে মনদব্ধার গ্রভৃতি যোছু কর্মে নিযুক্ত ব/ক্তিগণ স্ব স্ব পদ" 
মর্ধাদানুণারে বাঙডনিষ্পত্তি বিনা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান আছেন। আমখাসের। 
বহির্দেশে এবং রাজতক্তের ঠিক সম্মুখে একটি বৃহৎ পটমগ্ডপ সংস্থাপিত 
ছিল। বাহির হইতে সেই তাস্থু উজ্জল লোহিতবর্ণ বোধ হয়,কিস্ত তাছায়ির 
অন্তরাল এমন নুন্মররূপে চিত্রিত যে, গ্রবেশ করিলেই বোধ হুয় কোন 
রমণীয় উদ।|ন মধ্যে জাঁসিগাম, চতুদিক যেন ফল পুষ্প বৃক্ষে পরিপূর্ণ । এই 
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সভ।মণ্ডপের ভিতর বাহিগ সকল স্থানেই শত শত ব্যক্তি নান। কার্ষেযাগ- 
' লক্ষে আপিয়! স্ব স্ব প্রার্থনাপত্রী হুস্তে রাজসম্ত।ষণের কাল প্রতীক্ষ। 
করিতেছেন। 

এইরপে দিশ্লীশ্বর শ্বকীয় বিভব সমুদয় বিস্তার করিয়া বদিয়৷ আছেন 
এমত সময়ে একজন নকীব. যথানিয়মে রাঁজ1! জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের 
লমভিব্যাহারে মহারাট্রদেশাধিপতি শিবন্ীর আগমন সংবাদ প্রদান 
করিল। সকলেই শিবজীর নাঁম শ্রুত ছিলেন, অতএব চক্ষু কর্ণের বিবাদ 
ভঞ্জনার্থ সকলেই উৎসুক হইলেন, বিশেষতঃ রোমিনার! নির্ণিমেষ চক্ষে 
অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবজীকে কিঞ্চিদ্রিমর্ষয বোধ 
হওয়াতে তাহার অন্তঃকরণ সনেহাকুল হইতে লাগিল। শিবজী ক্রমশঃ 
অগ্রবর্তী হইয়! নকীবের আদেশক্রমে রেইলের বহির্ভাগ হইতে বাদসাহুকে 
তিনবার ত্কাভিবাদন করিলেন। এই করিয়! তিনি যেমন পুনর্ধার অগ্র- 
সরণোদ্যম করিবেন নকীব উচ্চৈঃস্বরে কহিল ণ“আলম্গীর বাদসাহের 
অনুগ্রহে শিবজী পঞ্চ-হাজারি মনপব্বারের পদে উন্নত হইলেন*। মহা 
রাষ্ট্রপতি এই অপমান-হুচক বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্ষুৰ এবং অবশাঙ্ষ 
প্রায় হুইয় সম্ুখস্থ রেইল ধারণ করিলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রক্কতিস্থ হইয়া 
কছিলেন, “দিল্লীশ্বর ! আমি শ্বাধীন দেশের রাজা, আমাকর্তৃক আপনি 
অল্পকাল হুইল উপকৃত হইয়াছেন, বিশেষতঃ আপনকার গ্রতিভূ রাঙ্গা 
জয়সিংহ প্রতিশ্রুত হুইয়াছিলেন আমি এখানে সমাদৃত এবং সন্মানিত 
হইব, কিন্তু আপনি আমার এই অগৌরব করিয়া! দেই কথা মিথ্য। করি- 
লেন”। আরঞ্জেব উত্তর করিলেন তুমি কি জন্য আপনাকে অপমানিত 
বোধ করিতেছ বুঝিতে পারিলাম না--তুমি আমার সেনাপতির যুদ্ধে প্রায় 
পরাজিত হুইয়। সন্ধি করিয়াছ--যুদ্ধে জেতার যাহ! ইচ্ছ৷ বিজিতের গ্রতি 
তাহাই করিতে পারে--তথাপি জয়সিংহের সহিত তোমার কি কি কথ 
হইয়াছিল তাহা আমার বিদিত নাই-__মতএব যাবৎ কাল পত্রদ্ধার। তৎ- 
সমুদায় বিজ্ঞাত ন1 হওয়! যায়, তাবং তুমি এই নগরে অবস্থান কর, নগর- 
গাল তোমার বাসাবাটী নির্দিষ্ট করিয়! দিবে, এবং রামগিংহ সর্বদা 
তত্বাবধান করিবেন--পরে আমি যথাযোগ্য শিরোপ। দিয়! বিদায় করিব” । 
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আরগ্জেবের মানন শিবজীকে কৰলিত করেন, কিন্তু জয়নিংহ তাঁহাকে 
অনয়দান করিয়াছেন, অতএব প্রক!শারূপে কারানিরদ্ধ করায় অনিষ্ট 
ঘটনার সম্ভাবনা বুঝি এইরূপ কৌশলঘ্বার! অভীষ্টাধনের পরম করি- 
জেন। গাপের ই(চি বেদে চেনে*_শিবজী এবং আরঞ্েৰের উপাখ্যান 
এই জন প্রবাদের উতকষ্ দৃষ্টান্ত স্থল । ম্হারাষ্ট্রপতি বাদসাহ প্রমুখাৎ এ 
গকল কথ শ্রবণ মাত্র তাহার নিগুঢ় অভিপ্রার একেবারে বুঝিতে গ[রয়া 
আপনিও শ1ঠ্য অবলম্বন পুর্্বক উত্তর করিলেন “বাদসাছের জয় হউক )-- 
আমি অবশ্য আপনার আদেশানুসারে বাজ! জয়সিংহের প্রতুত্তর প্রতীক্ষা 
করিব--কিস্ত এই দেশের জল বাধু আমার অনুচরদিগের পক্ষে অত্যন্ত 
অন্বস্থ্যকর-_আর দক্ষিণ দেশ হইতে আপনার পত্রের প্রতুত্তর আমিতেও 
বহুকাল বিলম্ব হইবে-_মতএব যদি অনুমতি হয় তবে নিজ সমভিব্যাহারী 
সৈম্ত সামন্ত সকলকে বিদায় করি কতিপয় ভূত্য সমভিব্যাহারে করিয়। 
অবস্থান করি।” ইহা শুনিয়। আরঞ্জেবের অনুমান হইল যে, শিবজী সত্য 
মত্যই তাহার কথায় বিশ্বাম করিয়! সরলাস্তঃকরণে এই অনুমতি প্রার্থন! 
করিলেন। তিনি আরও বিবেচনা করিলেন যে,মহারাস্্ীয় সৈম্তগণ প্রস্থান 
করিলে শিবজী নিতান্ত অসহায় হইবে অতএব তথন থাহু। ইচ্ছ! হয় 
অনায়াসে করিতে পারা যাইবে। এই ভাবিয়। বাদমাহ তৎক্ষণাৎ অনুমতি 
গ্রদান করিলেন এবং শিবদীকে তাহার যে অত্যন্ত ধূর্ত বলিয়া বোধ ছিল 
তাহাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। মহারাষট্রপতি অতি সাবধানে বাদমাহের 
মুখাবয়ব লক্ষ্য করিতেছিলেন। অতএব অনুমতি প্রদান করিতে করিতে 
বাদসাহ যে ঈষৎ ছাপা করিলেন তদর্শনেই তাহার মনোগত ভাব সকল 
'বুঝিতে গারিয়া৷ আপনি তুষ্ট হইয়। বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
মহারা্রপতি বিদায় হইলে বাদসাহ তদ্দিবসীয় রাজকার্ধে; মনোষোগ 
করিলেন। আরঞ্জেব বাস্তবিক কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। প্রার্থীমাত্রের 
আবেদন সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন, এবং দৈনিক কার্য সমুদ্বায় সাধ! 
না হইলে, যত বেল। হউক ন! কেন, সভাভঙ্গ করিয়া যাইতেন না। তিনি 
অন্তান্ত ইন্ছরিয়-পরায়ণ নৃপালগণের ন্তায় মন্ত্রিবর্গের প্রতি সমস্ত রাজ্যভার 
ন্যস্ত করিতেন না। আপনিই সমুদধায় বিষয়ের মন্ত্রণ। করিতেন এবং উদ্দীয় 
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ওগ্। গ্রভৃতি সকলে তাহার কার্ধানচিব মাত্র হইয়াছিলেন। তাহার আহার 
বিহারাদিতেও অতি অল্পকাঁণ বায় হইত। প্রত্যহ প্রাতঃকাঁলে আম্থাসে 
এবং সন্ধা।র সময়ে গোসল-খানায় গমন কগিয়। উজীর অমাতা প্রতৃহিদ্বারা 
পরিবৃত হুইয়! রাঁজকার্য্য নির্বাহ করিতেন। তদ্যতিরিক্ত কোন কোন 
দিন আদালত খানায় গিয়া কিরূপে ব্যবহান সকল নিষ্পনন হইতেছে দেখি- 
তেন, কোন কোন দিন অশ্বশালায় এবং হস্তিশাণায় যাইয়! ভূত্ের। শ্ব শ্ব 
নিয়োজিত কার্ষ্যে মনোষেগী আছে কি নাদশন কর্ঃতেন এবং মধ্যে 
মধ্যে রাজভবনের সন্ভুখবর্তী যমুনাতীরস্থ গ্রাশপ্ত ভূমিখণ্ডে দৈম্তগণের 
কাওয়াজ দেখিয়! কাহার ব1 বেতন বৃদ্ধি কাহার ব| কর্তন করিয়া গুণ- 
বানের পুরস্কার এবং গুণহীনের তিরস্কার করিতেন। এই্বূপে তাহার 
সমুদয় দিবদাবসান হইত। রাত্রিতেও তাহার অধিক শিদ্র। ছিল না) 
একটা নিভৃত গৃহে বমিয়! অতি প্রধান প্রধান পত্রাদির পাওুলেখ্য সকল 
স্বহৃস্তে প্রস্তুত করিয়] রাখিতেন। অনেক বিবয় সেই স্থান হইতেই নির্বব|হিত 
হইত। অমাত্যেরা ভাহার বিন্দু বিগর্গও অবগত হুইতেন ন|। 

যে দিবদ শিবজী আইমেন সেই দিন রজনীতে আরঞ্জেব একাকী 
গৃে উপবিষ্ট হইয়৷ তাত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তীহার সম্মুখে 
লেখনী, মসীপাত্র এবং কাগজ গুস্তত রখিয়াছে, কিন্ত তিনি কিছুই 
লিখিতেছেন না--তখন এইরূপে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন--প্রজনী 
গভীর হইয়াছে--এই সময়ে আমার দীন ছুঃখী গ্রাগণ সকলেই নিশ্চিন্ত 
হইয়। সুখে নিদ্রা যাইতেছে--কিস্তু আঁমি কলের অধীশ্বর হুইস্জাও এক 
তিলার্ধকাল বিআম করিবার অবকাশ পাই ন1__চিন্তাজরে নিরন্তর আমার 
অন্তর্দাহ হইচতছে। আমার চিন্তার শেষ নাই--বিরাম নাই-_কিন্ত 
তাহার বিরাম হুইয়াই ব1 কি হুইবে ?--ভাবি চিন্তা বিরহিত হইলে ভূত- 
কালের ছুষ্কৃত সমুদায় স্মরণ হয় !_-যাহারা কখন পঞ্চিগ পাপ পথের পথিক 
হরেন নাই তাহারাই নিশ্চিন্ত হইবার যত্ব করুন__আমার পক্ষে নিরন্তর 
চিন্তামক্ত থাকাই ভাল। মনুষ্য জীবন মতরঞ্ খেণার স্তায়--ইহাতে যত 
ভাবন। করা বায় ততই সুখ, যত সাবধান হওয়1 যাক ততই গিত হইবার 
সম্ভাবন1 !_দেখ এমত ধূর্ত শিবজীও আমার চাঁতরে পড়িল-_সে মনে 
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করিতেছে যে, আমি জয়পিংহের পত্র পাইয়াই তাহার গৌরব করিয়া 
বিদায় করিব__কি মুর্খ! “জকসসিংহ'--“জয়পিংহ+--এই নামটা আমার 
অত্যান্ত কর্ণ-জালাকর হইয়াছে--সে আমার অনেক উপকার করিয়াছে 
বটে, কিন্ত ষে উপকার করিতে পারে মে অপকারেও অনমর্থ নছে--আর 
কার্ধমাধন হুইয়! গেলে দেই সাধনোপষেগী উপায়েরই বা আবশ্যকত! 
কি? ফল পাড়া হইলে আকর্ধীতে কি প্রয়োজন ?--কিস্ত জয়সিংহকে 
নষ্ট করিতে পারিলেই বা কি হইবে? পিত। কাহাকে না পরাজয় করিয়া- 
ছিলেন ?-_ আমারও ত পুত্র আছে--সে অত্যন্ত বশীভূত বটে--তথাপি 
অগ্রে সাবধান হওয়। বিধেয়--আর এক্ষণে কে ব! আমার শত্রু কে ব মিত্র 
তাহাও জানিলে ভাগ হয়”__এইরূপ চিস্ত। করিয়। ক্ষণকাল পরে আক।শ- 
দ্তদৃষ্টি হইয়। কহিলেন প্লয়সিংহ ! সাবধান-_এই পরীক্ষায় ঠেকিলেই 
নষ্ট হইবে,+আমার দোষ নাই-_পুত্র ! তোমারও এই পক্ষচ্ছেদ করিল[ম, 
আর কখন উড়িবার যত্র করিও ন1”। এই বলিয়! বাদসহু অতি সাবধানে 
আপন পুক্রকে এক পত্র গিখিলেন, তাহার মর্ম এই--”হে আত্মজ! তুমি 
আমার একাস্ত বশীভূত অতএব তোমার দ্বারাই একটি বিষম সক্কটাবহু 
পরীক্ষা! করিতে সাহস হয়, অন্ত কোন পুত্রের দ্বার। হয় না। তোমাকে 
শৈশবাবধি আমার বশীভূত হইতে শিক্ষা দিয়াছি; অধিককাল গত হৃয় 
নাই, তোমার সাহদ এবং আজ্ঞান্ুবর্তিতা পরীক্ষার্থ একটা ব্যাপ্রের সহিত 
তোমাকে একাকী যুদ্ধ করিতে কহিয়াছিলাম তুমি তাহাও করিয়াছিলে। 
আমি অনেক ক্লেশে এই ভারতরাজ্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব নিশ্চয় 
জানিও যে, যে পুর আমার মর্বতোভাবে বশীভূত থাকিবে, তাহাকেই 
রাজ্যাধিকারী করিয় যাইব। তোমার জোষ্ঠভ্রাত। মহম্মদ বিবিধ গুণশালী 
হইয়াও আমার আল্ঞ! লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়াই গোয়ালিয়রের ছূর্গে 
জীবনাবশেষ করিতেছে--সাবধাঁন! যেন তোমারও সেই দশা না হয়। 
তুমি এই পত্র গ্রাপ্তিমাত্র রাজ! জয়সিংহ প্রভৃতি সকল মেনাপতিদ্িগকে 
নিভূতে আহ্বান করিয়া কছিবে যে, আমি পিতার প্রতিকুলে বিদ্রোহ 
করিয়। শ্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব। যে যে তোমার পক্ষতাবলম্বন করিতে 
ছ্বীকার করিবে তাহাদিগের লাম লিখিয়৷ অচিরাৎ আমার নিকট প্রেরণ 
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করিবে। এই কর্ম সুদম্পন্ন করিস্তে পারিলেই জ!নিবে যে, আমার যাবৎ 
পরিশ্রমের ফল পরিণামে তোমারই ভোগ্য হইবে ।* 

বাদসাহ ছুই তিন বার এই পত্রথানি মনে মনে পাঠ করিয়। 
ভাবিলেন যে, যদ্দি পুত্র আমার মতানুষায়ী হইয়া! চলে তবে আমিও 
আপনার সকল শক্র একেবারে জানিতে পারি, এবং সে স্বয়ং কখন 
সত্য সত্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার মনন করিলে কাছ! বকর্তৃকও 
শিশ্বীস্ত হইবে না-কিস্ত তাহা না হুইয়। যদি মে আপনার পক্ষ বলবান্‌ 
দেখিয়। এই বারেই বিদ্রোহ করে তবে কি কর্তব্য ?__প্রভুদ্িগের এই 
পরম ছুঃখ যে কাহাকে না কাহাঁকে বিশ্বাদ না করিলে কোন কার্ধ্য 
সাধন হয় না--ছাঁয়! যদি আমি ব্বয়ং শ্বহস্তে সমুদাঁয় কার্ধ্য সাধন করিতে 
পারিতাম, তাহা! হইলে জগৎ এক দিক্‌ এবং আমি একল1 এক দিক্‌ 
হইলেও, বুঝি জয় হইত--পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া! এক জন অতি 
বিশ্বাস-ভাজন ভৃত্যকে নিকটে আহ্বানপূর্বক কহিলেন--পতুমি এই 
পত্র লইয়া শীপ্ব বিজয়পুর প্রদেশে যাও--অতি সংগোঁপনে ইহ! আমার 
পুত্রের হন্তে দিবে-_-পরে রা! জয়দিংহ প্রভৃতি সেনানীবর্গ যখন 
পরামর্শ করিবে তখন নিকটে থাকিতে চাছিও, যদি পুত্র তোমাকে 
নিকটে থাকিতে দেন তবে তাহার তান্ুলের কর্মে নিযুক্ত হইও--পরে 
সকলে যে নকল কথ! কহিবেন শ্রবণ করিবে এবং জয়সিংহ আমার 
পুত্রের আদেশানুলারে যদি বিদ্রোহকরণে শ্বীকার করেন তবে 
তাহাকে একটি পান দিবে, সেই পানের মস্ল। এই--আঁরঞ্চেব এই 
বলিতে বলিতে ভূত্যের হস্তে একটি ৰাগচের মোড়ক দিলেন এবং 
কছিতে লাগিলেন প্যদি তুমি নিকটে থাকিতে না পাও তথাপি জয় 
সিংহের তামুলবাহকের সহিত আলাপ করিও-_বুঝিয়াছ!* ভৃত্য হাস্ত 
'করিয়! নতশির! হইল এবং বাদদহের হস্ত হইতে পত্র ও গাথেয় প্রভৃতি 
গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। 
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মহারাস্পতি নগরগাণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সাঁসগৃহে উপনীত হইয়া 
অবিশম্বে মমভিব্যাহারী সামস্তবর্গের অধিপতিকে আহ্বান করত তাঁহাকে 
স্বদেশ গমনের অদেশ করিশেন। সৈশম্তপতি রাজীজ্ঞনুমারে ততক্ষণাৎ 
পাথেয় সামগ্রী সকল মংগ্রহথে গ্রাবৃত্ত হইল। শিবজী মনে মনে ভাবিম়া- 
ছিলেন অনুচরবর্ণ নিকটে থাকিতে বাদমাহু আমাকে বাসাব।টী হইতে 
বহির্গত হইতে দিবেন না, বিস্তু বাহির হইতে না পারিলেও প্রস্থানের 
উপ|য়াবধারণ ছওয়। দুর্ঘট ; এই জন্যই তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়! নিজ- 
সৈম্তগণকে বিদায় দিবার অনুমতি গ্রহণ করেন, আর সেই জন্তই যে 
কয়েক দিন তাহারা সকলে নির্গত না হইল, আপনি গীড়ার ভান 
করিয়া রহিলেন, একবারও বহির্গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। পরন্ত 
আরপঞ্রেব তখন মহারা্পতিকে কারারুদ্ধ করণের মনন করেন নাই। 
তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শিব্ী সম্পূর্ণ বিশ্বাস গহকারে বাস 
কারতেছে, অতএব ষে পর্যন্ত জয়সিংহ বিষয়ক কোন মংবাদ ন। পাওয়া 
যায় তাবৎ ইহাকে কিছু বলিবার আবশ্তকতা নাই-_নগরপালের নজ্জর- 
বন্দি কাঁরয়। রাখিলেই চালবে। অনস্তর মহারাস্ত্রীয় সমুদায় সেন বিদায় 
হুইয়] গেলে, শিবজী এক দিন নগরপালের সহিত কথায় কথায় স্থাস্থ্য- 
কর বাধুষেবনের ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। তখন নগরপাল অবিলম্বে 
ঈন্মত হইয়! স্বয়ং কতিপয় বলবান্‌ পুরুষ সমভিব্যাহারে অন্ুগমন করত 
মহারাষ্্ীপতিকে বাসাবাটী হইতে নির্গত করিল। 

শিখজী এপর্যযস্ত পলায়নের কোন গন্থ। নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, 
কিন্ত থে দিন এথমে বাটীর বহির্গত হইলেন সেই দিনেই তাহার মোপান 
হইল। তিনি রাজঝ।টীর দক্ষিণ ভাগে যমুনা তটে ক্ষণ্রকাল পরিভ্রমণ 
করিয়া অন্ত-মনস্কতা বশতঃ ক্রমে ক্রমে বাদসাহ ভবনের সম্ুখবর্তী বিপণিতে 


অঙ্থুরীয় বিনিময় । গ৩ 


উপনীত হইলেন | তথায় বিবিধ দ্রবাজাত এরং নান! দেশীদ্প লোকের 
সমাগম দর্শনে কিঞিৎ তন্মনক্ক হুইয়াছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, 
একজন নন্ন্যানী তাহার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন। বাহার! 
বহুকাল বিদেশ পর্যটন করিয়াছেন, তাঁহারাই অপরিচিত জনময়স্থানে 
শ্বদেশীয় পরিচিত ব্যক্তির সনদর্শন লাভে কি পর্য্স্ত আনন্দ হয় বুঝিতে 
পারেন।  মহারাষ্ট্পতি পরী মন্যাসীকে দেখিয়। সেইরূপ আনন্দান্ুভব 
করিতে লাগিলেন। শিবলী, গ্র ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাহাকে আপনার 
গুরুদেব রামদাস স্বামীর একজন শিষ্য বলিয়! চিনিতে পারিলেন। অনস্তর 
তিনি যে দিকে গমন করিলেন, আপনিও ক্রমে ক্রমে সেই পথে যাইতে 
লাঁগিলেন। কিন্তু সমভিব্যাছারী নগরপালের। ভয়ে কেহই পরস্পর 
অভ্যর্থনা ঘর! পূর্ব পরিচয় প্রকাশ করিলেন ন!। 

কিয়দুর গমন করিজ্া। মহারাষ্ট্রপতি দেখিতে পাইলেন, ভ্ীমান্‌ 
রামদাথ স্বামী কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে একটী বট বৃক্ষতলে উপবিষ্ট 
আছেন। মহারাজ মনে মনে তাহার চরণ বন্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ 
পরামর্শাবধারণ করত নগরপালকে কছিলেন, অদ্য আর অধিক গমন 
করিব না-্্চল, বাসায় ফিরিয়া যাই-কিস্ত এ তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারীকে ] 
দেখি! ন্মরণ হইতেছে, আমি পীড়িতাবস্থায় মানসিক সঙ্কল্প করিয়াছিলাঁম 
ন্স্থ হইলে দেবার্চনা করাইব, উইকে ধিজ্ঞাস। কর দেখি? যদি উনি স্বয়ং 
আমার স্বস্তযয়নের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে কল্য গ্রাতে বাদান্ 
গমনের নিমন্ত্রণ করিয়! যাই। নগরপাল তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হুইয়! রাঁমদাস 
স্বামীকে শর কথ৷ দনিজ্ঞামা করিলে তিনি প্রথমতঃ ন্বীকৃত-প্রায় হইলেন, 
পরে শিবজী স্বয়ং যাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিলেন। নগরপাল পাছে কোন সন্দেহ করে, এই জন্তই রামদাস স্বামী 
প্রথমতঃ নিমন্ত্রিত হইতে.অনিচ্ছ গ্রাকাশ করিয়াছিলেন, নচেৎ শিবজীর 
সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ হয় ইহা তাহার একাস্ত বাসন ছিল। অতএব 
তিনি পরদিবদ অতি প্রত্যুষেই! মছারাষ্পতির আলয়দ্বারে উপস্থিত 
হইলেন, এবং নগরপাল অনতিবিলম্বে তাহাকে রাজসমক্ষে উপনীত করিল। 
গুরু শিষে একত্র হইয়। যে কথোপকথন হইল, তাহার মন্দ এই--রামদান 
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স্বামী কহিলেন, আমি তীর্থ দর্শনে নির্গত হয়! নান। দিদেগশ ভ্রমণান্তর 
ম্থুরাধীশ ফুন্দর্খনার্থ সশিষ্য আন্সিতেছিলাম, পথিমধ্যে গ্রতিগমন্গকারী 
মহারাস্্র মৈস্তগতির মহিত সাক্ষাৎ হওয্াতে তৎগ্রমুখাৎ সসুদ্রায় অবগত 
হৃই, এবং অবগত, হুইয়। মনে মনে বিপদাশঙ্কায় শীপ্র দিলীতে আদিয়! 
নান। স্থানে শ্রিষ্য নিয়োজন করত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার 
উপায় চেষ্টা করি,_-এক্ষণে দেই চেষ্ট1 সফল হৃইয়াছে, অতঃপর অ।রঞ্জেবের 
শাঠ্যজাল হইতে মুক্ত হুইবার, উপায় কি? শিবজী কহিলেন প্যখন এই 
ঘোর বিপৎকাঁলে আপনকার সন্বর্শন পাইলাম, তথন অনুমান হয়, বিপদ 
উত্তীর্ণ হইতে পারিব। যাহ! হউক অদ্যাপি কিছু স্থির নিশ্চয়. হুয় নাই, 
কিন্তু যেরুপ স্বস্ত্যয়নের ভান করিয়া! আপনকার. সহিত সংগোপনে সনদর্শন 
হইল, বোধ হয়, এই উপায়েই কোন স্থুযোগ হুইয়) উঠিবে। 

এইরূপ পরামর্শ হইলে. রামদাস স্বামী গ্রত্যহই প্রাতঃকালারধি সাঁয়ং- 
কাল প্র্য্যস্ত জূগ পুমা হোমাদি কার্ষে। নিযুক্ধ- থাকিতে.লাগিলেন এবং 
নগর্পালের যাবৎ হিন্দুন্ধাতীয় অনুচর্গগ শিবীর. আদেশাচ্চরূপ. বাঁজার 
হুইতে বিবিধ দ্রবাজাত আনিম! শ্বস্তযয়নের আয়োজন, করিস দিতে 
জ্আাগিল।, আর.পু্ধাবসাচুন নগরপালের নিযুক্ত গ্রহরিগণ, কি.হিন্দু কি 
মুঘপমান, সকরেরি, যথেষ্ট ভক্্য্ররা প্রাপ্ত. হওয়াতে, মহাকপ্রপতির: এই 
কর্ম ত্ন্ারিগের. স্মৃহন্খাব্হ হইয়। উঠিল।, শিরজী- এ 'সরুল: সামগ্রীর 
অনেক্‌ ভ্াগ-নগরত্থংব্র।ম্বণ সজ্জনদিগের বাটীতেও প্রত্যহ, রণ করিত 
তেন.। এইকরুপেগ্াম এক.ম্াান বহিভূতি-হইল.।; কিন্ত শিবজী'এই কাল 
মধ্যে কবর আগা রই গ্রস্থংনের উপয় চিন্ত| করিতে ছিলেন- এক্ত নয়হঃ 
প্রিক্গতম).তরাদিন/ঝার উধকার্থেও-সৰিশেঙ্ষ চেষ্টা! ফ্েখিতেছিলেন। তাহার, 
সেই,চেষ্টা,রি, এরংংউক্]-ক্রিগা সফল হইল) তাছা পরে, প্রকাশ হুইেঃ 
এক্ষগে, এইমান্ধ ব্জুন্য/ছে কিনি কেেয়িনঠন)কে পাইরার আুাধাগ কন 
প্রতীঙ্গ। করিভেছিলেন' বলিই তাহার আপনার প্রস্থানের' এত, বিল. 
হইতেছিল, নচেৎ ইত্তিপূর্বেই ত্ছপায় নিশ্চিত হইত। 
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সম্রাটের জন্সতিথি উপলক্ষে রাজধাটী এবং রাজধানীতে মহাঁসমারোছে 
আনন্দ মহোৎসব হইতে লাগিল। মুসলমানেরা তারত রাজা লাভ 
করিয়! এই স্থানেই নিবাস করিয়াছিলেন, সথতরাঁং তীহ।দিশের সহিত 
এতদেশীয় লোক দিগের বিশিষ্টরূপ সংশ্রব হইয়াছিল | শ্রই হেতু উভয় 
জাতীয় লোকেরাই পরম্পর ব্যবহারের অনেক অনুকরণ করিয়াছিষ্া। 
বিশেষতঃ মুসলমান বাদদাহের! পূর্ববকালীন হিন্দু সআাটদিগের ভ্াাঁয় অনেক 
আচরণ করিতেন এমত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বোঁধ হয় 
তাহার! বর্ষে বর্ষে নিজ নিজ জন্মতিথির উপলক্ষে আপনারা যেরপ স্থুবর্ণ 
রজতাদির গৃহিত তুলিত হুইতেন তাহ! হিন্দু রাঁজাদিগের তুলা পুরুষদানের 
অন্থক্কৃতি হইবে, যেহেতু অপর কোন দেশীয় মুমলমান হৃপালদিগের মধো 
এ রীতি প্রচলিত ছিল এমত বোধ হয় ন!। 

আরঞ্জেব এ দিন স্বর্ণ-নির্শিত তুলা যন্ত্রে উখিত হইয়! আঁপনি এক 
দিকে এবং ধান্তাদি নানা প্রকার শদ্য অপর দিকে বাঁধিয়া তুলিত হই- 
লেন। পরে তাত্র কাংস্যাদি ধাতু দ্রব্যের সহিত, অনন্তর স্থবর্ণ রজতাদিব 
সহিত, তৎপরে কিংখাপ শাল প্রভৃতি মহামূল্য বস্ত্রাদির সহিত এবং সর্বব- 
শেষে হীরক মণি মাণিক্যার্দির সহিত তুলারূঢ হইলেন। এ সময়ে নাগাঁর 
খানায় বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল এবং প্রধান গ্রধান রাঁজামাত্য এবং 
ওমর! সকল নান! প্রকার দ্রবাজাত আনিয়! বাদসাহকে নজর দিতে 
লাগিলেন। বাদসাহও হেমনির্মিত কৃত্রিম বাদাম পেস্ত! থজ্জুর লইয়! 
গ্বহস্তে বিতরণ আরম্ভ করিলেন। অশ্বপাঁলের। দিশ্লীশ্বরের সমক্ষে অষ্থ- 
শিক্ষার কৌশল প্রকাশ করিতে লাঁগিল। মাহতের সুশিক্ষিত হস্তিযুখ 
আনিয়। বাদসাহুকে সেলাম করাইতে লাগিল। এইরূপে' রাঁজকর্শচারী 
সকলেই অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল । 

দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুরেও অতি চমতকার উৎমব হইতেছিল! প্রধান 
গাধান অমাতয এবং ওমরাদিগের মহিল।গণ ও দিল্লীবািনী অনেক বাঁর- 
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যোষারাও সেই দিন বাদদাহের অস্তঃপুরে আগমন করিত। ধাহার! 
বারবনিতাদিগের তাঁদৃশ স্থলে গমন হওয়া অসম্ভব বোধ করিবেন, তাহার! 
স্মরণ কর্কন ষে, অদ্যাপি এমত অনেক ব্য।ও আছেন যাহারা আপন 
আপন স্ত্রী পরিজনকে প্রায় মুঘলমান বাদসাহুদিগের গ্াায় দৃঢ়তররূপে 
অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ করিয়। রাখেন, অথচ মধ্যে মধ্যে বাটার ভিতরেও নেড়ীর 
কৰি শ্রবণ করাইয়! ভ্ত্রীলোকদিগের চিত্ত কলুষিত করা নিতান্ত দূষ্য বোধ 
করেন না। বরং মুসলমান বাঁদসাহদিগের এই প্রশংন! করিতে হয় যে, 
তাহারা এ দিন অশ্রাব্য কাবা সংগীতাদি শ্রবণার্থ ঝারবধূগণের আনয়ন 
করিতেন ন1। সেই দিন নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোক সমস্ত হ্ব স্ব গ্রস্তত রমণীয় শিল্প 
সামগ্রী লইয়। বাদস[হের অন্তঃপুরে যাইতেন। কেহ বা উত্তম জামদান 
কেহ ঝ! সুদৃশ্য পসমী জুতা, কেহ ব! বুটোকাট! শাটিন, কেহ বা! কিংখাপ- 
নির্শিত পরিচ্ছদ, কেহ ঝ ম্বহস্ত গ্রস্তত আতর গোলাপাদি সুগন্ধি দ্রবা, 
আর অনেকেই মোহনভোগ প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন আনয়ন করিতেন। 
তথায় অন্ত পুরুষমাত্রের যাঁওয়। নিষেধ ছিল। কেবল বাদসাহ স্বয়ং ব! 
তাহার অস্তঃপুরবাদিগণ ক্রেতৃত্বরূপে এ মনোহর বাজারে বেড়াইতেন। 
ক্রয় বিক্রয় কালে কতই কৌতুক হইত । বাদসাহু কোন দ্রব্যট মনোনীত 
করিয়! তাহার মূল্য নির্ধারণার্থ কতই বিতও! করিতেন। একটি পয়সার 
দর গ্রতেদ হইলেও বাক্য ব্যয়ের ত্রুটি হইত না। পরন্ত দ্রব্টী গ্রহণ 
করিয়! তাহার মূল্য দিবার সময় যেন ভ্রাস্তিক্রমে বিক্রয্পিণীকে এক পয়সার 
পরিবর্তে কখন এক থান স্বর্ণমেহুর কথন ব| বহুমূলা হীরক খণ্ড প্রদান 
করিয়। যাইতেন। 
সাজাহান নিজ রাজ্যকালে এই ব্যাপারে বিশিষ্ট আমোদ প্রকাশ 
করিত্েন। রাঁজাত্রষ্ঠ হইর়। অবধি তাহার এ আমোদ ছিল ন। বটে, কিন্ত 
এইবার রোমিনারাকে অন্তমনন্ক করিবার আঁশয়ে অনেক অনুরোধ সহ- 
কারে তাহাকে মষভিব্যাহারে করিয়! এ মনোহর বিপণিস্থলে আনয়ন 
করিরেন। রোমিনার। কেবল পিতামছের জন্থুরোধ রক্ষার্থই আলিয়া- 
ছিলেন, নচেৎ আমোদ প্রমোদে তাহার মনন্তপ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল 
.না॥ যে অবধি শিবদদী আরঞ্েব কর্তৃক সভাস্থরে অপমানিত হুইয়। থান্‌ 
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মেই অবধি তাঁহার আস্তরিক দুখ সমুদায় অস্তহিততি হুইয়াছিল। তীহার 
অন্তর্মধ্যে কত দুঃখ ও কত শঙ্ক! উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়। ব্যক্ত 
করাযায় না। পৃথিবীতে মনুষ্যমাশ্রকেই বিবিধ ছুঃখে ছুঃখী হইতে হয়, 
কিন্তু কিস্ত্রী কি পুরুষ ইহাদের, ভক্তি ও প্নেহের উপযুক্ত পাত্রের প্রতি 
ত্বদি কোন কারণ বশতঃ ভক্তি ও স্নেহের হান হুইয়] যায তবে, তাহা" 
দিগকে যেমন দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তেমন যন্ত্রনা আর 
কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। রোস্নার! নিঞ্জ পিতার একা স্ত অধর্্ব 
মতি বুবিয়! সেই মর্মান্তিক ছুঃখে ছুঃখিতা ছিলেন। স্থতরাং সামান্য 
আমোদ গ্রমোদে তাঁহার হঃখ শাস্তি হইবার সম্ভাবনা কি? 

তিনি দ্রব্য বিক্রয়িণীগণের কাহার সহিত ৰাক্যালাপ না করিয়া, 
পিতাঁমহু সমভিব্যাহারে ইতন্ততঃ পরিভ্রমণানস্তর পুনর্ধ।র গৃছে প্রত্যা- 
বর্তনের মানন করিয়াছেন এবং সাঁজাহানও তাহাকে আমোদিত করিতে 
ন। পারিয়। সেই চেষ্টায় ক্ষান্ত প্রায় হইয়াছেন, এমত সময়ে এক বারযোধ! 
সমীপর্তিনী হইয়! একটা অস্কুরীয় এবং উষ্কীষ প্রদর্শনানস্তর সহাষ্য বদনে 
কহিল প্বাদছ, নন্দিনি ! এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কিছু ক্রয় করিতে 
ইচ্ছ। হয় ?--ইহা! অনেক দুর হইতে আসিয়াছে, তুমি গ্রহণ করিলেই সার্থক 
হয়”। কোঁদিনার। [নবজীর হস্তে শ্রী অস্কুরীয় এবং তাহার মন্তকে এ 
উষ্ধীষ অনেকবার দেখিয়াছিলেন, অতএব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়। বার- 
বনিতাকে কহিলেন “তুমি আমাদিগের সমভিবাহারে নিভৃতে আইস, 
দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করি”। বাঁরবনিতা শুনিয়। তাহার সমভিব্যাহারিণী 
হুইল। পরে অন্ত সকলের শ্রবণ ও দর্শনের অগোচর হইলে রোপিনার! 
ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাস! করিলেন *তুমি এই সকল সামগ্রী কোথায় 
কি প্রকারে পাইলে?” বার-যোষ! কোন উত্তর ন। কিয়! সাঁজাহাঁনের 
প্রতি দ্টিপাত করিলে রোদিনার! এ ইঙ্গিত দ্বার! তাহার ভাব বুঝিয় 
কহিলেন “ইনি আমার পিতামহ, ইহার অজ্ঞাত কিছুই নাই তুমি নির্ভয়ে 
সমুদায় ব্যক্ত কর”। তখন বারবনিত! কহিতে লাগিল "বাহার এই সকল 
সামগ্রী তিনিই আমাকে এই স্থলে গ্রেরণ করিয়াছেন এবং কহিয়| দিয়া- 
ছেন যে, ষদি,আপনি এতদিনেও তাহাকে বিস্থৃত না হইয়। থাকেন, তবে 
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তাঁছার সহিত প্রস্থানের উপায় করুন। এইক্ষণে সকলই আপনার হাত, 
তাহার হাত কিছুই নাই” রোনিনার! এই কথায় কোন উত্তপ্ন না করিতে 
করিতে সাঁজাহান কহিগেন “আমি অনুমতি প্রদান করিতেছি রৌসিনারা ! 
ভূমি অবিলম্বে প্রস্থানের উপাদ্দ কর---আর উপায়ই বা বিশেষ কি করিতে 
হুইবে_ইছার সহিত ছগ্মবেশে গমন করা অদ্য বড় কঠিন হইবে না'”। 
রোদিনার1 ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়! পিতামহ্রে কথার কোন 
উত্তর ন! করিয়া বার-যোধিৎকে পুনর্ধ্বার জিজ্ঞানা করিলেন "্তুমি বলিতে 
পার, তিনি আপনার প্রস্থানের কোন উপায় করিতেছেন কি না?” 

বার-বধূ কহিল-_তাহ! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু আমাকে 
কহিয়াছেন যে, প্যদ্ি তাহার সমভিব্যাহারিণী ছইতে তোমার সম্মতি হয়, 
তবে এই রাত্রি শেষে অমুক স্থানে গির1 তাহার সহিত হুই জনে মিলিত 
হইবে।” এই বলিয়। শিবজীর নির্দিষ্ট স্থানের নামটী রোপিদারার কণে 
অতি মৃদুষ্বরে কছিল। তাহ! সাহাজানেরও শ্রুতিমূল সংলগ্ন হইল ন|। 
রোপিনার1 তাহার তাদৃশ ব্যবহারে বিশিষ্ট তুষ্টা হইলেন এবং শিবজী নিজ 
নৈসর্গিক মহান্ুভবতা গুণে অন্ত ব্যক্তিকে কেমন বদ্ধ কগিতে পারেন, তাহা. 
তাহার জানা থাকিলেও, তিনি অন্নকালের মধ্যেই ছুশ্চা্িবী বার- 
বনিতাকেও এমত বিশ্বামভাজন কি প্রকারে করিয়াছেন, ভাবিয়! 
আশ্চর্যযন্মন্য। হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়। মনে মনে 
এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন “এক্ষণে আমার কর্তব্য কি?--অথব! 
কর্তব্য আর কি আছে-__ইছার সঙ্গেই দাসীবেশে গ্রস্থান করি--কিন্ত 
তাছা কি উচিভ হয়-_-পিতা আমার প্রতি অন্যায় এবং মহানাষ্ট্রপতির 
প্রতি অধর্দাচরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন-_-কিস্তু সেই জন্ত কি 
আমিও অযথাচরণ করিব? না, আমার যাওয়া হইবে নাস্তভাল, একবার 
দেখ করিয়। আসিলেই বা হানি কি?--কিস্ত যদি যাইবার কালীন ধর! 
পড়ি__মথব। যাইবার পুর্বে ইহ! কোন রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে 
আরঞ্জেব এই দোষ দিয়! তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবধ করিবেন-আর এই 
স্ত্রীলোক আমাদিগের উভয়ের ছিতকানিণী ইহার পক্ষেও অনিষ্ট ঘটবে, কি 
করি”? 
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 রোদিনারা এইরগ চিন্তা, করিতেছেন এই অবদরে সাজাহাদ একজন 
দাষীত্র একখানি পরিধেয় বস্ত্র ত্বহন্তে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং 
কহিলেন “আর বিহম্বে প্রয়োজন: নাই, শীঘ্র এই পরিচ্ছদ ধারণ কর এবং 
ছদ্মবেখে বহির্গত হইয়| যাঁও, আমাকে স্মরণ রাখিও এবং নিশ্চয় জানিও 
যে, সৃত্যুকাব পর্যাতস্ত তোমার সব্ধাচরগ' আমার অন্তঃকরণ মধ্যে দেদীপ্যমান 
থাকিবে”। এই ঝলিতে বলিতে বৃদ্ধের অঙ্গিত্বয় সজগল-এবং বচন গদগদ- 
স্বর হইল। তিনি জার অধিক বলিতে পাঁরিলেন ন।। রোপিনাপ/ পিতা- 
যহেক প্রগভ দাসীবেশটা একবার হন্তে' লইয়া পুনর্বার রাখিয়। দিলেন, 
এবং মৃদূস্বরে কহিলেন “আমার যাওয়| কি. উচিত হয়?” সাজাহান: ব্যগ্র 
হইয়! উত্তর করিলেন, “কিসে অনুচিত ?--সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়্বদ্ধ 
হইয়াছে বলিয়াই এ পর্য্যন্ত আপিয়। ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছে; সে হিন্দুঃ 
তোমাকে বিৰাহ করিলে তাহার জাতি নাঁশ হইবে তাহাও সে শ্বীকার 
করিতেছে ) এখানে তুমি এমন কি স্থথে আছে যে, যাইতে অনিচ্ছা হয়, 
--"অনিচ্ছা! আমার মনোমধ্যে যাইবার ইচ্ছ। ষে কি পর্যাস্ত বলবতী 
হইয়াছে তাহা বক্তব্য নহে, অকর্তব্য বোধ হইলেও মন নিবারিত হইতেছে 
না, কিন্ত এইক্ষণেই আপনি যাহ! বলিলেন তাহাতেই সেই ইচ্ছার কিঞ্চিৎ 
স্বাস হইতেছে, কারণ, বিবেচনা করুন, দি পিতা শ্বেচ্ছাপূর্বক তাহার 
সহিত বিবাহ দিতেন, তবে পিতাই নিজ জামাতাঁর প্রধান সহায় হইতেন, 
সুতরাং মহারাক্ট্রপতির শ্বজাতীয়েরা বিরক্ত হইলেও তাহার! তাহার কোন 
অনিষ্ট করিতে পারিত ন1। কিন্তু আমি স্বেচ্ছাচারিণী হুইয়! তাহার সহিত 
মিলিত। হইলে দিল্লীশ্বর এবং মহারাস্্র জাতি উভয়কেই শিবজীর শত্রু 
কর] হইবে, স্থুতরাঁং আম! হইতেই সেই প্রণয়াম্পদের সমূহ বিপদ ঘটিবে, 
অতএব জানিয়। শুনিয়। এমত কর্ম কেমন করিয়া! করিব।” সাজাহান 
এবং শী বারবনিতা উভয়ের কেহই জানিত ন1 যে, বধার্থ প্রীতি কি অদ্ভুত 
পদার্থ! উহার আবির্ভাবে মন্ুয্যের মনঃ একেবারে স্বার্থশুন্ত হয়। অতএব 
তাহাদিগের কেহই রোপিনারার ৰাকা সম্পূর্ণরূপে হৃদ্গত করিতে পারিলেন 
না। না পারুন, কিন্ত বৃদ্ধ বাদসাঁহ তাহার যুক্তির ওদার্য্য উপলব্ধি করিয়! 
কছিলেন--"তুমি বুদ্ধিমত্তী যাহ! বিবেচনাসিদ্ধ হয়, কর--আমি ভাবিয়া- 
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ছিলাম শিবজীর সহিত মিলিত হইলেই তুমি নুখভাগিনী হইবে-_-এবং 
তাহা হইলেই আমি নিরুদ্বেগে দেহযাত্র! সন্বরণ করিতে পারিব, কিন্ত যদি 
ন। যাওয়াই সতমরামর্শ হয় তবে, ইহাকে যাহ! বলিতে হয়, বায় দিয়! 
বিদায় কর। রোগিনার! অবিলম্বে বারবনিতাকে সেই স্থলে দণ্ডায়মান 
হইতে কহিয়! আপনি শ্বগৃছে গমন করিলেন এবং স্বল্নক্ষণ মধ্যেই একটা 
লিপি আনিয়া! তাহার হস্তে প্রদানাস্তর আপনার হস্তাঙ্ুরীয়টী বার- 
যোষাকে সমর্পণ করিয়। তাহার হস্ত হইতে মহারাষ্ট্রপতির অঙ্গুরীয় গ্রহণ 
করিলেন। বারবনিত! বাদসাহ পুত্রকে প্রণাম করিয়। মনে মমে তাহার 
চরিত্র অনুধাবন করিতে করিতে বিদায় হইল। 


একাদশ অধ্যায়। 


-_০৭৪-০- 


মনুষামাত্রেই স্ব স্ব জীবনবৃত্তান্ত পর্যয(লোচন! করিলে বুঝিতে গরেন 
যে, উচিত, অনুচিত, বিবেচনাপিদ্ধ বা অসিদ্ধ এই পর্যন্ত নিরূপণ করাই 
মনুষ্যের আপনার হাত, কর্মের ফলাফল মনুষোর ইচ্ছার বশীভূত নহে, 
তাহ সর্বনিয়স্তা জগৎপাতাঁরই অধীন। কত কত বাক্তি কত কত মহতী 
মন্ত্রণ! সকল নিরূপণ করিয়াও ক্ৃতকার্ধ্য হইতে পাঁরেন নাই, আর কত 
কত স্থলে অতি সামান্ত বুদ্ধির কর্ম করিয়াও জনগণ স্ুমহৎ ফল-ভাগী 
হইক্নাছেন। অতএব মাধুশীল ব্যক্তির সর্বদাই ফল-সিদ্ধির উদ্দেশ না 
করিয়া আপনাদিগের কর্তব্য কর্ম সমুদায় নির্বাহ কিয়া থাকেন। স্থতরাং 
তাহার! কোন কার্যে ব্যর্থ-গ্রযত্র হইলেও অধিক ক্ষুব্ধ এবং কার্য্য সফল 
হইলেও গর্বিত হয়েন না। তাহার! অক্ৃতার্থ হইলে জগদীশ্বরের ইচ্ছার 
বশবন্ী হুইয়! সহিষুণত। অবলম্বন করেন, এবং সফল-চেষ্ট হইলে তহাঁরই 
ধন্যবাদ করেন। কিন্তু হুষ্ট লোকেরা নিয়তই এমত সুখে বঞ্চিত হুইয়] 
থকে; তাহাঁদিগের ছষ্ট মন্ত্রণা সকল মিদ্ধ হইলেও ছুঃখ এবং অপিদ্ধ হইলেও 
মনস্তাপ জন্মায় । 

শিবন্ধী, যে গ্রকারে আরঞ্জেবের শাঠা জাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন 
এবং আরগ্রেবের ও আপনার ছূর্মন্বণ! সকল কতক সিদ্ধ হওয়াতে ষে গ্রকার 
অনুতাপ এৰং কতক বিফল হওয়াতে উহার যে প্রকার হুঃখ জন্মিয়াছিল, 
তাহ স্মরণ করিলেই পূর্বোক্ত কথাটা মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়! 
যায়। যে সময় বাঁদসাহের অন্তঃপুরে শিবজীর প্রেরিত গণিক! প্রবিষ্ট 
হইয়। রোদিনারার স্থানে পত্র এবং অস্কুরীয় গ্রহণ করিয়। বিদায় হয়, 
তাঁহারই কি্বৎক্ষণ পরে বাদদাহ, ষে ব্যক্তিকে জয়নিংহের বিনাশার্থ প্রেরণ 
করেন, দে এক পত্র হুত্তে বাদমাহ সন্লিধানে উপস্থিত হইল। দিল্লীশ্বর- 
দিগের এমত রীতি ছিলনা যে, শ্বহস্তে কাহারও স্থানে লিপি গ্রহণ 
করেন। শুদ্ধদেই কর্মের জনাই তাহাদিগের সমীপে ছুই জন গ্রধান 
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ওম্র| নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্ত আরগ্েব এ ব্যক্তির স্থানে অতিশয় ব্যগ্র 
হইয়! লিপি গ্রহণ করিলেন। তাহাতে সমীপবর্তী সকলেরই অনুভব 
হইল যে, পত্রবাহক কোন অতি প্রধান কর্মে নিযুক্ত হুইয়! থাকিবে। 
বাদসাহু পত্রার্থ অবগত হুইয়। ঈষৎ হাপ্যবদনে নগরপালকে আনয়ন 
করিতে কহিয়! মত্বরে সভার কাঁধ্য সমাপনানস্তর অন্তঃপুরে প্রবি 
হুইলেন। 

আরঞ্জেব কথনই কৌতুক:প্রিয় ছিলেন না, অতএব তাহার জন্মতিথির 
উপলক্ষে অন্তঃপুরে যেরূপ মোহনীয় বাজার হইত তিনি তাহাতে গমন 
করিয়াও অধিকক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিতেন না। বিশেষতঃ তখন প্রায় 
সাঁয়ংকাল উপস্থিত। যে সকলন্ত্রীলোকেরা দ্রব্যাদি লইয়। আসিয়াছিল 
তাহার! প্রান্ন অনেকেই, যে যাহার আলয়ে গমন করিয়াছিল, আর যাহার! 
ছিল তাহারাও তদ্দিবণীর কা্ধ্য সমাপন করিয়! স্ব প্ব বাটা গমনের উদ্যোগ 
করিতেছিল। অতএব বাদমাহ কোথাও বিলম্ব ন করিয়! একেবারে 
একাকী রোসিনারার মহলে উপস্থিত হইলেন। আরঞ্জেব নি কন্তার 
আরক্ত চক্ষু, স্ফরিত ওষ্ঠাধর ও বিমর্ষমুখাবয়ব প্রভৃতি লক্ষণে অনতি 
পুর্বেই তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন ইহ। অনুভব করিয়! জিজ্ঞাসা! করিলেন 
"তুমি কি জন্য রোদন করিতে ছিলে?” রোদিনার1 ইহারই কিঞ্চিৎ 
পুর্বে শিবজীর সহিত গমনে অনন্মতি গ্রাকাশ করিয়াছিলেন--+তাহাতে 
তাহার বৎপরোনান্তি রেশ হইয়াছিল--আবার মহারা্ দেশ হইতে প্রত্যা!- 
বর্তনাবধি বহুকাল হইল একবার মাত্র পিতার সন্দর্শন পাইয়াছিলেন, আর 
যে কখন পাইবেন এমত বোধও৪ ছিল না, বিশেষতঃ যে পিতাকে তিনি 
পূর্ব তাদৃশ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা! করিতেন, তিনিই এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ 
ভয়ের আম্পদ হুইয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ হঠাৎ তাহার সমীপবর্তা 
হইলে তিনি ভয়ে এবং ছুঃখে একান্ত অধীর! হইয়া! পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ 
নিশ্বাস ও অশ্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন; সহম্্র চেষ্টা করিয়াও তাদৃশ 
শোক-কুচক চিহু সমস্ত গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং আর- 
জেব যাহ! লিজ্ঞাসা করিলেন তাহার কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিতেও 
পারিলেন না। বাদসাহ কিঞিৎ কুদ্ধ হুইয়। পুনর্বার কহিলেন--পতুমি 
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কি জন্ত রোদন করিতেছ--আপনিই আপনার ছঃখ উপস্থিত করিয়াছ-- 
ভাবিয়। দেখ, আমাদিগের বংশীয় কন্তাগণ প্রায়ই কাহাকেও বরমাল্য 
প্রদান করিতে পাক ন!, কিন্ত তোর প্রতি অত্ন্ত স্নেহ করিতাম বলিয়! 
উপযুক্ধ পাত্রে সমর্পণ করিবার মনন করিয়াছিলাম-_সে যাহ হউক, 
যদি এক্ষণও তোমার ছুবুদ্ধি গিয়! থকে, তবে পারস্য রাজতনয়ের সহিত 
তোমার সম্বন্ধ নির্ধারণ করি--কিছু উত্তর করিলে ন| ষে?--তবে বোধ 
হয় তোমার অসম্মতি নাই”। রোমিনার| ক্রনান করিতে করিতে কছি- 
লেন, “পিতঃ! আমি তোমার অপন্মতিতে কিছুই করিতে চাহি না-.. 
এই বংশীয় কন্াগণের চিরকৌমারাবস্থা যেমন কপালের লিখন, আমারও 
তাহাই হউক--অন্তের মহিত আমার সম্বন্ধ নিবন্ধনে ক্ষান্ত হউন” । আর- 
গ্রেব সর্বদাই আপনার আস্তরিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন, 
কিন্ত কেবল নিজ পরিবারের মধ্যে কেহ তাহার মতের অন্তথ। করিতে 
চাঁছিনে বৈরক্তির পরিীমা খাকিত না। বিশেষতঃ তিনি কেবল 
রোদিনারার অন্তঃকরণে ষৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিবেন বলিয়াই তথায় 
আসিয়াছিলেন, অতএব বাদনাহ আত্মজার বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র 
কুন্ধ হুইয়। কছিলেন--“আঃ! পাপীয়মি তোর লঙ্জাতয় সকলই গিয়াছে-_. 
তুই যে পামর দন্থ্যর কুহুক মন্ত্রের বশীভূত1 হুইয়াছিস্‌ তাহার জীবন সত্ব 
তোর এই ছূর্বৃদ্ধিযাইবাঁর উপায় নাই, অতএব এই দণ্ড তাহার ছিন্ন 
মন্তক তোর সমীপে প্রেরণ করিব--তোর দোষেই সে নিহত হইবে! 
রোধিনারা এই দারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র পিতার পাদমূলে নিপতিত 
হইলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুণিত হুইয়। কহিলেন "তাত! ক্ষমা ককুন-_- 
আপনি যাহা! বালবেন আমি তাহাই করিব। আপনি সেই ব্যক্তিকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, অতিথিক প্রাণবধ করিবেন না, তাহাকে 
স্বদেশে যাইবার অন্গমতি দিউন--আমি আর যত কাল বাচিব ভুলিয়াও 
আপনার মতের বিপরীতাচরণ করিতে চাহিব ন1””। আরঞ্জেৰ বিকট 
হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন, "তবে ভুমি গারদ্য রাঁজতনয়ের ধর্মী 
হইতে ম্বীকার করিলে” ?। প্আমি সকলই স্বীকার করিলাম, 
কিন্তু আমি অপয়াধ ফরিয়! থাকি আমারই দণ্ড বিধান কুন, আমার 
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দোষে অপরের দৃও করিবেন ন”। নিষ্ঠুর আরঞ্জেব কন্তার এই সকল 
ৰচনে কিছুমাত্র দয়রচিত্ত ন1 হইয়। উত্তর করিলেন--৭শুন, রোসিনার1! 
তুষি আমার উপরোধ রক্ষা! কর নাই--আমার কথা বড় নয় সেই দক্থ্যর 
প্রাণই তোমার মনে বড় বোধ হইয়াছে--ন্বচক্ষে তোমাকে তাহার বিনাশ 
দেখিতে হইবে, এবং আমি যাহার সঙ্গে বলিব তাহাকেই বিবাহ করিতে 
হইবে” | বাদসাহের প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রে।মিনারা 
বিচেতন! হইয়! পড়িলেন। কিন্তু আরঞ্জেব আত্মাকে তদবস্থ রািয়াই 
সত্বরে অন্তঃপুর হইতে বহির্দেশে আগমন করিলেন। 

বাদনাহ অস্তঃপুর হইতে বহির্গত হুইবামাত্র পুর্বাহত নগরপাল 
সন্থুথে উপাস্থত হইয়! যথাবিধানে অভিবাদন1দি করিল। বাঁদমাহ তাহাকে 
সরোষ-বচনে শিবজীর মস্তক আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। 

আরঞ্জেব ক্ষণকাল সেই থানেই দীড়াইয়৷ মনে মনে বিবেচন! করিতে 
লাগিলেন--"আর কি! মামার ত সকল মানপই স্ুসিদ্ধ হইল-_ পুত্র 
আমার আদেশান্ুমারে বিদ্রোহের. ভাঁন করিয়| সকলের অবিশ্বস্ত হইয়! 
উঠিম্াছে--অতএব সে আর কখন কাহার বিশ্বাস্য হইবে না_জয়মিংহও, 
সত্য হউক মিথ্যা হউক, সেই বিদ্রোহে মিলিত হইতে চাহিয়ছিল, 
অতএব সে পরীক্ষায় ঠেকিয়াই প্রাণ হারাইয়াছে__তাহাতে আমার পাপ 
কি?বিদ্রোহীকে কোন্‌ রাজা দও না করিয়। থাকেন--বিষ দ্বারাই 
হউক আর বধ্যতূমিতে ঘাতকের শন্তর দ্বারাই হউক, জীবন বিনাশ একই 
পদার্-আর এতক্ষণে শিবন্দীরও নিধনসাধন হইল, সে ব্যক্তি পুর্ব্বাবধিই 
আমার শক্ত আছে এবং বিশেষতঃ সে আমার কন্তার পাণিগ্রহণ করিতে 
অভিপ্র।য় প্রকাশ করিয়াছে, অতএব সে অবশ্যই দণ্ডার__আরগ্রেব! 
তুমি এত দ্বিনের পর মত্য সত্যই দিল্লীশ্বর বাদসাহ হইলে, এত দিনে 
তোমার পিংহাসন নিফণ্টক হুইল”। দিলীশ্বর এইরূপে চিন্তা করিতে- 
ছেন এবং তাদৃশ গুরুতর পাপ সমন্ত জনিত প্রবল, অনুত!পাগ্নিকে মনে 
মনে বার্থযুক্তিরূপ বারিকণ| ঘ্।র! নির্বাণ করিবার চেষ্ট করিতেছেন, 
এমত সময়ে নগরপাল উর্ধশ্বাসে আমিয়! বাদসাহের পদতলে নিপতিত 
হইল। আরঞ্জেব নগরপালের তাদৃশ অবস্থ। দ্বেখিয়াই আপনার মন্ত্রণার 
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বৈফল্য অনুভব করত যে, কি পর্ধ্যস্ত বিষাদে নিমগ্ন হইলেন তাহ। কথনীয় 
নহে। কিন্তু দিলীশ্বর, অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন, ইচ্ছা! করিলেই 
ছুঃখ ক্রোধ ভয়।দি নিবারণ করিয়া স্স্থির চিত্তে বিবেচন৷ করিতে পারি- 
তেন। অতএব বাদসাহ অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়! নগরপালকে 
সমীপবত্তী এক জন “সনাপতির হস্তে সমর্পণ করত স্বর্ং অশ্বপৃষ্ঠা বলম্বনে 
শিবজীর বাঁসাবাটীর প্রত্যতিমুখে ধাবমান হইলেন । অমাত্যবর্গও বাদ- 
সাহের সমতিব্যাহারী হইল, এবং মহারাধ্রপতির পলায়ন বার্তা প্রচরদ্ূগ 
হওয়াতে সহস্র সহত্র ব্যক্তি মহ।-কোলাহল পুরঃসর সেই দিকেই ধ।বমান 
হইতে লাগিল। 

বাদসাহ কিয়দ,র গমন করিয়াছেন, এমত সময় দেখিতে পাইলেন, 
নগরপালের কতিপয় অনুচর এক ব্যক্তিকে রঙ্ছুবদ্ধ করিয়! আনয়ন 
করিতেছে। বাদপাহ দূর হইতে প্র ব্যক্তির পরিচ্ছদাঁদি দেখিয়া! অনুভব 
করিলেন সেই মহারাষ্ট্রপতি শিবজী হইবে। অতএব অশ্ববেগ সম্বরণ 
করিলেন । কিন্তু এ সকল লোক নিকটবর্তী হইলে বন্দীর মুখাবয়ব দ্বার! 
বোধ হইল ষে,সেশিবজী নহে । পরে সে ব্যক্তিও বাদনাহ সমীপে 
আনীত হুইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল প্রক্ষা কর, রক্ষা কর, 
আমি কিছুই জানি না, আমাকে ব্যর্থ তাড়ন। করিতেছে” । পরে প্রকাশ 
হইল যে, ব্যক্তি নগরপালেরই একজন অন্নুচর) শিবজীর পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়! তাহার খষ্টায় শুইয়! ঘোরতর দিদ্রায় অভিভূত ছিল, 
নগরপাঁল তাহাকে মহা রাষ্পতির খষ্টায় শয়ান দেখিয়। একেবারে উদ্ভ্াস্ত- 
চিত্ত হইয়৷ আপনি তৎক্ষণাৎ বাদসাহের নিকট আইসে এবং উহাকেও 
পরে আনয়ন করিতে আদেশ করে। আরঞ্রেৰ এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিয়া এবং ব্যক্তির গ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া! কহিলেন, পঅন্ুমান হয়, 
এই ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কোন মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া শিবজী ইহার 
নিত পরিচ্ছদাদি পরিবর্তনানস্তর ছদ্মবেশে প্রস্থান করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে 
অধিকদুর যাইতে পারে নাই ? তাহাকে ধৃত করিতে হুইবে_-নচেৎ;-- 
আমার অন্য কোন হানি নাই, কেবল যথাযোগ্য প্রসাদ না লইয়া গেলে 
বাদসাহী পদের অগৌরব কর! হয়্--তোমর। কেহ, ঝলিতে পার, সে কি 
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জন্ত এমত কৌশল করিয়া পলায়ন করিল ?-্-আমার অনুভব হয় যে, সে 
সভাতে আমার সাক্ষাতে মিথ্য! কহিক্নাছিল, অতএব রা! জয়দিংহের 
নিকট হুইতে লিপি আপিলেই পাছে সেই মিথ্যা প্রচার হয় এই তয়ে 
পলায়ন করিয়াছে--যাহ1 হউক, এক্ষণে রাজ! জয়সিংহ তাহার নিকট 
কিছু প্রতিশ্রুত হইয়ছিলেন কি না, তাহা! প্রমাণ করিবারও আর উপায় 
নাই__-অদ্য এক লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি তত্র! জানিলাম আমার পরম 
ছিভকর চিরনুহৃৎ জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ হঠাৎ পীড়াগ্রন্ত হইয়! শিবিরে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন-হায়! তাহার ভ্তায় আমার ছিতকারী আর কে 
হইবে” ?। কপটমতি আরঞ্জেব এই কথ! বলিতে বলিতে ক্রনদন করিতে 
লাগিলেন। চাটুকার অমাত্যগণ, আকাশাভিমুখ হইয়! বাদসাহের বাক্য 
দৈবব।ণীর স্থায় ভক্তি প্রদর্শনপুর্বক আকর্ণন করিতে লাগিল। জনসাধারণ 
আরঞ্জেবের কৌটিল্যে মুগ্ধ হইয়। ভাবিল--স্আহা! বাদসাহ কি করুণ 
হ্বদয় !*--প্রাচীন অমাত্যগণ বাহার] আরঞ্জেবের মন্ত্রণার ভুক্তভোগী 
ছিলেন, তাহার! কেবল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাদসাহের মুখাবলোকন করিতে 
লাগিলেন, নিজ নিজ মুখাবয়বে সুখ ছুঃখ কোন ভাবই প্রকটিত করিলেন 
না। আর যে সকল অমাত্য, মৃত রাজ! জয়দিংহের প্রতি বাদসাহের মনে 
মনে মৎসরভাব ছিল, ইহা? জানিতেন, তাহারা কেহ কেহ বাঁদসাহের 
কর্ণগোচয় হয় এমত করি! মৃছন্বরে “কাফের+ ( বিধন্ী) এই শব্টা ছুই 
একবার উচ্চারণ করিলেন। 

আরঞ্জেব নিতান্ত ব্যাকুল হুইয়াও এইরূপ কৌশল সহকারে মনের 
ভাব কল গোপন করত ভূত্যন্নিগের উপর যথাবিছিত আদেশ প্রান 
করিয়! প্রত্যাবর্তন করিলেন । পথিষধ্যে পুনঃ পুনঃ তাহার এই ভাবন। 
হইতে লাগিল।--প্হায়! যদি শিবজী ধর! না গড়ে তবে সকল চেষ্টাই 
বিফল হুইল। ৫কনইবা জয়সিংহকে হুনন করিলাম! কেনই বা! এই 
ছুর্বহ পাপের ভার আরও বৃদ্ধি করিলাম! জয়সিংহ ত বৃদ্ধ হইয়াছিল, 
আর কিছুদিন হইলেই কালবশে লোকাস্তর গমন করিত-স্ছায়! ভাদৃশ 
দেনাগতিই বা আর কোথায় পাইব।* 


জিত 
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সেই দিন নিশীথ সময়ে পূর্বোক্ত বারাঙ্গন! একাকিনী সেতুদ্বার। 
যমুন! উত্তীর্ণ হইয়! দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই দিক্‌ 
প্রাচীন দিল্লী, তথায় অনেকানেক ভগ্ন প্রাসাদ এবং বৃহৎ বৃহৎ দেবালয় 
নকল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়! থাকে। তৎকালে এক্ষণকার অপেক্ষা আরও অধিক 
ছিল। খঁস্থানে একটি মন্ুষয্যেরও গরমনাগমন নাই । কেবল স্থানে স্থানে 
শৃগালাদি হিং জস্বরই উপদ্রব আছে। যাহ! হউক ্রস্ত্রী একাকিনী 
নিঃশঙ্কহৃদয়ে এ স্থান দিয়া গমন করত কিযৎদূর অন্তরে একী ভগ্ন 
দেবালয়ে প্রবেশ করিল। তথায় মহারাষ্ট্রপতি তাহাকে দর্শন করিয়। 
সম্ভাষণপুরঃসর লিজ্ঞাস1 করিলেন--প্সংবাদ কি? অথবা সংবাদই আর 
কি দ্িজ্ঞানা৷ করি--তুমি একাকিনী আদিয়াছ--তবে আমার সকল 
যত্বই বিফল হুইয়াছে”। বার-নারী উত্তর করিল-_“ই| মহারান ! 
'আপনকার চেষ্টা বিফল হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি এবং গুনি- 
যাছি তাহা মুখে বর্ণন করিয়| আর কি জানাইব, এই পত্র এবং অঙ্গুরীক়্ 
গ্রহণ করিয়! লমুদায় অবগত হউন*। শিবজী ব্যস্ত হুইয়| গ্রহণ করিলেন 
এবং নেই অঙ্গুরীয় যে, রোসিনারারই অঙ্গুরীয় তাহ! জানিতে পারিয়া 
কছিলেন-_-“তবে বাদসাহ-পুত্রীর নহিত তোমার সদর্শন হইয়াছে--তিনি 
কি বলিলেন? কেমন আছেন? আমার প্রদত্ত সামগ্রী সকল দেখিয়াই 
কি চিনিতে গারিয়াছিলেন? না তোমাকে পরিচয় দিতে হইয়াছিল? 
আয় তাহার আগমনেরই ব| কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, সমুদায় একে- 
বারে বল”। স্ত্রী উত্তর করিল “মহারাজ! সেই বাদসাহ-পুত্রীর স্থার 
উদ্দার-চরিত্র। কামিনী কখন দেখি নাই গুনি নাই-্যাহা ঘটিয়াছে 
আন্ুপুববীক্রমে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন* এই বলিয়া! বার-বনিত! 
সমুদায় বর্ণন করিলে শিবন্ধী চমতকৃত হইলেন, পরে বহক্ষণ অধোবদনে 
চিন্ত। করিয়া! দীর্ঘ নিশ্বান ত্যাগ করত কহিলেন "রোসিনার! ঘন্ঠায় 
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বিবেচন| কদ্য়াছেন-যধি হাহ।র নিমিত্ত আমার রাঁজ্য বিভব সমুঘ।় 
যাইত তথাপি আমি সুখী হুইতাঁম-_-তাদৃশ সহধর্মিণী সমভিব্যাহারে 
অরণ্য-বাদেও অসুখ নাই”। বারযোষা কহিল “মহারাঁজ ! যাঁহা বলুন 
কিন্তু বাদসাহ-পুলী উচিত কর্মই করিয়াছেন--এবং তিনি উচিত করিয়া- 
ছেন বনিয়াই তাহার সমুদয় গু1 আপনার অনুভূত হইতেছে” ! 

এইরূপ কথে।পকথন হইতেছে এবং শিবজী আপনি ছুই এক দিন 
দেই খানেই থাকিয়! রোমিনারাকে আনয়নার্থ পুনর্বার যত্র করিবেন 
এমত পরামর্শ করিতেছেন, এমত সময়ে শ্রীমান্‌ রামদাস স্বামী তথায় 
উপস্থিত হইলেন। তিনি এই ব্যাঁপারের খিন্দু বিসর্গ ও জানিতেন ন।। 
অতএব এ বার-বনিতাঁকে দেখিয়। তাহার বিস্ম্ম বোধ হইল। শিবলী 
শী গাত্রোথান করিয়। তাহার চরণ বন্দন পুর্ধক কহিতে লাগিলেন 
“মহাশয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে একটি কর্মে হস্তার্পণ করিয়াছিলম, 
তাহা স্ুসিদ্ধ হয় নাই--মার আপনকার নিকট আমার দোষ গুণ কিছুই 
অব্যক্ত নাই, অতএব শ্রবণ করুন”__এই বলিয়! মহারাক্পতি সংক্ষেপে 
রোসিনার! সম্বন্ধীয় তাবদৃত্বান্ত প্রকাশ করিয়া! কহিলেন। রামদাস 
স্বামী তত্শ্রবণে ঈষৎ কোপবুক্ত হইয়া! বলিলেন_“আমি মহারাষ্ট্রে 
ইহার কিছু শ্রবণ করিয়াছিলাম--তথায় কেহ কেহ এমত কথাও কহিত 
যে, তুমি শ্বদেশের স্বাধীনত। সাধনে তাদৃশ উৎসাহশীল নহ।-_অ্থাৎ যদি 
আরঞ্জেব তোমার সহিত সন্ধি করেন তবে তাহার মগবেশ্বর হইতেও 
তোমার নিতান্ত অনিচ্ছা! নাই।--তখন এ সকল কথায় আমার তাদৃশ 
বিশ্বাস হয় নাই।-_কিন্ত এই ব্যাপার শ্রবণে সেই লোক প্রবাদ নিতান্ত 
অমূলক বলিয়। বোধ হইতেছে ন1।--এমত উদার-গ্রক্কৃতি হইয়া'ও যে, 
স্ত্রীলোকের প্রণয়পাশে একান্ত বদ্ধ হইবে, ইহ! ন1 দেখিলেই ব| কিরূপে 
বিশ্বাস হইবে ।--বাদসাহ-পুত্রী যে, স্বপ্ং ইচ্ছা! করিয়া! আপিলেন ন! ইহাই 
ক্ষেমস্কর করিয়া মানি” । শিবজী এই সকল কথার কোন প্রত্যুত্তর 
না কিয়া অধোবদন হুইয়। রহিলেন। তখন রামদ।স শ্বামী এ বার-বধুব 
স্থানে সমুদার বিবরণ এরবণ কর্সিলেন, অবণ করিয়া অতি আশ্চর্যা বোধ 
করিয়া কহিলেন “মহারাদ! আমি ন্মন্যার করিয়।ছি-বাদমাহ-পুলীর 
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যেরূণ বিবেচন। শ্ুনিল(ম, তাহাতে আমারও অন্ত্রঃকরণে হত্গ্রতি ভক্তির 
উদ্দয় হইত্রেছে, তিনি সামান্ত। স্ত্রী নহেন এবং তুমি দেই জন্যই তাহার 
প্রতি প্রণয্ববন্ধ হইয়াছ__ মামি তজ্জন্য তোমার নিন্দা করিয়া ভাল করি 
নাইস্-যদি অনুমতি হয়, তবে তীহ!র €্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়। শ্রবণ 
করাই*। শিবলী শৎক্ষণাৎ এ পত্র গুরুদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন 
এবং তিনি সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ আগ্ধ প্রজালন করিয়। প্র পাঁঠ করিতে 
লাগিলেন। 

“হে মহারাউ্রাজ !--হে প্রিতম!_আমি কি বপিয়। তোমাকে 
সম্কোধন করিব--ঘার কি ঝ।লিথিব কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি না।__ 
তুমি আমার মন জান কি না বলিতে পারি না_কিন্ত আমি তোমার মন 
জানি। অতএব আমি যে জন্ত তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলাম ন।; তাহ। 
ব্যক্ত করিয়। কহিলেই বুঝিতে পারিবে এবং আমার প্রাতি অক্রোধ 
হইবে। আমি আর অধিক কি বলিব_তুমিই আমার স্বামী, তাহার 
চিহ্ুম্বরূপ আমার হস্তাঙ্গুনণীয় তোমার অসুরীয়ের সিত বিনিময় করিলাম 
-অতএব অন্াৰধি আমাদিগের বিবাহ সম্পন্ন হইল ।--কিন্ত আমি 
তোমার মমভিব্যাহারিণী হইলে তোমার বাস্তবিক মান্তরিক মানস সিদ্ধ 
হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে_-এই ভাবিয়! আমি আপনাকে ম্বামী- 
সহ্বাদ সুখে বঞ্চিত করিলাম (--যদি বল,আমাকে লইয়। রাজ্যভষ্ট হইলেও 
তুমি ছুঃখিত হও ন।-_সে কথাতভেও আমার অবিশ্বাস নাই-কিস্ত মনে 
করিয়া দেখ, শুদ্ধ রাজ। হওয়। মাত্র তোমার মনের মানস নহে ।--মতএব 
আমি যেষন নিজ স্বামীর ভাবী মনোদ্ুঃখ ভাবিয়া তাহার সহদাসে আপ- 
নাকে বঞ্চিত করিলাম,তেমন তুমিও স্বসাতি-বাৎমল্য প্রযুক্ত নিজ জায়াকে 
পরিত্যাগ করিলে। অধিক লিখিবাঁর ক্ষমত। নাই--একাস্ত অধীনা 
রোসিনারা।” 

রামদাস স্বামী এই পত্র পাঠ করিয়। চমত্কৃত হইলেন এবং উচচৈঃস্বরে 
কহিলেন, প্মহারাজ ! ভূমণ্ডলে যে এতাদৃশ উদ্বারচরিত! কামিনী আছে 
তাহ। আমি জানিতাষ না--মহারাজ! বাহার! প্রাণ বিসর্জন ঘর পতি- 
ব্রত্য রক্ষা করেন তীহারাও ইহার নায় পতিপরাক্পণা নহেন--মহারাজ ! 

১২ 


৯০ অঙ্গুরীয় বিনিময় । 


আমি অনুমতি করিতেছি আপনি এ অন্য গ্রহণ করুন--এবং যদি শান্ত 
সত্য হয়, তবে পরজন্মে এই বাদম।হ কন্ঠাই আপনকার সহধন্শিী হইবেন 


ইহার মন্দেহ নাই।* 


০০ ০ 
স্পা হি সিরা 


মন্পূর্ণ। 


বিজ্ঞাপন । 





৬ভুদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তকগুলির মূলা নিয়ে নির্দিষ্ট 
হইতেছে । চুঁচুড়। বুধোদয় যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস 
ডিপজিটরিতে এবং অন্তান্ঠি পুস্তকবিক্রেতাঁদিগের নিকট পাওয়া যায়। 
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৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 


মনে 
| 





হুগলি 
বুধোদয় যন্ত্রে 
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা 
- জুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


» শা রাস 


সন ১৩০২ মাল । 





মূল্য ॥০ আনা মাত্র। 





ভমিক! 


আমার কোন আত্মীয় একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন | 
তাহার অঙ্থুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আমি এ পুস্তক তাহার সহযোগে পাঠ 
করিয়া দেখিতেছি। “য দিন তাহার অন্থুবাদিত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ পাঠ 
করি সেই ধিন হঠাৎ আমার কণ্ঠতালু বিশুক্ক হইতে লাগিল, শরীর পুনঃ 
পুন লোমাঞ্চিত হইল, পুস্তক পাঠ যেন মহা! ভার হইয়া! পড়িল। পাঠ 
নিন্বৃত্ করিয়া প্রী তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অন্যরূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি 
হইত, এই বিষয় ভাবিতে লাগিলাম । কিন্তু শরীরের যে ভাব উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহ! ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । সুস্থ হইবার মানসে শয়ন 
করিলাম। নিদ্রাবস্থায় যে কত স্বপ্ন দেখিলাম, আন্মপূর্ববিকক্রমে মনে নাই। 
কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই, প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, কয়েক খণ্ড 
ফাগজ আমার শিরোদেশে রহিয়াছে । তাহার লেখ দেখিয়া কখন বোধ 
হয় আমার নিজের লেখাই হইবে, কখন বোধ হয়, আমার না হইতেও 
পারে। ফলতঃ ও বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া! বলিবার যো নাই। নিদ্রা- 
বস্থাতেও যে কেহ কেহ কন জাগ্রতের স্ঠায় কার্য্য করিয়াছে, তাহার 
অনেক উদ্দাহুরণ ইতিবৃত্তে পাওয়া! যায় আমার ওরপ হয় না, এ সময়েও 
হয় নাই। কিন্তু যেমন ঘুমাইয়াও জাগা যায়, তেমনি জেগেও ঘুমান যাইতে 
পারে। যাহা হউক, শাস্ত্রে বলে স্বপ্নলন্ধ ওষধ এবং উপ্রদেশ কদাপি 
অগ্রাহ্থ নহে। শাস্ত্রান্থবন্তিকার্য্য করাই উচিত বোধে এই *স্বপ্রলক্ক ভারত 
ইতিহাস” এডুকেশন গেজেটে প্রচারিত করিতে দিলাম। * 


গ্রন্থ প্রচারক । 


* এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ সালের ৬ই কার্তিক হইতে প্রতি সপ্তাহে এক অধ্যাপ্ 
করিয়া প্রক।শিত হয়। 


স্পুলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
রা পরিচ্ছেদ 1 


সপ 0১7 ০৩০পীপস্প 
পানিপথের যুদ্ধ। 


তখন মহাঁরা দ্রীয় সেনাপতির চৈতম্য হইল। তিনি 
ধুঝিলেন যে, জাতিভেদে যেমন অন্যান্য বিষয়ের গ্রভেদ 
হয়, তেমনি যুদ্ধ প্রণাল”ও ভিন্ন হইয়া থাকে । যে যাহার 
আপনার অত্যন্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বিজয়ী 
হইতে পারে, তাহার অন্যথা করিলে পরাজিত হয়। 
যেমন চকিতের ন্যায় এই ভাব তাহার মন মধ্যে উদ্দিত 
হইল, অমনি তিনি সেনাঁনায়কগণকে নন্ুখ সংগ্রাম হইতে 
অপত্যত হুইয়! শত্রুর পার্থ ভাগ আক্রমণ করিতে আদেশ 
প্রদান করিলেন । মহা'রাধ্্রীয়ের তাহার অনুজ্ঞার সমগ্র 
তাৎপর্ধ্যই বুঝিল, ক্ষণমাত্রে আপনাদিগের ব্যুহের ব্ূপা- 
স্তর করিল, এধং দেখিতে দেখিতে সেই গওভূত সেনা 
রাশি অর্ধচন্দ্রের আফার হইয়! দাড়াইল। আহক্মণ 
নাছের পরাক্রান্ত অশ্বারোহি-দল সবেগে আমিতেছিল। 


স্বগুল্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


কাহার সাধ্য যে সেই বেগ সহা করে? নদী আোতের 
অভিমুখে কোন্‌ প্রতিবন্ধক স্থির হইয়! ফাঁড়ায়। এক 
পাধাণময় পর্বত খণ্ড ঈ্াড়াইতে পারে, আর লঘু বালুকা- 
স্তপ যদিও স্থির হইয়! না দাড়ায়, তথাপি ক্রমে ক্রমে 
সমুদয় ক্োতোজল শেষণ করিয়! লইতে পারে। মহা- 
রাষ্্রীরগণ প্রথমে মনে করিয়াছিল, অচলের ন্যায় হইয়! 
দাড়ইবে, এবং এ আক্রমণ বেগ সম্য, করিবে কিন্ত 
দৈবানুকুলতাবশতঃ তাহারা সে চেষ্টায় বিরত হইল। 
তাঁহার! বিশুক্ষ বালুকারাশির গ্রকৃতি অবলম্বন করিয় 
প্রবল কআোতোমুখ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং 
তাহার উভয় পার্খ ঘেরিয়া শোষণ করিতে আর্ত করিল। 
নদীর জল ভ্রমে ন্যুন বেগ, ক্রমে ত্ম্ব, অনন্তর সমুদায়ই 
বালুকা মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। 

আহাম্মদ সাহ এই ভয়ানক ব্যাপার অবলোকন 
করিলেন। মনে করিলেন, আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন 
না; সংশ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। এই ভাবিয়া 
তিনি আপন সহচর ছুরানিদ্দিগকে এবং স্বপক্ষ রোহিলা- 
দিগকে, আর অবোধ্যার সৈন্যগণকে একত্রিত করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এমত মময়ে নবাব স্থবজাউদ্দৌ- 
লার অনুগৃহীত কাশীরাজ নামক একজন হিন্দু রাঁজা তী- 
হার সমীপাগত হইয়া যথাবিধি নমস্কারপুর্ববক বলিলেন, 
“মহারাজ ! আমি মহারাষ্ত্রীয়দিগের বন্দী হইয়া এক্ষণে 


পানিপথের যুদ্ধ ঙ 


তাঁহাদিগের দৌত্য কর্মে আপনার নিকট আসিয়াছি। 
অনুমতি হইলে ততীঙ্বাদিগের বক্তব্য নিবেদন করি।” 
“বল”। 

“স[হেবুদ্িন মহম্মদ ঘোরি প্রথমে ভারতবর্ষ আক্র- 
মণ করিতে আঘিয়া চোহান বংশাবতংম মহারাজ পূ্থী- 
রাও কর্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পৃর্থীরাও অনুগ্রহ 
করিয়। তাহাকে ছাড়িম্বা দেন। কিন্তু পরবর্ষে স্বয়ং 
বন্দীকৃত হইলে সাহেবুদ্দীন কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। 
পুর্বে হিন্দুর! মুঘলমানদিগের প্রতি ক্রিপ ব্যবহার করি- 
য়াছেন, এবং মুললমানের1ও হিন্দুদিগের' প্রতি কেমন 
আচরণ করিয়াছেন, তাহা এ বিবরণেই প্রকাশিত হই- 
তেছে। কিন্তু ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া যদিও বরাবর 
অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তথাপি হিন্দুর্দগের জাতীয় প্রকৃতির 
অন্যথাচরণ হইতে পারে না। হিন্দুরা পুর্ব্বের ন্যায় 
এক্ষণেও সদয় 'আচরণ করিতে প্রস্তুত। আপনি নিজ 
দলবল সহিত নির্ব্বদ্ছে স্বদেশে গমন করুন। ভারতবর্ষ 
নিবাসী যদি কোন মুসলমান আপনার সমভিব্যাহারে 
যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতেও কোন প্রতিবন্ধকতা! 
নাই। তবে তাদৃশ মুদলমানের পক্ষে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত 
এ দেশে প্রত্যাগমন নিষিদ্ধ ।” দূত এই পর্য্যন্ত বলির। 
স্ব্িক্ষণ মীরব থাকিয়া পুনর্ববার কহিল ।__ 

“মহারাষ্ট্র সেনাপতি আরও একটা কথা বলিয়াছেন। 


£ স্বপ্নলব্ধ ভারতৰর্ষের ইতিহাস। 


এক্ষণে আপনি সসৈন্যে তাহার অতিথি । অতএব ফিন্ধু 
পরপারে আপনার নিজ রাজ্যে যাইতে ঘে কয়েক দিন 
লাঁগিবে, আপনি অনুগ্রহ পুর্ববক তাহার আতিথ্য গ্রহণ 
করিবেন। আপনার এ কয়েক দিনের ব্যয় তিনি নিজ 
কো হইতে নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন ।” 

দুত এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলে আহম্মদ সাহা 
ক্ষণকাল মৌনভাবে চিন্ত! করিয়া পরে কহিলেন, প্দুত ! 
তুমি মহারাষ্ট্র মেনীপতিকে গিয়া বল, আঁমি তাহার উদার 
ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইলাম_-আর কখন ভারতবর্ষ 
আক্রমণে উদ্যম করিব ন11” এই কথ শুনিয় দূত অভি- 
বাদন পুর্ববক কছিল, “মহারাজের আজ্ঞ। শিরোধার্য্য। 
আমার প্রতি আর একটী কথা বলিবার আদেশ আছে। 
এদেশীয় যে সকল মুপলমান নবাব, স্ববাদার, জমি- 
দার, জায়গীরদার, প্রভৃতি আপনার জমভিব্যাহারী 
না হইবেন, তীহার1 অবিলম্বে যে যাঁহার আপনাপন 
অধিকার এবং আবাসে প্রতিগমন করুন। মহারাদ্রীয় 
মেনাপতি বলিয়াছেন, “এ সকল লোকের পূর্ব্বকৃত সমস্ত 
অপরাধ মার্জনা হইল” ৮» দূতের এই কথ! শেষ হইবা. 
মাত্র অযোধ্যার নবাব স্ত্জ।উদ্দৌলা, রোহিলখণ্ডের জায়- 
গীরদার নজিবউদ্দৌলা, হায়দরাবাদের নিজায় সলাবত- 
জঙ্গের সেনাপতি ও ভ্রাতা নিজাম আলি ইহীর! পরস্পর 
মুখবলেকন পূর্বক কহিলেন, “মেনাপতি মহাশয়ের 


নামাজের পরিবর্ত। ৫ 


সহিত সাক্ষাৎ না করিয়। স্ব স্ব অধিকাঁরে গমন করিতে 
হইলে আমাদিগের যশ্পরোনান্তি মনোভঙ্গ হইবে ।» 
দূত সকলের নিকট প্রণত হইয়া বলিল, “তবে আপনারা 
দিল্লীনগরে গমন করুন, সেই স্থানে সাক্ষাৎ হইবে_- 
আমার প্রতি এইরূপ বলিবারও অনুমতি আছে ।» 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

--৩৫৩৬-__ 

সাম্রাজ্যের পরিবর্তী। 
প্রাচীন দিল্লির মধ্যে যে স্থানের নাঁম ইন্দ্রাপৎ 
(ইন্দপ্রস্থ ) তাহার অনতিদূরে একটি সভামগুপের মধ্য- 
ভাগে পূর্থীরাওয়ের আয়মস্বন্ত নিখাত ছিল। পূর্বে 
পৃর্থীরাওয়ের প্রার্থনাক্রমে যজ্ঞবিদ্‌ ব্রাহ্মণের! এ শুভ স্তস্ত 
নিখাত করিয়। বলিয়াছিলেন যে, ইহা বাস্্কীর শিরো- 
দেশ স্পর্শ করিল__ইহাঁর উপর যে সিংহাসন অধিষ্তিত 
হইবে, তাহা চিরকাল অচল থাকিবে । আজি আর 
সেই স্ত্ত দৃষ্ট হইতেছে না, ভূমি-মধ্যে আরও বসিয়া 
গিয়াছে, এবং তদুপরি একটা অত্যুক্চ দিব্য মিংহীসন 
প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে । সভামগ্ডপের যে অকাল জীর্ণ 
প্রাচীর ছিল তাহাঁও আর সেরূপ নাই, সমস্ত নবীকৃত 
হইয়াছে। ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজ], নবাব, স্তববাঁদার 
প্রস্ৃতি নকলে এ সভামগুপে আপণাপন ধোগ্যন্থানে 
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অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সভার কি শোভ1 ! রাঁজাধিরাজ 
যুধিষ্ঠিরের মরদাঁনববিনির্মিত সভাগৃহ ইন্দ্রের সভা অপে- 
ক্ষাও উজ্্বল এবং মনোহর বলিয়! বর্ণিত। এই স্থানেই 
সেই সভাগৃহ ছিল__তাহাই কি এতদিন কাল তরঙ্গে মগ্ন 
থাকিয়! পুনর্ববার ভাপিয়। উঠিয়াছে ! সভামণ্ডপের মধ্য 
ভাঁগে যে দিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ছুই দিকে 
দুইটা সোপান-শ্রেণী। সর্বব নিন্ব-সোপাঁনে এক জন গম্ভীর 
প্রকৃতি মধ্য-বয়স্ক পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়! বলিতেছেন-__ 

«“আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে 
দগ্ধ হইয়া আফিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্বনা- 
পিত হইবে । আজি ভারতভূমির মাতৃ-ভক্তি-পরায়ণ 
পুত্রের কলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভি- 
যিক্ত করিবেন । 

“ভারতভূমি যদিও হিন্দুঙ্গাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃ- 
ভূমি,যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তথাপি মুমলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহী- 
দিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়৷ বহুকাল প্রতিপালন 
করিয়। আমিতেছেন। অতএব মুসলমানেরা ও টু 
পালিত সন্ত[ন। 

“এক মাতাঁরই একটা গর্ভজাতি ও অপরটা স্তন্থপাঁলিত 
ছুইটা সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয় _. 
সকলের শাস্ত্র মতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ নিবাশী 
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হিন্দু এবং মুসলমান দিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ 
জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই মন্বন্ধের উচ্ছেদ করা 
হয়। আর আঁমাদিগের মধ্যে কি পূর্বের মত বিবাদ 
চলিবে ? আমর) কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপনা- 
দিগকে সর্বস্বান্ত এবং অপরের উদরপুরণ করিব? (এই 
পর্য্যন্ত বলা হইলেই সভ!1 হুইতে «না না”__“ন। না” 
“না না”_এই ধ্বনি উঠিল) কি অম্বতধারাই আমার 
কর্ণে বর্ণ হইল_-! আমার কর্ণে?_আমি কে ?-- 
ভারতভূমির কর্ণে--এঁ মৃত্যু সপ্তীবনী মন্ত্র প্রবেশ করিল। 
দেখ-_তাহার চক্ষু উন্মিলিত হইল-_মুখমগুলে হাস্য গ্রতা 
দেখা দিল--তিনি সৃত্যুশয্যা হইতে উঠিলেন__এবং 
পূর্বের ন্যায় প্রভাময়ী হইলেন। 

“এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়। মাতৃদেবীর সেবার 
ভার শ্রহণ করিতে হইবে । কিন্তু সকলের কর্তী এক জন 
না থাকিলেও সম্মিলন হয় না । কোন্‌-ব্যক্তি আমাদিগের 
সকলের অধিনায়ক হইবেন। দৈবানুকুলতাঁয় এ বিষয়েও 
আর বিচার করিবার স্থল নাই। রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের 
নিমিত্ত এই যে সিংহাসন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ভিত্তি- 
মূল পৃথিবী ভেদ করিয়া! বাস্থুকির শীর্ধদেশ সংলগ্ন 
হুইয়াছে, পৃথিবী টলিলেও আর ইহ! টলিবে নাঁ_আর 
এ দেখ, মহামতি সাহ আলম বাদসাহ স্বেচ্ছাতঃ রাঁজ। 
রাঁমচন্দ্রকে আপন শিরোভূষণ-মুকুট প্রদান করিয়া তাহার 
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হস্তে সান্্রাজ্য পালনের ভার সমর্পণ করিবার নিমিন্ত 
আমসিতেছেন ।৮ 

সভামণ্ডপের দক্ষিণ এবং উত্তর প্রান্তবর্তী ইটা 
প্রশস্ত পটম গুপ হইতে একেবারে ছুইটী ভেরীরৰ বিশ্রুত 
হইল-_দক্ষিণদিক্‌ হইতে একজন গৌরকাস্তি, দীর্ঘচ্ছন্দী 
শ্ানবদন মধ্য বয়ন্ক পুরুষ মৃভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া 
কিঞ্চিৎ সত্বয়-পদে সিংহাসন সমীপে উপনীত হইলেন, 
এবং পূর্ব্বোক্ত বক্তার হস্তীবলম্বন পূর্বক এক এক পা! 
করিয়। সিংহাঘনের সর্ব্ধোচ্চ ভাগে উঠিতে লাগিলেন। 
তিনি যে সময়ে উঠিতেছিলেন, তৎকালে উত্তর দিকস্থ 
পটমগ্প হইতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মধ্যচ্ছন্দ এক জন কৃশাঙ্গ 
যুব! পুরুষ সুগভীর চিন্তাবনত মুখে শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে 
সিংহাসনাভিমুখে আসিয়া! বিন! সাহাধ্যে তাঁহার সোপান 
অতিক্রমপূর্ববক সর্বের্বাচ্চ ভাগে উপস্থিত হইলে, ছুই জনেই 
একেবারে মিংহাননের' উপর পরস্পর সম্মুখীন ! গৌরাঙ্গ 
পুরুষ তৎক্ষণাৎ আপনার শিরন্ত্রাণ হইতে মহামূল্য 
হীরক-মগ্ডিত স্তববর্ণময় মুকুট খুলিয়া অপরের মস্তকোপরি 
বসাইয়। দিলেন, এবং তাহা করিয়াই পশ্চাদ্র্তা হইয়! 
সিংহাসনের একটী সোপান নিন্গে 'মাসিবার উপক্রম 
করিলেন। যুবা উভয় হস্তদ্বারা তাহার উভয় হস্ত 
ধারণ পূর্বক আলিঙ্গন করত তাহাকে নামিতে দি 
লেন না। 


মু ব্যবস্থাও ব্যবস্থাপক সভা। & 
ঈভ! মধ্যে কি হিন্দু কি মুসলমান দ্রকটুমাঁত্রেরই 
চন্ষু ৰাষ্পাকুলিত হইল-_সরুলেরই কণ্ঠ হইতে গদগদ 
স্বরে পসত্রট রাজ! রাম চন্দ্রের জয়--সাহ1! আলম ৰাঁদ- 
সাহের জয়” এই বাক্য নিঃস্ঠত হইল। সকলেই 
স্বব্ব স্থানে প্রণত হইয়া পড়িল। 
নিমেষ মধ্যে সকলের প্রতি গাত্রোখানের আজ্ঞ। 
হইল। উঠিয়া আর কেহই সাহ আলমকে দেখিতে 
পাইলেন না। দলীয় সিংহাসনোপরি শিবজী বংশ 
সম্ভৃত রাজা রামচন্দ্র একাকী--উপবিষ্ট তাহার শিরো- 
দেশে সাহ আলম প্রদন্ত সেই রাজ মুকুট ! 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
--উ১৫৫১৫৬-_ 


মূল ব্যবস্থ। এবং ব্যবস্থাপক সতা।। 
ঈাজাহাঁন বিনির্রিত নব দিল্লীর মধ্য ভাঁগে জুমা! সস- 
জিদ। জুমা মসজিদের উদ্ধ হইতে দেখিলে দিল্লী নগর 
ঘেনূপে নির্শিত হইয়াছিল, তাহ। হুম্পষ্টরূপে প্রতীয়মান 
হয়। বোধহয় ঘে এ মসজিদটাই নগরের নাভি স্থল। তাহ 
হইতে কিরণ জালের ন্যায় চতুর্দিকে রাজবন্র্বসকল ৰাহিনন 
হইয়। গিয়াছে, এবং প্রতি রাজবর্্বহইতে পরস্পর সমদুক্পা 
হ 


5 ্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইঞ্চিহা্। 


অন্যান্য পথ মিঃস্যত হইয়াছে । সধুদায়টা যেন একটা 
লৃতাতন্তজাল। এ জাল মধ্যভাগে জুমা মস্জিদ এবং 
গ্রতিতন্তর পার্থদেশে গ্রজাবর্গের আবাস গৃহ। 

দিল্লীর রাবত্্র সকল জনতায় পরিপূর্ণ। জুয়ণ মস্‌- 
ভিঁদে মন্সিসভার অধিবেশন হইয়াছে । এই সতায় অভি- 
নব সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ পালনাদির ব্যবস্থ! নিরূপিত 
হইবে । প্রজাদিগের কৌতূহলের পরিসীমা নাই। ব্রাহ্মণ 
ক্ষতিয়, জাঠ, মহাঁরা্, মুঘলমান প্রভৃতি নান! প্রদেশ 
বাঁপী জনগণ পথিপার্থে স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া 
পরন্পর কথোপকথন করিতেছে । সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, 
অন্তঃকরণ উৎসাহ পুর্ণ। একজন ব্রাঙ্গণ একজন মুসল- 
মানকে বলিতেছেন “থে রাম সেই রহীম, ঈশ্বর এক 
এবং অদ্বিতীয়” । মুসলমান বলিতেছেন “ঠাকুর যথার্থ 
কহিয়াছেন, সমস্ত জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই 
বিভূতি মাত্র, মানুষ ভেদে যেমন আচারভেদ-_পরিচ্ছদ 
ভেদ__-ভাষাভেদ_+তেমনি উপাসনার প্রণালীভেদও 
হইয়। থাকে । সকলেই এক পিতার পুত্র। সেই পিতা! 
ভিন্ন ভিন্ন পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরাইয়! দেখিতে- 
ছেন। কিন্তু সকলেরই চামড়ার নীচে লু লাল বই 
কাহারোও কাল কাহারোওজরদ নহে ।» একজন ক্ষত্রিয় 
এ কথায় যোগ দিয়া বলিল “তাবই কি-_আসলে কিছুই 
তফাৎ নাই--আমর। হিন্দু বলিয়া কি মুসলমানের 


মুল ব্যবস্থা! ও ব্যবস্থাপক সভা । চে 


দেবতা মানি না? আমরাও প্রতিবর্ষেই তাঁজিয়! করিয়া 
থ[কি” । একজন বাঙ্গালী কহিল-_-"আমাদিগের দেশে 
সকল কর্ম্মেই সত্যপীরকে সিন্নি দেওয়া হইয়া থাঁকে, 
যিনি সত্যপীর তিনিই সত্য নারায়ণ।” আর একজন 
মুসলমান বলিল, “তোমরাই যে আমাদের দেবতা মান, 
আমর! তোমাদের দেবত1 মানি না, একথা] বলিতে পাঁরি- 
বেনা! কোন্‌ ষুপলমান হিন্দু দেবতার এবং ব্রাহ্মণ 
ঠাকুরদের যথোচিত সন্মানন! না করে? আম!র জানত 
অনেক মুমলম।ন ব্র।ক্মণদিগকে খরচ পত্র দিয়া ছুর্গেৎ- 
সব করান। দরাপ খা “স্রধুণি মুনি কন্্যে” বলিয়! 
কেমন ভক্তি সহকারে গঙ্গাদেবীর স্তব করিয়া গিয়া- 
ছেন, তাহা কাহার অজানত আছে ?” নগরময় এই- 
রূপ কখোপকথন, কোথাও হাস্ত পরিহাস, কোথাও 
গান বাজনা, কোথাও গ্রাতিভোজের মমারোহ। 

জুম! মসজিদের মধ্যে ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান 
প্রধান ব্যক্তি একত্র সমাগত । উত্তর দিকে মহারাষ্ট্র মন্ত্রিবর 
বালাজী বাঁজীরাও পেশোয়া, তাহার দক্ষিণে কিঞ্চিংদুরে 
মলহর রাও হুলকার, তাহার দক্ষিণে মাঁদাজী দি্ধিয়া, 
তাহার দক্ষিণে দম্মাজি গুইকবাঁর, তৎপার্থে জানোজী 
তে।সলা, তাহার পার্বভাগে সদাশিব রাও । পেশোয়ার 
বামপার্থে কিঞ্িংদুরে সলাবত জঙ্গ, তৎপার্থে স্বজাউ- 
দ্দৌল! তাহার পার্খে জিব উদ্দেলা, তাহার পারে সর্যা- 


১২ স্বপ্নলন ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


মল; পেশোয়ার মন্মুখভাগে উদয়পুর যোধপুব আজমীর 
জয়পুর প্রভৃতি প্রদেশের ক্ষত্রিয়রাণা সমস্ত এবং 
তাহাদিগের পশ্চান্ভাগে তজ্জাতীয় বীরাবয়ৰ ঠাকুর 
দল। 

পেশোয়া কহিতেছেন “অদ্য আপনারা চিরস্থায়িনী 
কীর্তি মংস্থথপন করিলেন। শত শত সহত্র সহজ্র বর্ষ 
পরে যাহারা এই ভারত ভূষিতে জন্ম গ্রহণ করিবেন, 
ভাহারা৪ আপনাদিগের যশঃ কীর্তন করিবেন। সকলের 
অভিমতানুলারে রাজ্য স্থাপনের এই কয়েকটা মূল নিয়ম 
অবধারিত হইয়া ম্ববর্ণ ফলকে লিখিত হইল, স্থবর্ণ 
যেমন সর্ধব শ্রেষ্ঠ বাতু, কখন কলঙ্কিত বা পরিবর্তিত 
হয় না, এ নিয়ম গুলিও সেইরূপ অপরিবর্তৃনীয় | 

১ম। সাক্ষাৎ শিবাবতার মহারাজ শিবজীর বংশ 
সম্ভূত রাহ রামচক্জ, বৈদেশিক শত্রু পরাভূত করিয়া 
নিজ বংশমধ্যাদা ও বীরতাগুণে প্রদেশাধিকারী, ভূম্য- 
ধিকারী এবং প্রজ। সাধারণের ভক্তি এবং কৃতজ্ঞত৷ ভাজ্বন 
হওয়ার ভারতবর্ষের প্রথম সম হইলেন । 

২য়। বাহার বংশে ওরদাদি জোষ্ঠ পুত্রে চির 
কাঁলের নিমিত্ত সম্্াজ্য/ধিকার ন্যস্ত থাকিবে । 

৩য়। সস্রাট আপনার মন্ত্রিদভ। নিযুক্ত করিবেন, 
এবং সেই সভার দ্বারা রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিবেন। 

দাক্স/দ্যের রক্ষার হেতু কয়েকটী ব্যবস্থা স্থির হইয়। 


মূল বাবস্থা ও বাবস্থাপক সভা। ১৩ 


রৌপ্য ফলকে লিখিত হইল। এনিয়মগ্ডলি গৌবর্ণ 
নিয়মাবলীর ন্যায় অপরিবর্তশীয় নহে-_কিন্তু সয্রাট 
ভিন্ন অপর কেহ ইছাদিগের পরিবর্তনের প্রস্ত।ব করি- 
তেও পারেন না। নিয়মগুলি এই-_ 

১মতহ। শিখ এবং মহারাস্ত্রীয়ী মিলিত একটী 
দৈন্য দল সিন্ধু নদের উপকূলে শিবির মন্নিবেশ কিয়! 
থাকিবে । এ পৈন্যের ব্যয় সাত্রজ্যের রাজকোষ হইতে 
প্রদত্ত হইবে | উহার অধিনায়ক বর্গের নিয়োগও সত্রা- 
টের সাক্ষাৎ অধীন থাকিবে । 

২য়তঃ। মমূদ্রোপকুলভাগে ঘে বে স্থানে বিদেশীয় 
লোক বানিজ্য করিব।র নিমিত্ত আসিয়া আছে, সেই সেই 
স্থানেও সমাটের সাক্ষাৎ অধীন এরূপ এক একটা সৈন্য 
দল থাকিবে। 

৩য়তঃ। কোন রাজ বা নবাব অথবা স্থবাদার আপ- 
নার নিদ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের অধিক বৰ! অল্প সৈন্য রাখিতে 
পারিবেন না। | 

৪র্থতঃ। কীহার! স্বয়ং কোন প্রকার সন্ধি বিগ্রহ 
কার্ষ্যে লিপ্ত হইতে পারিবেন ন1। যদি কোন কারণে পর- 
স্পর মনোবধাদ উপস্থিত হয়, সঞ্াটের নিকট অভিযোগ 
করিয়া ততকৃত মীমাংস! গ্রহণ করিবেন। 

৫মত?। সম্রাট অনুজ্ঞ। করিলেই সকলে সসৈন্যে 
আমিয়। তাহার সহায়তা করিবেন। 


৯৪ স্বগ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


৬ষ্ঠতঃ। প্রতি প্রদেশাধিকারীর প্রধানতম ছুর্গ মধ্যে 
চত্াটের খান কতক ষেনা অবস্থাপিত হইবে। 

রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত স্থির হইয়া যাহ! তাত্র 
ফলকে লিখিত হইল, তাহা পরিবর্তিনীয় এবং তাহার 
পরিবর্ত করিবার প্রস্ত।ব সতআ্াটের মন্ত্রিদল অথব] 
প্রদেশাধিকারী কিন্বা ভূম্যধিকারী সকলেই করিতে 
পারেন। নিয়মগুলি এই-_ 

১মত%ঃ। প্রতি গ্রামের ভূমি কত, এবং তাহার উৎ- 
পন্ন কত, তাহু' অবধারিত করিতে হইবে; অনন্তর এ 
উপস্বত্বের ষষ্ঠাংশ রাঁজকোষে প্রেরিত হইবে। যাহ! 
থাকিবে, তাহার দ্বিষড়, ভাঁগ ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশা- 
ধিকারী উভয়ে সমান পরিমাণে ভাগ করিয়া লইবেন। 
অৰশিষ্ট সমুদায় গ্রা'মকদিগেরই থাকিবে । ভূমির উৎপন্ন 
বিভাগ সম্বন্ধে যে নিয়ম, অপর সর্বপ্রকার রাজস্ের 
সন্বন্ধেও সেই নিয়ম চলিবে । 

শান্তি রক্গার ভার গ্রামবাসীদিগের প্রতি অর্পিত 
থাকিবে। তবে ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারীর! 
তাহা'র প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 

ধর্ম(ধিকরণের ভারও গ্র।মবাসীদিগের প্রতি অর্পিত 
থাকিবে । তবে ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাখিকারীর। 
তাহার তন্বাবধান করিবেন । ফলতঃ প্রতি গ্রাম যেন 
একটা স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাঁজ্য হইয়। থাকিবে । ভূম্যধিকারিগণ 


গল বযবস্থী ও ব্যবস্থীপক সভা । 5৫ 


এবং প্রদেশ।ধিকারিগণ দেই ক্ষুদ্র রাজ্যের আভ্যন্তরিক 
শাসনের প্রতি হস্ত।্পণ করিতে যথাসাধ্য বিরত থার্কি- 
বেন-_ গ্রাম গুলিকে আপনাপন শান্তিরক্ষা ও ধর্্মীধিকরণ 
এবং রাজস্ব প্রদাঁণ সন্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিতে দিবেন। 
ভারত ভূমির চিরপ্রচলিত ব্যবহার এই «বং এই ব্যবহার 
শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তি সঙ্গত। 

নগরের শাসন-প্রাণালীও এঁ রীতির অনুসারে নির্ববা- 
হিত হইবে । প্রতি নগর কয়েকটা পল্লীতে বিভক্ত হইবে 
এবং যেমন গ্রামে গ্রামে মুখ্য মগুডুলাদি থ।কিবে পল্লীতেও 
সেইরূপ মুখ্য মণ্ডল নিযুক্ত হইবে । 

ভারত সাত্্রাজয পালনের নিমিত্ত এই কয়েকটা স্থুল 
স্ুল ব্যবস্থা এক্ষণে নিরূপিত হঈউল। পরে এই সকল 
মুল নিয়ম রক্ষা করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবধারিত 
হইবে। তাহা করিবার নিমিত্ত অদ্য এই সূত্রপাত কর! 
যাইতেছে-_ভারতবর্ষের অক্টাদশ প্রদেশাগত অষ্টাদশ 
জন সর্ববশাস্ত্র বিশারদ মহাপুরুষ এবং সত্্রাটের মন্ত্িবর্গ 
ইহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া! ভারত সাগ্রাজ্যের ব্যবস্থা- 
পক মহানভার মদন্ত হইবেন। এই সভার দ্বারা রাজ্য 
সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান সর্ব বিষয়ের বিচার হইবে। 
সাম্রাজ্যের মধ্যে যাহার যে কোন নিয়ম প্রচলিত করি- 
বার ইচ্ছা হইবে, এই নভায় তাহার প্রস্তাব গ্রাহ্থ হইয়া 
বিচারিত হইবে । এই সভ1 হইতে ব্যবস্থাপিত এবং 


১৩ সবপ্ুপন্ধ ভাঁরস্বর্ষের ইতিহাস। 


প্রচারিত হইয়। না গেলে কোন ব্যবস্থাই লোকের গ্রন্থ 
হইবে না। যেমন ভগবানের বির।ট মুর্তি ব্রহ্মাগুব্যাপক 
তেমনি সম্রাটের শরীরও ভারতবর্ষব্যাপক। কুষ্যুপ- 
জীবী এবং শিল্পব্যবসায়ী শ্রমশীল প্রজাব্যহ সেই শরীরের 
নিন্মভ।গ, বণিক সম্প্রদায় এবং ধনশালী ব্যক্তিগণ তাঁহার 
মধ্যদেশ, যোদ্ধুগণ এবং রাজকর্্মচারিগণ তাহার হস্ত 
পণ্ডিত মণ্ডলী তাহার শিরেদেশ_-এই সভা তাহার 
মুখ । 


চতুর্থ পরিচ্ছের্দ। 


বাপ ও €ি ও ব্প্পপ 


উন্নতির পথ মোচন। 


আগরা নগরের ক্রোশৈক মাত্র পশ্চিমে আকবর 
দাহের সমাধি মন্ৰির--উহাঁর নাম সেকন্দ্রা। সকলেই 
তাজমহলের শোভা৷ অনুভব করিয়াছেন--এবং এ নিম্মাণ 
কীর্তি যে পৃথিবী মধ্যে আনভুল্য, তাহাও বলিয়া থাকেন। 
কিন্তু অনুমান হয়, নিজ চিত্তরৃত্তি পর্য্যালোচনে সক্ষম 
এমত প্রকৃতদর্শী পর্যযাটকের চক্ষে তাঁজমহলের শোভা! 
অপেক্ষ। পেকন্দ্রার শোভ1 অধিক। তাজ মহলের অভ্য- 
স্তরে গমন করিলে বোধ হয় যেন আকাশ-মগুলের অনু- 


উন্নতির পথ মোঁচন। . ১ 


রূপ-রূপ সংঘটন.করিবাঁর উদ্দেশেই নিম্মাতা উহার সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন। ৫পকন্ত্রার প্রকোষ্ঠ হুইতে প্রকোষ্ঠা- 
স্তরে ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে" গমনকারীর বোধ 
ইইয়া যায় যেন তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আকাশমার্গে 
উত্থাপিত হইতেছেন। নির্মাতা তাঁহাকে মর্ভযভূষি হইতে: 
স্বর্গারঢ করিবার সোপান-শ্রেণ বিন্যস্ত করিয়। দিয়াছেন | 
মহাত্রী আকবরের সমাধি-বিবরের উপরিভাগের প্রস্তর- 
খণ্ডটা ফাটিয়া রহিয়াছে। ন্ফোকে বলে, বিছ্যুৎপাতে 
এরূপ হইয়াছে, তাহাই কি £ না, এ মহাপুরুষের প্রভাময় 
আত্মা আবরণ প্রস্তরকে উন্ভিন্ন করিয়া সমীপবর্তিনী 
' দিব্যভূমিতে বিচরণ করিতে গমন করিয়াছে ? সেকন্দ্রার 
চতুদ্দিকে লোকারণ্য। হাতি, ঘোড়া; উট, তামজান, 
রথ অসংখ্য | সত্্রাট রামচন্দ্র সেকক্দ্রা দর্শনে আসিয়া- 
ছেন, এবং প্রধান মন্ত্রী গেশোয়াঁকে- সমভিব্যাহারে ক- 
রিয়া যে সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে আকবরের সমাধি স্থান, 
সেই স্থানে গমন করিয়ছেন। ছুই জনে তথায় উপ- 
বিষ, রাজ! রাম্চন্দ্র কহিতেছেন_-“পিতঃ, আমি আপ- 
নার আদেশের অনুবর্তা হইয়া এই স্থাঁনে আপিয়াছি-_ 
ত।জমহুল অপেক্ষা'ও এই স্থানটা অধিকতর রমণীয় বলিয়া 
আমার বোধ হয়।” বাজীরাও কহিতেছেন, “বস! 
তাজমহল একজন সমৃদ্ধশালী বাদসাহের নির্মিত বটে, 
কিন্ত ধিনি সেকন্দ্রার নির্মাতা, তিনি কেবল ধনশালী 


রি স্বগ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইত্িহাস। 


বাঁদসাহ ছিলেন না, 'তিনি এক জন্‌ লুদূরদর্শী মহাপুরুষ 
ছিলেন। আকথর সাহাই বুঝিয়াছিলেন, কেমন করিয়া 
ত্তর্বিচ্ছেদে বিচ্ছিপ্ন মহাদেশটাকে একচ্ছত্র করিয়া রা- 
খিতৈ হয়। ধর্্াবিদ্বেষ কখনই তাহার অন্তঃকরণে স্থান 
লাভ করে নাই। তিনি হিন্টু এবং মুসলমানকে এক- 
ধর্মসূত্রে সম্বদ্ধ করিবার জন্য কি বিচিত্র উপায়েরই স্থষ্ঠি 
করিয়াছিলেন যিনি এ পথে না চলিবেন তিনিই 
ভারতবর্ষে সিংহ!'সন* হইতে. স্মলিতপদ হইবেন 1% 
রামচন্দ্র কহিলেন, “মুসলমান সত্াটেরা পরধর্ম্মবিদ্বেষী 
হইতে পাঁরেন, হিন্দুপত্রাটেরা কখনই সেরূপ হইতে 
পারেন নাঁ।” বাঁজীরাও বলিলেন, “সে কথা সত্য ।" 
হিন্দুর স্বধর্থ্মে ভক্তি করেন, অথচ পরধর্মে বিদ্বেষ করেন 
ন1। কিন্তু যেমন পরধর্ম-বিদ্বেষ নাই, তেমন আমাদিগের : 
আর একটা দৌষ'আছে। "আমরা আবহমানকাল সকল" 
বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমিতেছি, তাহার 
কিছুমাত্র অন্যথ1! করিতে চাহি'না। কিন্তু সকল সময়ে 
কি এক.নিয়ম চলে £ আমি সম্প্রতি রম্নদেশে গিয়া যাহা 
যাহা দেখিয়া আসিলাম,. তাহী। বলিতেছি শ্রবণ করুন|. 
গুনিলেই বোধ হইবে যে, আমাদিগকে পূর্ব্বরীতির কিছু 
কিছু ব্যত্যয় করিতে হইবে-_তাহা না করিলে ভবিষ্যতে 
হর্ধটনার সম্ভাবন1 [৮--ব।জীরাঁও কহিতে লাগিলেন, 
“বাঙ্গালার স্থবাদার তাহার অধিকারস্থ কতকগুলি বি- 


উন্নতির পথ মেচন। ১৯ 


দেশীয় লোঁকের একটা নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে 
নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। এ বিদেশীয়েরা এক 
প্রকার ফিরিঙ্গী। তাহাদিগেরও বর্ণ সাদ! ও চক্ষু কেশ 
লোম কুটা। তাহারাও বিলক্ষণ সাহসী এলং সবল।, 
ফিরিঙ্গীরা যে সবল ধবং সাহসী, তাহা বলিবার অপেক্ষা 
কি” তাহা! নাঁহইলে কি মহ! সমুদ্র পার হইয়! এই 
দুরদেশে আইসে? এ ফিরিঙ্গীদিগের নাম ইত্রাজ। 
তাহারা যে নগরটিতে থাকে, তাহার নাম অলীনগর | 
শতাধিক বর্ষের মধ্যে তাহারা এ নগরটাকে বিলক্ষণ 
সন্বদ্ধিশালী করিয়! তুলিয়াছে। এ নগরে অন্যুন ৭ সহজ 
লোকের বাঁস, এবং শুনিলাম উহার রাজস্ব বার্ষিক ১ লক্ষ 
২০ হাজার টাকার, অধিক। অতএব ইংরাজেরা শুদ্ধ 
স।মধন্য বণিক নহে, তাহ।রা' রাজনীতিও বুঝে । যাহ] 
হউক, বাঙ্গালার নবাব কলিকাতা লুঠ করিলে ইংরাজেরা 
বৎ্পরো নাস্তি ক্রদ্ধ হয়, 'এবং মাদ্রাজে তাহাদিগের যে 
অপর একটি আডদ্রা আছে, তথা হইতে ৫1৬ খানি 
জাহাজে চড়িরা তাহাদের অনেক লোক বাঙ্গ।লায় জামির! 
পৌছেন। আলীনগর ত তাহার! আপিবামাত্রই পুনরধধি- 
কার করে; অনন্তর কিছুদিনের মধ্যে হুবেদ[রকে ও সম্মুখ- 
যুদ্ধে পরাস্ত করিয়ী তাহারই ঘেনাঁপতিকে তাহার গ্দতে 
বদায়। & দেনাপতি হ্ুবেদার হইয়া! তাহাদিগকে অনেক 
ধন এবং কতক ভূমি জায়গীর দেয়। রাজ্যালনে সক্ষম, 
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স্থহৃদূভেদে সমর্থ, নিতান্ত মাসিক এবং অধ্যবসায়শালী 
ইংরাজ জাতি এইরূপে লব্ধ প্রবেশ হইতেছিল। আমি 
তাহাঁদিণের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলাম। কিন্তু 
ইংরাজ দিগের ' পূর্ব অধিকার, যাহা যাহ! ছিল--তাহা। 
সমুদায় তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলাম । উহাদিগের 
.কর্তার নাম ক্লাইব। দেব্যক্তির বুদ্ধিমন্তা এবং তেজ- 
স্বিতা অসাধারণ। তাহার কোন মতেই ইচ্ছা ছিল না 
যে, জায়গীর পরিত্যাগ করে। কলিকাতা ছূর্গটাও 
'পুনর্ির্দাণ করিতে তাহার একান্ত ইচ্ছা । কিন্তু তাহা- 
পল দুধাল ইচ্ছ। পুর্ণ করিতে দিতে পারিলাম নাঁ। 
স্ঠগাদিগের সৈন্যে তাহাদিগের বাণিজ্য কুীর রক্ষা, 
করিবে, অতএব দুর্গ নিন্দমাণে তাহাদের গ্রয়োজন নাই 
_আর তাহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে, বাণিজ্য 
করুক,' এদেশে ভূমি সম্পত্তি লওয়! তাহাদের অমা- 
বশ্যক, এই সকল যুক্তি প্রদর্শনে তাঁহাকে নিরস্ত করি। 
কিন্তু তাহার আকার ইঙ্গিতে 'বিলক্ষণ ধোধ হইয়াছিল, 
'যে যদি লাআাজ্যের অবস্থা পূর্বের ন্যায় বিশৃঙ্খল থাকিত, 
এবং আমার. স্হিত' এত অধিক স্তুশিক্ষিত সৈন্য ন! 
থাকিত, তবে মে কথনই এ নকল যুক্তি গ্রহণ করিত 
না।* সে একটা বাঘের বাচ্চা। কিন্তু যখন দেখিল 
যে, কোন *ক্রমেই আমার অভিমতির অন্যথা হু. 
ইশ ন!_তখন তর্জণ গর্জন ছাড়িয়া দিল, এবং 
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আঁমার সহিত (ৌহার্দ বন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। এক 
দিন আম।কে তাহার গ্লিপাহীদিগের কাওয়াজ দেখাইল 
-_-এক দিন তাহার বুন্ধপোতে লইয়া গেল। এ সমস্ত 
দেখিয়া আমার এই বোধ হইয়াছে যে, ফিরিঙ্গীরা আমা- 
দিগের অপেক্ষা যুদ্ধ কৌশল এবং রণপোত নির্মাণের 
প্রগালী. উত্তমরূপে বুঝে 1 অতএব ত্ামি মনে করি- 
য়াছি কতকগুলি ফিরিঙ্গীকে নিজ কার্য্যে নিঘুক্ত করিয়। 
তাহাদিগের দ্বারা এ দেশীয় দিগকে যুদ্ধ কৌশলের এবং 
পোত প্রস্তুত করিবার রীতি শিখাইয়! লইব। তদ্বিষয়ে 
এই এক স্থবিধা শাঁছে, ফিরিঙ্গীর। নিতান্ত অর্থগৃর, | 
উঠাদিগকে মোটা মোট] মাহিয়ানা দিলে উহারা আস্কা- 
দিগের নিকট চাকুরি কর্বিষে। 
ক্লাইবের নিকট আমি আর একটা ভ্রব্য দেখিতে 
পাইয়াছিলাম। তাহার.রণ পোতে তথায় এক খানি 
বৃহৎ পুস্তক দেখিয়) উহা! কি জিজ্ঞাসা করিলে মে বলিল 
যে উদ্থাতে নানা দেশের ছিত্র আছে, এবং সেই চিত্ত 
খুলিয়া তাহাদিগের নিজের দেশ কোথায়, এবং অন্যান্য 
ফিরিঙ্গীদিগের দেশ কোথা, তাহারা কে কোন পথ 
দিয়া কেমন করিয়া এখানে আঁইসে, সমুদয় দেখিয়।- 
ছিল। পরিশেষে এ চিত্রময় পুস্তক আমাকে উপঢৌকন 
দিয়াছে। . চিত্রগুলি যে সত্য, তাহা! অপরাপর ফিরিঙ্গী 
এবং নাখে।দা প্রভৃতি দেশীয় মওদাগরদিগকে ভিন্ন ভিন্ন 
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সনয়ে জিজ্ঞ।দ। করিয়া জনিয়াছি। এক্ষণে আমার 
অভিপ্রায় এই যে, ফিরিঙ্গী কারিশীর দিগের দ্বারা কয়েক 
খানি মমৃদ্র গমনোৌপঘে!গী পোত প্রস্তুত হইলেই তদ্দরা 
এদেশীয় কতকগুলি সদ্বংশজ্ঠত, বুদ্ধি বিদ্য| সম্পন্ন যুব: 
পুরুষকে ফিরিঙ্গীদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইয়! 
দিব। তাহারা সেইনকল দেখের ভাষাঁভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়। ফিরঙ্গীদিগের যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া? 
ফিরিয়া আঁগিবে। তাহ।দিগের দ্বার সাআ্জ্যের ধথেষ্ট 
উপকার দর্শিবে। এমত কার্যে সমুদ্র গমনের এবং 
গ্লেচ্ছ সংসর্গের দোষ জন্মিতে পারে না। . ভগবান 
বঙ্গিষ্ঠ খণ্য যখন মহাঁচীনে গমন করিয়া,ছিলেন_-তখন 
স্বয়ং চীন।চাঁর পরিগ্রহ করিয়া, ছিলেন__তাহাতে তিনি 
ধর্খত্রন্ট হয়েন'নাই | 

আমরা যদি কোথাও না যাই, বিদেশ দর্শন না করি 
-চির কাল এই নিজ গৃহের মধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া 
বপিয়! থাকি--তবে আমাদিগের প্রকৃতি স্ত্রীলে'কের 
প্রকৃতির. ন্যায় হইয়া যাইবে। আমরা স্বয়ং সিদ্ধ 
হইয়| কিছুই করিতে পাঁরিব না, 'এবং যেমন ্ত্রীলোক 
পুরুষের বশীভূত হয়, এ দেশীয়রাও সেইরূপ ফিরি. 
্গীর বশ হইয়]' পড়িবেন_-ঘতএব এই তিনটা ব্যবস্থা 
নির্ধারিত .করিবার অভিলাষ করিয়াছি (১) .অন্যুন 
২ শত কৃত কণ্মা ফিরিঙ্গীকে বেতন দিয়া সৈনিক 
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শিক্ষায় নিযুক্ত করিতৈ হইবে । ২য়তঃ অপর এক শতকে 
রণপোত নির্মাণে নিযুক্ত করিতে হইবে। ৩য়তঃ, 
অন্যুন তিন শত এদেশীয় যুবককে রাজ কোষ হইতে 
বৃত্তি প্রদান করিয়া ফিরিক্গীদিগের দেশে তাহাগিগের' 
ভাষা এবং বিদ্য। শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিতে 
ক₹ইবে।” 

সক্্াট বিশেষ মনঃ সংযোগ পূর্বক সমস্ত শ্রবণ স্ডুরিয়! 
কহিলেন--পিতঃ আপনি যাহা আভমত করিয়াছেন, 
তাহাতে অবশ্যই মঙ্গল হইবে। তাহা পরবন্তী কয়েক 
পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে। 


--৫১৫৯৪- 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


৪-১8০- 

বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সন্বন্ধ। 

লাহোর নগর হইতে পূর্বব-দক্ষিণীভিমুখে অনুমান 
গেড় ফ্রোশ পথ আমিলেই একটা অতি অপূর্ব স্থানে 
উপস্থিত হওয়] যায়। .এ স্থানটার নামক “শালেমার 
বাগ” উহা সাজাহান বাঁদসার কর্তৃক নির্্দত। উহার 
নির্দণ-প্রণালী এই সম্মুখে একটা প্রশস্ত উদ্যান, নান! 
জাতীয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ_তীহার অভ্যন্তরে কিয় র প্রবেশ 
করিঙ্গেই একটী মোপান-শ্রেণী দৃষট হয়-_এ দোপানন্বারা 
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উঠিলে আর একটী প্রশস্ত উদ্যান মধ্যে প্রবিব্, হওয় 
খায়, তাহারও প্রান্ত-সীমায় শ্বাবার একটা সোপান-শ্রেণী 
আবার' একটা উদ্যান 1 এইরূপ ক্রমে ক্রমে এবং উপধু্ত- 
পরি অনেকগুলি রৃক্ষবাটিকা অতিক্রান্ত হইলে শ্ুরম্য 
রাজভবন এবং আ্সানাগার শ্রেণী দৃষ্ট হয়। যাহারা স্ববি- 
খ্যাত রাণী সেমিরেমিস বিনির্মিত বেবিলন নগরের নিথ্- 
লম্বঃউদ্যানের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, “শালেমার বাগ” 
দর্শন করিলে তাহাদিগের সেই কথা মনে পড়িতে পারে। 

সম্রাট এবং প্রধান মন্ত্রী সর্বদাই এ স্থানে যাইতেন। 
বৈদেশিক রাঁজপ্রতিভূদিগের দরবার প্রায় এ স্থানেই 
লির্বাহিত. হইত । কোন বর্ষের ফাল্গুন মাসে অতি 
সমারোহ পুর্ধবক এ্রীস্থানে দরবার হইয়াছিল। ফ্ান্দ) 
অষ্িয়া, রুদিয়া। ইংলগ). আমৈরিকা, তুরক্ষ) গারস্য, 
চীন, ব্রহ্ম *প্রভৃতি নানা দেশীয় গ্রতিভূগণ সমাগত। 
ফান্টা প্রতিতূর ইচ্ছা, তাহার দেশে যে প্রতাতন্ত্রশাসন- 
প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে, ভারত-সত্রাট তাঁহার অনু- 
মোদন করেন; এবং তাহ! করিয়! রুসিয়া, অষ্ঠিয়া ইংল- 
গর 'বিরূপতা। নিবারণ কৰেন। মাঁাবধি এ বিষয় 
লইয়া অনেক বাদানুবাঁদ এবং তর্ক বিতর্ক হইয়া আসি- 
তেছে। পরে সম্রাটের অতিমতি প্রকাশের নিমিত. এ 
দিন সভা হইয়াছে, এবং পেশোয়া হিমাভি সন্বো- 
ধন করিয়! বলিতেছেন__ 
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«. ছেশছেদে মনুষ্যের আঠারভেদ, ব)বছাঁরভেদ, 
ধর্দ্রভেদ এবং শাসন প্রণালীর ভেদ হইবে । যাহার! 
নিতান্ত অবিবেচক এবং অপ্রকৃতদশী তাহারাই সকলকে 
একরূপ করিতে চায়। “সকলেই কখন একরূপ হইতে 
পারে না। একরূপ হইলেও ভাল হয় না, ভাল দেখায়ও 
না। এই যে বিচিত্র পুণষ্পোদ্যাননটী সম্মুখে দেখি- 
তেছি, ইহাতে নান! জাতীয় ফল ফলিয়াছে-_এঁ বিভিন্ন- 
তাটী না থাকিলে_-সকল পুষ্পই একরূপ হইলে কি 
এত সুন্দর দেখাইত ? ভিন্ন, ভিম্নরূপ ফল যত প্রকার 
উপকারে আইসে, একরূপ হইলে কি ' তত উপকারে 
আসিত; এতএব ফান্সের শাসন-প্রণালী যদি প্রজা- 
তন্ত্র করাই সেখানকার লোকের অভিমত হুইয়! থাকে) 
তাহার প্রতি ব্যাথাত কর! আমাদিগের কর্তব্য নহে। 
ফণন্স একটী স্বতন্ত্র বৃক্ষ_উহ্বাতে৪ যে ফুল ফুটিতে 
হয় ফুটুক, যে ফল ফলিতে হয় ফলুক, রুসীয় অস্্রীয 
ইংলণীয় সক্জাটেরা] আমাদিগের সহিত এক মত্ত হইয়া 
ফান্দের প্রতি হস্তক্ষেপ করায় নিবৃত্ত হউন। 

তবে একটী কথা এই, ফান্সবাসীর স্থদ্ধ নিজ 
দেশের শালন প্রণালী পরিবর্ত করিতে চাহিতেছেন 
দ1। তাহারা! পর রাজ্যে লোক প্রেরণ করিয়। তত্রত্য 
প্রজাবর্গকে বিদ্রোহ ব্যাপারে প্রোৎসাহিত করিতে- 
ছেন। এ কার্ধ্যটা ভাল নয়। আঁমরাও যেজন্য ফাঁন্সের 


১৩ স্গ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


শাসন প্রণালীর পরিবর্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব নাঁ, 
ফরাসীরাও সেই কাঁরণে আমাদিগের রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ্‌- 
বীজ বপন করিবেন না। অতএব আমাদিগের অভি- 
প্রায় এই, কোন ফরাসী ধদি আমাদিগের কাহারও 
অধিকার মধ্যে আসিয়। বিদ্রোহবীজ বপন করিতেছে: 
_এমত প্রমাণ হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেশ 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়| দেওয়া হইবে। আর একটা 
কথ! আছে, ফান্দের দৃষ্টান্ত রাজ্য-তন্ত্র-তার পক্ষে 
ভয়াবহ বলিয়া কাহার কাহার বোঁধ হইতে পারে। 
ধাহাদিগের সেরূপ ভয় হইবে তাহারা এক কর্ম করুন, 
সাবধান হইয়া সত্বরে আপনাপন প্রজী পালনের স্থশূ- 
জল! সম্পাদন করিয়া লউন-_-আার কোন ভয়ই থা- 
কিবে না। আর একটী কথা আছে, কেহ কেহ ভয় 
করিতেছেন, ফরাসী গ্রশ্থকারেরা যে সকল নাস্তিক্য- 
বাদে ও রাজবিদ্রোহ কথায় পরিপুরিত পুস্তক প্রণয়ন 
করিতেছেন, তাহা অন্য দেশের লোক অধ্যয়ন ক- 
রিলে তাহাদিগেরও মত-পরিবর্ত ঘটিবার সম্ভ।বনাঁ। 
এ ভয়ও কোন কাজের ভয় নহে। এই ভারত 
সায্্রাজ্যে উদ্ভাবিত, বিচ।রিত, এবং প্রচারিত ন| হই- 
য়াছে এমত মতবাদই নাই । বৌদ্ধেরাও ঈশ্বর স্বীকার 
“করিত না-বর্ণভেদ মানিত না-_বৈদিক ক্রিয়ার অন্ধ 
্ানকে নিন্দা করিত। অনেক রাজাও তাহাঁদিগের 


বৈদেশিক রাজার সহিত সম্বন্ধ । ২৭ 


মতাঁনুগামী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে ? 
_-ছাতীয় ধর্ম রক্ষার এক মাত্র উপায় সেই ধর্মের 
প্রচারক এবং উপদেক্টবর্গের বিদ্য।বতা, বুদ্ধিমত্তা 
এবং পবিভ্রতা--আর কিছুই নহে। যদি ধর্মের উপ- 
দেষ্টবর্গ তাদৃশ সক্ষম ও ঘদাচার হয়েন, তবে ধর্ম 
ব্যাঘাতের কোন ভয় থাকে না। তাহদিগের উপ- 
দিক্ট ধন্দ্ম সজীন থাকে । সেই ধর্ম অভিনব তথ্য সং- 
গ্রহ দ্বারা সবল থাকিয়া সংসার রক্ষা করে। ফরানী 
গ্রন্থকার দিগের পুস্তক সমুদায় আমাদিগের ছেলেরা 
অনেকেই অধ্যয়ন করে-__তাঁহারা *বলে বৌদ্ধদিগের 
গ্রন্থে যাহা যাহ! আছে তাহা ছাড় এ দকল গ্রন্থে বড় 
কিছু নূতন নাই। যাহা হউক, আমার বিবেচনায় আমা- 
দিগের ভ্রাতৃসন্নভ রুদীয়, অস্্রীয়, ইংলপ্তীয় সত্ত্রাটুদিগের 
ফান্স দেশের প্রতি এই মতানুযায়ী ব্যবহার করা বিখেয় | 
ভারত সত্‌ এইরূপই করিবেন।” সভা! ভঙ্গ হইল। 

&ঁ মভাগ যিনি রুণীয় সমাটের প্রতিনিধি ছিলেন, 
তিনি আপন স্বামীকে ফে পত্র লিখিয়া পাঠান, তাহার 
কিয়দংশ নিন্গে উদ্ধত হইল। 

« ভারত সত্্রাটের সর্ধপ্রধান মন্ত্রী আজিকার 
দরবারে যে কল কথ বলিয়াছেন, সে মকলের অবিকল 
অনুবাদ প্রেরিত হইল। ' অন্যান্য রাঁজপ্রতিভূদিগের 
সহিত কথাবার্তায় বোধ হইতেছে_হীহারা এ নার- 


২৮ স্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


বতী কথায় একান্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়! তাহারই মতা” 
মুযারী কার্য করিবার নিমিত্ত স্বস্ব কর্তৃপক্ষকে পরা- 
মর্শ প্রদান করিবেন। ভারত সযাটের অভিমতির বিপ* 
রীতাচরণ শ্রেয়ঃ নহে ।৮ 

যষ্ঠ-পরিচ্ছেদ 
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কান্তাকুন্ধের চতুষ্পাঠী। 

গঙ্গা কল কল শব্দে চলিতেছেন। পূর্ব্বোপকূল অতি, 
শয় উচ্চ_ত্রিংশং হস্তের'ন্যুন হইবে না। মধ্যে মধ্যে 
এ কুলের ধার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ভগ্ন স্থানের অতি 
নিম্ন প্রদেশ কোথাও মনুষ্যাবামের চিহশূন্য 
নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইক নির্ষিত প্রাীর-_কৃপের পাট-_ 
কলস!দি কৃত্রিম পদার্থ সকল সর্বদাই বাহির হইয়া 
পড়িতেছে। এঁ স্থানটা স্তপ্রদিদ্ধ কান্যকুজ নগর। উহার 
প্রান্তে ঘে অত্যুচ্চ প্রাসাদ একটী দেখা য।ইতেছে, 
তাহার নাম “দীতাকারহ্ব'ই৮।  প্রথিত আছে, 
সীত।ঠ।কুরাণী শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বর্জিত এবং বনে 
প্রস্থাপিত হইলে বালীকি মুনির আশ্রমে আসিয়া 
যেখানে বাস করেন, সেটী এ স্থান। এঁম্থানে তিনি 
রন্ধন করিয়া বানপ্রস্থ খ'ষবর্গকে তোজন করাই- 
তেন। পূর্বেবে এ স্থানে একটী দেব।লয় ছিল। অন- 


কান্তকুজজের চতুষ্পঠী। ২৯ 


স্তর এ দ্লেবালয় ভগ্ন করিয়া একটী মদজিদের নির্মাণ 
হয়। পরে এ মসজিদ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়। উহার 
প্রস্তর সকল গ্রস্থিবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে 
দেখা যাইতেছে যে, প্রস্তর গুলিতে লক্ষী, গণেশ, নারা- 
য়৭ প্রভৃতি দেব দেবীর্প য সকল গ্রতিমূর্তি অস্কিত ছিল__ 
দেই মুর্তিগুলিকে ভিতরে দিয়া মসজিদের প্রাচীর নির্মিত 
হইয়াছল, প্রাচীর ভগ্ন হওয়াতে সেই মুর্তি সকল 
আবার বাহির হইয়া আমিতেছে। 

« সীতাকারম্য়ের সর্ব্বোচ্চ ভাগে উঠিলে সমস্ত 
নগরটাকে একখানি মতরঞ্চের ছকের ন্যায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

পল্লী গুলি স্বতন্ত্র ছুইটা পল্লী পরস্পর মেশামিশ 
হইয়া নাই-_মধ্যে মধ্যে 'বৃক্ষ-রাজী দ্বার। বিভিন্নীকৃত। 
এইরূপ হওয়াতে নগরটা ঘমধিক বিস্তীর্ণ__যত লোকের 
বস তাহা অপেক্ষা,আয়তনে অনেক অধিক বোধ 
হয়। কনোজের বিভিন্ন পল্লীগুলির নাম অনুপসঞ্ধান 
করিলে ইহাই বোধ হয় যে, বিভিন্ন বরসম্তৃক্ত জন- 
গণ প্রায়ই বিভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়া]! থাকে । মনু 
সংহিতায় নগরাদি নির্মাণের যেরূপ বিধি আছে, 
কনোজ যে সেই বিধ'নের অনুসারেই প্রথমে নির্দিত 
হইয়ছিল, এবং এএনও সেই নির্মাণের কতক প্রকৃতি 
ধারণ করিয়! আছে, তাহার ঘংশয় নাই। 


৩5 স্বপ্রলন্ভারম্বর্ষের ইতিহাস । 


কান্যকুজ সম্প্রতি ধকটি প্রধান সমীজ স্থান । এখ।নে 
পৃথিবীর য।বতীয় স্থপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ভাষার সমগ্র চর্চা 
হইতেছে । নগরের ঠিক মধ্যভাগে একটী চতুষ্পাঠী। 
তাহার সর্ববপ্রধান অধ্যাপক সর্বপ্রধান সংস্কত ভাষাঁর 
শিক্ষা প্রদান করেন। দ্বিতীয় অধ্যাপক গ্রীক ভাষা! 
শিক্ষা করান-_তৃতীয় অধ্যাপক লাটিন ভাষার শিক্ষা 
দিয়া থাকেন-__চতুর্থ অধ্যাপক আরবী ভাষার শিক্ষা 
দেন। এই সকল প্রধান প্রধান অধ্যাপকের সহকারী 
অধ্যাপক অনেকগুলি করিয়া আছেন। ছাত্ররা ভারত- 
বর্ষের নানা স্থান হইতে কতকগুলি আরব পারস্য এবং 
তুর্ক স্থান হইতে, আর কয়েকটি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন 
দেশ হইতে, বিশেষতঃ জন্দ্রণি এবং রুসিয়া হইতে, 
এখানে আপিয়া পাঠ সমাপন করিতেছেন । অধ্যাপক 
এবং ছাত্রদিগের নিমিত্ত ধৃদ্তি নির্ধারিত আছে। উল্লি- 
খিত কয়েক ভাষার প্রাচীন এবং নব্য, মুক্দ্রিত এবং 
মুদ্রিত প্রায় সকল পুস্তকই এ চতুষ্প।ঠীতে সংগৃহীত 
হইয়া অ|ছে। 

প্রাচীন পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে যিনি যে গ্রন্থ রচন|! করেন, 
তাহা সর্বাগ্রে কনোজের চতৃষ্পাঠীতে প্রেরিত হয়। 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের তাহার তথ্যাতথ্য বিচার করিয়] 
যেরূপ অভমতি প্রকাশ করেন, গ্রন্থকাঁব রাজকোষ 
হইতে তদনুষ।ম়ী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নূতন 


কাগ্কুজ্জের চতুষ্পাটী। তঃ 


কাব্য নাটকাঁদির গুণাগুণও এই চতুষ্পাঠীতে বিচারিত 
হইয়া থাকে। এখানকার একটা ছাত্র সম্প্রতি একখানি 
গ্রস্থ লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জন্দাণ, গ্রীক, এবং 
হিন্-_তিনটি জাতিই এক মূল জাতি হইতে সমুৎপন্ন। 
আ৷র একটা ছাত্র একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন ; এ গ্রন্থ 
এখনও শেষ হয় নাই। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জেন্দ- 
ভাষার সহিত কাল্ডীয় এবং হিক্র ভাষার সংযোগ সপ্রমাণ 
করিয়া পারসীক আবেষ্ট। এং গ্রিহুদীয় বাইবেলের পর- 
স্পর একান্ত সংত্রবের নির্দেশ কর1। এই গ্রন্থের সমুদয় 
অংশ মংসাধিত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, বেদপ্রমীণক 
হিন্দু, আবেষ্টা প্রমাণক পারদীক, বাইবেল প্রমাণক 
য়িহদী ও খ্রীষ্টান এবং কোরাণ প্রমাণক মুসলমান, 
ইহার! সকলেই মূলতঃ একই £কেতাবী” জাতি। ভারত- 
বর্ষীয় কি হিন্দু কিমুপলমান সকলেই এ গ্রস্থ সমাপ্ত 
দেখিবার জন্য প্রতক্ট্ষ। করিয়া আছে। এই রূপ নান। 
গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, সে সকলের উল্লেখ করা বালা ) 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্থপ্রসিদ্ধ যে মহাকাব্য সম্প্রতি প্রণীত 
হইয়াছে তাহার উল্লেখ কর। নিতান্ত আবশ্যক। এই 
চতুষ্পাঠীর সর্ববপ্রধীন সংস্কৃতীধ্যাপক মহর্ষি সপ্ভীবন এ 
মহাকাব্যের প্রণয়ন করিয়'ছেন।_-উহা। এক্ষণে পৃথিবীর 
সকল সভ্য জাতীয়ের ভাষায় অনুবাদ্দত হইয়াছে। 
ইহাতে ভারত-সাত্্রাজ্যের “পুনরুথান” ব্যাপার যথাযোগ্য 


৬২ স্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


রূপেই কীর্তীত হইয়াছে। ব.ল্ীকির করুণা--হোমরের 
ওজস্ষিতা, বর্জ্জিলের প্রনাদবস্তা-মিলটনের গভীরতা 
_-ব্যাদের লৌকিকতা, মহর্ষি সন্ভীবন প্রণীত “পুনরুণখান” 
নামক মহাকাব্যে যে সংক্রান্ত হইয়াছে, ইহা সর্ববদেশীয় 
কল আলঙ্কারিকেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। 





সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


বারাণসীর বিদ্যালয় । 

বর্ষ কালে যখন গর্গার দুইটি করপ্রদা নদী বরা 
এবং অসি পরস্পর মিলিত হইয়া ধায়, তখন আরগ্রেব* 
ব।দসাহের .প্রাতষ্ঠিত মজিদের উর্ধ হইতে দেখিলে 
২স্যোদ্ররী কাশীর কি অপরূপ সৌন্দয্যই অনুভূত 
হইতে থাকে। উত্তরবাহনী গঙ্গধীর পূর্বপার হইতে 
বারাণসীর সৌধশ্রেণী অবলোকন করিতে করিভে মনে 
হয়, ইহাই বুঝি চন্দ্রচুড়ের ললাট নিহিত চন্দ্রকল1। 
মত্স্যোদরী দেখিলে বোধ হয় এই স্থানটা সত্য সত্যই 
ত্রিশূলীর ত্রিশূলোপরি সংরক্ষিত। পৃথিবী প্রলয়জলে 

প্লাবিত হইয়া! গেলেও এই পুরী মগ্ন হইবে না] 
হস্যোদররূপা বারাঁণসীর সম্মুখপুচ্ছের সে স্থান যে 
পল্লী সেই পল্লীর নাম ত্রিপুরা তৈরবী। উহ! উত্তরে বিশ্বের 


বাঁরাগসীর বিদ্যালয়। ৩৩ 


এবং দক্ষিণে কেদার, এই উভয় স্থানের মধ্যবন্তাীঁ। এ 
পল্লীতে একটী প্রধান চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হইয়াছে । দেই 
চতুষ্পাঠীতে বহু শাস্ত্রের চর্চ। হইয়! থাকে । বিশেষতঃ, 
যাবতীয় নব্য ভাষা এঁ স্থানে শিক্ষিত হয়। ফরাসী, 
জর্দ্রণ, ইটালীয়, ইংরাজী, ফরাসী, হিন্দী-_-এই কয়েকটা 
ভাগ! শিক্ষা। দিবার নিষিত্ত স্বতন্ত্র অধ্য।পকবর্গ নিযুক্ত হইয়া 
আছেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রবর্গের নিমিত্ত বৃত্তি নির্ঘা- 
রিতআছে। এ সকল এবং অপরাপর চলিত ভাষার 
যাবতীয় পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকগাঁরে সংরক্ষিত হইতেছে । 
এ চতুষ্পাঠীর দক্ষিণ পশ্চিমদিকে আর একটী স্বতন্ত্র বিদ্যা- 
লয় আছে। তাহাতে জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থতত্বাদি 
শাস্ত্রের অধ্যাপন!- হইয়া থাকে । রাজা 'জয়সিংহের 
প্রতিঠিত মানমন্দির এ চতুষ্পাঠীর মধ্যেই পড়িয়াছে। 
এক্ষণে সেই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার এবং আয়তন বৃদ্ধি 
হইয়া এরূপ হইয়! দীড়াইয়াছে যে, তাহা পূর্ব্বে কিক্পপ 
ছিল আর নিশ্চয় করিয়! বলিতে পার! যায় না । জ্যোতিষ্ক 
দর্শনের নিমিন্ত একটা প্রশস্ত যন্ত্রাগারও এ স্থানে 
নির্মিত হইয়াছে । এ যন্ত্রাগারে অন্যান্য বহুবিধ যন্ত্রের 
ঘধ্যে এত বৃহৎ একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে যে, তাহা 
নার আর্ত নক্ষত্রের পারিপার্িক গ্রহ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হই- 
মাছে। অধ্যাপক মহাশয় এক্ষণে গণন! দ্বারা সেই গ্রহ 
দগের কক্ষা নিরূপণ করিতেছেন । 


৫ 


৩৪ স্বপ্রলব্ধভারতবর্ষের ইতিহাপ। 


এখানকার পদার্থ তত্বাধ্যাপক মহাশয় সম্প্রতি একটা 
আবিক্কিয়া করিয়া প্রধান রাজমন্ত্রীর নিকট লিখিয়া 
পাঠাইয়াছেন। তাহার স্থল তাণ্পধ্্য এই যে, জলে 
স্থলে আকাশে সর্বত্র ইচ্ছানুসারে যান চাল।ইতে পারা 
যায়। এ কার্য্য অগ্নিতেজেও নির্ববাহিত হইতে পারে 
এবং তাড়িত প্রবাহেও সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু 
এখনও কোন বিশেষ পরীক্ষা বিধান দ্বারা তাহার 
সম্যক্‌ কার্যাকারিতা প্রমাণিত হয় নাইন! হইবার 
কারণ এই যে, রাজমন্ত্রী অপর একটা স্থরুহৎ ব্যাপার 
সম্বন্ধে পরীক্ষাবিধান করিতেছেন। প্রসঙ্গাধীন এই 
স্থলেই তাহার উল্লেখ কর! যাইতেছে । কাঞ্ধীপুর 
নিবাসী পণুপতি নামক একজন মহামহোপাধ্যায় এক 
প্রকার অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহা হইতে এমনি মারা- 
ত্বক বাম্প নির্গত হয় যে, উহা আত্ত্রাত হইবামাত্র প্রাণ 
বিনাশ করে। এ বাম্পের এরূপ ভয়ানক তেজঃ যে 
কাচের গাত্রে লাগিলে অমনি কাচ গলিয়া যায়। 

মন্ত্রির এক্ষণে এ অস্ত্রের গুণ পরীক্ষা করিতেছেন। 
অস্ত্রের যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে বোধ হয়, উহার প্রভাবে 
পৃথিবী হইতে সংগ্রাম কার্ধ্য একেবারেই উাঠয়া যাইবে । 
অবিষ্বর্তীর নামানুসারে অস্ত্রের নাম “পাশুপত অস্ত্র 
রাখা হইয়াছে। 


শপ ৩০০2 ৩ পে 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


*৫১৪ 
বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিষয়ক । 


ভারতবর্ষের বাণিজ্য চিরকালই অতি বিস্তুত। পুরা- 
বিদ্‌ ডাইওনিদিয়স্‌ বলিয়া গিয়াছেন, “ভারতবর্ষের 
পরম ম্বন্দর ও সুখসেব্য শ্রিল্প এবং কৃষিজাত দ্রব্য 
সমূহের লোভে পৃথিবীর সকল জাতীয় লোৌকেই ভারত 
রাজ্যে বাণিজ্য করিতে ধাবমাঁন হয়। এরূপ হওয়াতে 
সকল দেশের ধনরত্বই এ দেশে যাইয়া পড়ে এবং 
ভারতরাজ্য প্রকৃত রত্বাকর হইয়। উঠিয়াছে।» এক্ষণে 
আবার এ ভাব হইয়া দীড়াইয়াছে। সিন্ধুমুখ হইতে 
কর্মফুলির মুখ পর্য্স্ত ভারতবর্ষের যে স্থবিস্তৃত সমু- 
দ্রোপকুল, তাহার সর্বস্থল বণিক্‌-পোতে সমাকীর্ণ। 
বণিক পোতের মধ্যে দশ আঁনা দেশীয় মহাজন দিগের, 
ছয় আনা মাত্র বিদেশীয়দিগের । কত টাকার আমদানি 
রপ্তানি হইতেছে তাহ এই বলিলেই বোধ হইবে যে, 
চীণীয়ের৷ এখান হইতে শুদ্ধ আফিম লইতেছে না, চা, 
এবং রেশমও লইয়া! যাইতেছে । ইংরাজের! এখান হইতে 
চীনে, ইজরি প্রসূতি মোটা এবং ঢাকা প্রসূৃত সরু 
কাপড় নকল লইয়া যাইতেছে; ফরাণীরা লক্ষৌয়ের 
ছিট মহা যত্ব করিয়া স্বদেশে লইয়। যাইতেছে । অন্যান্য 
দ্রব্য যে কি পরিমাণে কত্ত যাইতেছে তাহার ইয়ন্তা 
নাই। একবার একটা গোলযোগের উপক্রম হইয়া! 


৩৬ স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস 1 


ছিল। তাহার উল্লেখ করিলে সাম্রাজ্যের" বাণিজিকী 
ব্যবস্থা! কিরূপ, তাহা কতক উপলব্ধ হইবে বলিয়! 
তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে । ইংলগু দেশে এক 
বার সূত্র প্রস্তত করিবার এবং বস্ত্র বয়ন করিবার 
কলের উৎকর্ষ সাধন হুইয়? গেলে, এক বসর ইংরাঁজ 
বণিকেরা কয়েকখানি জাহাঙ্গ বোঝাই করিয়া! কার্পাস 
সুত্র এবং কাপড় পাঠাইয়। ছিল। এঁ সুত্র এবং বস্ত্র 
এখানে কিছু সম্তাদরে বিক্রীত হইয়া থেল। এই 
ব্যাপার ঘটিলে এখানকার তত্তবায় সম্প্রদায় সম্রাটের 
নিকট এই বলিয়া আবেদন করে যে, বর্ষ কয়েকের 
নিমিত্ত ইংরাজি স্তৃতা এবং কাপড়ের উপর অধিক 
পরিমাণে শুক্ষ গৃহীত হউক, নচেৎ আমাদের ব্যব- 
সায় মারা যায়। সত্াটু আজ্ঞা দিলেন যে, তিন বৎ- 
সর মাত্র শুন্ক গৃহীত হইবে।  ইংরাজেরা ইহাতে 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইল, এবং স্বাধীন বাণিজ্য প্রণালী 
যে যুক্তি সঙ্গত তাহা বিচার করিয়া! বুঝাইবাঁর নিমিত 
সম্রাটের নিকট আপনাদিগের রাজদূত পাঠাইল। 
বিচারে এই অবধারিত হইল যে, বার্তা শাস্ত্রের নিয়ম 
সকল সমস্ত পৃথিবীকে একটা মহা সাত্রাজ্যরূপে জ্ঞান 
করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএত যতদিন পৃথি- 
বীতে রাজ্যভেদ থাকিবে, ততদিন সম্পূর্ণরূপে এ 
সকল নিয়ম সূর্বত্র খ।টিতে পারে না।. তস্চিন্ন, ইতি- 
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হাঁস পর্য্যালোচনাঁর দ্বারা ইহাও সপ্রমাপ হইল যে, 
ষখন যে জাতির শিশ্পদ্রব্য উৎকৃষ্ট এবং স্থলভ মূল্যে 
প্রস্তুত হয়, তখনই গেই জাতি স্থার্থসদ্ধি করিবার 
অভিপ্রায়ে এ শিল্পজাতের স্বাধীন বাণিজ্যের আকাঙ্া 
করিয়া থাকে। অতএব স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়মটা 
এমন নিয়ম নয় যে, দেশকালাদির অপ্রভেদে প্রচ- 
লিত থাকিতে পারে । 

যাহা হউক ইংরাজী সুত্র বন্ত্রাদির উপর প্রথম বর্ষে যে 
গুক্ক নিরূপিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বর্ষে তাহার অর্দেক 
মাত্র রহিল, এবং তৃতীয় বর্ষে এখানকার তত্তৃবায় সম্প্র- 
দায় স্বতধপ্রবৃত্ত 'হইয়াই শুক্কষ উঠাইয়া দিরার নিমিত্ব 
অনুরোধ করিল। তখন শুন্ক উঠিয়া গেলেও আর 
ইংরাজি সূত্র বস্ত্রাদি আমদানি হইতে পারিল না। 
তস্তবায়ের কল বদাইয়। এত স্থলভ মুল্যে প্রস্তুত করি- 
তেছে যেইংরাঁজী বস্ত্র তাহ! অপেক্ষা অধিক স্থলভ 
মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে ন!। | 

ফলতঃ সাত্রাজ্যের বাঁণিজিকী ব্যবস্থা এই মূল নিয়ম 
অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। শিশ্পপ্রসূত যে 
ঘকল দ্রব্য এদেশে জন্মিতে পারে, তাহা ভিন্নরাজ্য 
'হুইতে আদিলেই প্রথম ছুই এক বর্ষ তাহার উপর 
গুক্ক নিরূপিত হয়; 'অনন্তব এ দ্রব্য এখানে স্থুলভ 
স্বল্যে প্রস্তুত হইলেই অমনি শুশ্ক উঠাইয়। দিয়! বাণিজ্য 
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স্বাধীন করিয়া দেওয়া! হয়। মার্কিনেরা ভারতবর্ষের 
দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া কোন কোন স্থলে আপনাদিগের 
শিল্প জাত সন্বদ্ধিত করিয়া লইতে পারিয়াছে। 
বাণিজ্যের স্থল নিয়ম এই। কিন্তু বিশেষ অনুস- 
স্ধান করিয়া দেখিলে বোঁধ হয়, যেন ভারত সম্রাট 
বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ে তেমন ব্যগ্র নহেন। তাহার 
প্রধান মন্ত্রী একদিন সবিশেষ চিন্তাকুলিত হুইয়াই 
বলিয়াছিলেন যে, যন্ত্রাদি যোগে শিল্প কার্য্যের বাহুল্য 
সাধন করায় যেমন উপকার হয়, তেমনি অপকারও 
হইয়া থাকে। দেশের মধ্যে কতকগুলি লোক আদ্য 
হইয়া উঠে, কিন্তু অপর সকলে অন্নাভান্তে হাহা- 
কার করিতে থাকে । অতএব শিকল্পকার্য্যের আধিক্য 
এবং উৎকর্ষ সাধন যেমন এক পক্ষে উপকারক, তেমনি 
পক্ষান্তরে প্রজাব্যুহের মধ্যে অর্থ সম্বন্ধীয় বিজাতীয় 
বৈসাদৃশ্ঠ জন্ম ইয়! দিয়! অপকাঁরক হয়। এদেশে যদিও 
বংশমর্য্যাদানুযায়ী বর্ণভেদের প্রথ। প্রচলিত থাকাতে 
এবং অত্যদার আধ্য শাস্ত্রের বিধিপালনে অভ্যাস 
বশতঃ জনগণ নিতান্ত পর ছুঃখে কাতর হওয়াতে এ 
দোষ সম্যক অনিষ্ট সাধন করিতে পায় না, তথাপি অর্থ 
সম্বম্ধীয় তাদৃশ বৈপাদৃশ্য অনেক ভাবি অনিষ্টের হেতু 
হইতে পারে। মন্ত্রির এ কথাও বলেন যে, উপনি- 
বেশ স্থাপনের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে $ দোষের নিবা- 
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রণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া! যেখাঁনে 
সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া! পর জাতির 
লোকের প্রতি অত্যাচার করাও ত বিধেয় নহে। 

যাহা হউক, মন্ত্রিবরের পরামর্শানুসারে সম্প্রতি এই 
ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবষাঁয়ের। পরদেশে 
বাণিজ্য করিতে গিয়া সেই সেই দেশে কদাপি ভূম্য- 
ধিকার গ্রহণের চেষ্টা করিবে না। যে যে দেশে ধন- 
স্পৃহা বশতঃ বাণিজ্য করিতে য/ইবে, সেই দেশের 
ব্যবস্থার বশীভূত হইয়! চলিবে,_আর যে দ্বীপাদিতে 
মন্ুষ্যের বাস নাই অথব1 নিতান্ত অল্প মনুষ্যের বাম 
সেই সেই দ্বীপ ভিন্ন অপর কোন স্থানে উপনিবেশ 
স্থাপন করিবে না। যদি উপনিবেশিত দ্বীপাদিতে 
ভিন্ন জাতীয় লোক থাকে, তবে তাহাদিগকে সংস্কার- 
পুত কর এবং তাহাদিগের সহিত অনুলোম ক্রমে 
বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়! দেশটীকে সর্বতোভাবে 
ভারতভূমির অনুরূপ করাই ওঁপনিবেশিকদিগের পক্ষে 
বিধেয়। এখনও ভারতীয় উপনিবেশ অধিক নাঁই। 
আন্দামান, নিকোবর এবং মঙ্ল দ্বীপ পুঞ্জ উপনিবেশিত 
হইয়া গিয়াছে। ্ুমাত্রা, যব, বাঁলি এবং স্থখতর দ্বীপেও 
উপনিবেশের সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে। 

ওপনিবেশিকদিগের সম্রাটের নিকট কর দিতে হয় 
না, কিন্তু তাহাঁদিগের রক্ষার নিমিত্ত ষে কয়েকখাঁনি 
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রণপোত থাকে, তাহার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ করিতে 
হয়। ৃ 
তারতবর্ষাঁয় ওপনিবেশিকের! চিরকাল ভারতভূমিকে 
মাতৃভূমি বলিয়া জামিবে। পশু শাবকের ন্যাঁয় স্তিন্য 
ত্যাগ করিলেই প্রসূতিকে বিস্মৃত হইবে না। 


শা ০১২6০ লভিস্স্টা পাটি 


নবম পরিচ্ছেদ । 
--৫১৫৯৪০-- 
আতিথ্য উত্মবাদি বিষয়ক । 
ভারতবীয় জনগণ যে ছুইটা প্রধান উপাদানের সম- 
বায় সংঘটিত, সে উন্তয়েরই প্রকৃতিতে দান ধর্ম প্রবল 
ছিল। এ উপাদানদ্বয় সম্মিলিত হওয়াতে এ ধর্মের বিশেষ 
প্রাচ্রয্যই জন্মিয়াছে। গৃহী মাত্রেই বিশিষ্ট সমাদরপূর্ববক 
আতিথ্য করিয়। থাকে । তত্তিন্ন প্রতি গ্রামের দেবালয়ে 
একটা গ্রামিক অতিথি শালা আছে । তাহার কার্য্যভার 
গ্রাম্য যাঁজক এবং নাঁপিতের প্রতি অর্পিত। উহার ব্যয় 
গ্রামিকদিগের সাধারণ টাঁদা হইতে নির্ববাহিত হয়। 
_ভুম্যধিকারীরা, নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে যত 
পাস্থাবাস আছে, সমুদায়ের বিশেষ তত্বাবধাঁন করেন, 
এবং আপনাপন আলয়ে লদাব্রত দেন। 
কেহ ইচ্ছ! করিলে এক কপর্দক মাত্র ব্যয় না করি- 
রাও যাবজ্জীবন ভারতবর্ষের সর্বত্র বিচরণ করিতে 
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পারেন। কাহারও আলাপ পরিচয় নাই বলিয়! 
কোথাও আহার পরিধেয়ের ধা! শয়নের ব্যাঘাত হইবে) 
তাহা হয় না। 

দেশীয় জনসমূহের প্রকৃতি এরূপ উদার এবং বিশ্বস্ত 
হওয়াতে সমাজ মধ্যে যে দোষটা জন্মিবার সম্ভাবন', 
রাজব্যবস্থা দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। 
অনেক লোকেই কাধ্যবিরভ হইয়া! অপরের গলগ্রহ 
হইয়। পড়িতেছিল, তজ্জন্ত এক্ষণে এই রাজ নিয়ম 
হইয়াছে__( ১ম) বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে 
না পারিলে কোন ব্যক্তি সন্গ্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়! 
ফকিরী লইতে পারিবে না। (২য়) অবশ্যপোধ্য 
কেহ বিদ্যমান থাকিতে কোন ব্যক্তি সম্গ্যাস ধর্ম গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। (৩য়) কোন ব্যক্তি বিশেষ কারণ 
ব্যতিরেকে এক স্থানের সদাত্রতে তিন দিনের অধিক অব- 
স্থান করিতে পারিবে না। প্রদেশাধিকারিগণ স্ব স্ব অধি- 
কার মধ্যে এইরূপ নিয়মের অনুযায়ী কার্য্য করাইতে 
প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। ভীহাদিগেরই কয়েক জন প্রথমে 
প্রস্তাব করিয়। এ নকল ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়। লইয়া- 
ছিলেন। রিস্ত গ্রামিকেরা এবং কোন কোন ভূম্য- 
ধিকারীও মনে মনে এই সকল ব্যবস্থার প্রতি তেমন 
অনুকূল বলিয়া! বোধ হয় না। যাহা হউক ভিক্ষোপ- 
জীবিতার যে কতক দমন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 

চি 
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এই সকল ব্যবন্থ। গ্রণয়ন করাইবার সময় ব্যবস্থাপক 
সন্ভায় এক জন রাজমন্ত্রী যে বক্তুতা করেন, তাহার 
কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । “প্ররৃত- 
রূপে দান ধর পালন বড় কঠিন কর্্ম। দান যেমন 
দ|তার পক্ষে পুণ্যবর্ধক, তেমনি গ্রহীতারপক্ষে পাঁপ- 
জনক। ভূমি দান করিয়া আত্মপ্রাদ লাভ করিলে, 
আমি তোমার দাম শ্রীহণ করিয়া! আত্মগ্রানি প্রাণ্ত হই- 
লাম। অতএব একবারে উভয় দিক হইতে দেখিলে, 
দানের দ্বারা ষে দেশমধ্যে ধর্মের বৃদ্ধি হইল, একথা 
বলা যাইতে পারে না। কিন্তু দানের অধিকও ত ধর্ম 
নাই__শ্তুতরাঁং উহার পালন না হইলে ধর্্বৃদ্ধির পথই 
লুপ্ত হয়। অতএব এমত কোন উপায় করা আবশ্ঠক, 
যাহাতে দান গ্রহীতার আত্মগ্নানি জন্মিতে না পারে। 
তাহা হইলেই দাতার ধর্মবৃদ্ধি হইল, অথচ গ্রহীতার 
গ্লানি হইল ন1। সে উপায় কি? সে উপায় এই-__দেশের 
মধ্যে ধর্মারৃদ্ধি এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে 
সকল লোক নিযুক্ত আছেন, তীহার! বাস্তবিক অন্যের 
উপকারার্থে আপনাদিগের সাংসারিক স্তবখচিস্তা পরি- 
হার করিয়াছেন। তাহারাই দানের সর্ব প্রধান পাত্র । 
যাহাঁকে তাহাকে দান না করিয়। এ সকল লোঁককেই 
দান কর] বিধেষ। উহার! যেরূপ উচ্চপদস্থ ও যেরূপ 
উন্নতকাধ্যে চিরব্রতী, তাহাতে অন্যের স্থানে দাঁন 
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শ্রহণ করা তাহাদিগের অন্তঃকরণে গ্রানিজনক হইতে 
পারিবে না। তাহার! যে দান গ্রহণ করিবেন, তাহ। 
দাঁতাঁর কৃতজ্ঞত সুচক বলিয়াই মনে করিবেন ; আঁপনা- 
দিগের অধীনত ব্যঞ্তক মনে করিবেন না । অতএব 
দ।ন ধন্ম পালনের প্রকৃত স্থল দেশের শিক্ষাদাতা ব্রাহ্মণ- 
গণ। অন্ধ, অথর্বব, অক্ষম লোকের] যে দয়ার একান্ত পাত্র, 
তাহা বলিবার আবশ্যকত। নাই। কারণ উহারা অবশ্য 
পোষ্যের মধ্যেই গণ্য । স্ৃতরাং তাহার! অন্যদীর সাহয্য 
গ্রহণ করিলে কখনই আত্মগ্রানির ভাজন হয় না । অত- 
এব দান ধর্ম পালনের মূল নিয়ম এই-_যাহারা অন্ত 
দীয় সাহায্য গ্রহণে নীচতানুন্ব করিতে না পারে, তাহা- 
রাই দানের পাত্র, অপরে দানের পাত্র নহে।” ঘিনি 
এই মূল সূত্র স্মরণ পূর্বক আত্ম-সংযম সহকারে দান 
করিতে না পারেন, তাহার দান ক্রীড়ার ন্যায় স্থখজনক 
হুইতে পারে, কখনই ধশ্ম বদ্ধক হইতে পারে ন11” 
মন্ত্রিমহাশয়ের মূল নিয়ম ভারতবর্ধায় দিগের সরল 
উদার এবং বিশ্বাস-প্রবণ হৃদয়ে কি পরিমাণে স্থান 
গ্রহণ করিবে, কতদুরই কা কার্য্যকালে স্মৃতি পথে 
আঁমিবে, তাহা বল। যায় না। ্‌ 
তারতবর্ষবাদীদিগের এই অদীম দানশালতাই 
তাহাদিগের উৎসবে।পলক্ষে ব্যয় বাহুল্যের মুখ্য 
করণ। ভীাহার1 কিছু স্বভাবতঃ ভেমন হা।মোদ গ্রিক 
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নছেন। প্রত্যুত আমোদপ্রিয়তা অপেক্ষা তাহাদিগের 
পরিণামদর্শিতা এবং মিতাচারিতা পরিমাণে অধিক | 
কিন্তু তাহ! হইলেও উৎসব উপলক্ষে অজত্র দান করি- 
বার স্ববিধ। হয় বলিয়। ভারবর্াঁয়ের৷ একান্তই উৎসব- 
ভক্ত। হিন্দুদিগের এবং মুসলমানদ্িগের যতগুলি 
পূর্ব উত্মব ছিল, সকল গুলিই এখনও জাগ্রৎ আছে, 
তত্ভিম্ন অপর কএকটী নূতন উতনব দেশে প্রচলিত 
হুইয়! গিয়াছে। সায্রাজ্য সংস্থাপনের দিন এবং সম্রাটের 
জন্মদিন, এই ছুইটা দিন নূতন পর্বাহ হইয়াছে। 
তন্ভিম্ন প্রধান প্রধান কবি, দার্শনিক,. রাজনীতিজ্ঞ এবং 
আবিক্বর্তীদিগের নামে, তীহারা যে যে প্রদেশে 
জম্মিয়াছিলেন, সেই সেই প্রদেশে, এক একটা মেল! 
হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও এরূপ মেল! এবং 
প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান পর্ব একদিবসে পড়িয়া! 
তিনটাতে মিলিয়া একটা অপূর্বব পদার্থ হইয়া উঠি- 
য়াছে। শ্রীরামনবমী, মহরম ও বালীকি পর্ব এঁরূপে 
একব্রিত হইয়া গিয়াছে । অনেকের স্থির সিদ্ধান্ত হই- 
য়াছে যে, যে রাবণ, সেই এজিদ্‌, যে হোসেন, সেই 
লক্ষণ, যে হনুমান, সেই জেব্রিল, রামচন্দ্রে এবং 
পাইগন্বরে অভেদ। কেমন করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত 
হুইয়। ঈাড়াইল, তাহ। নিরূপণ করা যায় না। কিন্ত 
যখন প্রাচীন মাধ্যজ।তীয়দিগের মদনৌংসব, রো- 


জআাতিথ্য উংসবাদি বিষ্য়ক। ৪৫ 


মীয় দিগের কার্ণিবল্‌, এবং টিউটন্‌ জাতীয় দিগের 
মেপোল নিত্য সম্মিলিত হইয়! নব্য ইটালীয় দিগের 
কার্ণিবল জন্মিতে পারিয়াছে, তখন এক দেশুনিবাসী 
হিন্দু মুললমানদিগের পর্ব যে সম্মিলিত হইয়1 যাইবে, 
তাহাতে বৈচিত্র্য কি? ইটালী দেশীয় কোন বিচক্ষণ 
ব্যক্তি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া এখানকার 
একটা উৎসব উপলক্ষে তাহার স্বদেশীয় বন্ধুকে যেরূপ 
লিখিয়ছিলেন, তাহা নিন্ধে উদ্ধৃত হইল। 

“" আজি সরস্বতী পুজা- প্রতিগ্রামে গ্রতিগৃহে 
সরস্বতী দেবী-প্রতিমা অর্চিত হইতেছে। মনে করিও 
না যে, ভারতব্ষাঁয়গণ এ ম্বৃনয়ী প্রতিমাকেই ঈশ্বর- 
বুদ্ধি করিয়া তাহার পুজা করে। প্রতিমার যেরূপ 
রূপ তাহা বিবেচনা কবিলেই বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই বু- 
ঝিতে পারেন যে, সরস্বতী দেবী মুত্তিমতী বিদ্যা বই 
আর কিছুই নহে। মুর্খেরা এবং নাস্তিকেরাই ওরূপ 
অর্চনাকে পৌত্তলিকত বলিয়া গালি দেয় কিন্ত এ 
সকল লোক আমাদিগকেও ত পোতুলিক বলিয়। 
থাকে। অতএব উহাদিগের কথায় য়োজন নাই। 

« সরস্বতী বিশুদ্ধা, অতএব শুভ্রবর্ণ, সর্ব তী- 
হৃংপন্মে বিরাজ করেন, অতএব পম্মাননা,_সরস্বতী 
একান্ত কমনীয়, অতএব কামিনীরূপা।, সরস্বতী গ্রন্থ 
এবং সংগীতময়ী, অতএব পুস্তকহৃস্তা এবং বীণা 
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পাণি। আমি বখন এ দেবীঘূর্তির প্রতি অনিমিষ 
নয়নে দৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত সাদৃশ্য উপলব্ধ করিতে- 
ছিলাম চতুর্দিকে ধূপ, ধুনা ও গন্ধরসের ধুম উত্থিত 
হইয়া দৃষ্টি অক্ষট এবং স্্াণেন্দরিয় পূর্ণ করিতেছিল। 
বামাক বিনিঃশ্ত সংগীত রবে কর্ণকৃহর অশ্বতায়- 
মান হইতেছিল, তখন সেণ্ট পীটরের গির্জার মধ্যে 
গমন করিলে যে ভাঁব হয়, অবিকল সেই ভাব মনো- 
মধ্যে উদিত হইল। তথায় ভগবতী মেরি মূর্তি 
এখনে সরম্বতী মূর্তি, সেখানেও সুগন্ধি ধুমোদগম সহ 
স্বমধূর বাদন, এখানেও তাই ; সেখানেও চিরকুনাটন 
গণের সংগীত, এখানেও কূপ লাবণ্যধতী কামিনী 
কুলের কলম্বর; সেখানেও লাটিন ভাষায় স্ত্রগভীর স্বরে 
সমুস্ডরিত ভঙ্গনার আবৃত্তি, এখানেও সংস্কৃত ভাষায় 
স্বললিত স্তৃতিপাঠ। ভারতবধাঁয়দিগের মহিত আমা- 
দিগের উৎসন প্রকৃতির সর্বখা সাদৃশ্য আছে। 
যখন ভারত '্বাঁরের! স্বাধীনতা ল্গভ করিয়া এমন প্রধান 
হইয়া উঠিরাছে, তখন কি ইটালীর ভাগ্যবৃক্ষেও 
কোন কালে এঁ অন্ত ফল কফলিবে না! আমার জান! 
আছে, কেহ কেহ বলেন যে, কাথলিক মতবাদ 
এবং তদনুষায়ি ধর্্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ না করিলে 
ইটালীয়ের৷ কখনই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে 
না। কিন্তু ভারতবধাঁরদিগের সহুত আমাদিগের 


আঁতিথ্য উংসবাদি বিষয়ক । &৭ 


ধর্মীনুষ্ঠানের সম্যক্‌ সাদৃশ্য সত্বেও ত ভারতবর্ষীয়ের 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ধব প্রধান পদারূঢ় হইয়ছে। অতএব 
যাহার! স্বধীনত। প্রাপ্তি পক্ষে ধন্্ন পরিবর্ধের প্রয়োজন 
প্রদর্শন করেন, তীাহাদিগের কথা একান্ত হেয়, কিন্ত 
এ পত্রে তোমার নিকট বিচারের কথা লিখিয়া পাঠাইব , 
মনে ছিল না। অনুচিকীর্া পরায়ণ মূর্খদিগের আস্ফা- 
লন বাক্যে নিতান্ত প্রাণ জ্বলে বলিয়া আমর সময় 
অসময় বোধ থাকে না, সর্বদা এ কথাই বাহির হইয়! 
পড়ে। ূ ঃ 

“সরস্বতী দেবীর পুজা এবং স্তব পাঠ সমাপন হইলে 
সকলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ভারতবষাঁয়েরা 
সর্ধব বিষয়েই বয়ৌধিক দিগের সম্মান রক্ষা করে। 
পুষ্পাঞ্থলি দানেও দেখিল।ম, আগে বড়, তার পরে 
ছোট এইরূপ পধ্যায়ক্রমে একে একে অ.দিয়া নকলে 
পুষ্পাঞ্তুলি দিল। যে কুলবধুগণ সম্মিলিত হইয়া স্থম- 
ধুর স্বরে দেবীর স্তবপাঠ করিয়াছিল, তাহাদিগেরও 
পুষ্পাগ্তুলি দেওয়া হইল । অনন্তর অতি স্ন্দর বেশ. ধারণ 
পূর্বক কতকগুলি বালক এবং বালিকা আসিয়া দেবীর 
মমক্ষে কৃতাঞ্তলি হইয়া! ঈাড়াইল, এবং মু মধুর স্বরে 
কএকটী গান গাইল। শুনিলাম এ গান গুলি এ স্ম- 
য়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। 

“এই রীতিটি আমাকে বড়ই ভাল লাগিয়াছে।, 


৪৮ শ্বলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


ভারতব্াঁয়ের ছেলে বেলা অবধি যেমন ভক্তির শিক্ষা 
দেয়, আমর! কি অন্য ইউরোগীয়েরা তাহার শতাংশও 
দিইনা। এই জন্যই ইউরোপের লোক সকল এত 
উচ্ছংজ্থল এবং স্বার্থপর হুইয়াছে। 

“আবার বিচার আসিয়া! পড়িল। কি করি নিজের 
দেশটা এমন হয়না কেন? এই ভাবটা মনোমধ্যে চির 
জাগরূক হইখ! উঠিয়াছে, আর নিরুত্ত করিবার নহে। 

“পরদিন প্রতিমার বিসর্জন | বিসর্ভবন? তবে আর 
কে কোন্‌ মুখে বলিবে ষে, ভারতবর্ষায়ের! মুন্ময় দেব 
মুত্তিকেই ঈশ্বর মনে করে ? তাহা করিলে কি বিসর্জনূ 
করা সঙ্গত হইত ? কিন্তু অমন স্ম্দর যুর্তির কিরূপে বিস- 
ভন করিবে? তাহাই আশ্চর্ষ্যের বিষয়। উহা! মাটার, 
পাথরের নয়। পাথরের হইলে আমাদের মাইকেল 
এঞ্টিলোর ভাস্করীয় মূর্তির সহিত তুলিত হইতে পারিত, 
প্রতিমাটার এমনি দিব্য গঠন। 

“কিন্ত ভারতবর্ষায় দিগের সর্বব প্রকার এশ্বরয্যই পৃথি- 
বীতে তুলনা রহিত। উহার যেমন অজজ্র অর্থ ব্যয় 
করিয়াও দরিদ্র হয় না, তেমনি এমন সকল প্রতিমাকে 
জলে ফেলিয়া দিয়াও শিল্প নৈপুণ্যের অভাব হুইবে মনে 
করে না। যাহার্দিগের অধিক থাকে তাহারা অধিক 
ব্যয় কণিতে পাঁরে। ভারতব্ষাঁয় দ্িগের সকলই অধিক। 
ধন ও যেমন, বিদ্যা ও তেমন, শিল্পচাতুর্ধ্য ও সেই- 


জ।তিথা উতসনাদি বিষয়ক। ১ 


পপ। উহা'রা সকলই ফেলিয়া ছড়িয়া খরচ করিতে 
পারে। আমাদিগের মত কিছুই পুতু পুতু করিয়! তুলিয়া 
রাখে না। 

“আর একটী কথা বাকী আছে। সরস্বতী দেবীর পরি- 
ধেয় একখানি শাটা মাত্র। পূর্বেব এদেশের জ্্ীলোকেরা! 
এরূপ পরিধান মাত্র ব্যবহার করত। এখনও যতক্ষণ 
বাটার ভিতরে থাকে, শাটীই পরে। শাটী পরিলে এদেশে 
স্্রীলোকদিগকে মন্দ দেখায় না। কিন্তু এখন ইহার! 
বাহিরে আমিতে আরম্ভ করিয়াছে । অতএব পরিধানের 
ও পরিবর্ত করিয়াছে । টিলে পাজামা এবং কাচুলি 
পরিয়া তাহার উপর একটা স্থদীর্ঘ অঙ্গরক্ষিণী দেয়, 
এবং সর্বেবোপরি মাথার উপর বেড় দিয়া ধারণ করে। 

«পুরুষের পূর্বে কেবল মাত্র ধুতি পরিত। ' বাটার 
মধ্যে এখনও তাহাই পরে। কিন্তু বাহিরে ইজের 
চাপকান গলাবন্ধ এবং উষ্ীশ ব্যবহার করিয়া থাকে। 

“এদেশ গ্রীক্ম প্রধান, এখানে অধিক কাপড় অথবা! 

নিতান্ত মোটা কাপড় সর্ধবদ1 ব্যবহার করিতে হইলে 
বড় যন্ত্রণা সহ করিতে হয়। ভারতব্ষীয়দিগের পরি- 
চ্ছদ তাহাদিগের দেশের যোগ্য এবং আকারের যথ৷ 
যোগ্যই হইয়াছে ।” 
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দশন পরিচ্ছেদ। 
-৬৫৫৪০-- 
আভ্যন্তরিক অবস্থা । 

ভারউবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ তাহা! বলি- 
ধার নিমিন্ত কএকটী প্রসিদ্ধ পর্যটকের গ্রন্থ হইতে 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এ পর্য্যট- 
কের! এই মহাদেশের নানা ভাগে পরিভ্রমণ করিয়া 
ধাহার চক্ষে যাহা কিছু বিশেষ রূপে লাগিয়াছে, তাহাই 
বিস্তার বর্ন করিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তৎ- 
মমুদায় সংক্ষেপতঃ উল্লিখিত হইবে । একজন রুষীয় 
পর্যটক লিখিয়াছেন।-_ 

“ভারতবর্ষের প্রতি গ্রাই যেন একটা প্রজ। তন্ত্র 
স্থান। গ্রামের যাবতীয় কার্য গ্রামের লোকেরাই স্বয়ং 
নির্বাহ করে। রাজা অথব] রাজ প্রতিনিধি কাহাকেও 
হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। প্রতি গ্রামেই এক একটা 
দেবালয় আছে, সেই দেবালয়ের সন্গিহিত প্রাঙ্গণে গ্রাম- 
বাসী দিগের সভা হয়। গ্রামের প্রতিপল্লী হইতে এ 
সভায় এক একজন প্রতিনিধি উপস্থিত হন, পরে বিচার্ধ্য 
বিষয়ে বাঁদানুবাঁদ হইয়! যাহা অবধারিত হয়, সকলে 
তদনুযাঁয়ীই কা্য করে। আমাদিগের রুষিয়াতেও এ 
প্রণালী প্রচলিত আঁছে। তবে আম্বাদের দেশে প্রতি 
গ্রামে কতকগুলি করিয়া লোক দাস্যে নিযুক্ত থাকে। 
ভারতবর্ষে সেরূপ নাই। আর একটী গ্রভেদ এই-_রুষি- 


'আভ্গ্তরিক অবস্থা । €$ 


বার গ্র/মূ সকলের ভূমিতে প্রজাগণের সাধারণ স্বত্ব 
আছে, এখানে সেরূপ সাধারণ স্বত্ব নাই। এখানে 
গ্রামের প্রতি ভূমিখণ্ডে গ্রামিক বিশেষের অসাধারণ 
দ্ত্ব আছে। কিন্তু রাজস্ব দান প্রতি ভূমি খণ্ডের জন্য পৃথক 
না হইয়া! সাধারণতঃ গ্রামের জন্যই একবারে হইয়। 
থাকে । এক কালে শ্রীক দিগের মধ্যে যেমন এথিনী- 
য়ের! প্রথমতঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ অসাধারণ স্বত্বাধিকার বুঝিয়া- 
ছিল ভারতবধাঁয় দিগের মধ্যেও এক্ষণে সেইরূপ স্বত্ব- 
ধিকার প্রচলিত আছে, কিন্তু যেমন রোমীয়দিগের কর্তৃক 
বিজিত হইবার পূর্বে স্পটার লোকেরা সেরপ স্বত্বের 
অধিকারী হইতে পারে নাই, এক্ষণে কুষীয়েরাও সেই- 
দূপ আছেন। কুপিয়ার গ্রামিক দিগের অধিকার স্প।্ট।র 
ম্যায়, ভারতবর্ধে এখিনীয় দিগের ন্যায়, কিন্তু কয়েকটা 
বিষয়ে সাধারণ স্বত্বের চিহ এখানেও বিদ্যমান আছে। 
গ্রাম রক্ষক, নাপিত) গ্রাম্য ঘাজক এবং গুরু মহাশয় এই 
কয়েক ব্যক্তি গ্রামিক ভূমির সাধারণ স্বত্বের এক এক 

শের অধিকারী । এদেশে এ মকল ভূমির নাম চীক- 
রাণ, দেবোত্তর এবং মহোভর ইত্যাদি । 

“প্রতি গ্রামে যেমন এক একটা দেবালয় আছে, 
তেমনি এক একটী ব্যায়াম শিক্ষার স্থান এবং বিদ্যালয় 
আছে। ছেলে পঁঁচ বসরের হইলেই বিদ্য।লয়ে যায়, 
এবং ৮ বত্মরের হইলেই ব্যায়াম-শিক্ষা আরস্ত করে। 


€হ, স্বপ্নলন্ধভীরতবর্ষের ইতিহাস। 


ওরূপ করিতে হইবে বলিয়া যে কে।নঞ্রাজনিয়ম 
গাছে এমত নহে, কিন্তু ব্যবহারই এইরূপ । ধান্য ভূমি? 
সেখানকার লোক সকল স্বতঃই সংকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয়, 
আইনের বলের,অপেক্ষা করে ন1» 

একজন জন্মণ পর্য্যটক লিখিয়াছেন, “আমি এদেশে 
(ভারতবর্ষে) আসিয়া একটা প্রধান তথ্য শিখিলাম। 
ইউরোপ খণ্ডের সর্বত্র দেখিয়া এবং ইউরোপীয় ইতি- 
বৃত্তের পর্যালোচনা করিয়া আমার সংস্কার হইয়া! গিয়া- 
ছিল যে, মনুম্যদিগের অন্তঃকরণে অপর সকল বৃত্তি 
অপেক্ষা স্বার্ঘপরত। বৃত্তিই অধিকতর প্রবল। কিন্তু 
দেশের জন্ম বাতাসের গুণেই হউক, আর মিতাহার 
গুণেই হউক, আর পুরুধানুক্রমিক স্থশিক্ষার প্রভাবেই 
হউক, ভারতবধীয় দিগের অন্তঃকরণে স্বার্থপরতা তেমন 
গ্রবল বলিয়া বোধ হয় না। আমর! নিজন্ব রক্ষা! করি- 
বার 'জন্য সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকি, নিরন্তর স্বত্বাধি- 
কার লইয়াই বিবাদ করি, যাহ! আপনার বলিয়া বোধ 
করিয়াছি, তাহা কোন মতেই ছাডিয়! দিতে পারি না__ 
কিন্তু এদেশীয় দিগের প্রকৃতি অন্যরূপ। ইহাদিগের 
মধ্যে আত্মপর বোধ অল্প-_ওদাধ্য গুণ অধিক । 

“তাহার দৃ্টান্ত দেখ, এখানকার ভূম্যধিক|রিগণ 
কদাঁপি স্বস্ব অধীন গ্রামিকগণের স্বত্ব লোপ করিয়] 
অ।পনাদিগের ভাধপত্য বিস্ত।রের চেষ্টা করেন না 
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পক্ষান্তরে গ্রামিকেরা ও ভূম্যধিকারীদিগের প্রতি চির- 
সন্ধিগ্ধ চিত্তের ন্যায় ব্যবহার করে না। ইউরোপ খগ্ডে 
এ ব্যাপর লইয়া কত তুমুল বিবাদ হইয়া গিয়ছে। 
জন্রণির মধ্যে সেই বিবাদ অদ্যাপি চলিতেছে । ভারত- 
বর্ষে তাহার নাম গন্ধও নাই। এখানকার ভূম্যধিকার- 
গণের প্রধান কার্ধ্য (১ম) গ্রামিকদিগের স্থ(নে রাঁজন্ব 
আদায় করা (২র) গ্রামিকেরা শান্তিভঙ্গাদি দে।ষের 
কিরূপ বিচার করে, তাহার তন্বাবধাঁন করা, (৩য়) আপ- 
নাপন অধিকারের মধ্যে রাস্তা, ঘাট, জলাশয়, বিপণি 
এবং দেবালয়[দির রক্ষণ এবং নূতন নির্মাণ করা, 
(উর্ঘ) আপনাঁপন আ।বাপ স্থানে অথবা তাদৃশ সমৃদ্ধ 
নগরে একটা চতুষ্প।ঠী সংস্থাপন, তাহার বৃত্তি নির্দারণ 
এবং উৎকর্ষ সাধন কর] । 

“মন্প্রুতি ভূম্যপ্ত্রুকারিগণ আর একটা কার্ষ্যর সুত্র- 
পাত করিতেছেন। তাহারা অনেকে মিলিয়। ব্যবস্থাপক 
সভায় এই মন্মে আবেদন করিয়াছিলেন যে, ২ বর্ষ 
হইতে ৪*শ বর্ষ বয়ন্ক যাবতীয় গ্রমবাদী প্রজাঁকে 
মাপের চারি দিন সম্মিলিত হইয়। যুদ্ধ বিদ্যা অভ্যাস 
করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা প্রণীত হয়। যর্দও 
ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই, কিন্তু ইচ্ছতঃ সকলেই তাহার 
অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সপ্্রটু এই অভিপ্রায় করিয়া- 
ছেন। তাহাতে অনেকেই তাহার পূর্ব নুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
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হইয়াছে । গত ৫০1৬০ বৎসরের মধ্যে ভারতবাঁয়দিগের 
আভ্যন্তরিক পরিবর্ত যে কিরূপ হইয়াছে তাহার একটা 
দৃষ্টান্ত এই। পূর্বে ভারতবর্ষে জাতিভেদের বড়ই আঁটা 
আঁটি ছিল। এক্ষণে তাহা অনেক কম হইয়াছে। 
“সেদিন একজন ক্ষত্রিয় ভূম্যধিকারীর গৃহে অতিথি 
হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে আমার সহিত একত্রে বসিয়া 
তাহার করিলেন। ত্বাহাদিগের পূর্ব ব্যবহার এরূপ 
ছিল না, এক্ষণে এরূপ হইয়াছে দেখিয়। বিন্ময় প্রকাশ 
করিলে তিনি ঈষৎ হাপ্য করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষের 
জাতিভেদ প্রথার একটী প্রাকৃতিক মূল আছে; উহ! 
নিতান্ত কৃত্রিম বস্তু নহে, এইজন্য উহা! অদ্যাপি চলি- 
তছে, আরও কিছুকাল চলিবে । ততন্ভিম্ন তখন আমা, 
দিগের যে দশা, তাহ।তে জাতিতেদের বিশেষ আঁটা আঁটি 
রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। তখুন আমাদিগের দেশ 
স্বাধীন ছিল না, ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যছিতেছিল ॥ সহিত 
শান্ত্রেরও উন্নতি হয় নাই। আমাদিগের জাতিত্বই বিনাশ 
দশ।য় পতিত হইয়া যইতেছিল। € সময়ে যদি বিশেষ 
যত্ব করিয়া আপন|দিগের প্র।চীন মাম।জিক প্রণালী সমু. 
দায় রক্ষা না করিতাম, তবে এতদিন অ।মর! বিলুপ্ত হইয়া 
যাইতাম, এখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন-_ধন্দ্ম সজীব-_. 
মাহত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়! জাতিত্ব রক্ষা করিতেছে। 
এখন আর কেহ আমাদিগকে আত্মল।ৎ করিতে পারে না, 
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প্রত্যুত আমরাই অন্যকে অন্তর্নিবিষউ করিতে পারি। 
আমরা পূর্ব্বে যে ভয়ে জড়ীতৃত হইয়াছিলাম, এখন আমা- 
দিগের আর পে ভয় নাই। এঁব্যক্তি কিছুকাল পারীন 
নগরে গিয়া বাস করিয়া আসিয়াছেন। ইই।র শিক্ষা 
বারাণসীর চতুষ্পাঠীতে হইয়াছিল। “ভারতবর্ষের অধি- 

ংশ ভূম্যধিকারীই এই প্রকৃতির লোক।” একজন 
ইংলতীয় পর্যটক লিখিয়াছেন-__ 

“এখন মকলেই এদেশে ভ্রমণ করিতে আইসে, কিন্ত 
এখানে যে এমন কি অপূর্ব পদার্থই দেখিতে পায় বলিতে 
পারি না । সত্য বটে, এখাঁনকাঁর নগরগুলি যেমন সমৃদ্ধি- 
শালী তেমন আর কুত্রাপি নাই। পারীস, রোম, মেডিডি, 
বর্লিন, প্রভৃতি ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর নগরগুলি এখান- 
কার লক্ষ, প্রয়াগ, অযোধ্যা, লাহোর প্রভৃতির তুল্য নয় 
বটে, আলহাম্বণ, কোলিসিয়ম, গার্থিননূ, থীবৃস এবংপাল- 
মাইরার প্রধ্বস্তাবশেষ এখানকার ফতেপুর সিক্রি, ইলা - 
বরা, হ্তীদ্বীপ এবং মহাবলিপুরের নিকট লজ্জাপায় বটে, 
পারীন লিডেন, গটিগ্রেন, প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয় এখান- 
কার কনোজ, কাশী, কাঞ্চী, মথুর! প্রভৃতির চতুষ্পাঠীর 
সহিত তুলনায় প্রাথমিক পাঠশালার ন্যায় বোধ হয় 
বটে, কিন্তু এসকল হইলে কি হয়? এখানকার লোকের। 
স্বাধীন নহে। ইহীদিগের রাজা যথেচ্ছাচারী। ইহাদিগের 
মধ্যে আমাদিগের মত পালিয়ামেণ্ট সভা নাই। বিশে- 
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ষতঃ এখানকার খাদ্য সামগ্রী কিছুই ভাল নয় । ভারত" 
বর্ধীয় খাদ্য ফলের মপ্ধ্য একমাত্র নিচুই আমাদিগের 
স্বদেশীয় ফলের আন্বাদ ধারণ করে। তত্তিন্ন ভারতব্ষীয় 
স্ত্রী লোকেন্বা নিতান্তই সৌন্দর্য্য বিহীনা। উহাদিগের 
বর্ণ ধবল নহে, চুল রাঙ্গা! কিন্বাঁ কটা! নহে, চক্ষুও কটা 
নহে, ললাট ফলক উচ্চ নহে । আর যদিও ইহারা একাস্ত 
পতিপরায়ণা তথ।!প সততই লজ্জাশীল। এবং বিনয়াবনত- 
মুবী। ইহদিগের এখনও প্রকৃত স্বাধীন ভাব জদ্মে 
ন।ই। এখানকু।র বিধবার! প্রায়ই বিবাহ করে ন|। 
কৌঁথাও কাথা ও ছুই একজন স্বামীর অনুমৃত1ও হয়। 
«পূর্বে ভারতবর্ধীয়েরা স্ত্রীলোক দিগকে গৃহের বাহিরে 
যাইতে দিত না। এক্ষণে তাহা অল্প পরিমাণে দিতে 
আরন্ত করিয়াছে, অতএব বড় বড় ঘর ওয়ান! অনেক স্ত্রীলো- 
ককে আঁমি (দেখতে পাইয়াছি। মে দিন একজন প্রদে- 
শাধিকারীর ভবনে একটা নাট্য। ভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে 
নিমন্ত্রিত হইয়৷ গিয়াছিলাম। এ প্রদেশাধিকারীর পিতা 
মুসলমান ছিলেন_ইনি কি হইয়াছেন জানিতে পারি 
নাই। মুসলমানেরা কখনই স্ত্রীলোকদিগকে ঘরের 
বাহিরে আনিত না। ইনি সন্ত্রীক হইয়া নভাম্থলে বসিয়া- 
ছিলেন। আরও অনেকে সপরিবার সভাস্থলে আসিয়া- 
ছিলেন। এইরূপ পরিবর্তের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
একজন আমাকে বুঝাঁইয়া বলিলেন, “দেখুন স্ত্রীলোকের! 
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শ্বভাবতঃই পুরুষদিগের অপেকা ছুর্ববল| "মত এব পুরুষ 
কর্তৃক অবশ্যই পরিরক্ষণীয়! হইবেন । যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ 
কোন দেশের পুরুষেরাই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়ে; 
তবে তাহারা স্ত্রীলোকদ্িগকে গৃহ মধ্যে লুকাইয়! রাখিয়া 
আর কির্পে রক্ষা করিবে; অতএব স্ত্রী নিরোধটা শুদ্ধ 
পরাধীনাবস্থার ফল। পরাধীনতা মোচন হইলেই স্ত্রী 
নিরোধও রহিত হইয়া যাঁয়। হিন্দুরাও পূর্বের ক্ত্রীলোক- 
দিকে গৃহপিঞ্তর নিরুদ্ধ করিয়া! রাখিতেন না। মুসল- 
মানদিগের অধীন হইয়া পড়িলে তাহার স্ত্রীলোকদিগকে 
গুহে বদ্ধ করেন । মুসলমানেরাও চিরকাল যথেচ্ছাচাঁরী 
রাজার অধীন, এবং বিশেষতঃ বনু বিবাহ পরায়ণ, এই 
জন্য উহারাও স্ত্রী নিরোধে বাধ্য ছিলেন। এখন ভারত- 
বর্ষায়েরা পরাধীন নহেন। এইজন্য ক্ত্রীলোকদিগের 
পুর্ব্বের ন্যায় নিরোধও নাই। যত দিন কোন দেশের 
শান্তিরক্ষা «বং ধর্মীধিকরণের ভাঁর কি বিজাতীয় কি' 
যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিদ্িগের হস্তে থাকে, ততদিন সে দেশে 
স্্রীলৌকদিগের সভারোহণ অথব! যথেচ্ছ বহির্গমন. প্রচ- 
লিত হইতে পারে না। উল্লিখিত যুক্তি কতদূর যথার্থ, 
তাহার বিচার করিয়া কি ফল? পুর্বে ইহারা বহু বিবাহ 
করিত, বোধ হয়, এখনও কতক করে, তবে অনেক কম 
ইইয়। থাকিবে । এ বিষয়ে কোন রাজব্যবস্থ! নাই |” 
একজন মার্কিন মিসনরী তাহার কোন বন্ধুকে ভারত- 
৮ 


মা 
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বর্ধ হইতে যে পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ নিম্ে উদ্ধত 
হইল। 

“ভারতবর্ষায়দিগের মধ্যে খুষ্ট ধর্ম প্রচার করিতে 
আসিয়া যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে নিতান্ত হতাশ 
হইতে হইয়াছে। ইহাদিগের ধর্ট্দোপদেষ্টু ব্রাহ্মণদিগের 
তুলনায় আমর! নিতান্ত অবিদ্য, অপর্বিত্র এবং 'অকর্মণ্য 
লোক। ইহার! আমাদি গের ধর্মশাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎ- 
পন্ন। স্থৃতবাং উহ্ণদিগের ধর্মের কোন ভাগ অযৌক্তিক 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গেলেই উহার আমাদিগের 
ধর্শাস্ত্রে তাদুশ অযৌক্তিকত! দেখাইয়া দেয়, এবং এই 
কথা৷ বলে, যদি ভক্তি মূল করিয়া আপনাদিগের শাস্ত্রের 
অযৌক্তিক কথায় বিশ্বা কর! যাঁয়, তবে আমাদিগের 
শাস্ত্রের আপাততঃ প্রতীয়মান অযৌক্তিকত। কিজন্য ভক্তি 
মূলে বিশ্বসিত না হইবে? এরূপ বিচারে জয় লাভের 
সম্ভাবনা! নাই । বিচারে ত এইরূপ । কার্যে ইহাদিগের 
যত্ব, অধ্যবসায় এবং স্বার্থশৃন্ততা জেম্বটদিগের অপেক্ষা 
অনেক অধিক। তারতবর্ষের প্রান্ততাগে যে সকল অসত্য 
বন্যজাতীয় লোক থাকে, ব্রাহ্মণের তাহাদিগের মধ্যে 
গিয়া বাস করিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে 
শান্ত, ত্যাগী এবং নয্র স্বভাব করিয়! তুলিতেছে। একটা 
উদাহরণ দিতেছি। ডারত সাত রাজ্যের উত্তর-পুর্ব্ব প্রান্ত 
সীমায় আমাম নামে একটা প্রদেশ আছে। সেই গ্রদেশে 


আত্যন্তরিক অবস্থা। ৫ 


প্রকৃত ভাঁর৬বধাঁয় ভিন্ন অপর কতকগুলি বন্য জাতীয় 
লোক বাঁ করে, তাহাদিগের নাম মিকি, আবর, গারো, 
নাগা, মিস্‌মি প্রভৃতি । আমি এ প্রদেশে গমন করিয়া 
দেখি, এ সকল জাতীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের! পর্ণকুটীর 
নির্দম।(ণ করিয়া আছেন, এবং নিরন্তর অকৃত্রিম ব্যবহার 
দ্বারা তাহাদিগের বিলক্ষণ গ্রীতিভাজন হইতেছেন। 
আমি তহ।দিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ধাষির কুটারে 
অতিগি হইয়। ত্রাহার কাধ্য দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে 
বিশেষ বর্ণনীয় ব্যাপার এই ।__তিনি আপন প্রাতঃকৃত্য 
সম্মাপন করিয়! বন্যদিগের গ্রাম মধ্যে গমন করেন, এবং 
উহাদিগের ক্ষেত্রাদির কর্ষণ কিরূপ হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিয়] 
যেক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিতে হইবে, তাহা বলিয়! দেন। 
অনন্তর যদি কাহারও কোন পীড়া হইয়া থাকে, তাহার 
চিকিৎসা! করেন-_ পরে স্থুল স্কুল কথায় পরস্পরের মুখা- 
পেক্ষিত। এবং পরিণাম দর্শিতার শিক্ষা! দেন। কোন কোন 
বন্য ব্যক্তি প্রার্থনা করে, ঠাকুর আমাদিগকে মন্ত্'দান 
করিয়। উচ্চ জাতীয় করুন। এরূপ প্রার্থনা নিরন্তরই 
হইয়া থাকে। কিন্ত ব্রহ্ষণ অমন সকল স্থলে জলসংস্ক- 
রাঁদি কোন বিধান দ্বারা কাঁহাকেও উচ্চ জাতীয় করেন 
না। তিনি বলেন যে, নীচ এবং অপকৃষ্টধন্মক বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়। কেহ মনে করিলেই উচ্চজাতীয় হইতে 
পারে না--তপশ্যা করিতে হয়। এই বলিয়! বিশেষ 


৬৯ স্বপ্ণলন্ধ ভারতবন্র্ঘর ইতিহাঁস। 


বিশেষ তপশ্চরণ করিবার আদেশ দেন। কাহাকেও 
বলেন, তুমি বসরাবধি এই এই দ্রব্য খাইও না__কাহী- 
কেও বলেন, তুমি যাহা, কিছু উপার্জন করিবে তাহার 
পিকি বা অর্ধেক অন্যকে দান করিবে ; কাহাঁকেও বলেন 
তুমি প্রতাহ একজন অতিথির সেবা! করিয়! তবে স্বয়ং অন্ন 

গ্রহণ করিবে। এইরূপ নানাবিধ উপায়ের দ্বার এ 
কল লোককে ইন্দ্রিয় সংযমন, লোভ সংবরণ, পরোক্ষ- 
দর্শন প্রভৃতি পুণ্য সম্পন্ন কর হয়। অনন্তর যে ব্যক্তি এ 
র্নকল আদেশ পালনপুর্ববক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাকে 
মন্ত্র দান করিয়া বল! হয়,__-“এক্ষণে তোমার শ্লেচ্ছত্ 
গেল। তোমার দেয় পানীয় জলাদি আমার গ্রাহ্হ হইল, 
এবং তোমার প্রদত্ত সামগ্রীতেও দেব পুজা! করা যাইতে 
পারে। এক্ষণ অবধি যদি এ মন্ত্রজপ সহকারে এক 
বৎসর এই এই নিয়ম পালন কর, তবে তোমাকে আরও 
উন্নত জাতির মধো লওয়1 যাইতে পারিবে ।» ব্রাহ্মণের 
পূর্বকালে ভারতবর্ষের সর্ধব স্থানে এইরূপ করিয়া 
ছিলেন। সম্প্রতি প্রত্যন্ত প্রদেশুগুলিতেও এ প্রণালীর 
অনুপারে কাধ্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের স্থানে 
জিজ্ঞাসা করিয়। জানিলাম, বন্যের! সংস্কৃত হইয়। প্রথমে 
কোচ নাম প্রাপ্ত হয়, অনন্তর পুনঃ সংস্কত হইলে তাহার! 
রুলিত। নাম ধারণ করে, তৎপরে পুনর্ধবার সংস্কার লাভ 
করিলে সংশুদ্রত্ব প্রাণ্ত হয়। কখন ব্রাঙ্ষণ হইতে পারে 
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কি না জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, প্রায়ই এক জন্মে 
পারে না, পরজন্মে পারে । পর-জন্মে পারা আর ন! 
পারা তুল্য কথা, কাহার পরজন্ম কি হইল, তাহা ত কেহ 
জানিতে পারে না” এই কথা বলাতে ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য 
রুরিয়া বলিলেন, দপুত্ররূপেই মনুষ্যের পর জন্ম হয়। 
অতি অন্ত্যজও ক্রমে ক্রমে স ক্কারপৃত হইয়। সৎশুদ্রত্ব 
প্রাপ্ত হইতে পারে। অনন্তর তাহার পুত্র তাদৃশ বিদ্যা, 
বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন হইলে ব্রাক্গণত্বেরও অধিকারী হয়। 
ভারতবর্ষীয়দিগের দংস্কার প্রণালী এইরূপ । আর একটা 
চমৎকারের বিষয় এই, ব্রাহ্মণের! স্বেচ্ছাতঃ এই দুরূহ 
রেশকর কার্য্যে প্রবৃত্ত । কোথাও কোথাও ভূম্যধি- 
কাঁরীর1ও তাহাদিগকে এই কার্ষ্যে প্র্ন্ত করেন। কিন্তু 
অধিক স্থলে ব্রাহ্মণের! স্বয়ং উদ্যোগী হুইয়াই আঁপনা- 
দ্রিগের ধর্ম বিস্তার করিতেছেন 1% 
৫ ও এ ১ ঙ টু 

নিশান্ধকার অপগত, পূর্ববাকাঁশ দীপ্যমান। আমি 
আর মর্ত্য ভূমিতে অবস্থিতি করিতে পারি না। কিন্তু 
পাঠকের ভ্রম নিবারগার্থ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়! 
মাই। কাল পুরুষ, সূর্য/ ও চন্দ্রপ্মি দারা পৃথিবী পৃষ্ঠে 
যে ইতিবৃত্ত লিখিয়! যান, তাহার অন্ুগ।মিনী স্যৃতি দেবী 
তাহার কিঞ্িৎ কিঞ্চিৎ আর্তি করিতে চেউ। করেন। 
আমি এ দেবীর ক্রীড়াসখী। এ ইতিবৃত্ত আবৃতি করিতে 


৬২ ্বপ্নলন্ধ ভারতুনর্ষের ইতিহাষ। 


সথীর কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পাঁরিলেই পাঠ ভুলাইয়! 
দিবার চে! করিয়া থাকি। কল সময়ে পারি না, 
রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই কৃতকার্য্য হুই। 

আমার নাম আশা। ডুঁষা আমার ভগিনী, আমি 
উষাসহ মিলিত হইতে চলিলাম। 


স্শশশহতিোোাি 


গমাপ্ত। 


বিজ্ঞাপন। 


৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত পুস্তকগুলির মূল্য নিয়ে নির্দিষ্ট 
হইতেছে। (চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, কলিকাত৷ সংস্কৃত প্রেস 
ডিপজিটরিতে এবং অন্তান্ত পুস্তক-বিক্রেতাদিগের নিকট পাওয়া যায়। 

পুষ্পাঞ্জলি ৬ রঃ কু 
পারিবারিক প্রবন্ধ '.. রর ৪ 5 /* 
আচার প্রবন্ধা *.. রর রঃ ॥* 
বিবিধ প্রবন্ধ (১ম তাগ) *** রঃ চট ॥ 
খ্রতিহাসিক উপন্যাস ৮ ॥* 
স্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস -.. 2 টি ॥* 
ইংলগ্ডের ইতিহাস... ৫ রঃ ক এ 
গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস .*. টি হন 1৮ 
পুরাবৃত্তসার **ত ১ ৭, ৮৪৪ 1৮৩ 
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব ৯5 £ ৪৩৭ ১২ 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ন্ত্রবিজ্ঞান *** ৮৮১৭২ 
বাহার! একেবারে নগদ টাকা দিয় ২২ টাকা মুল্যের পুস্তক লইবেন, 
তাহার! শতকরা ২০১ টাকার হিসাবে কমিশন পাইবেন, অপর পাইকরেরা 
প্রতি পুস্তক খণ্ডে /* এক আনা করিয়া! ধরাট পাইবেন। 


ইথলণ্ের ইতিহাস । 


প্রথম অধ্যায় । 

[ ইংলগডর প্রাকৃতিক অবস্থ। এবং পূর্ববৃত্বান্ত__সীজরের আগমন-_রে|মকাধিকার-_ 
মাকৃদন্দিগের আগমন--তাহার্দিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং ষ্ট ধর্মে দীক্ষা. 
ডেন্দিগের দৌরাত্মা__নর্মানদিগের আগমন ] 

ইউরোপের মানচিত্রের বায়কোণে যে একটা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার শ্বীপ দৃষ্ 
হয় তাহারই এক ভাগের নাম ইংলওড। ওঁ দ্বীপ ইংরেজদিগের নিবাঁস ভূমি 
দ্বীপমান্রেরই বায়ু প্রায় মমশীতোঞ্ণ হইয়। থাকে; ইংলগ্ডেরও সেইরূপ । এই 
দেশের ভূমি নিতান্ত অন্থ্বরা নহে, কিন্তু কোথাও এমত উর্বরাঞু নয় যে, 
তদ্দেশবাদীদিগের যথেষ্ট আয়া ব্যতিরেকে সমূহ ফলদায়িনী হয় ইহার 
উপকূল ভাগে অনেক সাগরশীখা প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাতে স্থনাব্য* নদীও 
অনেক আছে। স্থতরাং এই দেশ বণিকবৃত্তির পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী । 
এখানকার আকরিকের মধ্যে পাথুরিয়া কয়লা, লৌহ, এবং টিন প্রধান; আর 
উদ্ভিদের মধ্যে ওকবৃক্ষ সাতিশয় প্রসিদ্ধ; ইহার কাষ্ঠদ্বারা! দৃঢ়তর অর্ণবযান 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

যাবৎকাল ইংলও দেশে অলসন্বভাব, কষি ও বণিকবৃত্তি পরাম্মুখ। অুবিষান 
প্রস্তুত করণে অশক্ত, কিন্তু সাহসী, ধর্দপরায়ণ, এবং সংগ্রামাহূরক্ত খ্ডেন্ট ৭ 
জাতির বান ছিল, তাবৎকাল এই দেশের কোন বৃত্থান্তই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
কেবল এই মাত্র শ্রত হওয়া যায় যে, প্রাচীন ফিনিকীয় এবং কার্থেজীয় বণিকেরা 
কখন কখন এইদেশে বাণিজ্যার্থ আগমন করিত এবং এখানকার টিন, লৌহ, উ্ণা 
প্রভৃতি পণান্ব্য গ্রহণ করিয়া ত্ধিনিময়ে কাচ, পিত্তলাদি নানাবিধ সামগ্রী 
প্রদান করিয়া যাইত। তাহার বহুকাল পরে যখন রোমকেরা আপনাদিগের 





ক ক টে দের রভৃতি। 
1 কেলটু জাতীয়ের ককেমীয় বর্ণ সন্তু এব পূর্ন সমূদায় ইউরোপ খণে ব্যাপ্ত 


শছইয়াছিল। 


২ ইংলের ইতিহাস। 


সাগ্্রাজ্য বিস্তার করে তখন তাহাদ্িগের সেনাপতি জগদ্বিখ্যাত জুলিয়স সীজর 
সমূদায় গলদেশ * জন করিয়া ৫৬৭ পৃঃ খৃঃ অবে ইংলণড আক্রমণ করিতে 
আইসেন। তিনি কেণ্টঞ$ প্রদেশের উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, 
তদ্দেশবামিগণ পদাতি, অশ্বারোহী এবং রথারঢ় সৈন্য লইয়া নানা! অস্ত্রশস্ত্র ধারণ 
পূর্বক তাহার সহিত যুদধার্ প্রস্তুত হইয়া আছে। কিন্তু সীজরের রণপাণ্ডিত্য 
এবং তাহার সৈম্তগণের স্ুশিক্ষাগুণে এ আদিম নিবাসীদিগের সকল প্রযত্ব এবং 
সাহস ব্যর্থ হইয়া গেল। সীজর উহাদ্দিগকে পরাজয় করিয়! প্রতিগমন 
করিলেন। ইহার পর তিনি আর একবার ইংলণ্ডে আইসেন এবং রোমকা- 
ধিকার পূর্ববাপেক্ষাও স্থবিস্ৃত করিয়৷ যান। 

যে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে ইংলগু দ্বীপের নাম বুটেন ছিল এবং 
তদ্দেশবাসীদিগকে বৃটন & বলিত। সীজর ও অপরাপর রোমক গ্রন্থকারেরা 
লিবিয়া গীয়াছেন যে, তখন বুটন দ্বীপ নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল এবং তথাকার 
লোক সকল অত্যন্ত অসভ্য ছিল। তাহারা বৃক্ষের ত্বক বা বন্য পশুর চর্মদ্বার! 
যথা কথঞ্চিৎরূপে আপনাদিগের শরীর আবরণ করিত; গাত্রে রক্ত, কৃষ্ণ, গীত, 
হরিতাদি বর্ঁবিলেপ করিয়া সংগ্রাম স্থানে ঘোর বূপ ধারণ করিবার নিমিত্ত 
প্রয়াস পাইত; এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড চর্মাবৃত করিয়া সরিৎ ও জলাকীর্ণ 
ভূমি সমস্ত উত্তীর্ণ হইবার উপযোগী ডেলক প্রস্তুত করিত। বস্তুতঃ কষি ও 
বাণিজ্য দ্বারা যে সকল প্রয়োজনীয় এবং হ্ৃখোপভোগের সামগ্রী প্রস্তুত এবং 
সমাহত হয়, বুটনদিগের মধ্যে তাহার কিছুই ছিল না। কিন্তু তখনও বুটনেরা 
সর্বত্র এক প্রকার ছিল না। দক্ষিণ ভাগে, বিশেষতঃ কেন্ট প্রদেশে যাহারা বাস 
করিত তাহাদিগের মধ্যে পাশুপাল্য, কোথাও কোথাও কৃষি এবং যংকিঞ্চিৎ 
বণিক্বৃত্বির প্রথাও প্রচলিত হইয়াছিল। তখন বুটেনের যত অস্তর্তাগে যাওয়া 
যাইত ততই অপভ্যতার তিমির ক্রমশঃ গাঢ়তর বোধ হইত এবং যৃত উপকূল 
ভাগে আগমন করা যাইত, ততই সভ্যতীর অপরিস্ষট আলোক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 

ই কানরপর্বনাম। 111... 
+ ভারত-সত্রাট বিক্রমাদিতা ও হার নবরত্বেরা এই সময়ে প্রাহভূতি ছিলেন। 
1 এই প্রদেশ ইংলগ্ডের অগ্রিকোণে অবস্থিত। 


&$ প্রথিত আছে ব্রুটব ত্রিট নামক কোন ব্যাক্তি কর্তৃক প্রথমে এই ্বীপে মদুষ্যের 
সঞ্চার হয়। 


রোমকাধিকার । ঙ 


দৃষ্টিগোচর হইত। এমন বন্যদ্শাপন্ন লোকের মধ্যে যে কিরূপ শাসন-প্রণালী 
প্রচলিত ছিল তাহ! স্থনিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় না। এই পর্য্যন্ত অবগতি 
আছে যে, বুটনের! বনুদংখ্যক ক্ষুত্ ক্ুত্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া! এক একটা জাতি 
এক একজন শাসনকর্তার অধীনে বাদ করিত। ইহাদিগের ধর্ম প্রথালীও 
অন্থান্ত তাদৃশ।বস্থ জাতির ধর্মপ্রণালী হইতে অধিক ভিন্ন ছিল না। ইহাদিগের 
মধ্যে ডুইড্‌ নামে একটা যাজক সম্প্রদায় ছিল। তাহার! রাজাদিগের অপেক্ষাও 
মমধিক পরাক্রমশালী হইয়। 'যাহা মনে করিত তাহাই করিতে পারিত।, 
ডুইডের। পূর্বজন্ম এবং পরজন্স স্বীকার করিতেন; পরমেশ্বর এক এবং তাহার 
অধীনে অসংখ্য দেবদেবী আছেন ইহাও মানিতেন) এবং কখন কখন যুদ্ধধূত 
হতভাগ্য বন্দিগণকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া এ দেবতাগণের পৃজা করিতেন। কিন্তু 
তীহা্দের অধিকাংশই নিবিড় অরণ্যমধ্যে কেবল জপ তপস্ত। দ্বার! ঈশ্বরারাধনায় 
নিমগ্ন চিত্ত হইয়। থাকিত্ডেন। ভূইড দিগের শক্তি অদ্বিতীয় ছিদষ্টী হহার। 
যদ কোন রাজাকেও অভিশপ্ত করিতেন, তবে আর কেহই তাহার সহিত 
বাকযালাপ করিত না, কেহই তীহার কোন সাহাষ্য করিত না। যাহার ইচ্ছ। 
সেই তাহার প্রাণধধ করিতে পারিত, এবং বহুস্থলে সেই হতভাগ্য ব্যক্তি অশ্নজল 
অভাবেই প্রাণত্যাগ করিত। ফলতঃ বুটনেরা সর্বতোভাবে আপনাদিগের 
ঘাজক-বর্গেরই অধীন হইয্াছিল। কিন্তু যখন রোমকের! প্রবল হুইয়। সম্রাট 
ক্লডিয়দ এবং নিরোর * সময়ে ওয়েলস্‌ দেশ ৭" পর্য্যন্ত অধিকার করিল, অনেকবার 
অনেক বিদ্রোহ দমন করিল, বহুসংখ্যক নগর এবং উপনিবেশ' স্থাপিত 
করিল, ও “স্থুটোনিয়স্‌ পলিন্স” নামে তাহাদিগের একজন সেনাপতি “মোনা” 
& ঘ:পে গিয়। আরাধন। স্থান সমস্তকে ভম্মসাৎ করিলেন, তখন বৃটনের! 
সর্বতোভাবে বশতাপন্ন হইল। ইহার পর “আগ্রিকোল।” নামে একজন 
শাসনকর্তা বুটনে আগমন করিয়া উত্তরে স্কটলগডের কির পর্যন্ত অধিকার 
কাঁরলেন এবং কতকগুলি রণতরী প্রস্তুত করিয়া ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় 
জলদস্থাগণের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিলেন। ফলতঃ এ সময় অবধি বুটনে 
* রোমের পঞ্চম ও হষ্ঠ সম্রাট। 


 ইংলগের পশ্চিম প্রান্তবর্তী পার্ধতীয় দেশ. 
$ আইরিস সাগরাত্ত্গত অঙ্ঈলুসিদীপ। 


৪ ইংলগ্ডের ইতিহাঁস। 


রোমকাধিকারের দোষ গুণ ছুইই ক্রমশঃ প্রবন্ঠিত হইতে লাগিল। ধর্দমাধিকরণ 
উত্তম হইল, শাসন প্রণালী উৎ্কষ্টতর হইল, নগর * পুর সমস্ত নিশ্মিত হইতে 
লাগিল, রাজবর্ সকল প্রস্তত হইল, এবং কৃষি ও বাণিজ্যকাধ্যের প্রতি 
জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়াতে দেশে ধনসম্পত্তির আধিক্য হইতে লাগিল। 
কিন্তু রোমকের! বুটনদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা, করাইয়া! কখন স্বদেশে অবস্থান 
করিতে দিতেন না। যে সকল বুটন যুদ্ধশিক্ষা করিত তাহাদিগকে কোন 
দুরদেশ রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া অপর দেশীয় সৈনিকগণের দ্বারা বুটন রক্ষা 
করিতেন । আর যে সকল লোক সৈনিক কশ্শে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহাদিগের 
সকলকেই নিরস্ত্র হইয়া থাকিতে হইত। সুতরাং রোমকেরা একবার বুটন 
ত্যাগ করিয়া গেলে তদ্দেশীয়ের| যে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে 
তাহার কোন উপায়ই রহিল না। 

যর মৃত্যু আসন্ন হইলে হম্তপদাদির প্রান্তভাগ অগ্রেই শীতল হয় এবং 
তথায় রক্তের গমনাগমন নিবৃত্ত হওয়াতে আর সেই সকল স্থলে নাড়ীর 
গতি বোধ হয় না, শরীরের মধ্যভাগেই ক্ষণকাল পর্য্যন্ত নাড়ীর সঞ্চার বোধ 
হইয়৷ থাকে, সেইরূপ যেমন রোম সাম্রাজ্যের বিনাশকাল নিকটবর্তী হইতে 
লাগিল, অমনি তাহার দূর প্রদেশ সমুদয় হইতে রোমক সৈন্যাগণ প্রস্থান করিল, 
আর তথায় প্রত্যাগমন করিল না এবং ক্রমে সংকুচিত বৃত্ত হইয়া রোমের সম্মি- 
ধানেই চতুদ্দিক রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছুকাল সচেষ্ট হইতে লাগিল। ৪*৯ 
খুঃ অব্য রোমকেরা ইংলগ পরিত্যাগ করে। তখন স্কট লগ্ডের দক্ষিণাঞ্চলবাসী 
ব্কট এবং 'পিক্ট' জাতীয়ের! বুটনদিগকে অত্যন্ত বলপূর্ববক আক্রমণ করিল। 
বুটনেরা যুদ্ধে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িঘ্বাছিল। তাহারা রোমে পত্র প্রেরণ 
করিয়া সাহাষ্য প্রার্থনা করত এই বলিয়! দুঃখ করিয়াছিল যে, "ভীষণাকার 
অসভ্য লোকের! আমাদিগকে সমুদ্রের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে; সমুদ্রও আবার এ 
বাক্ষমদিগের সমক্ষে প্রতিহত করিতেছে; আমরা কোথায় যাই কি করি কিছুই 
বুঝিতে পারি না”। কিন্ত রোমকের! আপনাদিগের দুঃখের সময়ে বুটনদিগের 
বিশেষ উপকার করিতে পারিলেন না। উহারা অগত্যা উত্তরাঞ্চলীর 


* গুন এবং ইয়র্ক এই ছুই নগর এবং কাষ্টর ব! চেষ্টর এই দুই শব্ধ যেসকল নগরের 
নামের অন্তে দৃষ্ট হয় নেই সকল নগর রোমকদিগ্ের নিম্মিত। 


স্বাক্সনদিগের আগমন । 


জলদস্থ্যদিগের নিকটেই সাহাধ্য প্রার্থনা করিল। “রাইন” * নদীর মুখ হইতে 
ওত্ব+ খ' নদীর মুখ পর্যন্ত ষে ভূভাগ তাহাতেই এ জলান্থ্যদ্িগের বাসস্থান 
ছিল। উহারা 'জট' 'আঙ্গল' এবং “পাকপন্‌, ইত্যাদি বিবিধ মে গুসিদ্ধ হয়। 
“হেপ্রিষ্ট, এবং “হ্পা, নানক ভ্রাতৃদ্বয় নিমন্ত্রণ পাইয়! বুটনে আসিয়া উপস্থিত হইল 
এবং অতি স্ব্লায়াসেই স্কট. ও পিক্টদিগকে পরাভূত করিয়া সমুদ্ায় দেশ নিরু- 
পত্রব করিল। কিন্তু তাহার! দেশের শোভ! ও দেশবানীদিগের অক্ষমতা 
দর্শনে আপনারা লোভপরবশ হইয়া বূটেন ত্যাগ করিয়া যাইতে নিতান্ত অনি- 
চ্ছুক হইল। প্রত্যুত উহার! স্বদেশীয় অপরাপর লোক সকলকে আহ্বান করিতে 
লাগিল একং সকলে মিলির! ক্রমে ক্রমে সমুদায় দেশটা আপনাদিগের অধিকৃত 
করিয়া লইল। 
বুটনের! কেন্ট-জাতীয় ছিল; সাকৃসনেরা টিউটন্‌ & জাতীয় লোক ছিল। 
উহাদিগের সহিত যুদ্ধে টনের প্রায় নির্শ'লিত হইয়। যায়। কেবনষ্টি পশ্চিম 
ভাগে যে পর্বত শ্রেণী আছে তাহাতে কতক লোক প্রস্থান করিয়া রক্ষ। পায় । 
.আর কতক ব্যক্তি গল্দেশে ডি বুটানি খু নামক প্রদেশ বিশেষে বাস 
করে। 
সমুদায় দেশ সাক্সন্দিগের অধিকৃত হইলে উহা! প্রথমতঃ বহু ক্ষুদ্ ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত হয় এবং সেই সময়ে পোপ ৪ 'গ্রীগরী” প্রেরিত “অগষ্টিন্‌” নামক একজন 
সাধু আদিয়! উহাদিগকে থৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। সাক্সন্র৷ 
স্বনেক দেবদেবী মানিত এবং স্বর্গ নরক স্বীকার করিত, কিন্ত উহাদদিগে্রী মতে 
বতা ॥ মাত্রেই রখোম্মত্ব__ সর্বদা যুদ্ধ এবং মধ্যে মধ্যে তীব্র মদিরা পান করাই 
টা স্থখ; আর যুদ্ধে পলায়ন করিলেই নরকের ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। যতদিন 
* এই নদী হুইগরলগের পর্বত হইতে নি:ম্থত হইয়। ফ্রাঙ্গের পূর্ববদিক দিয়া আইসে 
এবং হলও দেশের মধা দিয়! জর্দন সাগরে পতিত হয়। 
1 এই নদীর মুখ ডেন্মার্ক দেশের নৈধতকোণে দৃষ্ট হইবে । 
বু টিউটন জাতীয়েরাও ককেপীয় বর্ণ সম্ৃক। ইহারা এক্ষণে প্রায় ইরানের সর্বত্র 
আধিপতা লাভ করিয়াছে। 
খু ফ্রান্সের বায়ুকোণে অবস্থিত। 
$ রোম.নগরীয় যাজকেরা। এই উপাধি গ্রহণ করিয়! ক্রমশঃ প্রায় সমুদয় খ্রষ্টমতাবলম্ী- 


দিগের প্রতি ধর্দশামন বিস্তার করেন। 
॥ ওডিন। ধর প্রভৃতি । 


ঙ ইংলগ্ডের ইতিহাস । 


উহারা অসভ্য ছিল এবং দক্ধ্যবৃত্তিদ্বারা আপনাদিগের জীবনোপায় করিত 
তাবংকাল এইরূপ ধন্মই প্রবল রহিল। কিন্তু যখন উহ্াদিগের বুটেন দ্বীপে বাস 
হইল, কৃষি বাণিক্্যাদি দ্বারা স্বোপভোগের সামগ্রী উৎপন্ন হইল এবং অন্থান্ত 
প্রকারে অবস্থার পরিবন্তন হওয়াতে মনও একটু কোমল এবং প্রশান্ত হইয়া 
উঠল, তখন পূর্ববোক্তব্ূপ কেবল সংগ্রামপর ধর্শ প্রথালী আর শ্রদ্ধার পদার্থ 
হইতে পারিল না সাল্সনের। অতি অল্পকালের মধ্যেই খঙঈধশ্ম গ্রহণ করে। 
ইহারই কিম়্ংকান পরে তাহাদিগের স্বত্ত্ব স্বতন্ত্র আটটা রাজ্য ক্রমশঃ পরস্পর 
মিপিত হইয়। একত্রাকত 'হ় এবং 'এগবট' নামক কোন মহাত্ম। এ মিলিত 
রাজ্যের রাজ! হন। 

এই সাক্সনেরাই বর্তমান ইংরাজ জাতির পুর পুরুষ। উহাদ্িগের অসভ্যা- 
বস্থাতে যে সকল রাঁতি নীতি ছিল ভ্তাহাই এক্ষণে পরিণত হ্ইয়া ইংরাজদিগের 
স্সভার্ঘটীতি নীতি হইয়াছে । উহাদ্রিগের রাজা যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন 
ন|) কতকগুলি স্থবিজ্ঞ বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাহাকে রাজকার্ধ) করিতে 
হুইত। রাজার এ সভার নাম 'উইটিনা গিনট” ছিল; এ সভাই বর্তমান 
'পাপিয়ামেন্ট সভার মুল স্বরূপ বলিতে হুইবে। সাক্সনদিগের ধশ্মাধি করন 
এক প্রকার 'পঞ্চায়েতের' দ্বার। নির্বাহিত হইত; তাহা হইতেই ইংরাজদ্িগের 
মধ্যে “জুরি? নিয়োগের ব্যবহার উৎপন্ন হইয়াছে। সাক্সনেরাই প্রথমে সমুদয় 
ইংলগু দেশকে সাইয়র, কাউট্টা, হণ্ডেড. ইত্যাদি নানাভাগে বিভক্ত করে এবং 
প্রজাদিগত$ পরস্পরের আচার ব/বহারের প্রতি দৃষ্টি রাখাইয়া যাহাতে আগ্‌না- 
রাই অনেকাংশে আপনাদিগের রাজকাধ্য নির্বাহ করিতে পারে এমত উপায় 
করিয়! দেয়; ইংরাজের| সেই অবধি স্থারত্ব-শাসনপ্রণালী সংস্থাপনে যেমন 
কৃতকাধ্য হইঘাছেন, বোধ হয়, পৃথিবীর অন্ত কোন জাতিই সেরূপ হইতে পারেন 
নাই। সাক্স:নর। জনবান প্রস্তুত করণে বিলক্ষণ নিপুণ, সামুদ্রিক যুদ্ধে অতি" 
শয় কুখন, আর জলপথে দূরদেশ গবনে একান্ত নির্ভর হয় ছিল--ইংরাজেরাও 
এই নকল গণের নিমিত্ত বিশিষ্ট রূপে গৌরবান্ধিত হইয়া আছেন । 

কিন্তু অত্যন্নকাল মধ্যেই ইংলণ্ডে আর একটা জাতির প্রবেশ হইয়াছিল। 
রোমক ইত্তিহাসে ব্যক্ত আছে যে, রোম সাম্রাজ্য ঘে সকল অনসভ্যজাতির 
ন্রোতে প্রাবিত হুইয়। যায়, সেই সকল অসভ্যজ্াতি একেবারে ব। এক সময়ে 


ডেন্দিগের দৌরাত্য । ণ 


উক্ত সাম্মাজাকে আক্রমণ করে নাই। যেমন সমুদ্দের উর্ধে একটী একটা করিয়! 
কূলের দিকে আসিতে থাকে তেমনি বিবিধ নামবেয় * অসভ্য জাতির দল এক 
একটা করিয়া রোম সাম্রাজ্যের উপর পতিত হইয়াছিল। সাল্সানেরা যে দেশ 
হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহার উত্তর দিকস্থ ডেনমার্ক, স্কাগ্িনেবিয়! গ* প্রভৃতি 
ভূভাগ হইতে আর একটা ভয়ঙ্কর দল বাহির হইয়াছিল। উহার! £ডেন, বা 
“নরমান" নামে প্রসিদ্ধ হয়। প্রথমে দন্থ্যবুত্তিই উহ্াদিগের একমাত্র ব্যবসায় 
ছিল। উহাদিগের ন্যায় নিষ্ঠুর, নির্ভরহৃদয, স্বৈরাচারী লোক, বোধ হয়, পৃথিবীর 
আর কোন দেশে কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। উহারা এক একজন বিক্রম- 
শালী অধিপতি কতৃক পরিচালিত হইয়া অর্ণবযান আরোহণে ইংলগু, ফান্স, স্পেন 
প্রভৃতি নানা দেশের উপকূলে অবতীর্ণ হইত এবং যেখানে যাইত তথাকার গৃহ, 
দেবালয়, উদ্যান, শস্থাক্ষেত্র সকলই ভগ্ন ও ভম্মসাৎ করিয়া সমুদয় দেশ বিলুষ্ঠিত 
এবং তত্রত্য জন সমৃহকে বন্দীক্ুত কির! লইয়া! বাইত। ইহারা সাক্সষ্টরীদগের 
আধিপত্যের সময় পুনঃ পুনঃ ইংলগ্ডে আগমন করে। সাক্সন রাজারা ইহা- 
দিগের দৌরাত্ম্য অতি ত্রস্ত এবং উদ্দিগ্ন হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ মহাত্মা 
আলফ্রেড একদা সংগ্রামে পরাভূত হইয়। রাজ'সংহাসন পরিত্যাগপূর্বক অরণা 
মধ্যে প্রস্থান করেন। কিন্তু তিনি পুনর্ববার প্রবল হইয়! শক্রসমৃহকে পরাভূত 
করেন এবং তাহাদিগকে খ্রীইধর্মে দীক্ষিত করিয়। ইংলগ্ডের এক প্রদেশে % বাস 
করিতে দেন। 
ইহার পর আর একজন সাক্সন রাজ! নিতান্ত যুঢ়তার কর্ণ করিয়া স্েশ- 

বাসী তাবৎ ডেন জাতীয় লোককে বিনাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে ভেনমার্ক 
রাজ “সোএন্‌, মহাক্রোধে আদিয়। ইংলগড আক্রমণ করেন $ এবং অকুশে ইহার 
সিংহাসন অধিকার করিয়া আপনি, আপন পুত্রী কেন্ট এবং পৌর হার্ডিকেহুট 
এই তিন পুরুষ অব্যাহতরূপে এই দেশের রাজদণ্ড ধারণ করেন। পরিশেষে 
পূর্বগত সাকৃসন ভূপাল বংশীয় এডওয়ার্ড নামক একটা শাস্ত-প্রকৃতিক ব্যক্তি 
পুনর্ববার ইংলগ্ডের সিংহাপনে আরোহণ করিলেন। ইনি ধার্শিক ছিলেন বটে, 


*. গথ, ভাগুল, হন, ইইভি, আলেমান, বর্ধগিয়ান, প্রভৃতি। 

শর নরওয়ে এবং সুইডেন। 

ধু নর্থন্বরলণ্ড। 

$ ভারতবর্ধে এই সময়ে গজনবি মামুদের আক্রমণ চলিতেছিল। 


৮ _. ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


কিন্ত যে সময়ে লোকের জ্ঞানচর্চার আধিক্য না থাকে, তৎকালের ধর্প প্রায় 
বিশুদ্ধ যুক্তিসংস্কৃত হইতে পারে না; তখন ধর্শবুদ্ধি নিতান্ত জড়ীভূত এবং বহু" 
বিধ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ থাকে । এডওয়ার্ডের মনেও নানা গ্রকার কুসংস্কার 
ছিল। তিনি নিঃসন্তান হইয়। পরলোক গমন করিলে তাহার রাজ্যাধিকার 
লইয়৷ ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। 

যে সময়ে নম্মান এবং ডেন্‌ জবাতীয়ের! ইংলগ আক্রমণ করে, সেই সময়ে 
তাহাদিগের আর এক দল “রোলো” নামক কোন যুদ্ধবীরের অধীন হইয়া! ফান্স- 
রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। ফান্সরাজ** নিতান্ত অক্ষম ছিলেন। তিনি 
রোলোকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাহাকে স্বীয় রাজ্যের বাযুকোণে কিয়ন্ভাগের 
অধিকার প্রদান করিলেন। এ প্রদেশ নর্মানদিগের নিবাসভূমি হওয়াতে তাহার 
নাম নর্মা্ডি হইল। রোলে। এবং তাহার পরবর্তী রাজগণ ডিউক্‌ উপাধি গ্রহণ 
করিয়া্()ত্যন্ত বৈচক্ষণ্যপহকারে স্বদেশ শাসন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ফ্রান্স- 
দেশবাসী সচেতা ব্যক্তিবর্গের সংশ্রবে ভীষণপ্রক্কৃতিক নম্মান লোক সকল অত্যন্প- 
কাল মধ্যেই বিবিধ সাগুণসম্পন্ন হইয়া ক্রমে সভ্য পদবীতে আর হইয়াছিল। 
এড ওয়া” ইংলগ্ডের রাজ। হইবার পূর্বে এ নর্শাগ্ডির রাজ সভাতেই থাকিতেন; 
স্থতরাং নর্মানদিগের রীতি চরিত্রের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা! এবং ভক্তি 
জন্মিয়াছিল। অতএব যখন তিনি লোকাস্তর গমন করেন, তখন নশ্মাঙ্ডির ডিউক 
উইলিয়মকেই আপন .রাজ্যাধিকার প্রদান করিবার মানস প্রকাশ করিয়। যান। 
কিন্তাকৃদনের! নশ্মানদিগের অতিশয় ঘ্বেষ করিত। তাহাদিগের এমত ইচ্ছা 
ছিল না যে, নর্মানজাতীয় কোন ব্যক্তি তাহাদিগের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। 
সুতরাং যখন মৃত রাজার শ্তালক 'হারন্ড আপনি রাজ! হইবার নিমিত্ত চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন, তখন সাক্সনেরা*সকলেই মহাতুষ্ট হইয়৷ তাহাকে রাজ্যাভিযিক্ত 
করিল। ইভঃপুর্বে হার্ড একদা নর্মা্ডিতে পর্ধ্যটনচ্ছলে গিয়াছিলেন। তখন 
উইলিয়ম তাহাকে আপনার দেশে পাইয়া নাতিশয় ধৃর্ঠতাচরণ দ্বার এইরূপ শপথ 
করাইয়া লয়েন যে, তিনি উইলিয়মের রাজ্য।ধিকারে প্রতিবন্ধকতা! করিবেন ন|। 
এক্ষণে সেই হারল্ড আপনি রাজাসন গ্রহণ করাতে নর্খাণ্ডির ডিউক তাহাকে 
বিধন্্ী বলিয়। রোমনগরীয় ধর্শাস্ত। পোপের নিকটে অভিযোগ করিলেন। পোপ 


* চার্মস্দি মিম্পল অর্থাৎ নির্বোধ চার্সন। 


নদ্ধানদিগের আগমন | ৯ 


: ভাবিলেন, "স্বাধীনস্বভাব সাক্সনের৷ আমাকে তাহাদিগের ধর্ম্সংক্রাস্ত সকল 
বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে দেয় না; অতএব উইলিয়মের জয় হইলে আমারও 
আধিপত্য বৃদ্ধি হইবে।» তিনি ইংলও অধিকার করিবার নিমিত্ত উইলিয়মের 
প্রতি অনুমতি প্রদান করিলেন, আর হাঁরল্ডকে ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া অভিশপ্ত 
করিলেন। উইলিয়ম ইউরোপের যাবতীয় যোদ্ধবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে 
লাগিলেন। অসভ্যদেশ মাত্রেই সংগ্রাম কামনার বাহুল্য থাকে, * স্থৃতরাং 
অনভ্য দেশে অনন্য কর্ম! কেবল যুদ্ধবিদ্ভাবিশারদ যত লোক পাওয়া! যায়, সভ্য- 
দেশে কখনই তত পাওয়া যায় না। উইলিয়মের রণ-পতাকা! উড্ভীন হইবামাত্র 
শত শত স্থবিখ্যাত যুদ্ধবীর চত্ুর্দিক হইতে আগমন করিতে লাগিলেন। 

এখানে হারলভের সোদর টষ্টি, আপনি রাজা হইবেন এই অভিপ্রায়ে নরও- 
য়ের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিঘ্াছিলেন। তিনি হঠাৎ সমূহ সন্য সমভি- 
ব্যাহারে আপিয়। রাজ্যের উত্তর ভাগ আক্রমণ করিলেন। হারলড স্টনাবলঘ 
না করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। নরওয়ের মৈম্তগণ তৎ- 
কর্তৃক আক্রান্ত, পরাভূত এবং সর্বতোভাবে বিনষ্ট হইল; কিন্ত এই অবকাশেই, 
উইলিয়ম সসৈন্যে “সসেক্স” ৭ প্রদেশে আদিয়! উপস্থিত হইয়্াছিলেন। কথিত 
আছে, তিনি নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইবার সময়ে ভূমিতে পড়িয়া যান। এই 
অমঙ্গল চিহ্নদর্শনে তাহার সৈন্যগণের ভয় সঞ্চারের উপক্রম হইয়াছিল কিন্ত 
তাহার একজন প্রত্যুৎপন্নমতি পারিষদ রাজাকে সন্বোধন করিয়া! বলিলেন, 
মহারাজ! আপনি বড় সৌভাগ্যশালী পুরুষ ; দেখুন এই দেশে পদার্পন স্তরিবা- 
মাত্র ইহার মৃত্তিকা আপনার হস্তগত হইয়াছে। এই কথ| বলিবামা্র আর 
কেহ অমজল্‌ শঙ্ব! করিল না। সকলেরই দৃঢ়প্রতীতি হইল যে, অচিরাৎ ইংলগু- 
দেশ তাহাদ্দের করকবলিত হইবে। 

উইলিয়মের আগমন বার্তা শ্রবণ মাত্র হারলড তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে দক্ষিণাভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন | ১০৬৬ থুঃ অন্যের ১৪ই অক্টোবর হেষ্টিংদ ঞ% নামক 
নগরের সন্গিধানে উভয় প্রতিপক্ষ সৈম্তে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সাক্সনেরা যেমন 
সাহস, স্থের্ধ্য, বিক্রম এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল যদি তাহাদিগের 


* প্রকৃতদশুর চক্ষে এই বিষয়ে ইউরোপ অন্যাপি অসভ্য | ও 
1 কেন্ট প্রদেশের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রধান নগরের নাম চিচেষ্টর | 
$ লগুন নগন্ধের অগ্নিকোণে সমুদ্রকুলে অবস্থিত। 


হ 


১৩ . ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


তাদৃশ যুন্ধকৌশল থাকিত তাহা! হইলে উইলিয়মের জয় হইত না। আর 
হারলড, জীবিত থাকিলেও বোধ হয়, এ এক যুদ্ধেই ইংলগ্ড একেবারে 
উইলিয়মের পদাবনত হইত না। কিন্তু যেরূপ ঘটিল, তাহাতে এ হেষ্টিংসের 
যুদ্ধেই সাক্সনদিগের স্বাধীনতা! একেবারে বিলুণ হইয়! গেল । 

ইহার পরে যখন নর্খাপ্ডির সহিত ইংলগ্ডের সম্পর্ক, রহিত হইয়। গেল, যখন 
নম্মান এবং সাক্সন এইরূপ জাতিভেদ আর রহিল না, তখন সতেজা, সচেতা ও 
তীক্ষী নর্দমানদিগের গুণে, সাক্সনদিগের দৃঢ়তা, সাহদিকতা! এবং হ্বতত্্রপরায়ণত| 
সংযুক্ত হইয়। বর্তমান ইংরাজদিগের জাতীয় গুণ সমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। 


ৰ দ্বিতীয় অধ্যায় । 

[বিজেতা উইলিয়ম__সৈণিকভুম্যাধিকার প্রণীলী-উইলিয়ম রক্তকেশ-_ক্র,সেড২ 
রবর্ট-_হুনরীহপত্ডিত-_ষ্টেফেন_ হনরীপ্লান্টাগেনেট--পোপের' প্রাছূর্ভাব__ 
রিচাড/সিংহমনা-ভূষিশৃচ্জন--প্রকৃত ইংরাজ জাতির উৎপত্তি। ] 

সাক্সন্‌ এবং নর্মান এই ছুই জাতির মধ্যে যেরূপ পরম্পর দৃঢ়তর বিদ্বেষ 
ছিল তাহাতে যে, উইলিয়ম নিরুপন্রবে ইংলও অধিকার করিতে পাইবেন 
তাহার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বস্ততঃ সাক্সনেরা যাহাতে স্বাধীন হইতে 
পারে পুনঃ পুনঃ এরপ চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা যেমন পূর্বের সমূদায় 
ডেন্জাতীয় লোককে নষ্ট করিয়াছিল, সেইরূপ সকল নর্দান লোককেও হত্যা 
করিবার নিমিত্ত এক্ষণে পরামর্শ করিল। কিন্তু তাহাদিগের এ দুমন্ত্রণা সফল 
হইন্ুনা, এবং উহা প্রকাশ হওয়াতে উইলিয়ম, সান্সনদিগের প্রতি অনেকানেক 
সৃকঠিন নিয়ম, প্রচারিত করিলেন। প্রথমতঃ তিনি ইংলগ্ডের ভূম্যধিকারে 
এক.নৃতন প্রণালী প্রবর্তিত করিলেন। ততদ্দারা দেশের নকল ভূমিসম্পত্তি 
রাজার নিজন্ব হইল। রাজ! এ সমস্ত ভূমির কিয়দংশ থাসে রাখিলেন। অপর 
সমূদবায় ভাগ সৈন্ত সংখ্যার অনুসারে বিভাগ করিয়া আপন সেনাপতিদিগকে 
অর্পন করিলেন। সেনাপতিগণ এ ভূমি সম্পত্তি গ্রহণকালে স্বীকার করিলেন 
যে, তীহারা রাজার অধীন হইয়া! থাকিবেন, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নির্দিষ্ট 
সংখ্যক অশ্বীরোহ এবং পাদাত সৈন্য লইয়া তাহার সহকারিত করিবেন। 
এইক্প করাতে প্রায় সাক্সন্‌ মাত্রেই ভূম্যধিকার বহ্দিত হইল । প্রধান প্রধান 
নশ্দান যোদ্ধু পতিগণ হব ত্ব অধিকারে এক একটী উপদুর্গ নির্শাণ করিয়া তন্সধ্যে 


সৈনিক ভূম্যধিকার প্রণালী । ১১ 


স্বাধীন হইয়া বান করিতে লাঁগিলেন। উহীরা পরস্পর বিবাদ করিতেন, প্রজা- 
বর্গের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করিতেন, এবং অপরাপর ব্যক্তিকেও ভূম্যধি- 
কারের কিঞ্চিৎ কিঞিং অংশ প্রদান করিয়। আপনারা রাজার নিকট যেরূপ 
নিয়মে বদ্ধ, এ সকল ন্যক্তিকেও তন্দরপে বন্ধ করিতেন। ফলতঃ কোন জাতি 
বিজিত জনপদ মধ্যে বাস করিবার প্রয়াস পাইলেই প্রায় এইরূপ ভূম্যধিকারের 
নিয়ম প্রচলিত করিয়! থাকে । উইলিয়ম তাহাই করিয়াছিলেন এবং এই নিয়ম 
তৎকালে ইউরোপের সর্বত্রই প্রচলিত হইতেছিল *। কিন্তু ইহা ব্যতিরিক্ত 
তিনি আরও কতিপয় কঠিন নিয়ম সংস্থাপিত করেন । সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে 
নগরে নগরে ঘণ্টার ধ্বনি হইত। সেই ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ মাত্র সকল প্রজাকেই 
্ব স্ব গৃহের অগ্নি নির্বাণ বা আচ্ছাদিত করিয়া অন্ধকারে থাকিতে হইত। 
যদি কোন নর্মীন কোথাও নিহত হইত তবে ষে পল্লীতে তাহার শব পাওয়া! 
যাইত, সেই পল্লীর সকল লোকে তাহার নিমিত্ত দায়ী হইত; এবস্ত্যা- 
কারীকে নির্দেশ করিয়। দিতে ন! পারিলে সকলেরই বিলক্ষণরূপ অর্থদণ্ড হইত। 
উইলিয়ম আর এক নিয়ম করেন যে, রাজানুজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহই সৃগয়া 
করিতে পারিবেন না। এই রূপ নানা প্রকার রাক্জপক্ষপাতী ব্যবস্থা প্রচলিত 
হওয়াতে সাক্সনেরা অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু উইলিয়ম, বিজেত। 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং থে অস্ত্রবলে হোষ্টিংসের যুদ্ধ জয় হইয়াছিল 
তাহারই বলে তাহার রাজ্য রক্ষিত হইল। 

উইলিয়ম এমন সৌভাগ্যশালী, বুদ্ধিমান্‌ এবং প্রতাপাস্ছিত হইয়াও 'আশ্ীনার 
গৃহে স্থখী হইতে পারেন নাই। তাহার তিন পুত্রের মধ্যে জোষ্ঠ রবার্ট অবাধ্য 
এবং উদ্ধতম্বভাব ছিল। উইলিয়ম তাহার প্রতি নর্খ্াপ্ডি শাসনের ভারার্পণ 
করিয়া ইংলগ্ডে আইসেন। কিন্তু রবার্ট স্বাধীন হইবার আকাঙ্ষায় বিদ্রোহ 
উথথাপন করে। ইহাতে পিতাপুত্রে সংগ্রাম হয়। তৎকালে অশ্বারোহ্‌ প্রধান 
প্রধান যোদ্ধংকুলীনগণ ণ আপনাদিগের সমুদায় শরীর লৌহবর্খে আবৃত করিত। 


* এতদ্দেপে পঞ্জাবরাজ রণজিৎ সিংহ অধীনন্থ সরর্্দারদিগের সহিত পূর্ব্বোক্তয়ূপ নিয়ম 
করিতেন। পাঠানেরাও হিনুস্থান জয় করিয়া কোথাও উক্তয়ূপ ভূমাধিকার প্রণালী সংস্থাপনের 
চেষ্ট। পাইয়াছিল। 

1 ইংরাজীতে ইহাদিগকে নাইট বলে। এক্ষণে বিশিষ্ট গুণশালী ব্যক্তি মাত্রেই রাজার 
স্থানে নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। ভাহাদিগের নামের পূর্বে (সার এই গৌরবনুচক 
শব লিখিত হয়। যথা, সার রাজ রাধাকান্ত দেব। 


১২. ংলগ্ডের ইতিহাস । 


রবার্ট এবং উইলিয়ম উভয়েই এরূপ বর্ধ ধারণ করিয়া পরম্পর ঘবৈরথ্য সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুত্র পিতার প্রতি আক্রমণ করিয়! তাহাকে অশ্বচ্যত 
করে। পরে নিক্কোষ কৃপাণ হস্তে াহার শিরশ্ছেদনের উদ্যম করিলে উনিই যে 
তাহার পিত! এই পরিচয় প্রাপ্ত হয়। রবার্ট তৎক্ষণাৎ অন্ুতাপযুক্ত হইয়া পিতার 
পাদমূলে নিপতিত হইল এবং অতি করুণবচনে তাহার স্থানে ক্ষম! প্রার্থনা 
করিল। 

ইহার কিয়ংকাল পরে বিজেত। উইলিয়মের মৃত্যু হইল এবং তীহার বাঙ্গ্য 
ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়! পৈতৃক রাজ্য নর্খা্ডি জ্যেষ্ঠ পুত্র রবার্টের এবং স্বোপা- 
তি ইংলগু রাজ্য মধ্যম পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়মের ভাগধেয় হইল। তৃতীয় পুত্র 
হনরী যথেষ্ট স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়াই তুষ্ট রহিলেন। দ্বিতীয় উইলিয়মের কেশ রক্ত- 
বর্ণ ছিল; এই জন্য ইতিহাসে ইহাকে “রক্তকেশ' উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। 
রবার্ট বল নর্্াপডি পাইয়া তুষ্ট রহিলেন না। আর কুটবুদ্ধি উইলিয়ম রক্তকেশ ও 
মনে করিলেন যে, রবার্ট অতি নির্বোধ, অতএব তাহার হস্ত হইতে নর্মাণ্ডির 
অধিকার গ্রহণ কর! নিতান্ত কঠিন হইবে না। উভয়ের মন এইরূপ হওয়াতে 
পরস্পর বিবাদের সুত্র সহজেই উপস্থিত হইল। উভয় ভ্রাতু সৈন্তে অনেক যুদ্ধ 
হইল এবং দিন দিন উইলিয়মেরই বিজয় হইবার সম্তাবন৷ দৃষ্ট হইতে লাগিল। 

এমত সময়ে সমুদায় ইউরোপথণ্ডে একটা অতি তুমুল গোলযোগ উপস্থিত 
হইল। রোম সাম্রাজ্য নাশের হেতুভৃত নান! 'অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে তুর 
জাতীয়েরা অতি প্রধান বলিয়। গণ্য হইবার যৌগ্য। তাহার! আন্টাই * পর্বত 
হইতে অবতীণ হইয়। দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে আগমন করত তত্তদ্দেশ প্রচলিত 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্র আসিয়িক তুরফ অধিকার করিয়! লয়। 
যাহারা কোন নৃতন ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগের যেমন উৎসাহ হয়, যাহারা 
পুরুষাহ্ুক্রমে সেই ধর্মের শাসন মানিয়া আসিতেছে তাহাদিগের তত উৎসাহ হয় 
না। নব মুসলমান ধর্মাবলম্বী তুরফেরা জুডিয়া দেশ জয় করিয়া তথাকার 
ীষ্টান তীর্ঘযাত্রিকদিগের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। পীটর 
নামক একজন সন্ন্যাসী জুডিয়। প্রদেশস্থিত গ্ীষ্টের লমাধিস্থান প্রভৃতি তীর্থদর্শন 
করিয়৷ ইউরোপে প্রত্যাগমন পূর্ধ্বক তুরফদিগের এ সকল অত্যাচারের বিবরণ 

| * তাঁতীর দেশের উত্তরদীমাবর্ী পর্ববতশ্রেণী।. নি 


কুসেড-বার্ট। ১৩ 


ব্যক্ত করিয়৷ দিলেন। বিধন্মীদিগের হস্ত হইতে আপনাদিগের তীর্থস্থান মুক্ত 
করিতে কোন্‌ ধর্শপরায়ণ জাতির সম্যক্‌ ইচ্ছা না হয়? বিশেষতঃ পোপ ঘোষণা! 
করিয়াছিলেন যে, “জগদীশ্বর স্বয়ং এই যুদ্ধের প্রবর্তক--অতএব এই ধর্ম যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলে সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং পরিণামে স্বর্গ স্ুখলাভেরও 
উপায় হইবে।' ইউরোপথণ্ড তখন অনন্কর্মা সংগ্রামলোলুপ যুদ্ধবীরে পরিপূর্ণ 
ছিল। তাহাতে আবার ধর্্শাস্তার এই প্ররোচনাদেশ হইল; অতএব অতি 
অল্পকাল মধ্যেই নহত্র সহস্ব যোদ্ধা নান! অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়| কতক পাদচারে, 
কতক পোতারোহণে জুডিয়। প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। এই জৈত্র যাত্রাকে 
ক্রুসেড” * বলে। 

নর্ধা্ডির ডিউক রবার্ট, যেরূপ অপরিণামদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত এবং রণোম্মত্ত 
ছিলেন, তাহাতে তিনি যে সর্ব প্রথমেই ক্রুসেডে গমন করিবার নিমিত্ত অভি- 
লাষী হইবেন তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে । কিন্তু তেমন দূরদেক্ট্রে যাইতে 
হইলে সমধিক অর্থ সঙ্বলের প্রয়োজন হয়। অমিতব্যয়ী রবার্টের কিছুমাত্র ধন- 
সম্পত্তি ছিল না। তিনি দেশের রাজাছিলেন বটে, কিন্ত কখন কখন তাহার 
এমন দশ] উপস্থিত হইত যে, তৃত্যের৷ এক একজন করিয়| রাত্রিকালে তাহার 
সকল পরিধেয়গুলি চুরি করিয়া লইত; প্রাতঃকালে পরিধান করিয়া শষ্যা 
হইতে বাহির হন এমত বস্ত্র খ্ডও তাহার থাকিত না! স্ৃতরাং রবার্টের অর্থ 
প্রয়োজন হওয়াতে তিনি ইংলগুপতি উইলিয়মের নিকট আপন অধিকার সমস্ত 
বন্ধক দিয় খণ গ্রহণ করিলেন। উইলিয়ম, ইল এবং নর্ঘমা্ড উভয় &দেশেই 
রাজ্য করিতে লাগিলেন। একদা উইলিয়ম মুগয়া করিতেছেন এমত সময়ে 
ওয়াট টিরেল' নামক এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত শর দৈবাধীন কোন বুক্ষে লাগিয়! 
প্রতিহত হইয়৷ একেবারে রাজার হৃদয় বিদীর্ণ করিল। কেহ কেহ বলেন যে, 
ওয়াট টিরেল' বুদ্ধিপূর্ববকই এই কর্ণ করিয়াছিলেন__উহা! দৈবাধীন হয় নাই। 

যাহাহউক, উইলিয়মের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হুইবামাত্র তাহার অনুজ 
হুনরী” রাজসিংহামনে আরোহণ করিলেন। ইনি তৎকালপরিজ্ঞাত্ত বিবিধ 
বিস্তার বিলক্ষণ ব্যুৎ্পন্ন ছিলেন। এই হেতু লোকে তীঁহাকে “পণ্ডিত” উপাধি 





*. যোদ্ধুগণ খ  ঙ্গাবরণে জুসের (4) চিন্ত ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়! বৈত্রযাত্রার এ 
নাম হইয়াছিল । 


১৪ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


প্রদান করিয়াছিল। ইনি আপন পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় সাক্সন প্রজাবর্গের 
উৎপীড়ন না করিয়া যাহাতে উহার! সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করে এমত চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ নর্খা্ির ডিউক “রবার্ট” জুভিয়৷ হইতে প্রত্যা- 
গমন করত নিজ রাজ্যের অধিকার গ্রহণ করিলে পর ইংলতীয় প্রজাবর্গের 
প্রতিই ইঠার বিশিষ্ট ন্মেহ এবং সন্ভাীব হইল। ইনি লাক্সনদিগের পু্ব্ব রাজ- 
বংশীয়। মাটিল্ড! নামী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে সাক্সনের! 
আর আপনাদ্দিগকে পরকীয় রাজার অধীন বলিয়া! ভাবিল না-_অত্যন্ত তুষ্ট হয়৷ 
হনরীর সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল। হনরী এ সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। রবার্টের প্রতি 
যুদ্ধোগ্যম করিলেন। প্রথম উদ্যমে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। 
দ্বিতীয় উদ্যমে আর সন্ধি হইল না। রবার্ট যুদ্ধে ধৃত হইয়! ইংলগ্ডের কোন দুর্গ 
মধ্যে যাবজ্জীবন নিরুদ্ধ রহিলেন। হনরা সমুদবায় নম্মা্ডি এবং ইংলগ্ডের উপর 
একাধিপা করিতে লাগিলেন। 

কিন্ত তিনি শেষ দশায় অত্যন্ত মনোবেদনা পাইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র 
পুত্র সমূত্রমগ্ন হইয়। প্রাণত্যাগ করেন। পরে, আপনি একদা! অতি ভোজন দ্বারা 
পীড়া গ্রস্থ হইয়। পরলোক গমন করেন। হনরীর মৃত্যু হইলে তাহার ভাগিনেয় 
্রেফেন? রাজাসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের অন্তর্গত 'আগ্ু” প্রদেশের 
অধিপতি হনরী নাম! মৃত মহীপতির দৌহিত্রও সেই সময়ে মাতামহের সিংহাসন 
গ্রহণার্থে যত্তবান হয়েন।. উভয় পক্ষে অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে প্রতিদ্বন্দী- 
দিগের অধ্যে সদ্ধিবন্ধন হইয়। এই নিয়মাবধারণ হইল যে, হনরী এক্ষণে যুদ্ধে 
নিবৃত্ত থাকিবেন) কিন্তু বয়োধিক ষ্েফেনের মৃত্যু হইলে তিনিই রাজাসন 
পাইবেন। ১১৫৪ খৃষ্টান ট্টেফেনের মৃত্যু হইল এবং পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে 
হনরী ইংলগ্ডের রাঙ্গা! হইলেন। ইনিই প্লান্টাগেনেট” * বংশের প্রবর্তক। অত- 
এব ইহাকে “হুনরীপ্রাণ্টাগেনেট, পক্ষান্তরে হ্িতীয় হনরী বলা গিয়া থাকে। 
তৎকালে হনরীর তুল্য প্রতাপশালী মহীপাল আর কেহই ইউরোপে ছিলেন 
ন1। ইংলগু এবং নর্মাপ্ী তাহার মাতামহ রাজ্য, আগু পৈতৃক অধিকার, এবং 
ফ্রান্সের মারও অনেকানেক প্রদেশ বিবাহ সম্বদ্ধে তাহার অধিক্কৃত হয়। এই 





* হন্রীর পিতা বৃক্ষবিশেষের পত্র দ্বারা আপন শিরন্ত্র শোভিত করিতেন বলিয়া জিনিই 
প্রথমে এই উপাধি প্রাণ্ড হয়েন। 


পোৌঁপের প্রীছুর্ভাব। ১৫ 


সফল ব্যতিরিক্ত তিনি অস্্বলে “আয়লণও দ্বীপ জয় করেন) “স্বটলপ্ডের, 
রাঙ্জাকে বন্দী করিয়া আনিয়া অধীনতা স্বীকার করান, এবং ওয়েলসের অধি- 
পতির স্থানে নিয়মিতরূপ কর লয়েন। কিন্তু এমত প্রতাপশালী হইয়াও তিনি 
স্থধী হইতে পারেন নাই। 

বিজেতা উইলিয়মের ইংলগ্ডে আগমন হওয়া অবধি ধর্শাস্ত পোপ তর্দেশে 
আপন আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছিলেন। তখন ইউরোপের সর্বত্রই 
যাজকদিগের সমূহ ভূম্যধিকার ছিল। এ ভূম্যধিকার রাজদত্ব, সুতরাং তজ্ন্ 
যাজকবর্গকে রাজার অধীন থাকিতে হইত । কিন্তু যাজকের! ক্রমে ক্রমে রাজ- 
শক্তির উল্লজ্ঘন করিয়া! আপনার! যে, কেবল ধর্মশাস্তা পোপেরই অধীন, 
এইভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহার! ইহাও বলিয়! উঠিলেন 
যে, আমাদিগের উপর রাজার কোন শক্তিই নাই। যদি কোন যাজকু কোন 
দুঙষম্ম করে, রাজ! তাহার শাসন করিতে পারিবেন না। ফলত: চা সি 
কি দেওয়ানী কি ফৌজদীরী কোন প্রকার মোকদ্দমাতেই বাজার কোন হাত 
নাই-_ সেই সকল মৌকদ্দম। পোপের নিযুক্ত বিচারপতিদিগের নিকটেই নিশপন্ন 
হইতে পারে। হন্রী দেখিলেন যে, এব্্‌প হইলে পোপই তীহার রাজ্যের রাজা 
হইয়া উঠেন। অতএব যাহাতে ইহা না হইতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা এবং 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। “বেকেট” নাম! সামান্য-বংশোদ্তব কিন্ত অতি বিচক্ষণ 
এবং প্রগাঢ় বিদ্যাবান কোন ব্যক্তি রাজার পক্ষ হইয়া, এই বিষয়ে অনেক, তর্ক 
করিয়াছিলেন। হন্রী তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়! কাণ্টরবুরীর আর্চ বিশ্বপর » 
পদ শূন্য হইলে বেকেটুকে সেই পদে অধিরূড় করিলেন। কিন্তু বেকেট্‌ স্বয়ং ইংল- 
গর প্রধান যাজক হইয়। আর পূর্ববরূপ রহিলেন না। পূর্বে রাজার তোষামোদ 
এবং বাবুয়ান! করিয়া বেড়াইতেন। এক্ষণে একেবারে ধার্মিক চূড়ামণি ও পরম 
তপন্থী হইয়া বসিলেন। তাহার পদ পরিবর্ হওয়াতে মতিরও পরিবর্ত হইল। 
তিনিও বলিয়া বসিলেন, যাজকদিগের বিচারে রাজার কোন হাতই নাই। 
হন্রী বেকেটের এইরূপ অন্তায়াচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং কথায় কথায় 





₹ ইংলগডের যাজকগ্রেণীর সর্বেধচ্চপদ প্রাপ্ত বাক্তি আর্চবিশপ উপাধি গ্রহণ করিয়। থাকেন। 
ইংলগ্ডর আর্চবিশপ ছুইজন, একজন ইয়র্ক নগরে, অপর বাক্তি কেপটপ্রদদেশীয় প্রধন নগর 
কান্টরবুরীতে অবস্থিতি করেন। এতছুভয়ের মধ্যে শেধোন্ত বাতি শ্রে্টতর। 


১৬ | ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


এক দিন বলিয়! ফেলিলেন “আমি কি হতভাগ্য ! আমার এমন একটীও আত্মীয় 
ব্যক্তি নাই যে, এই পাজি যাজকের হাত হইতে আমাকে মুক্ত করে+। প্রতুদিগের 
কখন কাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা কর্তব্য নয়। সহজেই লোকে তাহাদের 
মন বুঝিয়া কর্ম করিতে চাহে, আবার যদি তাহারা কাহারও প্রতি স্পষ্টব্ূপে 
আন্তরিক বৈরক্তি প্রকাশ করেন, তবে সেই ব্যক্তির রক্ষা হওয়! ভার। 
হনরীর পারিষদ চারি জন তাহার প্রমুখাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত কথ শ্রবণমাত্র আর 
কালবিলম্ব না করিয়! কাণ্টরবুরী নগরে আগমন করত বেকেটকে হত্যা করিয়া 
ফেলিল। বেকেট. পরম ধার্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন? অতএব তাহার 
হত্যায় দেশের অমঙ্গল শঙ্কা! করিয়া! সকল লোকে হাহাকার করিতে লাগিল। 
বেকেট সাধুমধ্যে * পরিগণিত হইয়া “সেপ্ট টমাস” নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং 
হনরীকে তাহার বধের নিমিত্ত প্রারশ্চিত্ত করিতে হইল। তিনি রাজধানী লগ্ন 
নগর ঝ্্বংতে অনাবৃত পদে কাণ্টরবুরী নগর পর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং সেন্ট 
টমাসের মঠধারী সন্ন্যাসিগণ তাহার পৃষ্ঠে অশীতিবার বেত্রাঘাত করিল। 
হন্রী যত দিন এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াছিলেন, তাবৎকাঁল ইংলপ্ীয় 
প্রজাবর্গ মহাশশ্ান্িত হইয়াছিল এবং ধর্মশাস্ত পোপ, মহারাজকে 'অভিশপ্ত 
করিবেন, এই ভয় দেখাইয়! রাখিয়াছিলেন। 

হন্রীর আর এক মহা অস্তখের কারণ তীহার রাজ্ীর ও তদগর্ভজাত স্তান- 
দিগের দৃর্ততিতা। ইহীর পুভ্রেরা প্রথমে পরস্পর বিবাদ করিয়া পরিশেষে 
পিতরি বিরুদ্ধেও অস্ত্ধারণ করে। সেই ছুঃখে, বিশেষত: প্রিযপুত্র 'ঘন"ও সেই 
বিদ্রোহে মিলিত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া হন্রী অত্যন্ত মনোবেদনায় 
অত্যন্প কাল মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। 

দ্বিতীয় হনরীর চারিপুত্র জন্মে । তন্মধ্যে ছইজন পিতৃবর্মীনেই লোকান্তর- 
গত হন। অবশিষ্ট দুইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ট €রিচার্ড পিতৃ সিংহাসন অধিকার 
করিলেন। রিচাড+অত্যন্ত বলবান, বিক্রমশালী, এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন। 
তজ্জন্য লোকে তাহাকে এসংহমনা উপাধি প্রান করিয়াছিল। ইহার প্রধান 


* অতি ধর্দশীল কোন বাক্তির তিরোভাব হইলে রোমান কাঁথলিক যাল্পকেরা তাহাকে 
সেপ্ট অর্থাৎ সাধু উপাধি প্রদান করিয়! থাকেন। মুসলমানের! দ্বজাতীয় তাদৃশ ব্যজিদিগকে 
পীর বলিয়া! সম্মান করেন। 


ভূমিশন্ত যন। ১৭ 


কীন্তি সহন্র যিহুদীর * লোকের প্রাণ বধ করা এবং ক্রদেডে গমন করিয়া 
তাৎকালিক মুগলমান মহীপতি “সালে উদ্দীনের” সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করা "। 
অনন্তর জুডিয়! হইতে স্থলপথে প্রত্যাগমন কালে ইনি অস্তিয়ার ডিউক % কর্তৃক 
কারাক্দ্ধ হয়েন এবং পরে তাহার প্রজাগণ নিক্ষয়স্বরূপে যথেষ্ট অর্থদান করিয়া 
তাহাকে মুক্ত করিয়। আনে। রিচাঁড” স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়! স্বপ্লকাল 
মধ্যেই ফরাশিদেশে সামান্য একটা যুদ্ধে নিহত হন। 

রিচার্ডের মৃত্যু হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা “যন, মিংহাগনারোহন করিলেন। 
যন অতিশয় মুখ” এবং দুষ্টস্বভাব ছিল। ফ্রান্সের বীজ “ফিলিপ, $ যন্র 
অক্ষমত। দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন যে, এই সথযোগে ফ্রান্সের মধ্যে ইংলগ্া- 
ধিপের ঘৃত অধিকার আছে, সমুদায় আপনার হস্তগত করিবেন। এই পরামর্শ 
করিয়৷ তিনি ঘনের ভ্রাতুদ্পু্র 'আর্থর্‌কে” ইংলগ্ডের যথার্থ রাজ! বলদ স্বীকার 
করত নর্দাপ্ডি প্রভৃতি তাবৎ দেশ আক্রমন করিয়। আপন অখিষ্ট্ররসভূকত 
করিলেন। প্রজাগণ যনকে 'ভূমিশৃন্ত” এই উপাধি প্রদান করিয়াছিল। ফলতঃ 
ফ্রান্সে 'ঘনের” অতি অল্প মাত্র স্থানই অধিকৃত রহিল। কিন্তু তিনি “আর্থরকে' 
রণবন্দী করিতে পারিয়! এ শিশুর প্রাণবধ করিলেন । 

যনের বিবিধ অত্যাচারে ইংলগ্ডের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারিগণ উত্যক্ত 
হইয়! তাহার প্রতি বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে 
'াগ্নাচার্টা” নামক প্রসিদ্ধ আধিকৃতিক পত্রীতে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। শু এই 
মাগ্নাচার্টা ইংরাজদিগের মহামান্ত ব্যবস্থা । ইহা দ্বার! প্রজামাত্রের ক্ীনতা 
নির্দিষ্ট হইল,__রাজা সাধারণী সভার অনভিমতে প্রজাদিগের স্থানে কর” সংগ্রহ 
করিতে পারিবেন না ইহাও নিরূপিত হইল,-:আর অনেক লোকে অনেক 


* গিহুদীয়ের! খুষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করিক় নষ্ট করে এবং বৈদেশিক বাণিজা দ্বারা অনেকে 
ধনশালী হয়, এই ছুই কারণে স্বধন্্পরায়ণ ও ধনলোলুপ পূর্বতন খ্টানেরা তক্জাতীয় লৌকের- 
প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ করিত। 

1 ভারতবর্ষে এইটি পৃথথীরাঁজ এবং মহম্মদ ঘোরির সময়। 

₹ অষ্টি,য়াদেশ পূর্ব্বে এক্ষণকার স্যায় প্রবল ছিল না__বর্তগান হাপ.সবর্গ বংগীয় রাজারা 
ইহাকে সাগ্রাজ্য করিয়। তুলিয়াছেন এবং আপনারাও সঞরাট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

$ ইনি অতিশয় বিচক্ষণ সদাশয় এবং প্রতাপাস্থিত হইয়! অগষ্টস উপাধি প্রাপ্ত হ্‌ইয়া- 
ছিলেন। 

থু ভারতবর্ষের সম্রাট আলতমানের সময়। 


৩ 


১৮ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


প্রকার বিশেষ ক্ষমতা প্রার্থ হইল। ফলতঃ এই মহতী আধিরুতিক পত্রী প্রস্তত 
করা__-ইহাকে নান! বিপদ হইতে বক্ষা করা__-এবং ইহার পরিপক্ষতা সম্পাদন 
করাই * যে, ইংরাজ জাতির চিরম্মরণীয় অদ্বিতীয় কীর্চি, তাহার সন্দেহ মাত্র 
নাই। ্‌ 

যন মুর্খত। করিয়া! পোপের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতে 
পোপ তাহার বাজ্য, ফ্রান্সরাজ ফিলিপকে অপ্পণ করেন। যন তাহাতে ভীত 
হইয়। পুনর্বধার পৌপের শরণাপন্ন হইল এবং বর্ষে বর্ষে তাহার নিকট কর প্রদান 
করিতে স্বীকার করিল। তদনন্তর পোপ তাহাকে নির্ভয় করিলেন এবং 
ফিলিপকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন ৷ যন এইরূপ নীচতা 
এবং ছুষ্টতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া লোকান্তর গমন কৰিলে তাহার পুত্র 
তৃতীয় হন্রী সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি স্থশীল এবং ধর্মকর্পরায়ণ 
ছিলের্ন্* কিন্তু ইহার মন নিতান্ত নিস্তেজ ছিল। ইনি কাহারও পরামর্শ 
ব্যতিরেকে স্বয়ং সিদ্ধ হইয়। কোন কশ্দই করিতে পারিতেন না । প্রথমে তাহার 
ভগিনীপতি আল অব্‌ পেম্বে ক নাম! একজন প্রধান ভূম্যধিকারী সমুদায় 
রাজকাধ্য নির্বাহ করিতেন। যত দিন ইনি জীবিত ছিলেন তত দিন রাজ্যপালন 
নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু পেশ্কে কের পর অনেকে হনরীর পরামর্শী হইতে 
লাগিল। কেহ ব! ভূম্যধিকারীদিগের সম্পত্তির প্রতি লোভ করাতে তাহাদিগের 
বিষ নয়নে পড়িল, কেহ বা ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়! পরাভব প্রাপ্ত 
হওয়তে লোকের নিকট ধিক্কার প্রাপ্ত হইল, আর কেহ বা নিজ আত্মীয়বর্গের 
নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়! রাজকর্মের বিতরণ আরম্ভ করাতে রাজকর্মচারীদিগের 
মনে-অতি প্রবলতর ঈর্ষা জন্মাইতে লাগিল। এইরূপে রাজাশাসনের যৎ্পরো- 
নাস্তি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে পরিশেষে রাজার বিধবা-ভগিনী পরিণেতা 
মণ্টফোড+নামা ফ্রান্সদেশীয় ভূম্যধিকারী ইংলণ্ডে আগমন করিয়। লীশেষ্টর ৭ 
নাম পরি গ্রহ করত রাজকার্য্ের ভার গ্রহণ করিলেন। লীশেষ্টর কখন রাজ- 
পক্ষ হইয়া ভূম্যধিকারীবর্গের দমন করিতে লাগিলেন-_কখন বা ভূম্যধিকারী- 


*  ইংজণ্ডের রাজগণ অনুযুন ১৮ বার এই আধিকৃতিক পত্রী ম্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। 
+ ভূমাধিকারীবর্গের প্রচলিত নাম গাহাদিগেব অধিকারের নামানুসারে হইয়। থাকে। 


হন্রী স্থধার্ষ্রিক। ১৯ 


বর্গের পক্ষতাবলগ্বন করিয়! রাজশক্তি হরণ করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে 
সাধারণ প্রজাবর্গের সহায়তা করিবার অ্িপ্রায়ে তাহাদিগকে রাজশক্তির 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিতে থাকিলেন। লীশেষ্টরের যত্বেই ইংলগডে 
“হৌন অব কমন্স” নামক সভার প্রথম স্থ্টি হয় (১২৬৫ পৃঃ) *। ইহার পূর্বের 
কেবল প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী এবং যাজকবর্গ সাধারণী সভাস্থলে অবস্থান 
প্রাপ্ত হইতেন। এক্ষণে নাগরিক ও পলী গ্রামনিবাসী প্রজারাও “পালিয়ামেণ্ট” 
সভাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল । 

লীশেষ্টরের ষত্রেই এই মহ্‌ৎকাধ্য স্থসিদ্ধ হয়। কিন্তু এত করিয়াও তিনি 
সকলের প্রি হইতে পারেন নাই। তিনি যে, তাহাদিগের রাজ! ও রাজপুত্রকে 
বন্দীপ্রায় করিয়া রাখিয়াছিলেন, লোকে তাহাই দেখিল; তাহার দ্বারাই ষে 
ভাবী মঙ্গল-গ্রাম দর্শনের প্রথম সোপান হয়, কেহই তাহা বিবেচনা করিল না। 
ফলতঃ সকল প্রধান লোকেরই এই এক মহৎ দুঃখ ভোগ করিতে্ট্রয় যে, 
তাহার! ঘাহাদিগের উপকারের নিমিত্ত যাবজ্জীবন চেষ্টা করেন, তাহারা প্রায়ই 
তাহাদিগের প্রতি বিরূপ হইয়া থাকে । কিন্তু ইহার কারণ মনুত্বের কৃতস্্ত! 
দোষ নহে। প্রধান ব্যক্তিরা স্বভাবতঃই দৃরদর্শী হইয়া পরিণামে কিরূপে 
লোকের উপকার দশিবে, ইহাই চিন্ত। করেন; অদুরদর্শী জনসাধারণ তাহাদের 
কাধ্যের তাৎপধ্য বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়! উঠে। 

রাজপুত্র এডওয়াড, পিতার ন্লায় অক্ষম ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি 
কৌশলপূর্র্বক একদা লীশেষ্টরের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ত্বরায় সৈন্ত কগ্রহ 
করিলেন এবং সম্মুখ সংগ্রামে ণ' লীশেই্রকে নিহত করিয়। পুনর্ববার পিতাকে 
সিংহাসন স্থাপনে করিলেন। ১২৭২ খৃঃ অন্দে তৃতীয় হনরীর মৃত্যু হয়। সেই 
অবধি দিন দিন ইংলগ্ডের প্রাছুর্তাব হইতে আরম্ভ হইল। নর্খান্‌ এবং সাক্সন্‌ 
বলিয়। পূর্বের প্রজায় প্রজায় যেরূপ বিদ্বেষভাব ছিল, তাহা প্রায় সকলই বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ইংরাজেরা প্রবলতর হ্ইয়! অপরাপর জাতির প্রতি 
বল প্রকাশের উপক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। 


* ভারতববের সআাট বলবনের সমল 
+. এত -সামের ঘুছ্ধে। 


২০ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


তৃতীয় অধ্যায় । 
[ নন্মান্‌ ও সাক্সনদিগের সম্মিলন-__রে(মীনকাথলিক ধর্শের গ্রভাব__ 
এডওয়ার্ড প্রথম বা দীর্ঘবাই-__ক্কটলগ আক্রমণ__ওয়ালেন-ক্রদ্‌_ 
দ্বিতীয় এড ওয়া তৃতীয় এডওয়াড'-_ 
ফান্সের সহিত যুদ্ধ_ ব্রীকৃপ্রিন্স। ] 

পূর্ব্বে ছুই অধ্যায়ে বর্তমান ইংরাজজাত্ির উৎপত্তির বিবরণ কথিত 
হইয়াছে। সাকসন এবং নশ্বানদিগের পরস্পর সন্মিপনেই প্রকৃত ইংরাজজাতির 
উৎপত্তি হয়। সেই সম্মিলনের প্রধান কারণ এই ষে, এ ছুই জাতির বাস্তবিক 
মূল ভিন্ন ছিল ন।। উভয়ই টিউটন্‌ জাতীয় লোক ছিল; স্থতরাৎ তাহাদিগের 
আদিম ভাষা, আদিম ধর্ম এবং আদিম রীতি, নীতি একপ্রকার হওয়াতে, 
উহা'রা সহজেই মিলিত হইতে পাঁরিল। কিন্তু উক্ত জাতিছবয়ের একীকরণ যে 
অতি হ সম্পন্ন হয়, তাহার আরও একটা কারণ ছিল। তাহা এই থে, 
ইংলগডের রাজারা অতি অল্পকাল মধ্যেই পৈতৃক অর্ধিকারচ্যুত হইয়া কেবল 
ইংলগুকেই সাঁর করিয়! থাকিলেন; স্থতরাং তীহাদিগের এবং তজ্জাভীয় কুলীন 
ভূম্যধিকারিগণের সন্তান সন্তুতি ইংলগ্ডে জীত, শিক্ষিত, এবং সাকসন অহুচর ও 
সহচরবর্গ পরিবেষ্টিত হওয়াতে অতি শীগ্রই সাকসনদ্রিগের প্রতি ঘ্বণ। দ্বেষ বর্জিত 
হইয়। উঠিল । 

এতত্যতিরিক্ত রোমানকাথলিক ধর্ম-গ্রণালীর একটা স্মহ্গুণ এই যে, 
ইহার শাসনাধীন প্রায়ই জাতিভেদ জনিত বিদ্বেষভাব অধিক প্রবল হইতে পারে 
না।” রোমান কাথলিকদিগের মতে যাজক মাত্রেই অন্ত সর্বব্যবপায়ী লোক 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট? স্থতরাং কোন ব্যক্তি যতই নীচবংশোস্তব হউন না৷ কেন, তিনি 
যাজকের ব্যবসায় গ্রহণ করিলেই সকলের পৃজনীয় হন। রোমান কাথলিক 
বাজকেরা! এইরূপে কেবল ধর্মজ্ঞানের গৌরব বৃদ্ধি করিয়! রাখিবার অভিপ্রায়ে 
অন্ত সকল লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রপল হইতে দিতেন ন|। যজমানেরা 
সকলেই সমান, যাজক মাত্রেই তাহাদিগের মাননীয়, সেই আস্মরিক কালে 
এই সংস্কার প্রবল করাই রোমান কাথলিক যাজকদদিগের শুভ উদ্দেশ্ত ছিল! * 


* ভারতবধের বৌদ্ধেরাও প্রক্নপ কতক চেষ্ট! করিয়াছিল ; কিন্ত এদেশের গাঢ়তর মৌলিক 
বর্ণ বিভেদ তাহাদিগের সেই চেষ্টাকে যথাপরিমাণে ফলবতী হইতে দেয় নাই। 


প্রথম এড্ওয়ার্ড। ২১ 


বাহ! হউক, প্ররুত ইংরেজজাতি জন্মগ্রহণ মাত্রেই চতুদ্দিকে আপনার 
প্রাবল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের রাজ! প্রথম এডওয়ার্ড” 
তাহার পিতার ন্যায় অক্ষম পুরুষ ছিলেন না। তিনি লীসেষ্টরকে নষ্ট করিয়া 
পিতাকে সিংহাসনাধিপতি করেন এবং আপনি ধন্মযুদ্ধে নির্গত হইয়া! জুডিয়! 
প্রদেশে যান। পিতার লোকান্তর গমন বার্তী তথায় শ্রবণ করিয়া এডওয়ার্ড 
স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রথমেই ওয়েলস প্রদেশ জয় করিয়৷ আপনর 
রাজ্াসন্তৃক্ত করিলেন। রাজ্জী * এই যুদ্ধের পর ওয়েলস প্রদেশে অবস্থান 
করত এক নবকুমার প্রসব করেন, এই জন্য এডওয়াড আপন পুত্রকে প্রিন্স 
অব ওয়েলস উপাধি প্রদান করেন এবং সেই অবধি ইংলগ্ডের যুবরাজ মাত্রেই 
এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। ওয়েলস জয় হইবার পর এডওয়ার্ড, 
স্কটলণ দেশও নিজ অধিকারসম্ৃক্ত করিবার মানস করিলেন। "এ সমযনে 
স্কটলণ্ডের রাজাসন শূন্য ছিল, কে রাজীধিকারী হইবে তাহার নিশ্চয়তা সম নাই। 
প্রতিঘ্বন্দিগণ এডওয়ার্ডকে মধ্যস্থ মানিলে পর তিনি বলিলেন, তোমাদিগের 
মধ্যে যে আমার নিকট অধীনত স্বীকার করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে আমি 
তাহাকেই রাজ্য দ্রিব। বেলিয়ল নামক এক ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিয়া 
রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ত স্কটলগ্ডের প্রজাসমূহ আপনাদিগের জন্মভূমির 
অগৌরব সহ করিতে পারিল না। তাহারা অত্যন্প কাল মধ্যেই 
বিদ্রোহ উত্থাপন করিল। এডওয়ার্ড সসৈন্যে গমন করত ক্বটদ্দিগকে 
দমন করিয়া আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। ইহার পর 
ফ্রান্সের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাহাকে তদ্দেশে গমন করিতে* হইল । 
এই অবকাশে ওয়ালেম্‌ নাম! স্প্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা! স্কটলণ্ডে আপন 
প্রভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে অতি অন্নমাত্র সহচর 
লইয়া! ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রতি উদ্যমেই জয়লাভ 


* এই রাজ্জীর নাম ইলিয়ানর ছিল। ইনি স্বামি-সমভিব্যাহারে জুডিয়! প্রদেশে গিয়া- 
ছিলেন এবং তথায় কোন মুলমান এডওয়াডের প্রাণ সংহারার্থ বিষাক্ত অস্ত্র্ধারা তাহার 
শরীরে আঘাত করিলে, পতিত্রতা পত্ী নিজ জীবন প্রত্যাশ! পরিহারপূর্ববক মুখদ্বার! ক্ষতভাগ 
চৌধণ করিয়া স্বামীর জীবন রক্ষা করিক্লাছিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তাহারও অমূল্য জীবনের 
কোন ব্য।থাত হয় নাই। 

1 ভারতবধে এই নমর খিলিজি বংশীয় লত্রাটেরা দাক্ষিণাত্য অধিকার করিতেছিলেন। 


২২ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


হওয়াতে তীহার দল পুষ্ট হইতে লাগিল এবং এডওয়ার্ড” ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া 
না আসিতে আসিতেই সমুদার ক্কটলও দেশ পুনর্কার স্বাধীন হইয়া উঠিল। কিন্তু 
ইংলগুরাজ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলে আর ওয়ালেসের প্রতৃত্ব থাকিল না; 
স্কটদ্িগের সৈম্গণ পরাভূত হইল। ওয়ালেস প্রথমতঃ ইতন্ততঃ পলাইয়৷ 
বেড়াইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কোন জঘন্তাধম ধনলুব্ধ বন্ধু কর্তৃক 
এডওয়ার্ডের হস্তে সমপ্পিত হইলে লগ্ন নগরে আনীত ও বিদ্রোহী বলিয়া 
ঘাতক কর্তৃক নিহত হইলেন। এই কার্ধ্যটী বীর প্রন্কৃতিক এডওয়াডে'র নিতান্ত 
অযোগ্য হইয়াছিল। 
কিন্ত আবার কিছুকাল পরে ক্রদ * নাম! একজন বীর পুরুষ ওয়ালেসের . 

পথাবলম্বী হইয়। নিজ জন্মভূমির স্বাধানত! সাধনার্থ পুনর্ধধার যত্রবান হইলেন। 
এডওয়াড” তদ্দমনার্থ গমন করিয়া পথিমধ্যে লৌকিক লীলা সম্বরণ করিলেন। 
তাহার নুর দ্বিতীয় এড য়ার্ড রাজ্যাধিকারী হইয়৷ আপনার মূর্খতায় ক্রসের 
নিকট পরাভূত হইলেন এবং তাহার ছুঃশীলা রাজ্ঞী % ইংলগ্ডের ভূম্য- 
ধিকারিবর্গের সহিত মিলিত হইয়! তাহাকে যুদ্ধে পরাভূত; করতঃ রাজকার্্যে 
অক্ষম বলিয়! বন্দীকৃত করিয়! রাখল । পরিশেষে অবক্তব্য যন্ত্রণাসহকারে 
দ্বিতীয় এডওয়াডের প্রাণবধ হয়। ইহার পুত্র তৃতীয় এডওয়াড পিতৃসত্বেই 
রাজোপাধি প্রাপ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি যতদিন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন 
তাবৎকাল তাহার মাতা ও তছ্ুপপতি “মর্টিমর নামক একজন ভূম্যধিকারী 
সমুদায়ু রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। পরে এডওয়াডে'র পক্ষীয় ভূম্যধিকারিগণ 
মর্টিমরংক নষ্ট করিয়! রাজমাতাকে কারানিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এডওয়ার্ড 
প্রথমেই স্বটলগ আক্রমণ করেন। সম্মুখ সংগ্রামে তাহার জয় হইল। কিন্ত 
তিনি নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবামান্র স্কটলগ্ডের প্রজাগণ পুনর্ধধার স্বাধীনতা 
গ্রহণ করিল। এদিকে ফ্রান্সের রাজাসন শূন্য ণ হওয়াতে এড্ওয়ার্ভ বলিলেন 
যে, আমার মাত। ফ্রান্সরাজ দুহিত।; অতএব আমিই ফ্রান্সের রাজ্যাধিকারী 


** আমাদিগের ভৃতপূর্ব্ষ গবর্ণর জেনরল লর্ড এলগিন বাহাদুর এই মহানুতবের বংশসভভূত। 
1 বানকবর্ণের যুদ্ধ। 


বু ক্রাপরাজ চতুর্থ ফিলিপের দুহিতা৷ ইসেবেলা। 
খু চতুর্থ চালদের মৃত্যুর পর। 


ফান্সের সহিত যুদ্ধ। ২৩ 


হইব। কিন্তু ফরাসীদিগের দেশীয় ব্যবস্থান্সারে * স্ত্রীলোক মাত্রেরই রাজামনে 
অধিকার ছিল না। ইংলগুরাজ এ ব্যবস্থা মানিলেন না, কিন্তু ফরাসীর! তাহার 
কথা অগ্রাহ্‌ করিয়া 'ভালোয়া” বংশীয় ফিলিপ” ৭ নামক প্রকৃত রাজ্যাধিকারী- 
কেই রাজাসন প্রদান করিল। এইরপে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে বনকালম্থায়ী 
বিবাদের প্রথম স্ত্রপাত হয়। এডওয়ার্ড ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্ে ফ্রান্সরাজ্য আক্রমণ 
করিয়া “ক্রেসী' নামক একটী ক্ষুত্র গ্রামের নিকট একদা তুমুল সংগ্রাম করেন। 
তাহাতে ত্রিংশৎ সহস্র ইংলপ্তীয় সৈন্য কর্তৃক লক্ষাধিক ফরাসী সেনা পরাভূত 
হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজের! সর্ধপ্রথমে কামানের ব্যবহার করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহাদ্িগের জয় কামানের গুণে অথবা লৌহ্বর্শধারী অশ্বারোহ 
ভূম্যধিকারী সৈনিকগণের বিশেষ বিক্রমে হয় নাই। অশ্বারোহ সৈন্য ফরাসী- 
দিগেরও যেমন সাহসিক, রণদক্ষ এবং বিক্রমশীলী ছিল, ইংরাজদিগেরওদ্রপই 
ছিল। কিন্তু ফরাসী পাঁদাত সৈন্তে এবং ইংলপীয় পাদাত সৈন্তে অনেক প্রভেদ 
হইয়াছিল। ইংলগীয় সাধারণ গ্রজাগণ আর তাহাদিগের ভূম্যধিকারিবর্গের 
“নিতান্ত দাসন্বরূপ” ছিল ন1। উহারা স্বাধীনতার স্থখভোগ করিয়৷ স্বদেশের 
হইয়াই যেষুদ্ধ করিতেছে এমত ভাবিতে লাগিল; স্থতরাং প্রাণপণ করিয়! 
সংগ্রাম করিল। এই যুদ্ধে ইলগ্ডের যুবরাজ ও বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি সচরাচর ঘোর তিমিরবর্ণ বন্মধারণ করিতেন) এই হেতু সকলে 
ডাহাকে ব্যাক্প্রিন্স ( কৃষ্ণকুমার ) উপাধি প্রধান করিয়াছিল। যখন ফুরাপি 
এবং ইংরাজ সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে এবং ক্ল্যাকৃপ্রিন্স সকলের *্অগ্র- 
বর্তী সৈন্যচয় লইয়। সংগ্রাম করিতেছেন, তখন এক জন সৈনিক পুরুষ 
রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়! “মহারাজ ! রাজকুমারের সাহাষ্যার্থে কিছু সৈন্য 
প্রেরণ করুন” এই বলিয়া ব্যগ্রতাপূর্ববক অঙ্থরোধ করিলে রাজা বলিলেন “কেন 
আমার পুত্র জীবিত আছে ত?” এঁব্যক্তি উত্তর করিল স্থা, তিনি কুশলে 
আছেন-কিন্ত সংগ্রাম অতিশয় ভয়ঙ্কর হইতেছে । রাজ! বলিলেন “তবে 
আর অধিক সৈন্তের প্রয়োজন নাই, যুবরাজকে বল যে, তাহাকে এই যুদ্ধেই 
নাইট” উপাধি গ্রহণের যোগ্যত| দর্শীইতে হইবে। '্্যাক্প্রিন্স' বিনা সহায়- 


* ইহাকে 'শালিক্ল? বলে । 
1 ইহাকে ব্ঠ ফিলিপ বলে এবং ইনি ৪র্থ চাল'সের খুল্লতাত পুত্র ছিলেন। 
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তাতেই যুদ্ধবিজর করিলেন। এই যুদ্ধের পর এডওয়ার্ড কালিস * নগর অবরোধ 
করেন। নাগরিকেরা একাদশ মাস তাহার সহিত যুদ্ধ করে। পরে যখন 
তাহারা নিতান্ত অক্ষম হইয়! তাহার নিকট শরণ প্রার্থনা করিল, তখন তিনি 
ক্রুদ্ধ হইয়। বলিলেন, “তোমাদিগের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির প্রাণ- 
নাশ না করিলে আমি ক্ষান্ত হইব না।” মহাত্মা ঘুষ্টেস্ডি সেপ্ট পীয়র» 
প্রথমেই নিজ জীবন দানপূর্বক নাগরিকবর্গের নিষ্কৃতিসাধনে সম্মত হইয়া- 
ছিলেন। তাহার দৃষটন্তান্থগামী হইয়া আরও কতিপয় উদার চরিত ব্যক্তি স্ব স্ব 
গলদেশে শৃঙ্খল বন্ধনপূর্বক এড্ওয়ার্ডের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
এডওয়ার্ড উহ্াদিগের প্রতি তঞ্জন গঞ্জন করিতেছেন, এমত সময়ে রাজমহিষী 
'ফিলিপা” স্বামীর পদাবনত হইর়। তাহার স্থানে এ ব্যক্তিদিগের প্রাণ ভিক্ষা 
করিলেন। রাজা সেই গুণবতী ধর্মপত্বীর করুণপ্রার্থনায় অসম্মত হইতে 
পারিষ্ীন না। নাগরিকদিগকে মুক্ত করি! দিলেন এবং কালিস্‌ নগরে আপন 
সৈন্য সন্নিবেশ করিয়৷ উহ! আপন অধিকার সম্ভৃক্ত করিলেন। 

যে সময়ে ফ্রান্গে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল সেই কালে ফ্রান্সের মিত্র রাজ।, 
স্কটলপ্তের অধিপতি, উত্তরদিক্‌ হইতে ইংলও আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
রাজ্ী অবিলম্বে সসৈন্তে গমন করিয়া তাহাকে পরাভূত ও বন্দীকৃত করিয়া 
আনিলেন। এডওয়ার্ড ব্র্যাকৃপ্রিন্দের হস্তে ফ্রান্সের যুদ্ধকাধ্য সমর্পণ করিয়া 
স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। এবং ইহার অত্যপ্পকাল মধ্যে ফ্রান্সরাজ ফিলি- 
পের মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতা “ঘন” তদ্দেশের দিংহাসনারোহণ করিলেন। 
যনের সহিত ব্লযাকৃপ্রিন্সের একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। তাহাতেও অত্যন্প ইংরাজ- 
সৈন্য কর্তৃক তাহার পঞ্চগ্ুণ ফরাসী সৈন্য “পইটীয়র্স, গ্রামের নিকট সম্মখ যুদ্ধে 
পরাভূত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ফ্রাব্সরাজ দ্বয়ং ধৃত হইয়াছিলেন। স্থশীল 
্যাকগ্রিন্স' বন্দীকৃত রাজাকে সবিশেষ গৌরব করিয়! তাহাকে পিতৃসদনে 
আনয়ন করিলেন। অতএব স্কটলও এবং ফ্রান্স ছুই দেশের দুইজন রাজ! তখন 
ইতলগ্ডে বন্দীভূত হইয়! রহিলেন। ব্ল্যাকপ্রিন্স ইহার কিছুকাল পরে স্পেন দেশে 
গমন করিয়াছিলেন এবং নাজারার' যুদ্ধে জয়ী হইয়া শরণাপন্ন স্পেনীয় ভূপ- 
তিকে তাঁহার সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু স্পেনে গিয়াই যুবরাজ 


* ভোবর প্রণালীর তীরবর্তী কালিস্‌ ( কালে ) নগর। 
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পীড়াগ্রন্ত হন এবং অচিরকাল মধ্যে লৌকিক লীল সন্বরণ করেন। এডওয়ার্ড 
তাদৃশ গুণশালী স্থধার্শিক পুত্রের মরণে মর্শাস্তিক ছুঃখান্ুভব করিয়। ১৩৭৭ শ্রী- 
্রাব্বে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন । 

ইংরাজেরা এডওয়ার্ডের সময়ে যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা! ভাবিলে 
বিলক্ষণ বোধ হয় যে, উহ্াদিগের দ্বার। পুনর্ববার সমূদ্রায় ইউরোপে রোমকাধি- 
কারের ন্যায় একাধিপত্য সংস্থাপিত হইতে পারিত। তৎকালে তাহারা বল ও 
বুদ্ধি উভয়েতেই প্রধান হইয়াছিল । “চনর” নামক মহাকবি এ সময়ে সর্ব- 
প্রথমে ইতলপ্তীয় ভাষায় কাব্য রচনা করেন। “উইকৃলিফ্‌্” নামক অপর এক 
ব্যক্তি রোমানকাথলিক ধর্দপ্রণালীর দৌষাদেঘাষণ করিয়া “বাইবলের” কিয়দংশ 
ইংরাজিতে অন্থবাদিত করেন। ইহার পূর্বে ইংলগ্ের আদালতে ফরাসী 
ভাষার ব্যবহার হইতে, এক্ষণে তাহা রহিত হয়। অতএব এই সময়ই ইংরাজ- 
দিগের বল, বিক্রম, শিল্পনৈপুণ্য এবং কাব্যশাস্ত্রাদি রচনার প্রথম স্যর কাল। 
কিন্তু অন্তর্বর্ববাদেই উহাদ্িগের সমস্ত বল পধ্যবসিত হইয়। যায়; সুতরাং 
তাহার! যেরূপ উদ্যম করিয়া উঠিয়াছিলেন, ইউরোপ খণ্ডে তদহুরূপ সাম্রাজ্য 
স্থাপন করিতে পারিলেন ন1। 

চতুর্থ অধ্য।য়। 
[২য় রিচা-_ওয়াটটাইলর-_৪র্থ হন্রী-_-৫ম হন্রী-_ষ্ঠ হন্রী-_ 
গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধব_৪র্থ এডওয়ার্ড--৫ম এডওয়ার্ড-_ 
শয় রিচ।ড--টিউডর বংশ |] ৃ 

তৃতীয় এডওয়ার্ডের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যোষ্ঠ তিন জন পিতা থাকিতেই লোকা- 
স্তর গমন করেন। তন্মধ্যে সর্ব-জ্যোষ্ঠব্লাক্প্রিন্দের এক পুক্র এবং তৃতীয় পুত্র 
লাইওনেলের এক কন্ত। সন্তান থাকে। র্লযাকৃপ্রিন্ের পুত্র দ্বিতীয় রিচার্ড নাম 
পরি গ্রহপূর্ববক পিতামহ রাজ্যে রাজ! হইলেন। এবং তাহার বন্:প্রাপ্তি পর্সত 
চতুর্থ খুল্লপতাত “ভিউক অব লাস্কাষ্টর রাজকাধ্য নির্ববাহ করিতে লাগ্িলেন। 

রিচার্ডের রাজ্যকালে ইংলগ্ডের সাধারণ প্রজাগণের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর 
বিদ্রোহ উত্থাপিত হইয়াছিল। তাহার মূল কারণ এই যে, রাজ! ও ভূম্যধিকারী 
দকলেই উহাদিগের পীড়ন করিতেন। পূর্বে "সাক্সনদিগের মধ্যে কৃষকগণ যে 
দরাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, অদ্যাপি তাহা! সম্পর্ণবূপে খণ্ডিত হয় নাই। কোথাও 
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কোথাও ভূম্যধিকাঁর বিক্রয় কালে সেই ভূমিনিবাসী কৃষকেরা বিক্রীত হইত 
এবং নাগরিকের! কোন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর শরণাপন্ন হইয়া না থাকিলে 
তাহাদিগের প্রতিও যথেষ্ট অত্যাচার হইত। কিন্তু ইংলগ্ের বাণিজ্যবিস্তার 
হওয়াতে জনসাধারণের মধ্যে ধন ও বিবিধবিষয়জ্ঞতার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়া- 
ছিল; স্থৃতরাং তাহার! আর দাঁসত্বদশায় পরিতুষ্ট থাকিতে পাবিল না। উল্লি- 
খিত বিদ্রোহের ইহাই প্রকৃত কারণ বটে; কিন্ত অপর একটা ব্যাপার উপস্থিত 
হওয়াতেই ইহা তৎ্কালে উদ্রিক্ত হয়। তখন ইংলণ্ডে কর আদায় করিবার 
এই রীতি ছিল যে, পালিপ্নামেপ্ট সভার অন্ুমতিক্রমে কোন কর নির্দিষ্ট হইলে 
রাজ! আপনার লোক দিয়া একর আদীয় করিতেন না। তহশীলদারদিগের 
স্থানে ইচ্ছান্থুরূপ পণ লইয়! এ কারাদায়ের ভার তাহাদ্দিগেরই হস্তে সমর্পণ 
করিতেন। এই সময়ে পালিঞ্ামেণ্টের মতে একটী “পোল টাক্স, * নিরূপিত 
হইয়ার্কি:। এ পোন টাক্‌সের তাৎপর্য এই যে, পঞ্চদশবর্ষের অধিক বয়স্ক পুরুষ- 
মাজরকেই সমপরিমাণে কর প্রদান করিতে হইবে । এইরূপে কর নির্দেশ কর! 
অত্যন্ত অন্াধ্য। কারণ ইহাতে আদঢ্য এবং ছুঃস্থ সকল প্রজাকেই তুল্যূল্য কর 
হয় এবং তাহা করিতে গেলেই দুঃখী লোকের সমূহ কষ্ট হইয়৷ থাকে। 'াহা 
হউক, এ পোল টাকৃসের আদায় হইবার সময়ে সকলেই মনে মনে অতিশয় 
বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু মুখে কেহই কোন কথা বলিতে সাহম করিত না। 
এমত সময়ে “ওয়াট” নামক এক ব্যক্তির নিকট উক্ত কর আদায়ের নিমিত্ত 
যাইন্পসে সে আপনার নিমিত্ত যথোচিত কর প্রদান করিয়। বলিল “আমি বই 
আর আমার বাটাতে পুরুষ নাই; আমার পরিবারে কেবল একটা কন্তা সন্তান 
মাত্র।* করাদায়ী কহিল “কৈ তোমার সে কন্তা কোথায়? আমি দেখিতে 
চাই।” ওয়াট তৎক্ষণাৎ আপন যুবতী কন্যাকে বাহির করিয়! দেখাইল। কিন্তু 
ও ছুরাত্মা' তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া বলিল, এইটা স্ত্রীলোক কি পুরুষ তাহ! 
বিশেষ করিয়া জানা আবশ্তক। এই বলিয়া সে এ যুবতীর বন্ত্রহরণের উদ্যম 
করিলে পিতা ক্রোধসম্বরণে অসমর্থ হইয়া! তাহার মস্তক মুদগর প্রহার করিলেন। 
এক আঘাতেই দুরাত্মার পঞ্ত্ব হইল । 


& হিনুধর্মাবলন্বীদিগের প্রতি গজিজিয়া” নামক যে কর আরঞ্জেব (উরংজেব ) ও অন্তান্ত 
মুসলমান বাগসাহদিগের দ্বারা নিরূপিত হইত তাহার প্রকৃতি এইরূপ ব্রহ্মদেশে এবং অন্যান্ত 
দেশেও এইরূপ মাথা গুনিয়। করগ্রহণ প্রচলিত ছিল। 


ওয়াট টাইলর। ২৭ 


ওয়াটের প্রতিবািগণ এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সকলেই তুষ্ট হইল এবং 

? তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত ন! হইতে হয়, এই অভিগ্রায়ে তাহার সহিত আসিয়! 
মিলিত হইতে লাগিল। কতিপয় দিবস মধ্যেই নানা অন্ত্র শস্ত্রধারী সহস্রাধিক 
ব্ক্তি ওরাটের দলে নিবিষ্ট হইল। তখন তিনি প্রজানাধারণের যাবতীয় ছুঃখ 
এক ঘোষণাপত্রীতে লিপিবদ্ধ করিয়! চতু্ধির্কে প্রচারিত করিয়া দিলেন এবং 
আপনি লগ্ন নগরাভিমুখে ঘাত্র। করিলেন। রাজ৷ আপন মন্ত্রিবর্গ সমবেত 
হইয়া ওয়াটের সমক্ষে উপনীত হইলে সে অগ্রমর হইয়া রাজাকে আপনাদিগের 
তাবৎ ছুঃখবিবরণ বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। ওয়াট সাহস প্রাপ্ত হইয়াছিল; 
অতএব সে মুক্তকঠে রাজার ও ভূম্যধিকারিবর্গের দৌরাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিল 
এবং মধ্যে মধ্যে হস্তোত্তোলনাদি বাগ্সি-সমুচিত অঙ্গভঙ্গীও করিতে আরম্ত 
করিল। তাছার অশিষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া একজন রাজপারষদ্‌ হঠাৎ তাহার 
প্রতি আক্রমণ করিলেন এবং অবিলম্বে সকলে মিলিয়! তাহার শরীর্$ও ও 
করিয়! ফেলিলেন। প্রজাগণ তদর্শনে মহা কুপিত হইল এবং রাজা! স্বয়ং 
সাতিশয় প্রত্যুপন্ন-মতির কার্য না করিলে, বোধ হয় অতি ভয়ঙ্কর অনর্থ ঘটিত। 
কিন্তু রিচার্ড, ওয়াটের মৃত্যুদর্শন মাত্র গ্রজাদিগের নিকটে ধাবমান হইয়া গেলেন 
এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “হে প্রর্কতিবর্গ। তোমাদ্িগের নায়ক হত হইলেন 
বলিয়া তোমর! দুঃখিত হইও না, আমি স্বয়ং তোমার্দিগের পরিচালকত। গ্রহণ 
করিলাম, এবং যাহাতে তোমাদিগের সকল ছুঃখ বিমোচন হয় অবশ্বই এমত 
করিব।” জনগণ রাজার এইবাক্যে তুষ্ট হইয়া! ওয়াট টাইলরকে বিশ্ব, হইয়! 
গেল এবং “মহারাজের ! জয় মহারাজের জয়!” এই বলিতে বলিতে রাজার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। রিচাড: পালিপ্ামেন্টের অভিমত করাইয়া 
প্রজানাধারণের প্রতি দৌরাত্মা নিবারণার্থ কতকগুলি ন্যবস্থা নিরূপিত করি- 
লেন। প্ররঞ্জাবর্গ তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিল। এ সময়ে রিচা- 
ডে'র বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ মাত্র হইয়াছিল; স্থৃতরাৎ সকলেই অন্মান করিল, 
যখন তরুণ বয়সেই রাজার এমত বুদ্ধি, তখন বয়োধিক হইলে ইনি একজন প্রধান 
ব্যক্তি হইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার ঠিক বিপরীতই ঘটিয়৷ উঠিল। রিচার্ডের 
যত বয়স বাড়িতে লাগিল, তিনি ততই ছুষ্টাচার এবং ইন্দ্িয়পরায়ণ হইলেন। 
প্রঙ্গামাত্রেই তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তিনি অনেকানেক 


২৮ ইংলগ্ডের ইতিহাস । 


ভূম্যধিকারীকে বিবাসিত করিয়াছিলেন) তন্মধ্যে তাহার খুল্পতাত লাঙ্াষ্টরের 
পুত্র হন্রীও অকারণে নির্বাসিত হন। একদা রিচার্ড, আয়লণের বিদ্রোহ" 
দমনার্থ তদ্দেশে গমন করিলে, হন্রী এ স্থযোগে ইংলগ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। 
অনেকানেক ভূম্যধিকারী তাহার সহিত মিলিত হইল-_রিচার্ডের সৈম্তগণও 
সেই পক্ষ আশ্রয় করিল--এবং তিনিও অত্যল্লকাল মধ্যে হন্রীর করকবলিত 
হইয়া পড়িলেন। পালিয়ামেন্ট সভার সদন্তগণ একমত হইয়া অনতিকাল মধ্যে 
রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হন্রীকে রাজপদাভিযিক্ত করিল। রিচার্ড 
কোন উপদুর্গ মধ্যে নিরুদ্ধ রহিলেন। * কিন্তু ষিনি রাজাসন হইতে অবতারিত 
হন, তিনি সমাহিত না হইলে শক্রবর্গের মনন্তষ্টি হইতে পারে না। রিচার্ড 
কারাগার মধ্যে অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। 

চিতুর্থ হন্রী” অতি সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ! হইয়া একদিনও 
মনের £€ে থাকিতে পারেন নাই। অন্যায়োপাজ্জিত রাজ-মুকুট তাহার মত্তকে 
কণ্ট কমুকুটবৎ বিদ্ধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ যে সকল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীগণ 
তাহাকে রাজালনে উন্নত করিয়াছিলেন, তাহারা উহার অবাধ্যতাচরণ করাতে 
অতি ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। হুনরী অস্ত্রবলে সেই সকল বিপদ উত্তীর্ণ 
হইলেন বটে ৭ কিন্তু নিরন্তর দুশ্চিন্তায় তিনি অকালে জীর্ণ হইয়া পড়িলেন। 
১৪১৩ থৃষ্টাবে হনরীর মৃত্যু হইল। তাহার পুত্র “পঞ্চম হন্রী” যৌবনাবস্থায় 
অতি দুর্দান্ত এবং নীচসঙ্গপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহার 
চরিত্রংসম্পর্ণ রূপেই পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি অতি বিচক্ষণ মন্ত্বর্গের 
সহায়তায় স্থন্মররূপে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। 

'এই সময়ে % ইংলগ যেমন প্রবল ফ্রান্স তেমনি দুর্বল হইয়াছিল। ফান্সের 
রাজ| ষষ্ঠ চালগ রাজকাধ্যে অশক্ত হইয়াছিলেন এবং অর্লীন্স ও 'বর্গপী” এই 
ছুই প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারের $ ভিউকের! কে রাজার প্রতিনিধি হইয়! রাজ্যশাসন 
করিবেন, এই বিষয় লইয়া অতি ঘোরতর বিবাদ করিতেছিলেন। পরিশেষে 


* ভারতবর্ষে তৈসুরলঙ্গের আগমন কাল । 

শ শ্রসবুরীর যুদ্ধে তাহার অতিপ্রবল প্রতিপক্ষ উগ্রচেত| পর্সি হটল্পর প্রাণত্যাগ করেন। 

শু ভারতবর্ষে সৈয়দ বংশীয়দের রাজত্ব কাল। 

২ অর্লাঁ্স (অলক ) এবং বগ্তী প্রদেশ ক্রমান্বয়ে ক্রা্সদেশের পশ্চিম এবং পূর্বব ভাগে 
সংস্থিত। পু 


পঞ্চম হন্রী । ২৯ 


বর্গপ্ির ডিউক ফ্রান্স আক্রমণেচ্ছু ইংলগ্ডের রাজাকে সাহায্য করিতে স্বীকার 
করিলেন। হন্রী তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। 
একদা অঙংখ্য ফরাসী সৈন্ত আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তাহাতে সকলে 
ভীত হইয়াছিলেন। হিন্ত যুদ্ধবীর হন্রী, ক্রেনী এবং পইটিয়স স্মরণ করিয়া 
সাহসপূর্বক সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন। “আজিনকুরের” যুদ্ধে ফরাসীরা 
সর্বতোভাবেই পরাজিত হইল। ইহার কিছুকাল পরে ফ্রান্সরাজদুহিতার সহিত 
হনরীর বিবাহ হইল এবং তিনিই তাৎকালিক রাজার মৃত্যু হইলে রাজ্যাধিকারী 
হইবেন, ইহাও নির্দিষ্ট হইল। 

যদি হনরী ইহার পর অধিক কাল জীবিত থাকিতেন তবে, বোধ হয়, 
ঝান্সরাজ্যেই ইংরাজদিগের রাজধানী সংস্থাপিত হইত এবং তাহা হইলে 
ইংরেজেরা বাস্তবিক বিজয়ী হইয়াও ক্দীপি সুখী হইতে পারিতেন না। ক্রমে 
ক্রমে তীহাদিগকেও বাধ্য হইয়া করাসীদিগের রীতি নীতি গ্রহণ করিতে ফ্ট্ইত-_ 
তাহাদিগের জন্মভূমি, প্রদেশীধিকারের স্তায় রাজপ্রতিভূদ্ধারা শাসিত হইত-_ 
ইংলগ্ডের সমুদায় ধন ফান্সে গিয়া পড়িত-_এবং ফ্রান্সের নিকটবর্তী অরিরাজ্য 
সমস্তের সহিত যে সকল যুদ্ধ ঘটনা! অন্ুক্ষণ ঘটিত, ইংরাজদিগকেও তাহাতে 
বিলিপ্ত হইতে হইত। তাহা! হইলে ইংরাজদ্িগের বল এঁ সকল যুদ্ধেই 
পধ্যবসিত হইয়া যাইত। উহার এক্ষণে যে প্রকার পৃথিবীর চতুর্দিকে বাণিজ্য 
এবং উপনিবেশ বিস্তার করিয়াছেন, বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশও ঘটিয়া 
উঠিত না। 

যাহা হউক, পঞ্চম হন্রী একটা শিশ্ুসস্তান রাখিয়৷ লোকাস্তর গমন করেন। 
মৃত্যুকালে তিনি “ডিউক অব্‌ বেডফোর্ডকে" ফ্রান্স রাজ্য শাসনের ভারার্পণ 
করেন ও “ডিউক অব্‌ শ্লসেষ্টরকে” ইংলগ্ডের কর্তৃত্রদেন, আর “ডিউক অব 
ওয়ারিককে' নিজ সন্তানের শিক্ষা ও লালন পালনের ভারার্পণ করেন। যষ্ঠ 
হনরী অবিলম্বে ইংলগ্ডের এবং ফ্রান্সের রাজ! বলিয়া পরিঘোধিত হইলেন। 
পূর্বস্রান্সরাজের পুত্র “সপ্তম চাল” রাজ্যের দক্ষিণভাগে কতিপয় সহত্র স্কট- 
জাতীয় বৃতিভূক সৈন্য লইয়৷ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহার কোন 
রাজশূক্তিই রহিল না । “ডিউক অব্‌ বেডফোর্ডের” ইচ্ছা হইল যে, একবারেই 
তাহার সমুদ্বায় বল বিনষ্ট করেন, এই ভাবিয়া তিনি একদল সৈন্ভ লইয়া লইয়র 
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নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং অন্ত একদল সৈন্য তীহার আদেশাঙ্গসারে 
অলন্দি নগর অবরোধ করিয়া রহিল। ফলতঃ ফ্রান্সরাজ্য যে ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ 
রূপেই অধিকৃত হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহই রহিল না। 

এ পধ্যন্ত ফরাসী প্রজাগণ এই যুদ্ধে বিশেষ মনোষোগ করে নাই; 
ভূম্যধিকারীবর্গই ইহাতে মনোঘোগী হইয়াছিল। কিন্তু যখন প্রকাশিত হইল 
যে, ইংলগ্ের রাজা ফ্রান্সের রাজ্যাধিকারী হইলেন, তখন ভয়, লজ্জা! এবং ক্রোধ 
সর্ববনাধারণের মনোমধ্যে যুগপৎ জাজল্যমান হইয়া উঠিল। যে সময়ে কোন 
জাতীয় লোকের মনোমধ্যে একটা প্রবলতর ভাবের আবির্ভাব হয়, তখন কোন 
ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ হইয়া থাকে । ধাহার দ্বারা উহা 
প্রকাশিত হয়, তিনিই সেই সময়ে প্রধান ব্যক্তি বলিয়। প্রসিদ্ধ হইয়া! থাকেন এবং 
জনসাধারণে তাহার অন্ুবর্তী হইয়! কাঁ্ধ্য করে। ফান্সদেশীয় সমস্ত জনগণের 
তাৎকর্মীলক মনোগত অভিপ্রায় “জোয়ান অব্‌ আর্ক নাম্নী একটা যুবতীর 
প্রমুখাৎ ব্যক্ত হইমাছিল। সে মনে মনে রাজ্য সম্বন্ধীয় তাবদ্ধিবরণ আন্দোলন 
করিতে করিতে এমনি অনন্যমন! হইয়! পড়িল যে, জন্মভূমির উদ্ধার করিবার 
নিমিত্ত যেন তাহার প্রতিই দৈধাদেশ হইয়াছে, এমত নিশ্চয় জ্ঞান করিল। সে 
আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। চালসের নিকটে গিয়া আপনার অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিল। "চাল তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়। পড়িয়াছিলেন। অতএব 
অনন্যোপায় ভাবিয়। এ কন্যার কথাতেই আপনার বিশ্বাস খ্যাপন করতঃ প্রকাশ 
করিষ্ক দিলেন, “জোয়ান বাস্তবিক দেবানুগৃহীত হইয়াছে; উহার দ্বারাই আমার 
নইঈ রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবে” ইংলপ্তীয় সৈন্তে অর্লীন্দ নগর অবরোধ করিয়া 
রাখিয়াছিল। জোয়ান সেই সমূদার ইংরাজ সৈন্ত ভেদ করিয়া অর্লীন্দে খাস্চ 
সামগ্রী এবং অনেক নূতন সৈনিক প্রবিষ্ট করিয়। আসিল। আর তাহার খ্যাতির 
পরিসীমা রহিল না। সকলেই তাহাকে “অর্দীন্সের কুমারী” বলিয়৷ আখ্যাত 
করিল! কুমারী যেখানে উপস্থিত হন, নেই খানেই জয়লাভ করেন। ইংরেজেরা! 
পূর্ব্বে ফরাসীদিগকে নিতান্ত অবজেয় জ্ঞান করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই এ 
কুমারীর রণপতাক৷ দর্শন করিলে ভীত হইয়! পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 
চাল রীমন্‌ * নগরে যাইয়া রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন। 

.* জালের প্রথম রাজ ক্লোতিদ রাজধানী নী পারিনের (পির) নিকটবর্তী এই লা নগরে 








অলীন্লের কুমারী । ৩১ 


জোয়ান এই পর্যন্ত সম্পন্ন করিয়া রাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। 
কিন্ত রাজ্জা তাহাকে বিদায় দিলেন না, তাহার দ্বারা আরও অধিক উপকার 
সম্ভাবনা বোধ করিয়া! তীহাকে যুদ্ধ কার্য্যেই নিষুক্ত রাখিলেন। পরন্ত ইহার 
কিয়ৎকাল মধ্যে জোয়ান ইংরাজদিগের হস্তগত হইলেন এবং নৃশংস ইংরাজের! 
তাহাকে “ডাকিনী” বলিয়া জলম্ত অনলে দগ্ধ করিয়! নষ্ট করিল। কিন্তু জোয়ানের 
মৃত্যু হইলেও আর ইংরাজেরা প্রবল হইতে পারিল না। তাহার! পুনঃ পুনঃ 
পরাভব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ডিউক অব বেডফোর্ডের পঞ্চত্ব হইল এবং 
ইংলগ্ডে নান! বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে কেবল কালিসনগর ভিন্ন আর সমুদয় 
ফ্রান্স দেশ স্বাধীন হইয়! উঠিল। ইংরাজেরা এইরূপে পরকীয় দেশে বলবিক্রম 
প্রকাশ করিতে ন! পারিয়। স্বদেশে গমন করিয়া কিয়ৎকাল পরম্পর হিংসারসে 
নিমগ্ন হইয়। রহিলেন। 

পূর্বেই বল! গিয়াছে যে, তৃতীয় এডওয়াডে'র তৃতীয় পুত্র 'লাইওনেঞ্ঁ পিতৃ 
বর্তমানেই লোকান্তর গমন করেন। তাহার এঁফলিপ” নামী একটী কন্যা 
থাকে। 'ঘর্টিমর, সেই কন্ার পাণিগ্রহণ করেন এবং “রজর নামা তাহাদিগের 
এক পুত্র হয়। রজরের কন্যা “এনের, সহিত রিচাডের বিবাহ হয়। এই 
বিচা্তৃতীয় এডওয়াডে'র পঞ্চম পুত্রের বংশোস্তব ছিলেন। ্থতরাং তাহা 
দিগের উভয়ের সন্তান “ডিউক অব ইয়র্ক” ইংলগ্ডের রাজাসনের বাস্তবিক অধি- 
কারী হইতে পারেন। কারণ ইংলগের ব্যবস্থাহ্থসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকারী 
কেহ বর্তমান থাকিলে কনিষ্ঠের অধিকার হইতে পারে না। চতুর্থ নরী 
“ডিউক অব লাঙ্কাষ্টরের' পুত্র, আর “ডিউক অব ইয়র্ক” লাঙ্কাষ্টরের জ্যেষ্ঠ 
“লাইওনেলের' উত্তরাধিকারী; অতএব ইয়র্কেরই বাস্তবিক অধিকার ম্বীকাঁর 
করিতে হয়। কিন্তু যত দিন চতুর্থ হনরী এবং তাহার প্রতাপশালী পুত্র বর্তমান 
ছিলেন, ততদিন এ সকল বিচার উঠে নাই। ষষ্ঠ হনরী রাজ্যাধিকারী হইলে 
এই সকল কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। একদা কোন উদ্যান মধ্যে ছুই 
দলের দুইটি স্ত্রীলোকে এই বিষয়ের তর্ক হইতেছিল, ইতিমধ্যে লাস্কাষ্টরের পক্ষীয়। 
কামিনী একটি রক্তবর্ণ গৌলাপফ্ুল তুলিয়। বলিলেন "দেখ । যেমন এই কুক্কম- 


রাক্যাভিযিক্ত হয়েন। প্রথিত আছে একটা পারাত বাজার অভিষেকের নিমিত্ত বর্গ হইতে 
তৈল আনয়ন করিয়া! দেয়। সেই স্বগাঁয় তৈলাভাঙ্গ দ্বারাই সপ্তম চালিপ্ের অভিষেক 
হুইয্লাছিল। | 
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বর উদ্যানস্থিত অন্ত সকল কুন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তেমনি হনরীর অধিকার 
অন্ত সকলের অধিকার অপেক্ষা! সমধিক শ্রেষ্ট”। ইয়র্কপক্ষীয়! কামিনী উত্তর 
করিলেন, 'না, না, তাহ! নয়; দেখ! এই শ্বেত গোলাপের সৌন্দর্য কি পবিত্র? 
ইহার পবিভ্রতাও যেমন, আর এই রাজ্য যাহার ভাগধেয় সে ব্যক্তিও তেমনি 
পবিত্র”। এইরূপ বাদাহছবাদের পর উভয়েই স্ব স্ব মনোনীত কুস্থমন্ধয়কে গ্রহণ 
করিয়৷ প্রস্থান করিলেন। ক্রমে এই কথ। প্রচরদ্রপ হইপ্৷ পড়িল এবং যখন 
ইংরেজে ইংরেজে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন উভয় দলেরই এক প্রকার 
পতাকা, এক প্রকার যোধরাব, এবং একই প্রকার অন্ান্ত চিহ্ন থাকিলে, রণ 
স্থলে শত্রমিত্রত্রম হইবাঁর সম্ভাবনা হওয়াতে সকলেই এঁ ছুই গোলাপের মধ্যে 
যাহার যেরূপ মনোগত সে মেই প্রকার গোলাপকে আপন ঢালে, বর্শে, পতা- 
কায়, এবং মুকুটে চিহ্নিত করিয়া! লইল। এইরূপে ইংলগুদেশ ছুই গোলাপের 
দলে দ্দিভক্ত হইয়! পড়িল। গোলাপছয়ের যুদ্ধে যে কত লোক নষ্ট হইল-_-কত 
প্রধান প্রধান বংশ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল--কত নগর এবং গ্রাম 
ভন্বীভৃত হইল -এবং কত অবক্তব্য, অশ্রতপূর্ব, নিষ্ঠ্রতাচরণ হইল-_তাহা 
বর্ণন করা যায় না।* এ স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ডিউক অব ইয়র্ক শ্বয়ং যুদ্ধ 
ধৃত হইয়া ঘাতক হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। আবার ষষ্ঠ হনরীও রাজ্যচ্যুত হইয়া 
কারাধিবাস প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পত্বী “মার্গারেট' যিনি পুন্বৎ তেঙদস্থিতা 
প্রকাশ পূর্বক অকর্মণ্য স্বামীর গ্রতিনিধিস্বরূপ হইয়| যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি 
ফরান্সদেশে পলায়ন করিয়া! রক্ষ। পান, এবং ভিউক'অব ইয়র্কের জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্থ 
এডওয়ার্ড ইংলগ্ডের রাঁজামন গ্রহণ করেন। 
কিন্ত এই পর্্ত্ত হইয়াই বিবাদের নিষ্পত্তি হইল ন1। চতুর্থ এডওয়ার্ড রাজা 
হইয়া আপন হুহ্বত্তম ডিউক অব ওয়ারিকের % অপমান করাতে সেই পরা- 
্রান্ত ভূম্যধিকারী তাহার পক্ষত! পরিত্যাগ করিলেন, এবং রাজ্জী মার্গারেটের 
* ভারতবর্ষে লোডীবংশীয়দিগের রাজত্বকাল। 
+ ওয়ারিক অতি প্রতাপশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি যখন যাহাকে ইচ্ছ! সিংহাসনা- 
ধিষিত করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাহাকে কিং মেরক বা রাজনিম্দ্বাত।, এই উপাধি প্রদান 
করিয়াছিল। কথিত আছে, ইহার অধিকৃত উপদর্গ মমন্তের নধো অনুন দশ সহত্র পরিচারক 


ভৃত্য নিতা উহার ব্যয়ে পান ভোজনাদি করিত । ইহার পরলোক ৫ আর কোন মতি 
কারী এমত প্রবল হইতে পারেন নাই। 


গোলাপের যুদ্ধ। ৩৩ 


সহিত মিলিত হইয়া পুনর্ববার ষষ্ঠ হনরীকে কারাগার হইতে আনয়ন পূর্ব্বক 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। কিন্ত চতুর্থ এডওয়াডের পক্ষ পুনর্ববার প্রবল 
হইয়! উঠিল। ওয়ারিক পরাভূত, মার্গারেট পুনর্বার বিবাসিত, এবং তৎপুক্র 
নিহত হইল। চতুর্থ এডওয়ার্ড আপন কনিষ্ঠ সহোদরেরও প্রাণ-হিংসা করিয়া 
পরিশেষে ছুই শিশু সন্তান রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। উহাদিগের জ্যেষ্ঠ 
পঞ্চম এডওয়ার্ড নাম পরিগ্রহ পূর্বক কতিপয় দিবসের নিমিত্ত রাজ৷ হইয়া- 
হিলেন। পরে ঠাহাদিগের খুল্পতাত উভয় শিশুঞ্কেই নষ্ট করিয়৷ আপনি তৃতীয় 
রিচার্ড নামে রাজ! হইলেন । ইনি বৃদ্ধরাজ ষষ্ঠ হনরীরও প্রাণ বিনাশ করিয়া- 
ছিলেন। পরন্ত রিচা” কুলোক হইলেও রাজ্যশাসনের রীতি নিতান্ত মন্দ 
করেন নাই। 
যাহা হউক, ডিউক অব লাঙ্কাষ্টরের প্রপৌত্রী-গর্ভজাত “টুডর” নামক একজন 
ওয়েল্দদেশীয় ভূম্যবিকারীর সন্তান হন্রী, এই সময়ে ফ্রান্সে বিবানিতধঘ্ট্যা- 
ছিলেন। তিনি কত্তকগুলি সৈম্ত সমভিব্যাহারে ইংলগ্ডে অবতীর্ণ হইবামান্র 
অনেকানেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহার সহিত মিলিত হইলেন। ১৪৮৫ 
্রী্টান্বে বসওয়ার্থের যুদ্ধে রিচার্ড ইহার নিকট পরাভূত হইলেন। গ্োলাপ- 
ছয়ের যুদ্ধ এত দিনের পর সম্পূর্ণরূপে বিরাম প্রাপ্ত হইল। 
গোলাপছয়ের যুদ্ধ বিরত হইল, কিন্তু এই যুদ্ধের পূর্বে ইংলগ্ডের যে অবস্থা 
ছিল এক্ষণে আর সেরূপ নাই। পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারিদল প্রায় একেবারেই 
নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, ভূম্যধিকারিবর্গের পরস্পর যুদ্ধ সময়ে তাহারা সকল্পেই 
প্রজা সাধারণকে আপনার্দিগের পক্ষতাবলম্বন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়াতে 
উহার! বিশিষ্ট রূপে সমাদৃত হুইয়াছে--পালিগ্নামেন্ট সভাতে ষে 'হউস অব 
কমন্ন' ছিল, তাহা পূর্বে কেবল নামে মাত্র ছিল, অধুনা তাহার অনেক ক্ষমতা 
বৃদ্ধি হইয়াছে--কৃষকদিগের দাসত্ব একেবারে রহিত হইয়। গিয়াছে__বণিক- 
বৃত্তির গৌরব হইয়াছে -_-এবং পুর্বে আঢ্য ও দুঃস্থ এই ছুই প্রকার প্রজ। ছিল, 
এক্ষণে উভয়ের মধ্যবর্তী এক প্রকার মধ্যবিধ লোকের বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাব 
হইয়াছে। বস্তুতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে দমুদ্ায় ইউরোপেই সমূহ পরিবর্ত 
ঘটিয়া উঠিতেছিল। উত্তমাশ! অস্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ 
প্রকাশিত এবং আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। মুন্রাযস্ত্রে ব্যবহার আরম্ভ হইয়া- 


রি ৃ 


৩৪ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


ছিল। আর.বারুদের গুণ প্রকাশিত হওয়াতে যুদ্ধ-বিষ্ভারও সম্যক পবিবর্ত 
উপস্থিত হইয়াছিল। ফলতঃ রোম সাম্রাজ্য বিনাশের পর ইউরোপে যে মহা 
বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয়, এতদিনে সেই সমুদয় দোষের পরিহার হইয়া! উঠিয়াছিল। 
পঞ্চম অধ্যায়। 
[সপ্তম হন্রী-_ভূমাধিকারিবর্গের তেজো হ্বাস__অষ্টমূহনরী-ধর্্ম সংশোধন প্রণালী-__ 
হনরীর বহুবিবাহ-যঠ এডওয়ার্ড_-জেন্‌ গ্রে-_মেরী-_এলিজেবেখ-_ 
ক্ষটরাজ্ঞ মেরী__-এসেকৃস-_ইংলগডর প্রভাবশালিতা| ] 
সম হনরী ইংলগ্ডের রাজাসন প্রাপ্ত হইলে লাঙ্কাস্্রীয় এবং ইয়রীঁয়দিগের 

পরম্পর বিবাদ উপরত হইল। বিশেষতঃ তিনি রাজমুকুট গ্রহণের অব্যবহিত 
পরেই চতুর্থ এডওয়ার্ডের কন্া! এলিজেবেথের” পাণিগ্রহণ করাতে রক্ত ও শ্বেত 

পদ্ধয়ের সম্মিলন সম্পন্ন হইল--আর দলাদলির হেতৃও রহিল না। তথাপি 

নবীর রাজ্যকালে দুইবার তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। একদা 
লাহ্বর্ট মিমনেল; নামক একজন ভেটিরীওয়ালার সন্তানকে চতুর্থ এডওয়ার্ডের 
ভ্রাতৃপুত্র বলিয় প্রকাশ করত ইয়কাঁয়েরা আইয়ল€্ডে বিজ্ঞোহ উত্থাপন করে 
এবং তথা হইতে ইতলগু পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে যুদ্ধে পরাভূত হয়। 
উহাদ্দিগের প্রতিষ্ঠিত নরপতি হন্রীর হস্তে পড়িলেন। হন্রী উহার কোন দণ্ডই 
করিলেন না; উহাকে আপন নুপকারের কর্মে নিযুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। 
ইহারই কিছুকাল পরে “পকিনৃওয়ার্বেক্* নামক একজন ইহুদীর পুত্র আপনাকে 
চতুর্থ এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়! প্রচারিত করিল। স্কটলগ্ডের রাজা * 
তাহার সহায়তা করিলেন। বর্গস্তীর ভূম্যধিকারীর পত্বী যিনি স্বয়ং চতুর্থ 
এডওয়ার্ডের সহোদর! ছিলেন, তিনিও এঁ ব্যক্তিকে আপনার ভ্রাতৃপুত্র বলিয়া 
স্বীকার করিলেন। ইংলপ্তীয় অনেকানেক ভূম্যধিকারী হনরীর প্রতি অসন্তষ্ট 
হইয়া গোপনে গোপনে উহার পক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্ত 
হুনরী উহাদিগের গুপ্ত পরামর্শ সমুদয় জানিতে পারিয়া৷ এক একটা করিয়া 
অনেকেরই প্রাণ বধ করিলেন। স্থতরাং পার্কিনৃওয়ার্বেক্‌ স্কটরাজদত্ত সৈন্য 
ঈ চতুর্থ জেমূস। 


1 মেরী- ফ্যণাগুসপ্রদেশও এই সময়ে বর্গপ্ডির শাক ছিল এবং ফ্যাগসের সহিত ইংরাজ- 
দিগের বিশিষ্ট লাভজনক বাণিজ্য চলিত। 


ভূম্যধিকারিবর্গের তেজোহাস। ৩৫ 


লমভিব্যাহারে ইংলগ্ডে প্রবেশ করিয়া আপন পক্ষবৃদ্ধি করিতে পারিলেন না। 
তিনি রাজ সৈন্য কর্তৃক পরাভূত, ধৃত, এবং লগ্ডননগরে আনীত হইয়া! বিচারাস্তে 
ফাসি কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হইলেন । 

ইহার পরে আর হনরীর রাঁজ্য কালে কোন বিশেষ উপত্রব ঘটে নাই। 
পাছে আবার কোন গোলযোগ উপস্থিত. হয় এই শঙ্কাপ্রযুক্ত তিনি চতুর্থ 
এডওয়ার্ডের প্রকৃত ভ্রাতৃপুত্রের * প্রাণবধ করিলেন। তাহাতেই ইয়কীঁয় রাজ- 
বংশ একেবারে নিংশেষিত হইল। 

পরে ইংলগুরাজ স্কটলগ্ডের রাজ! চতুর্থ জেম্সের সহিত আপন ছুহিত! 
মার্গারেটের বিবাহ দিলেন। হনরীর এই কর্মটা অত্যন্ত হুদূরদর্শীর কর্ধ হইয়া- 
ছিল। কারণ ইহাতেই ইংলগ্ড এবং স্কটলণ্ড মিলিত করিবার প্রথম সোপান 
হয়। হনরী স্পেইন রাজছুহিতা কাথারীণের ৭" সহিত আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের 
উদ্ধাহ সম্পন্ন করিলেন এবং কিয়দিন পরে সেই পুত্রের কাল হইলে, ধষ্টান্। 
পোপের স্থানে অনুমৃতি গ্রহণ করিয়৷ পুনর্ধবার আপন দ্বিতীয় পুত্র হনরীর সহিত 
& বিধবা সুষার বিবাহ দ্রিলেন। হনরী অতি কঠিন হৃদয়, স্বার্থপর, অর্থলোভী 
কিন্ত বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী রাজ! ছিলেন। তিনি এমত একটা প্রণালী প্রচলিত 
করিয়া যান, যাহার প্রভাবে ইংলগ্ডের ভুম্যধিকারবর্গ দিন দিন হীনবল হইয়া! 
পরিশেষে রাজার একান্ত বশীভূত হইগ পড়ে। পূর্বে ইংলগ্ডের ভুম্যধিকারিগণ 
্ব স্ব পৈতৃক ভূম্যধিকারের দান বিক্রয্ের স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। স্থ্তরাং 
কোন ভূম্যধিকার থণ্ড খণ্ড হইয়া কষুত্র হইতে পারিত নাঁ। যাহার যত ভূক্সিতে 
অধিকার থাকিত, তাহার উত্তরাধিকারীও একেবারে সেই সমুদায়ের অধিকার 
প্রাপ্ত হইত। হনরী ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে 
আপন আপন পৈতৃক বিষয় দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন। প্রথমে 
ভূম্যধিকারীরা স্ব স্ব বিষয়ের উপর একপ সম্পুর্ণ ক্ষমতা! পাইয়া! মহা সন্তষ্ট হুই- 
লেন; কিন্তু ছুই তিন পুরুষের মধ্যেই তাহাদিগের আর কাহারও পূর্বের স্থায় 





* ইহার নাম ওয়ারিক, ইনি ৪র্থ এডওয়াডে র ভ্রাত| ক্লারেঙ্গের পুত্র ছিলেন এবং টৌরর 
নামক কার।গৃহে বন্ধ থাকিয়া উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়াছিজেন। 
"1 ফরডিনাও ও ইসেবেলার ছুই বন্তা। হয়, জোষ্ঠার নাম জোয়ানা) কনিার নাম কাধারীণ। 
জোয়ানার গর্ভে পঞ্চম চাল“স জন্মগ্রহণ করেন। 


৬৬ ইংলণ্ডের ইতিহাস। 


বিস্তৃত ভূম্যধিকার রহিল না। হ্থতরাং পূর্বে পুর্বে যেমন ছুই 'তিন জন 
ভূম্যধিকারী মিলিত হইলেই রাজাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিতেন, ইহার 
গর আর কখন তাদৃশ ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবন! রহিল ন|। 

সপ্তম হনরী ১৫*৯ খুঃ অবে লোকান্তর গমন করিলে তীহার পুত্র অষ্টম 
হনরী সিংহাসনারোহণ করিলেন। ইনি দেখিতে শ্রীমান, ব্যবহারে গ্রীতিজনক, 
অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত, এবং লাঙ্কাস্ীয ও ইর়কীঁয় উভয় বংশদভূত হওয়াতে সমুদয় 
রাজ্যের একমাত্র অসন্দিগ্ধ রাজ্যাধিকারী ছিলেন। স্থৃতরাং ইনি যে, সকল 
লোকেরই অনুরাগ ভাজন হইবেন, তাহার সন্দেহ কি? হনরী প্রথমেই ফ্রান্সের 
সহিত যুদ্ধারস্ত করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল দর্শিল না। তিনি 
তাৎকালিক গ্রতিদন্থী ফ্রান্দ এবং স্পেইনের বাজদছয়ের * মধ্যে কখন এক 
জন্মের কখন অপরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আপন ধন এবং সৈন্যের অপচয় 
করির্্ট লাগিলেন। এই কণ্খে ওল্সী নামক এক জন যাজক তাহার প্রধান 
উপদেষ্টা ছিলেন। এ ব্যক্তি এক জন সামান্য কষাইয়ের পুত্র ছিলেন। অকৃস- 
ফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া যাজক বৃত্তি গ্রহণ করত সপ্তম হনরীর 
বাটাতে পৌরোহিত্য কর্ে নিযুক্ত হন এবং তথায় রাজপুত্রের সহিত সর্বদা 
সন্দর্শন হওয়াতে চাট,ক্ি দ্বারা তাহাকে বিলক্ষণ বশ করেন। স্থতরাং অষ্টম 
হনরী রাজপদ প্রাপ্ত হইলে তিনি প্রিয়তম ওল্সীরও পদবৃদ্ধি করিয়।৷ দিতে 
বিলম্ব করিলেন না । ওলসী প্রথমেই উইঞ্ে্টরের বিশপ হইলেন, তাহার পর 
ইয়র্কের আর্চবিশপ এবং সেই সময়েই লর্ড চানসেলরের ৭ পদে অভিষিক্ত 
হইলৈন। এই সকল উচ্চ পদ এবং তংসহ রাঙ্গতুলা বিভব প্রাপ্ত হইয়াও 
ওলসীর মনে সন্তোষ জন্মিল না। তিনি পোপ হইবেন, এই আশয্বে তাৎকালিক 
অদ্বিতীয় বীর্যবান সম পঞ্চম চালসের & পক্ষপাতী হইয়া আপন নরপতিকেও 
তৎপক্ষতাবলম্বন করাইবার নিমিত সচেষ্ট রহিলেন। কিন্তু চাল তাহাকে 











* ফ্রান্সের রাজা ১ম ফ্রান্সিস এবং ম্পেইনের রাজ। পঞ্চম চাল'স। 

1 এই পদ একজন প্রধান সচিবের প্রাপ্য__ইনি হৌন অব লভ' নামক সভার সভাপতি 
এবং "ইকুটা' ঘটত ধর্মাধিকরণের সর্ববাধ্ক্ষ হইয়া থাকেন। 

উল্লিখিত গঞ্চন চার্লস জর্দানির ইলেটরদিগের দ্বারা উক্ত সাত্রাোর কর্তৃত্ব নিযুক্ত 
হইয়। সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি স্পেন, পটু গাল, হলও, প্রস্ৃতি নানা প্রদেশের রাজা 
ছিলেন। এই সময়ে তুরুষ্ষের দ্রাট দলিমান, এবং ভারতবর্ধের সম্রাট বাবর। 


ধন্মসংশোধন প্রণালী । এ. ৩৭ 


পোপের পদ দিলেন না। বহুকাল স্তোক দিয় রাখিলেন পরে ওলসী, চালসের 
চাতুর্ধ্য অন্গভব করিতে পারিয়! একেবারে দ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং আপন 
মহীপতিকেও চাল“সের বিপক্ষ হইতে মন্ত্রণ দিয়! ইংলগ্ডের সহিত ফ্রান্সের সন্ধি 
বন্ধন করাইলেন। এইরূপে হনরী, কিছুকাল ওলসীর ক্রীড়া মগের স্ায় তাহার 
মতেই মত দিয়া চলিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে ইউরোপে এরূপ এক আশ্চর্য ঘটনার উপক্রম নতি যে, 
তন্বার| সকল রাজ্য ও সকল লোকের মন বিচলিত হইয়! উঠিল। এই ব্যাপার 
“্বর্ম সংস্কার (রিফরমেশন ) নামে প্রসিদ্ধ। যখন ইউরোপে খৃষ্টধর্ম প্রথম 
প্রবর্তিত হয়, তখন অসভ্য জাতীয়ের! যে ষে দেশে এ ধর্ম গ্রহণ করুক না কেন, 
সকলেই রোমের ধর্মশাস্তা বিশপদিগের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণ করিত। কোন 
কঠিন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে তাহাদিগকেই জিজ্ঞাস! করিয়া পাঠাইত। 
বস্ততঃ রোম নগরে বিদ্ভার আধিক্য থাকায় রোমের বিশপের! সকল ্রিষ্ট ধর্মা- 
বলথীদিগের গুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন। উহীরাই পোপ * উপাধি প্রাপ্ত হন। 

পোপেরা বহুকালাবধি ইউরোপখণ্ডের মধ্যে অব্যাহত প্রভাব প্রচার করিয়া 
আসাতে, ক্রমে ক্রমে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কোন কর্মের নিমিত্ত 
অর্থের প্রয়োজন হইলে তাহা? খৃষ্টকত স্থক্ৃতি সমূহ বিক্রীত করিতেন! পূর্বে 
পূর্বে এইরূপ করাতে কোন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। পরস্ত 
করনের স্থষটি হইয়া অবধি পুস্তক সংখ্যার বৃদ্ধি ও ভন্ম ল্যের হাস হওয়াতে জন- 
সাধারণের ঘধে) বিলক্ষণ বিস্যাচর্চারপ্রদূর্তাব হইয়াছিল। লোকের হি্াবৃদ্ধি 
হইলেই স্বাতন্ত্য জন্মে, অর্থাৎ বিদ্যাবান ব্যক্তিরা স্বয়ং সদসদ্ধিবেচনায় সক্ষম হইয়া 
থাকেন; স্থতরাৎ কেবল অন্যের কথাকেই ব্রহ্মজ্ঞান করিতে পারেন না। 
পোপের! ষে, কিরূপ "* করিয়া পৃষ্টের হ্থকৃতি সমস্তের দ্বান বিক্রয়ের অধিকারী 
হইয়াছিলেন, ইহা সহজেই তাদৃশ ব্যক্তিবর্গের জ্ঞাত হইয়া উঠিল। 


শপশিশীশতশাটী 


* “পোপ? অর্থাৎ পিতা ] 

1 খষ্ট, মৃত্যুযাতন! সহ করিয়া মনুষাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিরাছেন। রোমান ক।থলি- 
কেরা বলেন যে, খৃষ্টের স্ুকৃতি এত অধিক যে, পমুদ্রায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াও অনেক উদ তত 
হয়। খৃষ্টের ্রিয় শিবা গীটর সেই সমূদায় স্ুকৃতের অধিকারী এবং পোপের সেই গী 
উত্তরাধিকারী বলিয়া! তাহাতে হ্ত্ববান হইয়াছেন; অতএব অবশ্যই তাহার দান বিক্রয় 
করিতে সমর্থ। 


৬৮ ইংলগ্ডের ইতিহাস । 


এই সময়ে জর্দনি দেশে 'লুথর” নামা, একজন সন্ন্যাসী , পোপ কর্তৃক নিজ 
সম্প্রদায়ের অপমান হইয়াছে, বোধ করিয়া, এ পুণ্য-বিক্রয় ব্যাপারের বিরুদ্ধে 
বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। পোপের পক্ষীয় পঙ্ডিতেরাও তাহার সহিত 
বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে যত তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল শ্রোতৃবর্গ 
ততই আপনাদিগের চিরাগত ধর্ম-প্রণালীর দৌষসমূহ দেখিতে পাইল। পরি- 
শেষে লুখর মতাবলম্বীদিগের এই সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিল ঘষে, ধর্্মবিষয়ে পোপের 
কোন শক্তিই নাই। পোপ উহাদ্দিগকে অভিশপ্ত করিলেন, এবং কোন কোন 
রাজাও * উহাদিগের বিনাশার্থ অস্ত্র ধারণ করিলেন। কিন্তু লুখর মতাবলম্বীরা! 
পোপের শাপকে তৃণ জ্ঞানও করিল না এবং অভিনব মতাবলম্বী রাজ ও ভূম্যা- 
ধিকারিবর্গ উহাদিগের রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ইংলগুরাজ অষ্টম হন্রী, তংকাল প্রচলিত শাস্ত্র সমস্তে অতি স্থপপ্ডিত 
ছিলেন ।(/ তিনি এই ধর্মযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ন| করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন এবং 
পোপের মাহাত্য পরিপৌষক এক স্ুবৃহৎ গ্রন্থ বিরচিত করিয়া! পোপের নিকট 
উপহার পাঠাইয়! দিলেন। পোপ এ গ্রন্থ দেখিয়া! অত্যন্ত সন্তপ্ট হইয়া ইংলপা- 
ধিপতিকে '্বধর্মরক্ষক' উপাধি প্রদান করিলেন। ইংলগ্ডের রাজারা এ সময় 
অবধি উক্ত উপাধি ধারণ করিয়া! আসিতেছেন। তীহাদিগের আধুনিক ধর্ম 
আর সেই পূর্ববকাঁলের রোমান কাথলিক ধর্ম নাই; উহ্ঠারা বহুকাল হইল 
প্রোটেষ্টাণ্ট + মতাবলম্বী হইয়াছেন; তথাপি পোপ-প্রদত্ত এ উপাধিটা 
পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্ত যেহনরী পোপের পক্ষপাতী হইয়া এতাদৃশ 
তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন, তিনিই ইহার কিয়দ্দিন মধ্যে পোপের প্রবল শক্তু 
হয় উঠিলেন। প্ররুতদর্শী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, ধর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, কখন 
তদ্ধিষয়ের তর্কবিতর্ক দ্বার! দৃট়ীভূত হয় না। হনরীরও তাহাই হইয়াছিল। 
তিনি, যে পোপের সম্মান ও প্রত্ৃত্ব রক্ষার নিমিত্ত এত যত্ব করিলেন, যখন সেই 
পোপ তাহার দুপ্রবৃত্তি পরিপূরণের প্রতিবন্ধক হইয়! উঠিলেন, তখন তাঁহার 
আজ্ঞালজ্ঘন ও অন্তান্ত বিবিধ প্রকারে অপমান করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি 
করিলেন না। 


* পঞ্চম চাল সই তাহাদিগের অগ্রগণ্য । 
শ হারা পোপের ক্ষমতার প্রতি প্রেটেষ্ট অর্থাৎ অস্বীবার-খ্যাপন করে তাহাদিগকে 
প্রোটেষ্টার বলে। 


হন্রীর বহুবিবাহ। | ৩৯ 


পূর্বেই বল হইয়াছে যে, সপ্তম হনরী পোপের স্থানে অন্থমতি গ্রহণ করিয়া 
আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিধবা" ভার্ধ্যা কাথারীণের সহিত হনরীর বিবাহ সম্পাদন 
করেন। হনরী সেই বিবাহে অসন্মত হয়েন নাই। তাহার ওুরষে কাথারীণের 
গর্ভে “মেরী” নামে একটা কন্া জন্মিয়াছিল। বহুকালের পর হনরী আপন 
মীমস্তিনীর সহচরী একটা যুবতীকে অবলোকন করিলেন। উহাকে দেখিয়া অবধি 
তাহার পূর্বববিবাহ যে শাস্ত্রসিদ্ধ হয় নাই, ইহা স্পষ্টই বোধ হইল। অতএব তিনি 
পোপের নিকট অনুমতি প্রার্থনা! করিলেন যে, আপনি আমার বিবাহ শাস্্রম্মত 
হয় নাই বলিয়৷ আমাকে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে অন্থমতি করুন। পোপ মহা 
বিপদে পড়িলেন। কাথারীণ পঞ্চম চালসের মাতৃম্বল।। কাথারীণের অপমান 
করিলে চালপ ক্রুদ্ধ হন, আর তাহা ন৷ করিলে অষ্টম হনরী বিরক্ত হইয়া উঠেন। 
অতএব শীত্র কোন উত্তর প্রদান না করিয়া তিনি এ বিবাহ শাস্তরসম্মত হইয়াছে 
কি না__ইহার বিচারার্থ কতিপয় বিদ্যাবান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিষ্টৌন এবং 
যাহাতে কাল বিলম্ব হয় তাহাদিগকে এমত করিয়া! চলিতে শিখাইয়া দিলেন । 
বিচার চলিতে লাগিল। এদিকে হনরী মহা ব্যস্ত হইয়! উঠিলেন-__ক্রাহার আর 
বিলম্ব সহ হয় না। বিচারকর্তা যাজকদিগের মধ্যে হনরীর প্রিয়তম ওলসীও 
ছিলেন। তিনি পোপের অনভিমত করিতে পারেন ন|; স্থৃতরাং রাজা তাহার 
প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে সকল কর্ণচ্যুত করিয়া রাজ 
সভা হইতে দূর করিয়া দিলেন। ওলসী মনোছুঃখে পঞ্চত্ব পাইলেন। মরিবার 
সময় তিনি বালিয়াছিলেন *্হায়! আমি যেরূপ যত্ত করিয়া রাজ সেবা ঝঁরিয়াছি, 
যদি ঈশ্বরের সেবায় তাহার অর্দেক যত্ব করিতাম, তবে এই বৃদ্ধাবস্থায় জগদীশ্বর 
আমাকে পরিত্যাগ করিতেন না”। ফলতঃ দুষ্ট লোক মাত্রেরই এই এক 
স্মহন্দংখ যে তাহারা যাহাদিগের মনস্তপ্টির নিমিত্ত ছুষবন্ে প্রবৃত্ত হয়, সেই সকল 
লোকও তাহার্দিগের গ্রতি কৃতজ্ঞ ব্যবহার করে ন|। 

ওলসী মরিলেন ; এখানে “ক্রান্মর” নামা এক জন পণ্ডিত রাজাকে এই 
পরামর্শ দিলেন যে, এমন ছুরুহ বিষয়ের বিচার স্থলে এক মাত্র পোপের * 
অভিমতের অপেক্ষ| ন! করিয়া, পত্রৰার! ্বদেশীয় এবং বৈদেশিক প্রধান প্রধান 


:. * ইহাতেই বল! হইল যে পোপ এক প্রধান যাজক বই আর কিছুই নহেন। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী 
সকল লোকের উপদেষ্ট! গুরু নহেন। 


৪০ ইংলগ্ের ইতিহাঁস। 


চতুাষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের মত গ্রহণ করাই যুক্তি সিদ্ধ। এই কথ! হনরীর মনে 
লাগিল। তিনি ভাষপত্র কর/ইলেন। বিধবা ভ্রাতৃপত্বীর পাণি গ্রহণ যে শাস্ত্র 
বিরুদ্ধ, তাহ সপ্রমাণ হইল, এবং হনরী সেই পূর্ববদৃষ্ট মনোজ্ঞরূপ “আনাবুলিনের? 
পাণি গ্রহণ করিলেন। পোপ, এই বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন না। এ 
দিকে আনাবুলিন স্বয়ং লুখর মতাবলম্বিনী ছিলেন" অতএব ক্রমে ক্রমে হনরীর 
সহিত পোপের মহাদ্বেষভাব উপস্থিত হইল। তিনি ব্যবস্থাপিত করিবেন যে, 
ইংলগ্ডের ধর্মশাসনে পোপের কোন অধিকার নাই__ইহাতে রাজারই সম্পূর্ণ 
অধিকার। হনরী এইমত প্রচার করিলেন বটে; কিন্ত তিনি পূর্ব ধর্মপ্রণালীর 
কোন অংশ পরিবস্তিত করিলেন না। তদিষয়ে সম্পূর্ণ রোমান কাথলিকই 
হইয়া! রহিলেন। অতএব হনরী একদিকে রোমান্‌ কাথলিকের শক্র, আর 
অন্যদ্দিকে লুখরমতাঁবলম্বী প্রোটেষ্টাপ্টদিগের শক্র হইয়া উভয় পক্ষকেই বিস্তর 
পীড়া দির্ট লাগিলেন । যাহারা তীহার মতে মত দিয়া চলিত, তাহাদিগেরই 
রক্ষা; যাহারা উভয় মতের মধ্যে কোন মতে দৃঢ় প্রতীতি প্রকাশ করিত, 
রাজাজ্ঞানুসারে তাহারা অনেকেই ঘাতকের অস্্রমুখে পতিত হইতে লাগিল । 
বৎসরৈক কাল মধ্যেই রাজ্জীর এক কন্য। সন্তান জন্মিল। এই কন্তার নাম 
“এলিজেবেথ। কিন্তু হনরী আর বাজ্ীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি 
ইহার সখী “জেন সেমুরের* লাবণা দর্শনে মোহিত হইয়! তাহাকেই সিংহাসনারঢা 
করিতে বাসনা করিলেন। অবিলম্বেই আনাবুলিনের ব্যভিচার দোষ প্রকাশিত 
হইল) টতৈদধিষয়ে তৎক্ষণাৎ বিচারারস্ত হইল রাজ্জী বিচারে অপরাধিনী হইলেন, 
এবং অবিলম্বে তাহার মস্তক ছিন্ন হইল! পর দিবস হনরী জেন সেমুরের পাণি 
গ্রহণ করিলেন। জেন সেমুর এক বর্ষ মধ্যে পুত্রবতী হইয়া নিজ সৌভাগ্যবলে 
স্থতিকাগারেই লোকাস্তর গমন করিলেন। ইহার পুত্র “এডওয়ার্ড, প্রিন্স. অব্‌ 
ওয়েল্‌স উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। হনরী ইহার পর “কাথারীণ হোঁয়ার্ড নায়ী 
কামিনীকে বিবাহ করেন। তাহার ব্যভিচার দৌষ বাস্তবিকই প্রকাশ হওয়াতে 
সে ঘাতককর্তৃক বধ্য হয়। হনরীর পঞ্চম পত্বীর নাম “আন অব ক্লিবস'। 
ইংলগুরাজ বিবাহের পূর্বে ইহাকে দেখেন নাই। কোন চাটুকার চিত্রকর- 
দ্বারা চিত্রিত ইহার চিত্রপট দর্শন করিয়াই বিবাহ করেন। পরে যখন ইহার 
প্রকৃত অবয়ব দর্শন করিলেন তখন 'অবিলম্বেই পরিত্যাগ করিলেন। ইহার 
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পর হনরীর আর একটা বিবাহ হয়। সেই স্ত্রীর নাম “কাথারীণ পার। এই 
স্্ীলোকটা বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অনেকঝর কৌশল করিয়া হনরীর 
ক্রোধ হইতে মুক্ত হন; এবং পরিশেষে হনরীর লোকাস্তর গমন হইলেও স্বয়ং 
জীবিত। থাকেন। 

অষ্টম হনরীর মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র ষষ্ঠ এডওয়া” সিংহাসনারোহণ 
করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে প্রটেষ্টান্টমত ইংলগ্ডে বদ্ধমূল হইল। রোমান- 
কাথলিক মঠধারী সন্্যাসিগণ সকলেই স্ব স্ব অধিকার্রষ্ট হইল এবং দৈনিক 
প্রার্থনা-পুস্তক ইংরাজী ভাষায় প্রস্তুত হইল। কিন্তু রাজ! অপ্রাপ্তব্যবহার 
ছিলেন। “ডিউক অব সমর্সে ট* নাম। প্রসিদ্ধ তূম্যধিকারী রাজার প্রতিভূ হইয়! 
একাল পধ্যন্ত রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেছিলেন। অনন্তর “আর্ল অব ওয়ারিক" 
নাম! একজন ছুরাকাজ্ষ ভূম্যধিকারী এ রাজপ্রতিভূর গ্রাণ বধ করিয়। স্বয়ং সর্বব- 
কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। *ওয়ারিক' রাজাসনেরও প্রতি লোভ করিয়া স্ট্রাপন 
পুত্র গগিলফোর্ড ডড্লির সহিত ইংলগ্ের রাজবংশীয়া নান! গুণবতী “জেনগ্রের, 
বিবাহ সম্পাদন করিলেন। সপ্তম হনরীর জ্যেষ্ঠা কন্তা! মার্গারেটের সহিত স্কট- 
লগুরাজ চতুর্থ জেমসের পরিণয় হয়; তাহার দ্বিতীয়! কন্ত! মেরীর সহিত ফ্রান্স- 
রাজের বিবাহ হইয়াছিল; এই মেরীর ছুই কন্ত1 হয়; তাহারই এক কনম্চার 
গর্ভে জেনগ্রে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম হনরীর সহিত তাহার জ্ঞোষ্ঠ। ভগিনীপতি 
স্কটলগ্ডের রাজা যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। হৃনরী সেই ক্রোধে আপন মৃত্যুর পূর্বের 
এইরূপ উইল" করিয়াছিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পর ষ্ঠ এডওয়ার্ড ও তৎপর 
তাহার প্রথম! রাজ্ঞী কাথারীণের গর্ভজাত মেরী ও তাহার পর অনাবুলিনের 
কন্য। “এলিজাবেথ” রাজ্যাধিকারিণী হইবেন ; আর ইহার! যদি সকলেই নিঃসস্তান 
হইয়৷ লোকাস্তর গমন করেন, তবে জ্যেষ্ঠ ভগিনী মার্গারেটের বংশ অধিকারী 
ন| হইয়া দ্বিতীয়৷ ভগিনীর বংশীয়গণ রাজাসন প্রাপ্ত হইবেন। ওয়ারিক, 
এডওয়ার্ডকে দিয়া আর একটী উইল করাইলেন। তদ্বার! রাজার এইরূপ 
অভিমত ব্যক্ত হইল যে, তাহার বৈমাত্রেয় ভগিনীরা কেহই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত 
হইতে পারিবেন না। জেন্গ্রেই তাহার রাজ্যাধিকারিণী হইবেন। অক্লবয়স্ক 
রাজ এইরূপ উইল করিয়! অত্যল্লকাল মধ্যেই লৌকিকী লীল! সম্বরণ করিলেন। 
তখন ওয়ারিক আপন গুভ্রবধুকে সিহাসনাধির্ঢ। করিয়া! আপন অভীষ্ট সিদ্ধ 
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করিলেন। জেনগ্ে অতি স্থশীলা ও সধিষ্ভাবততী ছিলেন। তাহার ইচ্ছা 
ছিল না! যে, অন্যায় করিয়! রাজাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু আমীরবর্গের অন্পু- 
রোধে তাহাকে রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হইতে হইয়াছিল । 

কিন্তু তাহাকে এ ভার অধিক কাল বহন করিতে হয় নাই। অষ্টম হনরীর 
জ্যোেষ্ঠা কন্যা মেরী আপন পক্ষীয় জনগণ সমভিব্যাহারে লগ্ুনের অভিমুখে 
আগমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তাহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
ওয়ারিকের দল দিন দিন ক্ষীণ হইয়! পড়িল। অবশেষে তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ 
সমেত মেরীর হস্তগত হইলেন। মেরী, উহাদ্দিগের সকলকেই ক্রমে ক্রমে 
বিনাশ করিলেন। তিনি রোমানকাথলিক ধন্মাবলদ্বিনী ছিলেন। অতএব 
প্রটেষ্টাপ্ট মতাবলম্বী পরম সাধুগণকেও অগ্নিতে দধ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে 
লাগিলেন। হুপর, লাটিমর, রিডলী, ক্রান্মর প্রভৃতি মহোদয়ের! এইরূপে বিনষ্ট 
হইন্েনি। মেরী আপনি যেমন গোঁড়া! কাথলিক ছিলেন, তেমনি গোড়া 
কাথলিক ম্পেইনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপকে * বিবাহ করেন। ফিলিপ, উহাকে 
কিছুমাত্র স্নেহ বা সন্্রম করিতেন না; কিন্ত মেরী ফিলিপের জন্য একান্ত 
উদ্ধিপ্নমনা হইতেন। ফিলিপের সহিত ফ্রান্সরাজের ৭" যুদ্ধ হযু;) মেরী সেই 
যুদ্ধে আপন স্বামীর পোষকতা করিতে যান। তাহাতে ফরামীরা কালিস 
নগর অধিকার করিয়া লয়। এই নগর তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময় হইতে 
ইংরাজদ্বিগের অধিকৃত ছিল; এক্ষণে তাহা হস্তবহ্তভূর্ত হওয়াতে সকলেই মনে 
মনে মহাছুঃখিত হইল। মেরী স্বয়ং বলিয়াছিলেন, “কালিস নগরের নাম আমার 
হয়ে ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছে, আমার স্বত্যুর পর যদ্দি ফেহ আমার বুক চিরিয়া 
দেখে, এ নাম অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে”। 

মেরীর মৃত্যু হইলে তাহার বৈমাত্রেয়া ভগিনী এলিজেবেথ ইংলগ্ডের রাজী 
হইলেন। ইনি প্রটেষ্টা্ট ম্তাবলম্বিনী ছিলেন; অতএব মেরীর প্রবর্তিত 
রোমান কাখলিক ধর্মের পুনর্ববার- উচ্ছেদ হইল। এলিজেবেখ অতি বৈচক্ষণ্য 
সহকারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাহার মন্ত্রিবর্গ বলি, ওয়ালসিংহাম, 


* ইনি পঞ্চম চার্লসের পুত্র ছিলেন। উক্ত স্াট ই'হারই হস্তে রাজ্যভার সমর্ণ করিয় 
্বয়ং বিষয় কর্ম হইতে অবস্থত হয়েন। 
1. দ্বিতীয় হনরী। | 
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“বেকন' প্রভৃতি মহোদয়গণ অতি উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; অতএব ইংলগ 
দেশ এই সময়ে অতি প্রবল ও বিভবশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 

রাজ্ঞী এবং তীহার মন্তরিবর্গ তাদৃশ বিচক্ষণ ন। হইলে ইংরাঁজেরা এই সময়ের 
বিপদ সমূহ উত্ভীর্ণ হইতে পারিতেন না। প্রথমতঃ রোমানকাথলিক রাজগণ 
প্রায় সকলেই এলিজেবেখের দ্বেষ করিতেন। পৌপও উহাকে বাস্তবিক রাজ্যা- 
ধিকারিণী বলিয়। স্বীকার করেন নাই। আর স্কটলগ্ের রাজ্জী মেরীও আপনাকে 
ইলগ্ডের প্ররুত অধীশ্বরী বলিয়া! প্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন । এই 
মেরী সপ্তম হনরীর কন্| মার্গারেটের পৌত্রী ছিলেন। 

কিন্তু মেরীর নির্বদ্ধিতায় এবং কালের গতিকে মেরীকে অত্যক্লকাল 
মধ্যেই এলিজেবেখের করকবলিত হইতে হইল । তাহার রাজ্যে “যন নকল” 
নামে এক জন যাজক অভিনব প্রণেস্টাণ্ট ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; 
অনেকেই সেই মতাবলম্বী হইল। কিন্তু মেরী স্বয়ং রোমানকাথলিক দিন৷ 
অতএব ইংলগ্ডে যেমন রাজার সাহাষ্যে প্রটেষ্টাণ্ট মত প্রবস্তিত হইয়াছিল, 
স্কটলণ্ে তাহা হইতে পারিল না। প্রথমতঃ প্রজাসাধারণের মধ্যেই নৃতন মত 
প্রবন্তিত হইয়া থাকে। ছোটলোক? মাত্রেই যে নৃতন মত গ্রহণ করে, 
তাহাতে একেবারে উন্মত্ত হইয়া! উঠে। স্কটলগ্ডে এইরূপ হওয়াতে পূর্ব ধর্ষের 
প্রতি সাতিশয় স্বণা ছেষ এবং বিরাগ প্রবল হইয়া! উঠিল। মেরী তৎকর্তৃক 
নিতান্ত উত্যক্ত হইলেন; তাহার প্রজার গোপনে গোপনে এলিজেবেথের 
সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। পরিশেষে মেরী একদা! যুদ্ধে হারিয়া ইং 
পলাইয়া আদিলেন। তাহার মনে মনে বড় আশ! ছিল যে, এলিজেবেখ সহাঁধতা 
করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। মেরী ইংলণ্ডে একটি উপছূর্গ মধ্যে নিরুদ্ধ 
হইয়। থাকিলেন। তখন তিনি আপন উদ্ধারার্থে যত্বব্তী হুইয়! এলিজেবেথের 
বিরুদ্ধে যে সকল ষড়যন্ত্র হইতেছিল, তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতে লাগিলেন । 
নেই সকল ষড়ঘন্ত্র প্রকাশ হইয়। পড়িল-মেরীর নামে অভিযোগ হইল-_ 
তাহার দোষ প্রমাণ হইল এবং তিনি ঘাতকঘার! নিহত হইলেন। 

ইহার পর আর এক ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। স্পেইন দেশের 
রাজা “দ্বিতীয় ফিলিপ” যিনি ইংলগডের পূর্ববরাজ্ঞী মেরীকে বিবাহ করেন, তিনি 
ইংলগড দেশ অধিকার করিবার বাসনায় অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রণপোত গ্রস্তত 
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করিয়৷ এ দেখ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ফিলিপের তাৎকালিক বিভবের 
পরিপীম! ছিল না । স্পেইন, পোরটুগাল, বেলজিয়ম এবং হলগু, এই চারিটা 
প্রবল ইউরোপীয় জনপদ তাহার অধীন। আমেরিকার মধ্যে মেক্সিকো, 
পেরু, চিলি, ব্রেঞ্জিল প্রভৃতি স্থবর্ণ-প্রসব৷ ভূমি সকল ত্রাহার অধিকৃত-_-এবং 
আসিয়া খণ্ডে ফিলিপাইনপুঞ্জ প্রভৃতি অনেক ্বীপমালা তাহার রাজ্যের অন্তর্গত। 
এতাবৎ সমুদয় দেশের একাধিপতি রাজা যথাসাধ্য যত্ব করিয়া রণপোত ও সৈন্য 
সমাবেশ করত: ক্ষুদ্র ইংলও দ্বীপের প্রতি প্রেরণ করিলে সকলেই সশঙ্ক হইল। 
ইউরোপের রাজ। প্রজা! সকলেই এ সৈম্ত সমাবেশের প্রতি বদ্ধ দৃষ্টি হইয়া! পরি- 
শেষে কি হর, এই ভাবিতে লাগিল। যদি ফিলিপ জয় লাভ করেন, তবে 
কাথলিক ধর্খের নিশ্চয় জয়লাভ হয়; যদি তিনি হারেন, তাহা হইলেই প্রটে- 
ন্ট ধর্দের রক্ষা হয়। 

%(লিজেবেথ আপন প্রজা সাধারণকে উৎসাহ প্রদ্ধান করিতে লাগিলেন। 
তাহাদিগের মধ্যে যাহার! নাবিকতায় বিশেষ পটু হইয়াছিল, তাহারা অর্ণৰপোতে 
আরোহণ করিল এবং সকলেই অস্ত্র শ্ত্র ধারণ করিয়! আপনাদিগের ধন ধর্ম ও 
গ্বাধীনতার রক্ষার্থ প্রস্তত হইয়া রহিল। স্পেইনের রণপোত সমস্ত অর্চন্দ্রাকৃতি 
হইয়া ইংলগ্ডের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ ইংলপ্তীয় রণ- 
পোত সমস্ত উহীদিগের প্রতি আক্রমণ করিল। কিন্তু সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইতে না পারিয়া মধ্যে মধো আক্রমণ এবং পুনর্ববার শীপ্র পলায়ন করতঃ সাব- 
ধানুত। পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। স্পেইনীয়েরা৷ এইরূপ আক্রমণে নিতান্ত 
ক্ষতবিক্ষত এবং উত্যক্ত হইয়। উঠিল। এমন সময়ে ভয়ঙ্কর বঞ্ধাবায়ু উপস্থিত 
হওয়াতে, এ সকল রণ পোতের অধিকাংশ নষ্ট হইল; কতকগুলি ইংরেজদিগের 
হস্তগত হইল, এবং অত্যন্লমাত্র অবশিষ্ট ভাগ বুটন দ্বীপ সমুদ্ায় প্রদক্ষিণ করিয়া 
শ্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। এই অবধি স্পেইনের প্রাছুর্তাব হ্ম্ব হইতে লাগিল, 
এবং ইংরেজেরা দিন দিন বদ্ধিতবল হুইতে লাগিলেন। এলিজেবেথের সকল 
শক্রই এইরূপে পরাজিত হইল। কিন্তু তাহার পূর্বগত রাজাদিগের অন্তায়া- 
চরণে যে একটা শত্রু জন্মিয়াছিল, তাহার দমন এম্ত সহজে সম্পন্ন হয় নাই। 

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আয়লগুদ্বীপ দ্বিতীয় হনরীর রাজ্যকালে 
ইংলগ্ডের অধীন হয়। কিন্ত এপর্যন্ত এ দ্বীপ ইংরাজদিগের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত 
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হয় নাই। তথাকার ভৃম্যধিকারিকুলপতিগণ অনেকানেক বিষয়ে যথেচ্ছ 
ব্যবহার করিতেন। আর গোপনে গোপনে ইংরাঁজদিগকে নষ্ট করিতে পারিলে 
কখনই তাহার ক্রটি করিতেন না। এইরূপ ঘটিবার কারণ অন্থুস্ধান করিতে 
গেলে, প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংরাজেরা কখনই তাহাদের আয়ল- 
তীয় প্রজ্বাগণকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন নাই--আপনারা উহাদিগের ভাষ! 
শিখেন নাই; আর উহাদিগকেও আপনাদিগের ভাষা শিখিতে দেন নাই। 
আইরিশ জাতীয় লোক হইলেই অবজ্ঞার পাত্র হইত-_আর যে কোন প্রকারে 
হউক, উহাদ্দিগকে নিম্পীড়ন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে পারিলেই আপনারা 
নিশ্চিন্ত হইতেন। বিশেষতঃ ইংরাজ ভূম্যধিকারিগণ প্রায় কখনই আপনাদের 
আয়ল€গুস্থিত অধিকারে গমন করিতেন না । নায়েব এবং গোমস্তা দ্বার! প্রজা- 
দরিগের নিকট কর আদায় করিতেন। এ সকল লোক কখনই প্রজাপীড়ন 
করিতে ক্রটি করে না। এইকূপে ক্রমে ক্রমে আইরিশ এবং ইংরেঞ্ধ্র এই ছই 
জাতির পরস্পর সম্মিলন হওয়৷ দূরে থাকুক, পরস্পর দৃঢ়তর বিদ্বেষ ভাব 
জন্মিয়াছিল। ইংরাজেরা গর্বিত, নিষ্ঠুর এবং সাহসিক হইয়া আইরিশদিগকে 
গীড়া দিতেন। আয়লন্তীয়েরা ভীত, চতুর এবং নৃশংস হুইয়া চৌ্যযদ্বারা 
ইংরেজদিগের যথাসাধ্য অপকারে প্রবৃত্ত হইত। বহুকালাবধি এইমপ হইয়! 
আসিতেছিল, এমত সময়ে ইংরাজের প্রটেষ্টান্ট ধশ্ম পরিগ্রহপূর্বক আয়লণ্ডে 
এ ধশ্ব প্রচারের উপক্রম করিলেন । আইরিশেরা অনেকেই নিতাস্ত অসন্থপ্ট 
হইল। ইংরাজের! বলপ্রকাশপূর্ববক আপনাদের অভিনব ধণ্ম প্রচার *করিবার 
নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিস্ত বলপ্রকাশ এবং অযথা ব্যবহ্ীর দ্বারা 
কখন কোন নৃতন ধর্ম গ্রবন্তিত হয় না। লোকের সহজেই মনে হয়, যে ব্যক্তি 
অন্যায়াচরণ করিতে পারে, তাহার ধর্ম কখনই বিশুদ্ধ নহে) এই সকল ধর্ম 
প্রবর্তয়িতাদিগের কোন প্রধান দোষ থাকিলে তাহাদের ধর্ম জনগণের অগ্রাহা 
হয়। যাহা হউক, আইরিশ লোক সকল বিরক্ত হইয়! উঠিলে 'আর্ল অব 
টাইরোণ নাম। এক ব্যক্তি রাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া ইংরেজদিগের সহিত অবি- 
রত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আয়ল€্র শাননকর্তা কেহই এঁ টাইরোণকে 
শাসিত করিতে পারিলেন না । পরিশেষে এক্িজেবেথের অতি প্রিয়তম 'আল” 
অব এসেক্স' নাম| কোন যুবাপুরুষ এ ভার গ্রঃংণ করিয়া আমল গমন করি- 
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লেন। কিন্তু তিনিও অকিঞ্চিংকর হইলেন। অরুতকার্ধ্যতায় এলিজেবেথ 
তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কর্মচ্যুত করেন নাই। 
এসেক্‌স আপন দোষ ক্ষালনাভিপ্রায়ে রাজ্জীর নিকটে আসিবার প্রার্থনা 
বিজ্ঞাপন করিলে মহারাজ্ঞী তাহাকে নিবারণ করিয়া স্বকার্ধ্যেই স্থির হইয়া 
থাকিতে বলিলেন। এসেক্স চিরকাল রাজ্জীর নিকটে থাকিয়া গ্শ্রয় পাইয়! 
নিতান্ত অবাধ্য হইয়াছিলেন ; বিশেষতঃ তাহার বয়স অল্প এবং স্বভাব উদ্ধত 
ছিল। অতএব তিনি এ নিবারণ অমান্য করিয়া! লগ্নে গিয়! উপস্থিত হইলেন। 
রাজ্ী তাহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়াও এইমাত্র কহিয়া পাঠাইলেন, "তুমি সম্প্রতি 
আমার নিকট আসিও না; আপন গৃহে স্থির হইয়৷ থাক।” হতভাগ্য এসেক্স 
পুনর্ববার রাজ্জীর বাক্য অবহেলন করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, “লগুনের 
নাগরিকের আমাকে সাতিশয় সেহ করে; আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিলে 
অবশ্যই উ যারা আমার পৃষ্টপূরক হইবে এবং আমি তাহাদিগের সাহায্যে অনা- 
য়াসেই ব্নীজ্বীকে হস্তগত করিতে পারিব; তাহ। হইলে শক্রপক্ষীয়ের। আর 
আমার প্রতি মহারাণীর ক্রোধ জন্মাইয়। দিতে পারিবে না; তিনি অবশ্তই ক্ষম। 
করিবেন।” এসেক্স জানিতেন না যে, তাহার প্রতি নাগুরিকদিগের যে অন্নরাগ, 
তাহা! রাজ্জীর অস্থরাগ হইতেই জন্মিয়াছে। রাজ্ঞীর প্রীতি হুম্ব হইলে আর 
উহ্থার বিন্দুমাত্র _দৃষ্ট হইবেক না। ফলতঃ তাহাই হইল। তিনি রাস্তায় 
রাস্তায় চীৎকার করিয়] বেড়াইলেন। কিন্তু কেহই তাহার অনুগামী হইল ন|। 
লাভের মধ্যে তিনি স্পষ্টই.রাজবিদ্রোহী হইস্া উঠিলেন। তাহাকে কারাবন্দী 
হইতে ন্ইল, এবং তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হুইয়। বিচারান্তে শির- 
শ্েদনের অস্মতি হইল। এলিজেবেখ, এসেক্নকে সাতিশয় স্সেহ করিতেন । 
কোন সময়ে তিনি তাঁহাকে আপন হস্তাঙ্ুরীয় সমর্পণ করিয়! বলিয়া! দিয়াছিলেন 
যে, যদি কখন তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তবে এই অন্থুরীয় প্রেরণ 
করিবামান্র আমি তোমাকে অবশ্তই বিপদ হুইতে মুক্ত করিব। এসেক্‌সের 
প্রতি প্রাণ-দণ্ডের অন্ুজ্ঞা হইয়া গেলে তিনি এ অঙ্গুরীয় “ডচেন অব নটাংহাম” 
নায়ী কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা রাজ্ীর নিকটে প্রেরণ করেন। কিন্ত এ স্ত্রীলোক 
আপন শ্বামীর অন্গরোধে রাজ্ীর নিকট অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন না স্বত্তরাং 
এসেক্সের প্রাণদণ্ড হইয়। গেল। কিন্তু এলিজেবেখ সেই অবধি আর এক দিনও 
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সুখী হইতে পারেন নাই; কেহ আর তাহার মুখে হাসি দেখিতে পায়েন নাই। 
যাহা হউক, কিছুকাল পরে যখন এ ডচেদ্‌ অব নটিংহাম স্বয়ং শীড়িত হইয়া 
মৃতপ্রায় হইলেন, তখন এসেক্স সন্বস্বীয় নিজ দুর্কৃতি ম্মরণ হওয়াতে তিনি 
রাজ্ীর নিকট আপনার শমুদরায় দোষ ব্যক্ত করতঃ ক্ষম। প্রার্থনা! করিয়াছিলেন। 
কিন্তু রাজ্জী তশশ্রবণ মাত্র অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া এ পীড়িতা স্ত্রীলোকের গল! 
টিপিয়া বলিলেন, "তোকে আবার ক্ষম। করিব ?--ঈশ্বর ক্ষমা! করেন করুন-_- 
আমি পারিব না।* এলিজেবেথ ইহার পর কতিপয় দিবস অনশনে যাপন করিয়। 
লোকান্তর গমন করিলেন। 

এলিজেবেথের রাজ্যকাল ইংলগ্ডের ইতিহাস মধ্যে অতিশগন প্রসিদ্ধ। 
কারণ, বর্তমান ইংরাজজজ জাতির যে যে বিষয়ে প্রধানত দৃষ্ট হইতেছে, এই সময়ে 
তৎসমুদায়েরই মূলপত্বন হয়। ইংরেজেরা নাবিকতায় অদ্বিতীয় হইয়[ছেন; এ 
সময়ে ড্রেক, কাবেগ্ডস্‌ প্রভৃতি নাবিকগণ পৃথিবী বেষ্টন করিয়। ্ত্ীইসেন | 
এক্ষণে সামুদ্রিক যুদ্ধেও ইংরেজের। অদ্বিতীয়; এ সময় স্পেইনীয় রণপোত 
সকল ইংরাঁজদিগের কর্তৃক পরাভূত হয় । ইংরাজদিগের উপনিবেশ এক্ষণে যত 
বিস্তৃত আর কাহাদিগেরও বৈদেশিক অধিকার তত বিস্তৃত নহে; ইহীরই রাজ্য- 
কালে আমেরিকার বর্জিনিয়। প্রদেশে সার ওয়ান্টর রালে কর্তৃক প্রথম ইংলতীয় 
উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়, রুষিয়ার সহিত বাণিজ্য বিস্তৃত হয় এবং ভারতবর্ষে * 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম স্ত্রপাত হয়। ইংরাজদ্দিগের যন্তপ্রস্তত-পণ্যজাত 
যেমন অধিক ও উত্তম আর কাহাদ্দিগেরও তত' অধিক ও উত্তম হয় বা ) এই 
সময়েই সেফিল্ড এবং বর্শিংহাম নগরে ছুরি কীচি প্রভৃতি ও মাঞ্চেষ্টর নগরের 
কার্পাসনির্মিত বস্ত্রের গৌরব প্রকাঁশিত হয়। ইংলপীয় কাব্য শাস্ত্রের গৌরব 
অন্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিক ন। হউক, তথাপি কাহার অপেক্ষা অধিক 
নন নহে) এই সময়েই স্পেন্সর, সেক্সপিয়র, বেন্জনসন্‌ প্রভৃতি ম্হাকবিগণ 
প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইংলগ্ের মুন্রাযন্ত্র যেরূপ স্বাধীন ও প্রজাদিগের 
পরম উপকারক এবং সর্বোৎ্ক্ সাময়িক পত্রিকা সমস্ত অনুক্ষণ গ্রসব করিয়! 
থাকে, তেমন মূত্রাধন্ত্রআর কোন দেশে দৃষ্ট হয় না) এলিজেবেখের সময়েই 
.মুন্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত ও প্রথম স্ধাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এই সকল বিবেচন! 

7... হ তখন সমাট আকররের রানন্ককাল | 


৪৮ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


করিয়া! দেখিতে গেলে, এলিজেবেথের প্রতি ইংরাজদিগের পরম ভক্তির ও 
ন্বেহের কারণ স্পষ্টই বোধ হইয়া থাকে। 
ষষ্ঠ অধ্যায়। 
[ প্রথম জেম্স-_-পিউরিটান সম্প্রদায়--রোমান কাথলিকদিগের বড়বন্ত্র- জর্দানিতে 
যুদ্ধ-_পার্লি'য়ামেন্টর বল-ৃদ্ধি--প্রথম চাল'দ-_আধিকৃতিক পত্রী 
ক্ষটদ্িগের কবেনান্ট-_দীর্ঘ পালিয়ামেন্ট-_ক্রমওএজ-_ 
ইঞ্ডিপেণ্ডে্ সপ্্রদায়__রাজার প্রাণদণ্ড। ] 

স্কটরাজ্ঞী মেরী, ধাহাকে এলিজেবেথ বধ করেন তাহার পুত্র ষষ্ঠ জেমস 
স্কটলগ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। এলিজেবেথ অনৃঢাবস্থায় জীবন যাপন করিয়া 
লোকান্তর গমন করিলে তিনিই “প্রথম জেম্স উপাধি গ্রহণ পুর্ব্বক ইংলগ্ডের 
সিংহাসনারোহণ করিলেন ! জেম্সের বিলক্ষণ শান্ত্রবিষ্া ছিল; কিন্ত সকল 
বিদ্যার সর পদার্থ যে জান, তাহ! কিছুমাত্র ছিল না) আর বুদ্ধিও সরল 
বা! উদার ছিল না। তিনি আপনাকে অতিশয় সুবোধ জ্ঞান করিতেন, এবং 
সর্ব স্থানেই নিজ বুদ্ধিমত্তা দর্শাইতে চাহিতেন বাস্তবিক তাহার ধীশক্তি কিছু- 
মাত্র পরিণামদর্শিনী ছিল না; আর তিনি ভীরুর শেষ ছিলেন। 

এলিজেবেথের সময়াবধি “পিউরিটান্‌, নামে একটা নৃতন খৃষ্টীয় সম্প্রদায় 
ইংলগ্ড প্রাদুভূর্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহারা রোমান কাথলিক ধর্মের 
পরম ঘবে্টা ছিল, এবং ইংলগ্ডে যেরূপ ধর্শ-গ্রণালী * সংস্থাপিত হইয়াছিল, 
তাহাত্বেও উহাদিগের কিছুমাত্র শ্রদ্ধ! ছিল না; উহারা সর্বদাই সেই ধর্শের দ্বেষ 
করিত, এবং তজ্জন্য এলিজেবেথের বিষ দৃষ্টিতে পড়িয়া অনেক ক্লেশ পাইয়াছিল। 
উহার! তাহার সময়ে সমধিক প্রবল হইতে পারে নাই; আর এ সময়ে উহার! 
রোমান কাথলিক মতাবলম্বীদিগের সমূহ প্রাছুর্ভাব দর্শনে ভীত হুইয়৷ মনে মনে 
এমত নিশ্চয় করিয়াছিল যে, এক্ষণে প্রটেষ্রাপ্ট মত লইয়াই টানাটানি হইতেছে; 
যত দিন এ মত দৃঢ়তররূপে দংস্থাপিত না হয়, তাবৎ কোন অন্তর্বিবাদ দ্বারা 
উহাকে দুর্বল করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ফলত: পিউরিটানেরা এলিজেবেথের 
দ্বারা নির্ভরে নিম্পীড়িত হইয়াও সর্বদা সেই মহারাজীর মঙ্গল প্রার্থনা 


্ 





* ইহাকে এপিক্কে! গেলীয় ধর্মপ্রণালী বলে। 


পিউরিটান্‌ সম্প্রদ্দায়। ৪৯ 


করিয়াছিল। এই দল দিন দিন প্রবল হইয়! আসিতেছিল। এক্ষণে বিবেচন! করিয়! 
দেখিলেই বোধ হইবে যে, যে সকল লোক চিরাগত ধর্ম-প্রণালী পরিত্যাগপূর্ধ্বক 
প্রবল প্রতাপ পোপদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল, তাহারা কি কখন কোন 
সামান্য রাজার 'অপ্রতিহত প্রতৃত্ব স্বীকার করিতে পারে ? ফল্তঃ পিউরিটানের! 
যেমন ধর্ম্মবিষয়ে স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার! মনে মনে রাজাশাসন 
বিষয়েও তেমনি স্বাতন্ত্য অবলম্বন কর! বিধেয় জ্ঞান করিত। রাজা যে, প্রজা- 
দিগের উপকারার্থে ই রাজশক্তি ধারণ করেন, ইহা যে তাহার ওঁৎপত্তিক ক্ষমতা 
নছে, পিউরিটান মাত্রেরই এই দৃঢ় সংস্কার হইয়াছিল। | 

কিন্ত অপরিণামদর্শী জেম্স, ইহার কিছুই বুঝিতেন না । রাজার মান 
ঈশ্বরদত্ত -রাজ। যাহা করিবেন তাহাতে “না” বলিলেই মহা! অধর্শশ হয়-_-তিনি 
কিরূপ পরামর্শ করিয়া কোন্‌ কর্ম করিলেন, ইহার অনুসন্ধান করাতেও প্রজা- 
দিগের পক্ষে মহাদোষ--এই সকল অযৌক্তিক মতের পোষকতায় তি সর্বদা 
বাগাড়ম্বর করিতেন। স্বকাধ্যপটু নুপালগণ যে সকল স্থলে অন্তায়াচরণ করেন, 
সেই সকল কর্ম যে, প্রজাকুলের উপকারের নিমিত্ুই করিতেছেন, কৌশল 
পূর্বক এমত করির! দেখান; কিন্ত জেম্ল তাহার ঠিক বিপরীত ব্যবহারই 
করিতেন। প্রজার উপকার করা তাহার কর্তব্য, অতএব করিতেছেন, কদাপি 
এরূপ প্রকাশ করিতেন না। “আমার ইচ্ছা হইল অতএব করিলাম--আমার 
কর্তব্য বলিয়৷ করিলাম এমত নহে,”_-তিনি এইরূপ অভি প্রায়ই অনুক্ষণ প্রকাশ 
করিতেন। 

যাহা হউক, একে জেম্সের বুদ্ধিশুদ্ধি এইরূপ; তাহাতে আবার যে কাল 
উপস্থিত তাহাতে অতি বিচক্ষণ শাসনকর্তা্দিগেরও পদে পদে ভ্রম এবং বিপদ 
ঘটিবার সম্ভাবনা । পিউরিটান দল দিন দিন প্রবল হইতেছে-_পালিয়ামেপ্ট 
সভার সদস্যগণ অন্ুক্ষণ রাজার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়! রহিয়াছে-ক্কটলগ 
হইতে দলে দলে লোক সকল আসিয়! রাজকর্মের নিমিত্ত প্রার্থনা কবিতেছে-_ 
ইংরাজেরা, উহার্দিগকে কোন কর্ম কার্যে নিযুক্ত করিলেই মহাবিরক্ত হইয়া 
উঠিতেছে-_-আর রোমাঁন কাথলিকেরা মনে মনে ভাবিতেছে যে, জেম্‌স স্কট- 
রাজী মেরীর পুত্র, অতএব অবশ্ঠই তাহার মাতার স্বধর্মাবলম্বী বলিয়া আমা. 
দিগের প্রতি কিঞিৎ অঙ্ুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। 

৭ 


৫০ ংলগডের ইতিহাস। 


ধখন রোমান কাথলিকেরা দেখিল, জেম্স তাহাদিগের কোন উপকারই 
করিলেন না, তখন তাহারা মহাকুপিত হইয়। একটা সদীরূণ মন্ত্রণাবধারণ 
করিল। পালিগ্নামে্টসভার সভাগণ ঘে গৃহে মিলিত হইতেন তাহার! তাহার 
নীচের কুঠুরীগুলি ভাড়া লইয়! তাহাতে বারুদপুর্ণ করিল এবং যে দিন সমস্ত্িবর্গ 
রাজা এ সভাগৃহে আমিবেন, সেই দিন উহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া একেবারে 
মকলের প্রাণ বিনাশ করিবে এই নিশ্চয় করিয়া রহিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইহা 
পূর্বেই প্রকাশ হইয়। পড়াতে সকলে রক্ষা গাইলেন । 

জেম্স যমদণ্ডে পীড়িত হইয়াছিলেন; তিনি ডেন্মার্ক-রাজছুহিতার পাণি- 
গ্রহণ করেন, এবং তাহাতে ছুই পুত্র এবং এক কন্া হয়) তন্মধ্যে জোষ্ঠপুত্র 
পিতা বর্তমানেই লোকান্তর গমন করেন। দ্বিতীয় পুত্র চাস প্রধান মন্ত্রী 
িকিংহামের* পরামর্শে ছদ্মবেশে স্পেইনে গিয়াছিলেন। স্পেইনরাজতনয়ার 
সহিত টংহার উদ্বাহসত্বন্ধের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু নির্বোধ বকিংহামের 
দোষে সেই বিবাহ ঘটিয়া৷ উঠিল না। চালপ ফ্রান্স-রাজকন্তার পাণিগ্রহণ করি- 
লেন। জেমূসের কন্তার সহিত জর্মনির অন্তর্গত 'পালাটি নেট * প্রদেশাধিকারীর 
বিবাহ হয়। ইনি অস্টীয় সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়! রাজ্যরষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। যাহ! হউক, ইহার বংশ হইতেই বর্তমান 'ত্রন্সিক্, রাজবংশের 
উৎপত্তি হইয়াছে'; অতএব ইহাকে ম্মরণ করিয়! রাখা কর্তব্য । 

জেমসের সহিত পালিগ্ামেণ্টের সর্বদা যে বিবাদপরম্পরা চলিতেছিল, 
তাহাতে জেমস” মুখে যাহা বলুন কিন্ত কার্য অনেক স্থলেই পালিপামেণ্টের 
কথা শুনিয়া চলিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব রাজাদদিগের 'পর্বেরমান্স' নামক একটা 
অনুচিত ক্ষমত! ছিল। সেই ক্ষমতানুসারে রাজার লোকে প্রজাদিগের স্থানে 
খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের যথেচ্ছ মূল্য দিয়া উহাদ্দিগকে নিরস্ত 
করিতে পারিত। জেম্সকে এই ক্ষমতা পরিহার করিতে হয়। রাজাদিগের 
আর একটা ক্ষমত। ছিল, তন্বারা উঠার! ভ্রব্যবিশেষের বাণিজ্য সর্বসাধারণের 

* বোহেমি! প্রদেশবাসীর! প্রটেষ্টান্ট মত গ্রহণ করাতে অস্ত্রীয়ার সম্রাট তাহাদিগের প্রতি 

অত্যাচার করেন। ভাহাতে বোহিমীয়ের|! ইংলগরাজ জেমসের জামাতাকে আপনা- 


সমূহ 
দিগের রাজা বলিয়। হ্বীকার করে। জেম্স আপন জামীতার আর ইংরেজের শ্বধর্মাবলম্বী 
্রটেষ্টান্টদিগের ডাহাধ্ার্থে অসীয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছয়েন। 


প্রথম চার্লস । €১ 


প্রতি নিবারিত করিয়া আপনাদিগের স্বেচ্ছান্থসারে কোন কোন ব্যক্তির হস্তে 

অর্পণ করিতে পারিতেন। পালিয়ামেন্টের অন্থুরোধে এইবপ এক চেটিয়! 

(মনোপলি) করিবার শক্তিও রাজাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল । আর এক সময়ে 

রাজার অর্থ প্রয়োজন হওয়াতে পালিয়ামেণ্টের সদস্তগণ বলিয়া বসিলেন, আমা- 
দিগের এই এই দুঃখ মোচন না করিলে আমরা .করপ্রদানে সম্মত হইব না। 

জেম্ন বিরক্ত হইয়া সেই পালিগ্নামেণ্টের সভ। ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিন্তু পরি- 

শেষে পালিগ্নামেন্টের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা হইল। ঃ 

লোকে কথায় বলে উঠন্ত মূল পন্তনেই চিনা যাঁয়। পালিগ্লামে্ট সভার 

এই সকল উপক্রম দেখিয়া তৎকালে ইংলশীয় প্রজ্াগণের মনে স্বাধীন হইবার 

ইচ্ছা! যে অতিশয় প্রবল হইয়াছিল, তাহা! জেমসের বুঝ! উচিত ছিল। কিন্ত 

তিনি তাহা বুঝিলেন না। রাজ! হইলেই ঈশ্বরের প্রতিভূ হয়, স্থতরাং ঈশ্বরাজ্ঞা- 
লঙ্ঘনেও যেমন দৌষ, আর রাজাজ্ঞালজ্ঘনেও সেইরূপ দৌষ, এই নিশ্চয় করিয়। 

তিনি জীবন যাপন করিলেন-_এত দেখিয়া শুনিয়াও তাহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিল 
না। তাহার পুত্র প্রথম চাল রাজা হইয়! পিতার মতানুবর্ী হইয়া চলিলেন। 

তাহার সহিত পালিগ়ামেণ্টের নিরন্তর বিবাদ চলিতে লাগিল । চাল'দ দেখি- 

লেন যে, পালিয্নামেন্টের স্থানে টাকা পাওয়া! ভার হইয়া উঠিল। অথচ তখন 

স্পেইন ও ফ্রান্স ছুই রাজ্যের সহিত যুদ্ধ *% চলিতেছিল; টাকা না হইলেও নয়। 

অতএব বহু পূর্ববকালে কোন কোন রাজা যেমন স্বেচ্ছাতঃ কোন কোন প্রকার 
করাদান করিতেন, উনিও সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। পালিখ্বাজ্মণ্টের 
বিলক্ষণ বোধ হইল যে, রাজ! যদি স্বয্ং অর্থসং গ্রহ করিতে পারেন তবে,” ইংল- 

গড স্বাধীনতার শেষ হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে “পিটিমন্‌ 

অব রাইট" নামক একলিণি প্রস্তত করিল, এবং অনেক যত্বে রাজাকে & লিপিতে 
স্বাক্ষর করাইল। এই লিপি ইংরাজদিগের দ্বিতীয় মাগ্না কার্ট! বলিয়া গণ্য 

হইবার যোগ্য। কিন্তু রাজা এই লিপি দ্বার! যাহা যাহা স্বীকার করিলেন, সেই 
সকল অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলেন ন1। পুনর্ববার নৃতন নূতন প্রকার কর 
_অবধারণ করিয়া পালিগ্নামেন্টের সম্মতি ব্যতিরেকে সেই সকল করাদান করিতে 


_ ঈরাজমন্ী বক্িামের দোষেই এই ছই যুদ্ধ উপস্থিত ছয়। তিনিই শেইলরাজছিতার 
সহিত চ।ল'সের বিবাহের প্রতিবন্ধক হন, এ।ং ফুান্সরাজমন্ত্রী কাঁডিনল রিশিলুর প্রতি বিরক্ত 
হইয়! ফ্রান্সের সহিত অকারণ যুদ্ধ উপস্থিত করেন। 


৫২ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


লাগিলেন। এ সময়ে '্টারচেম্বর এবং “হাইকমিসন্ নামে ছুইটা ধম্মাধিকরণ 
ছিল। তথাকার বিচারকর্তৃগণ রাজার নিতান্ত অধীন ছিলেন। তাহারা সকল 
মোকদ্দমাতেই রাজার পক্ষপাতী হইয়া বিচার করিতেন। সুতরাং শত শত 
ব্যক্তি উঠাদিগের ছারা অর্থদণ্ড এবং শরীর দণ্ডে দর্ডিত হইত। বিশেষতঃ 
াম্পডেন' নামা এক ভত্রবংশীয় ব্যক্তি রাজগৃহীত অন্াষ্য কর প্রদানে অসম্মত 
হওয়াতে কারাগারে নীত হইলে, তিনি স্পষ্টই দ্বেখাইলেন যে, ইংলগ্ডের আইন 
অনুসারে রাজার তাদৃশ কর গ্রহণে সামর্থ্য নাই। তিনি কারারুদ্ধ হইলেন বটে; 
কিন্তু সেই অবধি সর্বসাধারণের বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে, রাজ! নানা প্রকার 
অত্যাচার করিতেছেন এবং তাহার দমন হওয়া নিতান্ত আবশ্তক হইয়াছে। 
ইংলগ্ডে এইরূপ । স্বট্‌লগ্ডে ইহা অপেক্ষাও অধিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। পূর্ব্রেই বলা গিয়াছে যে, স্কটলগডে যেরূপ ধর্্মসংশোধন হয়, তাহাতে 
রোমান্বক্কাথলিকদিগের আচার ব্যবহার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিগ্লাছিল। 
ইংলণ্ডে সেরূপ হয় নাই। ইংলগ্ডের ধন্মপ্রণালী যদিও প্ররুত সমুদ্রায় বিষয়ে 
সর্বতোভাবে গ্রটেষ্টান্ট মতান্থ্যায়ী হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনেকানেক আচার 
রোমান কাথলিকদিগেরই সদৃশ ছিল। বিশেষতঃ ইংলগ্ডে আর্চবিশপ প্রস্ৃতি 
ধর্্শান্তা ও উপদেষ্টগণ রাজার দ্বারা স্ব স্ব কার্ধ্যে নিযুক্ত হইতেন; স্কটলণ্ 
এরূপ হইত না।. কিন্তু জেম্স এবং তাহার পুত্র, ইহার! উভয়েই দেখিয়াছিলেন 
যে, যাজকগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইলে যেমন রাজভক্তিপরায়ণ হন এবং 
প্রজামধারণকে সেইরূপ হইতে শিখান, জনসাধারণ দ্বার! নিযুক্ত যাজকবর্গ 
কদাপি তেমন হয়েন না। এই ভাবিয়! উহ্বারা উভয়েই ইংলগ্ডের ধর্শ-প্রণালী 
স্ষটলণ্ড প্রবণ্তিত করণার্থে সম্যক্‌ চেষ্টা করেন। ক্বটূলগ দেশীয়ের৷ ইহাতে 
সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সকলে একমতাবলম্বন পূর্ব্বক একটা লিপি প্রস্তুত করিল 
এবং যুদ্ধ করিয়াও যদি রাজাকে নিরস্ত করিতে হয়, তাহাও করিতে স্বীকার 
করিয়া অধিকাংশ লোকেই এ লিপিতে স্বাক্ষর করিল। এ স্বরৃতিপত্রীর নাম 
“কবেনাণ্ট” ; যাহারা উহাতে স্বাক্ষর করিল তাহাদিগকে “কবেনাণ্টর বলে। 

এই “কবেনান্টরের! অতি সত্বরে যুদ্ধোগ্যম করিয়া ইলগ্ডের অভিমুখে যাত্রা 
করিল। চাল'্‌ ইংলশীয় সৈন্য লইয়া উহাদ্দিগের বিরুদ্ধে গমন করিলেন। 
বিস্ত যুদ্ধকালে আপন সৈন্যগণও বিপক্ষ পক্ষীয় হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি 


আয়র্লগ্ডের অবস্থা । ৫৩ 


সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। উভয় প্রতিপক্ষ দলে সন্ধি বন্ধন হইয়া 
অবধারিত হইল ষে, স্কটলগের পা্সিয়ামেণ্ট এবং “জেনরাল আসেম্বলী” অর্থাৎ 
সাধারণ যাজক সভা, এই উভয়ের ম্তান্থসারে তদ্দেশের ধর্মপ্রণালী নিরূপিত 
হইবে। চালপ এই সময়ে মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, বিপক্ষীয়দিগের 
মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ করাইয়। উহাদিগের মধ্য হইতে বিশেষ ক্ষমতাশালী কতিপয় 
ব্যক্তিকে আপন কর্মে নিযুক্ত করিবেন। তাহ! হইলে শক্রদূল বশীভূত হইতে 
পারিবে। কিন্তু তিনি কেবল “মণ্টরোজ' নাম! একজন প্রধান ভূম্যধিকারীকেই 
স্বমতানুগামী করিতে পারিলেন। অপর সকলে আপনাঁ্দিগের কবেনাণ্ট প্রতি- 
পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল। সুতরাং যাজকদিগের সভায় এবং পালিয়া- 
মেণ্টে রাজার কোন অভিমতই রক্ষা পাইল ন1; পুনর্ধার যুদ্ধের উপক্রম হইল। 
চালু ইহার পুর্বব একাদশ বর্ষ মধ্যে একবারও ইংলপ্তীয় পাললিয়ামেণ্টের আহ্বান 
করেন নাই। এইবারে অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন হওয়াতে পুনর্ববার শালিয়া- 
মেণ্টকে স্মরণ করিতে হইল। কিন্তু পালিপ্নামেণ্ট তাহার যুদ্ধের কোন সাহায্য 
না করিয়! তিনি যে সকল অত্যাচার করিতেছিলেন, তাহ৷ লইয়াই আন্দোলন 
করিতে লাগিল। রাজা পুনর্বার এ পালিয়ামেন্টসভা ভঙ্গ করিয়া দরিলেন। 
কিন্তু স্কট সৈন্য ইংলগ্ আক্রমণ করিল-_উহার! একটা যুদ্ধে জয়ী হইল-_রাজ! 
প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে চাহিলেন--এবং সকলের 
অভিমতান্ুসারে এই অবধারিত হইল যে, উভয়দেশের পালিয়ামেপ্ট সভা বিচার 
করিয়া উভয়ের ধর্ম-প্রণালী এবং শাসনপ্রণালী যেরূপ হওয়া উচিত অধধারণ 
করুক-_আর যে পর্যন্ত সকল বিবাদের নিষ্পত্তি না হয় তাঁবৎকাল স্কট সৈন্তগণ 
ইংলগ্ডের রাঁজকোষ হইতে বেতন প্রাপ্ত হইয়া সশস্ত্র থাকুক। এইবার যে 
পাপিয়ামেণ্টের আহ্বান হইল, তাহার নাম দীর্ঘবালং পালিগ্নামেপ্ট' ৷ ইহা! নয় 
বংসরকাল থাকে, এবং সেই সময়ের মধ্যে রাজাকে অস্ত্রবলে পদাবনত করিয়া 
ইংলতীয় প্রজাবগেঁর স্বাধীনতা! সম্পূর্ণরূপে স্থিরতর এবং বদ্ধমূল করে ও পরিশেষে 
আপনাদিগেরই সষ্ট প্রবল সৈশ্য-নিচয় কর্তৃক পদচ্যুত হয় । কিন্ত .এই সকল বিবরণ 
পরে বক্তব্য; এক্ষণে আয়ল'গডর প্রতি একবার দৃষ্টি করা৷ আবশ্তক। 
এলিজেবেথের রাজ্যকালে যখন আয়ল€গ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং এসে- 
কৃন সেই বিদ্রোহ নিবারণে অসমর্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহার 
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অত্যল্পনকাল পরে 'আর্ল অব মণ্টজয্প নামক একজন প্রধান ভূম্যধিকারী আম়- 
লগ্র শাসন কতৃত্ে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। ইনি কৌশলপূর্বক সকল 
বিন্রোহীকেই দমন করিলেন। এলিজেবেখের জীবদ্দশাতেই আয়ল উপশাস্ত 
হইল। তাহার পর প্রথম জেম্স রাজা হয়৷ সমুদায় আয়র্লণ্ড ইংরাজী আইন 
প্রচলিত করিলেন এবং দেই অবধি ইংরাজদিগের এই পরামর্শ অবধারণ হইল 
যে, ক্রমে ক্রমে আয়ল€গ্ডের আদিম নিবামিগণকে নষ্ট করিয়া ইংরাজ এবং স্কট 
প্রজা দ্বারা এ দেশে বসতি করাইবেন। ইংরাজদিগের গ্রটেষ্টাপ্ট ধর্মই আয়- 
ল'€্ডের রাজধন্ম হইল; আইরিস্‌ প্রজাগণ রোমান কাথলিক মতাবলম্বী হইলেও 
তাহাদিগের স্থানে ধর্দোপদেশ প্রদানের নিমিত্ত যে কর গ্রহণ হইত, তৎসমুদ্ায় 
গ্রচেষ্টান্ট পাত্রীদিগকে অর্পিত হইতে লাগিল। রোমান্‌ কাথলিক ধন্দাবলম্বী 
আইরিস লোক সকল কোন মতেই ইংলগ্ডের রাজাকে ধর্মশাস্ত। বলিয়! স্বীকার 
ন। ক্কুঘ তাহার! ইংলগীয় ব্যবস্থান্থসারে কোনপ্রকার রাজকাধ্যের যোগ্য 
হইল না! তাহার। অগ্ঠান্ত বিবিধ প্রকারেও পীড়িত হইতে লাগিল। এই 
সকল কারণে পুনর্ববার আয়ল€গড বিভ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। চাল'স 
আপন প্রি মন্ত্রী 'আল অব ই্রাফোর্ডকে” আয়লণ্ডে প্রেরণ করিলেন। ইনি 
একজন অশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি পূর্বে পালি'গ্লামেন্টের মতান্ু- 
গামী থাকেন; পরে রাজ। আপন কম্মে নিযুক্ত করিয়। ইহাকে স্বপক্ষ করিয়। 
ছিলেন। ট্টাফোর্ডের দোর্দগুপ্রতাপে আয়লণগু কিছুকাল উপশাস্ত রহিল। 
কিন্ত€ভাহার প্রত্যাবর্তন হইলে গোলযোগের পরিসীম। রহিল না। আইরিস্‌ 
লোক সকল ইংরাজদিগের কর্তৃক যেমন নিপ্পীড়িত হইয়াছিল, তেমনি নির্দয় 
হুইয়। উহাদিগের প্রতি বৈরশুদ্ধি করিল। ফলতঃ ইংরাজদ্রিগের চেষ্টা 
একেবারে আদিম আইরিস (লাক সকলকে নষ্ট করিয়া আপনারা এ দেশে বাস 
করেন? স্থতরাং যেখানে প্রবলতরের মনে এতাদৃশ দুষ্ট অভিসন্ধি থাকে, তাদৃশ 
স্থলে পরস্পর অত্যাচারের পরিসীমা থাকে না। প্রাণ লইয়৷ টানাটানি হইলে 
অতি ভীরুও স্মৃহ্সী হয়--অতি দুর্ববলও বলবানের ন্যায় কার্য করিতে পারে । 
চমৎকারের বিষয় এই যে, ষে ইংরাজের। এবং স্কটলগুবাসীরা এ সময়ে আপনা- 
দিগের ধর্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত 'রাজার' প্রতিকূল পক্ষে অস্ত্রধারণ 
করিয়াছিল, তাহারাই আইরিসদিগের ধর্ম এবং স্বাধীনত| বিনাশের নিমিত্ত সর্ব 
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তোভাবে যত্ববান হইল। আমরাও যে ছুঃখে দুঃখী উহারাও সেই দুঃখে কাতর 
এমত ভাবিয়৷ কেহই আইরিসদিগের প্রতি সমছুঃখিতা! প্রকাশ করিল না। 

পূর্ব্বে যে দীর্ঘ পাললিয়ামেণ্টের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে কয়েকজন 
অতি প্রধান প্রধান লোক হিলেন। বস্ততঃ এ সময়টাতে ইংলগ্ডে অত্যন্ত 
ক্ষমতাশালী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পরিণামদর্শী, একাগ্রচিত্ব, অনেকানেক লোক প্রাছু- 
তত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পিম, হাম্পডেন, হলিন, সেপ্টজন, ভেন এবং ক্রমওএল 
সর্বাপেক্ষা গরনিদ্ধ। এ পালি'ামেণ্টের সদস্তগণ এক বৎসর মধ্যেই ইংলগ্ডের 
শাসন-প্রণালী যাহাতে বিশুদ্ধ হর, এমত করিম! তুলিলেন। কিন্তু রাজা আপন 
অঙ্গীকৃত প্রতিপালনে একান্তই পরাজ্ধুখ, ইহা জানিয়! তাহারা যে পর্যন্ত করিয়া- 
ছিলেন সেই পধ্যস্ত করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। বস্তুতঃ মন্থস্তের 
দ্বভাবও এমত নয় যে, একবার কোন বিষয়ে যত্তাতিশয় করিলে সেই বিষয়ে 
ঠিক ন্যায়পথবর্তী হইয়। চলিতে পারে। যে দিকে অধিক চেষ্টা করাবঅভ্যাস 
হইয়| যায়, তাহাতে লোকে প্রায়ই একদেশদর্শী এবং ন্যায়পথবহিভূ্ত হইয়া 
পড়ে। পালিগ্ামেণ্ট সভারও সেইরূপ হইল। এ সভা রাজার শক্তি খর্ব 
করণার্থ সমূহ প্রয়াস পাইয়া যখন সেই শক্তি আপনার প্রর্ুত সীমার অন্তভূত্ত 
হইয়া পড়িল, তখমও তাহাকে আরও খর্ব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। 
রাজার প্রিয় মন্ত্রী ই্রাফোর্ডের নামে মভিষোগ হইল এবং তিনি দোষী প্রমাণিত 
হইয়। নিহত হইলেন। কাণ্টরবুরীর আর্চবিশপ যিনি প্রথমাবধি রাজার 
পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারও এ দশ! হইল। সৈম্তাধিপত্য চি্মকাল 
রাজার হস্তগত ছিল, এক্ষণে পালিত্নামেণ্ট সেই শক্তি অপহরণের নিমিত্ত চেষ্টা 
করিতে লাগিল। তখন আর ছুই পক্ষে কোন প্রকার এঁক্য ইইনার উপায় 
রহিল না। রাজ! লগ্ন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ইয়র্ক নগরে গমন করত 
সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পাৰির্নামেপ্টের নিয়োজিত সেনাপতিগণও 
সৈম্ত সমাবেশ করিতে আরস্ত করিল । 

প্রধান প্রধান নগর এবং বাণিজ্য-বন্দর হইতে বিশেষতঃ ইংলগ্ডের পূর্ববোপ- 
কুল ভাগ হইতে, পালিয়ামেন্টের অধিক সৈন্য সংগৃহীত হুইল। রাজার সেল 
গল্লীগ্রামস্থ ভূম্যধিকারী ও তওগ্রজাবর্গে পরিপূর্ণ হইল। রাজসৈন্যে অশ্বারোহ 
ভত্রলোক অধিক ছিল, এই জন্ত রাজপক্ষ “কাবালিয়র' অর্থাৎ অশ্বারোহ 
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অভিহিত হইল এবং পালি'্ামেন্টের টসগ্ুগণ অধিকাংশই ক্ষুদ্র কেশ ধারণ 
করিত, এই হেতু “রৌগুহেড" অর্থাৎ “গোলশির্ক' এই উপাধি প্রাপ্ত হইল। 
রাজ! আপনি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। পালিগ্নামেণ্টের সৈম্ভগণ “আর্ল 
অব এসেকপ” নাম! কোন প্রধান ভূম্যধিকারী কর্তৃক পরিচালিত হইতে লাগিল । 
১৬৪২ খুষ্টাব্ধে ছুই দলে যুদ্ধ হয়। প্রথমে রাজার সৈন্ভগণ সর্বস্থলেই বিজয় 
লাভ করিতে লাগিল। তাহার কারণ, রাজ সৈন্তে ভদ্রলোক অধিক ছিলঃ 
তৎকালে ইংলগ্ডের ভন্রুলোকমাত্রেরই অস্ত্রবিদ্যায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অভ্যাস ছিল; 
আর পালিগ্নামেণ্টের সেনানীগণের মধ্যে অনেকের মনে মনে এমত শঙ্কাও ছিল 
যে, রাজাকে নিতীস্ত দুর্বল করিয়া ফেলিলে, আর পালিয়়ামেন্টের সভ্যগণ 
উঠার সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে সম্মত হইবেন না; স্থতরাং এই সকল আশঙ্ক। 
প্রযুক্ত পালিপামেণ্টের নিয়োজিত সেনাপতিগণের মধ্যে সকলের একরূপ অভি- 
মতর্কি'না। কি করিতে কি হইয়া উঠিবে, এই ভাবিয়া অনেকেই দীর্ঘস্ত্রতা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেবল এক ব্যক্তির মনে এ সকল দ্বৈধভাব একবারও 
উদ্রিক্ত হয় নাই। তিনি প্রথমাবধিই স্পষ্টই দেখিয়া্িলেন যে, যখন একবার 
অন্ত্রধারণ কর! হইয়াছে, তখন মনে মনে সন্দেহ করিয়। কার্ধ্য করায় কার্যের 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । অতএব যাহাতে সৈন্তগণ স্থশিক্ষিত, সাহসিক এবং 
কার্ধযক্ষম হয় তিনি নিরন্তর এই যত্বুই করিতেছিলেন। বিশেষতঃ তিনি আপন 
অধীন সৈম্থগণের মনে এই ভাব দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা যে 
দ্ধৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা সামান্ত যুদ্ধ নয়__-উহা প্ররুত ধর্ধ-যুদ্ধ। যাহারা 
উহাদ্দিগের বিপক্ষ তাহারা কেবল উহাদিগেরই শক্র নয়-_তাহার1 জগদীশ্বরেরও 
শত্র__তাহারা মহা বিধশ্ী--পরম নারকী; হ্ুতরাং উহাদ্দিগকে নষ্ট করায় 
কেবল ইহলোকের উপকার হইবে এমত নহে, তন্বারা প্রকৃত ধর্মের সংস্থাপন 
হওয়াতে যে পরকালেরও মঙ্গল সাধন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। 

ক্রমওএলের অধীনস্থ সৈগ্তগণের মনে এই সকল সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া 
গেলে, তাহারা একেবারে অজেয় হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের যে দিকে উহার! 
আক্রমণ করিত, কাহার সাধ্য যে সেই দিক রক্ষা করে? যে দিক উহার! রক্ষা 
করিত, কেহই সেই দিক পরাভূত করিতে পারিত না। ইহারা আপনাদিগের 
গুণেই 'আইরন সাইড, অর্থাৎ লৌহ-পার্খবক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
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এই সময়ে স্কটলগ্ের পাল্লিয়ামেন্টও ইংলগ্ডের পালিয়ামেন্টের সহিত 
একমত হইয়! তাহাঁদিগের সাহায্যার্থ একবিংশ সহস্্ সেনা প্রেরণ করিল । ক্কট- 
দ্িগের এই কর্ধটা কোন মতেই উচিত হয় নাই; রাজা উহী্দিগের নিকট যাহা! 
যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন সেই সকল অঙ্গীকার প্রতিপালনে কিছু মাত্র ত্রুটি 
করেন নাই। তথাপি, ইংলপ্ডে আপনাদিগের প্রেসবিটারীয় ধর্শ-প্রণালী 
প্রবন্তিত করিবার বানায় উহারা তাদৃশ অন্যায়াচরণ করিল। স্কটদিগের 
আরও অধিক নীচত| এই যে, তাহারা ইংলপীয় পালিপ্নামেণ্টের ভূতি স্বীকার 
পূর্বক সৈন্ত প্রেরণ করে। যাহা হউক, ক্রমওএলের লৌহ-পার্খবক এবং স্কট- 
দিগের সৈ্যসমূহ রণস্থলে উপস্থিত হওয়া অবধি আর রাজার পক্ষে মঙ্গল রহিল 
না। তিনি প্রতি যুদ্ধেই পরাভবপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাহার 
অন্ুচরবর্গ নান। প্রকার দোষে লিপ্ত হওয়াতে ক্দাপি প্রজা সাধারণের অনুরাগ 
ভাজন হইতে পারে নাই। তাহাদিগের মধ্যে পান দৌষটা অতিশয় প্র্কীন ছিল 
এবং শত্রু পক্ষীয়ের! নিতান্ত ধর্ম ধর্ম করিয়া! বেড়াইত বলিয়। তাহারা একেবারে 
ধর্দের নামও করিত না। রৌগুহেডের! কখন অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিত না; 
কাবালিয়রেরা সেই জন্যই অনেকে এঁ দোষে দুদ্িত হয়। রৌগুহেডের1 সকল 
কথাই অল্পে অল্পে মৃহুত্বরে কহিত, কদাপি হাস্ত পরিহাসে কালাতি-পাত করিত 
নাঃ কাবালিয়রেরা নেই জন্যই চীৎকার এবং অট্রহাস ব্যতিরেকে কোন কথাই 
কহিত না। ফলতঃ এ ছুই প্রতিপক্ষ দলের জাচার, ব্যবহার এবং মতের সম্পূর্ণ 
রূপেই প্রভেদ হইস্া উঠিয়াছিল।- পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এমন এক শ্কটী 
ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন, ধাহারা আপনাদিগের সমকালীন সকল ব্যক্তিকেই 
স্ব স্ব ম্তান্থবর্তী ররিয়। তুলেন-ধাহাঁদিগের রীতি চরিত্র সকলেরই অস্থকর- 
ণীয়-_এবং ধাহারা যে দিকে লইয়া যান অপর সকলে সম্তোষপূর্ববক সেই দিকেই 
গমন করে। ক্রমওএল এঁ প্রকার লোকদিগের মধ্যে গণ্য হইবার: যোগ্য। 
দেখিতে দেখিতে পালিগ্নামেন্টের সৈন্তগণ সকলেই তীহার মতাহুবর্ভী হইয়া 
পড়িল-_সকলেই গম্ভীর প্রকৃতি, সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, সকলেই. একাস্ত ভক্তিমান 
এবং স্কলেই যুদ্ধ স্থলে নির্ভয়হর্গ হইল। সুতরাং রাজ সৈন্য যদিও কোন 
কোন স্থলে জয় লাভ করিত, তদ্বারা রাজার বিশেষ উপকার দর্শিত না। প্রজা- 
গণ কোথাও রাজসেনার প্রতি তুষ্ট হয় নাই। 'মণ্টরোজ' নামা এক জন স্বটলও 

| 


৫৮ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


দেশীয় ভূম্যধিকারী নিজ অপাধারণ বুদ্ধিবলে স্বটলগ্ডের সমুদায় উত্তরভাগ জয় 
করিয়াছিলেন। বস্ততঃ ইনি অনেক স্থলে প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর হানিবালের * তুল্য 
রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া উপধু্ণপরি ছয়বার স্কটলপ্ীয় কবেনাণ্টরগণকে সম্মুখ 
সংগ্রামে পরাভূত করেন। কিন্তু তাহ! করিলে ক হইবে, তিনি আপনার বল 
কোথাও দৃঢ় করিতে পারিলেন না এবং পরিশেষে তাহাকে স্কটলগ পরিত্যাগ 
করিয়া গ্রস্থান করিতে হইল। ১৬৪৫ খুষ্টাব্দের যুদ্ধে রাজার সমুদায় বল একে- 
বারে চূর্ণ হইয়া! গেল। তিনি প্রথমে অকফোর্ড নগরে প্রস্থান করিলেন? পরে 
ইৎলগীয় পালিপ্নামেন্টে 'ইণ্ডিপেণ্ডেপ্ট' নামক সম্প্রদায়ের প্রাবল্য দর্শনে ভীত 
হইয়! স্কটলপীয় সেনাগণের হস্তে আত্মনমর্পণ করিলেন। সেনাপতি ক্রমওয়েল্‌ 
উক্ত ইগ্ডিপেণ্ডে্ট সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন। ইহারা প্রেসবিটিরীয় মতাবলম্ী 
স্কট এবং দীর্ঘ পালিপ্নামেণ্টের সভ্যগণ অপেক্ষা ও রাজ্য এবং ধন্ম শাসন বিষয়ে 
অধিকর্টর পরিবর্ত করিবার মনন করিতেন। রাজা মনে করিয়াছিলেন ষে, 
স্কটদিগের শরণাপন্ন হইলে & 'ইপ্ডিপেণ্ডে্ট"দিগের ' হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। 
কিন্ত তাহ হইল না, স্কটলগীয় সৈম্তগণ ইংলতীয় পালিগ্নামেপ্টের স্থানে চল্লিশ 
লক্ষ টাক! পাইয়া! রাজাকে উহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়। স্বদেশে প্রস্থান করিল 
এবং সৈনিক কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইল। পালিগ্নামেন্টের 
ইচ্ছ৷ হইল, ইংলপ্ীয় সৈন্তদিগকেও এ রূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া]! দেন; কিন্তু উহার! 
কার্ধ্যাস্তরে গমন করিতে অস্বীকার করিল। এইরূপ ঘটিয়া উঠিলে, রাজা 
গ্রকাস্টে ইগুপেণ্্টেদিগের সহিত, আর গোপনে গোপনে প্রেসবিটীরীয়দিগের 
সহিত, সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ গুপ্ত সন্ধির সময়ান্ুসারে 
স্কটলত্তীয় সেনা রাজপক্ষ হইয়! ইংলগ্ডে প্রবেশ করিল এবং ইংলগ্ডের স্থানে স্থানে 
প্রেসবিটরীয় মতাবলম্বী রাজপক্ষীয় যত লোক ছিল, তাহারাও অন্ত্রধারণ করিল। 
ক্রমওএল সত্বর হইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন--এক যুদ্ধেই স্কটলতীয় সৈন্ত- 
গণকে বিনষ্ট করিলেন_-এবং এমত অবিশ্বাস্ত রাজার সহিত সন্ধিবন্ধনের চেষ্টা 
করা বার্থ এই নিশ্চয় করিয়! প্রত্যাগ্ধমন করিলেন। পালিগ্ামেণ্টে যে সকল 
'প্রেসবিটীরীয়' সভ্য ছিলেন, ত্বাহারা সকলেই অপমানিত হইয়া স্বস্থান-ভ্র্ট 


_* কার্ধেজীয়দিগের সেনাপতি এবং রোমীয়দিগের পরম শক্র। রোমইতিহাসের ছিতীর 
পুনিক যুদ্ধের বর্ণনে ইহার প্রভাব সবিশেষ প্রকাশিত আছে। নব্যদ্দিগের মধ্যে কেবল 
নেগোলিয়ান বোনাপাটা“ই।ইহার সহিত উপমিত হইতে পারেন। 
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হইলেন। গালিগ্নামেন্টে, ইত্ডিপেণ্ড টে বই আর কোন লোক রহিল না। 
তখন রাজার বিচারার্থ এক মহতী ধর্মাধিকরণ সভা সংস্থাপিত হইল। রাজ! 
সেই সভা সমক্ষে আনীত হইলেন-_বিচারে দোষী হইলেন__এবং আপন ভবন 
সমক্ষে এক উচ্চ মঞ্চোপরি সহম্র সহস্র ব্যক্তির সমক্ষে ঘাতকের অগ্ত্রাঘাতে বিনষ্ট 
হইলেন। এই ব্যাপার ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। 
ও সণ্তম অধ্যায় । 
[ সাধারণ তন্ত্রতা-_ ক্রমওএলের প্রবর্তিত শাঁসন-প্রণালী-_ইংলগ্ডের প্রভাবশীলিত|-. 


ওলন্দাজদিগের ও অন্থান্যের সহিত যুদ্ধ__ক্রমওএলের মৃত্যু--রিচাউ“ 
ক্রমওএল-_রাজ-তন্ত্রতার পুনঃ প্রবৃতি। ] 


ইণ্ডিপেণ্ডে্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজার প্রাণবধ করিয়া ইংলগ্ডে সাধারণ- 
তন্ত্র রাজ্যশাসনপ্রণালী সংস্থাপিত করিল। উহাদিগের মতে প্রজারাই রাজ- 
শক্তির নিদানভূত। অতএব প্রজা সাধারণের প্রতিনিহত ব্যক্তিরা রাজ- 
শক্তি ধারণ করিতে পারে, অন্ত কাহারও সেই শক্তি ধারণের ক্ষমতা নাই। 
স্থৃতরাং পালিগ্নামেন্টের মধ্যে হৌন অব লর্ডস নামক যে ভূম্যধিকারী ও 
যাজকবর্গের সভ! ছিল, তাহা অকিঞ্চিংকর এবং রাজশক্তি ধারণের অনধিকারী. 
বিবেচনায় রহিত হইল। এইরূপে সমুদ্ায় রাজশক্তি কেবল “হৌস অব. কমন্স” 
নামক সভার হস্তগত হইলে তাহারা সেনাপতি 'ক্রমওএল'কে আয়লও শাসন 
করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। আয়লগ তখন তিনটা পরস্পর প্রতি-পক্ষ 
দল প্রবল হইয়াছিল। একটী রোমান কাখন্তুিক মতাবলম্বী, দ্বিতীয় 
রাজপক্ষ, আর তৃতীয়টা পালিয়ামেণ্টের অন্গগামী রি ক্রমওএল অতি স্তর্লকাল 
মধ্যেই রোমান কাথলিক এবং রাজপক্ষীয় এই উভয় দলকে যুদ্ধে পরাম্ত করিয়া 
আয়লগ পালিয়ামেন্টের অগ্রতিহত প্রভাব সংস্থাপিত করিলেন। ইনি যেরূপ 
আয়লগড শাসন করিয়াছিলেন ইহার পূর্বে কখন এঁ দেশ তেমন শীসিত হয় 
নাই। অতি পরুষ ব্যবহায় * দ্বারা তিনি বিপক্ষ মাত্রকেই ভীত করিলেন. 
যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান দ্বারা স্বপক্ষ সমুদায়কে প্রবল করিলেন-_-এবং অনেক 
ইংরাজকে সপরিবারে আয়লগুর নানা স্থানে সংস্থাপিত করতঃ ঞ 'দেশে 
ইংরেজদিগের কর্তৃত বদ্ধ-মূল করিলেন। 


& ভূখীডা নগ্গর নিবামী আবাল বৃদ্ধ বনিতা দন সহ যাকে তিমি একা 
'বিনষ্ট করেম। 


৬০ ইংলগ্র ইতিহাস। 


ক্রমওএল্‌ যে সময়ে আয়লণ্ড জয় করিতে যান, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে বিনি- 

হত ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র হলগ হইতে মণ্টরোজনাম। গ্রসিদ্ধ সেনাপতিকে স্বটলণ্ডে 
প্রেরণ করেন। কিন্তু মণ্টরোজ এইবার কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি 
ধৃত হুইয়। এডিনবর্গ নগরে নীত হইলেন, এবং তথাক্স বিচারাস্তে তাহার প্রাণদণ্ড 
হইল। কিন্ত স্কটলশীয়ের৷ প্রেসবিটিরীয় ধর্শ-শীসন-প্রণালী ইংলগও প্রবন্তিত 
করিবে এই অভি প্রায়েই রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ইংলপীয় পালিয়া- 
মেন্টের সহায়তা করিয়াছিল; স্ৃতরাং যখন তাহার! দেখিল যে, ইগ্ডিপেণ্ডে্ট- 
দিগের গ্রাদুর্তাব হওয়াতে তাহাদিগের চিরসঞ্চিত মানস সিদ্ধির ব্যাঘাত উপ- 
স্থিত হইল, তখন স্কটলশীয়েরা চাল-সের পুত্রকে স্বদেশে আহ্বান করিল এবং 
তাহাকে প্রেসবিটিরীয় মতাবলম্বন করিতে স্বীকার করাইয়া রাজ্য প্রদান করিতে 
স্বীকার করিল। ক্রমওএল এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আয়লণ্ড হইতে লগ্নে 
আগমন করিলেন এবং লত্বর পদে স্বটলগ্ডে গিয়! উপস্থিত হইলেন। স্কট সৈন্ত- 
গণ নির্বোধ যাজকদিগের পরামর্শীন্থসারে “ডনবারের' যুদ্ধে প্রবলতর বেগে ভ্রুম- 
ওএলের প্রতি আক্রমণ করিল; কিন্তু যেমন কোন মৃতপাত্রের প্রহারে সুদৃঢ় 
আয়সান্ত্রের কোন ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত এ দুর্বল পাত্রই স্বয়ং খণ্ড খণ্ড হইয়া 
যায়, সেইরূপ স্বটসৈন্তও লৌহ পার্খবকদিগের সহিত যুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। 
ক্রমওএল ইহার. পর এক বৎসর স্কটলণ্ডে অবস্থিতি করেন। স্কটলপীয়েরা 
পুনর্ববার সৈন্য সংগ্রহ করিল-_রাজপুত্রকে রাজমূকুট ধারণ করাইল-_কিন্ত পূর্ব 
যুদ্ধে এমনই শিক্ষা পাঞ়াছিল যে, কোন মতেই আর সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইতে সাহস করিল না। তাহারা কৌশলপুর্ববক কখন এদিক কখন ওদিক 
: করিয়া ভ্রমণ করিয়! বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ স্বট-সেনানী দেখিলেন যে, 
 ইলও্ গমনের পথ মুক্ত হইয়। আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সসৈন্তে ইংলণডে প্রবেশ 
করিলেন এবং অতি দ্রুত গমনে লগুন নগরাডিমুখে ধাবমান হইলেন। 
ক্রমওএলও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া 'উরষ্টার নগরে স্কট সেনার সন্দর্শন পাইলেন। 
তিনি অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন এবং তুমুল সংগ্রামের পর একবারে বিপক্ষ 
দলকে বিধ্বন্ত করিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্র মহাকষ্টে প্রাণমাত্র 'লইয় পলায়ন 
করিয়াছিলেন। ক্রমওএল 'মস্ক' নামক এক জন সেনাপতিকে স্কটলগ্ডে রাখিয়া 

আপনি লগুনে প্রত্যাগমন করিলেন। 


স্কটদ্িগের সহিত যুদ্ধ । ৬১ 


_ এপর্যন্ত পালিগ্নামেণ্টে এবং সৈন্যগণের এক্যমত ছিল; কিন্তু বিপৎকালের 
সৌহার্দ প্রায়ই সম্পদে স্থায়ী হয় না। পালিগ্নামেণ্টে 'এবং ক্রমওএলে বিবাদ 
উপস্থিত হয়। ক্রমওএল তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সৈনিক সমভিব্যাহারে গিয়৷ 
সদস্তগণকে কটুবাক্যে তিরস্কার করিয়া! বলিলেন, “ছি! ছি! তোর! দূর হ-- 
দূর হ--ভন্রলোকদিগকে এখানে আসিতে দে-আমি বলিতেছি তোর! 
পালিগ্নামেন্টে বসিবার যোগ্য নহিদ-ঈশ্বর তোদের পরিত্যাগ করিয়াছেন” | 
এই বলিয়! তিনি উহাদিগকে দূর করিয়া! দিলেন। ইহার পর ক্রমওএল আপন 
মতান্ুগামী কতকগুলি লোক লইয়া একটা সভা করেন। এ সভাতে “বেয়ার 
বোন্* নাম! এক জন অকন্মণ্য ব্যক্তি ছিল। এই হেতু লোকে বিদ্রপ করিয়! 
এ সভাকে বেয়ারবোনের পালিগ্লামেণ্ট বলিত। সেই সভার সভ্যগণ 
ক্রমওএলের হস্তে সমুদায় রাজশক্তি সমর্পণ করিয়া তাহাকে “প্রোটেক্টর' অর্থাৎ 
রক্ষিতা উপাধি প্রদান করিল। প্রোটেক্টর মহাশয় রাজ্যশাসন ছ্গরতে 
লাগিলেন। তীহার সেনাপতিগণ প্রদেশে প্রদেশে বিচারপতির কর্ধে নিযুক্ত 
হইয়। * এমন উত্তমরূপে ধশ্মীধিকরণের কার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন যে, 
কোথাও আর বিদ্রোহ হইতে পারিল না.। প্রজামাত্রেই পূর্ববাপেক্ষা স্থখসচ্ছন্দে 
কালযাপন করিতে লাগিল--ধন্ম সংক্রান্ত মত-ভেদ লইয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় 
গোলমাল হইতে পারিল না__রোমান কাখলিক ভিন্ন আর সকল খৃষ্টান সম্পরদা- 
য়ের লোক স্ব স্ব ইচ্ছানগসারে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার অন্মতি প্রাপ্ত হইল-_ 
এক প্রকার হৌন অব লর্ডদ সভাও পুনসংস্থাপিত হইল--আর বাহিরে ।স্টর্বত্রই 
ইংলগ্ডের সম্মান এবং গৌর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

ক্রমওএল এইরূপে ইংলগ্ডের প্রধানপদ অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু তৎ 
পরিবর্তে তদ্দেশের মহিমা সন্বর্ধন করিলেন। "তাহার সময় অবধি ইংরেজ 
নামটা সর্ধবদেশে মাননীয় হইয়! উঠিল। জেমসের এবং চাল'সের সময়ে ইংলগু, 
ইউরোপীয় রাজাদিগের নিকট অতি হীনবল এবং নিতাত্ত অবজ্ঞের হইয়াছিল। 
ক্রমওএলের পোতাধ্যক্ষ বেক নানক যুদ্ধবীর প্রথমে হলগ্ডের গর চূর্ণ করিলেন? 


* ভারতবর্ষে ডালহৌসির একান্ত অনুমোদিত অনিয়ম (ননরেগুলেমন) শাসনপ্রণাণী 
কিয়দংশে উপ্ঈপ। পঞ্লাব প্রদেশেই ইহ। বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হৃইয়্াছে। 

1 ভারতবর্ষে এই সময়ে সম্রাট সাজাহানের আমল ও মোগল সামাজোর পূর্ণ সমৃদ্ধির 
কাল। 





৬২ ইংলগডের ইতিহাস। 


পরে স্পেইন্‌ দেশের রাজাকে হীন-সন্ধি গ্রহণ করাইলেন; অনস্তর বার্করি দেশের 
জলাস্থ্যগণও তাহার যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিল। বেলজিয়মের অন্তর্গত ডন- 
কার্ক নগর ইংলগ্ডের অধিকৃত হইল এবং ইউরোপের মধ্যে যেখানে যত প্রটেষ্টাণ্ট 
মতাবলম্বী লোক বাস করিত সকন্গেই ক্রমওএলকে আপনাদিগের রক্ষিতা 
বলিয়! স্বীকার করিল এবং তীহার দোহাই দিয়াই অনেকানেক বিপদ হইতে 
রক্ষা পাইল। পোপ স্বয়ং ক্রমওএলের ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। তিনি কোন 
সময়ে পোপকে এই বলিয়। গাঠাইয়াছিলেন যে, প্রটেষ্টাপ্টদিগের প্রতি অত্যা- 
চার নিবারণ না করিলে ইংলত্ীয় কামান সকলের ভীষণ ধ্বনি রোম নগরেও 
বিশ্রুত হইবে । পোপ জানিতেন ষে ক্রম্ওএল যাহা বলেন তাহাই করিয়। 
থাকেন; কদাপি উহার বাক্যের অন্তথ৷ হয় না। ফলতঃ যদ্দি এ সময়ে ইউ- 
রোপখণ্ডে পুনর্বার ধর্ম-যুদ্ধ আরভ্ভ হইত, তবে ক্রম্ওএল প্রটেষ্টাণ্ট মাত্রেরই 
সেনাপতি হইয়া৷ যে যুদ্ধবিদ্যার পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। 
তিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন কাহার নিকট পরাভব প্রাপ্ত হন নাই। স্থতরাং 
তাদৃশ ধর্ম যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যে, বিবিধ কীর্ডিকলাপ সংস্থাপন দ্বারা ইংরেজ- 
দ্বিগের বিশিষ্ট শ্রদ্ধা্পদ হইতেন, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাহা হইল না; 
ইতরাজ্ের৷ অধিকাংশই মনে মনে তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিল; কেবল 
ভয় প্রযুক্তই কেহ কোন কথা বলিতে পারিত না। উহাদিগের ভয় এমত প্রবল 
হইয়াছিল যে, তাহার মৃত্যু হইলে যখন তাহার পুত্র রিচার্ডও “প্রোটেক্টর; 
উপধি গ্রহণ পূর্বক সিংহাসনারোহণ করিলেন তখনও প্রথমতঃ কেহ কিছু 
বলিতে সাহস করিল না। কিন্তু প্রজাসাধারণ কিছু না৷ বলিলেও যে সৈম্তগণ 
কর্তৃক ইংলগ্ডের শাসন কার্ধ্য নির্বাহ হইতেছিল, তাহারা রিচার্ডের প্রতি 
অন্ুরক্ত ছিল না। কারণ বীরপুরুষদিগের স্থানে অক্ষমের সন্রম রক্ষা হওয়া 
দু্ধর-_আর তিনি বাস্তবিক সাধুশীল হইয়াও ইগ্ডিপেণ্ডে্টবিগের ন্যায় ধর্ম-ধ্বজী 
ছিলেন না, অর্থাৎ সকল কথাতেই ধর্দের বিচার এবং বাইবলের বচন আবৃত্তি 
করিয়। ভাবে গদ্‌ গদ হইতে পারিতেন না। সৈন্গণ প্রথমতঃ রিচার্ডের শাসন 
অঙ্গীকার করিয়! সাধারণ-তন্ত্র সংস্থাপিত করিল বটে, কিন্তু সকল সেনার এক 
প্রকার মত হইল না। সকল সেনানীই মনে মনে আপনি ক্রমওএলের ন্যায় 
সর্ববকর্তৃত্ব লাভ করিবেন এই' আকাজ্ষ! করিতে লাগিলেন। স্থৃতরাং 
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ভাহার্দিগের পরম্পর বিবাদে রাজ্য শাসনের লাঁতিশয় বিশৃঙ্খল! উপস্থিত 
হইয়াছিল। 

. এই নকল কারণে প্রজা সাধারণ নিতান্ত বিরক্ত হইয়৷ উঠিল, এবং প্রায় 
সকলেই মনে মনে এমত প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, যদি পূর্বের রাজবংশ 
সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে এই দুর্ববত্ত সৈনিকগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া 
যায়, তাহাও শ্রেয়ঃ। এই রূপে লোকের মনের ভাব পরিবিত হইয়া 
ক্রমে ক্রমে প্রেস্বিটারীয় এবং রাজপক্ষীয় সকলে এঁকমত্যাবলম্বন করিল। 
এমত সময়ে ক্রমওএল, যে মন্ক নামক সেনাপতিকে স্কটলগ্ডে রাখিয়া আদিয়া- 
ছিলেন তিনি লণ্ডন নগরে স্থিত সেনাদিগের অন্থমত শাঁসন-প্রণালী অমান্ত 
করিয়া আপনি সসৈম্তে ইংলগ্ডে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আপন 
অভিপ্রেত কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু পরে যখন জনসাধারণের মন 
বুঝিতে পারিলেন তখন এক স্বাধীন পালিধামেন্ট সভ! আহ্বান করিষ্ঠী সেই 
সভার হস্তে রাজ্যের বন্দোবস্ত করণের ভার দ্রিলেন। সকলেই নিশ্চয় করিয়া- 
ছিল যে, পালিগ্নামে্ট বাস্তবিক স্বাধীন হইলে পূর্ব রাজবংশ পুনর্ববার সিংহাসনে 
সংস্থাপিত হইবে। ফলতঃ তাহাই হইল। প্রথম চালসের জোষ্ঠ পুত্র মহা" 
সমারোহ পূর্বক ইংলগ্ডে পরিগৃহীত হইলেন। জনসাধারণের আর আনন্দের 
পরিদীম। রহিল না। * চতুর্দিকে নৃত্যগীত হইতে লাগিল। নগরের পয়ঃপ্রণালী 
পর্য্যন্ত মদদিরায় পরিপূর্ণ হইল--লগুন নগর দীপমালায় শোভমান হইল-_কেবল 
সেনাগণ মাত্রেই অধোবদন হইন্স। রহিল, নচেৎ আর সকলেই আনন্দ গ্লীরে 
অভিষিক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্বে দ্বিতীয় চালের শুভ 
আগমন হয়। 

অষ্টম অধ্যায়। 


[দ্বিতীয় চাল'স-_রীতি পরিবর্ত__হলগ্ের সহিত যুদ্ধ-_-চতুর্দশ লুই__পা্সিরামেন্টের 
সহিত বিবার্দ--হেবিয়স কর্পস--টাইটস্‌ ওএটিস__রোমান কাথলিকদিগের প্রতি 
অত্যাচার-_তাহার নিবারণ। ] 


দ্বিতীয় চাল রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ সর্ধ সাধারণের. প্রতি ক্ষম। 
বিস্তার করিয়া এইরূপ ঘোষণা করাইলেন যে, পূর্ববাষ্ট্র-বিপ্লবে যাহাদিগের 
রাজার প্রাণ বধেবিশিষ্ট সংশ্রব ছিল তন্তি্ন অপর কেহুই দপগ্ুনীয় হইবে না। 
অড়এব রাজহত্যাকারী কতিপয় ব্যক্তিমাত্র দপ্ডার্থ হইল; আর ক্রমওএল গ্রসৃতি 
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ধাহারা পূর্বেই কালবশে লোকাস্তর গমন করিয়াছিলেন তাহাদিগের শর 
সমাধিস্থান হইতে উৎখাত হইয়া ফাসি কাষ্ঠে,উদ্বদ্ধ হইল। ইংলগ্ডের প্রজা 
সাধারণ স্বদেশে রাজা না থাকায় এত কষ্ট পাইয়াছিল যে, এক্ষণে রাজার আগমন 
হওয়াতে তাহারা ততপ্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া পড়িল। রাজ্যশাসনের 
প্রণালী রাষ্ট্রবপ্রবের পূর্বের যেরূপ ছিল অতি শীগ্র সেই অবস্থাপন্ন হইতে লাগিল । 
ধর্ম-শীনূনেরও পূর্ব প্রণালী সংস্থাপিত হইল অর্থাৎ মধ্যে প্রেস্িটারীয় এবং 
ইপ্ডিপেণ্ডে্ট মত যেরূপ প্রবল হইয়াছিল আর তাহা রহিল না, তম্মতাবলম্বিগণ 
যাজকের কর্ণ হইতে বিতাড়িত হইল এবং “এপিস্কোপেলীয়, মতের অনুযায়ী 
আর্চবিশপ বিশপ প্রভৃতি যাজকগণ পুনর্ববার যাজকতায় প্রবন্তিত হইলেন। 
অধিকন্ত পিউরিটানের৷ প্রবল হইয়া দেশ হইতে সকল আমোদ প্রমোদ নিরাকৃত 
করিয়াছিল) ৃষ্টমস দিনে পূর্বের পূর্বের যেরূপ ভূরি ভোজের এবং নৃত্য গীতের 
প্রথ। ছিল তাহ! তাহার রহিত করিয়। এ দিবদ উপবাসে যাপন করিতে হয় 
এমত নির্দেশ করিয়াছিল। উহাদিগের পূর্বে ইংলগ্ডে নাট্য ক্রিয়ার বিশেষ 
প্রাহুর্তাব হইয়াছিল ; পিউরিটানেরা তাহাঁও রহিত করে। ভত্নুকের নৃত্য 
দেখায় লোকে সমধিক আমোদ করিত; তাহাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ফলতঃ 
পিউরিটানের! আমোদ প্রমোদের পরম শক্র ছিল। এক্ুণে উহার! নিস্তেজ 
হওয়াতে সকলেই উহাদ্দিগের প্রতি বিদ্রপ করিতে লাগিল এবং ইন্দ্িয়দমন 
কাধ্যে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া সকলেই যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করিল। 
লম্প্টতা,মাদক্রব্য সেবন, অঙ্লীল বাক্য ব্যবহার, এই সকল সল্লোকের চিহ্ন 
হইয়! উঠিল! যাহারা তাহাতে আমোদ না করিত, তাহারাই দুষ্ট, কুটিল মতি, 
এবং রাজবিদ্রোহী বলিয়া সকলের নিকট অপমানিত ও পরিগীড়িত হইত। 
রাজ স্বয়ং লম্পটের শেষ, চপলের শেষ, অলসের শেষ এবং অধার্টিকের শেষ 
ছিলেন। গুণের মধ্যে তাহার কিঞ্চিৎ বক্তৃতা শক্তি ছিল-_কিঞ্চিৎ বিদ্যা- 
ছিল এবং মনট। নিতান্ত কঠিন ছিল না । ফলত: লম্পট ব্যক্তিরা যদিও পরম 
স্বার্থপর হয় তথাপি পর দুঃখ দর্শনে তাহাদ্দিগের কদদাপি অধিক স্ুখান্থুভব "হইতে 
পারে না। চার্লসেরও কেবল এ মাত্র গুণ ছিল। তিনি পরছুঃখে প্রকৃতপক্ষে 
কাতর না হউন, কিন্তষে কোন প্রকারে হউক তাহার আমোদ প্রমোদের 
ব্যাত্থাত হইলেই বিরক্ত হইতেন। এমত অকুত্তি অভাজন রাজা কখনই 
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গভীর-প্রকৃতি পুরুষার্থ সাধনে তৎপর ইংরেজ জাতির শ্রদ্ধাষ্পদ হইতে পারে 
না। চাল অতি শীঘ্রই দেখিলেন যে, তাহার প্রথম পালি'ামেন্ট যত ভক্তি- 
মান হইয়াছিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পালি'য়ামেপ্ট সেরূপ রহিল না। উহার! 
টাক! দেওয়ায় অনেকানেক আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিল। অতএব তিনি 
ফরান্সরাজ চতুর্দশ লুইর নিকট ভ্রমওএলের অধিক্কৃত ডঙ্কার্ক নগর বিক্রয় করিলেন 
এবং সমধিক পণ পাইয়া পটুগাল রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই 
বিবাহে চাল পোর্টুুগিজদিগে স্থানে বোম্বাই দ্বীপ যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। 
কিন্তু এই সকল করিয়াও রাজা আপনার ব্যয়োপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে 
পারিলেন না। .অতএব তিনি হলগ্ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার 
উদ্দেস্ট ছিল ষে, যুদ্ধের খরচ বলিয্বা চাহিলে পালিগ্ামে্টের স্থানে অবশ্ই 
টাকা! পাইব এবং তাহার কিয়দংশ দ্বারা আপনার . প্রস্নোজনীয় ব্যয় বি3বর্বাহ 
হইতে পারিবে । রাজার কনিষ্ঠ সহোদর জেমস্‌ রণপোত সমস্তের অধান্ধ হইয়া! 
ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করতঃ জয়লাভ করিলেন; কিন্তু খরচের অভাবে এ 
সকল রণপোত অধিক কাল যুদ্বস্থলে থাকিতে পারিল না। তাহাদিগের অধি- 
কাংশই টেমস নদীতে আনীত হইল এবং নাখিক ও ঘোদ্ধ্‌বর্গকে ছাড়াইয়া 
দেওয়া গেল। ওলন্দাজেরা এ স্থযোগে টেমস নদীতে প্রবিষ্ট হইল এবং 
ইংরাজদিগের অন্যান বিংশতি খাঁন বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ নষ্ট করিয়া ফেলিল। 
উহার! মনে করিলে এ সময় লগ্ন তবাক্রমণ করিয়া সমৃদায় প্রধবংখ করিতে 
পারিত। চাল'ন ওলগুজদ্িগের সহিত হীনসদ্ধি করিলেন। 

এই সময়ে ক্রান্সের রানজা চতুর্দশ লুই অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিলেন।। ধর্তিনি 
বেলজিয়ম এবং হলগ্ জয় করিবার নিমিত্ত একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। 
এখানে ইংরাঁজেরাও নিশ্চয় করিয়াছিল ষে, ফ্রান্স চিরকাল ইংলগ্ডের প্রতিযোগী ; 
এক্ষণে এই ফ্রান্স এমত প্রবল হইয় উঠিয়াছে যে, যদি, উহাকে দমন করিরার 
কোন উপায় না করা যায়, তবে সমূহ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা । চাল আপন 
প্রজাদিগের মন বুঝিতে পারিস! উহাদিগকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত হলও এবং 
সুইডেনের সহিত সার্ীবন্ধন করিলেন। এ ছুই দেশের লোকেই প্রটেষটান্ট 
মতাবলমী, স্থতরাং ইৎরাজেরা সমধন্মদিগের সহিত সম্প্রীতি হওয়াতে পরম 
পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। উহারা তুষ্ট হইল বটে, বিস্ত বিশ্বাস সহকারে রাজার 
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হস্তে অধিক অর্থ প্রদান করিল না; রাজ] হাতে টাক! পাইলে পাছে আপনি 
ব্যর্থ কর্মে ব্যয় করেন, অথবা ভূতিভূক সৈন্যের সংখ্যা! বৃদ্ধি করিয়া দেশের 
স্বাধীনতা নষ্ট করেন, এই ভয়ে কোন পার্লিগ়ামেণ্টই চালপকে একেবারে অধিক 
টাকা দিতে স্বীকার করিল না। ফলতঃ এ সময়ের ইতরাজের! পাছে রাজার 
ভূতিতৃক সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হর, ইহা অতিশয় ভয় করিত। ক্রমওএলের 
ভূতিভুক সেনাগণ কর্তৃক নিগীড়িত হওয়া অবধি তাহারা তাদৃশ সৈস্তের প্রতি 
মাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। ফলতঃ চালের সেনা সর্বশ্তদ্ধ পাঁচ সহম্রের 
অধিক ছিল না-_রাজা নিজস্ব হইতেই তাহাদিগের ভূতি প্রদান করিতেন-_ 
তথাপি পালিয়ামেপ্ট এ সৈন্যের প্রতি অন্ুক্ষণ বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। 

সে যাহা হউক, যখন চাল'ন দেখিলেন যে, হলগ্ এবং সুইডেনের সহিত 
সন্ধি করিয়াও তিনি স্বাভীষ্ট সাধন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অধিকতর 
ুষ্ট উপ'় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মনে মনে নিতান্ত ইচ্ছা যে, আপনি 
যথেচ্ছাচারী হন। পালিগ্মামেন্ট অথবা অন্ত কেহ তাহাকে কোন কথা না 
বলিতে পারে। এই অভিপ্রায়ে তিনি ফ্রান্সরাজ চতুর্দশ লুইর সহিত সংগোপনে 
এইকপ সন্ধি বন্ধন করিলেন যে,/লুই তাহার ব্যয়ের নিমিত্ত টাকা দিবেন, আর 
ইংলতীয় প্রজাদ্দিগকে দমন করিয়! রাঁখিবার নিমিত্ত ফরাসী সৈন্ত দিবেন; আর 
চাল রোমান কাথলিক ধন্্ব পরিগ্রহপূর্বক হলও দেশ জয়-করণে লুইর সাহায্য 
করিবেন ॥ যাহাতে ফ্রান্সের মন্দ হয়, এমত চেষ্টা কোন মতে করিবেন না। 
নীচগ্লকৃতি চালপ এইক্ষপে লুইর ভূতিভূক হইতে স্বীকার করিয়! স্বদেশের 
স্বাধীনতা বিজ্রীত করিলেন। ইংরেজদিগের রণপোত সমস্ত পুনর্ববার হলগ্ডের 
প্রতিকূলে যাত্রা করিল, এবং সেই সময়েই ফ্রান্সের অসংখ্য স্থলগামী সৈন্য হলগু- 
দেশ প্লাবিত করিয়! ফেলিল। ওলন্দাজেরা৷ এই স্থমহৎ বিপৎপাতকালে একটা 
অল্লবযস্থ কিন্ত প্রবীণবুদ্ধি এবং মহোৎসাহশালী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিল। 
ইহার নাম উইলিয়ম। ইনি হলগ্ডের ইরা হোলডর অর্থাৎ প্রধান শাস্তিরক্ষক 
ছিলেন। ইনি ওলন্দাজদ্রিগকে বলিলেন যে, যদ্দি আমাদিগের দেশ নিতাস্তই 
শক্রর অধিকৃত হয়, তাহ! হইলে আমধ্ধা সকলে সপরিবার জাহাজারোহণ করিব, 
এবং এসিয়ার মধ্যে জাবা প্রভৃতি যে সমস্ত স্থরম্য স্থান আমাদিগের অধিকৃত 
আছে, তথায় গিয়া! বাস করিব। যে দেশের প্রজামাত্রের এক পরামর্শে সম্মতি 
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হয়, কাহার সাধ্য যে সেই দেশকে পরাধীন করে? ওলন্াজেরা বাধ বীধিয়! 
সমুত্র জল হইতে আপনাদিগের দেশ রক্ষা করিয়া থাকে; উহারা এই সময়ে 
সেই সকল বাধ খুলিয়। দিল; সমুদয় দেশ জলে প্লাবিত হইয়া গেল; নগরগুলি 
উন্নত স্থানে অবস্থিত ছিল, অতএব সমুদ্র মধ্যে দ্বীপের স্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
ফরাসী সৈন্যগণ অবিলঘ্ধে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়। প্রস্থান করিল। পরে ১৬৭৯ 
খ্রীষ্টান প্রতিপক্ষ রাজাদিগের মধ্যে পরম্পর সন্ধিবন্ধন হইল। চাঁলসের ভ্রাতু- 
শুত্রী মেরীর সহিত উক্ত উইনিয়মের বিবাহ হইল। ইংরেজ মাত্রেই ইহাতে 
পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। উহাঁ্দিগের তাদৃশ সস্তোষের কারণ এই যে, 
সেই সময়ে রোমান কাথলিকদিগের প্রতি ইংলপ্ীয় প্রটেষ্টাপ্টমতাবলম্বী প্রজা- 
গণের স্থমহৎ বিদ্বেষ ছিল। প্রথম জেমসের সময়ে রোমান কাথলিকের! দারুণ 
দুরন্ত! করে; অর্থাৎ বারুদঘোগে পালিয়ামেন্ট ও রাজাকে বিনষ্ট করিবার 
ষড়যন্ত্রকরে। নেই অবধি সকলের এই দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, রামান 
কাথলিকের! না করিতে পারে এমন দুষ্ষশ্মই নাই। এমন কি, চাল যখন 
একবার একটা আইুন প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, সকল শ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের 
লোকেরাই আপনাপন মতাহ্ুসারে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পাইবে, তখন প্রটে- 
টান্টগণ সুখী হয় নাই। তাহার! ভাবিল যে, দুরবন্ত্ণা-পরায়ণ পৌত্তলিক ধর্্মা- 
বলম্বী, রোমান কাথলিকেরা যে প্রশ্রয় পাইবে, আমাদিগের তাহা না পাওয়াই 
ভাল। আবার এক সময়ে লগ্ডন নগর অগ্রিদাহে দগ্ধ হইয়াছিল। .এ অগ্নিদাহ 
বাস্তবিক দৈবাধীন ঘটে; কিন্ত সকলেই বলিয়! উঠিল,-একর্দ রোমান, কীথলি- 
কেরাই করিয়াছে। 

এই নময়ে কতিপয় ছুষ্ট লোকে ইংরাজদ্িগের এরূপ রোমান ক্যাথলিক 
বিদ্বেষ আছে জানিয়া এক অদ্ভুত উপাখ্যান প্রস্তুত করিল, এবং তাহা লইয়া মহ! 
আন্দোলন করতঃ সমুদায় দেশকে কিয্ুৎকাল ব্যতিব্যস্ত, কতকগুলি নিরপরাধী 
ব্যক্তির জীবন বিনষ্ট, এবং আপনাদিগকে বিশিষ্ট ধনশালী এবং গৌরবান্থিত 
করিয়। তুলিল। টাইটস ওএটি নাম! এক ব্যক্তি কোন ম্যাজিষ্ট্রটের নিকট 
শপথ গ্রহণ পূর্বক এই সাক্ষ্য প্রদান করিল যে, রোমান কাথলিকের! টেম্স 
নদীস্থিত জাহাজ সকল নষ্ট এবং লণ্ডন নগর দগ্ধ ও প্রতেট্টান্ট “মাত্রের বধ এবং 
রাজার প্রাণ সংহার করিবার মনন করিয়াছে । ইংরেজ মানেই এ কথাতে 
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বিশ্বীস করিল এবং এঁ সময়ে সকল লোকের অন্তঃকরণে যে কি পর্য্যন্ত ভয় এবং 
ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা এক্ষণে অনুমান করাও অসাধ্য। এই সকল 
গোলমাল উপস্থিত হইলে পালিগ্ামেণ্টে ছুইটী আইনের প্রস্তাব হইল। তাহার 
একটার মর্্র এই যে, যিনি প্রটেষ্টা্ট মতাবলম্বী ন৷ হইবেন, তিনি কদাপি 
ইংলগ্ডের সিংহাসনে অধিক হইতে পারিবেন না। চালসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
জেম্সকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করাই এই আইনের উদ্দেশ্ত ; কারণ তিনি 
রোমান কাথলিক ধর্ম গ্রহণ করিয়। জনসাধারণকে অতিশয় বিরক্ত করিয়- 
ছিলেন। দ্বিতীয় আইনটা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, এবং উহা দ্বারা ইংলগ্ডের 
প্রজামাত্রের স্বাধীনতা রক্ষা হইতেছে। উহাকে "হেবিয়স্‌ কর্পস্‌* বলে। 
এই আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইলে, পে কারামোচন ও 
বিচার প্রার্থনা করিতে পারে, এবং তাদৃশ প্রার্থনা বিচারপতি মাত্রকেই 
অবশ্ঠ পরিপৃরণ করিতে হয়। এই সময়ে পালিগ্নামেণ্টের যে সকল স্নস্গণ 
রাজপক্ষীয় ছিলেন, তাহার! 'টোরি+ এবং ধীহার! প্রজাপক্ষ ছিলেন তাহার। 
হুইগ, নামপ্রাপ্ত হইলেন। এই ছুইটা নামই প্রথমে প্রতি নিন্দনীয় ছিল 
কিন্তু ক্রমে ক্রমে মহাজনসমূহের পরিগৃহীত হওয়াতে এক্ষণে উহারা আর 
নিন্দাবাচক হয় না। এই ছুই দল অদ্যাবধি পরস্পরের সহিত তর্ক করিয়া 
আমিতেছেন, এবং উহাদ্দিগের পরস্পর তর্ক বিতর্ক দ্বার। ইংলগ্ডের রাজনীতি 
্রমুশঃ বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, ইংলপীয় গ্রজাগণ টাইটস্‌ ওএটিস, 
প্রভৃতি ছুষ্টগণের প্রবঞ্চনায় রোমান কাথলিকদিগের প্রতি কিছু কাল অত্যাচার 
করিয়। পরিশেষে বুঝতে পাঁরিল যে, এ সকল বিষয়ে রোমান কাথলিকদ্দিগের 
কোন দোষই নাই; অতএব তাহার। রাজার ভ্রাতা জেম্সকে রাজ্যাধিকারচ্যুত 
করিবার নিমিত্ত প্রথমে যেমন যত্ববান হইয়াছিল, শেষে আর তেমন রহিল না। 
চাল প্রজাদিগের এরূপ অভিমত বুঝিয়া পালিয়্ামে্ট ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং 
ফরাম্সরাজ লুইর নিকট হইতে আপনার ব্যায়োপযোগী টাকা পাইনা আর নৃতন 
পালিয়ামেন্টের আহ্বান করিলেন না। ফলতঃ তিনি এক্ষণে দিন দিন 
ঘথেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় সমুদয় রাজশক্তি গ্রহণের উপক্রম করিতে ছিলেন। 
তত্দর্শনে পূর্বব পালিযামেন্টের কতিপয় সমস্ত হ্বদেশের স্বাধীনতা বিলোপ. ভয়ে 
ভীত হইয়া রাজন্রোহের পরামর্শ করিলেন। অতি সচ্চরিত্র, ক্থবিহ্বান, নীভিজ্ঞ 
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কতিপয় ব্যক্তি * এইরূপ দুর্মন্ত্রণায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের 
ওুপ্ মন্তরণা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং উ'হার! রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিয়ৎ- 
কাল পরে রাজার পরলোক হইল।. তিনি মৃত্যুকালে রোমান কাথলিক রে 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন । 
নবম অধ্যায়। 
[ দ্বিতীয় জেম্স_ তাহার চরিত্র__মন্মৌথের বিদ্রোহ__রোমান কাথলিকদিগের 
 প্রাবল্য-_বিশপদ্দিগের প্রতি অত্যাচ।র--বিচারপতি জেক্রিজ-- 
উইলিয়মের আগমন-_রাঙ্জীর সছিত নিয়ম 
নিবন্ধন রাষ্ট্রপরিবর্ত। ] 
দ্বিতীয় চালসের মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতা "দ্বিতীয় জেম্স? উপাধি গ্রহণ 
পূর্বক ইংলগ্ডের রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইনি রোমান কাথলিক ধর্মাবলম্বী 
ছিলেন বলিয়! হুইগ পক্ষীয় অনেকে পূর্বে পূর্বের এমত চেষ্টা করিয়াছিল যে, 
জেম্স রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হন। কিন্ত মৃত ভূপালের কৌশল এবং হুইগদিগের 
অত্যাচার, এই দুই কারণে প্রজ| সাধারণ উক্ত চেষ্টার পক্ষপাতী হয় নাই। 
প্রত্যুত রোমান কাথলিকদিগের প্রতি অযথা অত্যাচার কর! হইয়াছে, এই 
বিবেচন! করিয়া অনেকেই মনে মনে জেম্সের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। জেমস 
যদি স্থমানুষ হইতেন, তবে অনায়াসেই আপনি স্থখসচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিয়। 
আপন বংশে রাজাসন স্থায়ী করিতে পারিতেন। কিন্তু জেমূসের নান! দোষ 
ছিল। তিনি রোমান কাথলিক ধর্খের নিতান্ত গৌঁড়া ছিলেন] *তাহার 
প্রকৃতিও নিতান্ত নীচ এবং বুদ্ধি অত্যন্ত স্থল ছিল; আর তিনি লোকের ছুঃখ 
দেখিয়া দুঃখিত হইতে জানিতেন না। প্রত্যুত ন্মন্যের ক্লেশ দর্শনে তাহার 
বিলক্ষণ আনন্দাহ্গভর হইত । গুণের মধ্যে তিনি পরিশ্রম করিতে পারিতেন, 
এবং তীহার কাপট্য দোষ নিতান্ত অধিক ছিল, এমন বল! যায় না। 
যে নকল হুইগপক্ষীয় লোক পূর্বের জেম্‌সের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহারা 
অনেকেই নির্বাসিত হইয়৷ হলগ্ডে প্রস্থান করে। উহাদিগের মধ্যে ডিউক 
. অব মন্মৌথ” নাম! একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইনি দ্বিতীয় 
চালের উপপত্বী গর্ভজাত পুত্র। চাল এ পুত্রের প্রতি অতিশয় ন্েহবান 
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ছিলেন এবং উহাকে যথেষ্ট ভূম্যধিকার প্রদান করতঃ অতি স্ধশীয়! কোন 
কামিনীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। মন্মৌথ দেখিতে পরম সুন্দর, বিবিধ 
কলাবিষ্ভায় স্ুপপ্ডিত, নদয়াস্তঃকরণ, এবং. মুক্তহন্ত ছিলেন। রাজা তাহাকে 
বেন যুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠান, তিনি সেই যুদ্ধে বিজয়লাভ করেন। এই 
নকল কারণে মন্মৌথ সর্বসাধারণ প্রজ্াবর্গের নিতান্ত অন্্রাগভাজন হইয়া- 
ছিলেন। পরিশেষে জেম্সকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কোন 
ষড়ধন্ত্রে মিলিত হুইয়া! সেই দৌষ সপ্রমাণ হইলে তিনি নির্বাসিত হয়েন। 

যে সকল লোক বহুকাল বিবাসিত হইয়া থাকে, তাহার। প্রায়ই মনে মনে 
এমত ভাবে যে, পূর্বে আমাদিগের বন্ধুবর্গ যেরূপ ন্সেহবান্‌ ছিলেন, এবং লোকে 
আমাদ্দিগের যেবূপ মানসম্রম করিত সেই সেই সকলই বর্তমান আছে, আবার 
দেশে যাইতে পাইলেই সেই সমুদায়ই পাইব। মন্মৌথেরও এ ভ্রম হুইয়াছিল। 

তিনি 'ভাবিয়াছিলেন “দ্বিতীয় জেমস কখনই প্রজাপ্রিয় হইতে পারিবেন না; 

আমি যাইয়! উপস্থিত হইলে ইংলণ্ের নকল লোক একেবারে আমার .পক্ষাব- 
লম্বন করিরে এবং আমি তাহ! হইলে অনায়াসে রাজ! হইতে পারিব।” এই 
ভাবিয়। তিনি কতিপম্ন অ্থচর সমভিব্যাহারে ইংলগ্ডে আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। 
কতকগুলি রুষক ও অন্থান্য সামান্য লোক তাহার সহিত মিলিত হইল। কিন্তু 
ভন্রলোক মাত্রেই এই বিদ্রোহে হস্তার্পন করিলেন না। সুতরাং মন্মৌথ অতি 
শীপ্রই রাজসৈন্য কর্তৃক পরাভূত হইয়া বন্দীক্কৃত হইলেন। ইনি রণবন্দী হইয়া! 
জেম্‌সের সমক্ষে নীত হইলে যৎপরোনাস্তি নীচত! প্রকাশ পূর্ব্বক আপন জীবন 
ভিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্ত জেমসের পাষাণ হৃদণ্নে দয়ার উদ্রেক করাইতে 
পারিলেন না। বিচারে দোষী সপ্রমাণ হইয়। ঘাতক হস্তে সমর্পিত হইলেন। 

এই সময়ে মন্মৌথের বন্ধু এবং হুইগদ্রলের অতি প্রধান “ডিউক অব্‌ আর্গা- 
ইল" নামক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ক্কুটলণ্ে অবতীর্ণ হইয়| বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া- 
ছিজেন। কিন্ত তিনি কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। বন্দীকৃত হইয়! এডিন্‌- 
বর্গ নগরে আনীত এবং তথায় বিচারাস্তে নিহত হইলেন । এইরূপে শক্র দমন 
হওয়াতে জেমসের অতিশয় সাহস হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন ওখানে 
গ্রজাবর্গের ধর্মপ্রণালীও পরিবন্তিত করিতে পারিবেন। তিনি রোমান কাথ. 

, লিকর্দিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্ধ্য নিযুক্ত করিতে লাগিলেন এবং ধর্োপাস- 
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নায় কেহ কাহার প্রতিবন্ধকত! করিতে পারিবে না, এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া 
প্রকাশ্তরূপে রোমান কাথলিক মতের পোষকত! করিতে লাগিলেন। এপর্যাস্ত 
এপিস্কোপেলীয় যাজকগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয় নাই। প্রত্যুত তিনি 
যত অত্যাচার করিয়াছিলেন, সকলেরই পোষকতা৷ করিয়া লোক সকলকে এই 
বলিয়া শান্ত করিবার চেষ্ট। করিতেছিল যে, রাজার যাহ ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে 
পারেন, তাহাতে প্রজাদিগের কোন আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্ত 
রোমান্‌ কাথলিক ধর্শের প্রবেশ হইলে এ যাজকগণের আপনাদদিগের লাভের 
ক্রটা হইবে, এই ভাবিয়া ছয়জন বিশপ এঁকমত্যান্থসারে রাজার নিকট বিনয়- 
পূর্বক প্রার্থন৷ করিলেন, “মহারাজ ! আপনি রোমান্‌ কাথলিক ধর্মের সপক্ষতা 
পরিত্যাগ করুন।” রাজা এ আবেদন-পত্র দর্শনে একেবারে ক্রোধে জলিয়া 
উঠিলেন; এবং উক্ত বিশপদ্দিগকে কারাবদ্ধ করিলেন। 

ইহার পূর্বের জেমসের প্রিয়তম বিচারপতি জেঙ্রিপ নাম! নরপিশান্ বিবিধ 
পরুষদণ্ড প্রণয়নদ্বারা প্রজ্কাসীধারণকে উত্যক্ত করিয়াছিল। তাহার পর আবার 
রোমান্‌ কাথলিকদিগের প্রাদুর্ভাব হইবার উপক্রম হইল এবং এই সময়েই রাজী 
এক নবকুমার প্রসব করিলেন। স্থতরাং প্রজাগণ দেখিল যে, জেমসের ম্বৃত্যু 
হইলেও তাহারা নিষ্কৃতি গাইবে না? তৎপুত্র পিতৃধর্্ পরি গ্রহপূর্বক পুনর্ববার 
উহা্দিগকে পীড়া দিবে । এই সকল কারণে ক্রোধ, দ্বেষ এবং ভয় ইত্যাদি প্রবল 
ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে প্রজামাত্রেই বিভ্রোহোন্থুখ হইয়! উঠিল। এই সময়ে 
ইংলগডের প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তি গোপনে হুলগের স্টাটহোলডর' উইলিফুম্নকে, 
ইংলগ্ডের রাজাসন গ্রহণ করণার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। উইলিয়ম জেমসের জামাত! 
এবং ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, যদি জেমস ইংলগ্ডের রাজ। থাকেন 
এবং স্বধর্মীবলম্বী প্রবলপ্রতাপ চতুর্দশ লুইর পক্ষাবলন্বন করেন, তবে কোন 
মতেই প্রটে্টান্টধর্শের উন্নতি হইতে পারিবে না; কিন্তু যদি ইংলগুকে আপন হস্তে 
পাই, তবে অক্লেশেই লুইর গর্ব খর্ব করিতে পারি। এই ভাবিয়া উইলিয়ম 
সসৈন্তে ইলণ্ডে আগমন করিলেন। জেমসের অন্ুচরবর্গ সকলেই জেমসকে 
পরিত্যাগ করিল, এবং তিনি স্বয়ং ছস্সবেশে সপরিবারে ত্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া 
ফ্রান্স রাজের শরণাপন্ন হইলেন। ইতলতীয় পালিয়ামেন্ট সভায় সস্তগণ এই 
আদেশ করিলেন যে, “দ্বিতীয় জেমস শাসন-প্রণালী পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা 


ণ২ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


করিয়া রাজ! ও প্রজার মধ্যে যে নিয়ম নিরূপিত আছে, সে নিয়ম উল্লজ্যন 
করিয়াছেন এবং তিনি আপন রাজপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব ইংলগ্ডের 
রাজাসন এক্ষণে শুন্ত আছে।” এই আদেশের সহিত কতকগুলি নিয়মও 
নির্দেশিত হইয়াছিল। উইলিয়ম এবং তৎপত্রী মেরী ইহারা এ সকল নিয়ম 
গ্রতিপালনে সম্মত হইলে উভয়ে ইংলগ্ডের রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন। 

বঙ্গদেশে ইতরাঁজদিগের যে শাসন প্রবন্তিত হয়, তাহা যেমন তাৎকালিক 
নবাবের দৌরাত্ম্যে ঘটে এবং তাহাতেও যেমন কতকগুলি প্রধান প্রধান হিন্দু 
এবং মুসলমান এক্যমত্যানুসারে ইংরাজদিগকে সিংহাসনপরিগ্রহার্থে নিমন্ত্রণ 
করেন, আর সেই সময়েও যেমন ইংরাজেরা কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে 
দ্বীকার করেন, ইংলগ্রের যে রাষ্ট্র পরিবর্ত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, ভাহাতেও 
অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছিল। বিশেষের মধ্যে এই যে, ইংরাজদিগের পালিয়া- 
মেপ্ট সা ছিল, সেই সভার সভ্যগণ উইলিয়মকে কতিপয় নিয়মে স্বাক্ষর করা- 
ইয়! পরে রাজ্য প্রদ্দান করিলেন; এদেশে সেইরূপ কোন নিয়ম পত্রে স্বাক্ষর 
করান হয় নাই। কিন্ত কোন নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না! হউক, তথাপি সেই অবধি 
সকলেরই প্রতীতি আছে যে, নবাব যে সকল দৌরাত্ম্য করিতেছিলেন, সেইরূপ 
কিছুই করিবেন না, এমত স্বীকার করিয়াই ইংরাজের! মুর্শিদাবাদের সিংহাসন 
গ্রহণ করিতে পায়েন। 

যাহ। হউক, উইলিয়ম যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে শ্বীকার করিলেন 
তাহান প্রধান প্রধান কতিপয় নিয়মের মর্ম এই--যথ|। ূ্‌ 

প্রথমতঃ। পালিয়ামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজা নিজ ইচ্ছামত কোন 
আইন রদ করিতে পারিবেন ন1। 

দ্বিতীয়তঃ । পানি'়ামেন্ট সভা যেরূপ ও যৎপরিমাণে কর আদায় করিবার 
বিধি প্রদান করিবেন, রাজ। তত্তিম্ন অন্ত কোনরূপে অথবা তদধিক পরিমাণে 
কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না । 

তৃতীয়তঃ। প্রজামাত্রেই রাজসন্লিধানে আবেদন. পত্র প্রেরণ করিতে 
পারিবে। রাজা তজ্জন্ত কাহার গ্রতি কোর্ন দণ্ড প্রণয়ন করিতে পারিবেন না। 

চতুর্থতঃ। রাজ। পালি'়ামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজ্য মধ্যে ভূতিতুক 
সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। 1? 


রাষ্ট্র পরিবর্তন। ৭৩ 


পঞ্চমতঃ | প্রটেষ্ান্ট ধর্মাবলম্বী প্রজাগণ স্ব স্ব গৃহে অন্তর শন্ত্র রাখিতে 
পারিবেন; তাহা নিবারণ করিতে পারিবেন ন1। 

যষ্ঠতঃ। পালিপ্বামেন্টের সদস্যগণ সম্পূর্ণরূপেই প্রজা সাধারণকর্তৃক মনোনীত 
হইবেন। রাজ! ভয় উৎকোচাদি দ্বার! প্রজার্দিগের মত পরিবপ্তিত করিয়া 
দিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন ন1। 

সপ্তমতঃ।, পালিগ্নামেন্টে ষিনি যে কথাই বলুন না কেন, ভজ্জন্ত টা ডাহা 
প্রতি কোথাও অভিযোগ উত্থাপন হইতে পারিবে না। 

অষ্টমতঃ। কোন বিচারপতি অযোগ্য ধনদণ্ড অথবা শারীর দণ্ড করিতে 
পারিবেন না। 

নবমতঃ। রাজদ্রোহ দোষের বিচারাবধারণ করা যে. সকল জুরির হস্তে 
সমর্পিত হইবে, তাহীদিগের সকল ব্যক্তিরই সর্ববতোভাবে স্বাধীনসম্পত্তিশালী 
হওয়া আবশ্তক হইবে । ৃ 

দশমত:। কোন ব্যক্তি দোষী প্রমাণ না হইতে হইতে “অমুক দোষী 
প্রমীণ হইলে, তাহার স্থানে যে অর্থদণ্ড গ্রহণ কর! যাইবে তাহা! তোমাকে দিব” 
রাজারা কাহার নিকট এমত অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না । 

একাদশতঃ । প্রজাসাধারণের সর্ধ প্রকার ছুঃখ বিমোচনের উপায়াবধারণার্থে 
এবং দেশীয় ব্যবস্থা সমস্ত সংশোধিত এবং দৃট়ীভূত করণার্থে শীত্র শীঘ্র পালিপ্না- 
মেণ্টের সভার আহ্বান কর। আবশ্ঠক হইবে । 

দ্বাদশতঃ | রাঁজবংশীয় কোন ব্যক্তি স্বয়ং রোমান্‌ কাথলিক মতাবলম্বী 
হইলে অথব। তন্মতাঁবলম্বী কাহাকেও বিবাহ করিলে সেই ব্যক্তি কদাপি ইংলগীয় 
সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে না। প্রজাগণ তাদৃশ ব্যক্তিকে বাদ দিয়।-অপর যে কেহ 
তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে তাহাকেই রাজাসন প্রদান করিবে। 

* এই সকল নিয়ম দ্বারা রাজা ও প্রজার বিবাদ একবারে নিষ্পত্তি হইয়া 
গেল। 'রাজ্যপদ ঈশ্বরদত্ত”, প্রজার রাজকাধ্যে কোন কথ! বলিবার ক্ষমতা 
রাখে না, প্রথম জেম্সের এই যে মত ছিল এত বিবাদ বিসম্বাদের পর তাহার 
সম্পূর্ণ বিপরীতই ঘটিয়া! উঠিল । 


খিক 


৭8 ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


দশম অধ্যায়। 
[ তৃতীয় উইলিয়ম-_বিদ্রোহ দমন--ধরণগ্রহণের প্রথা--ফ্রা্সের সহিত যুদ্ধ-_ 
রাজ্যাধিকার নিয়ামক ব্যবস্থা-_ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের উপক্রম-_ 
উইলিয়মের চরিত্র- এন্‌ 'রাজ্ী-_মাল/ক্রো-_দ্ষটলও এবং 


ইংলগের সশ্মিলন--টোরিদিগের প্রাবলা। ] 
তৃতীয় উইলিয়ম রাজাসন প্রাপ্ত হইলে প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী প্রজামাত্রেরই 


মহা! আনন্দ উপস্থিত হইল। কিন্তু আয়ল্গুর কাখলিক .প্রজাগণ আর 
স্কটলগ্ডের পর্বতদেশীয় কেণ্ট জাতীয় লোকেরা ইহাতে পরিতুষ্ট হইল না। 
উভয় দেশেই অনেক যুদ্ধের পর উইলিয়মের রাজ্যশাসন প্রচলিত হইতে পারিল। 
বিশেষতঃ আয়ল জেম্স স্বয়ং উপস্থিত হুইয়াছিলেন। তাহাতে কাথলিক 
ধর্মাবলম্বীগণ প্রাণপণ করিয়া তাহার কার্ধ্য সাধনে যত্ববান হইয়াছিল। কিন্ত 
উইলিফম আপনি সসৈন্তে আয়লও গমন করত প্রতিপক্ষ সমূহকে পরাজিত 
করিয়৷ প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে সমুদায় রাজ্য উপশাস্ত হইলে ইংলগুরাজ 
হলগডে যাত্র। করিয়া তথায় ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে 
অনেক ধন ব্যয় হয় এবং তৎসংগ্রহার্থ উইলিয়মকে পুনঃ পুনঃ পালিয়ামে্ট 
সভা আহ্বান করিতে হইয়াছিল। তাহারই মধ্যে একবার ত্রৈবার্ষিক ব্যবস্থা 
নিক্বপিত হইয়া যায় অর্থাৎ এমন একটা নিয়ম নিক্ূপিত হইল ষে, প্রতি তিন 
বৎসরের মধ্যে একবার নূতন পালিয়ামেন্ট সভা সংস্থাপিত করা! আবশ্তক। 
এই সুময়ে ইংলণ্ডের খণও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু যেমন পূর্ববাপেক্ষা 
খণ বাড়িয়াছিল, তেমনি তাহার হ্থ্দ দ্বিবার নিয়মও পূর্বের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
হইয়াছিল। পূর্বে পূর্বে রাজারা খত নিয় প্রজাদিগের স্থানে ষে টাকা ধার 
করিতেন, তাহার স্থ্দ কখন দিতেন, আর কখন দিতেন না। উইলিয়ম 
সংগ্রামের ব্যয় সাধনার্থে যে টাকা লইলেন, নিয়মিতরূপে তাহার স্থ্দ দিতে 
আরম্ভ করিলেন। একে খণ বৃদ্ধি করাতে যে উইলিয়মের রাজ্য আরও দৃঢ়তর 
এবং সমধিক বদ্ধমূল হইল, তাহা! বল! বাহুল্য । যত লোকে তাহাকে টাকা! 
ধার দিতে লাগিল সকলেই তাহার পক্ষতাবলম্বন করিল। যেহেতু তাঁহার 
রাজ্য যাইলে উহাদিগের টাকাও একেবারে যাইবে। কিন্তু এই সময়ে পূর্ব 
রাজ। জেম্সের পক্ষপাতী কতকগুলি লোক ইংলগ্ডে বাস করিত। উহাদিগকে 
'যাকোবাইট' বলে। এ যাকোবাইটের! নিরন্তর মনে মনে এই চিন্তা 


ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের উপক্রম । ণ্৫ 


করিয়াছিল, কিরূপে তাহাদিগের অভিমত ভূপাল পুনর্ধার আপন পৈতৃক সিংহা- 
সনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু উইলিয়ম উহাদিগের নিমিত্ত বিশেষ উদ্িগ্ন না হইয়া! 
যাহাতে আপন চিরসুঞ্চিত মানস যে ফ্রান্সের রাজাকে দমন করেন, তাহাতেই 
সচেষ্ট থাকিলেন। বহু যুদ্ধের পর ফ্রান্সরাজ খর্বতেজা হইয়া আপনার গর্ধব পরি- 
ত্যাগ করত সন্ধি প্রার্থনা করেন। ১৬৯৭ খৃষ্টান ইউরোপে সন্ধি সংস্থাপন হইল। 
তাহার পর ১৭০১ খৃষ্টাব্দে পালিয়ামেণ্ট সভায়, রাজ্যাধিকার নিয়ামক ব্যবস্থা 
প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থান্গসারে নিরূপিত হইল ষে, উইলিয়ম রাজা নিঃসস্তান 
থাকায় এবং বাজ্ঞী মেবীর লোকান্তরগত হওয়ায় উইলিয়মের পরলোক হইলে 
মেরীর কনিষ্ঠ! ভগিনী 'এন্ ইংলগ্ডের অধিশ্বরী হইবেন; আর তিনিও নিরপত্য 
হইয়া পরলোক গমন করিলে, প্রথম জেমসের কন্তা এলিজেবেথের গর্ভজাত 
সোফিয়া, যিনি জর্ম্ণির অন্তর্গত হানোবর প্রদেশের ভূম্যধিকারীকে বিবাহ করিয়া 
ইলেক্টেন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাহারই বংশে ইংলগ্ডের রাজ্যাধিকার যাইবে। 
ইহার কিছুকাল পরে পুনর্ববার ফ্রান্সের সহিত সংগ্রাম হইবার উপক্রম 
হইল। চতুদ্রিশ লুই আপন পৌত্রকে ম্পেইন দেশের রাজ্যাধিকার প্রদান 
করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বান্তবিকও তাহার এ রাজ্যে প্ররুত 
অধিকার ছিল+ কিন্তু ইংলগুরাজ ও জর্মণির সম্রাট এবং হলগুবাসী প্রজাগণ 
সকলেই ভাবিলেন ষে, ফ্রান্সরাজ একাই এমত প্রবল যে, ইউরোপের অন্য সকল 
রাজার! মিলিত হইয়াও তাহাকে দমন করিয়া রাখিতে কদাপি সমর্থ নহেন। 
অতএব যদি পরাক্রান্ত ফাম্সের সহিত স্প্রধান স্পেইন রাজ্যের সংযোগ হয়, 
তবে আর ইউরোপীয় অন্য কোন জাতির রক্ষা নাই--সকলকেই ফ্রান্সের 
অধীন হয়! থাকিতে হইবে। এই ভাবিয়া পূর্বোক্ত তিন জাতি একত্রে মিলিত 
হইল। কিন্তু যাহার বিশেষ যত্ব এবং কৌশলে উক্ত জাতিত্রয়ের এইরূপ 
সম্মিলন হইল তিনি স্বয়ং ইহার ফলভোগ কন্ধিতে পারিলেন না; রাজ 
উইলিয়মের হঠাৎ মৃত্যু হইল। ইহার অল্পকাল পূর্বে তাঁহার প্রতিযোগী দ্বিতীয় 
জেম্সও লোকাস্তর গমন করিয়াছিলেন; তাহার এক পুত্র ছিল; এ ব্যক্তি 
আপনাকে ইংলগ্ডের অধীশ্বর বলাইতেন এবং চতুর্দশ লুইও তাহার এ উপাধি 
শ্বীকার করিতেন; সেই হেতু ইংরাজের! উহাকে প্রিটেও্ডর * বলিয়া থাকেন। 


যে ব্যক্তি অনধিকারে আপনার অধিকার খ্যাপন করে তাহাকে প্রিটেওর বল! ঘায়। 


৭৬ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


উইলিয়ম রাজ! যে অতি প্রধান লোক ছিলেন কাহার সন্দেহ নাই। তিনি 
কদাপি প্রজাগণের স্বাধীন'তাপহরণ করিয়া আপনি যথেচ্ছাচারী হইবেন, এমত 
বাঞ্ছ৷ করেন নাই। তাহার মতে স্বাধীন, তেজম্বী, সক্ষম, বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, 
গ্রজাকুলের অঙন্রাগভাজন হইয়! রাজ্য করায় যত গৌরব উহাদিগকে হীনতেজ। 
এবং অক্ষম ও মূর্খ করিয়া শাসন করায় তেমন গৌরব হয় না। ইহার রাজ্য- 
কালে ইংরেজদিগের বর্তমান হুনিয়ম সমস্তের অধিকাংশই সংস্থাপিত হয়। 
ফলতঃ ইহার সময়ে স্কটলগীয় প্রজাগণ ষে ছুঃখ পাইয়াছিল তাহাই ইহার 
মহিমার একমাত্র কলন্ক__ইহার চরিত্রে অন্য কোন বিশেষ দোষ দৃষ্ট হয় না। 

পূর্বেই বলা! গিয়াছে যে, স্কটলগ্ডের পার্বত্য ভাগে যে সকল লোক 
বাম করিত তাহারা রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এ বিদ্রোহ দমন হইলে 
পর উইলিয়ম এইরূপ ঘোষণা করিয়৷ দেন যে, অমুক দিনের মধ্যে যাহার! 
আসির়্। অধীনতা স্বীকার করিবে, তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন কর! হইবে; 
কিন্তু যাহারা তদপেক্ষা অধিক বিলম্ব করিবে তাহারা সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে । 
সকলেই সেই দিনের মধ্যে আসিয়া রাজার নিকট অধীনতা স্বীকার করিল 
কেবল এক জন ভূম্যধিকারী কার্ধ্যান্তর প্রতিবন্ধকে ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই। তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সৈনিক এ ব্যক্তির অধিকারে 
প্রেরিত. হইল-। তাহার! ছন্মবেশে গমন করিল-_উক্ত ভূম্যধিকারীর আতিথ্য 
গ্রহণ করিল--এবং পরে উত্তমরূপে পান ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া! আপনাঁপন 
অন্্রগন্ত্র বিনির্গত করত তত্রত্য ছুর্তাগ্য ব্যক্তি সমস্তকে বিনাশ করিল, এবং 
অগ্নিদাহে সকলের গৃহাদি দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ইহাই গ্লেনকোর হত্যাকাণ্ড 
নামে বিখ্যাত। 

আর এক সময়ে কতকগুলি স্কটলপীয় বণিক একমতাবলম্বী হইয়৷ উত্তর 
এবং দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী পানেমা যোজকের সন্নিহিত ভূভাগে একটা 
উপনিবেশ সংস্থাপিত করিবার মানস করে। তাহাদিগের অভিপ্রায় ছিল যে, 
এ স্থানে উপনিবেশ প্রস্তত করিয়া! আটলার্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দ্বার চীন 
ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি মহাধনশালী দেশ সমন্তে বাণিজ্য করিবে। ইংবাজেরা 
দেখিলেন যে, তাহ! হইলে উহাদিগের প্রতুত্ব কমিয়! যায়, এবং স্কটলতীয়েরা 
মহা এই্বর্যশালী হইয়া উঠে। এই ভাবিয়৷ উঠারা স্কটলগীয় উপনিবেশিক- 


মালঝো। । | ৭৭ 


গণের খাদ্য সামগ্রী লইগ্া যত জাহাজ যাইত সকলকেই পথের মধ্যে আটক্ষ 
করিয়া রাখিতে লাগিলেন-_-উপনিবেশের চতুদ্দিকস্থ যাবতীয় বন্য ইণ্তীয়ান * 


জাতিকে উহাদিগের শক্র ক্রিয়। তুলিলেন। 

ইতরাজদিগের এইবপ শক্রতাচরণে স্কটলপীয় উপনিবেশ অতি শীন্রই বিনষ্ট 
হইয়া গেল। যত লোক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল তাহারা অনেকেই 
নান। কষ্ট ভোগ করিয়৷ বিদেশে প্রাণত্যাগ করিল। অতি অল্পলোক মাত্র 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইংরাজদিগের প্রতি দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মাইতে 
লাগিল। উইলিয়ম যে এইবপ হইতে দিয়াছিলেন ইহ! তাহার মহৎ দোষ 
বলিতে হয়। ৃ 

তৃতীয় উইলিয়মের মৃত্যু হইলে তাহার শালিক! "এন্‌ ইংলগ্ডের অধিশ্বরী 
হইলেন। এনের কোন বিশেষ গুণ ছিল না__অস্তঃকরণ অকপট ছিল নাঁ_ 
আর বুদ্ধিশক্তিও উত্তম ছিল না। ইনি এপিস্কোপেলীয় ধর্ট্ের গোঁড়া ফ্টছিলেন। 
আর নির্বোধ লোকমাত্রেই যেরূপ অন্তের পরামর্শ শুনিয়৷ কার্ধ্য করে, ইনিও 
সেইরূপ করিতেন। আপনি কর্তব্যাকর্তব্য বিচার করিয়া কিছুই করিতে 
পারিতেন না। এন প্রথমে হুইগ মতাবলম্বীদিগের পরামশীম্সারে কার্ধ্য 
করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ, আল” অব মাল'ব্রো নামক অতি প্রসিদ্ধ 
হুইগ ভূম্যধিকারীর বনিতা৷ এই সময়ে রাজ্জীকে একান্ত বীভূতা করিয়াছিলেন। 
স্থৃতরাং রাজ্জী তাহার পরামর্শীনুসারিণী হইয়া মালত্রোকে আপন সেনাপতিত্বে 
নিযুক্ত করিলেন। মাল'কব্রোর তুল্য যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরপুরুষ পৃথিবীতে অধিক 
জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইনি সর্ধদ। অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন'। কখনই 
ক্রোধপরায়ণ হইয়া অসাবধানতা প্রযুক্ত শক্রর নিকট আপন ছিন্তর গ্রকাশ করি 
তেন না এবং কদাপি সংগ্রাম স্থলে ইহার কোন প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইত ন!। 
স্থতরাং যখন তৃতীয় উইলিয়মের প্রবন্তিত সন্ধির নিয়মানুসারে হলওড জর্্মণি এবং 
ইংলগ্ডের দৈন্াগণ একত্রিত হইয়া মার্লব্রোকে আপনাদিগের অধিনেতৃষবরপে প্রাপ্ত 
হইল তখন যে তাহারা প্রতিপক্ষ ফরামী সেনাগণকে পুন: পুনঃ গরাভব করিবে 
তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলত: ইংলগ যেন এত দিন নিপ্রাবস্থায় ছিল। এনের 
সময়ে সেই নিস্তরা ভঙ্গ হইলে ইউরোপের সকলেই দেখিতে পাইল যে, তাৎকালিক 


* আমেরিক! খণ্ডের আদিম নিবাসী দিগের ইত্যানু বুষে। 


৭৮ ইংলগ্ডের ইতিহাস! 


ইংরাজেরা ক্রেসী এবং আজিনকুরের যুদ্ধ-জেতা মহাবীরগণের নিতাস্ত অযোগ্য 
সন্তান নহেন। ফ্রান্স এবং স্পেইন উভয় রাজ্যেই ইংরাজদিগের অপরিসীম 
বীরত্ব প্রকাশিত হইল-_সমুদ্র যুদ্ধেও ইংরাজদিগের প্রাবল্য পুনঃ পুনঃ সংস্থাপিত 
হইল-_এবং ভূমধ্যসাগরের দ্বার ও পৃথিবীর সকল দুর্গের মধ্যে সমধিক ছুলজ্থ্য 
যে জ্রিব্রান্টর নামক ছুর্গ, তাহাও উাদিগের অধিকৃত হইল। এই দময়ে 
ইংলগ্ের সহিত ক্কটলগ্ডের সম্পূর্ণরূপে সন্মিলন হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রথম 
জেম্সের সময়াবধি যদিও উম দেশের রাঙ্গশক্তি এক ব্যক্তিতেই সমর্পিত 
হইয়াছিল বটে, তথাপি একাল পর্যাস্ত ছুই দেশের পালিগ্নামে্ট, রাজকোষ, 
বাবস্থাপক-সমাজ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এক্ষণে সেই সকলও মিলিয়৷ সম্পূর্ণরূপে এক 
হইয়া গেল। তাহার কারণ, স্কটলতীয় প্রজাগণ ইংরাজদিগের ন্যায় বাণিজ্য 
করিতে না পাইয়া এবং তাহারা পানেমা যোজকে যে উপনিবেশ সংস্থাপিত 
করিবার নিমিত্ত যত্ব করে, তাহা বার্থ হওয়াতে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। 
উহার! এই বলিয়া! উঠিল যে, আমর! আর ইংলগ্ডের সহিত মিলিত হইয়! থাকিব 
না-_ স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তিকে রাজ্যশাসনের ভার প্রদ্দান করিব। এই কথায় 
ইংরাজের। ভীত হইলেন, এবং অনেক বাদাঙ্থবাদের পর এই নির্ধারিত হইল 
যে, স্বটলওড হইতে ৪৫ জন প্রতিনিধি আসিয়া ইংলগ্ডের হৌস্‌ অব কমন্স 
নামক সভায় উপবিষ্ট হইবেন আর ১৬ জন স্বটলপ্তীয় ভূম্যধিকারী ইংলগ্ডের 
হৌস অব লর্ডদ নামক সভায় আসন প্রাপ্ত হইবেন। অপরস্ত উন্তয় দেশের মাল 
ও ফৌজদারী আইন পূর্ব্বৎ থাকিবে আর বাঁণিজ্যকার্ধ্যে ইরেজ প্রজাগণ যে 
সকল ক্ষমতা! প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, স্কটলগীয়েরাও সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হইলেন। সেই অবধি এই ছুই মিলিত রাজ্যের নাম গ্রেটব্রিটেন 
হইয়াছে (১৭০৭ খৃঃ )।* 

১৬৮৮ সালে যে রাষ্ট্র পরিবর্ত হয়, সেই অবধি এপর্যযন্ত হুইগ মতাবলম্বী 
রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাই ইংলগ্ের শাসন কার্য আপনাদিগের হস্তগত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। কিন্ত ক্রমে ক্রমে প্রজা সমূহ তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া 
উঠিল, এবং টোরি মতাবলম্বীর। নিরস্তর উহাদিগের প্রতিপক্ষাচরণ করিতে 
লাগিল। যত দিন “মালত্রোর পত্ঠীর সহিত রাজ্মীর সৌহার্দ ছিল তাবৎ 


& বৎসরে ভারত সম্রাট আরঞ্জেবের মৃত্যু হয়। 


টোরিদিগের প্রীবল্য। ৭৯ 


টোরির! কিছুই করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে বিবি ম্যাসাম্‌ নায়ী অতি 
চতুর! একজন সখী টোরি মতাবলম্বী হইয়া রাজীর মন ভাঙ্গাইয়া ক্রমে ক্রমে 
মালত্রোর পত্বীর প্রতি তাহার দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মাইয়৷ দিলেন, আর সেই 
সময়েই 'পাকিবরেল' নামা একজন সামান্য যাজক, জন সমকে টোরি মতের 
পোষক একটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন । হুইগ্‌ মন্ত্রগণ তাহাতে ক্ুদ্ধ হইয়া! তাহার 
নামে পালি'ামেণ্টে অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ফলে সাকিবরেল 
একবারে সমুদয় দেশ বিখ্যাত হইয়। উঠিলেন। লোক নকল তাহার মতের 
আন্দোলন করিতে করিতে এ যাজকের প্রতি এমন শ্রদ্ধান্থিত হইল যে, রাজ 
মন্ত্রীরা উহাকে বিশিষ্টভাবে দশ্তিত করিতে পারিলেন না । এইব্পে যখন রাজ্ঞীর 
বিলক্ষণ বোধ হইল যে, হুইগের! আর প্রজাপ্রিয় নহে, তখন বিবি ম্যাসামের 
পরামর্ীহ্থসারে তিনি প্রাচীন পালিপ্নামেন্ট সা ভঙ্গ করিয়। দিয় একটাঃঅভিনব 
সভার আহ্বান করিলেন। এই সভাতে টোরি মতাবলম্বী প্রতিনিধিবর্গেরই 
নমাগম হইল-_হুইগদিগের শক্তি বিলুপ্ত হইল--এবং তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সের সহিত 
সন্ধিবন্ধন চেষ্টা হইতে লাগিল। ইউটেট নগরে হলণ্ড এবং ইংলগ্ডের শাসন- 
কর্তৃগণ জর্মণির সম্ত্রাটকে ত্যাগ করিয়। ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিলেন। 

এই সময়ে ধাহারা এনের মন্তিত্বে নিষুজ হুইয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ প্রিটেগুরকে রাজাসন দিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হন। কিন্তু তাহাদের 
মনত্রা সমস্ত পরিপক্ক না হইতে হইতেই রাজ্জীর পরলোক হওয়াতে এ সকল 
মনত্রণায় কোন উপকার দর্শিল না। প্রথম জেমসের দৌতিত্রীন্ছত হানোবর 
দেশের ইলেক্টর প্রথম জর্জ উপাধি পরি গ্রহপূর্ববক নির্বিষ্ে বুটেন রাজ্যের রাজা- 
সনে অধিরূঢ় হইলেন। 

একাদশ অধ্যায়। 
[ প্রথম জর্জ--হুইগরদিগের প্রানূর্ভীব -"যাকোবাইটদিগের অভ্যুখান__রাজ্যের 
বৃদ্ধি__দক্ষিণ সমুদ্র বুদ বুদ-_সর রবট ওয়ালাপাল। 

প্রথম জর্জ দেখিলেন যে, তিনি কেবল হুইগদিগের যত্দেই ইংলগ্ের সিংহা- 
সনারঢ হইতে পারিয়াছিলেন ; অতএব প্রথমাবধি তিনি & দলের প্রতি বিশিষ্ট 
অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; টোরিমাত্রেই তীহার বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। 
রাজার উচিত সকল প্রত্বার প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন ; রাজ! পক্ষপাতী হইলে 


৮০ ইংলণ্ের ইতিহাস। 


রাজ্য-শাসনে সহম্ সহশ্র দোষ উপস্থিত হয়। প্রথম জর্জের রাজ্যকালে হুইগ, 
সম্প্রদায়ীরা প্রবল হইয়া টোরি মতাবলম্বী সকলকে একেবারে উৎসাহিত করি- 
বার মানস করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান টৌরিগণ কেহ বা রাজ দণ্ড ভয়ে 
স্বদেশ হইতে প্রস্থান করিল; কেহ বা দেশে থাকিয়াই গোপনে যাঁকোবাইট- 
দিগের সহিত যোগ দিয়] প্রিটেগরকে রাজাসন প্রদান করিবার নিমিত্ত মন্্রণ! 
করিতে লাগিল। আর কেহ কেহ হট্টলোক সাধারণের মনে নানা প্রকার ভয় 
উত্থাপন করাইয়া! রাজকার্যের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইল। 
পরিশেষে 'আল্” অব মার নামক কোন ভূম্যধিকারী স্বটলগ্ের উত্তর 
ভাগে বিভ্রোহ উত্থাপন করিলেন। হাইলগুবাসী কেণ্ট জাতীয় লোক 
সকল অনেকেই তাহার সহিত মিলিত হইল এবং উহাদিগের সহায়তায় তিনি 
ফোর্থ (দীর উত্তরাঞ্চল সমুদয় অধিকার করিয়া! লইলেন। এই সময়ে “নর্থনব- 
লগ, প্রদেশ নিবাসী 'যাকোবাইটেরাঁও” অস্ত্র ধারণ করিয়া উঠিল। যদ্দি প্রিটে- 
গুর ম্বয়ং এ কালে উপস্থিত হইয়। নিজ দলবলের উৎসাহ বর্ধন করিতেন, বোধ 
হয়, তাহা হইলে এ বিদ্বোহ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত; এমন কি কিছু 
কালের নিমিত্ত প্রিটেগুর পুনর্ধার আপন টৈতৃক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেও 
হইতে পারিতেন। কিন্তু ব্যক্তির শরীরে কোন অসাধারণ গ্ণগ্রাম ছিল 
না; তিনি বৈচক্ষণ্য বা সাহস কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ 
তাহঠুর একমাত্র সহায় চতুর্দশ লুইরও এই সময়ে পরলোক যাত্রা হইয়াছিল। 
স্থৃতরাং তাহাকে অসহায় হইয়া স্কটলণ্ডে আসিতে হইল এবং তথায় উপস্থিত 
হইয়াও তিনি দীর্ঘসত্রতা অবলম্বন পূর্বক এক স্থানেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলেন। 
রাজসৈন্তগণ অনায়াসেই এই বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইল এবং প্রিটেগুর নিজ প্রাণ 
লইয়! পুনর্ববার ফ্রান্স দেশে প্রস্থান করিলেন। অনেকানেক টোরি এবং যাকো- 
বাইট মতাবলম্ী ভূম্যধিকারিগণ এই বিদ্রোহ-সংশ্রব দোষে দূষিত হইয়া রাজদণ্ডে 
দৃপ্তিত হইলেন। কথিত আছে যে, যে বৃক্ষ যত ঝড় সহ করে তাহার মূল 
ততই দৃঢ়তররূপে সম্বন্ধ হয়। প্রথম জর্জের রাজত্বও এই বিস্রোহবাত্যা সহ্‌ 
করিয়া সেইরঁপে পূর্ববাপেক্ষা দূঢ়তর হইল এবং হুইগদিগের গ্রভাবও অথপ্ডতিত 
এবং অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে ইংলগ্ডের বাণিজ্য অত্যন্ত 
বিস্তৃত হইতে লাগিল। তন্বারা জনসাধারণের বিভবও বদ্ধিত হইল এবং 


প্রথম জর্জ । ৮১ 


প্রজামাত্রের অস্তঃকরণে অর্থলোভের অতি প্রবলতর আবির্ভাব হইল। বৈদে- 
শিক বাণিজ্য দ্বারা বিপুল সম্পত্তি সঞ্চিত হয় এই বোধ সকলের মনেই দৃঢ়তর- 
রূপে সম্বন্ধ হইলে, অনেকানেক দুষ্ট লোক প্রতারণা করিয়া অলীক বাণিজ্যের 
কল্পন| প্রকাশ করতঃ জনসাধারণের সর্বন্বাপহরণ করিতে লাগিল । তন্মধ্যে 
“সৌথ সী কোম্পানী” নামক্ক যে, বণিকসম্প্রদায় দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাণিজ্যের জন্য এই সময়ে প্রাদুভূতি হয় তন্বার। 
সমধিক লোকের মহাক্ষতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্ত হৌস অব কম- 
ন্সের বিশেষ যত্বে এ কোম্পানীর দ্বারা ঘত হানি হইবার সম্ভাবনা ছিল, তত 
হইল না। কাধ্যপরিচালক ডাইরেক্টরদিগের জুয়াচুরি ধরা পড়িয়া তাহাদের 
সম্পত্তি হইতেও কতক ক্ষতিপূরণ হয়। “দর রবার্ট ওঘালপোল" নামা অতি বিচ- 
ক্ষণ রানমন্ত্রী ইহার যখোচিত ব্যবস্থা ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন। ফলতঃ 
তিনিই এই সয়ে রাজার প্রধান মন্তরিত্বে নিযুক্ত হইয়৷ সমুদায় রাজ কার্য নির্ববাহ 
করিতেছিলেন। পালিপ্নামেণ্টের সভ্যগণ তাহার স্থানে উৎকোচ গ্রহণ করিয়! 
তিনি যাহা বলিতেন তাহাতেই সম্মত হইতেন। ওয়াল্পোল যেবধপ অপ্রতিহত- 
প্রভাব হইয়াছিলেন তাহার পূর্বে কোন রাজমন্ত্রীই সেরূপ হইতে পারেন নাই। 
তাহার সকলই গুণ-কেবল একটামাত্র দোষ ছিল। তাহার মতে পৃথিবীতে 
কোন ব্যক্তি যথার্থ ধর্মশীল নাই; সকলকেই অর্থদবারা বশীভূত কর। যাইতে 
পারে। বস্তঃ ইংরাজের। যে মনে মনে অর্থের অতিশয় গৌরব করেন এবং 
মুখে যাহা বলুন বণিকবৃত্ভির প্রাছুর্ভাব বশতঃ তাহাদিগের চরিত্রে এ 
দোষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ওয়াল্‌পোলের মন্ত্িত্বেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 
ইংরাজদ্িগের বাণিজ্যবিস্তারের প্রথম স্থত্রপাঁত তৃতীয় উইলিয়মের সময় হইতে 
হয়। তৎকালে ব্যাঙ্ক অব ইংলগু” সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই ব্যাঙ্কের 
ৃষটস্তান্গামী হইয়! অন্যান্ত আঢ্য বণিকগৃণ অনেকে এক একটা দলবদ্ধ হওত 
কোম্পানী নাম ধারণ পূর্বক বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত হয়। তৃতীয় উইলিয়মের 
সময়াবধি ইংরাজদিগের মধ্যে রাজকীয় খণ গ্রহণের প্রথাও বিশিষ্টরূপে প্রচলিত 
হইয়াছিল। দে প্রথা এই যে, গবর্ণমেন্ট কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে সদ দিবেন 
এমত স্বীকার করিয়া ্রজ৷ সমূহের স্থানে খণ গ্রহণ করেন এবং তৎপরিবর্তে এক 
এক খানি কাগজ (খত) দ্বেন। সেই কাগজ বাজারে রুত ও বিক্রীত হইতে 


নি 


৮২ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


পারে। গবর্ণমেষ্ট উহার আসল কখন কিরূপে দিবেন কিছুই স্বীকার করেন 
না। পূর্বোক্ত বণিক কোম্পানীরাই এইরূপ খণ্ড অধিকাংশ ক্রয় করিয়া গবর্ণ- 
মেস্টের উত্তমর্ণ হইয়া উঠিয়াছিজেন। স্থতরাং ইহার পর বৈদেশিক রাজাদিগের 
লহিত সন্ধিবিগ্রহ যাহা কিছু যখন করিতে হইত তাহাতে এ উত্তমর্ণগণের 
যাহাতে মন্গল হয় ইংলপীয় গবর্ণমেণ্টের এমত করিয়! চল! নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
হইয়! উঠিয়াছিল। এই কারণে বণিকদলই ইংলগ্ডের মধ্যে অতিশয় প্রবল 
হইয়াছেন এবং সেই অবধি তাহাদিগের বাণিজা-বাধ্]ের উন্নতির গ্রতি লক্ষ্য না 
করিস্তা গবর্ণমেন্ট কোন করেই হস্তার্পণ করিতে সাহমিক হয়েন না। 
দ্বাদশ অধ্যায়। 
[ দ্বিতীয় জর্জ--প্পেইনের সহিত যুদ্ধ-আন্সের সহিত যুদ্ধ--নবীন প্রিটেওর-- ' 
এইল। সাপেলের সন্ধি-উইপিয়ম পিট প্রধান মন্ত্রী |] 

১৭৭৭ খৃষ্টাবে প্রথম জজ্জের পরলোক হয়। তাহার পুত্র দ্বিতীয় জর্জ নাম 
ধারণ পূর্ববক তৎক্ষধাৎ ইংলগ্ডের রাজাসনে আরোহণ করিলেন। প্রথমে ওয়াল- 
পোলই ইহার মন্তিত্বে নিযুক্ত থাকেন এবং বিশিষ্ট যত্তব সহকারে স্বদেশীয়দিগকে 
কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু পরিশেষে কতকগুলি বণিক যাহারা 
আমেরিকায় গিয়! তত্রত্য স্পেইনীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করিবার ভাগ করতঃ 
তথাকার লৌকের অনেক অপচয় করিত, তাহার! স্পেইনীয়দিগের দ্বারা যথো- 
চিত দণ্ড প্রাঞ্ধ হইলে স্বদেশীয়দিগের নিকট আপনাদিগের দুঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিল। ইংরেজেরা স্বজাতীয় কাহারও অপমান হইলেই জুদ্ধ হইয়া উঠেন-_এ 
বিষয়ে উহািগের স্তায়ান্তার বিচার অতি অল্পই হইয়া থাকে। স্থৃতরাং প্রজা- 
মাত্রেই স্পেইন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করণার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রী 
ওয়ালপোল সহম্ত্র চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন ন1 *। 
অগত্য। তাহাকে এই অন্থায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল ১৭৩৯ খুঃ। কিন্ত এই 
যুদ্ধে ইরাজের! বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না। উহার! 'যেমন 
পানেম।৷ যোজকের অন্তর্গত পোর্টবেলো৷ নামক সছুর্গ নগর অধিকার করিলেন, 
তেমন কলম্বিয়া প্রদেশস্থিত কার্থাজিনা নগর আক্রমণ করিতে গিয়| মম্ূর্ণরূপেই 
পরাজিত হইয়া আমিলেন। "এই সময়ে ইউরোপে আর একটা যুদ্ধানল প্রজ্ঘলিত 


* ভারতবধে নাদর শাহের আক্রমণ কালে। 


দ্বিতীয় জ্ী। ৮৩ 


হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই যে, অস্থীয় সম্রাট চার্লসের মৃত্যু হইলে 
তাহার পুত্রসন্তান না থাকায়, মরিয়া থেরিসা নামী তৎকন্তা পিতৃসিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। কিন্তু ফ্রান্স, সাক্সনি এবং বেবেরিয়! প্রভৃতি দেশের 
শাসনকর্তৃুগণ মেরিয়ার রাজ্যাধিকার স্বীকার করিলেন না| তুমুল যুদ্ধ আরম্ত 
হইল। ফ্রার্গের বিপুল সেনায় সমুদ্ায় জর্শনি প্রাবিত করিয়া ফেলিল। 
ইংলগুরাজ ভাবিলেন যে, তাহার পুরুষানুক্রমিক অধিকার হানোবার দেশ এই- 
বাঁর হস্তবহিভূ্ত হইয়া যাইবে । অতএব তিনি মেরিয়ার সহিত সন্ধিবন্ধন 
করিলেন এবং প্রজাবর্গের স্থানে ধার করিয়া যুদ্ধের ব্যর নাধনোপযোগী অনেক 
অর্থ মেরিয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন অন্ত্রীয় সাম্রাজ্যের প্রজাগণ আপনাদিগের 
তাদৃশ গুণবতী সাহসিক রাজ্জীর দুরবস্থ। দর্শনে একান্ত ুঃখিত হইয়া প্রাণপণে 
তাহার হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রতিপক্ষ সৈন্যগণ অত্যন্পকাল মধ্যেই 
পরাভূত হইল। মেরিরার কর্তৃত্ব সর্বত্রই পুনঃ সংস্থাপিত হইল; এইং বাবে- 
গিয়ার অধিপতি যিনি ইতঃপূর্কে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাছুঃখে 
লোকাস্তর গমন করিলেন। কিন্তু রাজ্জী মেরিয়া তখনও সন্ধি সংস্থাপনের 
ইচ্ছুক হয়েন নাই ইতলগুরাজ স্বয়ং তাহার সাহায্যাথে আপিয়াছেন জানিয়া 
তিনি ফ্রান্সের গর্ব ধর্বব করণার্থে স্দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিলেন। এখানে ইংলগু- 
রাজ জর্মনির অন্তর্গত মেইন প্রদেশে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া ফরাসী সৈন্ত কতৃক 
ডেটগ্জেন্‌ গ্রামের সন্নিধানে এমত কুষ্ঠলে বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, ষদি ফরাসীর। 
সতর্ক হইয়! তাহার পথরুদ্ধ করির! থাকিতে পারিত, তাহা হইলে উহ্বাঁদিগের 
নিশ্চয় জয়লাভ হইত। কিন্তু ফরাসী লোক নকল স্বভাবতঃ তরলমতি; উহার! 
কখনই কোন ভাবী মঙ্গলের প্রতীক্ষায় বহুকাল নিষন্মান্িত থাকিতে পারে না। 
উহার ইংলপীয় সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিল) কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা- 
দিগকে পরাজিত করিতে পারিল না; স্থতরাং তাহার্দিগকে অবিলম্বে উহাদিগের 
পথ মুক্ত করিয়া! দিয়া প্রস্থান করিতে হইল। ইহার পর .ইংরাঁজ এবং ফরাসী 
সেনার “ফণ্টেনয়” গ্রামের নিকট আর একটা যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে ফ্রান্স- 
রাজ পঞ্চদশ লুই স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইংরার্জের| পরাভূত হয় বটে 
কিন্তু তাহাদিগের পাদাত সৈন্যগণ এমন শৌর্ধ্য প্রকা করিয়াছিল যে, এ পরা- 
ভবও উহবাদিগের গৌরবস্থচক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। 


৮৪ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


এই লময়ে আবার বুটেন দ্বীপের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই 
বিদ্রোহের হেতু, পূর্ব প্রিটেওরের পুত্র নবীন প্রিটেগুরের স্কটলগ্ডে' আগমন। 
এই যুবাপুরুষ আপন পৈতামহিক রাজ্য অধিকার করিবার বাসনায় হঠাৎ স্বট- 
লণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে আসিলে কতিপয় হাইলও ভূমাধিকারী, তৎক্ষণাৎ তাহার 
সহিত মিলিত হইল এবং যেমন পর্বতোপরিস্থিত প্রশ্রবণ হইস্ঠে নিঃহুত নদী 
সকল যত নিয়ে আগমন করিতে থাকে, ততই তাহাদিগের বিস্তার বৃদ্ধি হয় 
নেইরূপ উহার মৈন্ত সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ছুই দল রাজসৈন্ত উহার 
নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ত্রমে ক্রমে ইংলগ্ডের সৈম্তগণ রাজভ্রাতা 
কম্বলের অধীনে আসিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলে “কলোডেন” নামক স্থানে 
উভয় দলের সন্দর্শন হইল। হাইলপ্ীয় সৈন্গণ যৎ্পরোনান্তি সাহস প্রকাশ 
করিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। নবীন প্রিটেগ্র আপন প্রাণ 
মাত্র লইয়া পলায়ন করিলেন। হাইলশীয় লোকসকলের গ্রতি অতি পরুষ 
ব্যবহার আরম্ত হইল এবং পরে যাহাতে তাহাদিগের কুলতন্ত্রতা ভগ্ন হইয়! যায় 
অর্থাৎ অনেকানেক ব্যক্তি এক এক জন ফুলপতির অধীন হইয়৷ না থাকে, 
আর তাহাদিগের পরিচ্ছদাদি পধ্যন্ত সমুদার পরিবপ্তিত হইয়। যায়, এমত ব্যবস্থা 
প্রচলিত হইল। যতদিন পথ্যন্ত রাজকর্মচারিগণ হাইলপ্তীয় লোক সকলের প্রতি 
নৃশংস ব্যবহার করিতে লাগিল, তাবৎকাল, উহারা এ সকল নিয়মের প্রতি 
অত্যন্ত দ্বেষ করিত। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন উহাদিগের প্রতি কোমল 
ব্যবহার আরম্ভ হইল, বিশেষতঃ উহার যে জ্রধি সৈনিক কাধ্যে প্রবৃত্ত হইল, 
দেই অবধি উহারা বর্তমান ব্রন্হ্ৃইক বংশীয় রাজাদিগের প্রতি একান্ত অন্থুরক্ত 
এবং ভক্তিমান হইয়া! উঠিল। সংগ্রামের কিঞ্চিৎকাল পরে অর্থাৎ ১৭৪৮ থুষ্টা্ে 
ফ্রান্সে এবং ইংলগ্ডে এএইল। সাপেলের" সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে, যুদ্ধের পূর্বে 
যাহার যে অধিকার ছিল, যুদ্ধের পরেও তাহাই থাকিবে! যুদ্ধের ফল কেবল 
অর্থ ও জীবন ক্ষয় মাত্র হইল। 

এই সন্ধির পর কয়েক বৎসর ইংলগ্ডের বৈদেশিক অধিকার এবং বাণিজ্য 
অতি সত্বরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফরাসীরা তাহাতে মৎ্সর ভাবাপন 
হইয়া পুলর্্বার যুদ্ধোদাম করে। এই সময়ে অতি সাধুশীল, সঘক্তা, পরিণামদর্শী 
এবং ম্বদেশহিতৈষী উইলিয়ম পিট নামক কোন মহাত্মা রাজমঙ্জরত্বে নিযুক্ত 


তৃতীয় জর্জ । *.৮৫ 


হইয়া এমত বৈচক্ষণ্যসহকারে যুদ্ধের আয়োজন এবং উপযুক্ত লোক সকলকে 
পেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিলেন যে, সর্বত্রই ইংরেজদিগের জয় এবং শক্ত পক্ষের 
পরাজয় হইতে লাগিল। পিটের নিয়োজিত উল্ফ নামক সেনানী কর্তৃক 
ঝ্মুনেডার অন্তর্গত 'কুইবেক” নামক দুর্গম নগর বিজিত হইল। ক্লাইব ভারত- 
বর্ষে পলাসীর যুদ্ধ জয় করিলেন, এবং ১৭৫৭ গৃঃ চন্দননগর অধিকার করিয়া 
ফরাসীদিগের গৰ্ধ চূর্ণ করিলেন। ইউরোপেও অনেক যুদ্ধ হইল। তন্মধ্যে 
সামুদ্রিক যুদ্ধে প্রার সর্কত্রই ইংলগ্ের জয়লাভ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে 
রাজপুভ্রের পরলোক হইলে তাহার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস উপাধি প্রাঞ্ধ 
হইয়া যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইহার কিয়ৎখকাল পরে (১৭৬০ খৃষ্ট) 
ছিতীয় জর্জ লোকান্তর গমন করিলেন। 
ভ্রয্োদশ অধ্যায়। 
[ ভৃতীয় গর্জ-_-আল'অব বুট-_স্পেইনের সহিত যুদ্ধ__গ্রেনবিল-_মাকুইস অব 
বকিংহাম--লর্ড নর্থ_মাকিন যুদ্ধ_পিট-_রাজ।র উন্মাদ__ফান্সের 
রাষটরবিপ্লব_ বোন! পাটি-__নেলসন--লর্ড গ্রানবিল | ] 

দ্বিতীয় জর্জের পৌত্র রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া তৃতীয় জর্জ উপাধি গ্রহণ করি- 
লেন। ইনি ইংলগ্ডেই জন্মেন, এবং ইংরাজী ভাষ। উত্তমরূপে কহিতে পারিতেন। 
আলঅব বুট নামা একজন স্কটলগীয় ভূম্যধিকারী ইহার শিক্ষক ছিলেন। 
তাহার প্রতি রাজার বিশেষ ভক্তি থাকায় রাজা তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রিত্ব 
নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত যন্্বান হইলেন। কিন্তু উইলিয়ম পিট প্রজা! সাঁধাঙ্গণের 
যেরূপ মাননীয় ছিলেন, তাহাতে হঠাৎ উহাকে কর্মচ্যুত করায় রাজারও সাহস 
হইল না। পরস্ত পিট এই সময়ে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বে, ফ্রান্স এবং 
স্পেইনের ভূপপতির। গোপনে পরস্পর সন্ধিবন্ধন করিয়াছেন, এবং অতি শীগ্রই 
উভয়ে মিলিয়া ইংলগ্ডের প্রতিকূলাচরণ করিবেন; অতএব তিনি অগ্রেই 
স্পেনের প্রতি আক্রমণ প্রস্তাব করিলেন। পিটের এই কথায় পালিয়ামেণ্টের 
সভ্যগণ সম্মত হইলেন না। ন্ৃতরাং তিনি স্বেচ্ছাতঃ আপন কম্ম পরিত্যাগ 
কর্িলেন, এবং আল” অব বুট তৎপদাভিষিক্ত হইলেন । | 

কিন্তু পিটের ভবিষ্যছুক্তি অতি শীগ্ই সফল হইল; প্পেইনরাজ ইংলগডর 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারগ করিলেন। কিন্তু বিজয়লক্্রী ইংবাজদিগকে পরিত্যাগ করি- 


৮৬ ইংলগ্ের ইতিহাস। 


লেন না। সর্বত্রই ইংলত্ীয়দিগের জয় হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৭৬৩ ধৃঃ 
অব প্রতিপক্ষগণ সন্ধিবন্ধন করিয়া ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ করিলেন। 
এই সন্ধি দ্বারা ইংলগ্ের অনেক লাভ হইল। কানেডা, লুইসিয়ানা, কেপ 
বুটন, সেলিগাল গ্রেনাডা, জোপিয়িকা, সেন্ট ভিন্সেন্ট এবং টোবাগো৷ এই সকল 
ফরাপীদিগের অধিকৃত স্থান আর ম্পেইনের অধিকৃত মিনর্ক। দ্বীপ এবং পূর্ণ ও 
পশ্চিম ফ্লুরিভ| ইংরাজদিগের অধিকারসন্তৃক্ত হইল। এই সন্ধিদ্বারা এমত অধিক 
লাভ হইল বটে, কিন্তু তথাপিও ইংরাজেরা ইহাতে তুষ্ট হইলেন ন1। তাহাদিগের 
বোধ ছিল যে, যেরূপ জয়লাভ করিয়াছেন, তাহাতে বৈদেশিক অধিকার আরও 
অধিক বিস্তৃত হইবে। কিন্তু তাংক(লিক রাজমন্ত্ির্গ ভাবিলেন যে, এই যুদ্ধে 
যাহ। প|ওয়। যাইবে তাহ! পিটেরই গৌরবন্থচক হইবে; এই ভাবিয়াই তাহার! 
আরও দ্ধ না চালাইয়! সন্ধিকরণে সম্মত হইয়াছিলেন। পরন্ত ইংরাজের। এ 
সঘরে ম্পেইনের সহিত সংগ্র।ম করণে বিলক্ষণ অন্ুরক্ত ছিল। কারণ, যদিও 
ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে ইংলগ্ডের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় এবং সেই রাজ্যই যেন ইংলগ্ডের 
বাস্তবিক প্রতিদবন্বী, তথাপি ফ্রাঙ্গের সহিত যুদ্ধে জয় পরাজয় ছুইই হয়, এবং 
বিশেষ যত্ব ব্যতিরেকে ফরাপী সৈন্ত কখনই বিজিত হয় না; কিন্ত স্পেইন 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্য এবং তাহার অধিকৃত আমেরিকার অন্তর্গত দেশ হইতে 
অর্ণবপোতদারা .অনেক স্ববর্ণ রজতাদি স্পেইনে আইসে) স্থতরাং যুদ্ধকালে 
তংনমুদাত্র অনায়াসেই ইংলপ্তীন্ প্রবলতর পোতবাহিনীর হস্তগত হইয়া 'পড়ে। 
থে সংগ্রামে গৌরব এবং অর্থ ছুই আছে, সে যুদ্ধ যে লোকপাঁধারণের বিশেষ 
বাগ্ছনীর হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? 

যাহ! হউক, বুট এ মন্ধিবন্ধন করিয়! জনদাধারণের অতিশয় অপ্রিয় হইয়া 
উঠিলেন। পালিপ্লামেণ্টে তাহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা হইতে লাগিল-_সংবাদপত্র 
সকলে তাহার নামে গ্লানি, প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল--এবং 'উিইলকিস 
নামক পালিগ্ামেন্ট সভার একজন সভ্য একখানি সাময়িক পত্রিকাতে বুটের 
সপক্ষ ভূপালের প্রতিও অনেক দোষারোপ করিলেন। রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ 
হইয়া উইলকিসকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন; কিন্তু এ ব্যক্তি হেষ্টিমস 
কর্পস নামক বাবহার বলে আপনাকে অতি শীস্রই বিচারস্থলে নীত করিয়া বিচারে 
পালিগ্নামেন্টের সভ্য বলিয়া নিষ্কৃতি ,পাইল। পূর্বের পূর্বের রাজমঞ্ত্রগণ এমত 
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গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ওয়ারেণ্ট বাহির করিতেন যে, তাহাতে প্রথমতঃ কোন 
ব্যক্তিবিশেষের নাম থাকিত না, পরে প্রয়োজন মতে যাহার ইচ্ছ। তাহার নাম 
বসাইয়া দিয়! সেই সকল লোককে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করা হইত। বিচারা- 
লয়ে উইলকিসের জয় হওয়া অবধি তাদৃশ ব্যবহার যে আইনবিরুদ্ধ ইহা নিশ্চিত . 
হইয়া গেল। 

যাহ! হউক, বুটের মন্িত্ব অবসান হইলে গ্রেনবিল নামক কোন প্রধান 
ব্যক্তি তৎকর্মে নিযুক্ত হইলেন। ইহায় সময়ে আমেরিকার ওপনিবেশিক- 
দিগের প্রতি ক্র নির্ধারিত করিবার প্রথম কল্পন| হয়। ওপনিবেশিকেরাও 
্যাম্প কাগজে আদালত সম্পৃক্ত সকল বিষয়ের লেখা পড়া করিবে এই নিয়ম 
প্রচলিত হইল। কিন্তু গপনিবেশিকেরা বলিল যে, ইংলতীয় পালিগ্নামেণ্টে 
আমাদিগের প্রতিনিধি নাই; অতএব সেই পালিগ্নামেণ্ট কর্তৃক আমাদিগের 
প্রতি কর নির্ধারিত হইতে পারে না। ই$ুলণ্ডে টোরি-সম্প্রদায়ীরা এইট ষ্ট্যাম্প 
আইনের সপক্ষে, আর হুইগ-দল ইহার বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে লাগিল; 
পরিশেষে গ্রেনবিলের মন্ত্রিত্ব গেল এবং 'মাকুঁইস অব বকিংহাম নামক একজন 
ভূম/ধিকারী উইলিয়ম পিটকে সহায় করিয়া রাজ মন্ত্রত্বে নিযুক্ত হইলেন। 
ইহার! ষ্ট্যা্প আইন রহিত করিলেন বটে, কিন্তু ইংলপীয় পালিগ্নামেন্ট কর্তৃক 
যে ও্পনিবেশিকদিগের উপর কর নির্দিষ্ট হইতে পারে না, এমত স্বীকার করি- 
লেন না। উইলিম্ম পিট ইতি পূর্যে রাজার স্থানে কৌনীন্ত পদবীপ্রাপ্ত 
হইয়া এক্ষণে 'আলঅব চাটহাম” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতহাস 
বেত্বার। বলেন যে, রিট উক্ত পদবী গ্রহণ করিয়। বিজ্ঞতার কণ্ম 
করেন নাই; তিনি যেরূপ ব্যক্তি ছিলেন, কোন কৃত্রিম পদবী- 
দ্বার৷ তাহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে ন|; প্রত্যুত এ পদবী গ্রহণ করাতে 
প্রজা সাধারণের অন্গরাগই হ্্ম্ব হইতে পারে। বস্ততঃ তাহাই হইয়াছিল। 
প্রথম বারের মন্ত্িত্বে পিট যেমন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি চাটহাম 
হইয়া আর তেমন. গৌরবান্িত হইতে পারিলেন না। . যাহ! হউক, ওপনি- 
বেশিকদিগের স্থানে ষ্ট্যাম্প দ্বারা করাদান করিতে না পারিয়া রাজমস্ত্গণ এই 
নিয়ম গুচলিত করাইলেন যে, ইংলগীয় পোতদ্বার। যে সকল ভ্রব্য আমেরিকায় 
নীত হুইবে, তন্মধ্যে চা, গ্লাস এবং নানা প্রকারের রং এই সকল দ্রব্যের 


৮৮ ংলগ্ডের ইতিহাস। 


প্রতি এপনিবেশিকগণকে অতিরিক্ত শুঙ্ক প্রদান করিতে হইবে। 
এই সময়ে শারীরিক অস্বাস্থ্াবশততঃ চাটহাম * স্বয়ং রাজকারধ্যে হস্তার্পণ 
করিতে পারেন নাই। তিনি ইহার পর স্বেচ্ছাতঃ আপন কর্দ পরিত্যাগ 
করিলেন এবং তাহারই মতান্যায়ী ডিউক অব গ্রাফটন নামক একজন 
ভূম্যধিকারী রাজমন্তিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইহার সময়ে পূর্বোন্লিখিত উইলকিস 
নাম! সভ্য পালিঘ্নামেণ্ট হইতে বহিষ্কৃত হয়। কিন্তু প্রজ্াবর্গ তাহাদের প্রতি- 
নিধি নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার রক্ষা জন্ত পালিপ্নামেপ্ট উহাকে যতবার বহিষ্কৃত 
করিল, তাহাকে ততরারই মনোনীত করিয়। প্রতিপ্রেরণ করিতে লাগিল ! ফলঙঃ 
ধাহারা উপনিবেশিকদিগের প্রতি শুক নিকূপণ কর! অব্যবস্থা জ্ঞান করিতেন 
তাহারা সকলেই উইলকিসের পক্ষপাতী হইয়াছিল্লেন। সাময়িক পত্রিকা সমস্তে 
রাজমন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে অনেকানেক লিপি প্রচারিত হইতে লাগিল? সমুদায় 
দেশসার্ধারণে মহ! গোলযোগ উপস্থিস্ত হইল ডিউক অব গ্রাফটন আপন কর্ম 
পরিত্যাগ করিলেন; তৎপদে লর্ডনর্থ নাম! স্বপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী অভিষিক্ত 
হইলেন। এত দিনে টোরি'মতাবলথ্বী বুটের লিখিত রাজার অভীঃট সিদ্ধ হইল 
বতদিন গ্রিটেগুরের পক্ষীয় লোক সকল মধ্যে মধ্যে রাজবিদ্রোহের কল্পনা 
করিতেছিল তাবংকাল হুইগেরাই রাজার একমাত্র প্রবল সহায় ছিল। তৃতীয় 
জর্জের অধিকার কালে আর প্রিটেগুরের ভয় ছিল না। স্থতরাং রাজ! টৌরি- 
দিগের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন, লর্ডনর্থ রাজমন্ত্রী হইলে হুইগ মতাবলম্বী 
বকি'হাম, চাটহাম, ফক্‌স্‌ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাগ্মিগণ পালি়ামেণ্টে এবং 
ইংলপ্ডের স্থানে স্থানে আপনাদের মতের পোষক বক্তা করিতে লাগিলেন । 
এখানে আমেরিকার ওপনিবেশিকেরা পূর্বোন্লিখিত বাণিজ্য ভ্রব্যাদির উপর . 
যে প্রকার শুষ্ক নিরূপিত হইয়াছিল, তদ্দানে অসম্মত হইল। রাজমন্ত্রিগণ অন্থান্ত 
সমূদায় শুন্ক রহিত করিয়! কেবল চায়ের উপর যংকিঞ্চিং মাত্র শুন্ধ আদায় 
করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ওঁপনিবেশিকেরা বলিল যে, শুক্কের আধিক্য 
বিবেচনা! করিয়। আমরা যে তদ্দানে প্রতিবন্ধক হইতেছি, এমন নহে; ইংলপ্ীয় 
পালিয়ামেন্টে আমাদিগের প্রতিনিধি নাই, অতএব তাদৃশ পালিগ্নামেন্টের 
নিরূপিত শুষ্ক প্রদানে আমরা কদাপি সম্মত হইব না। ফলত: :৭৭9 খুঠঠাবে 
ফিলেডেলফিয়৷ নগরে আমেরিকদিগের যে সাধারণ সভা হইয়াছিল তাহাতে 


তৃতীয় জর্জ । ৮৯ 


সকলেই এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল যে, তর্দেশীয় ব্যবস্থাপক সমাজ 
কর্তৃক সমস্তের অসম্মতিতে কোন প্রকার কর নির্দিষ্ট হইতে পারিবে না; আর 
&ঁ সভাতে ইহাও অবধারিত হইল যে, সম্প্রতি মার্কিনের৷ ইংলগ্ডের সহিত 
নিঃসম্পর্ক হইয়। থাকিবে; কোন প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিবে না। 
উহাদিগের এইকপ দৃঢ় প্রতিজ। দেখিয়। ইংলগ্ডের গবর্ণমেণ্ট মহা কুপিত হইলেন 
এবং ইংরাজ বণিকেরা আপনার্দিগের লাভের ক্রটি হওয়াতে ব্যাকুলিত হইয়। 
উঠিল। ইংরাজ সাধারণও কর ভারে কতক অংশ ওঁপনিবেশিকদ্িগের উপর 
চাঁপান পছন্দ করিল এবং ওপনিবেশিকদিগের দমন ইচ্ছা! প্রকাশ করিতে 
লাগিল, তখন সংগ্রাম বই আর এই বিবাদ নিষ্পত্তির উপায়াস্তর রহিল ন1। 
১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মার্কিনদিগের সহিত ইংরাজদিগের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। 
ইংরাজদ্রিগের বোধ ছিল যে, সমরানভিজ্ঞ মার্কিনের৷ অতিশীত্রই পরাজিত হইয়া 
অধীনত স্বীকার করিবে ? কিন্ত আমেরিকার যে ভাগে * প্রথমত: এই যুদ্ধ 
আরস্ত হয়, তথাকার লোক সকল অধিকাংশই ইংলশীয় পিউরিটান বংশসম্ভৃত 
ছিল। তাহাদিগেরই পূর্ব-পুরুষের! প্রথম চাল”সের সময়ে রাজবিদ্রোহ উত্থাপন 
করে এবং যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া রাজার শিরশ্ছেদন করে। এক্ষণে উহা- 
দিগের সন্তানগণ সেই অসমসাহসিক পূর্বপুরুষদিগের গৌরব সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা 
করিল। ইংলশ্তীয় সুশিক্ষিত সৈন্তগণ তাহাদিগের সমক্ষে পরাঁভব প্রাপ্ত হইতে 
লাগিল এবং তাহারা জঞ্জ ওয়াসিংটন নাম! যে মহান্ছভবের হস্তে আপনাদিগের 
সেনাপতিত্বের ভারার্পণ করিল, তিনি এমত কৌশল পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন ষে, ইংলতীয় সৈম্তগণের শিক্ষার উৎকর্ষ কিছুমাত্র ফলোপদায়ক হইল ন!। 
এ পধ্যন্ত মার্কিনেরা! আপনাদিগের স্বাধীনত। প্রকাশ করে নাই। কিন্তু ১৭৭৬ 
খৃষ্টাব্ধে তাহারা একেবারেই ইংলগ্ডের অধীনতা শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আপনা- 
দিগের দেশকে ইউনাইটেডষ্টেট স নামে প্রচারিত করিল ফ্রান্ম এবং স্পেইন 
এই উভয় দেশই ইংলগ্ডের প্রাধান্য দর্শনে নিতান্ত মৎসরভাবাপন্ন ছিল। উহারা 
এই সুযোগে উক্ত ইউনাইটেড ষ্রেটস রাজ্যের স্বাধীনত। স্বীকার করিয়া ইংলগ্ডের 
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল । আর এই সময়েই রুসিয়া, স্থইডেন ডেনমার্ক এবং 
হলও্ড এই চারি দেশের রাজারা এক মতাবলম্বী হইয়া ইংরাজদিগের সামুদ্রি 





নব ইংলও প্রদেশ। 
৯২. 


৯৩ ইংলগের ইতিহাস 


প্রাবল্যের খর্বত। সংসাধনার্থ যত্ববান হইলেন। ফলতঃ এই সময়ে ইংয়াজদিগের 
বিপক্ষ সমূহ এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে, কেবল মাত্র ইংলগড বক্ষার্থই তিন 
লক্ষ সৈন্য এবং তিন শত রণগোত সর্বদা সসজ্দ রাখিতে হইত। অধিকস্ত 
ইংলগ্ু এবং স্কটলগ্ের হষ্টলোকেরা রোমান কাথলিক মতাবলম্বী দিগের উৎ- 
গীড়ন করিবার নিমিত্ত এই সময়ে দলে দলে বদ্ধ হইয়া তাহাদিগের গৃহ, 
অষ্টাপ্সিকা, গির্জ। প্রভৃতিতে অগ্নিদান করিতে লাগিল, কারাগৃহ্র দ্বার ভগ্ন 
করিয়া হুষ্টচেত। সকলকে মুক্ত করিয়া দিল এবং শান্তশীল প্রজানিচয়ের সর্বস্ব 
বিলুঠিত করিয়! মহ। উপদ্রব উপস্থিত করিল। যত দিন সৈনিকগণের গুলি 
প্রয়োগ না হইয়াছিল, তাবৎকাল এই সমস্ত উপন্রব নিবারিত হয় নাই। 
এখানে ওয়াসিংটনের যুদ্ধ কৌশলে ইংলপ্ীয় দেনাপতি কর্ণয়ালিম সসৈন্ঠ 
বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। 
এত দিনের পর ইংলীয় গবর্ণমেণ্টের নিশ্চয় বোধ হইল য়ে, মার্কিনদিগকে 
অধীন করিয়! রাখ। তীহাদিগের অসাধ্য। অতএব ১৭৮২ খুঃ অব! উহাদিগের 
স্বাধীনতা স্বীকার করণে পালিয্ামেন্টের অভিমত হইল । তৎক্ষণাৎ রাজমন্ত্রী 
লর্ড নর্থ নিজপদ পরিত্যাগ করিলেন এবং হইগ পক্ষীয় দার্কইস অব বকিংহাম 
ও ফক্স প্রভৃতি সকলে রাজকাধ্যে নিযুক্ত হইলেন। উহাদিগের সময়ে 
ইউনাটেড রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার এবং তাহারই কিয়ৎকাল পরে প্রতিপক্ষ 
সকল রাজ্যের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধির নিয়মান্ুসারে ইংরাজ- 
দিগকে মেকৃমিকো৷ উপসাগরে এবং ভূমধ্যনাগরে কোন কোন অধিকার ত্যাগ 
করিতে হয়। | 
রাজমন্ত্রী বকিংহামের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে আলঅব্‌ সেলবোর্ণ নামা 
' এক জন, ভূম্যধিকারী তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তাহার সহিত ফকৃস্‌ 
প্রভৃতি অন্যান্য মন্ত্রিগণের মতের একতা হইল না। সুতরাং তাহারা স্ব স্ব 
কর্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন মেলবোর্ণ আপন মতাবলম্বী সকলকে নিযুক্ত 
করিয়! রাজকর্ধ নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে অল অব্‌ চাটহামের 
পুত্র, যিনি ইহার পর পিট নামে জগদ্দিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনিও একটা রাজ- 
কার্য্য নিযুক্ত হইলেন। পরস্ত ইহাদিগের কর্তৃত্ব বহুকাল স্থামী হইল না। 
যে, লর্ড নর্থ এবং ফক্স ইতিপূর্বে পরষ্পরের প্রতি সম্পূর্ণ দ্বেষভাব প্রকাশ 
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করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারাই এক্ষণে কর্ণ পাইবার লোভে এঁকমত্যাবলম্বন- 
পূর্বক পালিগ়ামেন্ট সভার রাজমন্ত্ীদিগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। 
এ ছুই ব্যক্তির মতাবলম্বিগণ একত্র সম্বদ্ধ হওয়াতে মন্ত্রিবর্গ আপনাদিগের কোন 
অভিমতই চাঁলাইতে পারিলেন না। সুতরাং তীহাদিগকে কন্ম পরিত্যাগ 
করিতে হইল এবং নর্থ ও ফক্‌ন উভয়ে মিলিত হইয়া পুনর্ববার রাজমন্তিত্বে 
অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু পালিরামেণ্ট সভায় যদ্দিও উহাদিগের জয় হইল 
বটে, কিন্ত রাজ্যের সকল লোক উহীাদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। তাহার! 
নিশ্চয়ই বিবেচনা করিল যে, উক্ত মন্তিদ্বর কেবল কর্ম পাইবার লোভেই স্ব স্ব 
মতের পরিবর্ত করিয়া উভয়ে এক মতাবলম্বী হইয়াছেন; অতএব এমত 
লুন্ধব্যক্তির৷ কদাপি প্রজ্াকুলের বিশ্বাসপাত্র হইতে পারেন না। বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত ফকৃস সাহেব যে ব্যবস্থ। প্রচলিত করিবার উদ্যোগ 
করেন, জনসাধারণ সেই ব্যবস্থাকে আপনাদিগের নিতান্ত অমঙ্গলাবহ জ্ঞান 
করিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থার স্থুল মর্দদ এই যে, হৌস্‌ অব্‌ কমন্স সভা হইতে 
সাত জন কমিসনর মনোনীত হইবেন এবং সেই সাত জনের হস্তেই সমুদায় 
ভারতবর্ষ শাঁনের ভার অর্পিত হইবে। লোকে বোধ করিল যে, এইরূপ ব্যবস্থা 
প্রচলিত হইলে রাজমন্ত্রিগণ আপনাদিগের ইচ্ছান্রূপ লোক সকলকে কমি- 
শনরের পদে নিযুক্ত করিয়া স্থবিস্তীর্ণ ভারতভূমির একাধিপত্য আপনাদিগের 
হস্তগত করিবেন এবং তাহা করিতে পারিলেই উহারা এমত প্রবল হইয়া 
উঠিবেন যে, রাজা এবং পাল্িপামেন্ট সভা, কেহই আর তাহাদিগের” দমন 
করিয়। রাখিতে সমর্থ ংহইবেক না। প্রজাগণ যে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া 
মন্্বর্গের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়াছিল, রাজা৷ তাহ! বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। 
অতএব পালিগ্নামেন্টে মন্ত্িবর্গের প্রাবল্য থাকিলেও তিনি সাহ্‌সপূর্র্বক উহা- 
দিগকে কর্মচাত করিয়। পূর্ববোন্লিখিত বিচক্ষণবর পিট সাহেবকে প্রধান মন্ত্রীর 
কর্মে নিযুক্ত করিলেন। ফকম্‌ সাহেবের প্রস্তাবিত ভারতবর্ষ শাসনের প্রণালী, 
যাহা ইতিপূর্বে হৌস্‌ অব কমন্দের অন্ুমত হইছিল, সেই ব্যবস্থাও রাজার 
বিশিষ্ট যত্বে হৌস্‌ অব্‌ লর্ডন নামক সভায় পরিত্যক্ত হইল। 

_ এক্ষণে ইংলগ্রের শাসন কার্ধ্য যে প্রকার অদ্ভুত বাপার উপস্থিত হইল, 
তাহা তৃতীয় উইলিয়মের আগমনীবধি এ পর্যন্ত একবারও ঘটে নাই। যে 
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সকল রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি পালিয্লামেণ্ট সভার অধিকাংশ সভ্যগণকে স্বন্ব মতের 
পোষক করিতে পারিতেন, তাহারাই তত্বৎকালে রাজমন্ত্িত্বে নিযুক্ত হইতেন। 
যখন পালিগ্নামেণ্টে উহাদিগের পক্ষ হীনবল হইত, তখন তাহারা স্ব স্ব কর্ণ 
পরিত্যাগ করিয় ধাহার! প্রবলতর হইয়াছেন, তাহাদিগের হস্তে রাজাভার সমর্পণ 
করিতেন। অন্যাপিও এইবূপ হইতেছে এবং তাহা হওয়াতেই আর রাজা ও 
প্রজা ঘটিত কোন বিবাদের স্থত্র উত্থাপন হইতে পারে না। কিন্তু যে সময়ের 
বিবরণ বলা হইতেছে তৎকালে পালিগ্নামেণ্টের সভ্যদদিগের মধ্যে নর্থ এবং 
ফকৃসের পক্ষীয় সভ্যের সংখ্যা অধিক এবং পিটের পক্ষীয় সভ্যের সংখ্যা অল্প 
ছিল। পিট যে ষে ব্যসস্থার গ্রন্তাব করিতেন, তাহাবিপক্ষবর্গের প্রাবল্যে 
প্রযুক্ত কিছুই প্রচলিত হইত না। এমন কি, তিনি বার্ধিক ব্যয়োপযোগী যে 
টাক! চাহিলেন, তাহাও পাইলেন না। প্রত্যুত পালিগ্নামেণ্ট সভা হইতে 
গুনঃ পুন£এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতে লাগিল যে, উহাকে রাজকাধ্যে নিয়োগ 
করা অবৈধ হইয়াছে । কিন্তু তথাপি রাজা উহাকে পদত্যাগ করিতে দিলেন 
না। মন্ত্রে নিযুক্ত রাখিলে কিয়ৎকাল পরেই সেই পার্লি়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ 
করিয়৷ নৃতন পালিপামেন্টের আহ্বান করিলেন। প্রজাগণ ইতি পূর্ববাবধি 
ফক্ন এবং নর্থ প্রভৃতি সম্মিলিত মন্ত্িবর্গের প্রতি অন্রাগশূন্ হইয়াছিল, অতএব 
এই পালিপ্মামেন্টে.তাহাদিগের মতাবলম্বী অতি অল্প লোকেই প্রবেশ করিতে 
পাইল। পিটের মতাবলম্বী ব্যক্তিরাই অধিকাংশ মনোনীত হইয়া পালিগ্পা- 
মেঞ্টে ণমন করিলেন । পিটের বঙ্ঃক্রম এই সময়ে ত্রয়োবিংশ বর্ষের অধিক 
ছিল না। কিন্তু তিনি সেই অল্প বয়সেই অসামান্থ বৈচক্ষণ্য এবং গণগ্রাম 
প্রদর্শিত করিয়া জনসাধারণকে বশীভূত করিলেন। পালি্নামেন্ট সভার 
সভ্যগণ পিট যাহা বলিতেন তাহাই শুনিতেন। ফলত: ট্রাফোর্ড সহস্র দুষ্ট 
ম্্রণাঙ্থারা প্রথম চাল'নকে ষে একাধিপত্যশক্তি প্রদান করিতে পারেন নাই, 
পিট নিজ সাধুশীলত৷ এবং কার্ধ্যতৎপরতা গুণে তৃতীয় জর্জকে কাধ্যতঃ সেই 
ক্ষমত| অর্পণ করিলেন। কিন্তু এইরূপ ক্ষমত। তীহাকে বিশেষ কৌশলঘারা 
লাভ করিতে হইয়াছিল। তখন হুইগমতাবলম্বীরা পালি্নামেন্ট সভার 
নংশোধনার্থ বিশিষ্ট যত্তবান ছিলেন। সেই সংশোধনের প্রয়োজন এই যে, 
যখন হৌন অব কমন্স সভা প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন যে সকল নগর বহুজনা- 
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কীর্ণ এবং অন্তান্ত কারণে অপেক্ষাকৃত প্রধান হইয়াছিল, সেই সকল স্থান 
হইতেই এঁ সভার সদস্তগণ মনোনীত হইয়া আপিতেন। কালক্রমে এ সকল 
স্থানের অবস্থার বিবিধ পরিবর্ত ঘটিয়! উঠিয়াছিল। যে সকল নগর পূর্বের 
অতি বৃৎ ছিল, এক্ষণে তাহারা! অতি ক্ষুদ্র হইয়! গিয়াছিল। আর যাহারা পূর্বের 
অতি ক্ষুদ্র ছিল, সেই সকল স্থান অধুনা বাণিজ্য প্রভাবে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী 
হইয়াছিল। এই সকল খদ্ধিমান নগর হইতে পালিপ্ামেন্টে প্রতিনিধি প্রেরিত 
হইত না। আর পূর্বকালের অতি সামান্য নগর সমুদয় হইতেও প্রতিনিধি 
প্রেরিত হইত। এই দোষ সংশোধন ন| করিলে পালিণ্ামেপ্ট নভার প্রকৃতি 
অধথ! হইয়! পড়ে। এই বিবেচনা করিয়। হুইগের! তছুপযোগী কোন ব্যবস্থা 
প্রচারিত কবিবার নিষিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। পিট পূর্বের পূর্ববে এই 
বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। 
মন্ত্িতে নিযুক্ত হইয়াও কথায় সেই সকল অভিমত প্রকাশ করিলেন বটে,& কিন্ত 
তিনি পালিপ্নামেন্টে তাদৃশ ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলে এর প্রস্তাব অগ্রাহ হইল। 
তাহার মত এবং হুইগদ্দিগের মত এক হইলেও যে এ প্রস্তাব অগ্রাহা হইল, 
ইহাতে পিটের চাতুরধ্য বই আর কি কারণ হইতে পারে ? 

পিট আর একটী অদ্ভুত কল্পনাদ্বার! রাজকীয় খণ পরিশোধ করিবার 
উপায়াবধারণ করেন। তিনি হিসাব করিয়! দেখাইলেন যে, তৎকাল রাজ্যের 
আয় ১৫ নিযুত এবং ব্যয় ১৪ নিষুত পৌওু স্থির আছে। অতএব উদ্ধৃত্ত এক 
নিযুত পৌণড। উহা চত্রবৃদ্ধিতে খাটাইলে ২৮ বৎসরে দ্বিগুণিত হইবে, 
স্ৃতরাং ক্রমে ক্রমে এ টাকাই বৃদ্ধি হইয়া এমত অধিক হইয়৷ উঠিবে যে, 
তদ্বার! রাজ্যের সমুদায় ধণ পরিশোধিত হইতে পারিবে । এই কথায় পালিক্পা- 
মেণ্টের বিশ্বাস জন্মিল। লোকে পিটকে অর্থ-শাস্ত্রে মহাপগ্ডিত বলিয়া প্রসংশ। 
করিতে লাগিল কিন্তু পরে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছিল যে, উহা কোন কাজের 
কথাই নয় । | 

পিট আপন শক্রপক্ষীয় হইগদিগের মুখে একটী উপহার প্রদান করিবার 
ভাণ করিয়! তাহাদ্দিগকে শান্ত এবং একট! কার্যে ব্যাপৃত করিয়! রাখিয়া- 
ছিলেন। তাহার বিবরণ এই :--ফকৃস ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত যে ব্যবস্থা 
প্রস্তাবিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্তে পিট শ্বয়খ একটা ব্যবস্থা প্রচলিত 
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করেন। সেই ব্যবস্থান্থসারে একজন গবর্ণর জেনেরেল ভারতবর্ষের শাসন 
কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার নাম ওয়ারেণ হেষ্টিংস। এ ব্যক্তি 
এতদেশীয় রাজা! প্রজা প্রভৃতির প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
ইংরাজদিগের সাম্রাজ্য সম্বপ্ধিত ও দৃীভূত করেন। উহার এ সকল অত্যাচারের 
সমূচিত দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ছইগের! সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে পিট 
তাহাতে সম্মত হইলেন এবং ফকৃ বর্ক সেরিডান গ্রভৃতি স্থপ্রসিদ্ধ বাগ্সিগণ 
হৌপ অব. কমন্স কর্তৃক প্রতিনিহিত হইয়া! হৌস অব লর্ডস সভার সমক্ষে অভি- 
যোগ উপস্থিত করিলেন। এ সময়ে যে সকল সদ্বক্ৃতা হইল তাহার উপমাস্থল 
কেবল প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক জাতির অত্যুতকষ্ট বাগ্সিগণের মধ্যেই প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। যদি ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের বিষয়ে তৎক্ষণাৎ বিচার হইত, তবে 
তিনি নৃদেহধারী রাক্ষম বলিরা অবশ্ঠই কোন কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। 
কিন্তু আভযোগের ও তৎপোষক বক্তৃতা সমস্তের বহুকাল পরে তাহার বিষয়ে 
বিচার নিষ্পত্তি হওয়াতে, তিনি নির্দোষ বলিয়। মুক্ত হইলেন ! 

পিট, এইরূপে নান! কৌশল করিয়া শক্রবর্গকে শান্ত এবং সমূদায় রাজা 
নিরুপদ্রবে পালন করিতেছেন, এমত সময়ে ভূপাল হঠাৎ উন্মাদ গ্রস্ত হইয়া! 
তাহাকে বিষম বিপদে ফেলিলেন। রাজপুভ্র (পিতার একান্ত অনভিমতে ) 
ফক্স প্রভৃতি হুইগ মত্তাবলম্বীদিগের পৃষ্টপূরক হইয়াছিলেন ; এক্ষণে তিনি 
পিতার প্রতিভূ হইয়া রাকা নির্বাহ করিবেন; স্থৃতরাং পিটের কর্তৃত্ব কিছুই 
থাকিদে না; প্রতুত তাহার প্রতিপক্ষদ্ল যুবরাজের অনুগ্রহে সাতিশয় প্রবল 
হইয়া উঠিবে ; এই ভাবিপ্না পিট এমত অভিগ্রায়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, 
যাহাতে, পালিঘ্নামেন্ট যুবরাজের হস্তে সমু্বায় রাঁজশক্তি সমপিত না করে। 
কিন্তু ফক্স তদ্িপরীত পক্ষ হইয়৷ বন্তৃত। করিতে আরম্ভ করিলেন। কি 
আশ্চর্য! ফকুস স্বয়ং হুইগ, অতএব তাহার কর্তব্য ষে পালিয্লামেণ্টের শক্তির 
পোধকতা করেন। আর পিট টোরি, অতএব যাহাতে রাজশক্তির হাস হয় 
এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কোন ক্রমেই তাহার উচিত নয়। কিন্তু ধর্মাবিদ্‌ ব্যক্তি- 
রাও স্বার্থঘটিত বিষয়ে বিচারকানে মুগ্ধ হইয়। থাকেন। পিট এবং ফকৃসেরও 
তাহাই হইয়াছিল। কিন্ত রাজা নীরোগ হইলেন; সুতরাং প্রতিভূ নিয়োগের 
অগ্রয়োজন হইল এবং পিটের কর্তৃত্ব অগ্রতিহত রহিল। সেই কর্তৃত্ব এই 
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সময়ে ইলগ্ডের রক্ষার একমান্র হেতু হইগ্নাছিল। তৎকালে একটা অভূতপূর্ব 
ব্যাপার ঘটে তাহাতে সমুদার ইউরোপখণ্ড উপপ্রাবিত হইবার উপক্রম হইয়া- 
ছিল। ইংলগু সেই আবর্ত মুখে পতিত হইয়। অবশ্ঠ বিনষ্ট হইত) কিন্তু ইংল- 
গডর রাজ্গ্যরূপ তরণীর বিচক্ষণ কর্ণধার পিট এবং ইংরাজ জাতির নৈমগিক 
সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা, এবং দৃ$ প্রতিজ্ঞা, এবং আপামর প্রজাসাধারণের মুক্তহস্তে 
অর্থ প্রদান, এই সকল গুণে ইংলও কেবল উল্লিখিত বিপদ সমূহ হইতে স্বয়ং 
উত্তীর্ণ হইয়া আসিল এমত নে, প্রত্যুত সমুদরায় ইউরোপ খণ্ডকেই পরাধীনতার 
ক্লেশ হইতে মুক্ত করিল। 

যে ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতেছে ইহা ইতিহাসে ফ্রান্সের রাষ্টরবিপ্লব 
নামে অতীব প্রনিদ্ধ। ইহাদ্বারা রাজনীতিজ্ঞ মাত্রের পরম শিক্ষা লাভ 
হইয়াছে; অতএব তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্তক। রোম রাজ্য বিনাশ 
করিয়া যে সকল অসভ্য লোক ইউরোপে নিবাস করে তাহাদিগের মধ্যষ্টকেহই 
ফ্রাঙ্থজাতির অপেক্ষা অধিক তেজন্বী অথব| স্বাধীনতা পরায়ণ ছিল না। সেই 
্রাঙ্করাই গল দেশ অধিকার করিয়া তথায় বাস করে। প্রথমে উহ্াদিগের 
মধ্যে সৈনিক ভূম্যধিকার-প্রণালী প্রবস্তিত হয়। ইংলগু জেতা সাঝ্সনদিগের 
মধ্যে যেরূপ উইটিনাগিমোট নামক সাধারণী সভা ছিল, ফ্রাঙ্কদিগের মধ্যেও 
সেইরূপ “ষ্টস্‌ জেনেরল" নামক একটী সভা থাকে । কিন্তু ইংলগ্ডের সাধারণী 
সভা যেমন নানা কারণে ক্রমশঃ প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে 
সমুদয় রাজশক্তি আপন হস্তগত করিয়াছিল, ফ্রান্সে তাহার সম্পূর্ণ বিপ্বীত 
ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। তথায় ষ্টেটস জেনেরল সভা এমন হীনবল হইয়া- 
গিয়াছিল যে, পরিশেষে রাঞজারা আর এ সভার নামও করিতেন ন1|। আপনা- 
দিগের ইচ্ছান্থসারে রাপ্য শাসন করিতেন। বিশেষতঃ ফ্রান্সের চতুদ্দিশ লুই 
এমত প্রবল হইয়াছিলেন যে, এসিয়া খণ্ডের কোন যথেচ্ছাচারী নৃপালও কোন 
সময়ে তাহার অপেক্ষা মধিকতর একাধিপত্য শক্তি ধারণ করিতে পারেন নাই। 
অপিচ যে সময়ে সমুদায় ইউরোপ খণ্ড লুখর-প্রবন্তিত ধর্্-প্রণালী লইয়! 
আন্দোলিত হইতেছিল, ফ্রান্সেরও নেক ব্যক্তি এ সংশোধিত ধর্শ-প্রণালী 
পরিগ্রহ করে। কিন্তু রাজ। এ ধর্মের একান্ত দ্বেষ্টা ছিলেন। ফ্রান্সের প্রোটে- 
্টান্টগণ রাজ! কর্তৃক পরিপীড়িত হইয়৷ রোমান কাথলিক ধর্শের প্রতি লৌকিক 


৯৬ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়! রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাগ্ন। ফুাঁন্সে রোমান কাথলিক 
যাজকবর্গ এইরূপ রাজা কর্তৃক রক্ষিত এবং অনুগৃহীত হইয়া তাহ।র একান্ত 
অধীন হইয়াছিল; রাজা যাহা বলিতেন যাঁজকের! তাহাই পরম ধর্ম বলিয়া 
জনসাধারণকে শিক্ষা করাইতেন এবং বাজাও যাঁজকবর্গকে ভূমি-সম্পত্তি এবং 
অন্যান্য বৃত্তিদান দ্বার! তুষ্ট করিতে ক্রুটি করিতেন না। বাজকগণ সম্পত্ভিশালী 
হইয়! উঠিলেই জাতীয় ধর্মের বিবিধ দোষ জন্মে; সেই সকল দোষ জন্সিলেই 
জনসাধারণের এ ধর্শের প্রতি প্রগারঅশ্রদ্ধ৷ হয়; ফান্সে তাহাই হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। তথাকার প্রজাবর্গ রাজ! ও ভূম্যধিকারী এবং যাজকগণ কর্তৃক একাস্ত 
পরিপীড়িত হইয়৷ স্বদেশের প্রতি অন্থরাগ শৃন্, ধর্শের প্রতি অশ্রদ্ধা-যুদ্ত, 
এবং একান্ত দীনাবস্থ হইয়! কাল যাপন করিত। এমত সময়ে মার্কিনের! 
ইংলগ্ডের প্রতিকূলে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে ফান্সরাজ সেই মার্কিন 
বিদ্রোহীদদিগের সাহাত্যার্থে স্বদেশীয় সৈম্ভচয় আমেরিকায় প্রেরণ করেন। 
উহার! তথায় গিয়া স্বাধীনতার স্থখভোগ করে এবং "মন্ুস্বমাত্রেই পরস্পর তুলা, 
স্বভাবত্রঃ কেহ কাহা অপেক্ষ। বড় নয়, রাজ্যশানন কেবল প্রজাকুলের হিতার্থে 
হওয়। উচিত; তাহা ন। হইলে প্রজ্াাগণ স্ব স্ব দেশের শাসন-প্রণালী পরিবন্তিত 
করিতে পারে”_স্বাধীনতাপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের এইকপ প্রাক্কৃতিক মত সমুদায় 
শিক্ষা করিয়! আইসে। যখন উহারা প্রথমে স্বদেশ মধ্যে এই সকল মত প্রচারিত 
করিতে আরম্ভ করিল, তখন অনেকেই আদর পূর্বক সেই সকল মত গ্রহণ 
কথ্জিল, গ্রন্থকর্তৃকগণ বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা সেই সকল মতের পোষকতা! 
করিতে লাগিলেন; সভামাত্রেই এ সকল কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। 
কিন্ত তখন কেহই একবার মনেও ভাবেন নাই যে, এই সকল মত কদাপি কার্ষ্যে 
পরিণত হইবে । উহা কথার কথা মাত্র, ইহাই সকলের বিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু 
ফ্রান্সদেশ সামান্য দেশ নয় ; উহাতে চিরকাল অতীব বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, কা্ধ্য- 
ক্ষম, উদরার-চরিত ব্যক্তি সকল সম্ভৃত হুইপ থাকেন। তাহারা! রাজ্য শাসনের 
দোষ সংশোধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। এই সময়েই রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল, 
অতএব ফ্রান্সের সাধারণী সভা যাহা বহুকাল আহ্‌ত হয় নাই, এক্ষণে প্রজা ব্যুহের 
ইচ্ছান্থুসারে মেই সভার আহ্বান হইল (১৭৮৯ )। 

সেই অবধি ফ্রান্সের রাজাশাসন-প্রণালী সংশোধিত হইতে আরম্ত হইল। 


তৃতীয় জর্জা। ৯৭ 


কিন্তু এই সংশোধন-ক্রিয় নির্বি্বে নির্ববাহিত হইল ন1। প্রজাগণ পুরুযাহুক্রমে 
রাজা, ভূম্যধিকারী, এবং ঘাজকবর্গের স্থানে যেমন ছুখভোগ করিয়া আসিয়া- 
ছিল, যেন এফেবারে সেই সকল দুঃখের শোধ দ্বিবার নিমিত্বই প্রতিজ্ঞাব্ধঢ 
হুইল। তাহারা! এতদিন আপনাদিগের পরাক্রম বুঝিতে পারে নাই। এক্ষণে 
তাহার! নিশ্চয় বুঝিল যে, প্রজ্জাই রাজ্যের বল। ভাহারা৷ এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত 
স্থির করিল যে, প্রাচীন রীতি মাত্রই মন্দ,__পূর্ব্বে রাজ! ছিল, এক্ষণে আর 
রাজ! না থাকিলেই ভাল ;- পূর্বে ভূম্যধিকারী ছিল, এক্ষণে তাহা থাকা উচিত 
নয়)-_ পূর্বে ধন্ম প্রণালী ছিল, এক্ষণে আর কোন প্রকার ধর্ম থাকাই মঙ্গলবহ 
নহে? মনুষ্য মাত্রেই সমান, ম্ুষ্ের মধ যে, কেহ ছোট কেহ বড় হয়, ইহাই 
সকল দোষের ও দুঃখের আকর। ফলত: ফ্রান্সের প্রজাবর্গ একান্ত উন্মাদ- 
গ্রস্তের ন্যায় হইয়৷ সকলকে সমান করিবে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। প্রধান 
প্রধান লোক সকল প্রাণভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিল; যাজকবর্গও প্রস্থান 
করিল, এবং পরিশেষে বাজ! এবং রাজ্ঞী উভয়ে প্রাণদণ্ডে শ্ণ্ডিত হইলেন । 
ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্রশাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইল এবং তথাকার রাজার! যে 
পুরুষান্থক্রমে প্রজাগীড়ন করিয়৷ আমিতেছিলেন, প্রজাগণ এতদিনের পর তাহার 
প্রতিশোধ লইল। কিন্তু ইউরোপীয় রাজগণ ষোড়শ লুইর প্রাণবিয়োগের বার্তা 
শরবণ করিবামাত্র একেবারে রাগান্ধ হইয়া উঠিলেন। তাহার] ভাবিলেন যে, 
যদি ফরাসীর! এইরূপে আপনাদিগের রাজাকে বিনাশ করিয়। বিনাদণ্ডে নিষ্কৃতি 
পায়, তবে তাহাদ্িগের প্রজারাও তান্্রূপ করণে প্রবৃত্ত হইতে পারে।, “এই 
ভাবিয়৷ নৃপগণ ফরাসীদ্দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ফরাসীরাও আপন৷ 
দিগের দেশে সাধারণ-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত করিয়৷ চতুর্দিকস্থ অপরাপর 
দেশেও সেইরূপ শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। 
উহার। আপনাদিগকে সাধারণ প্রজার সপক্ষ এবং রাজ। ও ভূম্যধিকারী মাত্রের 
বিপক্ষ এইক্প প্রচার করিয়া অসম সাহস প্রদর্শন পূর্ববক সমুদায় ইউরোগীয় 
নৃপালবর্গের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল । ॥ 
ফ্রান্সের রাষ্ট্রিপ্নব হইবার উপক্রমে ইংলশীয় হুইগ্‌ উন? অত্যন্ত 
সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু যখন সেই মহারাষ্্রবিপ্লব ব্যাপার এতাদৃশ 
ভয়াবহ হুইয়া উঠিল এবং বিপ্লাবকবর্গের নৃশংসতা দোষে মমুদায় ফ্রান্স দেশ 
১৩ 


৯৮ খলগের ইতিহাস। 


শোণিতদাগরে সম্তরণ করিতে লাগিল, তখন অধিকাংশ ব্যক্তি হুইগ দিগের পক্ষ 
পরিত্যাগ করিলেন। কেবল স্থিরপ্রতিজ ফক্‌স সাহেব ফরাসীদিগের গ্রতি 
অস্ত্রধারণ করা যুক্তি-যুক্ত নহে, এই অভিপ্রায়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ইংলপীয় জনগণ একেবারে 
ক্রোধাদ্ব হইয়া নর-শোণিত-পিপান্থ ভীষণ ফরাসীদিগকে নির্খ.লিত করিবার 
অভি প্রায়ে সমর-সাগরে অবতীর্ণ হইল * ( ১৭৯৩ খু: )। কিন্তু প্রুসিয়া, হলগু, 
ইংলও অন্্রীয়! প্রভৃতি মহাপরাক্রাত্ত রাজ্যের টসন্যচয় মিলিত হইয়াও যুদ্ধোন্মকত 
ফরাসীদিগের দমন করিতে সমর্থ হইল না। তাহাদিগকে দমন করিবে কি, 
আপনারাই পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাভূত হইতে লাগিল এবং সমুদয় হলও ও 
জন্্ণির কিয়দংশ আর ইটালীদেশ ইত্যাদি নান স্থান একেবারে ফরাসীদিগের 
অধিকারস্ভৃক্ত হইয়া গেল। ফরাসীরা এ সকল বিজিতদেশে সাধারণ-তন্্র 
শীসন-প্রণানী সংস্থাপিত করিল। এই সকল যুদ্ধের কালে নেপোলিয়ন বোনা- 
পাট নামা একজন সেনানী কর্তৃক ইটালী এবং মিসর অধিকৃত হয়। তিনি 
ইটালীর যুদ্ধে স্বয়ং অত্যল্প সৈন্য লইয়! অষ্রায়দিগের বহুতর সেনা সমূহকে পুনঃ 
পুনঃ পরাজয় করিয়াছিলেন। বস্ততঃ বোনাপার্ট & সময়ে যেরূপ যুদ্ধ কৌশল 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বে কোন ব্যক্তি তাদৃশ গুণ সমস্ত প্রকাশ 
করিতে পারেন-নাই। তিনি যে যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতেন তাহাতেই সম্পূর্ণ 
বিজয় লাভ করিতেন। অতএব ফরাসী সৈম্গণ তাহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান 
হইয়া*উঠিল। বোনাপার্টি দেখিলেন যে, ফ্রান্মে যেরূপ শোণিত-প্রবাহ প্রবাহিত 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে প্রজাগণ তদ্র্শনে অনেকেই সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালীর 
প্রতি শরদ্ধাহীন হইয়াছে। অতএব ফান্দে এক্যাধিপত্য সংস্থাপন করিবার এই 
স্থযোগ। এই ভাবিয়! তিনি একদিন রাজ্যের শাসন-কর্তৃসভ| মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! 
তথাকার সভ্যগণকে দবরীভূত করিলেন, এবং আপনি “ক্সল' উপাধি পরিগ্রহ 
পূর্বক রাজ্য শাসনের সমূদায় ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কন্দল উপাধিটা 
প্রাচীন রোমীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাদশ উপাধি গ্রহণের তাৎপর্ধ্য 
এই যে, তাহা হইলে ফরাসীরাও উক্ত রোমীয়দিগের ন্যায় সমরানুরক্ত হইয়া 
আপনাদিগের বৈদেশিক অধিকার বিস্তৃত করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইবে। তাহা 
8 এই সময় লর্ড কর্ণওয়ালিস দারা হা বাঙ্গ।লায় দশশালা বন্দোবস্ত পরবর্কিত হয়। 


তৃতীয় জর্জ । ৯৯ 


হইলেই স্বাধীনতার নিমিত্ত উহার! যেবূপ উন্মত্ত হইয়াছিল আর সেব্ূপ থাঁকিবে 
না। কারণ মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম এই যে, কোন একটা রিপু প্রবল 
হইয়া উঠিলে, সে অন্ত সকল রিপুকে দুর্বল করিয়া ফেলে। যুদ্ধোম্মাদে প্রবৃত্ত 
হইলে স্বাধীনতান্থরাগ অবশ্য হৃম্ব হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ফরাসীর! বোনা- 
পার্টিকে পাইয়! দিন দিন স্বাধীন হইবার ইচ্ছা পরিহার পূর্বক কি প্রকারে দ্দিগং 
বিজ্ঞ করিবে--অন্য সকল জাতীয় লোককে আপনাদ্দিগের পদাবনত করিবে 
ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। বোনাপার্ট তাহাদিগকে রণজয়ী করেন; অত- 
এব তিনি সহন্্র অত্যাচার করিয়া এঁক্যাধিপত্য গ্রহণ করিলেও কেহই তত্প্রতি 
মৎসরদৃষ্টি করিল না। 

কিন্ত বোনাপাটি কন্সল হইয়াই বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি ইংলগু 
রাজের মহিত সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে রাজার নিকট এন পত্র প্রেরণ করেন। 
কিন্তু ইংরাছের। বলিলেন, বত দিন ফ্রান্দের পূর্বরাগ্গবংশীয় কোন ব্যক্তি 
তদ্দেশের লিংহাসনে উপবিষ্ট না হয়েন, ভাব সন্ধি করিবেন না। স্থতরাং 
পুনর্ধবার সমরানল প্রজলিত হইল। ইংলপ্তীয় পোতাধ্যক্ষ নেলসন ইতঃপূর্বেই 
ফরাসীদিগের মিসরগত পোতবাহিনী সমুদাঘঘ বিনষ্ট করিয়াছিলেন। এক্ষণে 
'রালফ আবরক্রস্বী' নামক এক জন ইংলপগ্তীর সেনাপতি মিসরে গমন পূর্ববক 
ফরাসী স্থলচর সৈন্তগণকেও পরাভূত করিলেন কিন্তু এ যুদ্ধে বোনাপার্টি স্বয়ং 
উপস্থিত ছিলেন না। তিনি স্বয়ং যেখানে গমন করিতেন সেই স্থানেই 
ফরাসীদিগের বিজ্য়লাভ হইত । মারাঙ্গোর যুদ্ধে ইটালী দেশ পুনর্ববার তাহা 
দিগের অধিরূত হইল । আর মৌরো নামক আর এক জন ফরাসী সেনাপতি 
অষ্টায় সৈম্তগণকে পরাভব করিয়া বিয়েনার অনতিদূর পর্যন্ত সমুদায় দেশ 
অধিকার করিলেন। স্থতরাং অস্্রীয় সম্রাট সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। 

এই সময়ে (১৮০০ খৃষ্ট ) আয়ল€গ্ড মহাগোলযোগ উপস্থিত হ্য়। ফরামীরা 
প্রজাবৃন্দের স্বাধীনতা! সম্বন্ধে যে সকল প্রাকৃত উক্তি প্রচারিত করিয়াছিল 
একাস্ত ইংরাজ-গীড়িত আইরিস লোক সকল তত্শ্রবণে নিতাস্ত স্বাধীনতা- 
লোলুপ এবং ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহারা নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, বিজাতীয় এবং 
ভিররধর্্াব্বত্বী গর্বিত "স্বভাব ইংরাজদিগের হইতে তাহাদিগের কদাপি কোন 
উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্ধু উদার-চিত, স্বাধীনতা-পরায়ণ, এবং. 


১০৩ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


লমান-ধন্মা করাসীর। অবশ্ঠই তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবে। এই 
ভাবিয়া আয়লণ্তীয় রোমান কাথলিক লোক সকল গোপনে ফরাসীদিগকে 
হ্বদেশে আহ্বান করে এবং আপনার! বিদ্রোহ করিবে এমত চেষ্টা পায়। কিন্ত 
প্রতিকুল বায়, এবং ইংরাজদিগের সামুদ্রিক প্রাবল্য, এবং আয়লন্তীয় লোক- 
দিগের গৃহবিচ্ছেদ, এই সকল কারণে ফরাসীদিগের যুদ্ধজাহাজ সকল যথাকালে 
অথবা৷ উচিৎ, সংখ্যান্স আয়লগ্ডে উপস্থিত হইতে পারিল না! এবং ইংরাজ 
শাননকর্তৃবর্গ এই সকল বিপৎপাতের সংবাদ পাইয়! অগ্যেই তৎপ্রতিবিধান 
করিতে সমর্থ হইলেন। স্থতরাং যদিও আয়লগ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল বটে, 
তথাপি সেই বিদ্রোহ কোন কাধ্যকর হইল ন|। 

পরস্ত রাজমন্ত্রী পিট অনেক কৌশল করিয়। এই সময়ে অয়ল'গডের এবং 
বুটনের পালিয়ামেন্ট সভাঘয়কে মিলিত করিয়া ফেলিলেন। তদবধি এইরূপ ব্যব- 
স্থাপির্ত হইল যে, আমল হইতে ১০০ ন্যক্তি প্রজা সাধারণের প্রতিভূ হইয়া ইংল- 
তীয় হৌস অব কমন্সে উপবিষ্ট হইবে। আর অষ্টাবিংশতি ভূম্যধিকারী এবং 
চারিজন প্রধান যাজক হৌন অব লর্ডন সতার সভ্য পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

এই সময়ে ইলগ্ডে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; অতএব ইংলগ্ডের শাসন 
কত্ুগণ ফরাসীদিগের সহিত সদ্ধি করাই শ্রেয়; জ্ঞান করিলেন। পরস্ত পিট এ 
নদ্ধিতে সম্মত হইবেন ন। বলিম্। তিনি স্বয়ং আপন কর্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং 
আডিংটন নামক এক ব্যক্তি প্রধান মন্ত্িত্বে নিযুক্ত হইলেন। তিনি কাদ্দের 
সহি যেরূপ সন্ধি করিলেন তাহাতে ফ্রান্সের প্রাধান্য স্পষ্টই স্বীকার কর! 
হইল। স্থল যুদ্ধে সর্বদাই ফ্রান্সের প্রাধান্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু অর্ণব যুদ্ধে 
প্রায়ই ফরাসীদদিগের পরাভব হইয়ছিল। নেল্সন প্রভৃতি কতিপয় পোতা- 
ধ্যক্ষের গুণে ইংরাজদিগের প্রভাব সমুন্দে অগ্রত্তিহত ছিল এনং তাহাদের বাঁণি- 
জ্যের কোথাও হানি হইতে পারে নাই। ফলত; ফ্রান্সের ছোট বড় ১২২৪ 
খান৷ জাহাজ এই যুদ্ধে মার। পড়ে। 

যদি ইংলগ্ডের বাণিজ্য এব্ধপ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ না থাকিত তাহ! হইলে, রাজ. 
কাধ্যের যেরূপ ব্যয় বাহুল্য হইয়াছিল, ইংলগীয় প্রজাগণ সেই ব্যয় নির্ববাহ 
করিয়া! উঠিতে পারিত নাঁ। ১৭৯৩ থুষ্টাবে ইংলগ্ডের বার্ধিক ব্যয় চৌদ্দকোটি 
টাকা ছিল। ১৮** খুষ্টাবে উহার বাৎসরিক ব্যয় বেয়াল্লিশ কোটি হইয়াছিল। 


তৃতীয় জর্জ। ১০১ 


১৮০৩ খৃষ্টান পুনর্বার যুদ্ধারস্ত হইল। পিট তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে 
অধিরূঢ় হইলেন। বোনাপাটি প্রথম নেপোলিয়ন নামে ফরাসী'দিগের সম্রাট বলিয়! 
ঘোষিত হইলে পিটের চেষ্টায় রুসিয়া, অষ্টি যা, স্থইডেন এবং নেপলুম্‌ এই কয়েকটা 
দেশ ইংলগ্ডের সহিত মিলিত হইয়া একোদ্যমে ফান্দের প্রতিকূলে যুদ্ধ আরম 
করিল। ফরাসি সম্রাট ইংলগ্ড আক্রমণ জন্য সৈন্য এবং পোত সংগ্রহ বলোন 
বন্দরের নিকট করিতেছেন, এ সংবাদে ইংরাঁজের। বিশেষ দৃঢ়ত| এবং উদ্যম 
সহকারে যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছিলেন । ইংলস্তীয় স্থৃবিখ্যাত পে।তাধ্যক্ষ নেল্স্ন 
কর্তৃক ফবান্স এবং স্পেইনের মিলিত পৌতবাহিনী ট্রাফালগার অন্তদ্বীপের অদূরে 
বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কিন্ত স্থলে বোনাপার্টির সর্বত্রই জয়লাভ হইল। ভিন 
বলোনের নিকট একত্রিত সৈন্য লইয়া অষ্টি,মদিগের প্রসিদ্ধ অল্ম নামক দুর্গ জনন 
করিয়া তথায় ত্রিংশৎ সহস্র শক্র সৈম্তকে বন্দীরত করিলেন -অব্যাঘাতে 
বিয়েনা নগর অধিকার করিলেন--এবং অতী আশ্চধ্য রণকৌশল প্রকাশ পুরঃসর 
অষ্টবলিটস নামক স্থানে সম্মিলিত রুসিয় এবং অস্ত্রীয় সৈন্টগণকে পরাভূত করি- 
লেন। এই সকল সংবাদ শ্রবণে ইংলপতীয় প্রধান মন্ত্রী পিট এমত ভগ্রমন| হইলেন 
যে, কতিপয় দিন মধ্যেই তাহার আযুঃশেষ হইল। পিট যে অতি বিচক্ষণ রাজ- 
নীতিজ্ঞ এবং একজন প্রধান বাগ্মী ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই ; তিনি যে 
স্বদেশের হিতাহুষ্ঠানেই, জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু 
ফরাসীদ্দিগের সহিত যে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়! দেশের কর বৃদ্ধি, খণ 
বৃদ্ধি এবং সৈম্-বৃদ্ধি করেন তাহা যুত্তিযুক্ত হইয়াছিল কি ন| ইহ! লইয়া জদ্যাপি 
অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। টোরি মতাবলম্বীরা বলেন তিনি ধ সমর 
মাগরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই ইউরোপ খণ্ডের সর্বস্থলেই রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটে 
নাই; নচেৎ ফ্রাঙ্সের অন্বর্তী হইয়া সর্জদেশীর প্রজগাগনই স্ব স্ব দেশে নিতান্ত 
উচ্ছৃঙ্খল হুইয়। উঠিত। কিন্তু হুইগ, মতবর্ী জনগণ বলেন যে, যদি ইউরোপীয় 
কোন জাতি ফরাদী দ্িগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ন! করিত, বস্তঃ তাহাদিগকে 
নির্ষিয্বে আপনাদ্দিগের রাজ্য শাসন-প্রণালী-সংশোধিত করিতে দিত, তাহা 
হইলে এতাদৃশ ধন ও জীবন ব্যয়ের প্রয়োজনীয়ত! থাকিত না এবং অত্যল্প কাল 
মধ্যেই ফ্রান্স উপশান্ত এবং স্বাধীন হই! যথোচিত কার্যে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে 
পারিত। তাহার! ইহাও বলেন যে, ভৎকালে ফুন্সের প্রতি ইউরোপীয় অপরাপর 
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জাতির অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়াই ফান্দের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে 
সংশোধিত হইতে পারিল না । সংশোধিত হইবে কি? ফরাসীর! বৈদেশিক প্রবল 
শত্রকূলের ভয়ে ভীত হইয়৷ যুদ্ধবীর বোনাপার্টির একান্ত শরণাপন্ন হইল এবং 
তাহাকে একাধিপত্য শক্তিসম্পন্ন করিয়! শক্রপক্ষীয়দিগের গর্ব খর্ব করিতে 
লাগিল। অতএব ফরাসীদিগের রাষ্ট্র বিপ্লব ব্যাপারে হস্তা্পণ করিয়া পিট স্থুবুদ্ধি 
ব৷ স্তায়পরায়ণতার করব করেন নাই। এই উভয় মতের মধ্যে কোন্টা প্রকৃত 
তাহা সহজে মীমাংসা করা যায় না। কিন্তু যত অধিক কাল যাইতেছে 
হুইগণ্দিগের মতটা ততই প্রবলতর হইতেছে । 

মহাত্ম! পিটের মৃত্যুর পর লর্ভ গ্রেন্বিল ও ফক্ন সাহেব এবং তাহাদিগের 
বন্ধুবর্গ রাজমন্ত্িত্বে নিযুক্ত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী লর্ড গ্রেন্ভিল আর সর্বব 
বিষয়েই টোরিদিগের মতান্ুবর্তী ছিলেন, কেবল তিনি রোমান কাথলিকগণের 
প্রতিকৃর্ল ব্যবস্থা সমস্ত রহিত করিতে চাহিতেন, ইহাঁতেই হুইগদিগের সপক্ষ 
বলিয়। গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজ। স্বয়ং এ নকল ব্যবস্থা। রহিত করণে 
একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি ব্লিতেন, আমি এতদ্েশ প্রচলিত শাসন 
প্রণালী সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিব এমত শপথ করিয়া রাজমুক্ট ধারণ 
করিয়াছি) এক্ষণে এই শপথ উল্লজ্ঘনপূর্বক রোমান কাথলিক সম্বন্ধীয় চির 
প্রচলিত ব্যবস্থা সমস্ত রহিত করণে সম্মত হইলে আমার অধশ্ম হইবে । রাজার 
সহিত মস্ত্রিবর্গের এইরূপ বিবাদ হওয়াতে মন্ত্রির্গ আপনাদিগের কর্ম পরিত্যাগ 
করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্রাহাদিগের সর্ব প্রধান এবং নানা সদগ্‌ণ সম্পনপ 
ও ইংলসতীয় জনসাধারণের একান্ত প্রিয়তম বাগী ফক্স মানবলীলা সম্বরণ করিয়া- 
ছিলেন। আর বোনাপাটি ১৮০৬ খৃষ্টাব্বে জিনা ও অরষ্টড্‌ নামক দুই স্থানে 
প্রসিয়ার রাজাকে পরাভূত করিয়া এবং ফ্রিডলগ্ডের সংগ্রামে রুসীয় সম্রাটকে 
আপন পদ্বাবনত করিয়া! টিলপিট নামক স্থানে উক্ত মহীপালঘয়ের সহিত 
সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন। 

গ্রেনবিলের মন্ত্রিত্ব অবদান হইলে ডিউক অব পোর্টলাগ্ড নামক একজন 
ভূম্যধিকারী রাজমন্ত্রী হইলেন। হাক্সবুরী, কাষ্টলরীয়া, ক্যানিং এবং পর্শিবাল 
নামক কতিপয় প্রধান ব্যক্তি ইঞ্ঠায় সহকারী হইয়াছিলেন। ইঠারা কোন সংবাদে 
সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, বোনাপার্ট ডেনমার্ক দেশীয় রণতরী লাহায্যে সট্সষ্কে 
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আদিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন; অতএব ইহারা অবিলঘ্বেই আপনাদিগের 
পোতবাহিনী প্রেরণ করিয়া দিনামারদিগের রণপোত সমস্ত ব্পূর্ববক গ্রহণ 
করিলেন। এ সময়ে ইংরেজদিগের সহিত. দিনামারদিগের সন্ধি ছিল); কোন 
বিবাদের হ্যত্রই হয় নাই। শান্তি এবং সপ্ষিসত্বে এরূপ অত্যাচার করাতে 
সকলেই ইংরাজদিগের নিন্দা করিতে লাঁগিল। 
যদি বোনাপার্ট এই সময় হইতে বিবেচন! করিয়া চলিতে পারিতেন এবং 
নিতান্ত স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়। ইউরোপীয় সকল জাতির স্বাধীনতাপহরণে 
যত্তবান না হইতেন, তাহা হইলে ভিনি ফ্রান্সকে যেরূপ বদ্ধিত করিয়াছিলেন, 
তাহা অথগ্ডিত রাখিয়া আপন বংশে সেই সিংহাসন স্থায়ী করিতে পারিতেন। 
কিন্তু এতদিন সর্বত্র অপ্রতিহত প্রভাব প্রকাশ করিতে পারিয়া তিনি এক্ষণে 
আপনাকে কোন অপূর্ব দৈবশক্তিসম্পন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। তাহার 
বোধ হইল যে, আমি চিরকাল এইবপ শুভাদৃষ্ট ভাজন থাকিব; কোন 'কালেই 
আমার ছুরদৃষ্ট ঘটিবে না। বিশেষতঃ একাল পর্যন্ত তিনি ফরাদী জাতির দক্ষিণ 
হস্ত স্বরূপ হইয়! তাহাদের বিপদ প্রতীকার করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি 
কিরূপে আপন পরিবার এবং জ্ঞাতি কুটুপ্ধ প্রভৃতিকে রাজপদাভিযিক্ত করিবেন 
এবং আপনি সমুদয় পৃথিবীতে একা ধিপতি সম্রাট হইয়। বসিবেন, নিরস্তর এইবূপ 
ত্ব করিতে লাগিলেন। সুতরাং ইতিপৃর্ধে ফরাসীদিগের সহিত যত যুদ্ধ 
হইয়াছিল তাহাতে প্রতিপক্ষ রাজ্যের প্রজাগণ বিশেষ যত্র করিত না। কিন্তু 
এই মময় অবধি নান! দেশীয় প্রজাগণ বোনাপার্টির প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ ফাঁরিতে 
লাগিল। 
চতুর্দশ অধ্যায় । 
[ ্ান্জার উন্মাদ নিবৃত্বি-_বোনাপাটির রুসিয়৷ আক্রমণ-_ওয়/টরলুর যুদ্ধে 
_ বোনগাটির পরাতব-_হোলি-এলাএন্স-তৃতীয় জর্জের মৃত্যু ] 
সর্ব প্রথমে প্পেইন দেশে প্রঞ্জাবৃহের মধ্যে বোনাপার্টির বিরুদ্ধে তীব্র জাতীয় 
বিরুপতার ভাব প্রকাশিত হইল। তথায় বোনাপার্টি আপন জ্যে্ঠভ্রাতা জোসেফকে 
রাজাসন প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাগণ পূর্ব রাজার অপমানে আপনাদিগকে 
অপমানিত জান করিয়া ফরাসিদিগের প্রতি বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং 
ইংলপ্ডের স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিল। ইংরাজের ওয়েলেমূলী নামক 
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সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। ইনি ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে আমিয়৷ বিশেষ 
রণপান্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি পোটটু'গালে অবতীর্ণ হইয়া 
'বিমিরাঃ নামক স্থানে ফরাসীদিগের সেনানী জুনটকে পরাতৃত করিলেন এবং 
পরে তাহার সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া আসিলেন। তিনি ইংলগ্ডে প্রত্যাগমন 
করিলে সর জন মূর নামক একজন বহুগ্ুণ-সম্পন্ন ইতরাজ দেনাপতি স্পেইন- 
দেশে প্রেরিত হয়েন। কিন্তু তিনি তদ্দেশীয়গণের বিশেষ উপকার করণে সমর্থ 
হইলেন না। বোনাপার্টি আপন সেনাপতি হুপ্টকে এত অধিক সৈন্য সমভিবা- 
হারে স্পেইনে প্রেরণ করিলেন যে, ইংরাজের। তাহাদিগের সহিত সম্মুথ সংগ্রামে 
একান্ত অসমর্থ হইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চান্বর্তী হইতে লাগিল এবং পরিশেষে 
জাহাজারোহণ করিয়া প্রস্থান করিল। 

এই₹পে ফরাসীদিগের দ্বারা স্পেইন অধিকৃত হইলে পর, অস্্রায় সম্মাট 
পুনর্ববার ধোনাপার্টির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। বোনাপার্টিও তৎক্ষণাৎ 
স্পেইন হইতে অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন 
এক্মল এবং ওয়াগ্রাম নামক দুই স্থলে যে ছুই যুদ্ধ হইল, তাহাতেই অস্রীয়ার 
সমুদয় বল একেবারে নিঃশেষিত হইল । অস্ীয় সম্রাট বোনাপার্টর নিতান্ত 
বশীভূত হইয়। পড়িলেন, এবং বোনাপার্ট আপন বংশ মধ্যাদ! বৃদ্ধি করিবার 
অভিপ্রায়ে পূর্ব পত্তী জোসেফিন্‌কে পরিত্যাগ করিয়া সম্রাট কন্ঠ মেরিয়া 
লৃইনার পাণি গ্রহণ করিলেন। 

এই সময়ে ইংরাজের। লক্ষাধিক লোক প্রেরণ করিয়! বেল্জিয়ম দেশান্তর্গত 
সোল্ড নদীর মুখভাগ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাদ্িগের 
সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। সৈম্তগণ কুষ্ঠল বাসে নানা রোগে আক্রান্ত হইয়! 
অধিকাংশই কাল গ্রাসে পতিত হয়। অবশিষ্ট জনগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করে । 

পরস্ত ইংরাজেরা স্পেইন্‌ রাজ্যে ফরাসী সৈন্য সংখ্য। অপ হইয়াছে দেখিয়া 
এই সময় তথায় জেনারেল ওয়েলেস্লীকে পুনর্বার প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
তিনি অনায়াসেই বোনাপার্টির সেনাপতি সুপ্টকে পর্ট,গাল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
দিলেন এবং অতি ত্বরিত পদে স্পেইন্‌ রাজধানী মেডিভ নগরাভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। স্পেইন দেশের অভিনব ভূপতি যোসেফ, ভিক্টর নামক ফরাসী 
মেনানীর সমভিব্যাহারে আসিয়া পালাভিরা অভিধেয় এক স্থানে মিলিত 


মাকুইস্‌ ওএলেস্লি। ১০৫ 


ইংরাজ ও স্পেনীয় সৈম্যের সহিত অতি তুমুল সংগ্রাম করিলেন। এই যুদ্ধে 
ফরানীদিগের সম্পূর্ণ পরাভব না হইলেও ইংরাজ্জদিগের অনেকটা স্থবিধা 
হইলে ইংরাজের! বনুকালাবধি স্থলযুদ্ধে ফরাসীদিগের কর্তৃক পরাভূত হইয়! 
শেষে এই অসম্পূর্ণ জয় লাভেও মহা আননিত হইয়া উঠিলেন। মহাবীর 
ওয়েলেস্লী সকলেরই প্রশংসাম্পদ এবং ্রদ্ধাম্পদ হইলেন। তাহাকে মাকুইস 
অব ওয়েলিংটন উপাধি প্রদত্ত হইল। ্‌ 

১৮১০ খ্রীষ্টাৰে বোনাপার্টি আপন সেনানী মাসেনাকে স্পেইন রাজ্যে প্রেরণ 
.করিলেন। ওয়েলিংটন ইতিপূর্বে কিঞ্চিৎ পশ্চ'ঘর্তী হইয়! পটু'গালের অন্তর্গত 
বুসাকো স্থানের পার্বতীয় অধিত্যকায় বৃহ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। মাসেনা 
সহন্ চেষ্টা করিয়াও সেই ব্যৃহ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহার পর 
ওয়েলিংটন আবার টরিস্‌ ভিড়াস্‌ নামক স্থানে সুদৃঢ় বাহ রচনা করেন। 
মাসেনা সেই ব্যৃহ আক্রমণ করিতেও সাহস করিলেন না প্রত্ুত তাহাকে 
পটুগাল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল এবং সেই প্রস্থানকালে তাহার সৈন্য- 
গণ যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে লাগিল। ইহার পর ওয়েলিংটন আপনি ফরাসী- 
দিগের অধিকৃত দুর্গ সমস্ত আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রায়ই সর্বত্র বিজয় 
করিয়া! পুনর্ববার পটু'গালে আসিয়! ব্যুহনিষ্মাণ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে 
ইংলগু-রাঁজ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া রাজকার্ধ্যালোচনে অক্ষম হওয়াতে তাহার 
পুক্র রাজপ্রতিভূ হইয়া সমুদায় রাজকাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। ইনি 
পূর্ব ষেমন ছুইগ. মতাবলমীদিগের সপক্ষ হইয়াছিলেন, এক্ষণে আর* সেরূপ 
হইলেন না; রোমান কাথলিকদিগের দুঃখ বিমোচন বিষয়ে ইহার পূর্বে যেরূপ 
অভিমত ছিল এখন আর সে মত রহিল ন1; স্থতরাং ইনি মৌখিক হুইগৃদিগের 
বন্ধু থাকিয়াও প্ররুতপক্ষে টোরিদিগের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকেই মন্তিত্ব পদে 
স্থায়ী করিয়! রাখিলেন। 

১৮১১ শ্রীষ্টাৰ্ধে ইংলতীয় প্রজাগণ অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিল । : বোনা- 
পার্টি সমুদ্ধায় ইউরোপ খণ্ডকে আপন করতলস্থ করিয়া বালি'নি এবং মিলান 
হুইতে যে অনুজ্ঞ| প্রচার ফরেন, তদন্থুসারে ইউরোপীয় কোন বন্দরে ইতরাজদিগের 
বণিক্পোত্‌ সকল প্রবেশ করিতে পারিত ন1। স্থতরাং ইতরাজদ্িগকে গোপনে 
গোপনে বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইত। এই জন্য তাহারাও ক্রোধান্ধ 

৯৪ | 


১০৬ ইংলগ্ের ইতিহাস। 


হইয়া এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদ্দি আমর! ইউরোপীয় কোন বণিকে 
সহিত বাণিজ্য করিতে না পাই, তবে আর কাহাকেও তৎকর্ম স্থখে নির্বাহ 
করিতে দিব না। এইরূপ মনস্থ করিয়া ইংলগীয় শাসন-কর্তগণ অথমতি 
করেন যে, যখন কোন বণিক পোত ইউরোপীয় কোন বন্দরে বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া 
যাইবে, তখন তাহাদিগকে অগ্রে ইংলগ্ডে আসিয়। শুন্ধ প্রদান করিতে হইবে; 
নচেৎ ইতলপ্ীয় রণতরী কর্তৃক ধৃত হইল! ইংলগ্ডের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত 
হইবে। এইরূপে গ্রতিপক্ষ' উভয় দলে বাণিজ্যের ব্যাঘাত করাতে সর্ব্বদেশীয় 
জনগণেরই অপরিসীম ক্লেশ হইতে লাগিল । ফলত: বাণিজ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
কর। যে রাঙঞ্জাধিগের নিতান্ত অকর্তবা, ইহ। তৎকালে স্পষ্টর্ূপে কাহারও 
বোধগণ্য হয় নাই। এ পধ্যন্ত কোন রাজের দরিদ্র প্রজার! ফরাসীদিগের জয়ে 
কষ্ট পার নাই। সর্বত্রই যথেচ্ছাচারিতার এবং অকর্ণণ্যতার নিরাকরণ হইয়] 
সুব্যবস্থাঠ ঘটিতে ছিল; কিন্তু ঝাণিজা বন্ধ হওয়ায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাত ছুম্মুল্য 
হইল এবং সকলেই উত্যক্ত বোধ করিল। 
পর বৎসর উভয় পক্ষকেই ইহার ফলভোগ করিতে হইল। স্পেইনদেশে 
ফরাসীর। যুদ্ধে পরাভূত হইতেছে শুনিয়া রুদিয়াধিপতি আলেকজীাগার, বোনা- 
পার্টির বাণিজ্য বিষয়িণী অনুজ্ঞ। অমান্য করিবার সাহস প্রাপ্ত হইলেন; বোনা- 
পার্টিও তাকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে ছয় লক্ষাধিক রণদক্ষ সৈম্ত সংগ্রহ 
করিয়া সিয়াভিমুখে যাত্র। করিলেন। তিনি অতি শীঘ্রই রুসীয় সৈশ্তগণকে 
* পরাভূভ করিয়। তাহাদিগের রাজধানী মস্ত অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্ত 
রমীয়র| নিশ্মম হইয়া সেই নগর অগ্রিলাৎ করিয়া ফেলিল। সেই সময়ে দুরন্ত 
হেমন্ত কালের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন 
জীব জন্তু সেই দেশে রক্ষা পাইতে পারে না। কিন্তু ফরাসী সৈন্য মস্কো বিনাশে 
নিরাশ্রয় হইয়াছিল; স্থৃতরাং বোনাপার্টকে অগত্য। পশ্চাদবর্তী হইতে হইল। 
শীতের প্রাছুর্ভাবে তাহার সৈম্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল; রুসীয়রাও উহা- 
দিগকে নিরস্তর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল; ফলতঃ তৎকালে ফরাসী 
সৈশ্তগণ যেরূপ দুর্দশা গ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে বীর পুরুষেরা 
কখন শত্রদলকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই, যাহাদ্দিগের ভয়ে ইউরোপের সকল 
রাজ! সর্বদা সশঙ্ক থাকিতেন এবং যাহাদিগের ভীষণমূত্তি দর্শন মাত্রে 


বৌনাপার্টি । ১১৭ 


শব দেনাগণ প্রস্থান-পরায়ণ হইত, এক্ষণে তাহারা আহারাভাবে অস্থি 
চম্মাবশিষ্ট হইয়া ভয়ানক রাত্রির আগমনে হিম-শিলোপরি শয়ান হইয়! পড়ে । 
কিন্ত €খন সেই স্থদীর্ঘ রাত্রি ভাত হয়, তখন উহাদিগের মধ্যে কত শত 
শত কত নহম্্র সহস্র ব্যক্তি আর গাত্রোখান করিয়া উঠে না। বৃষ্টি, 
বিছ্যুৎপাত, বজ্রধ্বনি, ও ঝঞ্ধাবামু এবং তদপেক্ষাও নৃশংসতর রুসীয় সৈম্তগণ 
আর তাহার্দিগের সেই কাল নিদ্রা ভগ্ন করণে সমর্থ হয় না। এইরূপে 
দিন দিন ক্ষয় হইয়া বোনাপার্টর সর্ববিজয়িনী নেনার এক লক্ষ মাত্র নিমেন 
নদী পার হইয়া কিরিল। তিনি নিতান্ত হীনবল এবং ভগ্মোদায হইয়া স্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিলেন। কুণীয়, প্রুনীর, অস্্ীন প্রভৃতি রাজবর্গ ইংলগ কর্তৃক 
উত্তেজিত এবং ইংলগ্ের তৃতি প্রাপ্ত হইয়া! একেবারেই তাহার নহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইল। বোনাপার্টির আর রক্ষা! নাই। তাহার সুশিক্ষিত সৈম্তগণ 
রুণীয়ায় ভূমিসাৎ হইয়। গিয়াছে। সুতরাং রাইন নদীর পর পান্ত হইতে, 
আল্প পর্বতের শিখরদেশ হইতে, পিরিনিস পর্বতের অধিতাকা হইতে, বিপক্ষ 
পক্ষের যৌধরাব সমস্ত বিশ্রুত হইতে লাগিল, ফ্রান্সের সৈন্তচয় তাহার 
প্রতিকার করণে সমর্থ হইল না। ফলত: যেমন কোন স্থবিক্রান্ত শার্দুল জাল 
জড়িত হইলে তচ্চতুদ্দিকে লোকের কোলাহল হইতে থাকে এবং পশুরাজ কিছুই 
করিতে পারে না; কিন্তু তথাপি কাহার ও সাহস হয় না যে, মুগপতির নিকটবন্তী 
হয়, এই সময়ে বোনাপার্টির অবস্থা অবিকল তদ্রপ হইঘ়্াছিল। তিনি পতন 
কালে 9 সিংহন২ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার, রণগুগ্িতা, 
শূর-প্রক্কৃতি এবং ক্ষিপ্রকারিতা যেমন এইক্ষণে প্রকাশিত হইতে লাগিল আর 
কখনই তেমন হয় নাই। তিনি ফ্রান্দের চতুদ্দিকে ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিলেন। 
যেখানে শক্র উপস্থিত ভন অমনি বোনাপার্ট তাহার সম্মুখে স্বনামজনিত 
ভয় উদ্রেক দ্বারা হঠাইয়৷ দেন; কিন্তু জর্মনির অন্তর্গত লিপজিক নামক স্থানে 
যে ঘোরতর সংগ্রাম হইল আর সেই সময়েই স্পেইনের অন্তর্বন্তী ভিটোরিয়। 
নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে করামী গৈন্যরগ একেবারে নির্মলিত হইয়া 
গেল। স্থতরাং পরিশেষে বোনাপার্টকে ফ্রান্সের রানমুক্ুটু পরিত্যাগ 
করিতে হইল এবং বিপক্ষ রাক্জগণ তাঁহাকে ইটালীর বাযুকোণবর্তী এল্ব! 
নামক একটা ক্ষুত্র দ্বীপের আধিপত্য প্রনান করিয়। অষ্টাদশ লুই নামক 


১০৮ ইংলগ্ডের ইতিহাঁস। 


ফ্রান্দের পূর্ব রাজবংশীয় এক ব্যক্তিকে তদ্দেশের সিংহাসনে অধিরোহিত 
করিলেন। 

অষ্টাদশ লুই, আপন প্রঙ্জাবর্গের ভক্তিভাজন হইতে পারিলেন না। 
ফরাসীরা ভাবিল যে, ইনি শক্রপক্ষের অনুগ্রহে আমাদের রাজ। হইয়াছেন ; 
ইঞ্ার রাজ্যকাল আমাদিগের লজ্জাকর; কোন মতেই গৌরবস্থচক নহে। 
ফরাসীরা ইহাঁও মনে মনে ভাবিত যে, হায়! যখন বোনাপার্টি আমাদের রাজ 
ছিলেন, তখন ফরাসী নামটা কেমন উজ্জল হইয়াছিল; এক্ষণে সেই নামে কলঙ্ক 
হইল; আবার কখন আমর! তাহাকে পাই, তবে এই লঙ্জাপনয়নের উপায় 
হইতে পারে। ফ্রান্সের প্রজাব্যহ এইরূপ চিন্তা! করিতেছে আর ভিথ্নেন৷ নগরীতে 
সমস্ত বিজেত। রাক্রগণ মিলিত হইয়] কি প্রকারে আপন আপন রাজ্য শাসন 
করিবেন, কেমন করিয়! প্রজাবৃন্দকে চিরকাল অধীনতাবস্থায় উপশাস্ত রাখি- 
বেন। ৬ক, কোন দেশের অধিকারী হইবেন, এই সকল স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন 
আছেন, এমত সময়ে প্রচারিত হইল ষে, বোনাপার্টি পাশ-বিনিমুক্ত সিংহের 
ন্থায় এল্বা দ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়। পুনর্ব্বার ফ্রান্সে আগমন করিয়াছেন। 
বাস্তবিক ১৮:৫ থৃষ্টাব্ধের মাচ্চ মাসে তিনি গোপনে ফ্রান্সে আসিয়াছিলেন। 
যে সকল ফরাসী সৈশ্ত তাহাকে ধৃত ও বন্দীকৃত করিয়। আনিবার নিমিত্ত 
প্রেরিত হয় তাহারা উহাকে দর্শন করিবামাত্র একেবারে ভক্তিরসে আর্্র হুইয়! 
প্মহারাজার জয় হউক" বলিয়। তাঁহাকে প্রণাম করে। তিনি সৈম্ত সামস্ত 
কিছুই. লইয়। আইদেন নাই; কিন্তু দিবন কতিপয় মধে)ই সমুদয় করাসী সেন! 
তাহার হস্তগত হয় এবং অষ্টাদশ লুই আপনার প্রাণভয়ে কাতর হইয়া রাজধানী 
পরিত্যাগ করেন। ফরাসী প্রজ্াবযহ আবার আপনাদিগের সর্ধবিজয়ী মহী- 
পালের আশ্রয়লাভ করিয়া! প্রফুল্লচিত্ত হইল এবং মহোৎ্সাহ সহকারে তাহার 
সৈন্ত সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। অত্যক্নকাল মধ্যেই ছুই লক্ষ সত্তর হাজার 
ফরাসী সেনা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল। তথ্যতিরিক্ত আরও লক্ষাধিক সৈন্ত 
প্রস্তুত হইতে লাগিল। 

এখানে ইউরোপীয় মিলিত রাজবর্গ অবিলম্বে অস্ত্রধারণ করিলেন। সর্বব- 
প্রথমেই প্রঃসীয় এবং ইংলগ্তীয় সেন! রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। বোনাপার্টি 
নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ গমনে যত কাল বিলম্ব করিবেন তাহার 
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শত্রচয় ততই প্রবল হইয়া উঠিবে। এই ভাবিয়! বোনাপার্টি সত্বর হইয়া 
রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, প্রুসীয় এবং 
ইংলপীয় সৈন্যদ্ধয়ের মধ্যভাগে একটা শ্রোত্বতী প্রবাহিত হইতেছে; এই 
দেখিয়! তাহার স্থির হইল যে, বিপক্ষ সেনানীদ্বর বাস্তবিক যুদ্ধ কৌশল পরি- 
জ্ঞাত নহেন। তিনি স্থর করিলেন যে, উভয় সৈন্যদলকে মিলিত হইতে দিব 
না; প্রথমে প্রুসীয়দিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়। পরে ইতলগীয়দিগকে অনায়াসে 
জয় করিব। তিনি প্রথম দিনের যুদ্ধে প্রপীয়দিগকে দূরীভূত করিয়। দিল্নে। 
পর দ্িবদ ওয়াটারলু নামক স্থানে ইতরাজ সেনার প্রতি অতিশয় পরাক্রম 
সহকারে আক্রমণ করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। গ্রতিপক্ষ উভয় 
দলের কামানের ধুম উত্থিত হা রণস্থল আচ্ছন্ন করিল; তৎক্ষণাৎ ফরাসী 
অশ্বারোহগণ সমুদায় রণস্থল কম্পান্বিত করিয়া ইংলপ্তীয় সেনার প্রতি আক্রমণ 
করিতে আমিল। এই অবকাশে ইংলপ্তীয় অশ্থারোহগণ পশ্চাৎবর্তী হম এবং 
পাদাত সৈম্তগণ বরগক্ষেত্রের আকারে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান থাকে । ফরাসীরা 
সমুদ্রের উর্শির ন্থায় অতি ভয়ঙ্কর বেগে আইসে, কিন্তু নিশ্চল শৈল স্বরূপ 
ইংরাজ পাদাতগণ কতৃক প্রতিহত হইয়। পরাজুখ হইয়া যায়। যুদ্ধ প্রায় সমস্ত 
দিবসই এইবপ হইতে লাগিল। কোন দলের জয় পরাজর নিশ্চয় হয় না, 
এমত সময়ে ফরাদী সেনার দক্ষিণ পার্থ হইতে ধূলি উখিত হইতে লাগিল। 
ক্ষণকাল পরেই একটা বিপুল সৈন্ভদল দেই দিকে দৃশ্ঠনান 'হইল। তাহাদিগের 
স্ুশাণিত অস্ত্রে ক্্যরশ্মি প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বোনাপাটি প্রথমে 
ভাবিলেন যে, এ সকল সৈন্য তাহার আপনারই হইবে, তিনি পুর্ব দিবস প্রুঘায়- 
দিগের পশ্চাৎ যে সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই বুঝি প্রত্যাগত হইয়াছে 
এই বলিয়৷ তিনি হর্ষোৎফুল্ললোচনে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, এমত সময়ে 
প্রুসীয় রণপতাক। সমূহ তাহার নয়নগোচর হইল; তাহাদিগের কামানের 
গোলাও সেই সময়ে আপিয়! তাহার সৈন্ত মধ্যে পতিত হইতে লাগিল; এবং 
তাহাদিগের অশ্থারোহগণ অতিঘোরতর গঞ্জন করিয়া তাহার সৈন্যের প্রতি 
ধাবমান হইল। বোনাপার্টি ইহার পরেও আর একবার ইংরাজ সৈন্যের 
প্রতি ঘোরতর আক্রমণ করিলেন। কিন্ত তথাপি সুদৃঢ় ইংরা্ড সৈম্তকে ভেদ 
করিতে পারিলেন না। তখন ইংরাজদিগের অশ্বারোহগণ বহির্গত হইল, 
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পাদাতগণ জয়ধ্বনি করিল, প্রুসীঘ অশ্বীরোহ সমুদয় সমরে প্রবৃত্ত হইল, এবং 
ফ্রানী সৈন্থ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়। চতুদ্দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। 
বোনাপার্টি আর কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই 
একটি ইংলপীয় রণপোতাধ্যক্ষের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়! ইংলগ্ডে বাস করিবার 
মানস প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইংরাদের। তাহার সেই মানস সফল করিলেন 
না; ত্রাহাকে স্বাধিকৃত আটলাটিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী সেপ্টহেলেন! দ্বীপে 
বন্দী ভাবে প্রেরণ করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইলেন । 
ইন্টরোগীর রাজার! অষ্টাদশ লুইকে পুনর্ধার ফ্রান্দের সিংহাসনাধিষ্টিত করিয়। 
নিয়েন! নগরে সম্মিলিত হইলেন। তাহার! ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিগ্রব ব্যাপার দর্শনে 
এমত ভীত হইয়াছিলেন যে, অবিলম্বে একমত হইয়া একটা সন্ধিপত্র অবধারিত 
করিলেন। এ সন্ধিকে “হোলিএলাইআন্স" অর্থাৎ পবিত্র সন্ধি নামে অভিহিত 
করা মায় । উহার মুখ্য তাৎপর্য «ই যে, যদি কোন রাজার প্রজ্বাগণ কখন ও 
াষ্ট্রবিপ্লবে প্রবৃত্ত হয় তবে অন্ত রাজার। ঠাহার সহায় হইন্স! প্রজাবর্গকে দমন 
করিম! দিবেন। অস্ীয়া, প্রুণীয়। এবং রুধিরার রাজারা এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর 
করেন। ইংলশীয় রাজ প্রতিভূ স্বয়ং উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই; কিন্ত এই 
সন্ধি যে তাহার মনোনীত বটে, এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

ঞলতঃ ফ্রান্সের রাষ্্রবিপ্নব জনিত স্থমহৎ ঘুদ্ধের অবসানে ইউরোপের সর্বত্রই 
রাজ। এবং হুমাধিকারিবর্গের ক্ষমতা পূর্দাপেক্ষ। দুঢ়তর হইয়া উঠিল। অন্যান্ঠ 
দেশের কথ! দূরে খাকুক ইংলপ্তের শাসনপ্রণালীও নামে প্রজাতন্ত্র হইয়া 
বাস্তবিক ভূম্যধিকারপরতন্ত্র হইয়। রহিল। এই সময়ে যে সকল ব্যবস্থা ইংলগ্ডে 
প্রচলিত হইয়াছিল তাহার তাৎপধ্য অবগত হইলে ইহা! স্থপ্রতীত হয়। ইংলগ্ডের 
ভূম্যধিকার সমুদায়ই আঢ্য কুলীনবর্গের হস্তগত; স্থতরাং ভূমি প্রস্থত শন্তাদির 
মূল্য যত উচ্চ থাকে, ততই ভুম্যধিকারিবর্গের লাভ অধিক হয়; অতএব এমত 
ব্যবস্থাপিত হইল যে, গোধূমের বাজার দূর কম থাকিলে অন্ত দেশ হইতে এ 
শন্ত আনীত হইতে পারিবে না। যুদ্ধকালে প্রজাদিগকে যে নানাবিধ কর 
প্রদান করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে সকল লোককে আপনাপন আয় অন্কসারে 
একটা কর দিতে হইত; এই কর আডঢাদিগেরই বিশেষ ক্লেশকর; দুঃস্থ লোক- 
দিগের পক্ষে তাদুশ ক্লেখকর হয় ন|) স্থৃতরাৎ আড্যকুলীনবর্গ ইহার আদায় 
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রহিত করিয়া! দিলেন প্রঙ্গাসাধারণ তদ্দিপরীত চেষ্টা করিয়া! সফলপ্রযত্ব হইতে 
পারিল না। 

বস্ততঃ এই সময়ে ইংরাজদিগের যেমন গৌরব এবং অধিকার বৃদ্ধি হইয়া- 
ছিল, উহার! স্বদেশে তেমন সুখভাগী হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ রাজ প্রতিতূর 
চরিত্র ভাল ছিল না। তিনি কারোলিন নামী যে কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন তাহার প্রতি সন্গেহ ব্যবহার করেন নাই; আর তৎপত্রীঙ যথার্থ 
ন্সেহের পাত্র ছিলেন না। যাহাহউক ইংরাজের৷ উভয়ের দুষ্ট ব্যবহার দর্শনে 
নিতাস্ত ক্ষুবচিত্ত হইয়াছিলেন। তাহাদিগের এই মাত্র ভরস| ছিল যে, ইহাদিগ্ের 
কুমারী স্থশীলা শার্লট যদি কখন রাজ্সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহ! হইলে 
দিংহাসনের গৌরবরক্ষা ও প্রজ্গাব্যুহের হথ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু শার্লট প্রথম 
বারে স্থতিকাগারে প্রবেশ করিয়াই একটা ম্বৃতকুমার প্রসব করতঃ লকিকী 
লীল! সন্বরণ'করিলেন। ইংলণীয় পপ্রজামাত্রেই দুঃখে কাতর হইল। ইহার 
পর যে কে রাজাসন গ্রহণ করিবে তাহারও নিশ্চয় রহিল না। কারণ তৃতীয় 
জঙ্জের চারি পুত্রের এই একমাত্র কন্াপন্তান ছিল; অপর সকলেই নিঃসন্তান 
ছিলেন; স্থৃতরাং উহাদ্িগের মধ্যে ধাহার! এপধ্যন্ত অকুতদার ছিলেন, তাহার! 
সকলেই দারপরিগ্রহণার্থ যত্ত্বান হইলেন। ইংরাঞজদিগের আর এক ছুঃখের 
কারণ এই যে, যঙদিন যুদ্ধ চলিতেছিল, পৃথিবীর সমুদায় বাণিজ্যই তাহার্দিগের 
হন্তগত থাকে) তাহাতে অনেক অর্থাগম হয়। আর সেই সময়ে পণ্য দ্রব্য 
মাত্রের মুল্যও অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল; তাহাতে ও পণা/জীবিাত্রের অধিক 
লীভ হইত । কিন্তু যুদ্ধ নিবারণ হইলে যেমন ভ্রণ্যাদির মুূলাও নান হইল, 
ইংরাঞ্রদিগের বাণিজ্য ও আর তেমন বিস্তৃত রহিল না। আবার এ সময়ে 
শস্তোপত্তি প্রচুর পরিমাণে হয় নাই। সুতরাং প্রঙ্জাদিগের ছুঃখের পরিসীম! 
রহিল না । উহার! ভাবিল যে, শাসনকর্তুগণের দোষেই এইক্প ঘটিয়াছে। এই 
ভাবিয়! তাহার! পালি্নামেন্ট সভা সংশোধনার্থ বত্ববান হইয়৷ ভূরি ভূরি লোকে 
নানা স্থানে দলবদ্ধ হইতে লাগিল । আবেদনপত্র সমুদায় রাজ প্রতিভূ সমীপে 
প্রেরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন স্থলে আ্য ব্যক্তিদিগের গৃহ সম্পত্তি 
বিলুষ্টিত করিয়া বিবিধ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। রাজমস্ত্রগণ ভাবিলেন যে 
প্রজাসাধারণের এইরূপ অত্যাচার বলপুর্বক নিবারণ কর! বিধেয়। তাহার! 


১১২ ইংলগ্েের ইতিহাস। 


গালি'়ামেপ্টের সম্মতিলাভ করিয়া হেবিয়স্‌ কর্পম্‌ নামক স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থা রহিত 
করিলেন? অনেকানেক প্রঞ্জাপক্ষীয় ব্যক্তিকে কারাগৃহে নীত করিলেন এবং 
সৈনিকগণ প্রেরণ করিয়! প্রজাদিগের দল ভঙ্গ করিয়! দিতে লাগিলেন। ১৮১৬ 
্ী্টা্ব হইতে ১৮২০ পর্যন্ত এইরূপে গত হইল । এই বৎসরে প্রাচীন রাজ! 
তৃতীয় জর্জ লোকাস্তর গমন করিলে রাজ প্রতিভূ চতর্থ জঙ্ক নামধেয হইয়া 
রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলেন । 


পঞ্চম অধ্যায় । 


[ চতুর্থ জর্-_রাজ্ঞী কারোলীন্--চতুর্থ উইলিয়ম--.কীথলিক বিমোচন-_ 
ফ্রাঙ্গের রাষ্্রবিপ্নব-দাস বিমোচন--রাজ্বী ভিক্টোরিয়_-সর্‌ রবর্ট 
গীল-_ফ্র।দ্সের রাষ্্রবিপ্নব_চার্টিই সম্প্রদায়-_কিমিতার যুদ্ধ-ইষ্ট 
উত্ডিয়। কোম্পানীর বিলোপ |] র 

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় জঙ্জ্ের মৃত্যু হইলে পর চতুর্থ জর্জ রাজোপাধি গ্রহণ 
করিলেন? কিন্ত তিনি নিজ পত্বী কারোলীনকে রাজ্জীর উপাধি প্রদান করিলেন 
না। কারোলীন এতাবৎকাল স্বেচ্ছামত ইটালী দেশে গমন করিয়! তথায় 
বাস করিতেছিলেন; তিনি এই অপমান সহ করিতে না পারিয়া ইংলগ্ডে প্রত্্যা- 
গমন করিলেন। ইতিপূর্বে রাজা! আপনার গুপ্তচর সকলের দ্বারা কারোলীনের 
দুশ্চবিত্রতার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া! রাখিয়াছিলেন ; অতএব বাজ্জী 
ইংলগডে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার পদমধ্যাদা প্রাপ্ধ হইবার নিমিত্ত প্রার্থস! 
করিলে পর ভূপাল নিজ পত্বীর নামে 'অভিযোগ করিলেন। হৌসু অব্‌ লর্ডস্‌ 
সভায় এই বিষয়ের বিচার আরস্ত হইল। প্রঙ্গাগণ রাজ্জীর পক্ষ হইয়াছিল; 
তাহারা জানিত যে কারোলীন যদিও দুশ্চরিত্রা বটেন, কিন্ত রাজা তাহার 
অপেক্ষ! দাম্পত্য ধশ্ম উল্লজ্ঘন দোষে অধিক দূষিত হইয়াছিলেন। লর্ড ভ্রোহাম 
নামক অতি প্রসিদ্ধ বাগী কারোলীনের উকীল হইয়া বক্তৃতা করিতে লাগি- 
লেন। প্রঞ্জামাত্রেই তাহার জয় বাঞ্ছা করিতে লাগিল এবং রাজা অতি কুৎ- 
সিত ব্যবহার করিয়াছেন ইহা! সকলের প্রতীত হইল। ন্থুতরাং রাজপক্ষের 
জগ হইবার যদিও সম্পূর্ণ সম্তাবন! ছিল, তথাপি রাজা চূড়ান্ত বিচার রহিত করাই 
বিধেয বোধ করিলেন। ইহার পর রাজা রাজমুকুট ধারণ করিবার নিমিত্ব 
যে মহাসমারোহ করিলেন, তাহার পত্বী মেই সমারে।হ দর্শনার্থে গমন করিয়া 


ভিক্টোরিয়া! । ১১৩ 


দৌবারিকগন কর্তৃক অপমানিত হইলেন। এই মনদুঃখেই কারোলীনের 
মৃত্যু হইল। 

চতুর্থ জঞ্জ, আপনার রাজ্যকাল মধ্যে এক এক বার করিয়া সমূদ্ায় প্রধান 
প্রধান ইউরোগীঘ্ অধিকার সন্বর্শন করিয়াছিলেন। তাহার মন্ত্রী মাকু"ইস্‌ অব 
লগ্ুগ্রী আম্মহত্য। করেন। সেই হেতু বিচক্ষণবর “ক্যানিং ভারতবর্ষের 
শাসনকর্তৃত্ব পদ গ্রহণ করিতে পারিলেন ন|; তিনি প্রধান মন্ত্িত্বে নিযুক্ত 
হইলেন। কিন্ত তাহারও হঠাৎ মৃত্যু হইল এবং স্থপ্রনিদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটন 
ও সর রবর্ট পীল প্রভৃতি টোরি মতাবলম্বীগণ রাজমন্ত্রীর কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন। 
উহ্ঠাদিগের সময়ে আয়লগ্ে কাথলিক্‌ সভা নামে একটী সভা সংস্থাপিত হয়। 
সেই সভার প্রধান “ওকোনেল” সাহেব অতিশয় দৃঢ় প্রতিজ, সুসাহসিক এবং 
সদ্বক্ত। ছিলেন। এ সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, রোমান কাথলিকদিগের 
প্রতি যে সকল কঠিন ব্যবস্থ। প্রচলিত ছিল সেই সকল ব্যবস্থা রহিত হইজ। যায়। 
টোরি মন্ত্রিগণের ও রাজার কাহারও ইচ্ছ। ছিল ন যে, উক্ত সভার তাদৃশ অভি- 
প্রায় স্থুসিদ্ধ হয়। কিন্তু জনপাধারণের এ বিষয়ে যেরূপ অভিমত হইয়াছিল 
তাহাতে উহাদ্িগকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল; ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্ষে রোমান কাথ- 
লিকদিগের আইন ঘটিত অনধিকারগুলি রহিত হইল। 

১৮৩০ শ্রীষ্টাবে চতুর্থ জর্জের মৃত্যু হইল। তাহার ভ্রাতা, চতুর্থ উইলিয়ম 
নাম পরি গ্রহপুর্বক ইতলগডের রাজাসন গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ফান্স দেশে 
খুনর্বার রাষ্টরবিপ্লব ঘটিল। যেমন ইয়া রাজবংশীয় প্রথম চাল নিম্তত হই. 
লেও তাহার দ্বিতীয় পুত্র জেম্স পিতার অন্ুবর্তী হইয়! প্রজাদ্রিগের স্বাদীন্তা- 
পহরণ চেষ্টায় বিরত হয়েন নাই, প্রত্যুত তাহাকে স্বরাহ্াচ্যুত হইতে হইয়া- 
ছিল ফ্রান্সেও অবিকল সেইরূপ ব্যাপার উপস্থিত হুইল । . বোর্বনবংশীয় যোড়শ 
লুই প্রজাদিগের হস্তে জীবন বিসঙ্গন করিয়াছিলেন । তথাপি দত্বংশ-সন্ভৃত 
অষ্টাদশ লুই ও 'তৎপরবর্তী রাজ। দ্বাদশ চাল'দ নিজ প্র্জাব্যহের মন বুঝিয়! 
চলিতে পারিলেন ন1। স্থতরাং শেষোক্ত নৃপাল রাজ্যচ্যুত হইবেন এবং তৎ- 
পরিবর্তে অলীন্দবংশীয় লুই ফিলিপ রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। 

ফ্রান্সে এই ব্যাপার উপস্থিত হইলে ইংলও পালিয়ামেন্ট সভার সংশোধ- 
নার্থ সমূহ যত্ব হইতে লাগিল। তাহাতে টোরি মতাবলম্বী ওয়েলিংটন রাজ- 

১৫ 


১১৪ ইংলগ্চের ইতিহাস। 


মস্িত্ব পরিত্যাগ করিলেন এবং হুইগ্‌ মতান্বর্তী "গ্রে প্রধান মন্ত্রী হইলেন। 
ইঠার সময়ে পালিয়ামেপ্টের সংশোধন কার্ধ্য নির্বাহিত হইল, অর্থাৎ যে সকল 
গ্রাম এবং নগর পূর্বে বুলোকের নিবাস স্থান ছিল এবং পালিয়পমেপে প্রতিভূ 
প্রেরণ করিত, এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি নিতান্ত হীন দশ! প্রাপ্ত হও- 
যাতে আর প্রতিভূ প্রেরণ করিবার ক্ষমতা পাইল না। আর যে সকল স্থান 
পূর্বের হীন দশা গ্রত্ত ছিল, কিন্তু কালবশে এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রভাবে প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার! প্রতিস্ নিয়োগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। এতদ্বারা 
জমিদার শ্রেণী অপেক্ষাও মধাবিত্ত শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহার পর' ইংলগীয় 
ব্যবগ্থ-প্রণালী সংশোধনার্থ বিশিষ্ট বস্ব হয়। তাহারই কিয়ৎকাল পরে ইংরা- 
জের! বিংশতি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়! আপনাদিগের উপনিবেশিকগণের দাস- 
বাণিজ্য রহিত করিলেন। এই কীর্ডিটা ইংরাজজাতির অর্থশান্্র্জতার এবং 
সাধুশীলতার দেদীপ্যমান প্রমাণ বলিয়! উল্লিখিত হইয়া থাকে। প্রধানমন্ত্রী গ্রে 
সাহেব এইরূপ কী্ঠিকলাপ দ্বার। আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়। স্বেচ্ছাতঃ 
মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করিলেন । “মেলবুর্ণ' তাহার কর্মে প্রবৃত্ত হন। ইনি 
আয়ল€্ডের উপদ্রবকারী প্রজাগণের দমনার্থ একটি ব্যবস্থা! প্রচলিত করিলেন । 
পরে রাজ। ইহাকে কর্মচ্যুত করিয়! পুনর্বধার ওয়েলিংটনকে প্রধানমন্ত্িত্বে অধি- 
চিত করেন এবং সেই হইতে সর ববর্ট গীলকে আনয়ন করেন, কিন্তু ইহারা অধিক 
কাল রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারিলেন ন!। পুনর্বধার মেলবুর্ণের মন্িত্ব লাভ 
হইল। পরস্ধ তিনি কোন বিশেষ রাজনিয়ম প্রচলিত ন! করিতে করিতেই 
ভূগাল লৌকিকলীলা সম্বরণ করিলেন। 

১৮৩৭ স্রীষ্টাবে চতুর্থ উইলিয়মের ভ্রাতুষ্না ভিক্টোরিয়া হা রাজাসন 
পরিগ্রহ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার সহিত জর্শনদেশীয় প্রিহ্দ আলবর্ট 
নামক ন্থযোগ্য রাজকুমারের বিবাহ হইল । ১৮৩৯ অব ইংলগ্ডের সর্বত্র এক 
পেনি খরচে ডাকের চিঠি পাঠানর ব্যাবস্থা হয়। 

১৮৪১ স্রীষ্টাধে মেলবুর্ণকে মস্িত্ব পরিত্যাগ করিতে হইল এবং সর রবর্ট 
পীলগ তৎপদাভিযিক্ত হইলেন। ইনি ইংলগ্ের অন্তর্বাণিজ্য এবং শাস্তিরক্ষ! 
বিষয়ে অনেক স্থনিয়ম নির্ধারিত করিয়া পরে শশ্তের আমদানি রপ্তানি বিষয়ে 
ধে সকল অবিশুদ্ধ নিয়ম প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় রহিত করিয়। দিলেন; ইংল- 


ফান্সের রাষট্রবিশ্লব। ১১৫ 


গর বহির্বাণিজ্য-প্রণালীও সর্বতোভাবে উন্মুক্ত করিলেন; যাহাতে ন্বদেশীয় 
জনগণের স্বাস্থ্য বিধান হয় এমত ব্যবস্থা সমস্ত প্রচলিত করিলেন, এবং প্রজা- 
ব্যহের বিদ্। শিক্ষ'র সছুপায়াবধারণের নিমিত সমধিক প্রয়াস পাইলেন। 

১৮৪১ খ্রীন্টাব্দে ইনি নিঞ্জ কাধ্য পরিত্যাগ করিলে লর্ড জন রসেল নাম! 
অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তি ইংলগ্ের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ইহার সময়ে আয়- 
লে অতি ভয়ঙ্কর ছুর্তিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, রসেল সাহেব সেই ছূর্ভিক্ষ-জরনিত 
ছুঃখ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সমূহ চেষ্টা! করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে 
অনেকানেক উত্তমোত্তম ব্যবস্থা নকল প্রচলিত হয়। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়েও 
ইহার ঘনোষোগের ক্রি ছিল না। 

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীর। হঠাৎ রাজ বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের 
রাজা লুই ফিলিপকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দিল এবং পুনর্ববার সাধারণ" 
তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবন্তিত করিল। ফ্রান্স-রাজ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়! 
আসিলেন। ফলতঃ এই সময়ে ইউরোপের সর্বজেই দুঃস্থ প্রজাগণ শালন- 
কর্গণের বিকুদ্ধমতাবলম্বী হইয়। তাহাদদিগকেই আপনাদিগের ছুরবস্থার নিদান- 
স্থঁত বিবেচনা করিয়া সাতিশয় ক্রোধ এণং দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল। 
তাহারা বলিত যে, একই গাজ্যের মধো কোন প্র অতিশয় বিভবশালী এবং 
কেহ ঝ উপঞ্জীব্য বিরহিত হইয়া! থাক। অত্যন্ত অন্যায্য। শাসন কর্তুগণের 
কর্তব্য তাহার। এই প্রকার বৈসাদৃশ্ত নিবারণের উপায় করেন শ্রমজীবীদিগের 
অবস্থা উন্নত করেন এবং বিকলেন্দরিয়-প্রযুক্ত পরিশ্রমে অক্ষ ব্জিব্যহে্ ভরণ 
পোষণের উপায় বিধান করিয়। দেন। 

এই কল মত ইংলগ পধ্যন্ত মংক্রামিত হইয়া আদিল এবং চার্টিষ্ট নামক 
এক সম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়। রাষ্ট্রবিপ্লাবক পরামর্শ সমত্ভের আন্দোলন করিতে 
লাগিল! কিন্তু ইলপ্তীয় লোক সকল ফরাসীদিগের সায় নিতান্ত চপল বা 
তরলমতি নহে। তাহার! এ সকল দুষ্টাভিপদ্ধির অনুমোদন, করিল না এবং 
ডিউক অব ওয়েলিংটন বিলক্ষণ কৌশলপূর্রবক দৈস্ত বিনিবেশ করিয়া চাচি 
মতাবনমীদিগকে এতাদৃশ ভয় প্রার্শন করিলেন যে, তাহার! বিশেষ কোন 
প্রকার অত্যাচার করিতে পারিল ন!। বার্শিংহামের ধা উহাদের ২ জন 
গুলির আঘাতে হত হয়। 


১১৬ ইংলগ্ের ইতিহাস । 


কিন্ত ইটালী, অগ্রিয়া, প্রসীয়া, হলেরী, স্পেইন এবং পোর্ট গাল প্রভৃতি দেশ 
এই সময়ে অতি ভয়ঙ্কররূপে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সর্বত্রই প্রজাকুল 
বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। অষ্িয়ার ন্যায় যে যে সাত্রাজ্য বিভিন্ন জাতীয় দোকের 
সম্মিলন দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছিল তথায় জাতিবৈর প্রবলতর হইয়া সাত্রাজ্য 
বন্ধনকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবার উপক্রম করিল আর কোন কোন স্থলে 
একরাজ্যের কিয়ন্তাগ পূর্বরাদ্গার অধীনত! পরিহার করির! ( ডেনমার্ক, ইটালী, 
আয়র্লগু ) অন্ত রাজ্যের সহিত সশ্মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অস্ত 
বল এবং মন্্রণা-কৌশল দ্বার! বছ পিবাদ বিসম্বাদের পর * এ সকল গোল- 
যোগের নিবারণ হইয়া পরিশেষে প্রায় সকল ইউরোপীঘ্র রাজ্যেই ইংলগ্ডের 
অন্থরূপ শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হইয়। উঠিল । 
ূ ১৮৫১ শ্ীষ্টাবে মহাত্ম! প্রিন্স আলবর্টের সবিশেষ যে পৃথিবীস্থ সমুদায় 
জনপদবাসীদিগের শিল্প-প্রন্থত দ্রব্জাত সঞ্চিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড কীচভবন 
মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল । এ সমুদায় সামগ্রীর মূল্য অন্যন ছুই কোটি মুদ্রা 
হইবে এং ভ্রয়োবিংশ সপ্তাহ কালাবধি 'তদর্শনার্থ নানাদিগেশীয় ছয় কোটি 
মনুষ্য মমাগত হইয়াছিল। এ কাচ ভবনের অন্ুরূৃতি এক্ষণে নিউইয়র্ক, পারিস, 
ডব্লিন প্রভৃতি স্থানে বিনিশ্মিত হইয়াছে এবং 'তাহাও সাইডেনহাম্‌ নামক 
স্থানে যংক্িঞ্িদ্রগে পরিবপ্তিত করিয়া রক্ষিত আছে। 

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক অব ওয়েলিংটনের মৃত্যু হয় এবং তাহারই কয়েক 
দিবস পরে তাহার প্রতিপক্ষ মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টর ভ্রাতুমপত্র 
ফ্রান্দের সম্রাট উপাধি প্রাপ্ড হয়েন। লুই নেপোলিরন অতি স্থচতুর এবং সক্ষম 
বাক্তি ছিলেন। তিনি সাঘ্রাজা লাভ করিয়া অবধি ইংলগ্ডের সহিত স্থির সৌহার্দি 
বন্ধন করিয়। রাখিয়াছিলেন এবং প্রায় সর্বস্থলেই ইংরাজদিগের সহিত সম্মিলিত 
হইয়। স্ধিবিগ্রহাদি করিয়াছিলেন । 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাবে রুসীয় সম্রাট নিকোলাস্‌ তুরস্ক সাহ্রাজ্য বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া এ ছুর্ববল রাজ্যের প্রতি আপনার অগণ্য সৈন্তচয় এবং অতি- 


* (১) হঙ্গেরি অস্ীয় সাআাজ্য হইতে পৃথক এবং স্বাধীন হওয়ার জন্ত এরূপ বিদ্রোহ 
উত্থাপন কয়ে যে রুসীয় সৈস্তের সাহাধ্য ব্যতীত উহার দমন &য়নাউ। . 

(২) আরল'ওের প্রঞ্জাগণ করাসীদিগের নাধারনী ভাতে এই সয়ে এক লিপি প্রেরণ 
ধরে এবং ইংলও হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা পায়। 


রুসীয় সংগ্রাম । ১১৭ 


পরাক্রান্ত পোতবাহিনী প্রেরণ করেন। ইংলগ্ড এবং ফ্রান্দ তৎক্ষণাৎ মিলিত 
হইয়া তুরস্কের রক্ষার্থ সঙ্জীভূত হইল। পরবৎসর ডেন্গব নদীর তীরে, আর্শি- 
নিয়! প্রদেশের পশ্চিম ভাগে, ক্রিমিয়! গ্রায়োদ্বীপের মণ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ত 
হইল। রুসীয়রা বহুকালাবধি ক্রিমিয়ার অন্তর্গত শিবাষ্টপল নামক নগরে 
ুর্গাদি নিশ্মাণ করিয়া তাহা নিতান্ত অজেয়বৎ করিয়! তুলিয়াছিল। সেই নগরের 
নন্লিহিত সমুদ্রক্রোড়ে উহবাদিগের স্ব রণতরী প্রস্তত হইতেছিল এবং তথা 
হইতেই উহার। যাইয়া! তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারিত। 
অতএব মিলিত ফরাসী এবং ইংরাজ সৈন্যগণ সেই নগরাভিমুখেই প্রেরিত হইল। 
এই নগরাবরোধে উভয় পক্ষের বল, বুদ্ধি, সমর-কৌশল এবং দৃঢপ্রতিজ্ঞতা 
বিলক্ষণরূপে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। ইংরাজেরা সৈম্তগণের প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার নিমিত্ত সমুদ্রকুল হইতে রণস্থল পথ্যন্ত একটা রেলওয়ে 
্রস্থত করিলেন, লগুন এবং পারিস হইতে যুদ্ধ-স্থল পর্যন্ত তাঁড়িতহঈবার্তাবহ 
সমুদ্রগর্ভ দিয়া পরিচালিত হইল--আহত এবং পীড়িত সৈন্যদ্িগের সেবা শুশ্- 
যার নিমিত্ত মিস নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি অতি দয়াশীলা কামিনীগণ স্বদেশ হইতে 
যাইয়। যুদ্স্থলে উপস্থিত হইলেন_আর সৈনিক কাধ্যের বিবিধ বিশৃঙ্খলা 
প্রকাশিত হওয়াতে তাৎকালিক প্রধান মন্ত্রী ল্ডআবিন সাহেব স্বকর্মচাত 
এবং ল্+পামষ্টন সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। সার্ডিনিয়ার রাজাও এঁ 
মময়ে ইংরাজ এবং করাসীদিগের সহিত একপরামর্শী হইয়া যুদ্স্থলে সৈন্য প্রেরণ 
করেন। বহু কষ্টের পর শিবাষ্টগলের প্রধানতম দুর্গ ফরাসীদিগের হস্তগত হইল 
এবং রুণীয়েরা আর নগর মধ্যে তিষ্টিতে না পারিয়া কিঞ্চিদ্দ'রে অপ্ত হইল। 
রুসীয় সম্রাট নিকোলাস এইরূপে অপমানিত হইয়া মানসিক কষ্টে রোগ- 
গ্রস্ত ও গতান্থ হইলেন এবং তাহার পুত্র দ্বিতীয় আলেকজপ্ডার সাম্রাজ্যের অধী- 
স্বর হইলেন। অস্ত্ীয় সম্রাটের মধ্যস্থতায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিপক্ষ উভয়দলে 
সন্ধি বন্ধন হইল এবং তুরস্কের স্বাধীনতা অঙ্ষপ্ হইয়! রহিল। 

পারন্ত রাজ্য মধ্যে রুসীয়্না নানা কৌশল ও ভয় প্রদর্শন ত্বারা বিলক্ষণ 
প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া আলিতেছে স্তরাং রুমিয়ার সহিত ইংলগ্ডের বিবাদ হইলেই 
পারস্ত রাজ্যের প্রতি ইংরাজদিগের কটুকটাক্ষ নিক্ষেপ হইয়া! থাকে । ফলত: 
রুসিয়ার সহিত উল্লিখিত যুদ্ধব্যাপার সর্ববতোভাবে নিঃশেধিত না হইতে হইতেহ 


১১৮ ইংলঙ্ের ইতিহাস। 


পারসিকের৷ কোন পূর্বরক্কৃত সন্ধির বিরুদ্ধে হীরাট নগর আক্রমণ করিয়াছে 
বলিয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, ইংলপ্ীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশাম্ুসারে পারসিক- 
দিগের দেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এ সৈন্য দ্বারা পারস্তোপসাগর সঙ্পিহিত 
বুসায়র নগর আক্রান্ত, এবং অধিকৃত হইল। অনতিবিলম্বে ইংরাজেরা চীন 
রাজ্যের সহিতও সমরে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পারস্ত ও চীন উভয় দেশেই সৈন্য 
প্রেরণ করিতে লাগিলেন। উভয় দেশেই তাহাদিগের জয় হইতে লাগিল। 
কিন্তু ইতিপূর্বে মার্ক,ইম্‌ অব ভালহৌসির শাসনকর্তৃত্বের মধ্যে ভারতবর্ষীয় 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রতি দত্তক গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি স্থকঠিন 
নিয়ম প্রচারিত হইয়! গিম়্াছিল, নাগপুর, বাসী প্রভৃতি কয়েকটা রাজ্য বিশে- 
ষতঃ অযোধ্যা প্রদেশ ইংরাঞজাধিকার সন্থৃক্ত কর! হইয়াছিল এবং পূর্বের যেমন 
স্থানাবশেষের মধ্যেই সৈনিকগণ কাধ্য করিবে, তাহাদিগকে সর্বত্র যাইতে 
হইবে »| এমত অঙ্গীকার সহকারে দিপাহী সমস্ত সংগৃহীত হইত এক্ষণে সেই 
নিয়ম রহিত কর! হহয়াছিল। নিপাহীর| নিতান্ত মুর্খ এবং অনভিজ্ঞ। তাহার! 
মনে মনে নিশ্চয় করিল যে, নিতান্ত ছুরাকাজ্ষ ইংরাজজের। এতদিনে সমুদ্রায় 
ভারতধধ আপনার্দিগের কবলিত করিয়া এই বারে প্রত্যন্ত দেশ সমস্ত অধিকার 
করিবার নিমিত্ত নিতান্ত চেষ্টা করিবে । কিন্তু সেই মনস্কামন। সিদ্ধির নিমিত্ত 
সৈগ্ের আবশ্তকত। হইবে স্ৃতরাৎ আমাদিগকেই এ সকল শ্নেচ্ছদেশে লইয়া 
যাইবার নিমিতড প্রয়াস পাইবে এবং তজ্জন্ত আমাদিগের জাতিনাশ করিবে। 
সিপাহীদিগের মানসাকাশ এইরূপ পন্দেহাকুল হহয়। আছে এমত সময়ে টোটা 
কাটার অস্থজ্ঞা প্রচারিত হইল। অজ্ঞ লোক মাত্রেই পরচিত্ত পধ্যালোচনে 
নিতান্ত অক্ষম বলিয়। সর্বদা! সন্দিহানমন। হইয়। থাকে। কোন নূতন কাধ্যের 
আদেশ করিলেই--কোন অভূতপূর্ব ব্যাপার উপস্থিত হইলেই, তাহার! একান্ত 
(বরক্ত হয় এবং ছুষ্টাভিসন্ধির সম্ভাবন! করে। সিপাহীর! তাদৃশ সময়ে তাদৃশ 
অস্থজ। প্রচারিত হইবামাত্র একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হইয়। উঠিল এবং রাজ- 
বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। এই বিদ্রোহ সমকালে ধে কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কত 
এত্যাচার, কত নৃশংসতা গ্রকাশ এবং কত সাহসিকতা ও বীরত্বের কার্য 
হইয়। গিয়াছে, তাহ! একথানি গ্রন্থে স্বতন্ত্র করিয়া লিপিবদ্ধ করা আবশ্ঠক। 
যাহা হউক, ভারতবর্ষের শাসনকর্তা লর্ড ক্যানিং বাহাছুরের প্রযত্বে এবং. 


রোথ্চাইল্ড। ১১৯ 


কৌশলে বিদ্রোহিবর্গের দমন, রাজ্যের পুনঃসংস্থাপন এবং ইংরাজাধিকারের 
কিঞ্চিৎ সংস্কার হইয়া পরিশেষে ১৮৫৮ খষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবস 
হইতে এই সাম্রাজ্য ইলগেশ্বরীর সাক্ষাৎ অধীন এবং জগদ্ধিখ্যাত ইষ্ট ইও্ডয়া 
কোম্পানীর বিলোপ হইয়াছে । রাজ্জী এতদ্দেশীয় প্রজ! সমস্তকে স্বদেশীয় 
ইংলতীয় প্রজা নির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই 
সময় হইতে কোম্পানী বাহাদুরের সমস্ত রাজশক্তি ইংলগ্ডেশ্বরীর হস্তগত হই- 
যাছে। তিনি পঞ্চদশসংখ্যক সদস্য ঘটিত একটী সভার সভাপতি একজন গ্রেট 
সেক্রেটারীর দ্বারা ভারত সাম্রাজোর শাসন কাধ্য নির্বাহ করিতেছেন । ভারত- 
বর্ষের শাসনকাধ্য কিরূপে চলিতেছে, যদি পালিয়্ামেপ্ট সভ1 দেখেন তবেই 
দেখ। হয়। কিন্তু পালিয্ামেণ্ট ব্বদেশীয় দলাদলীরই ক্ষেত্র। সেখানে ভারত 
শামনের প্রতি অন্নই দৃষ্টিপাত হ'তে পারে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজ 
কশ্মচারীর নিয়োগ সম্বন্ধে পরীক্ষার নিয়ম প্রবন্তিত হইয়৷ গিয়াছে। কিন্তু সেই 
পরীক্ষা গ্রহণের স্থল ইংলগু। কোম্পানী বাহাদুরের ঘে সৈনিক দল ছিল, 
তাহাও ইংলগ্ডেশ্বরীর সৈন্যদল সন্ত ্ত হইয়াছে । এসময় অবধি এরূপ একটা 
নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে, ভারতবধের বহিতাগে যুদ্ধ য'ত্র। করিতে হইলে 
তাহার বায়ভার ভারতবর্ষের উপর পতিত হইবে না, আর ভারতবর্ষের অস্তুনি€ 
বিষ্ট কোন প্রদেশের প্রতি যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইলে, তিন মাসের মধ্যে 
ভাহার নংবাদ পালি'য়ামেণ্টে জানাইতে হইবে । 


_ ষোড়শ অধ্যায় । 


[ জর রাজকুমার __অর্শিনি--পামষ্টনের পদস্যাগ-_চিনীয় যুদ্ধ--ডবি'র মন্ত্রিত্ব--রোথ 
চাইন্ড এবং রিহুদীদিগের পালিরামেন্টে অধিবেশন-_আইয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ__ 
ইটালীর স্বাধীনতা সাধন-_সস্ত্িদলের কা ধাত্যাগ-_ গ্রাডাস্টানের মন্িত্ব-_ 
চিনীয় ঘৃদ্ধ_লেবাননের হত্যাকাও-_মার্কিনদিগের গৃহবিচ্ছেদ-_ 
মেক্সিকো-_প্রিঙ্গ আলবর্টের মৃত্া-_-পামষ্রনৈর প্রকৃতি-_ 
ছোট ছোট যুদ্ধ-_লিবরেলদল ঢুই শাখার বিভক্ত ] 

১৮৫৮ অবে ইংলগেশ্বরীর জ্োষ্ঠা কন্তার সহিত প্রসিয়ার রাজপুত্র ফ্রেডরিক 
উইলিয়মের বিবাহ-সনবন্ধ নির্ণীত হয়। এই সময়ে ইটালীদেশ নিবাসী অ্সিঁনি 
নামা এক ব্যক্তি ইংলগ্ডে আনিয়া! তাহার জন্মভূমির হ্বাধীনতা সাধন বিষয়ে 


১২০ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


সহায়তার নিমিত্ত ইতরাজদিগকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করেন। লগুনের 
নাগরিকের! পালে পালে তাহার বক্তৃতা শুনিতে যায় এবং তাগকে খুব বাহব। 
দেয়, কিন্তু প্রকৃত সাহাষ্য দানে কিছুমাত্র অগ্রসর হয় না। অপ্গিনি মনে করে 
যে, এমন উদার চরিত্র জাতির সাহাষ্য প্রদানে কুতা তাহাদিগের গবর্ণমেণ্টের 
দোষেই ঘটিতেছে। কিন্তু ইংরাজদিগের গবর্ণমেণ্টও ত জাতীয় অভিমতের 
বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারেন না। অতএব সেই বিরদ্ধাচরণের হেতু অপর 
কিছু আছে। এইরূপ কুতর্ক দ্বারা দে নিশ্চম্ন করে যে, ফ্রান্স সম্রাট তৃতীয় 
নেপোলিয়নের কুপরামর্শ হইতেই ইংলতীয় প্রধান মন্ত্রী পামষ্টন ইটালির প্রতি 
অনুকুল হইতে পারেন নাই। এই ঞ্রুবজ্ঞানে অর্সিনি ইংলগ্ড হইতে ফ্রান্সে 
গমন করে এবং তথায় বার্িংহামে প্রস্তুত এরূপ ভয়ানক আগ্নেয়াস্ত্র একটা 
 বোম। ) সম্রাটের গাড়ির ভিতরে ফেলিয়! দেয় যে, তাহাতে দশ জন লোকের 
প্রাণ ধিনষ্ট হয় এবং নিকটবর্তী অপর ১*৬ জন আহত হয়। অরিন ধূত 
হইয়। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল.এবং এইরূপ দুরভিসন্ধির ষড়ঘন্ত্র ইংল্ডে থাকিয়াই 
ক'রতে পারিয়াছিল বলিয়। ইংলগ্ডের গবর্ণমেপ্টও বিশিষ্টরূপে অন্ুযুজ্য হইল। 
পামষ্টন্‌ এরূপ ষডযন্ত্র ভবিষ্যতে আর ন|। হইতে পায়, এই অভিপ্রায়ে একটা 
ব্যবস্থ। প্রচলিত করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু ফরাসী সংবাদপত্রে 
লগুনকে “খুনির আড্ডা” বলিয়া অভিহিত করায় ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 
পালি'্ামেন্টে সেই ব্যবস্থা গ্রাহ্‌ হইল ন।; স্থৃতরাং পামষ্টন্‌ মন্ত্রিপদ পরিত্যাগ 
কযিলেন। কিন্তু ইরাজেরা৷ যে ফরাসীদ্িগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল, সে 
ভাবটা অচিরস্থায়ী হইল; ফ্রান্স-সম্ত্রাট ইংলগ্ডের সহিত সম্মিলিত হুইয়। চীনীয়- 
দিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এ সম্মিলিত সৈন্য কর্তৃক কাণ্টন নগর 
অধিকৃত, চীনদেশীয় মহাবীর ঈয়ে বন্দীরৃত এবং চীন হইতে রাজদূত ইংলগ্ডে 
এবং ফ্রান্সে প্রেরণ করিবার বিধি ব্যবস্থাপিত হইল। ইতিপূর্ব্বে চীনীয়রা 
ইউরোপীয়দিগকে শ্লেচ্ছ বলিত। এই যুদ্ধের পর ষে সদ্ধিপত্র লিখিত হইল 
তাহাতে ম্পষ্টাক্ষরে বল! হইল যে, ইংরাক্গ এবং ফরাসীদিগের প্রতি এ অবজ্ঞা- 
সৃচক শবের প্রয়োগ করা হইবে ন। 

পামষ্টন্‌ মন্িত্ব পরিত্যাগ করিলে ডবি প্রধান মন্ত্রী এবং ডিসরেলি তাহার 
সহকারী হইলেন। এই সময়ে বেরণ রথচাইন্ড নাম! একজন স্থগ্রসিদ্ধ সি 
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জাতীয় বণিককে পালিপ্নামেণ্টে আসন প্রদ্রান করিবার জন্য ১৮৩০ অব হইতে 
যে চেষ্টা হইতেছিল তাহ! সফলা হইল। বস্ত্রত: ইংরাজ পালি'্নামেন্টের 
রীতিই এই যে-কোন কার্ধ্ স্তায়সঙ্গত অথব! উদারভাব প্রণোদিত বলিয়৷ তাহা 
কদাপি গ্রাহ্‌ হয় না; কোন দল ক্রমে ক্রমে বদ্ধিতবল হইয়। প্রভাবশালিতা 
নিবদ্ধন তাহার অনুকুল আইন জারি করিয়া লইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্টের 
দ্বার কাহারও কোন উপকার হইতে পারে না; এক্ষণে ধনী গ্িস্দীদিগের বহুবর্ষ- 
ব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ফলে উহাদিগের জন্য একটা স্বতন্ত্র আইন প্রচারিত 
হইল। একটী আইনের দ্বার। পালি'্নামেণ্টের সদস্ত হইবার জন্ত দুইশত 
পৌগু মূলোর ভূমি সম্পত্তি অথবা গবর্ণমেন্ট কাগজ থাকা চাই বলিয়৷ রাজী 
এনের সময় হইতে বে বিধি চলিয়! আমিতেছিল তাহ। রহিত করা হইল। এই 
সময়ে আর একটা কার্য হয় তাহাতে শুদ্ধ পালি'ঘ্রামেণ্টের নহে, সমস্ত ইংরাজ 
জাতির “বিচিত্র” স্বভাবের পরিচয় পাওয়! যার। ১৮১৫ অব হইতে উঅর্থাৎ 
নেপোলির়ান বোনাপার্টির পতন সময় হইতে ভূম্ধ্যসাগরের আই ওনীয় দ্বীপপুঞ্জ 
ইংলগ্ডের কর্তৃত্বাধীনে থাকে । অনন্তর গ্রীস, একট স্বাধীন রাজ্য হইয়। 
উঠিলে আইওনীয় দ্বাপ নিবাসীরা স্বজ্বাতীয় গ্রীকদিগের সহিত সন্মিলিত হইতে 
ইচ্ছা করে। ইংরাজেরা এ কথায় কোন প্রকারে প্রতীতি করিতে পারিলেন 
না। তাহার্দিগের ধ্রবজ্ঞান এই যে, যে কোন দেশ বা জাতি €সীভাগ্যবলে 
একবার ইংরান্দ্ের কর্তৃত্বাধীন হয়, সে দেশ বা জাতি আর কখনও এঁ কর্তৃত্ব 
হইতে বিচলিত হইতে চাহে না। গ্লাডষ্টোন এ বিষয়ের অনুসন্ধান; করিার 
নিমিত্ত উল্লিখিত দ্বীপপুঞ্জে ঠেরিত হইয়া ঘথোচিত রিপোর্ট করিলে, কেহই 
সাহার বাক্যে বিশ্বাস করিল না! আইওনীয় দ্বীপবাসীদিগের সম্বন্ধে ইংরাজের 
ভ্রম ১৮৬৩ অবের পূর্বের অপনীত হয় নাই। 

সাভয় দেশের রাজ ইমাহুয়েলের মন্ত্রী কাবুরের যবে ফ্রান্স সম্রাট তৃতীয় 
নেপোলিয়ান ইটালীর স্বাধীনতা সম্পাদনের জন্ত বিশেষ যত্ব করিতে লাগিলেন। 
তাহার সহায়তায় ইটালীয়রা অন্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করিল এবং সমস্ত ইটালী 
একটা সম্মিলিত মহৎ সাম্রাজ্য হইবার পথে দ্রাড়াইল। ইংরাজ জাতির সহান্গ- 
ভূতি উদ্রেক হইলেও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই কার্যে কিছুমাত্র সহায়তা করেন 
নাই। ডিস্রেলী এই সময়ে (১৮৫৯) একটা “রিফরম বিল” চালাইবার 
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চেষ্টা করেন। এ প্রস্তাব গ্রাহ হয় নাই; এবং মন্ত্রীদল কার্ধ্য পরিত্যাগ 
করেন। 

পামষ্রন প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার অধীনে গ্লাডষ্টোন চানসেলর 
এবং রসেল বৈদেশিক সেক্রেটারী হইলেন। এই বর্ষে মেকলে লোকান্তরগত 
হইলে তাহার দেহ ওয়েষ্টমিনিষ্টর সমাধিস্কানে সমাহিত হইল। এই সময়ে 
(১৮৬০) জন্‌ ব্রৌন্‌ নামা এক জন ধর্দশীল ব্যক্তি ইউনাইটেড ষ্টেটের অন্তর্গত 
ভজিনিয়া প্রদেশে ক্রীত দাসদিগের সপক্ষতা করিতে গিয়া তত্রত্য ছুর্দত্ব দাস- 
স্বামীদিগের দ্বারা উদ্বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যে মহাত্মার যত্বে দাসগণ স্বাধীনতা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই প্রাত:ম্মরণীয় পুরুষ লিন্কন্ও এই বর্ষে মার্কিনদিগের সভা- 
পতির আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজের! ফরাসী সম্রাটের প্রতি অন্গকূল 
ছিল না; কিন্তু অবাধ বাণিজ্য প্রণীলীর প্রবর্তক কবডেন ফরাপী সম্রাটের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফ্রান্স এবং ইংলগু উভয় দেশের মধ্যে একটা বাণিজিকী 
ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিয়া লয়েন; তাহাতে ফরাপীর! ইংরাজের কয়লা! এবং 
লৌহের উপর শুন্ধ কমাইয়। দেন এবং ইংরাজ্েরা ফরাসী শিল্পজাত এবং মদোর 
উপর শ্ুক্ক হ্রাস করেন। এই সময়ে সংবাদপত্র এবং পুস্তক প্রচার স্বুলভ করার 
জন্য ইংলগ্ডে আমদানী কাগজের প্রতি শুন্ক কমাইয়! দিবার প্রস্তাবও হইয়াছিল। 
কিন্ত গ্লাডষ্টোন কৃত এ প্রস্তাব কমন্স সভার গ্রাহ্ হইলেও উহ! লর্ড সভায় গ্রান্থ 
হইল না। তাহাতে কমন্প সভা বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং কথ! উঠে যে, কর 
ধার্য করা বা কমান একই কথা উহাতে লড'দ্‌ সভা আইনমত হস্তক্ষেপ করিতে 
পারেন না। প্রধান মন্ত্রী পুনরায় এ প্রস্তাব অপরাপর রাজন্থ সম্বন্ধীয় গ্রব্তাবের 
সহিত মিশাইয়! দিয়া স্থকৌশলে আনায় লর্ড সভা স্ববুদ্ধির সহিত আর 
কখনও কোন আপত্তি করেন নাই। 

এই সময়ে ক্রস্‌ নাম! এক কজন ইংরাজ কর্মচারী টিনসিনের সন্ধিপত্র স্বাক্ষর 
করাইবার জন্ত পীহোনদী দিয়া চীন রাজধানী পিকিং নগরে যাইবার চেষ্টা 
করেন। চীনীয়র! তাহাকে এ নৃতন পথ দিয়! যাইতে দেয় নাই। তন্দন্ত 
ইংরাজ পোতাধ্যক্ষ হোপ নদী মুখস্থিত চীনীয় ছুর্গের প্রতি আক্রমণ করেন। 
কিন্তু চীনীয়েরা তাহাকে পরাভূত করে। ইংরাজদ্রিগের সেনাপতি লর্ড এলগিন 
এবং ফরাদী সেনাপতি নেগ্রো উভয়ে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করেন এবং চীনীয় 


মাকিণ বিচ্ছেদ । ১২৩ 


দুর্গগুলি এবং রাজধানী পিকিন অধিকার করিয়। সম্রাটের একটা স্থবিস্তৃত 
প্রাসাদ লুঠ করিয়া অগ্রিযোগে তাহা ভম্মসাৎ করেন। 

এই সময়ে আপিয়িক তুরস্কের লেবানন নামক পার্তীয় প্রদেশে থৃষ্টানেরা 
কতকগুলি মুসলমানের হত্যা করে, আর দরামাস্কীদ্‌ নগরে মুসলমানেরা! কততক- 
গুলি খুষ্টানকে মারিয়া ফেলে । খৃষ্টানদিগের হত্য। হওয়াতে ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট 
লর্ড ডকরিণকে এবং ফ্রান্স সম্রাট কতকগুলি সৈম্ত আসিয়িক তুরস্কে প্রেরণ 
করেন। তুরস্কের সুলতান ফুয়াদ্‌ পাসা নামক আপনার এক জন কর্খচারীকে 
এ প্রদেশে পাঠাইয়! দেন। ফুয়াদ্‌ যথেষ্ট নিষ্ঠরতাচরণ পূর্বক মুসলমানদিগের 
দমন করেন। ঙকরিণ দেই সকল নিষ্নুর ব্যবহার দর্শন করিয়া এবং ফরাসী 
সেনাগণ লেবানন প্রদেশে কিয়ৎকাল থাকিয়। স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

১৮৬১ অৰের ফ্রেক্রয়ারি মাসে ইউনাইটেড রাজ্যের দক্ষিণভাগ তাহার 
উত্তরভাগ হইতে স্বাতন্্রা অবলম্বন পূর্ব্বক চাল'সটন নগরে নৃতন রাজধানী এবং 
জেফবৃমন ডেবিস্‌ নামে এক ব্যান্তকে নৃতন সভাপতিরূপে নির্ধারিত করে। 
উত্তর ভাগের সহিত দক্ষিণ ভাগের বিবাদের কারণ দাস ব্যবসায়। দক্ষিণীর! 
দান রাখিত এবং তাহাদের কাহারও গুরুতর অত্যাচারে 'প্রপীড়িত হইয়া কোন 
দ্বাস উত্তর ভাগের কোন প্রদেশে পলায়ন করিলে তাহারা বলিত যে উহা'দিগকে 
ধরিয়া দিতে হইবে। উত্তরাঞ্চলবাসী মার্কিনের৷ আপনারা দাস রাধিত না 
এবং পলায়নপর শরণাগত দাসদিগকে ধরিয়! দিতে বড়ই অনিচ্ছু হইত। 
মহাত্মা লিন্কন্‌ ইউনাইটেড রাজ্যের সভাপতি মনোনীত হইলে দক্ষিণীর! 
বুঝিল যে, আর তাহাদের নিগ্রোদাসদিগের উপর অত্যাচার চলিবে'ন1) এই জন্ত 
তাহারা পৃথক হইতে চাহিল। কিন্তু তাহাদিগকে পৃথক হইতে দিলে, ইউনাইটেড 
রাজ্যের লৌলিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, এই জন্য লিন্কন্‌ তাহাদিগকে পৃথক 
হইতে দ্রিতে সম্মত হইলেন না। দক্ষিণীর৷ যুদ্ধ আরম্ভ কগিল। প্রথমে তাহা- 
দিগেরই জয় হইতে লাগিল এবং ইংরাঙ্জ ও ফরাসীর। তাহাদিগের জয় কামন! 
করিতে লাগিলেন। এমন কি, দৃক্ষিণভাগের স্বাতন্্য স্বীকার করিবার প্রস্তাব 
পথ্যন্ত পানিামেপ্টে উপস্থিত হইল। ক্রান্স সম্রাটও এই স্থযোগে আমেরিকা 
খণ্ডের অন্তর্গত মেক্সিকো সাম্রাজ্যের সহিত বিবাদ উপস্থিত করিয়া তথাকার 
নভাপতি ইত্ডিয়ান জ্াত্যুন্ত ত রাঞ্জনীতিবিশারদ জুয়াবেঙ্জের বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ 


১২৪ ইংলগ্ডের ইতিহাস । 


পূ্ববক তাহাকে পদচ্যুত করিয়। অস্রীয় সম্রাটের বংশসভ্তত মাকৃসিমিলিয়ানকে 
মেক্সিকোর সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় রাজগণ কখনই 
আমেরিকা খণ্ডের অন্তর্বরববাদে হস্তাপ্পণ করিবেন না বলিয়া পূর্বের ষে নিয়ম 
মার্কিন সভাপতি মনরোর সময়ে অবধারিত হইয়াছিল, করাপী সম্রাট অধিক দিন 
সেই নিয়ম উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না। উত্তরাঞ্চলীয়রা বিশেষ 
রূপে যুদ্ধের উদ্যোগ করিল এবং তাহাদিগের অপরিসীম বীধ্য প্রভাবে দক্ষিণীরা 
ক্রমে ক্রমে পরাজিত এবং পরিশেষে একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। তাহাদিগের 
প্রধান সেনাপতি লী রণবন্দী হইলেন এবং তাহাদিগের রাজধানী চালসটন 
অধিকৃত হইয়া গেল। তথন ঝান্স সমর আপন সৈম্তগণকে মেকৃসিকো হইতে 
ফিরাইয়া আনিলেন এবং হতভাগ্য মাক্সিমিলিরান ঘাতক হস্তে নিহত হইল। 
ইংরাজেরাও দক্ষিণীদিগকে কয়েক খানি রণপোত প্রস্তত করিতে দিয়াছিলেন 
বলিয়া গন্থুযুক্ত হইলেন। 

মহারাজ্ৰীর স্বামী প্রিন্স আলবট ১৮৬১ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বর লোকাস্তর 
গমন করেন। তিনি কেনসিংটন নগরে মেল! প্রদর্শনের নিমিত্ত উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন। উহা ১৮৬২ অবের মে মাসে প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রিন্স 
আলবার্টের অকাল মৃত্যুতে রাজ্ঞীর যংপরোনাস্তি বৈধব্য শোক জন্মে, আর 
তাহার পরামর্শ প্রদাতাদিগের মধ্যে ঘিনি সর্বাপেক্ষা উদ্ারমতি ছিলেন তাহার 
একান্ত অভান উপস্থিত হইয়াছিল। পামষ্র্ন একজন বড় মন্ত্রী ছিলেন বটে 
এবং ইংরাজদিগের নিকট তাহার সুখ্যাতিও অপরিসীম । কিন্তু সে-স্থ্খ্যাতির 
মূল তাঁহার . রাঁজকার্য্যের ওঁদাধ্য নহে। প্রত্যুত ইংরাজজাতির যে সকল 
দোষ নৈসর্গিক প্রায় হইয়। দীড়াইয়াছে, পামষ্ন সেই সকল দোষের প্রশ্রয় 
প্রদান করিয়া চলিতেন, এই জন্যই ইংরাজের! তাহাকে স্বনার চক্ষে দেখিয়- 
ছিলেন। তাহার কয়েকটা মুখের কথ! উদ্ধত করিলেই তাহার প্ররুতি অতি 
উত্তমরূপে বোধগম্য হইবে। তিনি বলিতেন_-“পুন:পুনঃ রাজনীতির সংস্কার 
চেষ্টা অতি মূর্থের কণ্ম”। “রায়তদিগের স্বত্ব এ কথার অর্থই ভূম্যধিকারীর 
প্রতি জুলুম”। "মানুষ শ্বভাবতঃই ঝকড়াটে এবং লড়াইয়ে জানোয়ার ।” 
বাস্তবিক পামষ্টনের মন্ত্রিত্ব কালে ইংরাজের! অনেকগুলি ছোট খাট লড়াইয়ে 
মাতিয়াছিলেন। একটা লড়াই আফ্ছিকার অন্তর্গত আসার্টিতে আর একটা 


পামক্টন্‌। ১২৫ 


দ্রাপানে, আর একটী নিউজিলও দ্বীপের আদিম নিবাসী মেওরীদিগের সহিত। 
কিন্তু এ সময়েই পোলগুবাসীর! রুসিয়ার বিরুদ্ধে গাত্রোখান করিয়া ইংরাজের 
মুখ চাহিয়া! চাহিয়া! শেষে মারা গেল। ফান্সরাজ নিমন্ত্রণ করিলেও পামষ্টনন & 
যুদ্ধে সম্মত হইলেন ন। আবার ডেনমার্ক-রাজ স্পষ্টাভিধানে আশ্বস্ত হইলেও 
যখন (১৮৬৪ থ্‌ঃ অঃ) প্রসিয়া৷ এবং অস্থীয়া তাহার প্রতি আক্রমণ করিল, এবং 
প্রু্য়। ডেনমার্কের শ্লেদউইগ এবং হলষ্টীন প্রদেশঘ্বয় কাড়িয়া লইল, 
তখনও পামষ্রন কিছু বলিলেন না। ফ্রান্স সম্রাট এ যুদ্ধে আসিতে চাহিলেন 
না বলিয়া আপনিও নিরস্ত রহিলেন । ফল কথা পামষ্টনের মন্তিত্ব কালাবধি যেন 
এইরূপ একটা নিয়ম দাড়াইয়া গিয়াছিল যে, ইংলগ্ড আর কোন প্রবল ইউরো- 
গীয় জাতির সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু ইউরোপের বাহিরে অপেক্ষা 
রুত দুর্ববল রাজ্য সকলের প্রতি অল্প কারণেও আক্রমণ করিবেন। ॥মস্ত্িরর 
পামষ্টন স্বদেশ ইংলগুকে যত ভাল বাসিতেন, সত্য, স্তায় এবং ধর্মকে 
ততট! ভাল বাসিতেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহার সময় হইতে ইংলগ্ডের 
লিবরল দলস্থ রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে ছুইটী শাখ। দেখ! দিয়াছে । এ দুয়ের 
একটা কেবল ইংলগ্ডের প্রাধান্য এবং মঙ্গল কামনা করেন, পৃথিবীর অপর কোন 
জাতীয় লোকের যে কিঞ্চিন্মাত্র মুখাপেক্ষা করিতে হয়, তাহাদিগেরও যে কোন 
কোন বিষয়ে বিশেষ স্বত্ব থাকিতে পারে, সমুদ্বায় পৃথিবী যে ইংরাজের জন্যই 
ক্র হয় নাই, এরূপ একটী বোধ যেন তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। লিবরেল 
সম্প্রদায়ের ছিতীয় শাখাটিও স্বদেশ এবং স্বজীতিবৎসল, কিন্তু এই শাখার “মধ 
মানবজাতির হিতৈষীরও কতকটা স্থান আছে; ইংরাজের লাভ ত দেখিতেই 
হইবে, কিন্তু অন্ত জাতীয় লোকের প্রতিও গ্যায়পর হইতে হইবে। পামষ্নেরই 
দলসডূক্ত এবং তাহারই প্রধান সহকারী গ্লাডষ্টোন এই দলের নেতা হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৬৫ অবে পামষ্র্নের মৃত্যু হইলে, মাষ্টোন লিবরের * দলের 
প্রধান এবং বেঞ্ীমিন ডিস্রেলি কনসারভেটিভ দলের প্রধান হইদ1 পরস্পর 
বাকযুদ্ধে এবং নীতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । 


* হুইগ, বা প্রজা পক্ষীয়ের! আপনাদিগকে উদার নৈতিক বা লিবারেল নাম দিয়াছেন। 

টোরি বা৷ ধনী গক্ষীয়ের৷ আপনাদিগফে কনসরতেটিভ বা রক্ষণঞীল নাম দিয়াছেন। এই ছুই 
নামের দ্বারা উভয় দল প্রতিপক্ষ দলের নিন্দা এবং আক্মপ্রশংস। করিয়া থাকেন। যেন 
অপর লট! হথাক্রমে অনুদার ৰ| উচ্ছখ্ঘল। 


১২৬ ইংলগডের হতিহাঁস। 


সপ্তদশ অধ্যায় । 

[জামেকায় অভ্যাচার-_মগ্ত্িপরিবর্ত--পালি'য়ামেন্টের সংক্কার--গো-মড়ক--আমেরিকার 
সহিত তাড়িসচবার্থাবহ সংযোগ-_পালিয়ামেন্টের সংস্কার--ফিনিয়ান্‌ উপব্রব--শ্রামিক 
সমিতি-রক্ডেলের তস্তবায় সমিভি--কাঁনেডার শীসনপ্রণালী_.আবছুল 
আভিজ-_মগ্রিপরিবর্ত_-আবিসিনিয়ার যুদ্ধ-_মগ্রিপরিবর্ত--আযর্লগড প্রটে- 
টান্ট প্রণালীর উচ্ছে্ব-_-তোমিক বাবস্থার পরিবর্ত--শিক্ষা সংক্রান্ত 
বাবস্থা--বা।লট' বাক্নয় ভোট দিবার নিয়ম-_শিক্ষ!সংক্রাত্ত 
বাবস্থা__প্রসিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ-_মাকিণদিগের ক্ষতি- 
পুরণ--মন্সিপরিবর্ত আসান্টির যুদ্ধ-_বাঙালার 
ছুভিক্ষ-__ধর্ম-বিচ্ছেদ__বণিক পোত বিষয়ক 
বাবস্থ--রুস তুরস্কের যুদ্ধ।] 

এই সময়ে জামেকা দ্বীপে এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়। এ দ্বীপে ক্রীত 
দাস রূপে সমানীত অনেক নিগ্রো। জাতীয় লোকের বাস হইয়া গিয়াছিল। দ্বীপের 
শাসন কায্য একটী প্রতিনিধি সভা, একটা প্রধান সভ। এবং একজন গবর্ণরের 
দ্বাঝ। সম্পাদিত হইত । গবর্ণর ইংলগু হইতে নিধুক্ত হইয়া ধাইতেন। প্রধান 
সভার বার জন সভ্য সকলেই গবর্ণরের দ্বারা নিষুক্ত হইতেন, কেবল প্রতিনিধি 
সভার পক্ঘতাল্লিশ জন সভ্য অধিবাসীদিগের দ্বারা মনোনীত হইত। নিগ্রে! 
জাতীয় অধিবাসীরা বলিত, কষ্ণ এবং শ্বেত বর্ণের লোকের মধ্যে বিবাদ হইলে 
রুষ্ণেরা৷ কখনই নছিচার প্রার্থ হয় না। তাহার! ইহাও বলিত যে, যে সকল 
ভূমির করাদানে শ্বেত পুরুষর্দিগের কোন অধিকার নাই, তাহার! সেই সকল 
হুমিবও করাদান করিতেন এবং কৃষ্ণকায়দিগের প্রতি অন্যান্তরূপেও অত্যাচার 
করিতেন। ফল কথা, শ্বেতকায়দিগের উৎগীড়নে একান্ত উত্তেজিত হইয়। 
কৃষ্ণকারেরা অভ্যুখান করিবার উপক্রম করে। গবর্ণর এয়ার অতি কঠোর 
শাসন পূর্ববক তাহাদিগের দমন করেন। ইংলগে উহার দৌরাত্্যের বিবরণ 
প্রচারিত হইলে, উহাকে প্রত্যানয়ন করা হয় এবং উহার প্রতি পালিগ্নামেণ্ট 
সভায় অভিযোগ উ্থাপিত করা হয়। কিন্তু এ অভিযোগে কোন ফল হয় নাই; 
মোকদ্দমার খরচাও তিনি পালিগ্নামে্ট হইতে ফেরত পাইফ়্াছিলেন। বাঙ্গা- 
লার ভৃতপূর্বব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবকে এয়ার সাহেবের পদে অধিষ্ঠিত 
করিয়! জামেকার গবর্ণর করিয়া পাঠান হইল। 


তাড়িত বার্তীবহ। ১২৭ 


এই সময়ে গ্লাডষ্টোন পালিয্লামেপ্টের সংস্কার সাধনার্থ যে ব্যবস্থার প্রস্তাব 
করেন তাহা প্রচলিত হয় নাই এবং তাহা না হওয়াতে মন্ত্রিদল পরিবন্ঠিত হইয়া 
যায়। লর্ড ডধি এবং ডিক্রেলি প্রভৃতি টোরি দলের লোকেরা মন্ত্রিত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ সময়ে প্রুসিয়ার সহিত অস্থ্ীয়ার ঘোরতর সংগ্রাম হয় 
এবং সেই যুদ্ধে সপ্তসপ্তাহ মধ্যেই অষ্টায়া সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া জর্্মনির মধ্যে 
প্রুসিয়ার সর্বব্বশ প্রতৃত্ব স্বীকার করে। প্রুসিয়ার মিত্ররূপে ইটালিও এই যুদ্ধে 
লিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জলে পরাজিত হয়। তথাপি অস্ীয়াকে বেনিস্‌ নগর ও 
ততপ্রতান্ত সমস্ত দেশ ইটালীকে ছাড়িয়া দিতে হয় (১৮৬৬ খুঃ অঃ )। 

ইংলণ্ডে (১৮৬৫ । ৬৭ খুঃ অঃ) ভয়ানক গো-মড়ক উপস্থিত হইয়। প্রায় ৪* 
হাজার গোরু মার! যাওয়াতে যে সকল কৃষকের গোকু মার! গিয়াছিল তাহা- 
দিগের ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত তাহাদিগকে অর্থদানের ব্যবস্থা! হইয়াছিল। 

সাইরসফীন্ড নামা একজন মার্কিনের্‌ যত্তে তাড়িত বার্তাবহ তাঠেঁর দ্বারা 
ইংলগু এবং আমেরিকার সংযোগ সাধন হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা 
সকলেই একবাক্য হইয়। বলিয়ািলেন যে, এ কার্ধ্য কোন ক্রমে সিদ্ধ হইবে 
না। পরন্ত যখন স্ুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বণিক লিসেপ্প সাহেব ইতংপূর্ব্ে স্থয়েজ 
প্রণালী প্রস্তত করিবার জন্য উদ্যোগ কবেন, "তখনও ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা! মত 
প্রচার করিয়াছিলেন যে, এ কাজটা কোন ক্রমেই স্থসিদ্ধ হইবার নহে। বৈজ্ঞা- 
নিকদিগের এ রূপ ভ্রম প্রায়ই হইয়! থাকে এবং সেই জন্তই শাস্পে বলিয়াছে যে, 
কৃতবিদ্যদিগের অপেক্ষা কৃতকন্্মারা বড় লোক। 

ডিস্রেলির প্রবপ্তিত পালি'্ামেন্টের সংস্কার বিধি (১৮৬৭ খুঃ) জারি হইলে 
নগর সকলে গৃহম্বামী পুরুষ মাত্রেই, যাহারা “পুয়র-রেট+ ( দীনপালনার্থ ট্যাক্স ) 
দিত, ভোট (অভিমতি) দিবার অধিকার পাইল; আর পল্লী গ্রাম সকলে যাহাদের 
বার্ধিক আয় অন্যুন ৫ পৌগু ( ইংলণ্ডে) এবং অন্যুন ৪ পৌগু (আয়লে) 
অথবা যাহাদিগের বাধিক দেয় খাজনা ১২ পৌও ( ইংলগ্ডে ) এবং ১৪ পৌগু 
(স্কটলণ্ডে) তাহারাও ভোট দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। গৃহস্বামিনী, সম্পত্তি- 
শালিনী খাজান। দাত্রী এপ স্ত্রীলোকদ্দিগকেও ভোট দিবার ক্ষমতা প্রদান করা 
উচিত, এই কথা বলিয়! বিখ্যাত নাম! গিল পালিপ্নামেণ্টে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; 
কিন্ত তাহার কথা রক্ষা হয় নাই। 


১২৮ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


আয়লণ্ড ইংলগ্ডের অধীন হইয়া বা পরে ইংলগ্ডের সহিত এক পালিগ্নামেপ্ট 
সভায় সম্মিলিত হইয়া, কখনই সন্ধষ্ট এবং সম্যক উপত্রব শূন্য হয় নাই। ১৮৬৬ 
অবে “ফিনিয়ান্ দলের উপন্দুব বলিয়া যে ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার 
পূর্ব্বে দেশময় গুপ্তসভা সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল। বহুলক্ষ আইরিস লোক 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল; তাহার! 
সকলেই আপনাপন শজ্যনুসারে অর্থদান করিয়! আয়লগের দুঃখ মোচনের জন্ত 
সহায়ত করিত; আর কেহ কেহ বা আয়লগু আসিয়া! লোক সকলকে অত্যুর্থান 
করিবার নিমিত্ত উপদেশ দ্রিত। এই সকল লোকে প্রায়ই ধর| পড়িত এবং 
বিদ্রোহকারী বলিয়! দণ্ডিত হইত। কিন্তু দেশ সাধারণে এঁ স্বজাতিবৎসল 
পুরুষদিগের দণ্ড দর্শনে বড়ই কাতর হইত; বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক স্থলেই 
আয়ল€গ্র জন্ দুঃখ প্রকাশ করিতেন। মিল সাহেব বলিয়াছিলেন, “ইতরাজ- 
দ্রিগের কেমন একটা আপনাদেরই কিসে ভাল হয় ভাবা অভ্যাস; উহার! 
অপরের ভাবাভাব কিছুই বুঝিতে পারেন না”। ব্রাইট্‌ বলিয়াছেন, “আহা ! 
যদি আয়লগ জাহাজের মত হইত এবং নোঙ্গর তুলিয়া ভাপিয়৷ বাইতে পারিত, 
তবে কত কাল ইংলগ্ের ত্রিপীম! ছাড়িয়া পশ্চিমে ভাসিয়া ছুই হাজার ক্রোশ 
দুরে আমেরিকার গায়ে গিয়৷ লাগিত”। গ্লাড্ষ্টোনও বুঝিয়াছিলেন যে, আর 
শুদ্ধ দমনে চলিবে না, আয়লগুকে “তুষ্ট” করিতে হইবে । 

ইংলগ্ডের শ্রমজীবী লোকদিগের অবস্থা যেরূপে ক্রমশঃ পরিবপ্তিত হইয়া 
আসিছ্েছিল, তাহা। বিশেষ মনোযোগপূর্ধ্বক চিন্ত। করিয় বুঝিতে হয়। ইংলগ 
যতই স্বাধীন দেশ বলিয়! উক্ত হউক, অনতিক্াল পূর্বেও এঁ দেশে এমত আইন 
নকল প্রচলিত ছিল, যাহাতে দ্বাধীনতার খুব অল্প লক্ষণই লক্ষিত হয়। আইন 
ছিল যে, ৬* বৎসরের অনধিক বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি আপনার জীবিকার বিশিষ্ট 
কোন উপায় দ্বেখাইতে ন! পারিবে, তাহাকে যে কেহ কোন বৈতনিক কার্ধ্য 
করিতে আদেশ করিলে, তাহা অবশ্ঠ নির্বাহ করিতে হইবে। আইন ছিল, 
যদি কোন শ্রমজীবী স্বইচ্ছাতঃ কোন “চুক্তিত্বারা নির্দিষ্ট কালের পুর্বে” আপনার 
চাকুরী ত্যাগ করে, তাহার কারাবাস দণ্ড হইবে। আইনের দ্বারা বিশেষ 
র্িশেষ শ্রমজীবীর বিশেষ বিশেষ বেতনও নির্ধারিত ছিল। চুক্তিভঙ্গের জন্য 
চাকরের কারাবাস হইত; কিন্তু মনিবের অর্থদণ্ড মাত্র হইত। এ সকল অতি 


কানেডার শাসন। ১২৯ 


ুষ্ট ব্যবস্থার ক্রমশঃ অনেক পরিবর্তন এবং সংশোধন হয় (১৮৭৩-৭৫) এবং 
শ্রমজীবীরা ধর্মঘট করিয়া সম্মিলিত হইতে পারিবে ন! বলিয়া যে আইন প্রচলিত 
ছিল, তাহাও রহিত হইয়। যায়। কিন্তু ইংলগ্ডের শ্রমজীবী জনগণ উন্লিখিতরূপে 
অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হইয়া আপনাদের মধ্যে বিশিষ্টভাবে সশ্মলিত হইয়! 
উঠিয়াছিল ; প্রতি ব্যবসায়ের কারিগর এবং শ্রমজীবিদিগের মধ্যে এক একটা 
সমিতি জন্মিয়! গিয়াছিল; এ সমিতি সকলের দ্বারা শ্রমজীবিদিগের পরম্পর 
সহায়তা করিবার অভ্যাস জন্মিয়াছিল। ১৮৭৩ অবে রক্‌-ডল্‌ নামক ক্ষুত্র 
নগরের তন্তবায়ের সম্মিলিত হইয়৷ প্রত্যেকে প্রতি সপ্তাহে ছুই পেন্স করিয়! 
সঞ্চয় করত একটা সাধারণ ধন ভাণ্ডার প্রস্তুত করিল। এ ভাগ্ডারে ২৫ পৌও 
জমা হইলে তাহারা একটা মুদিখানার দোকান খুলিল, অনন্তর একটি মাংস 
বিক্রয়ের দোকানও খুলিল, তাহার পর একখানি কাপড়ের দোকান খুলিল এবং 
সর্বশেষে যখন তাহাদের মৃলধন ১ লক্ষ ১* হাজার পৌগু হইয়! উঠিল, তখন 
আপনার! কাপড়ের কল চালাইতে আরম্ভ করিল। ইহার! নিয়ম করিয়াছিল-_. 
(১) নগদে বই ধারে কিনিবে না (২) ক্রেতৃবর্গকে লাভের অংশ দিবে (৩) 
মন্দ বা ভেজাল জিনিস দোকানে রাখিবে না। প্রথম কয়েক বৎসর গবর্ণমেণ্ট 
ইহাদিগের প্রতি অন্ৃকুল ছিলেন না; কিন্তু পরে যথেষ্ট অস্থকৃল হইয়াছেন ; 
ইহাদিগের প্রতি যে সকল কঠিন নিয়ম ছিল তৎসমুদায় রহিত হইয়। গিয়াছে। 
উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কানেডা প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা যেরূপে 
অবধারিত হইল, তন্দ্ারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ইংলগ্ নিজ শাসিত ব্যক্তি- 
বাুহের অভিমতির প্রতি পূর্ববাপেক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন এবং 
আমেরিকার শাসন দন্বন্ধে একবার যেরূপ ভূল করিয়াছিলেন আর তেমন ভুল 
করিবেন না। লর্ড ভরহামের কানেডার শাসন সম্বন্ধে মন্তব্যলিপি অন্থ্যায়ী 
ব্যবস্থা প্রচলিত হইল এবং কানেভা প্ররুত প্রস্তাবে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। 
এমন কি আপনাকে যথেচ্ছ পরিমাণে বদ্ধিত করিতে এবং ইংলগ্ডেরও প্রতি- 
কুলে বাণিজ্য বিধি সমস্তের বিধান করিতে অধিকার প্রাঞ্ধ হইল। যেমন 
ভারতবর্ষ অধিকার এবং শাসনের জন্য কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী ছিল 
এবং পরে নেই কোম্পানীর লোপ হইয়! গিয়াছিল, সেইরূপ “হড়সন বে 
কোম্পানী” “রেভ্রিবর কোম্পানী” এবং 'নর্থওয়েষ্টরন ফর্‌ কোম্পানী, প্রভৃতি 
৯৭ 


১৩৩ ইংলগ্ডের ইতিহাস । 


উত্তর আমেরিকার কোম্পানী গুলিরও বিলোপসাধন হইয়! উহার! কানেডা৷ দেশ 
ভুক্ত হইয়া গেল। নোভাক্কোসিয়া নামক একটা প্রাচীন উপনিবেশ স্থানেরও এ 
দশ! হইল এবং কানেডা মহারাজ্য আটলার্টিক হইতে পা্িফিক (প্রশান্ত) সমুদ্র 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রা সমকক্ষ হইয়া উঠিল। “বুরিনো” 
নামা একজন ফরাসী বংশসম্তৃত কানেডার রাজনৈতিক বলিয়াছেন যে, কানেডা 
ইউনাইটেড রাজ্যের সহিত মিলিত হইতে চাহিলে তাহা৷ হইতে পারে, স্বতন্ত্র 
নামা রাজ্য হইতে চায় তাহাও হইতে পারে, আর সমূদায় ব্রিটিস সাম্রাজ্যের 
অস্তভূতি হইয়! থাকিতে চায় তাহাও থাকিতে পারে। কানাডার প্রতিনিধি 
মভা কোন সময়ে ইংলগু কর্তৃক নিয়োজিত একটা গবর্ণরকে পদচ্যুত করিয়া- 
ছিল! অষ্ট্রেলিয়। প্রভৃতি অপরাপর ইংরাঞ্জ উপনিবেশের পক্ষেও কানেডার 
অবিকল্পু অনুরূপ ব্যবস্থ। প্রচলিত হওয়াতে, উহারাও স্বতন্ত্রনাম। স্বাধীন রাজ্য 
হইতে পারে অথবা সাম্রাজোর অন্তর্গত হইয়া থাকিতে পারে । ফলত: ইংলগ্ডের 
উপনিবেশগুলি এক্ষণে ইংলগ্ডের নিতান্ত আদরের ছেলে । উহ্াদিগের রক্ষার 
ভার ইংলগ্ডের, উহাদ্দিগের রেলওয়ে প্রভৃতির জন্য যে খণ হয় তাহার দ্বায় 
ইংলগ্ডের, উহাদ্িগের শাসন কাধ্য নির্বাহের জন্য স্থষোগ্য লোক নিযুক্ত 
করিবার পরিশ্রম ইতলগের, কিন্ত উহার! বাণিজ্যাদি হইতে যে ধনলাভ করে 
তাহাতে ইংলগ্ডের হস্তক্ষেপ করিবার যো নাই। উহার! ইংলগ হইতে প্রেরিত 
বাধজ্য ভ্রব্যা্দির উপর বিলক্ষণ শুল্ক আদায় করে এবং স্বাধীন ব৷ অবাধ 
বাণিজ্যের নিয়ম কিছুই মান্য করে না। 

১৮৬৭ অবে তুরুষ্ষের স্থলতান আবদুল আজিজ ইংলগ্ডে আসিয়াছিলেন। 
তৎকালে তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ক্রীট দ্বীপে বিদ্রোহ উত্থাপন হইয়াছিল এবং 
সেই বিদ্রোহ অতি ভয়ানক দণ্ুবিধান দ্বার! উপশমিত হইতেছিল। লর্ড ডবি 
শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন প্রধান মন্ত্িতথ পরিত্যাগ করিলে ডিজ্রেলি সেই পদে 
উঠিলেন। প্রকাশ্ত স্থলে সকল লোককে দেখাইয়া প্রাণদণ্ড দিবার বিধি রহিত 
হইয়া! জেলের ভিতরে ফীসি দেওয়া বিহিত হইল। পালিয়ামেন্টে প্রতিনিধি 
প্রেরণ সম্বন্ধে উৎকোচ প্রানের নালিশ হৌস অব কমন্স স্বারা৷ বিচারিত হইত; 
এ প্রণালী রহিত করিয়া নিয়মিত বিচারপতিদিগের দ্বারাই এ সকল নালিশের 
বিচার হইবার বিধি হইল । হৌস অব লর্ড সভাতে প্রতিনিধি দ্বারা ভোট 


আবিসিনিয়ার যুদ্ধ । ১৩১ 


দিবার প্রথ। রহিত হইয়া গেল। ইংলগ্ডের টেলিগ্রাফ সকল ইতঃপূর্বের ভিন্ন 
ভিন্ন কোম্পানীর হস্তগত ছিল; এক্ষণে সমুদায় গবর্ণমেপ্টের অধীনে আদিল 
এবং ডাক'বভাগের দ্বারাই টেলি গ্রাফের কশ্ম চলিতে লাগিল। 

এই সময়ে আবিদিনিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। আবিসিনিয়ার রাজ। খিওডোর 
কতকগুলি ইংরাজ স্ত্রী পুরুষকে বন্দী করিয়! রাখিয়াছিলেন ; এই জন্য সেনাপতি 
লর্ড নেপিরর সাহেব বোম্বাই হইতে নসৈন্তে গিয়া “মাগভালা” নামক থিওডোরের 
রাজধানী ভম্মপাৎ করেন এসং তাহার পুত্র আলামাযুকে বন্দী করিয়া আনেন। 
থিওডোর আত্মহত্যা করে; আলামাস্ু ইংলণ্ডে নীত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ 
করে; এইরূপে আবিপিনিয়া রাজ্যটী বহুকাল পধ্যস্ত অরাজকত। ভোগ 
করিতে থাকে । 

আমল€্ডের লোকদিগের ঞ্রুবজ্ঞান এই যে, স্বধন্ম পরিত্যাগীর। কখনই 
স্বজীতিবত্সল হইতে পারে না। উহ্ার। রোমান কাথলিক ; এই হরন্ত মনে 
করে যাহারা আরপগুজাত হইন্নাও রোমান কাথলিক নয়, তাহার। আয়ল'গ্ের 
প্রতিও ভক্তি, নেহ, মমতাধুক্ত নগ্ন । কিন্ত ইংরাজের| আয়ল€ও সাধারণ রাজ- 
স্বের ব্যয়ে প্রটে্াণ্ট-ধর্ প্রণালী রক্ষ। করিয়া আসিতেছিলেন। এ&ঁ প্রণালীর 
প্রতি আইরিন লোকদিগের অতি প্রগাঢ় বিদ্বেষ; এমন কি উহার ধ্বংস সাধন 
করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে আইরিস লোকের। যে সমস্ত উপদ্রব করিয়াছে, 
তাহ। প্রশমিত করায় অন্ততঃ দশ লক্ষ লোকের প্রাণ হানি হইয়া গিয়াছে। 

গ্লাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রী হইলে ১৮৬৯ অন্দে ঠাহার প্রবন্তিত ব্যবস্থায় আলে 
প্রটেষ্ান্ট ধর্ম প্রণালী রক্ষার নিমিত্ত ষে সরকারী ১৬* লক্ষ পৌণ্ড খরচ হইত 
তাহার ৯ লক্ষ পৌগড অবিলম্বেই কমিয়৷ গেল এবং আয়ল্র প্রটেষ্টাণ্ট 
মন্ত্রার। আর সরকারী কর্মচারী বলিয়। গণ্য রহিলেন না। 

আয়লগডর ভৌমিক ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। আয়ল্ডের ভূমাধিকারী 
অধিকাংশই ইংরাজ। সেই সকল ইংরাজ ভূম্যধিকারী স্বদেশে অবস্থিতি করি- 
তেন, আপনাপন জমীদারিতে বাস করিতেন না। হ্বতরাং তাহার! প্রজা- 
দিগের স্থানে যে খাজান! পাইতেন, তাহার খরচ আয়ল্ের মধ্যে না হইয়া 
ইংলগ্ডে আসিয় হইত। তত্তিন্ন এক মাত্র অলষ্টরু প্রদেশ ছাড়া আয়ল€ের 
অপর কোন স্থলে প্রজাদিগের কোন স্বত্বই স্বীকৃত হইত না। জমীদারেরাও 
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বিজাতীয় লোক, প্রজাদিগের প্রতি সহাম্ভূতি শূন্য ; উহারা কিছুমাত্র দয়! 
প্রবৃত্তির অথবা কোন দেশাচারের অঙ্থুযায়ী ন। হইয়! যেরূপে পারেন প্রজাদিগের 
থাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়। লইতেন। এই সকল কারণে এনস্ত অত্যাচারিত 
হইয়া আয়লগ্ডের লোকের! গুপ্ত সমিতি সকলের সংঘটনে প্রবুত্ত হয় এবং 
অনেকানেক জমীদারের গোমস্তা নায়েব প্রভৃতি ছুরৃত্ত কর্মচারীকে হত্যা 
করিয়া ফেলে। গ্লাডষ্টোন আয়লড যে খাজানার আইনের প্রস্তাব করিলেন 
(১৮৭০ ) তাহার স্থুল কথা এই যে, একটি সরকারি কমিসনের দ্বারা খাজানার 
হার নির্ধারিত হইবে ; সেই হারে খাজানা দিলে জমীদার প্রজাকে উঠাইয়া দিতে 
পারিবেন না; প্রজা নিজ ব্যয়ে যদি ভূমির কোন উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে 
তবে তাহাকে উঠাইতে হইলে এ উতকর্ধের মূল্য ধরিয়। দিতে হইবে, এবং প্রজা 
আপনার জমার জমি অন্যকে বিক্রয় করিতে পারিবে । এই ছুই আইন বিধিবদ্ধ 
হইলে ধ্ধ এবং ভূমি সন্বদ্বীয় আইরিস অসস্তোষ হ্রাস হয়। এই সময়ে ইংলগু 
ওয়েলস্‌ এবং আয়লণু তিনটা দেশের নিমিত্ই একটা প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত 
আইনের যঞ্জুরি হয়। এতদ্বার! ব্যবস্থাপিত হয় যে, দেশময় স্থুলবোড” সকল 
সংস্কাপিত হইবে; বোড” উপবিধি প্রচলিত করিতে পারিবেন; ছাত্রদিগকে 
আইনের বলে পাঠশালায় লইয়া আমিতে পারিবেন ॥ স্কুল সকলে কোন ধর্ম 
বিশেষ শিখাইতে হইবে না; বিষয় কাধ্য বুঝিবার জন্য যে সাধারণ শিক্ষার 
প্রয়োজন তাহাই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইবে; যে কল বিদ্যালয় পূর্ব হইতে 
প্রচলিত আছে এবং যাহাতে ধন্মোপদেশ প্রদানের নিয়ম আছে, মে মকল 
বিদ্যালয়েও এই নিয়ম প্রবন্তিত হইবে যে, যদি কোন ছাত্র & বিদ্যালয়ের 
ধর্মোপদেশ গ্রহণে অসম্মত হয়, তজ্জন্য তাহার টৈষয়িক শিক্ষার কোন বাধা 
হইবে না। 

সৈনিক বিভাগে এত দিন পধ্যন্ত পদ ক্রয় বিক্রয়ের যে নিয়ম ছিল, তাহ! 
রাজাজাবলে রহিত হইয়! যায়। পূর্বে পালি্নামেণ্টের সভ্য. নির্ববাচনের সময় 
প্রকান্ড ভোট দিবার নিয়ম ছিল। তাহাতে অনেক অত্যাচার হইত এবং 
উৎকোচ চলিত। এ প্রণালী রহিত করিয়৷ গোপনে বাক্সে ভোট লিখিয়! 
দিবার ব্যবস্থা গ্রবন্তিত হইল। তাহাতে গোলমাল অনেক কমিয়া গেল, কিন্ত 
উৎকোচদান বড় ন্যুন হইল না; এখন উৎকোচ প্রদান ভোট প্রদানের পূর্ববর্তী 


তৃতীয় নেপোলিয়ন্‌। ১৩৩ 


ব্যাপার ন! থাকিয়! তাহার পরবর্তী হইয়াছে মাত্র! পূর্বের অক্সফো্ড এবং 
কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলগু প্রচলিত * ধর্মমত ন! মানিলে কেহ প্রবিষ্ট হইতে 
পারিত না। এক্ষণে সেই নিয়ম রহিত হইয়া এ বিদ্যালয়ের দ্বার সকল ধর্ম্মাব- 
লম্বীর প্রতিই অনবরুদ্ধ হইল। সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং 'পুয়রল” নামক 
দরিদ্রপালক আইনের তত্বাবধানার্থ একটা বোর্ডবা সভা! এই সময়েই সংস্থাপিত 
হইয়াছিল। 

পূর্ব্বেই বল হইয়াছে যে ইউনাইটেডট্টেটস্‌ মহারাজ্যের মধ্যে যখন অন্ত- 
বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া অতি তুমুল সংগ্রামকাণ্ড হয়, সেই সময়ে কি ইংলও, কি 
ফ্রান্স, কেহই উহার প্রতি উদার ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ফ্রান্স এ গৃহ- 
বিবাদের স্থযোগ পাইয়৷ মেক্সিকো সাম্রাজ্যের উপর আপন হস্ত প্রসারিত 
করেন। মার্কিনের! দক্ষিণীদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়া এবং সম্যক্‌ প্রকারে 
গৃহবিচ্ছেদ মিটাইয়! ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে এমনি ভয় প্রদর্শন 
করিল যে, তিনি আপন সৈন্য সামস্ত স্বদেশে প্রত্যানীত করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব 
করিতে পারেন নাই। ইহাতে তিনি বড়ই অপ্রতিভ এবং অপদস্থ হইয়া 
পড়েন। যখন প্রুসিয়। কর্তৃক অষ্টীয়ার বিমর্দন হয় সে সময়েও সম্রাট নেপোলিয়ন 
নিতান্ত অকর্ণ্য লোকের ন্যায় চুপ করিয়াছিলেন; তজ্জন্যও তাহার গৌরব 
অনেকটা৷ নান হইয়াছিল। তাহার গৌরবের এতই নাুনতা হইয়াছিল যে যখন 
তাহার সম্রাটশক্তি স্থায়ী থাকিবে না, এই বিষয়ে প্রজা সমূহের মত গ্রহণ কর! 
হইল, তখন সৈনিকদ্দিগের মধ্যেই ৫২ হাজার লোক তাহার প্রতি আপনাধিগের 
অনভিমতি প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব তৃতীয় নেপোলিয়ন আপনার গৌরব 
পুনঃ সংস্থাপনের অভিলাষে একট। সামান্য ছল করিয়! প্রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। কিন্তু এ যুদ্ধই তাহার কাল হইল। প্রুসীয় সৈন্য প্রপালের স্তায় 
আসিয়৷ তাহার রাজ্য ছাইয়! ফেলিল, তাহাকে প্রতি সংগ্রামেই পরাত্ৃত করিল 
এবং পরিশেষে পিডানের যুদ্ধে তাহাকে বন্দীক্কৃত করিল। সম্রাট বন্দী হইলে 
ফরাসীরা তাহার মুখ চাহিল না; উহার! প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবন্তিত 
করিল। কিন্ত প্রুসীয়দিগের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া, রাজধানী প্যারিস 


* ইহাতে বিশগদিগের কর্তৃত্ব আছে। ইহাকে এপিন্কোগেলীয় ব আ্যাংগ্সিকান বা 
এঠাব.লিশড. চার্চ বল! হয়। 


১৩৪ ইলগ্ডের ইতিহাস। 


পর্য্যন্ত হাঁরাইয়৷ পরিশেষে আলশেন এবং লোরেন নামক দুইটা প্রদেশ এবং ২০ 
কোটি পৌগড নিষ্রয় স্বরূপে প্রদান করির! তবে মুক্তি পাইল। প্রুসীয়রাজ 
প্রথম উইলিয়ম সম্মিলিত জর্শনির প্রথম সম্রাট হইলেন। মন্ত্ীশ্রেষ্ঠ বিসমার্কের 
এবং রণকৌশলবিৎ মোলটকির যত্ব সফল হইয়। তাহাদের স্বদেশ বিশিষ্ট গৌরবা- 
ন্বিত হইল। ফ্রান্স হইতে প্রাপ্ত ধনেই বৈজ্ঞানিক অঙ্সন্ধানের এবং শিল্পো- 
নরতির বিশেষ ব্যবস্থা জর্মনিতে কর হহয়াছিল। 

ইংলণ্ুও আমেরিকার প্রতি সদ্ধাবহার করেন নাই। মার্কিণেরা ভূয়োভুযঃ 
নিষেধ করাতেও ইংলও সে নিষেধ অগ্রাহ করিয়া বিদ্রোহী দক্ষিণীদিগকে 
ইংলগ্ডে যুদ্রপোত নিশ্মীণ করিতে এবং তাহাদিগকে ইংলগ্ডের বন্দর সকলে 
আশ্রয় লইতে দিয়াছিলেন। এ পোতগুলির মধ্যে আলাবামা। নামক একখানি 
রণতরা সর্বাপেক্ষায় খ্যাতনান। হইাহিল এবং উহার দ্বারা মার্কিণদিগের অনেক 
বণিকগোত বিলুন্ঠিত এবং বিনষ্ট হ্ইগ্রাছিল। মার্কিণের৷ এতদিন ধরিয়৷ সেই 
সকল ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিয়া আসিতোছল। অনেক তর্কবিতর্কের পর 
ইংলগুকে (জেনিভার সালিসি বিচারের রার অনুসারে ) স্বদৌষ স্বীকার এবং 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল এবং তিন কোটি পৌগড ক্ষতিপূরণার্থে প্রদান করিতে 
হইল। * 

খদও এ ক্ষতিপূরণ কর! সম্পূর্ণরূপে স্তায়ণর্শত কাধ্য হইয়াছিল, তথাপি 
উহাতে ইংরাজেরা আপনাদিগকে বড়ই অপমানিত জ্ঞান করিলেন এবং এ 
সম্থেই মদ; বিক্রয়ের কাল অবধা'রত করিবার নিমিত্ত একটী ব্যবস্থ। প্রচলিত 
হওয়াতে গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিত্ব অনেকের বিরাগ জন্মিতে লাগিল। বস্ততঃ এ 
সময়ে ইংলগ্ডের মধ্যে প্রজাতন্ত্রতার গপ্রতিই বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ 
হইয়াছিল। ফ্রেডিক হারিপন নামা এক ব্যক্তি ভবিষ্যোক্তি করিলেন যে, 
ইংলণ্ড এক সময়ে অবশ্ঠই প্রজাতন্ত্র হইবে; স্যর চাল'ন ডিল্কি নামক রাজ- 
নৈতিক বক্তৃতা! করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যে রাজ! এবং রাজপরিবার পুষিতে 
ইংলগ্ের অনেকট। অনর্থক অর্থ ব্যর হয়; এঁ কথ! লইয়া পালিপ্নামেণ্টে যে তর্ক 


* লমৃদ্ধিপালী ইংলণডে মগ্য পান এতই অধিক যে আবকারীর বর্ধিত আয় হইতেই এই 
ক্ষতিপূরণের টাকাট। অব্রেশে, দেওয়া! হইয়াছিল এবং রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী বলিয়াছিলেন 
"্ইংরাঞ্জ জাতি আপাবামার গোলযোগ মদ খাইয়াই মিটাইয়া দিয়াছে!” 


ধর্দ্ধ বিজ্জেদ । ১৩৫ 


উপস্থিত হয়, তাহাতে ফসেট্‌ও প্রজাতন্ত্রের পক্ষতা। স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিলেন। 
এই সময়ে কৃষিজীবিরাও ভোট দিবার অধিকার প্রার্থী হয়। টিক্বুর্ণের জাল 
ভূম্যধিকারীও এই সময়ে চৌদ্দ বৎসরের জন্ত কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হয়। ১৮৭৩ 
অবে তৃতীয় নেপোনিরন মানবলীল! সম্বরণ করেন। জ্মন সম্মাট তাহাকে অতান্প- 
কাল মাত্র বন্দীভাবে রাখিয়৷ পরে ছাড়িরা দিয়াছিলেন, এবং তিনি সপরিবার 
ইংলগ্ডে আসিয়াই বাম করিতেছিলেন। এই বর্ষে বুলর লীটন ( উপন্থা 
রচয়িতা ), লিবিওট্টোন (পর্য্যটকা, জন ষ্টম্ার্ট মিল (দার্শনিক) দেহ ত্যাগ করেন। 

গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগের পর ভিস্রেলী প্রধান মন্ত্রী হষ্টলেন। তাহার 
সময়ের একটা ঘটন! আপাটির যুদ্ধ। ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের স্থানে আফ্রিকার 
পশ্চিমোপকূলে কতকট। ভূমি ক্রয় করিয়াছিল; ওলন্দাজের! এ ভূমির জন্য 
আসার্টির রাজাকে বর্ষে বর্ষে কর দিত; ইংরাজেরা৷ এ কর দিতে ঝুম্বীকার 
করায় ১৮২৪ অন্দে একটা যুদ্ধ ঘটে; কিন্তু সেই যুদ্ধে ইংরাজদিগের পরাভব 
হয় এবং তীহাদ্িগের অনেক সৈম্ত সেনাপতি সহ মারা পড়ে। কিন্তু ১৮৭৩ অব 
সার গার্ণেট ওল্সী কতক পরিচালিত ইংরাজ সৈন্য আপার রাজাকে সর্বতোভাবে 
পরাভূত করিয়া'ছিল। কিন্তু আসার্টির অপেক্ষা প্রবলত্ন ছুর্তিক্ষ নামা থে শক্র 
বাঙ্গালীকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে শক্রও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল মহাত্মা 
লর্ড নর্থব্রকের গুণে সম্যকরূপে উপশমিত হইয়াছিল; এদুর্তিক্ষে না খাইতে 
পাইয়। একটিও মহাপ্রাণীর মৃত্যু ঘটে নাই। দুর্ভিক্ষে ওরূপ প্রজাপালন আর 
কোথাও কখন হইয়াছে, ইহ! ইউরোপীয় ইতিহাস বলিতে পারে না। 

ডিসরেলী প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইয়। মন্ত্রিসভার মদন্ত সংখ্যা নান করিয়া 
উহাতে দ্বাদশজন মন্ত্রীর স্থান হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বাজ্জী 
এনের সময়ে যে ব্যবস্থা প্রণীত হইয়া পান্রি নিয়োগের ভাঁর বিষয়ীলোকের হস্তে 
অর্পিত হইয়াছিল, তাহা রহিত করিলেন। বস্তুত: এই সময়ে ইংলগ্ডের অভ্যন্তরে 
ধর্্মবিচ্ছেদের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। কেহ বলিত, বাইবেল গ্রস্থের যে শাসনবল 
তাহ! অন্য কোথাও হইতে প্রাপ্ত নয়, উহ! আত্মসভ্ত.ত$ এই মতাবলম্বীদিগকে 
ইভাগ্েলিকাল' বলিত। ট্রাকৃটেরিয়ন' দলের লোকেরা বলিত যে, বাইবেলের 
বল আত্মসম্ভৃত নহে ; উহা ধর্দোপদেষ্ট গণের ব্যাখ্যা সমৃস্তূত। এই শেষোক্ত 
দল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়া! এক সম্প্রণীয় বিজ্ঞানবাদী (ক্রিথিষ্কর ) অপর 
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সম্প্রদায় আচার ( রিষুয়ালিষ্ট ) নাম প্রাপ্চ হয়। এই সকল ধর্শসন্বদ্বীয় গোল- 
যোগ মিটাইবার জন্ত পালিপ্নামেণ্ট সভায় একটা ব্যবস্থার প্রস্তাব হইয়াছিল। 
গ্লাডষ্টোন্‌ এবং শালিস্বরি এ ব্যবস্থা প্রণয়নের বিরুদ্ধপক্ষ এবং ডিক্রেলী এবং 
হারুকোর্ট উহার সপক্ষ হইয়াছিলেন। 

প্লিম্সন্‌ নামা একব্যন্কি একখানি পুস্তিকা! রচনা করিয়া অকাট্যরূপে প্রমাণ 
করিয়াছিলেন যে, সমুদ্রগামী বণিক পোত সকলের বীমা (ইন্হ্থযর) করিবার 
ব্যবস্থ থাকায়, ইংলপুীয় বণিক সম্প্রদায় সমুদ্র গমনের অন্গপযোগী, পুরাতন, 
ভগ্নপ্রায় জাহাজ সকল সমুদ্রে প্রেরণ করেন; কারণ জাহাজ সমুদ্রে ডুবিলেও 
তাহার! বীমা আফিদ হইতে আপনাদিগের ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়। থাকেন; 
কিন্তু অভাগা নাবিকের! যে একেবারে ধনে প্রাণে যায়, বণিকের। তাহাতে 
ভ্রক্ষেপও করেন না। ইংলগ বণিক-প্রধান দেশ; সেখানে বণিকবর্গের দোষ 
প্রকাশ করা অনীম সাহসের কর্ণ । প্রিন্সন্‌ সাহেবের উপর অনেকেই খড়াহস্ত 
হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু এ ভাব দ্িনকয়েক মাত্র থাকিল; সত্যের জয় হইয়। গেল 
এবং বণিক পোত সম্বন্ধীয় একটী বিশেষ বিধিব্যবস্থাপিত হইল। যে সময়ে 
ডিস্রেলি এই নকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়৷ লইতেছিলেন, সেই সময়ে গ্লাডষ্টোন্‌ 
আপন দলের কর্তৃত্ব হার্টিংটনের হস্তে সমর্পণ করিয়া! ধর্শশান্ত্ীয় বিচারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। 

শ্লাডষ্টোন রাজকার্ধ্য বিষয়ে পরিশ্রমী, সুক্ষদর্শী এবং পরিণামদর্শী ব্যক্তি; 
তিনি"'জাক জমকের কিছুমাত্র পক্ষপাতী নহেন; কি করিলে প্রজাদিগের 
ইচ্ছান্ুযায়ী প্রকৃত কাধ্য হইবে তিনি এই বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি করিয়া চলিতেন। 
ডিস্রেলি ও প্রকৃতির লোক ছিলেন না । নূতন নৃতন কাজে হাত দিয়া আপনার 
উদ্ভাবন! শক্তির খ্যাপনেই ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনিই সব্ধ প্রথমে 
বলেন, “ইংলগ যতটা আসিয়িক রাজ্য ততটা ইউরোপীয় রাজ্য নহে; এই 
বলিয়া মিশরের খণগ্রন্ত খেদিবের স্থানে হুয়েজ প্রণালীর পৌনে ছুই লক্ষ সেয়ার 
৪* লক্ষ পৌও দিয়! ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টের জন্ত ক্রয় করিলেন। তাহার পর 
“দক্ষিণ-আফ্রিকা-সমিতি” নামক সমিতি স্থাপন করিয়া ইতিহাসবেত্৷ ক্রডকে 
তাহার কর্তা করিয়া! পাঠাইয়৷ দিলেন। সমিতির উদ্দেশ্ত হইল আফ্রিকার 
এঁ থণ্ডের শাসন-প্রণালী এবং বিচার-প্রণালীর সংশোধন করা) ফলে কিছুই 
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হইল না। ডিসরেলিই রাজ্জীপুত্রকে ভারতবর্ষে আসিবার পরামর্শ দেন? লর্ড 
লিটন বাহাছুরকে গবর্ণর জেনেরাল করিয়া পাঠান) এবং মহারাজ্ৰী ভিন্টোরিয়াকে 
ভারতবর্ষের এমৃপ্রেস্‌ (সম্রাজ্ঞী ) উপাধি গ্রহণ করা । 

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর তুরস্ক সম্রাজোর অন্তর্গত হের্জগোবিনিয়া প্রদেশে 
(১৮৬২) এবং ক্রীট দ্বীপে (১৮৬৭) রাজবিন্রোহ হইয়াছিল। তুরস্ক স্থলতান 
ইংলগ্রের মিত্র; যাহাতে অষ্থীয়! এ বিদ্রোহকারীদিগের পক্ষতারলম্বন না করে, 
তজ্জন্য তিনি ইংলগুকে অস্থরোধ করিতে বলেন? এঁ কথার উত্তরে তুরস্ককে 
পরামর্শ দেওয়া হয় যে, কালবিলম্ব না করিয়! বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশিষ্ট বল 
প্রয়োগ করা হউক। তুরস্ক তাহাই করিলেন বিদ্রোহীদিগের প্রতি যৎপরো- 
নাস্তি গীড়ন হইল। এই সময়ে অস্থীয়ার প্রধান মন্ত্রী “কৌণ্ট আগুাপি, একটা 
মন্তব্যলিপি প্রচারিত করিয়া তাহাতে অর্দণি এবং রুসিয়ারও, স্বাক্ষর 
করাইলেন। মন্তব্যলিপির মূল তাৎপর্ধা এই যে, তুরস্কের স্থীলতান তাহার 
খৃ্টীয় প্রজাবাহকে স্কায়পরতা৷ সহকারে পালন করিতে বাধ্য । ফ্রান্স এবং 
ইটালী এ পত্রে স্বাক্ষর করিল। তুরস্কের স্থলতান এ লিপি পাইয়া আপনার 
অঙ্গীকৃতি প্রকাশপূর্ধবক ইংলগুকে অন্থরোধ করিলে, উহাতে ইংলগ্ডেরও স্বাক্ষর 
হুইল। ফল কথা, নানা কারণে তুরস্কের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া রহিল যে, ইংলগ 
তাহার সহায় এবং পৃষ্ঠটপূরক হইবেন এবং সেই বিশ্বাসে ইংলগের প্রদত্ত 
পরামর্শাহুসারে তুরস্ক বিভ্রোভ দমনে বিলক্ষণ উগ্রভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। 
রাজবাটার বিপ্লবে স্বলতান আবছুল আজিজ রাব্দাভরষ্ট হইয়া আত্মহতা৷ কাঁরিলে 
স্থলতান মুরাদের তিনমাস মাত্র রাজত্ব করার পর আবছুল হামিদ রাজা হইলেমি। 
বুলগেরিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ দমনে বহু প্রাণহানি হইল। ইংলগু হইতে প্রেরিত 
একজন বর্ণাচারী সংবাদ দিলেন যে, একটামাত্র প্রদেশে ( ফিলিপোপোলিসে ) 
বার হাজার লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব কমার, শান্্রীয় বিচার 
লইয়! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না । তিনি তুরস্কদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে 
অনর্গল বক্তৃতা করিয়! সমস্ত দেশকে উত্তেজিত করিয্বা তুলিলেন। ভিস্রেলী 
এই সময়ে (১৮৭৬ খৃঃ) আর্ত অব বীকনসফীন্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়৷ হৌস্‌ 
অব লর্ডন সভায় চলিয়া গেলেন। ইংলগডর প্রধান ছুই বাদীর লড়াই আর সেই 
অবধি দৃষ্টিগোচর হইল না । 

১৮ 
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- ১৮৭৬ অবে সবিয়া এবং মট্টিনিগ্লো নামক ছুইটা প্রদেশ তুরস্কের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধআরম্ত করিল। ইংলগ টালমটাল করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন 
স্ধিয়া পরাজিত হইল, তখন সন্ধির প্রস্তাব উথবাপন করিলে তুরস্ক আর ইংলগ্ডের 
কথা শুনিল না। ১৮৭৭ অব রুসিয়ার সেন! সবিয়ার সাহায্যে তুরস্ক রাজ্যে 
প্রবেশ করে। কিন্তু তুরস্কের সৈন্তগণ ওসমান পাসা৷ কর্তৃক ব্যবস্থিত হইয়া! 
পপ্নেব্না” নগরে ব্যুহ স্থাপনপূর্ব্বক রুসীয়দিগকে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত করিল। 
গরিশেষে সামরিক ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল টডলিবেনের পরিচালনায় রুসীয়েরা 
প্রেবনার চতুর্দিকে পরিধা প্রস্তুত করিয়া ঈাড়াইলে এঁ তর্ক সৈম্তকে আহাধ্যাভাবে 
আত্মসমর্পণ করিতে হয় এবং সিপকা গিরিব্বের যুদ্ধে বিজয়ী রুসীয়েরা স্তাস্কুল 
রাজধানীর পথ উন্মুক্ত দেখিতে পাইল । অগত্যা তুরস্ক সুলতান “নানষ্রেফানোর 
সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সাআজ্যান্তর্গত খুষ্ীয় প্রজাসমূহের ম্বাধীনভাব স্বীকার 
করিলেন। ] 

অষ্টাদশ অধ্যায়। 

[ সাইপ্রদ্‌ লাভ--আইরিস্‌ সদস্যদিগ্ের কৌঁশল-_আবদুররহম!ন-_জুলগু যুদ্ধ-_মন্ত্রী পরিবর্ত 
-আইরিস ভূমিসমিতি__মিশরের যুদ্ধ-_হৃদানের যুদ্ধ-_আয়ল“গডর স্বাতস্ত্রিতার 
প্রস্তাব-_ল্” সালিসবরীর মন্ত্িত্--মাফগাণস্থানের সীমা নির্দেশ_ ব্রহ্মরাজ্য 
বিজয়__উপনিবেশিকদিগের সহিত সম্মিলনের কথা-_জুঝিলির মহোৎনব-_ 

ধর্মঘট-_আয়লও শাসন-_আফি.ক1 ব্টন-_-ফরাদী উৎমব-শ্রমসম্মিলনী 
_ত্রৈরাজ্যিক সদ্ধি__রোঁপোর মূলা হাস-_মুক্তিফৌজের ব্যবস্থা 
মনিপুরের যুদ্ধ ! ] 
ইংলগু সানষ্টরেফানোর সন্ধিপত্রের সকল কথায় সম্মতি খ্যাপন করিলেন ন|। 
ইংলঙ্ডের ভূমধ্যসাগরস্থিত পোঙপাহিনী তুরস্কের সমীপাগত হইল; ভারতবর্ষীয় 
সিপাহী সমূহ মালট! দ্বীপে গিয়! উপস্থিত হইল। এমন সময়ে প্রুসীয় রাজমন্ত্রী 
বিসমার্ক বলিলেন যে তিনি স্বয়ং মধ্যস্থতা করিবেন । সকল প্রধান প্রধান 
ইউরোপীয় রাজ্য হইতে বালিন মহানগরে অধ্যক্ষ সভায় প্রতিভূ প্রেরিত 
হইল। ডিস্রেলী সাহেব ইংলগ্ের প্রতিভূ হইয়া গেলেন এবং তুরস্কের 
সাইগ্রস্‌ ত্বীপটা লইয়া রুসিয়ার সহিত তুরস্কের সন্ধিপত্রে ইংলগ্ডের সম্মতি 
প্রদ্ধান'করিলেন) এ স্থযোগে অস্্রীয়ারও বসলিয়া এবং হর্জগোবিন! প্রদেশ 
ছুইটা লাভ হইল; রুসিয়াও বেসারেবিয়া এবং বাটুম পাইলেন। মুখে নিরপেক্ষ 


আফগান যুদ্ধ। ১৩৯ 


থাকিলেও কার্যে রুদ-তুরস্ক যুদ্ধের সময় জর্্মণি রুমিয়ার বিশেষ সাহায্য করিয়া- 
ছিল। জর্মণি ঘেষন! করির! দেয় যে পোলগ্ডে বিদ্রোহ হইলে জর্খণ সৈন্য 
বিজ্োহ দমন করিয়। দিবে; ইহাতে রুসীয়েরা নির্ভয়ে পৌলগুস্থিত কয়েক লক্ষ 
সৈন্ত যুদ্ধে পাঠাইতে পারে । 
আইরিস নেতা! পার্ণেল এই সময়ে পালিগ্নামেণ্টের আইরিন সভ্যবর্গকে 
বুঝাইলেন যে, ইংলগ্ডের সমস্ত ব্যবস্থাপন কাধ্যে বাধা দিয়া চলিলে পালি'়া- 
মেণ্টকে অবশ্যই দায়ে পড়িয়। তাহাদিগের কথ! শুনিতে হইবে। আইরিন 
সভ্যের। পার্ণেল সাহেবের এই কথাঅন্ুুষায়ী চলিয়। ক্রমে এমন প্রবল হইয়া 
উঠিল যে, উহাদ্দিগকে সন্তুষ্ট করিয়। সপক্ষ করিতে না পারিলে, কোন রাজমন্ত্রীই 
আর পালিগ্ামেণ্টে কোন ব্যবস্থা মঞ্জুর করাইতে পারিলেন না । 
রুসিয়া হইতে কাবুলে একজন রাজদূত আদিয়াছিল। এই জন্য ভারতবর্ষ 
হইতেও তথায় একটা দূত প্রেরিত হইল। আমীরের নহিত পূর্ববাহে এ দূত 
পাঠাইবার কোন কথ ন! থাকায়, পথের এক জন আফগান কিল্লাদার তাহার 
গতিরোধ করে। সেজন্ত গবর্ণর জেনারেল লর্ড লীটনের অনুজ্ঞায় কাবুলাধি- 
পতি শের আলির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য প্রেরিত হইল। আমীর শের আলি যুদ্ধে 
হারিলেন এবং য়াকুব খ1 তাহার পদে প্রতিষ্টিত হইলেন। গণগ্ডামকে' যে 
সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হইল, তদন্ুসারে ইংরাজেরা বর্ষে বর্ষে যাটি হাজার পৌও 
য়াকুর খাকে দিতে সম্মত হইলেন এবং একজন রাজদূত কাবুলে থাকিবে 
অবধারিত হইল। মার লুই কাবাগ্ধারি এ দৌত্যে নিযুক্ত ।হইয়। *কাবুলে 
গেলেন। কাবুলীর! ঠাহাকে মারিয়া ফেলিলে আবার যুদ্ধ বাধিল। য়াকুব খা 
হারিলেন এবং বন্দীকৃত হুইয়৷ ভারতবর্ষে আমিলেন। তাহার ভ্রাতা আম্ুব খ! 
'মেওয়াণ্ডের যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেও তিনি অতি 
সত্বরেই বিতাড়িত হইলেন। তখন আবদর রহমান থাকে আমিরী দেওয়া হইল। 
আফ্রিকার দক্ষিণভাগে কেপ কলনিতে যে ওলন্দাজ উপনিবেশ ছিল, 
তাহাতে ইংরাজদ্িগের অধিকার হয় (১৮০৬ খ্‌ঃ)। তখন কতক ওলন্দাজ 
ংশীয় “বোয়ার'র! এ স্থানের উত্তরে অরেঞ্ ফ্রীষ্টেটে এবং ট্রান্সভালে সরিয়া 
গিয়া বাস করে। তাহার। ইংলগ্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়৷ (১৮৭৭ খ্‌ঃ) 
বলিল যে, আমাদের উত্তর সীমায় যে বলবান এবং সাহসী আদিম নিবাসী জুলু 


১৪০ ইংলগ্ডের ইতিহাস। 


জাতীয়েরা! বান করে, তাহার সম্মিলিত এবং প্রবল হইয়৷ কতকটা ভূমির 
অধিকারিত্ব লইয়৷ বিবাদ করিতেছে; অতএব বিবাদ্দ যাহাতে মিটিয়৷ যায়, 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহার উপায় বিধান করুন। ইংলগ হইতে একজন কমি- 
শনর নিযুত্ত হইয়া গেলে, তিনি বলিলেন যে, জুলুর৷ যে ভূমিখগ্ডের দখল চাহি- 
তেছে, তাহা উহাদের প্রাপ্য। কিন্তু কেপ কলনির গবর্ণর “ফ্রীয়র” সাহেব, 
ধিনি পূর্বে বোম্বাইয়ের গবর্ণর ছিলেন, তিনি এ ন্তায় বিচারে সম্মত না হইয়। 
জুলুদ্দিগের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। প্রথম যুদ্ধে ( ইসানডুলায় ১৮৭৯ খুঃ) 
ইংরাজের! হারিলেন। পরে তাহাদিগের জয় হইল এবং জুলুরাজ “সেটেয়ো” রণ- 
বন্দী হইয়! ইংলণ্ডে নীত হইলেন। 

জুলুযুদ্ধে ৭০ কোটি টাক। ব্যর হয় । ১৮৭৯ অবে গ্লাডষ্টোন বলেন যে, 
সাইপ্রস্‌ এবং ট্রান্সভাল অন্যায় উপায়ে প্রাপ্ত ; উহাদের ছাড়িয়া দেওয়াই 
উচিত। বাহিরের এই সকল বঞ্াট ক্রমশঃ বহুমুখ হইতেছে দেখিয়! ইংরাজের! 
কনসারবেটিব সম্প্রদায়ের মন্ত্রত্বে একটু বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং ১৮৮* অবে 
শ্নাডষ্টোন পুনর্বার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। বোয়ারের! বিদ্রোহ করিল; ইংরা- 
জেরা 'লেয়াংনেক" এবং “মাজুবার" যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। মুষ্টিমেয় বোয়ার- 
দ্িগের বিক্রমে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মহাত্মা গ্লাডষ্টোন তাহাদের ম্বাধীনত! দান 
করিলেন (১৮৮১)। 

আয়ল€্ডের জমিদার এবং রাইয়তদিগের মধ্যে যে বিবাদ নিরস্তর চলিয়া 
আসিতেছিল তাহ। মিটাইয়। দিবার নিমিত্ত রাইঞ্গতদিগকে অনেকানেক অধি- 
কার প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু বিবাদ মিটে নাই। 'লাগুলীগ" অর্থাৎ ভূমি 
সমিতি নামে একটা প্রকাণ্ড সম্প্রদায়ের হুষ্টি করিয়া পার্ণেল প্রমুখ আইরিশ 
নীতিজ্ঞের। স্বর্দেশের নিমিত্ত একট! স্বতন্ত্র পালিয়ামেন্ট পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। | 

আয়ল€্ডের নেতৃগণ যেমন স্বদেশে জাতীয় ভাব বৃদ্ধির চেষ্ট। পাইতেছিলেন, 
সেইরূপ মিশর দেশেও জাতীয়ভাব সম্বর্ধনের নিমিত্ত একটা সম্প্রদায় জন্মিয়াছিল। 
ইহারা বলিত যে মিশরের অধিপতি খেদিব ক্রমে ক্রমে দ্বেশটাকে বৈদেশিক 
বণিকবর্গের পদ্দাবনত করিয়া ফেলিয়াছেন, অতএব তাহার কর্তৃত্ব যাহাতে 
না থাকে তজ্জন্ত চেষ্টা কর! বিধেয়। কিন্তু ইরাজ এবং ফরাসী বণিকদিগেরই 


মিশর অধিকার । ১৪১ 


অধিক টাকা মিশরের খেদিবকে খণ দেওয়া ছিল। অতএব খেদিবের কর্তৃত্বলোপে 
পাছে তাহাদের ক্ষতি হয়, এই ভয়ে এ বণিকেরা কথা তুলিলেন যে আরবী পাশা 
প্রমুখ মিশরের জাতীয় দল সুয়েজ প্রণালীর বাণিজ্য লোপ করিবে। ফ্রান্স 
এবং ইংলগ্ডের গবর্ণমেন্ট খেদিবকে সাহায্য প্রদানের সঙ্বল্প করিলেন। কিন্ত 
কাধ্যতঃ ফরাপীর! কিছুই করিল না; ইংরাজদিগের পোতবাহিনী হইতে গোলা- 
বৃষ্টি হইয়া “আলেকজাগ্ড,য়া” মহানগরীকে প্রধ্বস্ত করিল, এবং ইংরাজ সৈম্তদল 
ইংলগু এবং ভারতবর্ষ হইতে গিয়! মিশরীয়দিগকে “তেল এল কাবিরের যুদ্ধে 
পরাভূত করিল। 

ইতরাজেরা মিশরে লব্ধ প্রবেশ হইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। 
মিশরের দক্ষিণদিগ্বর্তী জ্দান নামক স্থবিস্তৃত প্রদেশের কিয়দংশ ক্রমশং মিশ- 
রের অধিরুত হইয়াছিল (১৮২০-৭৫)। সেই প্রদেশের আরব বংশোস্তবু অতি 
মাহসিক জনসমূহ “ইমাম মেহেদি” উপাহিত একজন উপদেষ্টার মতাবলম্বী হইয়। 
খেদিবেব বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল এবং ইংরাজ নেনাপতি হিকম্‌ পাশা পরি- 
চালিত একটা মিশরীয় সৈন্তদ্বলকে বিনষ্ট করিল (১৮৮৩ খৃঃ)। জেনারেল 
গর্ভন যিনি চীন গবর্ণমেণ্টের অধ্ধীনে কাঁধ্য করিয়৷ টাইপিং বিদ্রোহ দমন 
করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে খেদিবের অধীনে সুদানের শাসনকর্তা ছিলেন, 
সকল অবস্থ। বুঝিবার জন্য খাটুমে প্রেরিত হইলেন। মেহেদির লোকে খাট 
দখল করে এবং তাহাকে হত্যা করে (১৮৮৫)। জেনারেল উলস্লি তাহার 
রক্ষার্থ যে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার সহিত মেহেদির সৈন্য সম্মুখ সংগ্রাম 
করিতে কুম্ঠিত হয় নাই। গর্ডন নিহত হইয়াছেন শুনিয়া জেনারেল উলসলি 
পথ হইতে ফিরিয়া! গেলেন। 

আয়লণ্ড দেশকে কতকটা! স্বাতগ্ত্িকত! প্রদানে গ্লাডষ্টোন প্রমুখ মন্তরিবর্গের 
ইচ্ছা হওয়ায় তাহার! প্রস্তাব করিলেন যে, আয়লণগ্র জন্য একটা পালিয়ামেপ্ট 
সভা ডৰলিন নগরে সংস্থাপিত হউক | কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত 
হইলে যে সকল ইংরাজের ভূমিসম্পত্তি আয়লগু আছে তাহাদিগের ক্ষতি- 
পূরণার্থে অনেক টাকা দিতে হইবে; আর আয়লগুর উত্তরাঞ্চলে অলষ্টর 
প্রদেশবাসী প্রটেষ্টাপ্ট মতাবলম্বীদিগের প্রতি উৎপীড়ন হইবে; পৃথক পালিয়া- 
মেণ্ট হইলে আয়লণ পৃথক হইয়৷ যাইবে, এইরূপ আশঙ্কাসমূহ দেখাইয়া প্রধান 


১৪২ ইংলগ্ডের ইতিহাস । 


মন্ত্রীর বিপক্ষের তাহার প্রস্তাব অগ্রান্থ করাইলেন। লিবারেল দলের মধ্যে 
কতক লোক আপনাদের 'ইউনিয়নিষ্ট' ব! সশ্মিলনের পক্ষ নাম দির! গ্লাডষ্টোনের 
প্রতিকূল হইয়াছিলেন। 

লিবারেল সম্প্রদায় সম্ভৃক্ত লর্ড হার্টিংটন এবং চেম্বারলেন তথা! স্থপ্রসিদ্ধ 
জন ব্রাইট আপনাদের দলবল লই গ্রাডষ্টোনকে পরিত্যাগ করাতে মন্ত্রী 
পরিবর্ত ঘটল; টোরিদলের নেত। লর্ড সালিসবরি মন্ত্রী হইলেন। কিন্তু 
মন্ত্রী পরিবর্ত হইলেও গ্রকৃত প্রন্তাবে বাহ্‌ রাজনীতির ফোন ইতর বিশেষ ঘটিল 
না। গ্লাডষ্টোন যেমন রুসিয়ার অনুকুল ভাবে চলিতেন, ইহারাও সেইরূপভাবে 
চলিলেন। বুলগেরিয়ার রাজ! আলেকজাগারকে রুসীয়ের। সিংহাসনচ্যুত করিল; 
ইহার। তাহাতে উচ্চবাচ্য করিলেন না। রুসীরেরা আফগানিস্থানের উত্তর 
পশ্চিম সাম! যে প্রকারে নিদ্দেশ করিতে চাহিয়াছিল, মেইরূপেই সীমা নির্দিষ্ট 
হইয়া! গেল। গ্লাডষ্টোনের সময়ে মিশর অধিকার করা হইয়াছিল; সে অধি- 
কার বজায় রঠিল। অধিকন্ত টোরির। ব্রদ্মরাজ্যের স্বাধীনত। অপহরণ করিলেন 
( ১৮৮৬ খ্রীঃ) এবং চিন্নীয়দিগের নিকট একটু ন্যনত। স্বীকার করিয়াও ব্রদ্মদেশ 
আপনাদিগের কবলে রাখিলেন। 

ইংলগ্ডের. রাজনীতিতে এক্ষণে গ্ুধানতঃ একটী বিষরের আলোচন! ক্রমশঃই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংলগ্ডের উপানিধেশ অনেক; ব্রিটিশ সাস্তরান্্ের উপর কখনই 
সুর্ঘা অগ্ুগমন করেন না, একথাটী অভ্রান্তি নহে, স্বরূপ কথ।; সেই স্থবিস্ূত 
এনং স্থুমুদ্ধ সাত্রাঙ্গোর বিভিন্নাংশগ্ুলি পরস্পর দৃঢ় সম্বন্ধ থাকে, কখন বিচ্ছিন্ন 
হইয়। না! যায়, ইহার প্রকৃত বন্দোবস্ত কি প্রকারে হইতে পারে, তাহারই চিন্ত। 
অনেক দুরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের মানসে উদর হইয়াছে; যাঁদ কোনকালে ইহা 
স্ুসম্পন্ন হইয়া উঠে, তবে এই মহারাজ্যের প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন- 
শক্তি বর্ধিত করিতে হইবে এবং কেবল বৈদেশিক রাজনীতি একীভূত করিয়! 
অপর সকল বিষয়েই প্রত্যেক অংশকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। তুতপূর্বব 
ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সমুদায় লাটিন জাতীয় লোকদিগকে একমতা- 
বলম্বী করিবার চেষ্ট1 করিয়াছিলেন; প্রুপিয়ার মন্ত্ীশ্রেষ্ঠ বিসমার্ক সমুদ্বায় টিউ- 
টোনিক জাতীম্ম লোকদিগকে একচ্ছত্রাধীন করিবার যত্ব করিয়া কতকটা! কৃত- 
কাধ্য হইয়াছেন) রুসিয়ার সম্রাট মহাত্মা গীটর হইতে এপধ্যন্ত স্োভোনীয়দিগকে 


ধর্মঘটের উপদ্রব । ১৪৩ 


সম্মিলিত করিবার উদ্যোগ চলিয়া আসিতেছে; যদি ইংরাজেরা আপনাদিগের 
সাম্রাজ্য জাতীয়ভাবে সপ্ৃদ্ধ করিয়! তুলিতে পারেন, তবে সেই সাত্রাজ্য অপরাপর 
জাতীয়ের সাম্রাজ্য অপেক্ষা যে কেবল অধিক বিস্তৃত এবং বলশালী হইবে তাহা! 
নহে, ইহার অন্তভূত স্ব'ঘত্তশাসন প্রণালীর বহুল প্রপারতা নিবন্ধন ইহা অপর 
সকল সাম্রাজ্যের আদর্শীভূতও হইবে । তদ্বার। ইংলও চিরকালাবধি রাজনীতি 
বিষয়ে যেমন অপর সকল ইউরোপীয় জাতির শিক্ষারদাত্রী হইয়। আছেন, ভবি- 
স্ততের রাজনীতি সম্বন্ষেও তাহাই থাকিবেন। ইহার দুইটা অন্তরায় আছে। 
ইংরাজ ইংরাজ ভিন্ন অপর কাহাকেও স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে 
পারেন না) এবং ইংরাজ উপনিবেশিকেরা মাতৃভূমির সহিত সম্বন্ধ রাখিবার 
জন্য অধিককাল ধরিয়া কোন প্রকারের স্থার্থত্যাগ করিতে পারেন না। মহা 
রাঙ্জী ভিক্টোরিয়ার চরিত্রগুণে তিনি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
তাহার রাজত্বকালের (১৮৮৭ খ্রীঃ ) পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়াতে তাহার স্ুবিস্তৃত 
সাম্রাজ্য ব্যাপিয়! আনন্দোৎসব (জুবিলি) হইল। এই উপলক্ষে সব্ধত্রই অনেক 
অর্থবায় এবং অনেক সদন্ুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে । কিন্তু মহাসাম্াজ্যের কোন ভাগ 
অপেক্ষা উহ্থা ভারতবর্ধে নান হয় নাই | 

জুবিলির পর বৎদর হুইতেই ইংলগ্ডে একটী আভ্যন্তরিক উপদ্রব প্রবলবূপ 
ধারণ করে। তথাকার মূলধনীর! শ্রমজীবীদিগকে উপযুক্ত পরিমাণ বেতন 
দিতেন না; এই জন্য অসন্থষ্ট হইয়। শ্রমজীবীর! মধ্যে মধ্যে ধর্মঘট করিয়া কাধ্য 
ছাড়িয়া দিতেছিল; কিন্ত পূর্বের পূর্বে অর্থাভাবে ধর্মঘটকা রীরা সত্বরেই মৃাধনী- 
দিগের বশতাপন্ন হইয়৷ পড়িত। পূর্ব্ব হইতেই টাদা করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া 
রাখিবার বন্দোবস্ত করায়, ইদানীন্তনকাঁলে ধর্মঘট গুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী ও প্রায়ই 
কতকটা! কার্যকারী হইতেছে। জ্বাহাজের নাধিক, ডকের মুটে, কারখানার 
এবং রেলওয়ের কর্মী প্রভৃতির মধ্যে ধর্মঘট হইতে হইতে পুলিস ও পোষ্টাফিসের 
কন্মচারী মধ্যেও ধর্মঘট বাধিবাঁর লক্ষণ দেখা গিয়াছিল; ছুই এক দল সৈনিকও 
সামান্তরূপ অবাধ্যতা দেখাইয়াছিল। অশান্ত ইউরোপীমদিগের সমাজবন্ধন- 
গ্রণালীর মৌলিক দোষ হইতেই এই সকল উপত্রব উপস্থিত হইতেছে; স্থতরাং 
এই সকল ব্যাপার স্থায়ীরূপে উপশান্ত হইবার নহে । ৃ 

আয়ল€্ডে কঠোররূপে ফৌজদারী আইন চালাইয়া, এমন কি পালিগ্নামেণ্টের 


১৪৪ ইংলগ্ডের ইতিহাস । 


কয়েকজন আইরিশ সভ্যকেও জেলে পঠাইয়া, টোরি কর্তৃপক্ষীয়েরা আয়ল'গ্ের 
দাঙ্গাহাঙ্গামা৷ অনেকটা থামাইয়াছিলেন; আইরিশ দলপতি পার্ণেলের মৃত্যু 
হওয়াতে স্বায়ত্শামনের দলও দুর্বধল হইয়া পড়িম্াছিল। 

ইংরাজ, ফরাপী, পোর্ুগীজ, জন্রণ, ইটালীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতীয়েরা 
দাসব্যবসায়ের বিলোপ ও বাণিজা বিস্তারের উল্লেখ করিয়া প্রায় সমস্ত আফ্রিকা 
মহাদেশটা বণ্টন করিয়। লইলেন! ষ্টানলি এবং এমিনপাশা আফ্রিকার মধ্যভাগ 
আলোড়িত করিয়া ফিরিলেন। যে সকল অংশে তখনও কোন ইউরোপীয়ের 
পদার্পণ হয় নাই তাহা ও অক্ষ এবং দ্রাঘিম। ধরিয়। সীমা নির্দারণ করিয়া লওয়া 
হইল। জর্্দণেরা ও ইংরাজের! পূর্বব আফ্রিকায় জাঞ্জিবারের স্থলতানের সাম্রাজযটা 
ভাগ করিয়া ইজারা লইলেন। আফ্রিকায় অধিকার বিস্তার ইংরাজদ্িগেরই 
সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তখন জমির উপলক্ষে পোর্ট,গালের সহিত ইংরাজ- 
দিগের ষে বিবাদ হম, তাহ! আপোষেই মিটিয়া গেল। 

১৮০৯ অন্দে পারিস নগরীতে ফরাসী-বিপ্রবের শত সাম্বৎসরিক উৎসব উপ- 
লক্ষে একটা অপূর্ব প্রদর্শনী খোলা হয়। ফরাসী ইঞ্জিনিয়র ইফেল' তথায় 
একটি লৌহময় উচ্চ জযন্তস্ত প্রস্তুত করেন । ইউরোপীয় রাজারা কেহই সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে এ উৎসবে যোগ দেন নাই; কিন্তু প্রায় সকল দেশ হইতেই শিল্পজাত ও 
দর্শকবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল। 

জন্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম শ্রমজীবীদিগের ধর্ম্ঘটাদির অনুষ্ঠান দেখিয়া 
সকল ইউরোপীয় ও আমেরিক রাজ্যের প্রতিনিধি আহ্বানপূর্ববক শ্রমজীবী- 
দিগের অবস্থা কিসে উন্নত হয় তাহার সাধারণ ব্যবস্থা স্থির করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কারখানায় বালকদিগের ব্যবহারের হাস এবং পূর্ণবয়স্কদিগের 
শ্রমকাল নির্ধারিত রাখা জন্য সকল দেশেই যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত, ইহা 
স্থিরীকৃত হইয়! গিয়াছে। সেই সময় হইতে ইংলগ্ডের কারখানা আইন ভারত- 
বর্ষেও কিয়ৎপরিমাণে প্রচালিত হইয়াছে । 

ফরাসীরা আল্শেদ ও লোরেন প্রদেশদয় জর্শণির গ্রাস হইতে পুনরুদ্ধারের 
জন্ত সমর সঙ্জায় নিরত আছে; রুসিয়াও সমস্ত স্বাভজাতীয়দিগকে আপনার 
অধিনায়কতার মধ্যে আনিতে চায়। এই ছুই জাতির আকাঙ্ষা! হইতে ইউ- 
রোপের শাস্তি হানি হইবার সম্ভাবনা উল্লেখে জর্শমণি, অস্্ীয়া ও ইটালি পরম্পর 


মণিপুরের যুদ্ধ । ১৪৫ 


দৃঢ়রূপে সন্ধিবদ্ধ হয় (১৮৮২)। ফরাপীরা টিউনিস অধিকার করায় (১৮৮১ 
খুঃ) ইটালীর এঁ প্রদেশ অধিকার সম্বন্ধে আশা ভঙ্গ হয় এবং সেই জন্য চিরশক্র 
টিউটন শক্কি অস্ীয়ার দলে সাময়িক ক্রোধভরে গিয়া! পড়ে; নচেৎ লাটিন 
ফরান্সই উহার স্বাধীনত| সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছিল এবং অস্থরীয়ার অধীন 
ডালমেসিয় প্রভৃতি ইটালীয়ের অধ্যুষিত প্রদেশগুলির প্রাপ্তি জন্যই তীব্র জাতীয় 
আকাঙ্ষা। | 

জর্শণ গবর্ণমে্ট রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন উঠাইয়! দেওয়ায় এবং ইংরাজেরা স্বর্ণ 
রৌপ্যের আপেক্ষিক মূল্য স্থির রাখিবার চেষ্টা অপর রাজ্যের সহিত যোগ না 
দেওয়ায় রৌপ্যের মূল্য ক্রমশঃ হ্বাস হয়। মাঞ্কিণেরা এবং ফ্রান্স প্রমুখ লাটিন 
রাজ্য গুলি বেলজিয়াম, রুমানিয়া, গ্রীস, পোর্ট, গাল, স্পেন, ইটালী স্বর্ণের মূল্য 
তাহাতে পূর্বের ন্যায় রৌপ্যের যোল গুণ থাকে তাহার জন্য চেষ্ট' করিয়াছ্িলেন। 
সে চেষ্টা সফল হয় নাই। 

শ্রমজীবীদিগের অসন্তোষ আধুনিক ইউরোপের একটা প্রধান সমস্তা। উহারা 
আপনাদের অবস্থার উন্নতির জন্য নান প্রকার সমিতি স'ঘটন ও মধ্যে মধ্য 
উপদ্রব করে। সদাশয় ব্যক্তিগণ ইযুরোপীয় অযথা ধন বিভাগের দোষ সংশোধ- 
নার্থ “দানধর্ম্বের আবশ্তকত। প্রতিপন্ন করিতেছেন-_ইংলগ্ডে মুক্তি ফৌজ নামক 
ৃষ্ট সম্প্রদায়ের নেতা 'বুথ' শ্রমজ্জীবীগণের জন্য আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছেন। 
অনেক স্বাস্থ্যকর ভাল বাড়ী ( পিপল্স্‌ প্যালেশেস্‌) প্রস্তত হইয়াছে। 

মধ্য এসিয়ায় রুসিয়ার প্রাবল্য দর্শনে ভারতবর্ষ স্থরক্ষিত রাখিবার উদ্দেশে 
কাশ্মীরের উত্তরভাগে গিলঘিট প্রদেশে ইংরাজসৈন্ত স্থাপিত হয় এবং বেলুচি- 
স্থানের এবং আফগানিস্থানের পূর্বাংশে পার্বত্য পথগুলির মূখে প্রভূত 
অর্থব্যয়ে গিরি ছুর্গাদি নির্শিত হয়। মনিপুরের সেনাপতি টিকেন্্রজিৎ তথায় 
রাষ্ট্রবিপ্নব করায় এবং তথায় আদামের কমিসনার প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ বর্ব- 
চারী নিহত হওয়ায় ইংরাজরাজ সামান্য যুদ্ধের পর উক্ত সেনাপতিকে প্রাপদণ্ডে 
দণ্ডিত এবং মণিপুরে নৃতন বন্দোবস্ত প্রবঞ্তিত করেন (১৮৯১ থঃ)। ভারতবর্ষ 
ও ব্রহ্ধাদেশের মধ্যে আর কোন স্বাধীন রাজ্যের ব্যবধান রহিল ন|। 


১৭৯ 


১৪৬ ংলগ্ের ইতিহাস। 


উনবিংশ অধ্যায়। 


মন্ত্রী পরিবর্তন-ক্রীটে বিদ্রোহ-_শ্রীস তুর যুদ্ধ--দ্বিতীয় ভুবিলি-_“বৃহত্তম ইংলণু" স্থাপনে 
জাতীয় আকাঙ্ষা-_হদান অধিকার-_ফাশোদা_ছ্বিরাজ্যিক সন্ধি_টাঁন্সভাল__বোয়ার 
যুদ্ধ_মহারাণ৷ ভিন্টোরিয়ার মৃত্া-_সপ্তম এডোয়াড- দক্ষিণ আক্রিকার সম্মিলিত প্রদেশ 
-_সেনাপতি বোথ1-_চীন জাপানের যুদ্ধ-_বক্সার বিদ্রোহ--রুদ-জাপান বুদ্ধ ফ্রান্সের 
সহিত প্রীতি স্থাপন-_-রুনিয়ার সহিত সন্ধি বন্ধন-_জর্ম্ণির শিল্প ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি 
--পঞ্চম জর্জ-_বঙ্গ বাবচ্ছেদ__দিল্লীর দরবার__বিহার ও উড়িয্যা প্রদেশ-_ 
পালিয়মেন্ট আইন-_হোমরুল বিল-_অলষ্টারের উগ্রতা--উপনিবেশগুলির 
সহিত ঘনিষ্টতা__-আকাশগামী পোত-_হেগ মধাস্থ আদালত-_তুর্ক ইটালীর 
যুদ্ব_টিপলি--বলকান যুদ্ধ__বুলগেরিয়ার সহিত খ্রীস ও সাবিয়ার যুদ্ধ 
_ জর্মণির বিস্তারলাভ জন্ত উদ্বোগ-_অস্থীয়ার সাবাঁয় বিদ্বেষ-_অীয় 
যুবরাজের হত্যা ইউরোপের মহাযুদ্ধ । ইংলঙ, ক্রান্স, রুসিয়া, 
ইটালী, জাপান, রুমেনিয়া, পোর্টুগাল ও মাকিন যুক্তরাজা 
প্রভৃতির সহিত জর্মণি অন্ীয়। বুলগেরিয়! ও তুরক্ষের যুদ্ধ__ 
কোয়ালিসন মন্ত্রীদল-_জন্রণ উপনিবেশগুলির অধিকার 
মিশরে হলতান নিয়োগ--প্যালেষ্টাইনে ও মেশো- 
পাটে-মিয়ায় যুদ্ধ__রুসিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব--ইংলগ্ডের 
ধন লোকবল-_জর্ননের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে ভদ্রতা 
ত্যাগ। রর 

গ্লাডষ্টোন চতুর্থবার প্রধান মন্ত্রী হইয়া! পুনরায় আয়লণগ্ডে স্বায়ত্বশাসন 
(হোমরুল) প্রস্তাব করিয়া চাহিলেন যে, কানেডা প্রতৃতির ন্যায় আয়লগড পৃথক 
পালির্নামেনট স্থাপিত হইলেও সাতাজ্যের ( ইম্পিরিয়াল ) পালিগ্নামেণ্ট মহাসভায় 
আইরিশ সত্য লওয়া হয়। লর্ড+সভা প্রস্তাব অগ্রাহ করিলে গ্লীভষ্টোন পদত্যাগ 
করেন (১৮৯৩ খুঃ)। তাহার পত্র যথাক্রমে লর্ড রোজৰেরি এবং লর্ড 'সালিস- 
বরি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন | 

_আর্শিনীয়দিগের বিদ্রোহ দমন (১৮৯৬) উপলক্ষে তুর্ক স্বলতান টী হত্যা- 
কাণ্ড করাইয়াছেন বলিয়৷ উল্লেখ হয়। পর বৎনর ক্রীট দ্বীপ বাসীর! বিদ্রোহ 
করে। গ্রীস উহাদের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করিলে গ্রীসতুরন্ যুদ্ধ হয়। তাহাতে 
গ্রীকের৷ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। ইয়ুরোপীয় শ্তিপুগ্ 
অশান্ত ক্রীটের শাসনভার গ্রহণ করেন ( ১৮৯৭ )। এই যুদ্ধে তুরস্ক উচ্চশ্রেণীর 
জর্মন সেনাপতিদিগের উপদেশের সাহায্য পাইয়াছিলেন। 

এ বৎসরেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের ষষ্টিবর্ষ পর্ণ হওয়ায় দ্বিতীয় 


জুবিলি উৎসব হয়। স্বাধীন মার্কিনেরাও দেশময় সভা করিয়া মহারাণীর 


অধিকার বিস্তারে আকাঙক। | ১৪৭ 


গুণান্ুবাদ এবং আনন্দ প্রকাশ করে। তাহাতে অনেক ইংরাজের মনে সমগ্র 
ইতরাজীভাষ।-ভাষীগণের মধ্যে ভবিয্যৎ সন্মিলগনের এবং পৃথিবীর উপর তীহা- 
দের অখণ্ড কর্তৃত্বের আশার সঞ্চার হয়। বাস্তবিক উত্তর আমেরিকায় 
এবং আষ্ট্রেলিরায় ইংরাজী-ভাষীদিগের অপরিমিত বৃদ্ধি হওয়ার স্থযোগ হইয়! গিয়া- 
ছিল এবং শিল্পে, বাণিজ্যে ও রাজ্য বিস্তারে উহার! পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ধনশালী ইতিমধ্যেই হইয়া পড়িন্াছিলেন। এই সময়ের ২০ বৎসর পূর্ব 
অনেক ইংরাজ রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের বৃদ্ধিতে ভয় পাইতেন এবং কোন কোন 
অংশ ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল এন্প মত প্রকাশ করিতেন; এক্ষণে 
সেূপু কথ কোন ইংরাজ রাজনৈতিক বলিলে তাহাকে “শুন ইংলপীয়” 
(লিটল্‌ ইংল্যাগ্ার) নাম দেওয়। হইতে লাগিল। "বৃহত্তর ব্রিটেনের” 
( গ্রেটার ব্রিটেন) কথাই সকলের. মুখে শুন। যাইতে লাগিল। "শ্বেতকায়ের 
গুরুতর ভার” ( হোয়াইট ম্যানস্‌ বার্ডন) অর্থাৎ পৃথিবীর সকল রাজ্যের" ভারই 
অগত্যা শ্বেতকায়দিগকে বহন করিতে হইতেছে এবং ক্রমশঃ তাহ! আরও করিতে 
হইবে এ কথ! উঠিল। . এই উপলক্ষে আফ্রিক! মহাদেশটী ও যাহাতে অস্ট্রেলিয়ার 
তায় পূর্ণভাবে ইংরাক্গ উপনিবেশিকদিগের জন্য লাভ হয় এবং কায়রো হইতে উত্ত- 
মাশ। অস্তরীপ পধ্যন্ত ইংরাজাধিকৃত হইয়া রেলওয়ে প্রস্তত হয়, এরূপ কল্পনার 
উদয় কাহার কাহার মনে হইলে তাহার ফলও আফ্রিকার উভয় প্রান্তে অবি- 
লম্বেই দেখ। গেল! সুদানে গডনের মৃত্যুর এনং ট্রাহ্সভালে বোয়ারদিগের 
নিকট মাজ্বার যুদ্ধে পরাজয়ের যে প্রতিশোধ দেওয়া হয় নাই তাহার জ্মরণ 
করিয়। এ উভয় প্রান্তেই ইংরাজের হস্তক্ষেপ করিলেন । 

.. জেনারেল কিচেনার মিশরীয় এবং ইতরাজ সৈন্ত লইয়া স্থদান আক্রমণ 
করিলেন। “আটবারা” এবং অমন্তরমানের যুদ্ধে অসম সাহসী সুদ্বানী বীরগণ 
মুমলমান বীরত্বের অত্যুজ্জল চিত্র দেখাইয়া! ইউরোগীয় আগ্নেয়াস্ত্র মুখে বিনষ্ট 
হইল। ফিচেনার মেহেদীর লমাধিমন্দির বারুদে বা দিলেন; সুদান 
দখলে রাখা হইল। | 

. এই লময়ে ফরাসী অধিকৃত সাহার প্রদেশ হইতে আপিয়। ফরাসী সেদানী 
মাচ্ছাণ্ড স্থানের অন্তর্গত “কাশোদা'নগর দখল করিয়া. লইলে ইংলগ্ডের এবং 
জ্রান্সের বিশেষ মনোমালিন্য হয়। হংরাঙ্জের৷ বলেন যে সমগ্র থান উহারাই 


১৪৮ ইংলগ্ডের ইতিহাঁস। 


সুবিধামত ক্রমশঃ অধিকার করিবেন, অপর কাহারও তাহাতে হস্তক্ষেপ করা 
বন্ধৃতার বিরুদ্ধ কার্ধ্য। ফরাসীর। তখন ফাশোদা ছাড়িয়া দেওয়ায় যুদ্ধ হইল 
না; কিন্তু জর্মণির শত্রতাম্ন এবং ইংলগ্ডের বিরূপতায় নিজেকে অসহায় ভাবিয়৷ 
ফরাসী সাধরণতন্ত্র যুদ্ধকালে পরস্পরের সাহায্য করার সর্তে না সাআ্াজ্যের 
সহিত ছ্বিরাজ্যিক সন্ধি বন্ধন করিল। 

১৮৮৫ অবে ট্রান্সভালে স্বর্ণথনির আবিষ্কার হইলে বিভিন্নদেশবাসী বহু 
সংখ্যক ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরাজের৷ লাভের আশায় ট্রান্সভালে গিয়া! বাস 
করিতে আরম্ভ করে। কয়েক বঃসরের মধ্যে ট্ান্সভালে আসল বোয়ার- 
দিগের অপেক্ষা বিদেশীদের সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিল। বোয়ারেরা ভৃত্বামী 
এবং চাসী। ভূগর্ভে গিয়া খনির কাধ্যে মজুরি কর! দ্বণার চক্ষে দেখে । উহারা 
ইংরাজ মজুরদ্দিগকে পীড়ন করিত। কেপ কলনির প্রধান মন্ত্রী সার সিসিল রোডস 
এবং ডাঃ জেমিসন পিপ্রোহোন্ুুখ বৈদেশিকদিগের সাহার্ধ্য জন্ত আটশত ভলটিয়র 
সৈম্থ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থির রহিল যে প্রিটোরিয়ার অস্ত্রাগার 
ট্ান্সভালের বিদ্রোহী ইংরাজ শ্রমজীবির! দখল করিয়া রাখিবে এবং উহারাই 
জোহান্স্বর্গ অধিকার করিবে । কিন্তু সে বিদ্রোহ হইল না৷ এবং ডাঃ জেমিসন 
মটসৈন্তে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়া বোয়ার হস্তে বন্দী হইলেন। শাস্তির সময় 
ইংরাজ রাজ্য হইতে আসিয়। উপদ্রব করায় তাহাদিগকে বিচারের জন্ত ইংরাজ 
গবর্ণমেণ্টের হন্তেই বোয়ারেরা৷ সমর্পণ করিলে, ডাঃ জেমিলনের পনর মাস 
কার'দণ্ড হইল। 

জর্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম এই সময়ে বোয়ার প্রেসিডেন্ট ক্লুগারকে 
টেলিগ্রাম করেন যে, “বোয়ারেরা বন্ধুভাবাপন্ন ইউরোপীয় শক্তিদ্দিগের সাহায্য 
ব্যতীতই শক্র দমন করিতে পারায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন ।” ইহাতে 
বোয়ারেরা মনে করে জন্খণি বুঝি উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহাষ্যে গ্রস্তত। 
উহার! অস্ত্রশস্ত্র জমা করিতে লাগিল। ইংরাজেরা ডাঃ জেমিসন কৃত অপকম্ধ 
জন্ আপত্তি করিয়া বলিতে পারিলেন ন৷ যে সাবধানতার প্রয়োজন নাই। 

বোয়ারেরা বিদেশীয়দিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে বা রাজকাধ্য পরি- 
চালনা সম্বন্ধে ইংরাজদের কোন গ্রন্তাবেই সম্মত হইল না। উভয় পক্ষেই 
যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতে থাকিল এবং শেষে ( ৯১১০।১৮১৯ ) বোয়ারেরাই 


সপ্তম এডওয়ার্ড । ১৪৯ 


ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়া কেপ কলনি ও নেটাল আক্রমণ করিল। 
অরেঞ্জ রাজ্যের বোয়ারের! তাহাদের জ্ঞাতিদিগের সহিত মিলিত হইল। তিন 
বৎসর কাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। 

যুদ্ধের প্রথমাবস্থায ইংরাজেরা তেমন প্রস্তত ন! থাকায় বোয়ারোই পুনঃ পুন 
জয়ী হয়। কয়েকটা খণ্যুদ্ধে ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া বোয়ারেরা লেডিস্মথ, 
কিম্বারলী ও ম্যাফিকীং নগরত্রয় অবরোধ করিলে যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়। 
ইংলগ ক্রমশঃ আড়াই লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেন। কানেডা অষ্ট্রেলিয়া! প্রভৃতি উপ- 
নিবেশ, সৈন্য সাহায্য দ্বারা উহারাও যে সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির প্রয়াসী তাহা৷ দেখাইল। 
এই যুদ্ধে ইংরাজেরা শ্বেতকায় বোয়ারের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহী সৈন্যের 
ব্যবহার করেন নাই । লর্ড রবার্টসকে প্রধান সেনাপতি করিয়৷ লর্ড কীচেনারকে 
তাহার সহকারীরূপে প্রেরণ করা হইলে যুদ্ধের শ্রোত ফিরে। লর্ড রবার্টস 
বোয়ারদিগের দশগুণ সৈন্য পাওয়ায় বোয়ার সেনাপতি ক্রপ্রি সসৈন্তে বন্দী 
হইলেন; অবরুদ্ধ সহরগুলির উদ্ধার সাধন হইল এবং ক্রমশঃ সমগ্র ট্রান্সভাল ও 
অরেঞ্জ রাজ্য ইংরাজের হস্তগত হইয়৷ পড়িল । বোয়ারেরা তথাপি অস্ত্ত্যাগ করে 
নাই। ডিলারি, ভিওয়েট, বেয়ার্স, বোথ। প্রভৃতি বিখ্যাত সেনাপতিদের নেতৃত্বে 
তাহারা কয়েক মাস ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়! যুদ্ধ চালাইতে লাগিল । উহাদের স্ত্রী 
পুত্রদিগকে সকল গ্রাম হইতে সরাইয়া আনিয়া ইংরাজেরা ছাউনীতে একত্র 
করিয়া রাখায় এবং বোয়ারদিগের কোথাও আশ্রয় বা আহার পাওয়ার উপায় না 
থাকায় অবশেষে বোয়ারের। (মে ১৯০২ ) ইংলগ্ডের অধীনতা৷ স্বীকার কধ্রিল। 

বোয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই মহারাণী তিক্টোরিয়ার মৃত্যু হইলে 
(২২১/১৯*১ ) তীহার জোষ্টপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড নাম গ্রহণ পূর্বক সিংহাসনে 
অধিরোহ্ণ করেন। বোয়ারদিগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কয়েক কোটি টাকা দেওয়া 
হয়; এবং তিন বৎসর ইংলণ্ড হইতে শা্িত হইলে বোয়ারদিগকে সম্পূর্ণ 
্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়। (১৯০৫) পাচ বৎসর পরে কেপ কলনি, নেটাল, 
ট্রান্সভাল ও অরেঞু রিভর কলনি এই চারিটা প্রদেশ সম্মিলিত হইয়৷ “ইউনিয়ন 
অফ সাউথ আফ্রিকা” গঠিত হইলে বোয়ার সেনাপতি বোথা এই সম্মিলিত 
রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হন। ইংরাজদিগের এই দৃরদর্শিতা মন্ৃত উদারতা 
বোয়ারদিগের বিরাগ অপনীত হইয়া যায়। 


১৫০ ইংলগের ইতিহাস। 


১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ায় প্রাধান্য লইয়া চীন এবং জাপানে যুদ্ধ বাধে। 
জলে এবং স্থলে প্রত্যেক যুদ্ধেই চীন পরাজিত হইয়৷ ফরমোসা৷ ও পোর্টআর্থর 
ভিত লাএটাং উপদ্বীপ প্রদান করিরা জাপানের সহিত সন্ধি করে। রুসিয়৷ 
বহুকাল হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে একটা বরবশূন্ত বন্দর প্রাপ্তির অভিলাষে 
পোর্ট আর্থীরের উপরই লক্ষ্য রাখিয়াছিল। রুসিয়া এই সময়ে ফ্রান্স এবং 
জর্খমণির সহায়তায় জাপানকে লাওটাং উপদ্বীপ ছাড়িতে বাধ্য করিল। ইহার 
অল্লকাল পরেই রুসিয়া, ফ্রান্স, জর্মণি ও ইংলণ্ড সকলেই চীনের নিকট হইতে 
একটা করিয়া বন্দর ইঙ্জারা লহল। মাধ কর্তৃপক্ষীয়দিগের ছূর্ববলতা। জন্য 
জন্মভূমির এইরূপ অগৌরব ঘটায় “বক্সার” অভিহিত একদল দেঁশভক্ত চনীয় 
যুবক সমস্ত বিদেশীরদিগকে চীন হইতে তাড়াইতে বদ্ধপরিকর হয় এবং অনেক 
বিদেশীয়ের হত্যা করে । ইউরোপীয় রাজ্য সমূহ এবং জাপান এই বিদ্রোহ দমনের 
জন্য দৈন্য পাঠাইলে, বঝ্মারদিগকে পরাজিত করিয়া & সম্মিলিত সৈম্ত পিকিন 
অধিকার করে (১৯০০ )। 

চীন সাম্রাজ্যের দৌর্বল্যর স্থৃবিধা পাইয়া রুণীয়ের৷ মাঞ্চুরিয়া দিয়া পোর্ট 
আর্থর পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুতের অধিকার লয় এবং প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্েসনের জন্য 
অনেকট। করিয়। জমি লইয়! তাহাতে কিছু কিছু সৈন্ত রাখে। উহ্ার৷ পোর্ট আর্থর 
বন্দরটাও উত্তমরূপে গড়বন্দী করিয়া ফেলে। দূরদর্শী জাপানী রাজনৈতিকের৷ 
রুসিয়াকে জাপানের সন্গিহিত উপকুলে প্রবল হইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ 
করিঞেন না। জাপান রুসীয়দিগকে মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য সরাইবার সর্ত পর্ণ 
করিতে জিদ করিয়া বলিলে (১৯০৪ খুঃ) রুষিয়া এবং জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। 
রুসীয়েরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হয় এব “মুকডেনের' মহাযুদ্ধে উহাদের লক্ষ সৈন্য 
নষ্ট হয়। রুসীয় বাণ্টিক রণপোতমাল! জাপান সাগরে পৌছিলে জাপানী 
আড.মিরাল টোগোর সমর কৌশলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ হয়। রুসিয়া তখন মার্কিন 
মধ্যস্থতায় চীনকে মাঞ্চুরিয়! প্রত্যর্পণ করিয়া এবং অর্ধেক সাগালিয়ান . দ্বীপ 
জাপানকে দিয়া সন্ধি করিল। . 

রুস-জাপান যুদ্ধে একটা এদিয়িক জাতির নিকট একটা প্রবল ইউরোপীয় 
জাতির পরাজয় বহুকাল পরে আবার সকলে দেখিল। পূর্বেই (১৪০২) জাপান 
এবং ইংলণ্ডে একটা সাধারণ সন্ধি হইয়াছিল? এক্ষণে উভয়রাজ্ের মধ্যে একটী 
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তুল্য মূল্যভাবে সন্ধি হইল। এই সন্ধিতে জাপান ও ইংলণ বিপদ্কালে 
পরম্পরকে সাহায্য করিতে, এমন কি, জাপান প্রয়োজন হইলে ভারত রক্ষা জন্ত 
সৈন্ম দিতে প্রতিশ্রুত হইল । 

জাপানে ইউরোপীয়দিগের অপরাধের বিচার পূর্বে ইউরোপীয় দূত ( কন্সল ) 
দিগের নিকট হইত; এক্ষণে তাহ! জাপ!নী আদালতেই হওয়া স্থুরু হইল। 

ইউরোপে যে ইংলগ্ডের কোন মিত্র রাজ্য নাই, বোয়ার যুদ্ধকালে তাহ! 
জান। গিয়াছিল। শান্তিপ্রিয় সপ্তম এডওয়াড“ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া 
বৈদেশিক রাজ্য সমূহের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে লাগিলেন। তিনি 
ফ্রান্সে গিয়া তাহার ব্যবহারে ফরাসীদিগকে এমন মুগ্ধ করেন যে, উভয় রাজ্যের 
মধ্যে দুইশতাধিক বৎসরের বিবাদ মিটিয়! সর্বববিষয়ে পরস্পরের সাহায্য করিবার 
সন্ধি হয়। 

মরক্কোর উপর ফান্স বহুকাল হইতে অল্পে অল্পে ক্ষমতা! প্রসার করিয়া 
আদিতেছিল ; জর্মমণিরও বহুদিন হইতে মরক্কোর উপর দৃষ্টি পড়িয়াছিল; কিন্তু 
ফরাসী ও তাহার মিত্র রুষিয়ার ভয়ে জর্মণি এতদিন কিছু করে নাই। এক্ষণে 
রুসিয়াকে দুর্বল দেখিয়া জম্মণি মরক্কোয় হস্তক্ষেপ করে; তাহাতে ফান্সে এবং 
জর্মণিতে যুদ্ধের আয়োজন আরম্ত হয়। ইতলগু ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করি- 
বেন বলিয়া প্রকাশ করায় জশ্মণি মরক্কোর দাবী ত্যাগ করে, কিন্তু ইংলগড জন্ম- 
ণির ভাল দেখিতে পারেন না ইহ্াও স্থির করে। জাপানের নিকট পরাজিত 
হইয়া! রুষিয়াও নৃতন মিত্রের জন্য ব্যগ্র হইল এবং পঞ্চম এডোয়াডে'র* সহিত 
রুসীয় সম্রাট নিকোলাসের সাক্ষাতের পর (১৯৭) ইংলগ্ডের সহিত বিশেষ সন্ধি 
করিল যে এসিয়ার কোন দেশ লইয়া তাহারা কখন বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না 
এবং উত্তর পারস্য রুসিয়ার এবং দক্ষিণ পারস্তে ইংলগ্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় 
পরস্পরের সহান্ৃভৃতি থাকিবে । করাচি হইতে কায়রো পর্য্যন্ত মেসোপোটেমিয়া 
এবং প্যালগ্টিন্‌ দিয়! ইংরাজদিগের রেলপথ প্রস্থতের কথা এই সময়ে 
উঠিয়াছিল। এ বৎসরেই সপ্তম এডওয়া” স্পেনরাজ আলফন্সোৌর সহিত সাক্ষাৎ 
করেন এবং উভয় রাজ্য পরম্পরের সাহাযা করিতে প্রতিশ্রুত হয়। ফ্রান্স 
ইতিপূর্ববেই স্পেনের সহিত সন্ধি করিয়াছিল । 

- জর্ম্ণ সাস্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকাল ইংলগড ও রুদিয়ার সহিত জর্মণির সম্ভাব ছিল। 


১৫২ ইংলগ্ডের ইতিহাস । 


ফ্রান্দের মমকক্ষ একটা প্রবলরাজ্য মধ্য ইউরোপে গঠিত হওয়া উহার! প্রার্থনীয় 
মনে করিতেছিল। জর্্মণ সমাট দ্বিতীয় উইলিয়ম সিংহাসনারোহণ করিয়া মহামন্ত্রী 
বিসমার্কের পরামর্শের পিরুদ্ধে রুসিয়ার সহিত কলহ করিলেন; শিল্প-বাণিজ্যে ও 
নৌবলে জর্মণি ইলগ্ের প্রবল প্রতিদন্দী হইয়া দীন্ডাইল; জর্মণ সম্তা-শিল্পে 
পৃথিবী ছাইয়৷ ফেলিল। ইংরাজ বণিক জাতি; ব্যবসায়ে ক্ষতি লক্ষ্য করিয়! 
ইতরাজের হৃদয়ে একটু ঈর্ষার উদয় হয় এবং “মেড, ইন্‌ জর্শণি” (অর্থাৎ সবই 
জর্মণিতে প্রস্তত ) প্রভৃতি পুস্তক প্রচার হইতে থাকে । জন্মণ সম্রাট প্রেসিডেণ্ট 
ক্রুগারকে ভাঃ জেমিসনের পরাজয়ে যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন এবং যে 
ভাবে জন্মণ রণপোতমাল! বুদ্ধি করিতেছিলেন তাহাতে জন্মণিকে ইংরাজ 
সামুদ্রিক প্রাধান্তের একান্ত বি্েষ্টা বলিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন এবং 
একখানি জন্ণ যুদ্ধজাহাজ প্রস্থৃত হইলেই ইংলগ দুইখানি প্রস্তুত করিতে 
লাগিলেন ( টুকীল্স ট্ওয়ান)। এই সময়ে সকল ইউরোপীয় রাজ্যেই সমৃত্রগর্ভে 
লুক্কায়িতভাবে পরিচালিত “দবমেরিন* জাহাজ এবং আকাশগামী পোতও প্রস্তত 
হইতে থাকে । 

শান্তিপ্রিয় সপ্তম এডওয়ার্ডের বিভিন্ন রাজগণের সহিত সাক্ষাতে ইউরোপের 
সকল রাজ্যই ইংলগ্ডের দলে আশীয় জর্শণি এবং তাহার মিত্রগণের ( জর্মরণি, 
অষ্টরীয়া এবং ইটালির ) সহিত যুদ্ধ বাধিলে ইংলগ্ডের আর একা পড়িবার ভয় 
রহিল না। 

ভারতবর্ষে লর্ড কর্জনের শাসনকালে তিব্বতের সহিত যুদ্ধ করা হয়। 
সিকিমের পথে গিয়। ব্রিটিস সৈম্য লাস অধিকার করে এবং তাহারপর ফিরিয়া 
আইসে (১৯*৪)। কর্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বাঙ্গালী- 
দের সাধারণভাবে গালি দেন এবং পূর্ব বাঙ্গাল! এবং আসামের জন্য একজন 
পৃথক লেফট্‌নেন্ট গবর্ণরের ব্যবস্থা করাইয়া তাহাকে ঢাকায় স্থাপিত করেন। 
পশ্চিম বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িস্তা পৃথক থাকে। ইহাকেই “বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ” বল! 
হইয়া থাকে । ইহাতে বাঙ্গালীরা বিশেষ অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন। “স্বদেশী” দ্রব্য 
ব্যবহারের ইচ্ছ! এই সময় হইতেই বিশেষ প্রবল হয়। স্থায়ত্বশাসন প্রাপ্তির জন্য 
আন্দোলনও বাড়িতে থাকে । 

সপ্তম এডওয়ার্ডের (মে ১৯১০) মৃত্যু হইলে তাহার দ্বিতীয় পুত্র, (প্রথম 
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পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল ) পঞ্চম জঞ্ নাম গ্রহণ পূর্ববক সিংহাসনারোহণ, করেন। 
সম্রাট পঞ্চম জঙ্জ ও সাম্রাজ্জী মেরী ভারতাগমন করেন এবং দিশীর্ভে্মহাসমা- 
রোহে দরবার হয় (ভিসেম্বর ১৯১১)। তাহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত সামস্ত 
নৃপতিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। দরবারে সম্রাট ঘোধণ। করেন যে, ভারতবর্ষের 
রাজধানী কলিকাত। হইতে দিল্লীতে উঠিয়া গেল; বিচ্ছিন্ন বঙ্গ পুনর্শিলিত 
হইল? বিহার ও উড়িস্তা লইয়া একটা নৃতন প্রদেশ গঠিত হইল। 

ব্গব্যবচ্ছেদে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালীর ক্ষতি হয় নাই; লোকে সবটা না 
বুঝিয়াই তীব্র আন্দোলন করে। প্রাদেশিক পার্থক্য সযত্তে রক্ষা যে ভেদনীতি- 
বাদীদিগেরই স্থবিধ! করিয়। দেওয়া! হয় এবং বিধি প্রেরিত ইংর'জের শাসনে 
সমগ্র ভারতের শুভ সম্মিলনই যে ভারতবাসীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত এই 
আন্দোলনে বাঙ্গালীর! সকলেই তাহ ভুলিয়া! গিয়াছিলেন। কতক বাঙ্গালার 
সহিত আনাম এবং কতক বাঙ্গালার সহিত উড়িস্তা, বিহার ও ছোটনাগণুর 
সংস্ষ্ট থাকায় সকলেরই পক্ষে উপকার হইতেছিল এবং দুই প্রদেশে বিভাগ 
থাকিলে বাঙ্গালীজাতি প্ররুতপক্ষে ছুই ভাগ হইয়! যাইত' না। হিন্দী ভাষীর৷ 
পঞ্তাবে উঃ পঃ প্রদেশে এবং বিহারে আছেন সেজন্য কোন ক্ষতি হয় নাই। 
বাঙ্গালী ভারতের সকল প্রদেশেই বাস করেন; বাঙ্গালীই আছেন বরং হিন্দীও 
জানায় ভালই হইতেছে। ফলে দিল্লীতে নৃতন রাজধানী; বিহারে নৃতন 
রাজধানী ও নুতন হাইকোর্ট; আসামকে পুনরায় শ্রহটসহ বাঙ্গালা হইতে পৃথক 
করিয়া তথায় একজন চীফ কমিশনরের প্রতিষ্ঠা এবং বাঙলার জন্য লেফটিনেন্ট 
গবর্ণরের স্থলে একজন গবর্ণর নিয়োগে রাজন্বের ব্যয় প্রভূত পরিমাণে বুদ্ধি হইল ! 
সম্রাটের দ্বারা এই সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে ঘোষণ! পালিয়ামেণ্টের মত না 
লইয়াই র্যাডিক্যাল মন্ত্রীদলের সময়ে ঘটায় ইংলগ্ডে সকলেই আশ্চর্য হইয়া- 
ছিলেন,_-কিস্তু কেহ কোন আপত্তি করেন নাই। 

নূতন পালিগ্নামেণ্ট আইনে (১৯১৯ ) লড'্গ্‌ সভার শক্তি খর্বর করিয়া স্থির 
হইল যে টাকা সম্বন্ধীয় কোন আইনে লর্ডগ্‌ সভা! হাত দিতে পাইবেন না; এবং 
অপর আইনও লর্ডম্‌ সভা! না মঞ্জুর করিলে ছুই বৎসর পরে উঠাদের সম্মতি বিনাই 
তাহা বিধিবদ্ধ হইতে পারিবে। কমন্স সভার সভ্যেরা বার্ধিক ৪০০ পাউণ্ড 
বেতন পাইবার ব্যবস্থা হইল; এ পর্যন্ত কেহ বেতন লইতেন ন|? কিন্তু শ্রম- 
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জীবীদলের নির্বাচিত সভ্যের। অনেকেই এরূপ অবস্থাপন্ন নহেন ঘে অবৈতনিক 
কার্যে সিযুক্ত থাকিতে পারেন। 

জন্মণির রণপোত বৃদ্ধি দেখিয়া বৈদেশিক শক্র হইতে সাম্রাজ্র রক্ষার জন 
উপনিবেশগুলির প্রধান মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শে স্থির হইল যে ওুঁপনিবেশি- 
কেরাও যুদ্ধ জাহান প্রস্থত করিবে এবং যুদ্ধকালে সমস্ত জাহাজই ব্রিটিশ 
নৌযুদ্ধ বিভাগের অধীনে কাধ্য করিবে। সাম্রাজ্যের ভিতরে স্থানে স্থানে 
তারবিহীন টেলিগ্রাফ পাঠানর ষ্টেশন প্রস্ত হয় (১৯১২ )। অবাধ বাণিজোর 
নিয়ম রদ করিয়! সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সহিত বাণিজ্যে কম শুন্ধ এবং অপর 
দেশের সহিত বাণিজ্যে অধিক শ্ুন্ক লওয়ার জন্য আন্দোলন হইতে লাগিল; 
জন্মণির শিল্পজাত অতীব দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল। 

মিঃ আযাসকুইথ (এপ্রিল ১৯১২) আয়লওর জন্য হোমরুল আইনের 
পাতুলিটি দাখিল করিলে অনষ্টার প্রদেশে মার এডওয়ার্ড” কার্সনপ্রমুখ নেতাগণ 
উহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করেন। অলষ্টারের স্কট ও্পনিবেশিক 
এবং অপর প্রদেশগুলির ন্যাশানালিষ্টদল গৃহ বিবাদ জন্য, ভলটিয়ার প্রস্তত 
করিতে লাগিলেন! অলষ্টারের দল এতদূর বাড়াইয়াছিল যে বলিতে থাকে যে, 
আয়লত্ুকে হোমরুল দিলে তাহাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন উইলিয়ম অফ 
অরেঞ্জকে আনিয়াছিলেন উহার! “জর্মণির উইলিয়মকে” সেইভাবে আয়লণ 
গ্রহণ করিতে ডাকিবে। উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এমন সময়ে ইউরোপে মহা 
যুদ্ধ (১৯১৪) বাধায় উভয় দলের লোকেই একত্রে মিলিয়! ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে 
প্রেরিত হইল। আয়ল€ও ঘরাও বিবাদ হইবে বলিয়৷ জর্শণি যে আশ। 
করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ হইল। 

নেটালে এবং ট্রান্সভালে ভারতীয় শ্রমজীবীদিগের প্রতি অত্যাচার হইত। 
সে বিষয়ে একপক্ষে ধর্মঘট এবং অপরপক্ষে কারাদণ্ডাদি নির্ধ্যাতন হইতে থাকায় 
গান্ধি এবং গোখলের আন্দোলন উপস্থিত হইয়া (১৯১২) কতকটা ন্যাষ্য 
ব্যবস্থা ঘটে। ইংলগ্ডে সোসিয়ালিষ্ট দলের আন্দোলনে ৬* বৎসরের অধিক বয়স্ক 
উপাঞ্জনে অক্ষম শ্রমজীবী মাত্রের জন্ত মাসিক বৃতি বরাদ্দের আইন (ওল্ড এজ্‌ 
পেনন্সন) পাস হয়। 

আকাশগামী পোত সম্বন্ধে (১৯১১ থ্‌ ) যে আইন বিধি বন্ধ করা হইয়াছিল 
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তাহাতে ব্রিটিশরাজ্যের উপর দিয় এ রূপ পোত চালান নিষেধ করার অধিকার 
গবর্ণমেণ্ট পাইলেন। ঘেণ্ট নগরে আস্তর্জাতিক আইনের বিদ্যালয়ে ( ১৯৯৬) 
মত প্রকাশ হয় বে, যেমন উপকূল হইতে ভিন মাইল দূরে সমূদ্রমধ্যে কোনু 
রাজোরই অধিকার নাই এবং সকলের পক্ষেই সেই পথ অবাধ বলিয়া স্বীকৃত, 
যতদূর উচ্চে তোপের গোল! পোছায় তাহার উপর নিয়স্থিত রাজ্যের অধিকার 
নাই; সে খানের বায়ু মণ্ডলে সাধারণের অধিকার । ইউরোপীয় এবং আমে- 
রিক রাজাগুলির মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যাহাতে যুদ্ধে পরিণত না! হয় এবং মধ্য- 
স্থতায় নিস্পত্তি হইতে পারে নে জন্ত হেগ নগরে একটি আস্তজর্ণতিক মধ্যস্থতার 
আদালত স্থাপিত হয় (১৮৯৯)। কিন্তু জাতিতে জাতিতে যে সকল ভিতরের 
রেসারেসি হইতে যুদ্ধ বাধে তাহাই মূল। তাহা বাহিরের উপলক্ষগুলির 
সম্বন্ধে ন্যায়-বিচারে নিষ্পত্তি হইবার নহে। সর্বত্র উপনিবেশ বৃদ্ধির চেষ্টা 
অপর দেশে বিশেষভাবে শক্তি বৃদ্ধির এবং শিল্পজাত বিক্রয় বুদ্ধির চেষ্টা, 
রেলওয়ে প্রস্থত উপলক্ষে কতকট! ছুর্বলতর পর-রাজ্য দখল করিয়া লওয়া, 
--ফলতঃ নিজের ছেলের অন্ন সস্থানের সুবিধার জন্ত পরের ছেলের অন্ন মারার 
অসস্কোচ--.এ লকল দ্বিধা প্রাপ্তির আগ্রহে স্তায় বিচার কেহ মানিতে চাহে না। 
সেইজন্য রুস-জাপানী যুদ্ধ, তুর্ক-ইটালীয় যুদ্ধ, প্রভৃতির নিবারণ হয় নাই। কিন্ত 
হেগ আদালত ইংরাজ মার্কিনের আটলার্টিক উপকূলে মাছ ধরার বিবাদ 
(১৯১০)) কপীয় তৃক্কাঁর মধ্যে সণ পাওনার বিবাদ (১৯১২), প্রভৃতি অনেক গুলি 
অপ্রধান বিবয়ের নিষ্পত্তি করিতে পারিয়্াছিলেন। 

ফ্রান্দ এবং ইংলগ্ স্বীকার করিয়াই রাখিয্াছিলেন যে, তুর্ক সাত্রাজ্ন্তর্গত 
টিপলী প্রদেশ ইটালীর ভাগে যাওয়ায় উর্ঠাদের আপত্তি নাই। টিপলিতে 
একজন ইটালীয় মিসনরী হত হইলে, ইটালী একেবারেই যুদ্ধ ঘোষণা করে, 
এবং একলক্ষ পৈন্য প্রেরণ করিয়। উপকূলভাগ দখল করে। ইটালীর রণতরীর 
প্রাবল্যে তুর্কেরা জলপথে সৈন্য সাহায্য পাঠাইতে পারে নাই; ইতরাজাধিকত 
মিশর দিয়াও পাঠাইতে দেওয়! হয় নাই। অধিবাসী আরবেরাই এক বৎসর 
ধরিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ চালাইয়াছিল। বলকাল যুদ্ধ 
আর্ত হওয়ায় স্থলতানকে ইটালীর সহিত সন্ধি করিতে হইল । 

নব্য তুর্কের দল অপর ইউরোপীয় রাজ্যের ন্যায় পালিয়ামেণ্টের শাসনের 
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এবং নিয়মতন্ত্র প্রণালীর পক্ষপাতী । ইহার! ক্রমশঃ প্রবল হইয়। সরলমনে 
 তুকাঁয় মহাসভায় এবং সৈন্তদলে খ্রীষ্টান প্রজাদিগের প্রবেশ করাইলেন। 
কিন্তু প্রাচীনপস্থীদিগের ন্যায় ইহারা দৃগ্রতিজ্ঞ বা অসীমসাহসী বা কষ্টসহ 
ছিলেন না। ইহাদের ভ্রম হইয়াছিল যে শাসন প্রণাঁলীর সংস্কার হইলেই ইউ- 
রোপীয় রাজারা এবং অধীনস্থ খৃ্টীয় প্রজার সন্তষ্ট থাকিবেন। যখন সকল 
ইউরোপীয় রাজাই এক একটী প্রকাণ্ড সৈম্তদলের ছাউনীতে পরিণত হইয়াছিল, 
তখন ইহার! সৈন্যদলের এবং রণতরীর উপর খরচ কমাইলেন! তখন সুবিধা 
বুঝিয়া। গ্রীস, সার্তিগা, মন্টানিগ্রো এবং বুলগেরিয়৷ গুপ্তসন্ধি অনুসারে সৈন্ত 
সমাবেশ আরম্ভ করিল এবং ক্ষুদ্র মণ্টিনিগ্রে। যুদ্ধ ঘোষণ! করিল। এই বলকান 
যুদ্ধে তুর্কসৈম্ত আহাধ্যের এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের বেবন্দোবস্তে হুলিবর্গাস প্রভৃতির 
যুদ্ধে পরাজিত হয়। কিন্তু শক্রুপক্ষ চাটালজার লাইন ভাঙ্গিয়া কনষ্টারটিনোপলের 
দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃকীরা আড্রিয়ানোপল পধ্যস্ত ছাড়িয়া দিয়া 
সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহার পরই গ্রীস এবং সার্ভিয়৷ একযোগে 
স্থলতানের হস্তচ্যুত প্রদেশগুলির ভাগ সধ্ষন্ধে বুলগেরিয়ার. সহিত বিবাদ করিয়া 
যুদ্ধারস্ভ করিলে তুর্কসৈন্য আডরিয়ানোপল পুনরধিকার করিয়া লয় এবং পুনরায় 
সন্ধি হয়। এই সময়েই কমানিয় যুদ্ধের ভয় 'দেখাইয়৷ বুলগেরিয়ার ডোক্রজা 
প্রদেশটী অধিকার, করিয়া লয়। তখন হইতেই বুলগেরীয়েরা সার্ভিয়া৷ এবং 
রুমেনিয়ার উপর বিশিষ্টভাবে বিদ্বেষ পোষণ করিতে থাকে । জাপান এবং রুমিয়ার 
সহির্ত' ইংলগ্ডের বিশেষ সন্ধি হওয়ার পর হইতে তুকীও পূর্বের ন্যায় ইংলগ্ডের 
সাহয্যে ও সহানুভূতি ন| পাইয়া, বিশেষতঃ ইংলগ্ডের জন্য উহার সাত্রাজ্যতুক্ত 
মিশর দিয়া টিপলিতে সৈন্ত পাঠাইতে না পাইয়া, একান্ত বিরক্ত হয়। এইজন্ত ছুই 
বৎসর পরে ইউরোপের মধ্যে মহাযুদ্ধ বাধিলে সার্ভিয়ার উপর বৈরনির্ধ্যাতনের 
লোভ প্রদর্শন দ্বারা এবং ইংলগ্ডর হস্ত হইতে মিশর উদ্ধারের আশ! দান করিয়া 
জর্দণি এ দুই রাজ্যকে সহজে নিজপক্ষে লইয়৷ যাইতে পারে । তাহাতে উহাদের 
বনু লক্ষ সৈন্তনাশ জর্্মণির স্থবিধার জন্ত করিতে হয়। 
জর্দণদিগের মধ্যে সর্বশ্রেণীর বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা তিন পুরুষ চটিয়া 
আসায় উহাদের সম্মিলন এবং কাধ্যক্ষমতা বন্ুল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। উহাদের 
পণ্ডিতেরা “মধ্যযুগে টিউটোনিক জাতির প্লাবনেই ফ্রাঙ্গদিগের দ্বার! ফ্রান্স, আঙ্গল- 


জন্ধরণির বিস্তৃতি জন্য উদ্যোগ । ১৫৭ 


দিগের দ্বারা ইংলগ প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্তমান রাজ্যগুলির শক্তিসঞ্চার হইয়া- 
ছিল এবং পুনর্ধার এরূপ হওয়ার প্রয়োজন; ইংলও ধনশালীতায় এবং ফ্রান্স 
বিলাঁসীতায় হীন (ডিক্যাডেণ্ট ) হইয়া গিয়াছে” এইরূপ মতসকল প্রচার 
করিতে থাকেন। জর্বণদিগ্রের সংখ্যা সাত কোটি এবং ধাধিক প্রজ। বৃদ্ধি দশ 
লক্ষ দাড়াইয়াছিল। অস্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকার এবং 
মিশর ইংলগ্ডের এবং পূর্বব উপদ্বীপে এবং উত্তর আফ্রিকায় ফান্দের এবং কজো।- 
প্রদেশে ক্ষুদ্র বেলজিয়মের বিস্তীর্ণ বৈদেশিক অধিকার দেখিয়! জম্মণদিগের 
একাস্ত ঈর্যাবোধ হয় এবং উহার! স্ম্পষ্টই বলিতে থাকে, “আমাদের অস্ত- 
বিচ্ছেদে অবসন্ন থাকাকালে অপর ইউরোপীয় জাতীয়েরা পৃথিবী ভাগ করিয়! 
লইয়াছে; আমাদের জন্য অপর কিছু বাকী রাখে নাই; স্থতরাং চীনে এবং 
তুকীতেই আমাদের বন্ধুভাবে বা অপর উপায়ে প্রবেশ করিতেই হইবে এবং 
প্রয়োজন হইলে 'অবনতির মুখে" পতিত অপর ইউরোপীয় রাজ্য ও অধিকার 
করা সঙ্গত হইবে ।” জন্মনের! সুলতানের নিকট হইতে বোগদাদ পধ্যস্ত 
রেলপথ প্রস্ততের অধিকার পাইল এবং ভয় প্রদর্শন করিয় চীনের কাউচাউ 
প্রদেখটার কিয়দংশ দীর্ঘকালের জন্য ইজারা লইল। 

স্থলতানের অধিকার দিয়! এসিয়ার ভিতর পর্য্স্ত শক্তিবৃদ্ধির করনায় জন্মমণি 
এবং অস্ট্ী়৷ সম্পূর্ণ একমত হইল এবং ফ্রান্স, রুসিয়া এবং ইংলওড উহাদের বৃদ্ধির 
শত্রু ভাবে প্রতীয়মান হইলেন। সার্ভিয়৷ এক সময়ে বৃহৎ রাজ্য ছিল; উহ! 
স্বাধীনতা পাইস্স। পূর্ববকালের অংশ ( অস্ীয় অধিকৃত ) বসনিয়া, ,হেঞ্জিগ্নভিনা 
প্রভৃতির দিকে লোলুপদৃষ্টি করিতেছিল এবং তথাকার গ্ু্ সমিতিগুলির 
সহিত সাীয়দ্িগের সম্পূর্ণ সহান্ৃভূতি ছিল। ওদিকে টিউটোনিক সাম্রাজ্য. 
দুইটা পূর্বব দক্ষিণ দিকে প্রসার জন্য ক্ষুত্র সার্তিয়ার বিলাপ সাধন একাস্ত 
প্রয়োজনীয় মনে করিতে লাগিল। উহা অস্টীয়ার দখলে আসিলে সুলতানের 
রাজ্য দিয়া টিউটোনিক বিস্তার এমিয়ার ভিতরে বন্ধুভাবেই শিল্প-বাণিজ্য রেলপথ 
প্রভৃতির রূপ ধরিয়! ( পীসফুল লেনিট্রেশন ) লব্ধ প্রবেশ হইবার স্থবিধা। 

ইউরোপীয় রাজ্যগুলির মনের অবস্থ। যখন এইরূপ, তখন অস্থীয় যুবরাজ 
ফার্ডিনা্ড এবং তংপত্বী বসনিয়ার অন্তর্গত সিরাজিভো! নগরে হত হইলেন, এবং 
কথ। উঠ্ভিল যে অস্টীয়ার অধীনস্থ শ্বাভ প্রজাদিগের স্বাধীনত! দান এবং সারভিয়ার 


১৫৮ ইলগ্ডের ইতিহাস। 


সহিত দশ্মিলন জন্য যে বিরাট চক্রান্ত চলিতেছিল তাহার ফলেই যুবরাজকে 
মারিয়! ফেল! হইয়াছে । অস্্রীয়া সার্ভিয়াকে হুকুম দিলেন যে অস্টীয় বিচারকে 
সার্ভিয়ায় গিয়া এ হত্যার অনুসন্ধান এবং বিচার করিবে । সার্ভিয়। স্বাধীন 
রাজ্য এবং রুসিয়ার দলভূক্ত; অতট! হীনতা স্বীকার করিল না। ইউরোপের 
ুদ্ধার্থ সদ! সুসজ্জিত দেশগুলির মধ্যে মহাযুদ্ধ বাধিল। 

ইহার অব্যবহিত পূর্বেই ফ্রান্সের মহাসভায় করাসিদিগের অস্ত্র শস্ত্র সরঞ্জাম 
প্রভৃতির অভাব স্বীকৃত হইয়া ৮* কোটি টাক! মগ্ুর হয়; আয়লগে 
বিদ্রোহ ঘটার সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখ! দিয়াছিল; রুসিয়ায় শ্রমজীবীদিগের ধর্মঘট 
প্রভৃতি ছার! রাষ্্রবিপ্লব সম্ভাবনা! সুষ্পষ্ট হইতেছিল। স্থতরাং গোপনে যুদ্ধার্থে 
সম্পূর্ণভাবে প্রস্তত অস্টীয়া ও অর্মরণি স্থির করিল যে, “অবিলম্বেই, যুদ্ধারসভ 
করিলে সহজেই উহারা একে একে ফ্রান্স এবং রুসিয়াকে পরাজয় করিয়া 
সার্ভিয়া্কে ধ্বংস করিবে, এবং বলকানের দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিবে; ইংলগু 
এরূপ বিরাট যুদ্ধে স্থলপথে হাত দিতে সাহস করিবেন না; তজ্জন্ত কিছু মাত্র 
প্রস্থত নহেন; নিরপক্ষ বেলজিয়মের দিকটা! ফরাসীর! স্থরক্ষিত রাখে নাই। 
জর্মণ সৈন্য বেলজিয়মের ভিতর প্রবেশ করিল এবং একান্ত নিলজ্জভাবে জর্মণ 
সম্রাট বেলজিয়মের নিরপেক্ষত৷ রক্ষার সন্ষিপত্রকে “চোত। কাগজ” বলিয়া 
উড়াইয়া দিলেন। ' বেলজিয়মের সহিত সন্ধিপত্র অনুসারে ইংলগ যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিলেন । (81৮1১৯১৪) যুদ্ধ পরিচালক লর্ড কীচেনার অবিলম্বে দেড়লক্ষের 
উপর ব্রিটিশ সৈন্য ফান্সে পাঠাইলেন এবং দেখাইলেন যে, ইংলগু ভীত বা অব- 
নতিশীল নহে । ভারত হইতেও সিপাহী সৈন্ত ফ্রান্সে প্রেরিত হইল। জন্ণেরা 
মনস্‌, কম্পিগনি এবং ক্যাম্বে,র যুদ্ধে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সৈন্যকে পরাজয় করিয়া! 
পারিসের দিকে ধাবমান হয়? কিন্তু পারিস গৌছিতে পারে নাই। ফরাসী 
সেনাপতি জফার সম্মুখ যুদ্ধে সমস্ত সৈন্য নিযুক্ত করিলেন না । উহাদের সম্পূর্ণ 
ভাবে নষ্ট করিতে ন! পারিয়! পরস্ত মার্ণ নদ্িতীরে বিশেষ বাধা পাইয়া বেল- 
জিয়মের প্রায় সমন্ত এবং উত্তর ফ্রান্গের কিয়দংশ অধিকারে রাখিয়া জর্মাণেরা! 
নৃতন রপনীতি অনুসারে পরিখ। কাটিয়! ঈাড়াইয়৷ গেল। উহারা রুসীয় সৈম্ত- 
দিগকে ট্যানেনবর্গের যুদ্ধে পরাজয় করে এবং পরে সমগ্র পোলগড দখল করিয়া 
পোলগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণ। করে। ইটালী ইতিপূর্বে ফ্রান্সের উপর 


মহাযুদ্ধে জড় বিজ্ঞান । ১৫৯ 


টিউনিস সম্বন্ধে অভিমান করিয়! টিউটন রাজ্যগুলির .সহিত “জ্ৈরাজ্যিক সন্ধি” 
করিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে প্রথমে নিরপেক্ষ থাকিয়া পরে অস্ট্ীয়ার অধীনস্থ 
ইটালীয় প্রজাদিগের স্বাধীনতা৷ সাধন জন্য 'সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধে, মিত্ররপক্ষেই যুদ্ধ 
ঘোষণ| করিল। বুলগেরিয়! সার্তিয়। উচ্ছেদ সাধনে জর্্ণ পক্ষে সাহায্য করে। 
রুমানিয়। ট্রানসিলভেলিয়াস্থ রুমেনীয়দিগের স্বাধীনতা সাধন জন্ত মিত্রপক্ষে যুদ্ধ 
ঘোষণা! করে ( ২৭1৮1১৯১৬ ); কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। মিত্রপক্ষ এরং 
বিদ্রোহী প্রজা! এবং বুলগেরীয় হইতে বিশেষ অস্থৃবিধা ভোগ করিয়াও 
গ্রীকরাজ নিরপেক্ষত। রক্ষা করিতে থাকেন; উভয় পক্ষই প্রবলতর। ইংরাজ 
হইতে মিসরের এবং কুসীয়দিগের গৃহীত সার্কেসিয়ার পুনরধিকারের আশ! 
জন্খণির নিকট পাইয়! তুর্ক-স্থলতান জন্মণপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণ। করিয়াছিলেন 
কিন্তু জর্মণ সাহায্যে একবার গালিপলি হইতে সম্মিলিত মিত্র সৈন্ত বিতাড়িত 
করা এবং মেসেপোটেমিয়ায় একদল ব্রিটিসসৈন্ত “কুট” নামক স্থানে বন্দী কর! 
ভিন্ন অপর কোন লাভ তাহার হয় নাই; পর্ত ইংরাজসৈন্য মেসোপোটেমিয়ায় 
পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিয়। স্ুপ্রসিদ্ধ বোগদাদ নগর এবং মিশর হইতে 
গিয়া দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনের কিয়দংশ অধিকার করে [মার্চ ১৯১৭] এই 
সময়ে কুসীয়ের| রাষ্ট্রবিপ্রব করিয়! সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসকে পদচ্যুত করিয়া- 
ছিল। রুপীয় সাধারণতন্ত্র জর্শণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে 
সর্বত্রই জর্খঈণ উপনিবেশগুলি ইংরাজ হস্তগত হয়; কেবল কাউচাউ জাপানীর! 
অধিকার করিয়া লর়। ১৯১৭ মার্চ শেষ পর্য্যন্ত ইংলগড প্রায় ৫*০* কোটি 
টাক! যুদ্ধে ব্যয় করেন! তন্মধ্যে ১০০০ কোটি টাকা মিত্ররাজ্যগুলিকে 
খণ দেওয়া হ্ইয়াছিল। ইংরাজদিগের যুদ্ধে দৈনিক ব্যয় ৯ কোটি টাক৷ 
হইতেছিল। ভারতবর্ষ হইতে তিনলক্ষ মিপাহী নৈন্ত ভারতের বাহিরে অবিন্কত 
যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়! যশ অঞ্জন করে। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং 
গোলাগুলি তোপ বারুদের কারখানায় লক্ষ লক্ষ লোক নিযুক্ত রাখিতে হওয়ায় 
এক যুদ্ধে বন্থ লোক ক্ষয় হওয়ায়, কৃষিকার্য্ের জন্য লোকের একান্ত অভাব 
বোধ হইলে আফা এবং ভারতবর্ষ হইতে দলে দলে শ্রমজীবি প্রেরিত হইতে 
পারিয়াছিল। | 

উভয় পক্ষেই এই যুদ্ধে আকাশগামী পোত, জলমধ্যগামী জাহাজ, তার বিহীন 


১৬০ ইংলগ্েের 'ইতিহাস। 


টেলিগ্রাফ, মোটরকার প্রভৃতির ব্যবহার করেন; জড় বিজ্ঞানের সর্ব প্রকার 
সাহাষ্য গ্রহণ হয়। উভয় পক্ষই সকল কার্য বিভাগে এক একজন সর্ববাধ্যক্ষ 
নিয়োগ করিয়। অস্ত্র প্রস্তুত, খাগ্য বন্টন প্রভৃতি কাধ্য স্চারুরূপে সম্পাদন পূর্বক 
বৃহৎ বুহৎ রাজ্যগুলি ঠিক এক একটা পরিবারের ন্যায় স্থশৃঙ্খলার সহিত পরি- 
চালিত করিয়৷ সুব্যবস্থার এবং কার্যযকুশলতার পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। 
স্বরশের জন্য আত্মবলির উজ্জল উদীহরণ ইউরোপ ঘরে ঘরে দেখাইয়াছে-- 
জাতীয় সযমের অভাবে এবং পক্ষান্তরে দূরাকাজ্ষায় যে কিরূপ নৈতিক অবনতি 

' হয় তাহার চিন্্রও অস্কিত হইয়া গিয়াছে । জর্শণের। গিঙ্জার উপর গোলা! বৃষ্টি 
বন্দীদিগকে বলপূর্ববক রপক্ষেত্রে ও কৃষিক্ষেত্রে খাটান, হাসপাতাল-জাহাক্জ এবং 
সওদাগরি জাহাজ ডুবান, কৃপে বিষ-প্রয়োগ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে দূষিত বাম্পের প্রয়োগ 
প্রভৃতি স্বণীকর অনাধধ্য ব্যাপার সকলের অনুষ্ঠান করে এবং মিত্রপক্ষকেও দুষ্ট 
বাম্পাদির ব্যবহারে রত করিয়া ফেলে । ফলতঃ মধ্যযুগে মুসলমান সংশ্রবে 
(ক্ুসেডে এবং স্পেনে) ইউরোপ যে শিভালরি বা যোদ্ধ, কুলীনদিগের “দামরিক 
ভত্রতা” শিক্ষা করিয়াছিল এবং আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী প্রণয়ন দ্বার! যাহা দৃ়ী- 
করণ চেষ্ট৷ অত্যল্নকালপূর্ণ পধ্যন্ত করিয়। আসিতেছিল, তাহার যেন একেবারেই 
লোপ পাইয় যায়! জর্মমণেরা ইংলগ্ডে আহার্ধ্য প্রেরণে বাধ! দিবার জন্য নিরপেক্ষ 
রাজ্যেরও বাণিজ্যপোত সকল ভুবাইয়া দিতে থাকায় মার্কিণে এবং জর্শণে যুদধারস্ত 
হয়। মার্কিণের! মিত্রপক্ষকে বহুকোটি টাক! খণ দানাদির সাহায্য করেন। 
(১৯১৭ মাচ্চ) হইতে জর্মন সৈন্ত ফান্সের দিকে অল্প অল্প হঠিতে থাকে। এ 
সময় পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে অন্তযুন এক কোটি লোক হতাহত হইয়াছিল বলিয়া 
অনুমিত হয় । 

' "উনবিংশ শতাবীর প্রথমাংশে ইংলগু নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অযথা বুদ্ধি 
খর্ব করার জন্য বিপুল উদ্যম এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়া ইউরোপে শাস্তি স্থাপন 
করিয়াছিলেন ;'বিংশ শতাব্দীর প্রথমে জর্মণির দৃরাকাজ্ষার সম্বন্ধে তদপেক্ষা 
দশগুণ অধিক সৈন্য সমাবেশ এবং শতগুণাধিক ব্যয় বহন দ্বারা ইংলগ্ বহুল 
পরিমাণে বদ্ধিত শক্তির এবং অপরিমিত উদ্যমের পরিচয় দিস্ছেন। 

ইউরোপে এই মহাযুদ্ধের পর শাস্তির এবং সংযমের বৃদ্ধি উহীদের মধ্যে 
হইবে বলিয়া কেহ কেহ আশা করিতেছেন । 


বিশ্নাথ-রামায়ণ। 
অর্থাৎ 


মহাঁমুনি বাঁলীকি বিরচিত রামায়ণের 
তাঁৎপর্য্যার্থ সঙ্গ্রহ। 
৯845০” 
ছু চুড়ার 
বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী কর্তৃক 
প্রকাশিত। 


০০০০১ ই 


গলী 


বুধোদয় যন্ত্রে 
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচাধ্য দ্বার! 
ষুদ্রিত। 


সপ ইসিপহি2িবী সস 


বিন! মুল্যে বিতরণীয় । 





মন ১২৯৭ লাল। 


“বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের মঙ্ক্ষি জীবনী | 


হুগলি জেলার খানাকুল-কৃষ্চনগর থানার অন্তর্গত নতিপ্পুর নামক 
একটা ক্ষুদ্র গ্রামে ১১৯৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রাচ়ীয় মুখোপাধ্যায় বংশে 
উল্লিখিত মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ হয়। ইহার পি্ভার নাম ৬ হরিনারায়ণ 
সার্বভৌম এবং মাতার নাম ৬ সরস্বতী দেবী। ইনি বালককালে লিজ 
পিতৃ ভবনে সঙ্কিপ্তসার ব্যাকরণের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া সমীপবন্তী্ 
পণ্ডিত-সমাজ কৃষ্জনগরের স্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৮ ভবানীচরণ শিরোমণি 
মহাশয়ের নিকটে উক্ত ব্যাকরণের অবশিষ্ট ভাগ সমাপনপূর্ধক স্বতিশাস্ত্রে 
পাঠ আরম্ভ করেন। প্র সময়ে সুবিখ্যাত স্মার্ত ৬ কৃষ্ণমোহন স্তায়ালঙ্কার 
মহাশয় তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। এ সতীর্থ ্ধয়ের মধ্যে যাবজ্জীবন পরম 
সম্পীতি ছিল। 

নতিপ্পুবের বাটীতে জ্ঞাতিবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সার্বভৌম মহাঁশক 
তথাঁকার পৈতৃক সম্পত্তি এবং বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া কপিকাতায় 
আইসেন। শর সময়ে তাহার পুত্রকেও কৃষ্ণচনগরের চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ 
করিতে হয়। অনন্তর তিনি নানাস্থান পর্য্যটন করিক্না গজা (শিবপুর) গ্রামে 
উপস্থিত হইলে, তথাকার জমিদার ৬ভবানীঢরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 
রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া বিশেষ অনুরোধ পূর্বক তাহাকে নিজ গ্রামে রাখেন 
এবং আপন ভাগিনেয় ৬রামচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে স্মৃতি শান্তর 
অধ্যয়নার্থ অন্থুরোধ করেন । ধীস্থানে অধ্যয়ন করিয়া! স্থৃতি শাস্ত্রের আচার 
কাণ্ডে এবং সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্তে প্রগাঢ় বুৎপন্তি লাভ করিয়া তর্কভূষণ 
মহাশয় কলিকাতায় আইসেন এবং তথায় ৬রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 
নিকটে স্থৃতি শাস্ত্রের ব্যবহার কাঁ্ড অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে / ভরতচন্্ 
শিরোমণি এবং ৬ রামজয় তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। 
তাহাদের তিনজনে অতি প্রগাঢ় সৌহার্দ জন্মিয়া যাবজ্জীবন স্থায়ী হইয়াঁ- 
ছিল। তর্কভূষণ মহাশয় এই সময়ে (১২২৬ সালে) পাতুগ্রামের পাঁলধি- 
নংশীয়। ব্রহ্গময়ী দেবী নাঁমিকা কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। 
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তর্কভূ্ন মহাশয় কলিকাতায় আসিলে তীহার অশেষবিধ শান্তজ্ঞান.এবং 
বিচিত্রা উদ্ভাবনী শক্তির অনুভব করিয়া, ৮তারাটাদ চক্রবর্তী, ৬ চন্ত্রশেখর 
দেব এবং ৬দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায়-+এই তিনজনে তাহার নিকটে অনেক 
গুণি সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তর্কভূষণ মহাশয় পূর্বে কাহার 
নিকটে কাব্যশান্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই । কিন্ত তিনি নিজ প্রতিভা, সহৃদয়তা 
এধং বুৎপন্তির ঝলে অনায়াসেই মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি দুরূহ কাব্য 
্র্থ নিচয়ের ব্যাখ্য। করি! তীক্ষধা ছাত্রদিগের সন্তোষ জন্মাইতে পারিলেন। 
ইংরাজাতে এ এই সকল বিখ্যাত ব্যক্তি তাহার ছাত্র হওয়ায়, 
তকভুষণ মহাশয়ের ইং্রাজ-প্রতিষ্টিত সভা সমিতিতেও গতিবিধি আরুস্ত 
হহল। সার্‌ এড্ওয়াড রায়েন্‌ সাহেবের প্রযত্রে যে একটা সমিতি এ সময়ে 
সংগ্থাপিত হইয়াছিল, তকভূষণ মহাশয় তাহার পপ্তিতরূপে নিযুক্তহইলেন। 
কিগ্ত এ কাধ্য তাহাকে অধিক দিন করিতে হর নাই। স্ভ্যের। তাহাকে 
দেশাচার এবং দেশধন্মেরবিরদ্ধ মতবাদ সঞ্ল লিপিবদ্ধ করিতে বলায়, 
তিনি এ কাধ্য পরিত্যাগ করিলেন। তকভুঁধণ মহাশয়ের সহিত তাহ 
প্রতিবেশী ৮রাজ! রামমোহন রায়েরও খিশি্ আলাপ হইয়াছিল । ্িঃ 
শুনি রামমোহনের অগাধ বুদ্ধিম্তা শ্বাকার করিয়াও তত্প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ 
হহতে গারেন নাই। তকভৃষণ মহাশয় রায়েন্‌ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত সভার 
পণ্ডিতী পরিত্যাগ করিয়া ছুহ বৎসর কাল ভারতবর্ষের নান। তীর্থে ভ্রমণ 
করেন। পুর্ব দিকে ৬ চন্দ্রনাথ, পশ্চিমে ৬ কুর-ক্ষেত্র, উত্তরে ৮ হরিছার 
এবং ধঞ্ষিণে ৬ পুরুষোত্তমত এই সমস্ত ভূমি ভাগে পর্যটন করিয়৷ তিনি 
উহার অবস্থা সবিশেষ অবগত হইয়াছিলেন. এবং ব্রাহ্মণ পঙ্িতদিগের যে 
গ্রক।র 'ব্ধর বুদ্ধির নুন্তা দৃষ্ট হয়, দেশ ভ্রমণ গুণে সে দোষ হইতে সর্ব- 
তোভাবে মুক্তহইয়াছিলেন। তর্কভৃষণ মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগত্‌ হইলে 
তাহার পুর্বোল্লিখিত ছাত্রের তাহাকে পুনর্বার সমাদর করিয়া লইলেন। তাহা- 
পিগেরই অন্তভম ৬ তারাচাদ চক্রবন্তী মন্গুমংহিতার অনুবাদ কার্যে প্রবৃত্ত 
হইয়া তকভূধণ মহাশয়ের সহায়তা প্রার্ী হইলেন এবং সেই সাহাব্যলাভে 
৩কাধ্য হইলেন। গোল্ডই্ুকর দাহেণ দ্ব প্রণীত একখানি পুস্তকে স্বীকার 
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করিয়াছেন যে, চক্রবর্তীর কৃত মনুসংহিভাঁর অনুবাদ যতদূর হইয়াছিল, তাহা 
স্যর উইলিয়ম্‌ জোন্সের কৃত অনুবাদের অপেক্ষা বহুগুণেই উৎকৃষ্ট । 

মন্থুর অনুবাদ কতকদূর হইয়। গেলে একটী মুদ্রাবন্ত্ স্থাপন করিবার 
প্রয়োজন বোধ হইল। তর্কভূষণ মহাশয়ের ছাত্রদয়__তারা্টাদ এবং চন্দ্র 
শেখর--সম পরিমীণে ধনবিনিয়োগ করিয়া একটা মুদ্রীধন্ত্র স্থাপন করিলেন 
এবং বিশেষ অন্থরোধ করিয়া তর্কভৃষণ মহাশয়কে তাহার অংশী স্বরুপ 
লইলেন। যন্ত্রটার নাম বিদ্বন্মোদ-যন্ত্র রাখা হইল। কিন্তু যন্্ সংস্থাপনের পর 
কয়েক মাসের মধ্যেই তারাচাদ মুন্সেফ হইয়া জাহানাবাদে এবং চত্ত্রশেখর 
ডেপুটি কলের হইয়! চট্টগ্রামে গমন করিলেন । স্থৃতরাং বন্ধের সমস্ত কার্য্য- 
ভার তর্কভূষণ মহাশয়ের উপরেই পড়িল। তর্কভৃষণ মহাশয় বিশিষ্ট অধ্যবসায়- 
সহকারে এ যন্ত্রে অনেকানেক পুস্তকাদি মুদ্রিত করাইতে লাগিলেন। সিদ্ধান্ত- 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহ'র যে ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহার প্রভাবে অতি অপূর্বরূপ 
বার্ষিক পঞ্রিক! প্রকাশিত হইল। উহাই তৎকালে কালেজের পাঁজি 
বলিয়! প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি ভারতববীয় স্বাধীন 
এবং অপরাপর করদ এবং মিত্র হিন্দু রাজগণ যত্বপূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে এঁ পঞ্জিকা 
গ্রহণ করিতেন। যস্ত্রের এই স্বাধীন কার্য্য হস্তগত হওয়াতে তর্কভৃষণ 
মহাশয় বিশেষ সন্তোবলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ল-কমিটির পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইস্তা আন্ুমানিক ১২৪০ সালে বীকুড়1 জিলার জজ পও্ডিতী পদে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন ) কিছুদিন পরে এ পদ উঠিম্বা াইলে, যন্ত্রের কার্যে 
সন্তোষ বৌধ হওয়াতেই আর তিনি জজ-পণ্তিতীর জঙ্ সচেষ্ট হয়েন নাই। 

বিদ্বন্মোদ-ঘন্ত্র হইতে তর্কভূষণমহাশয়কর্তৃক যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ( কিয়দংশের ) টাকায়, তাহার 
€বদাস্তদর্শনে শরদ্ধা_ শান্তিশতকের টীকায়, তাহার আন্তরিক বৈরাগ্য-_ 
বালবোধিনীনামক বালকশিক্ষার পুস্তিকায় তাহার শিক্ষা-শাস্ত্রের জ্ঞান_-এবং 
অনেকানেক বাঙ্গাল গদ্য পদ্য প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণে তাহার বাঙ্গাল! 
ভাষার প্রতি অন্ুরাগ--প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে (১২৪৬ সালে) 
তর্কভূষণ মহাশয়েয় ভা্যার পরলোকপ্রান্তি হয়। 
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তর্কভূষণমহাশয় জীবিতকালের শেষাবস্থায় অনেকগুলি ছাত্রকে 
শ্রীমন্তাগবত এবং তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিতেন । 
ভাগবতের ব্যাখ্যায় বেদান্ত দর্শনের ত্র প্রয়োগে এবং তন্ত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় 
এ শাস্ত্রের গুঢ় এবং প্রক্কত অর্থের উদ্ভাবনে, তাহার যৎপরোনাস্তি আনন্দ 
হইত। তিনি বলিতেন যে, তন্ত্রশান্ত্রে এবং বেদের শিরোভাগ উপনিষদে 
পরম্পর অভিন্ন মতবাদই প্রকটিত হইয়া আছে। তিনি বলিতেন যে, 
পুরাণ-শাস্ত্র সমুদয় লৌকিক ব্যাপার গুলিকে অবলম্বমাত্র করিয়া, বেদের 
শাখা সকলকে ব্যাখ্যাত করে। ত্তাহার মতে মহাভারত গ্রন্থ কর্মকা 
বেদকে এবং রামায়ণ উপাস্না কাণ্ড বেদকে স্থুবিস্তূত করিবার উদ্দেশেই 
প্রণীত হুইয়াছিল। তিনি পৌরাণিক সকল আখ্যায়িকারই এক একটি 
গুঢ়ার্থ প্রকটিত করিতেন এবং শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় দেবমূর্তির তাৎপর্য্যার্থ 
যে সেই উপনিবং-বেদ্য পুরুষ, তাহ জিজ্ঞাসা করিলে অতি সহজে এবং 
নুন্নররূপে বুঝাইয়া দিতেন। 

তর্কভূষণ মহাশয়ের বাহ্য জীবনী অতি সঙ্ঞেপে লিখিত হইল। তাহার 
অন্তজী্বনী লিখিবার চেষ্টা করিতে গেলে লেখকের মনকে সেই বহু 
পুর্বগত বৈদিক সময়ে উপস্থাপিত করিতে হয়। তর্কভূষণ মহাশয় 
্রক্কত প্রস্তাবে খধিতুণ্য ব্যক্তিই ছিলেন। তিনি সংসারাশ্রমের সমুদায় 
কর্তব্য কর্ম বিশেষ যত্র. পূর্বক নির্বাহিত. করিয়াও লোভ, মোহ, 
মাৎসর্ধ্য, অভিমানাদির সর্বতোভাবে অনধীন এবং শোক, হর্ষ, বিষাদ বিব- 
জ্জিত হইয়| সর্ধ্ব বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞানদৃষ্টি হইয়াছিলেন। ১২৭২ সালের ভাদ্র 
মাসে চুঁচুড়ার বাটাতে এক পুত্র, এক কন্ত্যা এবং পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া 
তাহার ৮ গঙ্গালাভ হয়। এ সময়ে সোমপ্রকাশ পত্রের লেখক তাহার 
বিষয়ে যেরূপ উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়৷ এই বিবরণী সমাণ্ড 
করা হইল। 

ন্গীয় তর্কতুষণ মহাশয় এক জন অতি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। 
ব্যাকরণ, স্থৃতি,পুরাণ, বেদান্ত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় ব্যুৎ- 
পত্তি ছিল। তত্তিন্ন বৈদ্যশান্ত্র, তন্ত্রশান্ত্র এবং মিশ্রের প্রণীত ঘটক- 


1/« 


দিগের গ্রন্থেও তাহার বিশিষ্ট দর্শন ছিল। এক এক বিষয়ে কেহ কেহ 
তাহার অপেক্ষা বড়লোক থাকিতে পারেন ; কিন্তু তিনি যে সকল বিষয় 
জ[নিতেন, তাহা মনে করিতে গেলে তাহার দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহই নাই 
বলিয়! স্বীকার করিতে হয়। ইঠীর অন্থবাদিত মন্গসংহিতার: কিয়ভীগ, 
বাঁলবোধিনী নামক শিশুশিক্ষার পুস্তক, শাস্তিশতকের টীকা, শ্রীমদ্রগবদ্‌- 
ভার অন্ুবাদ এবং অপরাপর কয়েক খানি গ্রন্থ অদ্যাপি কোথাও কোথা 
দুষ্ট হইয়া থাকে । ঈশ্বর বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের আর একটা সর্ধ- 
প্রধান গুণ ছিল। সেই গুণ তাহার বিদ্যাবন্তা অপেক্ষাও সমধিক আদ- 
রণীয়। তিনি একান্ত সত্যবাদী এবং স্পষ্টবাদী লৌক ছিলেন। তিনি 
রাহ্গণপপ্ডিত ব্যবসায়ী হইয়াও কখন কাহার খোষামোদ করিতে পারিতেন 
না। তাহার ব্রঙ্গান্্ঠানও বিলক্ষণ কার্যকারী হইয়া তাহাকে.ভয়, লোভ, 
কামাদি রিপুবর্গের একাস্ত অতীত করিয়াছিল। ভিনি এই নব্যকালে 
প্রাচীন ধর্মকে মুস্তিমান্‌ করিয়! রাখিয়াছিলেন। কি সংস্কৃত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ- 
পগ্ডিত, কি ইংরাজী বাবসারী নব্য সম্প্রদায়ের লোক সকলেই তাহার সহিত 
আলাপ করিয়া এবং তাহার তেজোগর্ভ সসার বাক্যাৰলী শ্রবণ করিয়া 
তাহার প্রতি ভক্তিমান্‌ এবং স্বয়ং ধন্ম্যকার্য্যে উত্তেজিত হইয়া যাইতেন। 
তাহানে ব্রাহ্মণ-পদ-বাঁচ্য ধর্মশাস্তত্ব গুণ সর্বতোভাবেই বিদ্যমান ছিল।* 


৬ 5 
সপন 5৩70 2 পপ 


বিশুনাথ রামায়ণ | 


অর্থাৎ 


মহামুনি বালীকি বিরচিত রামায়ণের তাৎপর্য্যার্ধ সংগ্রহ । 


মঙ্গলাচরণ--গ্রন্থের আভাস ও 
উদ্দেশ্য । 


রাম! পুষ্পাঞ্জলি রয়ং হারিনারায়ণে (১) রগাৎ (২)। 
ত্বয়োৎফুল্লা দবচিতঃ পাদেন পরিগৃহাতাং ॥ 
কবিতামৃতধারাভিঃ পূরয়ন্তং জগত্রয়ং। 

মৃত্ঁয়ন্তং রসান্‌ শশ্বৎ সাঁধকেন্ত্রং মুনিং নুমঃ ॥ 
আশ্চর্য্য-কবিতাশক্তি-প্রভবামৃত বর্ষিণ!। 

ঘনেন পিহিতো। রামঃ শরিয়াহন্বেষ্যঃ স্যুক্তিতঃ ॥ 
মৌনী.(৩) রামায়ণী পদ্যা 9) ছলোক্তি-তমসাবৃতা । 
কেনচিদ্‌ দীপ্যতে গত্যে সতাং ভূদেবস্থনুনা ॥ 





শ্রীমৎ রামায়ণ গ্রন্থের নিবন্ধ মহর্ষি বান্মীকি, দেবর্ধি নারদের অন্ত গ্রচে 
রামনমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়! এ মহামন্ত্রের জপ, ধ্যান, ধারণাদিতে বহুকাল পর্য্যন্ত 
এতাদৃক্‌ একান্তচিত্ত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাহার শরীর বল্মীক-মুভভিকা- 
বৃত-প্রায় হয়। তপোবসানে প্র মৃত্তিকা হইতে পুনর্জন্মার স্তায় গাত্রোখান 
করিয়! পরমেশ্বর-সাধনে অতি দূরদর্শী মহামুনি নরাকারে ঈশ্বরের ধ্যান, 
পূজান্করণাদি স্থখসাধ্য বোধ করিয়া অপ্রাক্কৃতিক অচিস্ত্যানস্ত মহাগুণ এবং 
অচিন্ত্যানিস্ত মহৈশ্র্যযশলী পরমেশের মানুষচ্ছলে বর্ণনাভি প্রায়ে নারদ- 


(১) 
২) 
৩) 
(৪) 


হারিনারায়ণিঃ -হরিনারায়ণদ্যাপত্যংপুমান্‌) তন্মাং। 
অগাৎ বৃক্ষাৎ। 

মৌনী, মুনেঠবান্মীকে রিয়ম্‌। 

পদ্যা, পন্থাঃ। 


২ বিশ্বনাথ-রামায়ণ । 


সনাগে উপাদের নানা গুণালঙ্কত ইহলোকগত সংপুরুষ-বিষরক প্রশ্ন করেন। 
ভগবান্‌ নারদ গোন্বামীও মহর্ষি বাল্সীকির অভিপ্রায়াবগমন করিয়া বিবে- 
চনাপুরঃসর তাদৃশ গুণী নিরূপণ করিয়া তাহার আবির্ভাব, কার্ধ্য, আবাস 
ও সহকারিবর্ণের বর্ণনপুর্বক উপনিষদ্বেদের রীতিক্রমে আদ্যোপান্ত ছল- 
' কুর্ণনার সোপান স্বরূপ উত্তর প্রদান করেন। বাল্সীকি মহর্ষি উত্তর বাক্য 
অবণে হষ্ট হইয়। শ্রীরাম চরিত বর্ণনচ্ছলে সাধারণের অন্তঃকরণে পরমেশ্বরা- 
বিভভীব প্রকারাবধি মহামোক্ষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। শ্রী সকল ছল কোন 
স্থানে নামের বুৎপন্তি দ্বারা, কোন স্থলে কার্য্য বর্ণন দ্বারা, কোন স্থলে 
আকুতি দ্বারা, কোথাও ব। নাম কাধ্য উভয় বর্ণন দ্বারা, কোথাও 
আকুতি এবং কার্ধা দ্বারা, আর কোন স্থলে বংশ বর্ণন দ্বার! প্রকাশ করি- 
যাছেন। অপর, বাসনাজনিত দোষ সকলের উৎপত্তি, বিনাশ, এবং তততৎ- 
দোব নিবারক যোগাঙ্গ গুণগণের প্রাকট্য করিয়া স্বর্গ, টির জীবনমক্তি, 
ও নির্বাণ মুক্তি বর্ণন করিয়াছেন। 
এই শ্রীরামায়ণ গ্রন্থে বর্ণিত স্কুল স্থল বিষয় প্রায় সকলেরই যথাশ্রুতার্থ 
জ্ঞাত আছে। অতএধ তদর্থের অনুবাদে বিশেষ যত্ব না! করিয়া কেবল 
বিষম জ্ঞাপনার্থে সঙ্েপতঃ প্রকরণান্বাদ সহকারে মহামুনির ছলোক্তি 
ব্যাকার করণে যত্বান্‌ হওয়াই অভিসন্ধেয়। ফলতঃ গ্রন্থের আরস্তাবধি 
সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রতি প্রকরণে মহামুনির অভিপ্রেত বে সাধনীত্মক-বেদাস্তভাগ 
তাহাই শুকট করণে এই ক্ষুদ্রমতির অভিলাষ । 
মহ।মুনির ছলোক্তি করণের কারণ এই বোধ হয় যে, সাধনাত্মক 
বেদাস্তবাদ' স্প& কহিলে সাধনে অযোগ্য ব্যক্তিও পুস্তক দর্শনে লুব্ধ 
হইয়া সাধনে গ্রবুন্ত হইবে । পরস্ত, সম্যক্‌ সাধন করিতে না পারিয়া 
তজ্ন্ত দোষে বহু কষ্ট ভাক্‌ হইতে পারে) ইহা বিরূধ যোজন 
বাহু প্রকরণে ব্যক্ত হইয়াছে । অথবা, ইহাই কবির অভিপ্রায় যে, 
অদ্বিতীয় পরমানন্দ শ্রীরাম, ধাহার একাংশে অনন্ত কোটি জগত, 
তাহার পরপুত্রত্ব বনবাঁসাদি, ও শত্রু মিত্র ভাবাদি, কদাপি সঙ্গত হয় না, 
যেহেতু তিনি নর্বে।পাসারূপে সর্বশান্ত্রসিদ্ধ। অতএব স্থবোধ ব্যক্তিরা! 
অবশ্যই যথাস্রন্তার্থে সন্দিগ্ধ হুইস্ব! অর্থান্তরানুসন্ধান দ্বারা বেদান্তার্থ গ্রহণ 


আদিকাু। ৩ 


করিবেন; স্থুলদীগণ আশ্চর্য্য কবিতা রসামূত পানে নিমগ্ন হইয়া শ্রীরামে 
বথাকথঞ্চিংরূপে ভক্তি করিয়া তদীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ করত 
ক্রমশঃ বিশুদ্ধসত্বাস্তঃকরণ হইবে। 

বুদ্যতীতেন রামেণ সর্ববুদ্ধি প্রবর্তিন]। 

তেন প্রোৎসাহিত। বুদ্ধি শ্রম মন্দাপি গুম্ফতি ॥ (৫) 

বুদ্ধা বৈতদবুদ্ধীব৷ হসিযাস্তি জনাপ্রবং ৷ 

যখৈব স্যাত্তখৈবাস্ত হাস্যং মে গ্রীতিবর্ধকং ॥ 





রামায়ণ কথা সুত্র । 
্বানুষ্ঠিত তপোঁবসানে মহামুনি বাল্সীকি অচিস্ত্যানস্ত মহাগুণান্বিত এবং 
অনিস্ত্যানন্ত মহৈহ্বর্যাশাশী পরমেশ্বর সন্বন্ধীয় তবজ্ঞান কি প্রকারে লোকে 
প্রচারিত করিবেন এই চিস্তাযন্ত হইলে তাহার সমক্ষে দেবধি নারদের (১) 
উপস্থিতি হয়। তাহাতে ভিনি আপন নির্মলান্তঃ করণে বিবেচনা দ্বারা বির- 
চনীয় তাবৎ বিষত্ঘর একান্তাবধারণে ব্যাকুলিতান্তঃকরণবৃত্তি হয়েন। কারণ 
প্রঙ্গ বস্কতঃ নিগুণ-_তাহাকে সগুণ বর্ণন করা সুকঠিন। পরস্ধ পরমে' 
স্বর বর্ণন ব্যতিরেকে মহাতিপস্বীব্র অভিলধিত অপর কিঞ্চিম্মাত্রও নাই । 
আর বিদ্যার যে অধায়ন, বোধ, আচরণ, প্রচারণ' এই চারি অবস্থা, ইহার 
অন্তিষাবন্তা অর্থাৎ কোন বিশেষ গুকরণ বর্ণনদ্বারা লোৌকোপকারার্থ। জ্ঞানের 
প্রকাশ করা, তাহা! ন! হইলে ক্রমশঃ বিদ্য। লুপ্ত প্রায় হয়, এই উভয় কারণে 
ব্যাকুলিতান্তঃকরণ মহামুনি দেবধি নারদের গমনানস্তর ক্নানাবসরে ভরদ্বাজ 
নামক ন্মশিষ্য সহিত তমন! নামক নদী তীর তীর্থে গমন করেন। তৎস্থলে 
(৫) গুণ্ফ গ্রন্থনে ধাতু; গুল্কতিংগ্রধাতি গ্রস্থংকরোতি। 
তাৎপর্ষ্যার্থ। | 
১। নারদঃ__নূণামিদং নারং অজ্ঞানজন্যং তমঃ, তত দ্যতি খওয়তি 
নারদঃ_-সত্বাত্মকোভাবঃ। দো যচ্ছেদে ধাতুঃ। 
অর্থাৎ বান্দীকি আপনার নির্মল সন্বাত্মরক ভার্ব হইঙেই পরমার্থচরিত 
বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্থ হয়েন। 


৪ বিশ্বনাথ-রামায়ণ । 


তীরবনশোভাদর্শনে কৌতুকাবিষ্ট মহাুনির হঠাৎ ্বেচ্ছাচারবিহাররত বক 
এবং বকী নয়নগোচর হয়। পরক্ষণে কোন অকারণ বৈর-ুদ্ধি ব্যাধ তীক্ষ 
শরাঘাতে এ উভয়ের মধ্যে পুরুষ বকের প্রাণনাশ করিলে ততকারণে বকীর 
সকরুণ রোদন-ধ্বনি শ্রবণে মহধি অতি ব্যাকুলিতচিত্ত হইলে অকল্মাৎ তা 
হার মুখ হইতে এই চতুষ্পাদবদ্ধ আশ্চর্য্য-বাক্য নিঃস্থত হইল-- 
“মানিষাদ প্রতিষ্ঠাস্মগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যতক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতং 1৮ (২) 


তাঁৎপর্য্যার্থ। 

২। মানিষাদ-ত্রহ্মবাক্যানুযায়ী অর্থ-__মা লক্ষ্মী নিঁষীদতি অস্মিন্, হে 
মানিষাদ ! নিত্য স্বাধীন বিদ্যাশক্তিমন্‌ চিত্তাধিষ্ঠাতঃ ! যত যন্মাৎ ক্রৌঞ্চমি- 
থুনাঁৎ কুটিলদিথুনাৎ রাবণমন্দোদরীরূপাৎ বস্ততঃ কামস্বেচ্ছাবৃত্তিরূপাৎ একং 
কানং, কামমোহিতং কামপ্রধানং মোহিতং মোহ্ঞ্চ অবধীঃ, ততঃ সর্বধান্‌ বৎস- 
রান্‌ বাপা নিঙ্গীনাস্তঃকরণবৃত্তৌ প্রতিঠ্াং অন্াভিচারেণ স্থিতিং প্রাপ্নুহি। 
মোহিতং-_ভাবক্তান্তং : অবধধীঃ-_কালসামান্যেলুঙ। জুনচ্‌ বন্রণে ধাতুঃ,কর্ত- 
রিমংপ্রত্যয়? তুঞচ এব ক্রৌঞ্;। মা লক্ষ্মী: বিদযাশক্তি 2অর্থাৎ যাহার প্রভাবে 
বাস্তবিক জ্ঞান হয়) সেই শক্তি ধাহার অধিষ্ঠানে নিত্য বিরাজমান। থাকেন, 
হে সেই চিত্তাধিষ্ঠাতঃ পরমেশ্বর! আপনি যেহেতু কুটিলতাঁকারক দম্পতী 
অর্থাৎ রাবণ মন্দোদরী, ফল-তঃ কাম এবং স্বেচ্ছাবৃত্তি,তাঁহাদের মধ্যে কুটিলতা- 
কারক পুরুষকে অর্থাৎ কামকে এবং কাম যাহার প্রধান সেই মোহিত অর্থাৎ 
সম্মোহকে অর্থাৎ কুম্তকর্ণক বিনাশ করেন, অতএব নিষ্ষাম যে অন্তঃকরণবৃত্তি 
তাহাতে বহুকাল পর্যাস্ত অব্যভিচারে স্থিতি প্রাপ্ত হউন। পুরাণান্তর 
বচনান্মারে এই প্রসিদ্ধি আছে যে, বৈকুঠ্ের জয় বিজয় নামক ছুই দ্বার- 
পাল রাবণ কুস্তকর্ণ নামধারী হইয়া লোকে উপস্থিত হয়। এস্থলে অবশ্য 
বিবেচা যে, কাম এবং সম্মোহ ব্যতিরেকে বিশুদ্ধসত্বাত্মক ধাম বৈকুঃ্ 
প্রবেশের প্রতিরোধক অপর কে হইতে পারে? ভ্রমলোভাদি যাঁবৎ দোষ- 
গণ কাম সম্মোহেরই অন্থগত। রাবণের প্রতি শত্রভাবের তাৎপর্য্য এই যে, 
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রে ব্যাধ! যেহেতু তুই বকবকীর মধ্যে কামমোহিত বকের বিনাশ 
করিলি, অতএব.বহ্ু সংবৎসর পর্য্স্ত ইহলোকে স্থিতি প্রাপ্ত হইবি না। 

অনস্তর ভগবান্‌ ব্রহ্মা (৩) বান্সীকির শোক নিবারণার্থে শব আশ্রমে 
আগমনপুর্ব্ক পরমাদরে বান্ীকিকৃত পুজা গ্রহ্ণান্তর তীহার মুখতঃ এ 
শ্লোক পাঠ শুনিয়! কহিলেন__হে মহর্ষে! আমার শ্রীরাম চরিত বর্ণনা করাই- 
বার ইচ্ছাক্রমেই তোমার মুখ হইতে এই শ্লোক নির্গত হইয়াছে-_ইহা৷ তোমার 
যশোরূপ হউক । হেবান্দীকে! আমার ইচ্ছায় নির্গত হইয়াছে যে এই 
বাক্যসমূহ, ইহা শ্রীরামচরিত বাঁণী। তুমি নারদ হইতে সঙ্ক্ষেপে যে শ্রীরাম- 
চরিত শুনিয়াছ, তাহা! বিস্তারক্রমে বর্ণন কর। 

ভগবান ব্রহ্ম! বাল্সীকির প্রতি প্রীরামচরিত বর্ণনে অনুমতি করিয়। অন্ত- 
হিঁত হইলে, মহামুনি 'মানিষাদ” এই শ্লোকের স্তায় গু়ার্থ এবং করুণরস- 
প্রধান বহু শ্লোক দ্বারা শ্রীরামচরিত বর্ণন করিব এই মানস করিয়া ভরদাজা- 
দির সমক্ষে বর্ণনীয় গ্রন্থের স্থুল স্থূল বৃত্বাস্ত সকল কহিলেন। 

পরে মহামুনি অন্তঃকরণের স্রসমবধান বলে আবরণ, প্রত্যাবরণ বৃত্তাস্ত 
সহিত জীরামচরিতকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টের ন্যায় করিয়৷ বর্ণনারস্ত করেন। ক্রমশঃ 
সমগ্র গ্রন্থ বর্ণনানস্তর বান্মীকি কুশ, লব (৪) নামক ছুই গায়ক দ্বারা খধি- 
বর্গের সভায় গান করাইয়া গ্রস্থ প্রচলন করেন। এঁ ছুই গায়ক প্রশংসা 
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ভগবানের আসন চিত্ত,তাহাকে কাম এবং সম্মোহ বিষয় ভোগেচ্ছ! সহকারে 
অশুদ্ধ করিয়া স্বয়ং অধিকার করে, বিনা তক্সিরাসে ভগবান আপন 
সামীজ্যাসন যে বিশুদ্ধ চিপ্ত তাহাতে অবস্থিতি প্রাপ্ত হয়েন না। অতএব 
শ্রীরামের ধ্রীবণাদি বধ সুসঙ্গত হয়। 

৩ অর্থাৎ জীব, ইহা করণে সপীককত হইবে। বস্তুতঃ 
মন্ুয্যের সত্বাত্বক ভাব হইতে (নারদ হইতে ) পরমেশচরিত সম্বন্ধে যেরূপ 
অবগতিহয়, সমূদ্রায় জগৎ বা! জীবসম্টিও (ত্রাঙ্গাও ) সেই ভাব ব্যক্ত করেন। 

৪। কুশ, লব-কুশ, কুশির ছ্যত্যালিঙ্গনয়ে!ঃ থাতুঃ$ যথাকথঞ্চিৎ 


৬ বিশ্বনাথ-রামায়ণ। 


প্রাপ্ত হইয়া অবোধ্যা (৫) নগরের রাজপথে এ রামায়ণ গাঁন করেন। কোন 

দিন শ্রীরাম তাহাদিগকে দেখিয়া স্বীয় সভামধ্যে আনয়ন পূর্বক ভরত- 

লক্ষ্মণাদির এবং অমাত্যবর্গের প্রতি গান শ্রবণে অন্থুমতি করেন। গায়কেরা 

গানরসে নিগ্ন হইয়া! বীণাধ্বনি তুল্য স্বর শ্রোতৃবর্গের কর্ণমনঃসুখজনক 
গানারস্ত করিলে প্রথমতঃ সভাস্থ সকলে গীত শ্রবণাসক্ত হইলে পরে, শ্রীরাম 
€স্থরং গান সভায় অরিষ্ঠান করিলেন। 


রামায়ণী কথ|। 


সরযূ নদীতীরে কোশল নামক দেশ, আয়াম বিস্তারে ঘাদশ যৌজন। 
এ দেশের মধ্যে দ্বিঘোঁজন পরিমিত অযোধ্যা নীমিকা পুরী বৈবন্বত মন্থুর 
নির্িত। এমন্ুর পুত্র ইচ্ষাকু (৬) এবং তংপুত্রাদি কর্তৃক এ পুরী ধারা- 
বাহিকরূপে ক্রমশঃ সম্বদ্ধিত, প্রতিপালিত ও শাসিত হয়। এ পুরী সদা 
হষ্ট, পুষ্ট এবং সুপগ্ডিত ও হুনীতিমান্‌, স্বধর্্পর জনসমূহে এবং স্ায়োপাত্ব 


৫৬ শসা পসিপিশাশিগাপিপিশিশাশিশিশীশীশ। 








ম্পাসপিাশাটি 


তাৎপর্য্যার্থ। 

বাতপত্তি সিদ্ধঃ। কুশশব্দ বস্ততঃ জীবের বোধক। আর লব শবে তাহার 
অংশ স্বরূপ। এই অর্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা নুস্পষ্ট বোধ হয় না। ততপ্রযুক্ত 
মহামুনি « বিশ্বাদিবোখিতৌবিষ্বৌ রামদেহাত্বথাপরৌ ৮ এই শ্লোক দার! 
স্বয়ং অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এর শ্লোকের অর্থ এই-_যেমন দ্বারদেশস্থ 
জলাদিতে পতিতপ্রতিবিষ্ব গ্ৃহাদিমধ্যতাগপ্রকাশক হয়, সেইরূপ শ্রীরাম 
প্রতিবিষ্ব স্বরূপ জীব -এবং তদংশ বুদ্ধি প্রকাশমান হয়। জীব, বুদ্ধি সহকারে 
গান করিলে প্রথমতঃ শ্রীরাম-পীঠ প্রত্যক্ষ হয়। পরে প্র গানে নত্যস্তাসক্ত 
হওয়াতে শ্রীরাম সাক্ষাৎকৃত হয়েন। ৃ্‌ 

৫। অযোধ্যা__নাস্তি যোধ্যা যস্যাং অন্তঃকরণবৃতৌ অর্থাৎ নির্কর- 
ভাবঃ। 

(৬) ইঙ্াকুঃ--ইক্ষুণা আ' ব্যাপ্তা কুঃ ভূমিরধত্র-_আরধ্যাবর্ত দেশ: । 
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ধনে পরিপূর্ন ছিল। মন্থুর পুত্র-পশ্ম্পরাক্রমে দশরথ (১) এ পুরীর রাজা 
হয়েন। দশরথ রাজার প্রথমতঃ শীস্তা (২) নামে এক কন্তা হয়। দশরথ 
প্র কন্তাকে আপন পরম বন্ধু অপুত্রক অঞগ্গরাজ লোমপাঁদকে (৩) 
পুত্রিকাস্বরূপে সমর্পণ করেন। অন্গরাজ এ কন্তাকে প্রতিপালন দ্বারা স্থদৃঢ়- 
মুন্তি করেন। পরে অঙ্গরাঁজের রাজ্য অনাবৃষ্টি বশতঃ উত্তপ্ত হইলে 
তিনি মন্ত্রিবর্গের পরামর্শীন্ুলারে বাঁরনারীগণের দ্বার! বিভাগ্ক (৪) মুনির 
পুল খধ্যশৃঙ্গ (৫) মুনিকে ম্বদেশে আনয়ন করেন। মুনিবরের আগমন 
মাত্রেই স্ুবৃষ্টি হইয় তাঁহার রাজ্য স্থুখী হয়। বাজ! এ মুনিপুত্রকে স্বপ্রাতি- 
পালিত শান্তা কন্তা প্রদানপূর্ববক অন্তঃপুরবাসী করেন। 

অনন্তর অপুত্রক রাজ! দশরথের পুক্রোৎপত্তির ইচ্ছা জন্মিল। তিনি যজ্ঞাঁ- 
হুষ্ঠানে নিশ্চিতমতি হইয়া স্ুমন্ত্র ৬) মন্ত্রীকে কহিলেন, আমার পুরোহিত 
বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে ত্বরিত আহ্বান কর। সুমন্ত তীহাদিগকে সত্বরে আনয়ন 
করিলে রাজ। বহু সন্মান এবং আদর পুরঃসর খাত্বিক্‌ প্রভৃতির সমক্ষে 
কহিলেন, আমি অপুত্র ৭)-__পুত্রার্থ চিন্তায় অস্থথী-_অতএব পুভ্রকামনায় 


তাৎপর্য্যার্থ। 


(১ দশরথঃ:-_দশ ইঞ্জিয়াণি রথাঃ গতিসাধনানি যস্য ইতি দশরথো মনঃ, 
| ইন্দিয়াণাং রাজ! ৷ 
(২) শাস্তা_ভাবক্তান্তাৎবিবক্ষাবশাৎ স্ত্ীত্বং। শাস্তিঃ। 
(৩) লোমপাঁদঃ__লোমানি পদ্যতে গচ্ছতি প্রাপ্পোতি কুস্তকারবৎ গড়ত্তঃ 
কৈশোরাস্তঃ দেহঃ। স তু অঙ্গরাজঃ__-অঙ্গৈঃ রাঁজতে ইতি। 
(৪) বিভাণগ্কঃ-_নান্তি ভাণ্ং যস্যেতি নিরপেক্ষতাভাবঃ 
(৫) খ্:-সত্যবাক্‌ চাসৌ অশৃঙ্গোহতীক্ষ শ্চেতি খধাশৃঙ্গঃ। 
(৬ সুমন্ত্রঃ-_বুদ্ধিঃ;-_মনের সারথি | বুদ্ধিই মনকে গন্তব্যপথে লইয়। 
যায়। | 
(৭) পুতরঃ_ নরকত্রাতা, পরমেশ্বরঃ। পুথ, হিংসায়াং ইতিধাতোঁঃ কিপি 
পুত; ততঃ ভ্রায়তে ইতি পু্রঃ। পুত্র শব্দ পরমেশ্বরে মুখ্য । পর- 
লোকগত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদিদ্বারা ছঃখমোচকত্ব প্রযুক্ত ওরসাদিতেও 
প্রয়োগকরা হয়। | 


৮. বিশ্ননাথ-রামায়ণ। 


যাশান্ত্র অশ্বমেধ বজ্ঞ করিতে নিশ্চয় করিয়াছি । বশিষ্ঠাঁদি (৮) সকলে 
রাজবাক্য শ্রবণে তুষ্ট হইয়া কহিলেন, য্জীয় সামগ্রীর সমবধান হউক, এবং 
অভিলধিতরূপে ভ্রমণার্থ অশ্ব মোচিত হউক এবং সরযূর উত্তরদিকে যজ্তভূমির 
বিধান হউক। ইহা কহিষ্ক ত্রাহ্গণগণ রাজাকে আশীর্বাদপুর্বক স্ব স্ব 
ইআবাসে গমন করিলে রাজা! মন্ত্রিবর্গের প্রতি যাবতীয় দ্রব্যাসাদন এবং 
অশ্বমোচন ও যজ্ঞভূমি-রচনের অনুমতি করিয়৷ অন্তঃপুরে গমন করিলেন, 
এবং অতি প্রেক্সসী তিন পত্ীকে কহিলেন, আমি পুত্রার্থ অশ্বমেধ করিব, 
তোমকা যজ্ঞ বিষয়ে মতি নিশ্চিতা কর। (৯) এ 

দশরথ রাজার যজ্ঞ প্রস্তাবনান্তে স্রুমন্ত্রমন্ত্রী তাহাকে একান্তে কহিলেন_- 
মহারাজ! তোমার পুভ্রোৎপত্তি বিষয়ে খষিবর্গের সমক্ষে মহামুনি সনৎ- 
কুমার কহিয়াছেন যে, বিভাঁওক মুনির খধ্যশৃঙ্গ নামক পুত্র জন্মিয়। জন্মা* 
বধি বনবাসে থাকিবেন, সর্বদা পিতার অন্ুবৃত্তি বশতঃ কেবল ব্রহ্মচর্য্য মাত্র 
জানিবেন, গ্রাম্যলোকব্যবহার কিছুই জানিবেন না এবং সেই খধ্যশৃঙ্গ তোমার 
পুত্রার্থ যজ্ঞের বিধান করিবেন। প্র সনৎকুমার মুনি আরো কহিয়াছিলেন 








তাৎপর্য্যার্থ। 

€৮) বশিষ্ঠ:-_অতি জিতেন্রিয়ঃ ৷ 

(৯) আর্ধ্যাবর্ত দেশীয় ব্যক্তিবর্গের স্বদেশবাসপ্রযুক্ত এবং বংশপরম্পরা ও 
ধর্ম গুণে ব্রন্মচর্যযানুষ্ঠান বশতঃ বাহ্যেত্দ্রিয়সংঘম হওয়াতে প্রথম বয়োব- 
স্থাতেই শাস্তি জন্মে। মন সেই শাস্তিকে শরীরেই রাখেন, এবং প্র শরীরের 
দ্বার। ব্যবহার্য কর্্দ সকল করিতে থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্গচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা 
শীতৌষ্াদিসহন করেন। কিন্তু ক্রুমশঃ যেমন বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, এ 
সকল ক্রিয়াতে আর চিত্তের তজ্রপ সুখ বোধ হয় না। বাহ্যেন্দ্রিস্ত মাত্র সংযত 
থাকাতে অসুস্থতা হয় এবং শাস্তির ফল বিশেষরূপে না পাওয়াতে উত্তাপ 
জন্মে। সেই উত্তাপ নিবারণার্থ যাবতীয় সাংসারিক ব্যাপারের প্রতি প্রক্কত 
দৃষ্টি পড়ে এবং সকলই নিতান্ত অলীক অপদার্থ বলিয়া! প্রতীতি জন্মিতে 
থাকে। শ্রীসময়ে নিতান্ত নিরপেক্ষভাঁব-সঞ্জীত সত্যবাঁক্‌ এবং নম্রভাব 
শরীরসহযোগী হুইয়। শাস্তির সহিত অন্তর্বত্রঁ হইলে ত্রিগুণাত্মিক বুদ্ধি 
'পরমেশ-চিন্তনে অনুরতা। হইতে পাঁরে। 


আদিকাণ্ড। ৯ 


বে, সুর্ধ্যবংশ-প্রভব রাজ দশরথ অপুভ্রতা প্রযুক্ত আকুলচিত্ত হইয়া লোম- 
পাদ রাজার নিকটে শীস্তা সহিত খধ্যশৃঙ্ মুনিকে যজ্ঞ নির্বাহের নিমিত্ত 
প্রার্থনা করিলে অঙ্গরাজ তাহার প্রার্থল৷ পুরণ করিবেন । 

রাজ! দশরথ সুমন্ব মন্ত্রীর পরামর্শান্ুষাযী কার্ধ্য করিলেন এবং অঙ্গরাঁজের 
অভিমতে শীস্তা সহিত খষাশূঙ্গ দুনিকে অযোধ্যাতে আনিয়া অন্তঃপুরবর্তী 
হইলেন 

রাজা দশরথ খধ্যশূঙ্গ মুনিকে যক্জার্থে বরণ করিয়া! বশিষ্ঠ পুরোহিতের, 
খত্তিকৃবর্গের এবং খধাশৃঙ্গের অনুমত্যনুপারে অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ববকর্তব্য- 
ক্রিগ্না সমাধা করিয়া নিমন্ত্িতা-মন্ত্রিত প্রভৃতি উপস্থিত জন সমূহের যথেষ্ট দান- 
মানাদিদ্বারা সন্তোষসাঁধন করিলেন। অনন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞের আস্ত হইল। 
অশ্বমেধ যজ্ঞ দিনত্রয়-সাঁধা । প্রথম দিনে অগ্রিষ্টোম, দ্বিতীয় 'দিনে উক্থ, 
তৃতীয় দিনে অতিরাত্র করিতে হয় ) এই সকল ক্রিয়া! সম্পন্ন করিয়া জ্যোতি-. 
সোম, আফুষ্টোম, অভিজিত, বিশ্বজিৎ ও যন্ত্র সম্পন্ন হইল । তখন্‌ খত্বিক্বর্গ 
কহিলেন- মহারাজ! আপনি নিষ্পাপ হইলেন। 


তাৎপর্ষ্যার্থ । 


লোকের বয়স, অধিক হইলে আঁপন পিত! মাঁত। পিতামহ প্রভৃতির মরণ- 
দর্শনে প্রথমতঃ স্বীয় মৃত্াশঙ্কায়, অনন্তর পুনর্জন্মাদি যাতনা ভয়ে পাঁরলৌকিক 
ক্রিয়াভে রুচি জন্মে। ওঁ সকল ক্রিয়া সাবি বুদ্ধি সহকারে শান্তি, সতা- 
বাদিতা, নষতাকে গ্রহণ করিয়া অতি জিতেক্দ্রিয় ব্রাহ্মণের অভিমতে সদা 
শুচি এবং কর্মৃঠি যাজকের কর্তৃতে শুদ্ধদেশে, শুদ্ধ কালে, স্তায়োপাত্ত ধনে, স্ব- 
সন্তোষ-পুরঃসর পর-সস্তোষ-জনক দন দ্বারা, নির্বাহিত হইলে, সঞ্চিত পাঁপ 
নষ্ট হযঠঅন্তঃকরণ'নির্ঘল হয়, পরে বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানের অস্তিম ক্ষণেই 
বর প্রাপ্তিরূপ আশু ফল লাভ হয়। 
ভগবৎসাধন রসের সর্ব তোভাবে পরম রসিক ভগবান্‌ মহর্ষি বাদ্মীকি 
পুরুষোত্তম শ্রীরামে রাজা দশরথের পুত্রত্ব আরোপণপূর্ববক বর্ণনা! করত, পরম 
পুরুষে পরম প্রীতিজননী অতি সুলভ, স্থথদা, আত্যস্তিকী,অহৈতুকী মদীয় তা 
ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ গোচর বস্ততে যাদৃণী প্রতি হয়, অপ্র- 


১০ বিশ্বনাথ-রামায়ণ । 


অশ্বমেধ যজ্ঞের অবসানে মহামুনি খধ্যশৃঙ্গ কহিলেন--মহারাজ ৷ এক্ষণে 
অখর্ণবেদেন শিরোভাগে উক্ত মন্তরসমূহ দ্বারা তোমার পুত্রেষ্টি করি, তাহাতে 
তোমার পুক্রচতুষ্টয়ের উৎপঞ্তি হইবে। যক্ঞারন্ত হইল। 

্ যজ্ঞে স্ব স্ব ভাগ গ্রহ্ণার্থ দেবগণ আগমন পুর্ববক ব্রহ্মার সমক্ষে নিবে- 
দন করিলেন_-ভগবন্‌ ! আপনকার বরদানে অতি দর্পিত এবং অতি বীর্য্য- 
টিটি 88750078578858857588885 


তাৎুপরধ্যার্থ । 

ত্যক্ষে তাৃশী হয় না। পু্ররূপে বর্ণনা করাতে ভগবান্‌ অপ্রত্যক্ষ হইয়াও 
প্রতঃক্ষ স্বরূপ হইলেন। সংসারে পুত্রের তুল্য প্রাতিপাত্র অপর নাই। পুক্রবান্‌ 
ব্যক্তির পুজ্রের লালন পালন সম্বদ্ধনাদিতে অনুক্ষণ যত্ব বাহুল্য হইয়৷ থাকে। 
পুত্র সংসর্গে যত কালবাহুল্য হইতে থাকে, ততই ন্নেহবৃদ্ধিও হইতে থাকে। 
কোন রোন সময়ে যে যে অনুষ্ঠান করিলে পুত্রের প্রীতি হইবে, সেই সেই 
অনুষ্ঠানেই বিহিত চেষ্টা হয়। বিশেষতঃ আপনার প্রীতিজনক ভ্রব্য 
সকলের দ্বাত্রা পুত্রের সন্তোষ না হইলে সেই সকল বস্ততে ক্রমে ক্রমে 
সন্তোষের হ্রাস হইম্া পুত্রের প্রিয় বস্ততেই প্রীতি হইতে থাকে । সংপুক্র, 
পিতার বৈষয়িক স্থুখ সাধনের যাবতীয় সামগ্রী লুপ্ত অর্থাৎ অকিঞ্চিংকর 
করিলেও পিতা তাহার প্রতি কোপ করেন না। সর্বদাই ইচ্ছ। করেন, যে 
পুল্প পরম সুধী এবং পুষ্ট থাকিতে থাকিতে আপনার জীবন নাশ হয়। ক্রমশঃ 
জীবন কালের যত শেষ হইতে থাকে, আহাধ্য পরিচ্ছদাদি সমুদায় বস্ত 
পুজ্রের প্রতি গমর্পণ করিয়া কেবল পুত্রের সুখে স্থখী হুইয়! স্বয়ং নিরৃতি 
হয়েন) আর পুত্র জগৎ জয়ী হইলেও তাহাকে তাদৃশ ক্ষমতাশালী বোধ ন। 
করিয়৷ কি করিলে পুত্র উত্তরোত্তর সর্বব্যাপকরূপে বিরাজমান হইবেন, 
সর্বদা তাঁহারই উপায়. চিন্তা করেন। প্রতিক্ষণ এ সকল চিন্তা করিতে 
করিতে জগত পুক্রময় হইয়া! যায়। 

লোকতঃসিদ্ধ এই দকল রীতির অনুসারে পরমেশ্বরের আম্থগত্য করিলে 
অতি অল্নায়াসে জীব স্বস্বরূপাবস্থিত (মুক্ত ) হয়--ফলতঃ তাহার অনাদি- 
বাসনা (সংসার বন্ধন-হেতু ) রহিত হয়। 

মহর্ষিগুরামায়ণনিবন্ধা,পরম শাস্ত্রসিদ্ধ এই প্রকার যুক্তিকে হৃদ্গত করিয়া 
পরমেশের দশরথ রাজার পুত্রত্বরূপে আবির্ভাবাবধি সাঙ্গোগ্রাঙ্গ কামনাশানস্তর 


আদিকাগ্ু। ১১ 


বান্‌ রাবণ-নামা রাক্ষস কর্তৃক আমাদিগের সকলকে তিরস্কৃত হইতে হই- 
য়াছে। তাহার দমনে আমর! অক্ষম । এ রাঁক্ষস হইতে দেব দানব গন্ধব্বাদি 
সকলের অত্যন্ত ভয়োপস্থিতি হইয়াছে। অতএব তাহার বধের উপায় 
করুনু । 
্রহ্ম! ক্ষণ মাত্র চিন্তা করিয়। কহিলেন,রাবণ বরপ্রাপ্তিকালে দেবদাঁনব যক্ষ- 

রক্ষঃ প্রতি ষাবতীন্ন শরীরীর না করিয়া সকলের স্থানে অবধ্যত্ব প্রার্থনা 
করে, কেবল অবক্ঞা করত মানুষের নামোল্লেখ করে নাই। অতএব সে 
অবশাই মন্ুষ্যর বধ্য হইবে । | 

এই সময়ে দেবগণ মধ্যে ভগবান্‌ বিষ্ু প্রাছৃভূতি হইলে দেবতা সকল 
তাহাকে স্ততি এবং প্রণাম পূর্বক নিবেদন করিলেন_-রাজা দশরথ 
নান] যজ্ঞ করিয় বিগতপাপ হুইয়। মহর্ষিতুলা হইয়াছেন। হে ভগবন্! 
আপনি ত্র রাজার তিন প্রেক্সসী পত্রীতে মানুষরূপে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া সকল 
লোকের পরম সন্তাপক যে রাবণ রাঁক্ষদ তাহাকে পরিবারবর্গ সহিত বিনাশ 
করুন। 

তগবান্‌ বিষু দেবগণকে অভয় প্রদান পূর্বাক যজ্তের অগ্নিতে অধিষ্ঠান 
করিলে যজ্ঞাগি মুর্তিমান্‌ হইয়! পায়স-পূর্ণ পাত্র গ্রহণ করত দশরথকে কহি- 
লেন__আমি প্রজাপতির দূত, এই পায় পাত্রী লইয়া! আপনার অভিমত 
পত্থীদিগকে ভোজনার্থ সমর্পণ কর, সেই সকল পত্থীতে তোমার পুক্রচতুষ্য়- 
লাভ হইবে। ও 

রাজ! প্রধান পত্ধী কৌশল্যাকে এ পায়সের অর্থ ভাগ দিয়া কৌশল্যা- 


তাৎপর্্যার্থ। 


একাতপত্র রাজ্য বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন ভক্তিযোগী পিতৃত্ব 
প্রকারে, আর কোন কোন যোগী মাতৃত্ব প্রকারে, অপর কোন কোন যোগী 
প্রিদ্বতম হ্হবংরূপে, পরমেশের আরাধন। করেন। তীহাদিগেরও ঞঁ সকল 
রূপের অস্তে একান্ত হয়। এতদ্ব্যাখ্যাতার ্সভিপ্রেত এই যে, প্রাণ বিয়োগ- 
ছুঃখানুভব ব্যতিরেকেও জীব স্বমহিম! (জীবনুক্তি) প্রাপ্ত হইতে পারে। 


১২ বিশ্বনাথ-রামায়ণ । 


পেক্ষায় কনিষ্া প্রঘুক্ত স্ুমিত্রাকে চতুর্থাংশ দিয়া নুমিত্রাপেক্ষায় কনিষ্টা প্রযুক্ত 
কৈকেরীকে অগ্টমাংশ এবং অবশিষ্ট অষ্টমাঁংশ পুনর্ধ্বার নুমিত্রাকে দিলেন! 
রাজ্ভীর। প্র অমৃত পাঁয়স তোজন করাতে অল্নকাল মধ্যে অন্তর্বর্তী 
হইলেন। 

যক্তদমাপ্তির পরে, দ্বাদশ মাঁদ গত হইলে, চান্দ্র চৈত্রে পুনর্বন্থ নক্ষত্রে 
শুক নবনী তিথিতে কর্কট লগ্নে-_যখন্‌ মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ স্ব স্ব উচ্চরাশি-গত 
ছিলেন এবং চন্ত্র ও বৃহম্পতি একরাশিগত ছিলেন,_-এমন সময়ে প্রধান 
বাজমহিষী কৌশল্যা (১) সামুদ্রিকশাস্ত্রোক্ত একবিংশতি-মহাপুরুষ- 
লক্ষণাক্রান্ত পুল্র প্রসব করিলেন। কৈকেয়ী (২) পুষ্যানক্ষত্রে মীনলগ্নে 
পুত্র প্রমব করেন। আর স্ুুমিত্রা (৩) অশ্লেষ! নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে যমজ 
ছুই পুত্র প্রসব করেন। রাজা পরম হর্ষে পুভ্রদিগের জাতকর্্ম এবং 
তছুপলক্ষে বহু দানাদি করিয়া বশিষ্ঠ মুনির অন্ুুমতান্ুসারে পুভ্রদিগের 
নামকরণ করিলেন। কৌশল্যা-পুত্র জোষ্ঠ-_তীহার নাম রাম, কৈকেয়ী- 
পুত্র দ্বিতীয়-_-তাহার নাম ভরত এবং স্থমিত্রার প্রথম পুজের নাঁম লক্ষ্মণ, ও 
দ্বিতীয়ের নাম শক্রত্ব হইল। 

রাজ। পুত্রদিগের বয়োবৃদ্ধির অনুসারে অন্ন প্রাশনাদি ক্রিয়া সম্পাঁদন- 
করিলে শ্রীরামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ক্রমশঃ বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন এবঃ ধন্থুরবিদ্যা- 
পরিনিষ্টিত এবং পিতৃশুঅষাপর হইলেন। ইহাদিগের মধ্যে শ্রীরাম পিতার 
পরমপ্রিয় এবং সর্বলোকপ্রিয় হইলেন ; লক্ষণ ও (৪) শৈশবাবধি শ্রীরামে 
অতি অনুরাগ সম্পন্ন হইলেন। লঙ্গাণ শ্রীরামের যাদৃশ অনুগত, লক্ষ্মণের 
'কনীয়ান্‌ ভ্রাতা শক্রত্নও ভরতের তাদৃশ অনুগত হইলেন । 

তাৎপর্য্যার্থ। ্‌ 

(১ ২,৩) কৌশল্যা সাব্বিকী, জুমিত্রা রাজপী এবং কৈকেক়ী তামসী 
শক্তি। কৌশল্যার গর্ভে পরমাত্মা, স্মিত্রার গর্ভে জীব ও কাল, এবং 
কৈকেয়ী হইতে আকাশ জন্মিল। 

৪1 লক্ষণ অর্থাৎ ভীব, শ্রীরামে অর্থাৎ পরমেশে অনুরক্ত। তরী অনু 


রাগ কিরূপ তাহা মহর্ষি পরবত্তাঁ কয়েকটা শ্লোক দ্বারা অতি জুব্যক্ত 
কারয়াছেন। 





আদিকাণ্ড। ১৩ 


পুত্রদিগের শাস্ত্ীধ্যয়ন সমাপন হইগে রাজা তীহাদিগের দাঁর-সংযোগের 
চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি বিশ্বািত্র (৫) রাজদমক্ষে আগমন 
পূর্র্বক সভ'সদবর্গসহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণানস্তর 
কহিলেন-_মহাঁরাজ ! আমার ধন্ম্যক্রিয়াকালে মারীচ এবং স্বাহু নামক দুই 
রাক্ষস সগণে আসিয়া সিদ্ধাশ্রম €৬) ধর্ষণ পুর্ববক যজ্ঞবেদি দূষণ করিয়া যজ্ঞ নষ্ট 
করে। তাহারা"বলবান্‌ এবং রাঁবণের অনুচর। তাহারা অতি মায়াবী 
এবং কৃট-যোধী। তাহাদিগকে অন্ত কেহই নিরাশ করিতে পারে না। 
কেবল প্রীরামই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে সক্ষম। অতএব শ্রীরামকে 
যজ্ঞ-_রক্ষার্থ আমার সহিত গমনে অনুমতি করুন। 


তাৎপর্য্যার্থ। 


“সর্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ। 
লক্ষণো লক্ষ্ি-সম্পনে! বহিঃপ্রাণ ইবাঁপরঃ ॥ 
নচ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোতীমঃ। 
মৃষ্ট মন মুপানীত মশ্্ীতি নহি তং বিনা ॥* 
স্বশরীর যাঁদৃশ প্রিয়কর তদপেক্ষায় অতি প্রিয়কারী লক্ষণ বহিদৃর্টিক্রমে 
শরীরী, অন্তৃ্টিক্রমে অস্তঃকরণ এবং প্রাণের স্তায়। প্রাণিতি ইতি প্রাণঃ, 
প্রাণবায়ুঃ অন্তঃকরণঞ্চ। পুরুষোত্মঃ (পুরুষাণাং জীবানাং উৎ্উদ্গৃচ্ছৎ তো! 
যন্মাৎ,) পরমাস্মা; তিনি মহাপ্রলয়ে স্থপ্ত-শক্তি হইয়া জীবের সহিত যোগনিজ্রা- 
গত হয়েন। এই জন্য শ্রীরাম লক্্পণরহিত হইয়া! নিদ্রালাভ করেন না; 
এবং পরমেশ্বর জীব ভিন্ন আর কাহার শৌধিত এবং নিবেদিত অন্ন গ্রহণ 
করেন নু, এইজন্য শ্রীরাম লক্ণরহিত হইয়! পান ভোজনাদি করেন না বল! 
হইল। 
৫। বিশ্বামিতরঃ-_বিশ্বস্য মিত্রং-“বিশ্বস্য নরমিত্রয়োঃ; » ইতি সুত্রেণ 
অকারো দীর্ঘ: । রিবক্ষ। বশাৎ পুং স্তৃং। ফলতঃ কর্মকাণ্ডো বেদঃ 
৬। মহাতীর্থ, মহাপীঠ, সিদ্ধপীঠ, পর্বত অথবা নির্জন বনাদিতে 
জপ পৃজাদি করণে বহুতর বিদ্ন উপস্থিত হয়। সেই বিশ্রপ্রযুক্ঞ মনঃকল্পিত 
শ্রীরামরূপী ভগবানের লাগন পালন সম্বদ্ধনাদিরূপ ভজনা করণে যে নিত্য 


১৪ বিশ্বনাথ-রামায়ণ। 


রাজ! বিশ্বামিত্রের এই প্রার্থনা শ্রবণে ভীত হইলে বশিষ্ঠ কহিলেন 
-*মহারাঁজ ! এই শ্রীরাম মুর্তিমান্‌ ধর্ম এবং সমস্ত বীর্যশালীর শ্রেষ্ঠ । 
ইনি বিদ্যাধিক, এবং তপস্যার পরাকাষ্ঠা প্রাণ্ত। বিশেষতঃ বিশ্বামিত্রের 
রক্ষিত (৭) হওয়াতে রাক্ষদবর্গ কদাপি ইইার পরাভবে সমর্থ হইবে না। 
এই বিশ্বীমিত্র মহাঁবিদ্য এবং মহাতপন্থী ও মৃর্তিমান্‌ ধর্স্বরূপ। ইনি দেব- 
দ্বানবাদির অজ্ঞেয় অন্ত্রূপ মন্ত্র সকল জীনেন। কুশাশ্ব" গ্রজাপতির পুক্ 
হইতে জয়া এবং স্মপ্রভা নামক ছই দক্ষকন্ত। এক শত অস্ত্ররূপ (স্মতমাতরে 
ফলপ্রদ) মন্ত্র প্রসব করেন। তাহাদের মধ্যে জয়াপুক্র পঞ্চাশৎ এবং 
স্থপ্রভাপুত্র পর্চাশৎ। ইহারা সকলেই অতি বলবাঁন্‌ এবং প্রভাবান্‌; 
অস্থুর সেন! বধের কারণীভূত। রাঁজা বশিষ্ঠের এই সকল কথা শুনিয় 
শ্রীরামকে এবং তাঁহার সহচর লক্ষ্ণকে বিশ্বামিত্রের সহিত সিদ্াশ্রম গমনের 
অনুমতি করিলেন । (৮) 

লক্ণসহিত শ্রীরাম বিশ্বীমিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত ১) 


তাৎপর্য্যার্থ। ৃ 
সখ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহ! নষ্ট হইবার ভয় জন্মে। তজ্ন্ত সিদ্ধাশ্রম গমনে 
সাধকের 'অনিচ্ছা হয় । পরে কর্মকাণ্ড বেদ উপস্থিত হইলে অতিশয় বিজিত 
ইন্দ্িয়গণের সহায়তায় পূর্বজাত যাবৎ মন্ত্র এবং তাহার অশেষ ফল পরমে- 
শ্বরে সমর্পণ করিলে বিশ্বের বিনাশ এবং বিশ্ব দুরীতৃত হইয়া আশু পরমেশ্বর- 
সিদ্ধি লাভ হয়। 

৭। রাম শব্দের অর্থ দ্বার! গদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতীতি হয়। তাহার 
গুরকরণ বর্ণন অতি অসঙ্গত। অতএব পরমেশ্বরে সকল কর্ম সমর্পণ করাই 
মহর্ষি বান্মীকির অভিপ্রেতার্থ। 

৮। কবির সমক্ষে যাবৎ বস্ত সজীব শরীরী ও বোধাবাঁক্‌ হইয়া থাকে। 
অতএব দশরথ, শাস্তি, খধাশৃঙ্গ, বশিষ্ঠ বিশ্বীমিত্রাদি-__ইহীরা অন্তঃকরণ 
এবং অন্তকরণের ধর্মবিশেষ হইলেও রাজ! এবং রাঁজপরিবারাদিরূপে প্রতীত 
হইয়াছেন। 

৯। শ্রীরাম বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত আপনার বেদবশ্যত! 

বং বেদের ভগবংপ্রকাশকত। প্রযুক্ত বেদের গুরুত্ব প্রদর্শন করিলেন। 


বিশ্বনাথ-রামায়ণ। ১৫ 


সার্মযোগজন দূরে সরযূর কুল পর্যযস্ত গমন করিলে বিশ্বীমিত্র, হে শ্রীরাম! 
এই মধুর ধ্বনির দ্বারা রামচন্ত্রকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, সম্প্রীতি বলা 
এবং অতিবল! নামক মন্ত্র গ্রহণ কর, কালাতিক্রম কর্তব্য নে। মন্দ্ধয়ের 
ফলে, শ্রম এবং শ্রমজনিত ছুঃখ বোধ হয় না, ব্ূপের অন্তভাবও হয় 
না, নিদ্রিত ব। অনবহিত থাকিলেও রাক্ষসের অভিভব হয় না, 
ত্রিলোকমধ্যে বাহুদলে কোন ব্যক্তি সমান হয় না, এবং সৌভাগঞ্জ 
পটুতা, জ্ঞান, বিষয়-ুদ্ধি এবং বাদীর প্রতি উত্তর কথন গ্রভাতিতে 
কোন ব্যক্তিই সমান হয় না। সকল জ্ঞানের প্রস্থতি স্বরূপ এই বিদ্যায় 
লব্ধ হইলে ক্ষুধাও পিপাঁসা হয় না, এবং ইহলোকে অধিক যশ হয়। এই 
ছুই বিদ্যা ত্রদ্মার প্রকাশিত এধং তেজোযুক্ত; ইহা! প্রদানের তুমিই 
উপণুক্ত পাত্র; তোমাতে অর্পিত হইলে উক্ত গুণ সকল আরও অধিক হইবে, 
আমার তপগ্যাদ্বার1 পরিপূর্ণ এই মন্দ্ধ় তোমার অধিষ্ঠানে নান! কার্ষ্যের 
সাধন করিবে (১)। অনন্তর শ্রীরাম জলম্পর্শপৃর্বক বিশ্বামিত্র মহর্ষি হইতে 
ফল-সিদ্ধি রসহিত মন্তরগ্রহণ করিয়। শরৎকাঁলীন মধ্যান্ন সর্য্যের স্তায় তৈজঃ- 
পুঞ্জরূপে প্রকাশমান হইয়! বিশ্বামিজ্র বিষয়ে যাবৎ গৌরবান্বিত কাধ্য আপ- 


তাৎপর্য্যার্থ ৷ 
১। বিশ্বামিত্র অর্থাং কশ্মকাগুবেদ। তাহার “প্রথম ভাগ কাম্য 
কর্ধের অনুষ্ঠানে পরিপুর্ণ। ফলতঃ অদ্বৈতজ্ঞান প্রায় কোন সাধকেরই 
প্রথম অবস্থায় উদ্দ্ধ হয় না। বরযোনৃদ্ধিসহকারে রাগের উপশম হইয়। 
'আসিলে অদবৈতজ্ঞানের স্ফুস্তি হয় এবং তখন্‌ স্বব্কতকর্ম্ম সমুদায়, রামরূপ 
, অদ্বৈত পরমেশে সমর্পিত হয়। বিশ্বামিত্র নিজক্কৃত পুর্বতপস্যাদির ফল 
সমূহ শ্রীরামে সমর্পণ করিয়া বিশুদ্ধহইলেন। অতএব কর্ম্মকাও, অদ্বৈতজ্ঞান 
এবং নিক্ষীমতার পরিণত হওয়া যে আবশ্যক, ইহাই এস্থলে কথিত হইল। 
বিশ্বামিত্র কোন ব্যক্তি বিশেষ হইলে এবং তাহাকে শ্রীরামের মন্ত্রদাত! বলিয়া 
বর্ণন করিবার অভিগায় থাকিলে, মহর্ষি বান্মীকি এস্থলে কোন অঙ্গ-তক্গ 
না করিয়া গুরুকে দক্ষিণাদান প্রভৃতি শিষ্যের অবশ্য করণীয় ব্যাপার সমস্ত 
বর্ণন করিতেন। 


১৬ আদিকাণ্ড। 


নাতে আরোপণ পু্বক লক্ষণ এবং বিশ্বামিত্রের সহিত সেই রাত্রি সরযৃতীতর 
পরম স্থখে যাপন করিলেন ।' 

পর দিন প্রভাতসময়ে বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমি পুত্র হও- 
যাতে কৌশল্যা শোভনারপে খ্যাতা হইয়াছেন। এতাদৃশ সংপুরুষের প্রাতঃ- 
সময়ে শরন অন্চিত,__গাত্রোখান কর, দ্দিবাকর্তব্য যে দৈবানুষ্ঠান, তাহার 
(ময় উপস্থিত হইয়াছে (২)। লক্ষণের সহিত শ্রীরাম খধিবাক্যে গাত্রোখান 
করিয়া কর্তব্য রিয়া! সমাপন পুর্ব্বক খধির অভিষুখে অতি হৃষ্ট হইয়! তাঁহাকে 
গসনান্গমতিক বাক্য বলাইয়া গমনোদ্যত হইলেন। পরে গঙ্গা'সরযূ-সঙগম- 
স্থলে উপনীত হ্ইয়৷ বহুকাঁলাবধি পরম তপস্যাঁকারী খধিদ্িগের অতি পবিত্র 
তপোবন দর্শনে শ্রীত' হইয়া, কাহার এই আশ্রম ? কোন্‌ ব্যক্তি ইহাতে বাঁ 
করেন ? বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাস করিলে বিশ্বামিত্র কহিলেন--এই তপোবনে 
শিবাবতার রুদ্রদেব পুর্বে তপস্য। করিতেন। কোন সময়ে যৃর্তিমান্‌ কন্দর্প 
তাহার মনের বিকার জন্মাইয়া তাহাকে বিবাহোন্ুখ করিবার নিমিত্ত যন্ত 
করিলে, ভগবান্‌ রুদ্রদেব হ্ষ্কার-সহকারে তৃতীয় চক্ষুত্দরা ঈক্ষণ করাতে 
কন্দর্পের শরীর দগ্ধ হইফ। বিশীর্ণ হয়। পলায়মান কন্দর্পের অঙ্গ যে দেশে 
পতিত হয়, সেই দেশ অঙ্গদেশ নামে খ্যাত হয়। তদবধি কন্দর্পও. রুদ্র- 
ক্রোধে শরীররহিত হইয়া অনক্ লামে খ্যাত হইয়াছেন (৩)। সম্মুখবর্তী এই 
আশ্রম ভগবান শ্রীরুদ্রদেবের। ইহীতে শিষাপরম্পর৷ ক্রমে শ্রীরুদ্রশিষ্য সকলে 
বাস করেন। ইহাদিগের পাপ নাই। অদ্য এই স্থলে অবস্থান হউক। 


তাৎপর্ধ্যার্থ। 


২। বিশ্বামিত্র স্বয়ং পুর্বে গাত্রোথান করিয়া শ্রীরামের অববোধ 
করাতে তাহার গুরুত্ব বোধ হয় না। কারণ শিষ্যের ধর্ম পশ্চাৎ শয়ন ও 
পূর্বে অববোধ। বস্ততঃ বিশ্বামিত্র নিত্যক্রিয়া সমাপনাস্তে শ্রীমুন্তির গাত্রো- 
থাপন পূর্বক প্রাতঃপুজাদি করিলেন, ইহাই কবির তাঁৎপর্য্য। 

৩। ক্রোধাদির উদ্ভীবন দ্বারা কামের রূপ বিশেষ বিনষ্ট হইতে পারে $ 
কিন্তু উহ! অনঙ্গব। অমুর্ত্য হইয়া থাকে । মনের অমনীভাব না হইলে অর্থাৎ 
সঙ্কল্-শুন্যতা। ন। জন্মিলে, কামের মূল যে অনাদি-বাঁসন! তাহার বিনাশ হয় ন। ॥ 


বিশ্বাথ-রামায়ণ । ১৭ 


পর দিন প্রাতঃকালে ত্র আশ্রমবাঁসী মুনিদিগের আনীত নৌকা দ্বারা 
খমন সময়ে গঙ্গামধ্যে জল-সত্ঘর্ষ-জনিত তুমুল ধরনি শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম 
বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাস) করিলেন, কি কারণে জল সঙ্বর্ষের অত্যান্ত নদ হই" 
তেছে ? বিশ্বামিত্র আহলাদপুর্বক কহিলেন-_স্যহিকর্তা ব্রহ্মা আপন 
ইচ্ছাবশতঃ কৈলান পর্বতে এক অস্ত বৃহৎ সরোবর নির্্মীণ.করেন ৷ সেই 
সরোবর মানদসরঃ নামে খ্যাত। ত্র সরোবর হইতে জল নিঃস্যত হইয়া 
যে নদী জন্মে, তাহাকে সরষু কহে। সরযূ নদী অযোধ্য।পার্খ দিয়া আগমন 
করত এই স্থানে পরঙ্গাতে ষিলিত হইতেছে । তৎপ্রযুক্ত উভয় জলের ক্ষোভ 
জন্ত এই অক্ুল ধ্বনি হইতেছে । এই সকল কথা প্রসঙ্গে তাহার! গঙ্গার 
দক্ষিণকূল প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অতি ঘোর সিংহ-ব্যাপ্বাদি-শ্বাপদগণে 
পরিপূর্ণ লোকের গমনাগমন মার্গ বিহীন অতি দারুণ পথ (৪) দেখিয়া! শ্রীরাম 
মহ্র্ষিকে জিজ্ঞাস! করিলে, মুনিবর কহিলেন,--পুর্ব্বে দেবনির্ম্িত অতি সমৃদ্ধ 
মলদ এবং করুৰ নামক এই ছুই দেশ গঙ্গাসমীপে বিখ্যাত ছিল। ইন্দ্র, 
ব্রাহ্মণলন্তান বুত্র-নামক অন্গুরকে বধ করিলে ক্ষুধা এবং মালিস্তের সহি 
ব্র্মহত্যা ইন্দ্রশরীরে প্রবেশ করাতে, দেবগণ ইন্দ্রের পাপ-মোচনার্থ সহস্র 
কলস গঙ্গা জল দ্বার! তাহার অভিষেক করেন (৫)। ইন্দ্র ভাহাতে নির্মল এনং 
নিদ্ধরূৰ হইয়া (৬১)নলদ এবং (৭) করুৰ নামে দেশদ্বয়ের খ্যাতি বৃদ্ধি করেন | 


তাঁৎপর্য্যার্থ। 

৪ | সাধকবর্গের অবশ্যই হ্ৃদগত হইবে নেকোন মহাপাঠাদিভে সাধনোদাম 
কালে নানা ভগ্ম-প্রদর্শক বস্তর উদ্বোধ হইয়। থাকে । এই জন্য সাধারণ 
লোকে &ঁ সকল স্থানে সর্বদা যায় না। কদাচিং কোন সিদ্ধির আকাজ্কীই 
তথায় গমন্ডকরেন । ও 

৫। .গঙ্গাতীরে সহস্র কলস জলে অভিষেক মাত্র ইন্দ্রের 
বরহ্মহুত্যা পাপরূপ মল দূর হওয়া এবং তজ্ন্য ক্ষুধা পীড়া নষ্ট হওয়া, বর্ণন 
করার গঙ্গাভীরের সিদ্ধভুনিতা পরিচিত. হইল। এ স্থলে জপধজ্ঞাদি বে 
অবশাই সিদ্ধিদায়ক হর, ইহা নিঃগন্ডিগ্ধ। ৃ 

৬। মলং পাঁপং দায়তি শোধয়তি মলদুঃ ইতি ॥ টপ শোধনে ধাতু । 

৭1 করাধ শব্ধ ক্ষুধাবাচক। | 


১৮ অরদি কা । 


তদবধি বছ [দন পথ।প্ত এই ছুই দেশ জনসজ্ঘে পরিপূর্ণ ছিল। কিছু কাল 
পরে সহজ্ঞ হস্তীর খলধারিণী, অতি হুষ্টা ও ইন্দ্রতুলা-পরাক্রমশালী মারীচ 
নামক রাক্ষসের প্রস্থতি, তাড়কা নামিকা ষক্ষী সপ্দুত্রা নিত্য নিত্য এই 
দেশদ্বয় দূষণ করে। এস্থল হইতে অর্দ যোজনের কিঞ্চিদ্,্‌রে তাহার 
আবাসভূমি, সিদ্ধাশ্রম গমনের পথ রুদ্ভ করিয়া আছে। অতএব তাড়কার 
'স্বধিক্কৃত বনে গমন করিয়া & দুষ্টার বিনাশপূর্ধবক এই. দেশদ্বয়কে নিষণ্টক 
কর। এই দেশ অতি ঘোরা বক্ষী কর্তৃক উৎসাদিত প্রায় হইয়াছে, এখানে 
কোন ব্যক্তিই আসিতে পারে না। প্র বক্ষী" জন্তাস্থরের (৮) পুত্র সুন্দ 
(৯) নামক অস্থরের পত্রী (১০)। অগন্ত্য মুনির শাপবশতঃ স্ন্দাস্থরের মৃত্যু 
হইলে, তাঁড় ক1 অগস্ত্য মুনিকে তক্ষণ করিবার উদ্যম করে, তাহাতে মুনির 
শাপে সে অভি দারুণরূপ। মহাঁক্ষী এবং তাঁহার পুত্র মারীচ রাক্ষল হয়। 
এই শাপ-প্রঘুক্ত সপুত্রা তাঁড়ক' অতিক্রোধে অগন্ত্য মুনির তপঃসিদ্ধির 
ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত এই দেশ নিতা নিত্য উৎ্সীদন করে। এ্রঁছুষ্টার 
বিনাশে তুমি ব্যতিরেকে অপর কোন ব্ক্তিই শক্ত নহে। সর্বাজনহিতার্থে 
তুমি তাঁহার বিনাঁশ কর। 
শ্রীরাম শ্রবণকয়িয়া বিশ্বীমিত্রবাকোর গুরুত1 প্রযুক্ত ধন্ুর্ির্ঘোষ 
করিলে, তাঁড়ক। ক্তুদ্ধা হইয়া শব্দানুসারে শবনিঃসরণ স্থলে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। গ্রীরাম লক্ষণের প্রতি কহিলেন, বক্ষী অতি বিকৃতমুখী এবং অতি 
বিকৃতাঁকারা। ইহার অতি দারুণ, ভয়ানক ও বৃহৎ শরীর; যাহার 
দর্শনমাত্র ভয়শীল ব্যক্তিদিগের বক্ষঃবিদীর্দ হয়। তুমি ইহার কর্ণ এবং 


শপ সস্পিশা্িশিিসাশিসি সিসি পাশিসাপাপাপিসিপািসাশিপসসপিাি 





২০৯ শাসিসিসসিসিপিসিপিসপশসিসিপিসিসপিস্স 


তাৎপর্ধ্যার্থ। 
৮। প্রাক্তন বা আধুনিক যে সম্ভোগ ব! সস্তোগেচ্ছা, তাহাকে জন্ত 
বলে। সে অস্থুর, অর্থাৎ দেবতাদিগের বিরুদ্ধী। 
৮। জন্ত বা সস্তোগ্চ্ছ! হইতে জন্মে যে শরীরসৌষ্ঠবাঁভিলাষ, সেও 
দেববিরোধী; সুতরাং অস্থুর। স্থুদি শোতে, সৌন্র ধাতুঃ। 
১০। নুন্দাস্থুরের পত্বী--তাঁড়কাঁ। তড়ক. কাস্তা! হত্যোঃ--তড়ক, 
ধাতুঃ॥ তাড়য়তি আহস্তি সাথকান্‌ ইতি তাঁড়কা, বিভীষিকা । 


বিশ্বনাথ-রামায়ণ। ১৯ 


নাঁসাগ্র ছেদন করিলে, আমি ইহাকে বিন করিব। তাড়ক! বাহুত্তোলন 
পূর্বক শ্রীরামের প্রতি ধাবমানা হইলে, বিশ্বীমিত্র,'শ্রীরাঁম লক্ষণের জয় হউক" 
বণিয়া তাড়কাকে ভর্খদন (১). করিলেন। তাড়কা ঘোরতর ধুলি উড্ডয়নে 
অন্ধকার করত শ্রীরাম লক্ষণের মোহ জন্মাইবার চেষ্টা করিল এবং মায়া, 
ূর্ববক শিলাবর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছননপ্রায় করিল। শ্রীরাম শর বর্ষণ 
দ্বারা শিলাবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন। তাড়ক 
নিকট প্রাপ্ত হইয়া গঞ্জন করিতে লাগিল । লক্ষণ শ্রী সময়ে তাহার কর্ণ 
এবং নাসাঁগ্র ছেদন করিলেন । যক্ষী নানা রূপ ধারণ করিতে লাগিল, পুনঃ 
পুনঃ অন্তর্থিত হইতে ল'গিল এবং প্রস্তর বৃষ্টি সহকারে অতি ভণীনক 
বিক্রম করিতে লাগিল। শ্রীরাম বাণজাল দ্বারা তাহাঁকে রুদ্ধ করিলেন। যক্ষী 
বজ্বেগে শ্রীরাম লক্ষণের প্রতি ধাবমান হইল । তখন্‌ শ্রীরাম বাঁণদ্বার! তাহার 
বক্ষোবেধ করিলেন-_তাঁড়কা! তৎক্ষণাৎ পতিতা এবং মৃত! হইল) 

তাড়কার মরণে এ স্থান নি্ষলুষ হওয়াতে বিশ্বামাত্রর যাক্যান্ুসারে তথায় 
অতি স্থখে রজনীযাপন হইল । পরদিন প্রভাতে নিত্য ক্রিয়াবসানে বিশ্বা- 
মিত্র অতি প্রীতি পূর্বক কহিলেন-__কুশাশ্ব প্রজাপতির প্রকাশিত অন্ত্র্ূপ 
মন্ত্,বাহা তোমাকে সমর্পণার্থ সংঙ্কল করিয়াছি, সেই অস্ত্রূপ মন্ত্র সকল এক্ষণে 
গ্রহণ কর। এই বলিয়া মুনি শুচি এবং পূর্ববমুখ হইয়া জপ করিলে এ মন্ত্র 


তাৎপর্যযার্থ। 

(১) তাড়কার পুক্র মারীচ ভ্রম। জপাঁদির অর্ধযোজনাস্তে অর্থাৎ 
জপ অর্ধ সমাপ্ত হইলে, বিভীষিকা! যুন্ভিমতী হইয়! উপস্থিত হয়' এবং সাধ. 
কের মনোমধ্যে কোন গ্রকার শোভেচ্ছা। থাকিলে তৎসম্বন্ধীয় দুশ্চিন্তা জন্মী- 
ইয়া! বহুল ভয় প্রদর্শন করে। সাধক ভীরু হইলে তাহার সাধন ভঙ্গ হইয়া 
যায়। পতিনি নির্ভীক হইলে বিভীষিকাকে মনে মনে ভঙ্খসন করেন এবং 
বিভীষিকার নিবারক মন্ত্রসকলের উচ্চারণ করেন। অনন্তর পরমেশের 
ধ্যানগম্য রূপ বিশ্মরণ করাইবার চেষ্টা করিলে বিদ্যাঁশক্তিমীন জীব স্বয়ং & 
বিভীষিকার কর্ণ এবং নাঁসাগ্র ছেদন করিয়! তাহাকে বিরূপ করেন-_ নর্থাৎ 
বিভীষিকার মায়াজাল অতিক্রম করেন। তাহার পর ঈশ্বরের এসাদাৎ 
বিভীষিকা! একবারেই বিনষ্ট হয়। 





২০ আদিকাগড । 


দূপ অস্্ব সকল মৃত্তিনান্‌ হইয়া! কহিল-_হে শ্রীরাম! আমরা পরম উদার 
কিন্কর, আপনি যে যে আজ্ঞা করিবেন, তৎসমুদায় সম্পন্ন করিব। শ্রীরাম 
স্থপ্রদ্রমূণ হইয়া হস্তদ্বারা তাহাদিগকে স্পর্শপুর্বক কহিলেন__তোমর! 
এক্ষণে মনো মধ্যগত হইয়া! থাক । পরে বিশ্বামিত্রের প্রর্থনান্গসারে গমনকাঁলে 
শ্রীরাম, অস্ত্র সকলের সংহারশ্রবণে ইচ্ছা করি বলিয়া, বিশ্বামিত্রের স্মৃতি 
ংস্বন্মাইলে, মুনিবর কৃশাশ্ব প্রজাপতির প্রকাশিত সংহার নামক অস্ত্ররূপ মন্্ 
সকল সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাম স্বীকার করিবামীত্র মন্ত্রসকল সচেতন 
হইয়া, আমরা কিন্কর আমাদিগকে আজ্ঞা করুন বলিয়া! সমক্ষে উপস্থিত 
হইল। শ্রীরাম বলিলেন তোমরা ইদানীং মানসচারী হও, কার্যযক।লে 
সাহাধ্য করিবে। তাহারা শ্রীরামকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পুরঃসর গমন 
কারল। 

পরদিন প্রভাতে অতি রমণীয়া বনভূমি দিয়! গমনকালে শ্রীরাম 
অতি মণূর স্বরে বিশ্বামিত্রের গ্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, পর্বতের নিকটবর্তী, 
মনোহর বুক্ষরাজি দ্বারা পরিশোভিত এবং মনোহর শব্দায়মান পক্ষিগণে 
পরিপূর্ণ এই স্থল কাহার আশ্রম ?--আর যে স্থলে আমার রক্ষণীয় 
বজ্ঞবেদি, তাহাই .বা কোথায় ?--এই সকল বিবর্ণ আমি আপনকার 
স্থানে জানিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বামিত্র কহিলেন -_হে শ্রীরাম! এই স্থলে 
ভগবান, বিঝুঃ তপশ্চরণার্থ এবং তপস্যার সিদ্ধিযোজনার্থ বাস করিতেন। 
ইহার নাম সিন্ধাশ্রম। ভগবান, বামনদেবেরও ইহা পূর্বাশ্রম | বিষুর তপসাা- 
সমকাঁলে বিরোচন নামক অস্থুরের পুত্র বলি, (২) ইন্দ্র বাঁবু প্রভৃতি দেবগণকে 


৯৮৯৯ সি িসিপিশিসিসিসসিসিপিসিসীতিশসিিসশিসিসিসিশিশিসিসিপাপিশিসিিপিিসিসা 





তাৎপর্য্যার্থ। 

২। বলি শব্দ উপহারবাচক। ইহার বিশেষপরতাতে পৃভোপহার বুঝাইতে 
পাবে । ভগবান, বিষ্ণু অর্থাৎ ধিনি জগদ্বযাপক, তিনি পূজোপহারের নিকটে 
বামন হয়েন। পুঁজক বিধিপুব্বক হস্তপরিমিত প্রচ্ছদ দিলে তদ্দারা জগ- 
দ্বযাপককে সর্বরণঙ্ষাচ্ছাদান, তদ্দত্ত অন্নমুষ্টিতে উদরপূরণ এবং জলবিন্দুতে 
সর্ধাঙ্গ ধৌত, করিতে হয়-_অর্থাৎ ভক্ত-প্রদত্ত অতি স্বল্পমাত্র উপহার দ্রব্যও 
তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। স্থতরাং ভগবান, বামন না হইলে, পৃজো- 
পহারের অযোগ্যতা৷ বশতঃ পুজ1 বিফল হইতে পারে। এই জন্তই বলির 
নিকটে ভগবানের বামনবূপে অবতরণ বর্ণিত হইল। 


 বিশ্বনাথ-রামায়ণ | ২১ 


পরাজিত করিয়! রাঁজা করিতেছিল এবং রাজ্যকালে অতি বৃহৎ যজ্ঞেরও 
অনুষ্ঠান করিয়াছিল। প্র ষজ্ঞকালে যাঁচক ব্যক্তিতাহাঁর সমক্ষে যে যে বস্তু, 
যেখানেও যে প্রকারে পাইবার প্রার্থনা করিত, সে তাহ! দ্দিত। দেবগণ বলি 
রাজার বন্ত ব্যাপার দেখিয়া এই আশ্রমে আগমনপুবর্বক ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
সাক্ষাতে নিবেদন করিলেন_-ভগবন্‌ ! বিরোচন (৩) পুত্র বলি এক্ষণে উত্তম 
যজ্ঞ করিতেছে, তাহার যজ্ঞ সমাঁপনের পূর্বে দেবগণের কাধ্য সম্পন্ন করুন। 
আমাদিগের উপকারার্থে যোগমায়াবলে বামনরূগী হইয়! মঙ্গল করুন। দেব* 
তাদিগের এই বর প্রার্থনা সময়ে কশ্যপ অদিতির সহিত অনেক সহত্র বর্ষ 
ব্রত ধারণাস্তে স্ততিপাঠ পূর্বক কছিলেন-- আমার এই তপশ্চরণ সদন্ুঠিত 
হইল, আমি তোমার শরীর মধ্যে অশেষ জগৎ দেখিতেছি, তুমি অনাদি 
এবং বাকের অগোচর,-_আমি শরণাঁগত। ভগবান কশ্যপকে বরপ্রীর্থনা 
করিতে অনুমতি করিলে কশ্যপ বলিলেন_-আঁপনি এই অদ্দিতিতে আমার 
পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়! অদিতির, ও দেবতাদিগের এবং আমার প্রার্থিত যে 
দেবতাদিগের ছঃখ মোচন, তাহা সিদ্ধ করুন। এই আশ্রমে বাঁস করিবার যে 
প্রয়োজন,তাহার সাধনোপযোগীনী ক্রিয়ার সিদ্ধি হইলে দেব কার্ধ্যার্থ গাত্রো- 
খানকরুন এবং আপনার প্রসাদে এই আশ্রম 'সিদ্ধাশ্রম” নামে খ্যাত 
হউক । 

পরে ভগবান, বিষ্ণু 'অদ্দিতিতে আবিভূতি হইয়া বলির সমক্ষে বামনমুস্তি 
প্রকাশ করত ত্রিপাদ-তিক্ষা-প্রতিগ্রহানস্তর পৃথিবী এবং আকাশ (৪) আক্র 


এপশাপপাশপিশিতপশশিশি ৮০৯০ 





তাৎপর্য্যার্থ। 

৩। বলি, বিরোচনাস্থরের পুত্র | বিরোচন শব্দের ব্যৎপত্তি,_বিগতা। রোচনা 
ফলশ্ুতি ধুঁষ্মাও ইতি বিরৌচনো নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্েয় বৈদিকবিধিঃ। 
তৎপুত্রঃতদ্বোধিত পুজোপহারো বলিঃ। সে ষে কাম্য-ফলদাতৃদেববর্গকে 
পরাজিত করে, ইহা অবশ্যই স্ুসঙ্গত। | 

৪। ভগবান্‌ পুজোপহ।র গ্রহণাস্তে ত্রিলোক আক্রমণ করেন অর্থাৎ সাধকের 
হৃদয়ে বিরাট্রূপে প্রতীয়মান হয়েন। ফলতঃ প্রক্কত পুজাবসাঁনে জগৎকেই 


২২ আদিকাঁণড। 


মণ পূর্বক বণিকে পাতাঁলে বদ্ধ করিয়া শ্রী সকল লোকাধিকার ইন্জের প্রতি 
পুনঃ সমর্পণ করিলেন । ভগবান, ্রীবাননদেবের এই আশ্রম ! আমি ভগবানের 
শ্রীবানন মুস্তির প্রতি ভক্তিদ্বার! এই ক্ষণে এই আশ্রম ভোগ করিতেছি। (৫) 

বিশ্বামিত্র আরও বলিলেন হে শ্রীরাম! অদ্য সর্বোভ্তমভূত সিদ্ধাশ্রমে 
গমন হইবে। এই আশ্রম ইদানীং যেমন আমার, তেমনি তোমারও । এই 
'আশ্রমে অতি ছ্ট ভাবাপন্ন বজ্ঞবিপ্নকারী রাক্ষপগণ আইসে। তাহাদিগের 
ধিনাশ করিতে হইবে। মুনি ইহা! কহিতে কহিতে সলক্ষ্ণ শ্রীরামকে 
লইয়। সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশপুর্বক অতি হর্ষে পরম শোভানম্বিত হইলেন। 
আশ্রমবাপী অগ্য ঘুনিগণ গাত্রোখান পূর্বক বথাযোগ্য সম্মান করত শ্রীরাম 
লক্ষণের প্রতি আতিথ্য করিলে, শ্রীরাম ক্ষণকাল বিশ্রামানন্তর অতি ললিত 
ভাবে মুনিশ্রেঠকে কহিলেন-_মদ্যই যক্ঞসংস্ব্প হউক, এবং সিদ্ধা- 
আম আপন নাম সার্থক করির। আপনকার বাক্য সত্য করুক। 
মুনি তখন, শ্রীন্াম-বাঁকো যজ্ঞরপংঙ্কল্প সহকারে ইন্দরিক্ম' এবং অন্ত 
করণ সবত করিলে, সান্জ শ্রীরাম সাবধানে এ রাত্রি বাদ করিয়। 
প্রভাতে কৃতাগ্নিহোত্র মুনির প্রতি কহিলেন-_-ভগবন্‌! কোন্‌ সমরে 


তাঁৎপর্ধ্যার্থ। 
ভগবদত ভদে দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়__ইহাই জ্ঞানযোগ । পরমেশকে, সর্বসাক্ষি- 
স্বরূপে দর্শন কর! শুক্তিযোগের ফল। 

৫। দেবতা! দ্বিবিধ। এক প্রকার, কর্্মযোগদ্বার! প্রাপ্ত-দেবত্ব দেবতা ; 
অন্য প্রকার, যজ্ঞোদ্দিষ্ট মন্ত্রময় দেবতা । যাহার! কর্মের দ্বাবা প্রাপ্ত'দেবত্ব 
হরেন, তাহারা ক্রিয়াবিশেষের বিপ্ররূপ হইয়া থাকেন। অস্থুরের যজ্ঞ, 
এবং দেবতা কর্তৃক সেই যক্তের বিস্ন সম্ভব, এইরূপ বর্ণন দ্বারা দবতাদিগের 
দৈবিধ্য কথিত হইল। 

বলি, কর্মময় দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া ভগবদনুষ্ঠানে প্রধান হয়, 
তাহার পিতা বিরোচনও এ সকল দেবতার বিরোধিতাপ্রযুক্ত অস্থর 

পরে ঈশ্বরে সর্বন্ব সমর্পিত হইলে এবং তাহাতে নিশ্চল! ভক্তি জন্মিলে 
ওপহারিক ক্তিয়ানুষান পরিবর্জিত হইয়। পাতালে অর্থাৎ ভগবানের পাদ- 


তলে তাহার বাঁস হয়। পুজৌপহার ভগবানের শ্রীচরণেই পরিগৃহীত হইয়া 
থাকে । 


বিশ্বনাথ-রামায়ণ । ্‌ ২৩ 


সেই রাক্ষসেরা আইসে,তাহ! জানিতে ইচ্ছা! করি,কারণ তাহাদিগকে নিবারণ 
করিবার কালাতিরেক করিতে দেওয়া অস্কুচিত। অপর মুনিগণ যুদ্ধে 

ত্বরান্বিত রাঘবদ্ধয়ের এই কথ! শুনিয়া তাহাদিগকে প্রশংসা করত কহি- 
লেন-__এক্ষণে মহামুনি য্তদীক্ষিত হইয়া মৌনী আছেন, ষড়রাত্র (৬) মৌনী 
থাকিবেন, ইহাকে তোমরা রক্ষা কর। শ্রীরাম ও লক্ষণ তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তাঁ 
হইয়! ধনুর্ধারণ করত ছয় রাত্রিকাঁল সাবধানে বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে 
লাঁগিলেন। ত্র কাল সমাপ্তপ্রায় হইলে এবং যজ্ঞবেদীতে সংস্কতাগির 
প্রকাশ এবং তাহাতে যথাঁবিবি ষক্তঞারস্ত হইলে, আকাশে অতি ভয়ঙ্কর 
মহাশন্দ হইল। বর্ধাকাঁলে ম্ঘে যেমন আকাশ আচ্ছন্ন করা! আইসে, 
সেইরূপ মায়! বিস্তার পূর্ব্বক মারীচ এবং স্থৃবাছ নাঁমে ছুই প্রধান রাক্ষ 

আর তাহাদের অন্ুটরবর্গ জ্ঞবেদীর অভিমুখে ধাবমান হইতেছে দৃষ্ট হইল। 
অতি ভীষণাকার রাক্ষসগণ ষজ্ঞবেদীর নিকটে অপবিত্র সামগ্রী সকল বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিলে শ্ররাম কহিলেন_ লক্ষণ ! দেখ বায়ু যেমন 
মেঘমালাকে দূর করে, সেইরূপ মন্ুপ্রকাঁশিত শীতেষু নামক মানবান্ত্র দ্বারা 

ইহাদিগকে দূর করিতেছি । এই বলিয়! মারীচের বক্ষঃস্থলে ত্র অন্তর প্রক্ষেপ 
করাতে সে অচেতনপ্রায় হইষা সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। তৎপরে 

স্থবাহুর বক্ষস্থলে আগ্নেয়-অস্ত্র প্রহারমাত্র সে বিনষ্ট হইল। উহাদের 

অনুচরবর্গও বাঁয়বান্ত্রে বিধ্বস্ত হইল। খাধিকুল শ্রীরামের প্রতি পরম প্রীত 

হইয়! তাঁভার যথোচিত সন্মান করিলেন, এবং বিশ্বামিত্র যজ্ত সমাপনপূর্বক 

চতুর্দিক নিরপক্রত দেখিযা শ্রীরামের গ্রতি কহিলেন__-আমি কৃতার্থ হই- 

লাম, তুমি আমার অতি গুরুতর বাক্য রক্ষা করিলে-_-এই আশ্রম সত্যই 

সিদ্ধাশ্রম হইল। (৭) ও 





তাৎপর্য্যার্থ। 

৬। জ্ঞানালোকের বিরোধী, অতএব অন্ধকারের স্বরূপ বলিয়! কান করো 
ধাঁদি ষড়ভাষ, ষড়হোরাত্র শবে কথিত হইল। উহ্াদিগের বিষয়ে জাগরূক 
ৰা সতর্ক এবং মৌনী অর্থাৎ চেষ্টাশৃন্য হইয়া থাকিলে, বিদ্যাশক্তির উদ্রেক 
হইয়া থাকে । | 

৭। পূর্ববোল্লিখিত তাড়কা, বিভীষিকা)তাহার উদরে জাত অতএব তাহার 
পুত্র, মারীচ ভ্রম । সে তাড়ক1 সন্বে তাহার সহায় মাত্র হইয়া সাধকের 


২৪ আদিকাণ্ড। 


রাক্ষদ' বধানস্তর পরম স্থথে রাত্রি যাঁপনাস্তে লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরঁম 
সহচর-মুনিবর্গ-মিলিত বিশ্বামিল্র মহর্ষির অভিমুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন 
--মামরা এই উপস্থিত হইলাম ; কার্য্যাবশেয কি আছে বলিলে করিব। 
তাহাদের এই কথ! শুনিয়া মুনিবর্গ কহিলেন--মিথিলাধিপতি জনক 
রাজার পরম পবিত্র যজ্ঞারস্ত হইয়াছে, আমর! সকলে সে স্থানে গমন 
করিব, তোমাকেও আমাদিগের সহিত যাইতে হইবে। জনক নৃপতির 
বজ্জে তগবান্‌ কুদ্রদেবের প্রদত্ত ধন্ুঃ আছে। দেবতা, গন্ধর্র্ব, অস্থুর, রাক্ষস 
প্রভৃতির মধ্যে কেহই প্র ধঙ্গতে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি সেই 


তাৎপর্য্যার্থ ৷ 

অপকার করে । ফলতঃ বিভীষিকার বলে ৰিষয়-ভ্রমের বল অধিক প্রকাশ 
পায় না । মারীচ মাতৃহী্গ হইলে পর স্ুবাহু রাক্ষদকে সহায় করিয়া যজ্ঞনাশে 
প্রবৃত্ত হয় । ত্রেতাযুগে যজ্ঞের প্রাধান্য হেতু জপ ধ্যান'দি ক্রিয়্াকলাপকেও যজ্ঞ 
বলিয়া বর্ণন করা হইল। বস্ততঃ জপ ধ্যানাদি অতিপ্রধান যজ্ঞ মধ্যেই পরি- : 
গণিত। উহ বাহ্যানুষ্ঠান বুল যজ্ত হইতে উৎকৃষ্ট বস্ত। যজ্ঞকাঁলে দেবতার 
পীঠই দৃষ্টবেদী, তাহাতে উপদেষ্পুরোহিতবর্গের সমক্ষে বিহিত ক্রিয়ার নির্ববাহ 
করিতে হয়। জপকালেও পরমগ্ডরু প্রভৃতি গুরুচতুষ্টয়কে প্রণামপুর্বাক হৃৎপদ্ম, 
যাহা! মনৃত্তি পরমেশ্বরের পীঠ,তাহাতে গুরু এবং মন্প্রতিপাদ্য দেবতা. এই 
তিনের এ্ক্যভাবনা করত জপ করিতে হয়। তাহ! করিলে অতি প্রকাশময় 
অনির্বচনীয়রূপের উপস্থিতি হইয়া জপের সিদ্ধি হয় । মারীচ ভ্রম। সে জপাদি 
কালে অন্তঃকরণে অপরাপর বিষয়তাবন! উদ্রিক্ত করিয়া এ প্রকাশময রূপের 
বিস্থৃতি জন্মাইয়! ক্রিয়ারদূষণ করে । ক্রিয়াদূষণ করে বলিয়াই মারীচ রাক্ষস। 
সেই রাক্ষস মানবান্ত্র শীতেষু বা সত্বগুণীত্মক বাঁণেরদ্বারা দুরীভূত হয়। স্থবাছ 
অর্থে সেই ক্স এবং চঞ্চল মনোবৃত্তি যাহা রজোমিশ্রিত তমোঁগুণ হইতে 
উদ্ভূত হইয়। সাধকের অলক্ষ্যে হঠাৎ বিষয় গ্রহণ করাইয়! ক্রিয়ার সম্যক্‌ দোষ 
জন্মিয়া দেয় । ইহাকে একবারেই দগ্ধ করিয়৷ ফেলিতে হয়। তাঁড়ক! বক্ষ; সে 
তত্ব প্রদর্শনদ্বার। ক্রিয়ার নাশ এবং কদাচিৎ সাধকের ও নাশ করে। মারীচ 
রাক্ষস, সে ক্রিয়ার সর্বতোভাবে নাশ করে না-_ ক্রিয়ার অপকর্ষ জন্মায়। 
স্ুবাহু রাক্ষস বিষয়াস্তর গ্রহণ করাইয়। ক্রিয়াদূষণ করে। 


বিশ্বনাথ-রামায়ণ। ২৫ 


আশ্চর্য্য ধন্থঃ এবং অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন করিবে । এই কথার পরে সহচর মুনিবর্গ 
এবং শ্রীরাম-লক্ষ্সণ-সহিত বিশ্বামিত্র যাত্র। ক্রিয়া দিবাবসানে শোণ নদের 
তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন। রাত্রির প্রথম দণ্ডে অগ্নিহোত্রাধি সমাপনানস্তর 
বিশ্বামিভ্রকে অভিমুখ করিয়া সকলে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীরাম কহিলেন, 
-হে তগবন্! উত্ম বনোপবন দ্বারা অতি শ্রীমান্‌ যে এই দেশ, ইহার 
বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহামুনি কহিলেন-_ব্রহ্মার পুত্র কুশধ 
(১) নামক মহাত্ম! বৈদর্ভী (২) নামিক1 নিজ ভার্ধ্যাতে কুশান্ব (৩) কুশনাভ 
(৪) অমূর্তরজস, (৫) এবং বঙ্ (১) নামক পুত্র চতুষ্র উৎপন্ন করেন। 
ইহারা ধর্থিষ্ঠ ও সত্যবাদী । ক্ষত্ধর্মানুশালনে অভি উৎসাহশীলতা। প্রযুক্ত 
পিতার অনুমতিক্রমে কুশাম্ব কৌশান্বী,কুশনাভ সহোদর, অমূর্ভরজা ধন্মা- 
রণা, এবং বন্থ গিরিব্রজ, এই পুরীচতুষ্টয় নির্খাণপূর্র্বক ভাহাতে বাস করত 
প্রজাপালন করিতেন। তাহার মধ্যে এই ভূমিভাগ বন্থু রাজার পালিত । 
এ রাজ্যের চতুষ্পার্থে প্রকাশভুয়িষ্ট পর্বত পাচটী আছে, এবং স্থমাগৰণা 
নদী ইহাদের মধযবর্তিনী হইয়া মালার ন্যায় শোভমান হইয়াছে। কুশন1৩ 
ব্রাজর্ধির বহুকন্তা (৭) জন্মে। তঁহার| ক্রমশঃ প্রাপ্তযৌবন হইয়া! বর্ষাপ্রাছু 
ভূতি বিছ্যাতের স্তান্র উদ্যানভূমিতে ক্রীড়া করত মোহন নৃত্য গীতাদি করি- 
তেন। তাহাদের নৃত্য, গীত, বাদিত্রাদিতে মোহিত হইয়া সর্বাত্মক বায় 
তাহাদিগকে ভার্ধ্যার্থে প্রার্থন! করায়, তাহারা কহিলেন-_আমরা সত্যবাদী 
পিতার অপমান করিৰ! অর্থাৎ পিতার অদত্তা হইয়! যে, হাতি: বর-ও 








টা 


তাৎপর্য্যার্থ | 

১। কুশতকৌ পৃথিধ্যাং শেতে ইতি কুশো জীবঃ। 

২। বৈদর্তী-দৃভ গ্ন্থনে ধাতৃঃ__ভাবে ডঃ। বিগত! ঘর্ডো গ্রন্থে 
বন॥, ইস্টি বিদর্তা, সাএব বৈদর্ভী বিস্তৃতিঃ। | 

ও। কুশান্ব:-_ অদ্বা বা মায়া তৎসংযুক্তে! জীবঃ॥ 

৪ কুশনাতঃ__জীব-ৰিশ্রামস্থানঃ শরীরঃ । 

৫। অমূর্ত রজঃ__অপ্রাপ্ত বিষয়ো বছোগুপঃ অর্থাৎ অন্তশ্ঠর চাঞ্চল্যং । 

৬। বন্থঃ --বিষয়ঃ। 

₹। কুশনাভ কন্তাগণ--জীবশনীরদ্াত শক্তি সকল। 


২৬ আদিকাণ্ড। 


করিব, এমত কাল আমাদের ন৷ হউক। এই কথার কুপিত হইয় বাধু 
তাহাদিগকে কুক! করিভ্ভলন। কন্যাগণ রোদন করত পিতৃগৃহে প্রবেশ 
করিলে রাজ! জিজ্ঞাসা পূর্বক আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃ্বাস্ত শ্রবণাস্তে কহিলেন, 
দেবতাদিগের পক্ষেও সর্ববিষয়ে ক্ষমতা-প্রদর্শন এবং কুলের লক্মানার্থ 
কামবেগ সহন অতি ছুষধর। দান, সত্যবাদিতা, যজ্ঞের মকল ফলদাতৃত্ব 
প্রযুক্ত ক্ষমাই যশঃ, ক্ষমাই ধর্ম এবং ক্ষমাই জগতের আধারশ্বরূপ, 
ইত্যাদি বাক্যে কন্তাদিগের প্রশংস! করিয়া তাহাদিগকে সদৃশ বরে প্রদানার্থ 
রাজ! মন্ত্রণাপরায়ণ হইলেন। উদ্ধরেতা, চুলী নামক মহর্ষি ব্রহ্মবিষয়ে 
চিত্তৈকাগ্ররূপ তপস্যা করিতেন, এবং উর্মিলা (৮) নামিক। গন্ধব্বার কন্তা৷ 
সোমদা (৯) পুত্র প্রার্থনায় এ খধির সেবাঁপরায়ণ। হুইয়া তাহার নিকটে 
বাস করিত। সোমদা কোন সময়ে খষিকে পরিতুষ্ট জানিয়া নিবেদন 
করিল--ভগবন্‌! আমি অপতিক1, এবং পরেও কাহার ভার্ষা। হইব 
না। আপনি অন্গ্রহপূর্ধক ব্রাঙ্ম্য উপায় দ্বারা আমাকে পুক্র প্রদান 
করুন। মুনি তাহাকে আপনার মনোজাত পুক্র প্রদান করিলেন, এবং 
সেই পুত্র ত্রান্ধ্য উপায়ে প্রদত্ত বলিয়া ব্রহ্মদত্ত (১০) নামধেয় হইল। ব্রহ্ষাদত্ত 
কাম্পিল্য (১১) পুরীতে বাস করিতেন । রাঁজ। কুশনাভ এ ব্রহ্মদত্তকে আপন 
কন্তা সকল সম্প্রদান করিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাহাদের যথাক্রমে অর্থাৎ উৎপত্তি 
ক্রমানুসারে পাণিপীড়ন করিবামাত্র সকলে বিকুজ! হইয়৷ শোভাবতী হইল। 
অনস্তর রাজ কুশনাভ পুভ্রলাভার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তাহার পিতা 
কুশ কহিলেন_তুমি আপন: সদৃশ পরম ধার্মিক গাধি নামক পুক্র 


তাৎপর্য্যার্থ। 


৮। উর্মিলা-_অর্থাৎ নানা বাঁসনাম়ী প্রক্কৃতি। 

৯। সোমদা-চন্ত্রাধিষ্ঠানবশতঃ শুদ্ধ! মনঃশক্তি। 

১০। ব্রহ্মদত্তঃ-_মানসাধিঠিতো! জীবঃ | 

১১। কাম্পিল্য:--কম্পিল শব্ধ বায়ুর বোধক,তন্নিবৃত্তঃ অর্থাৎ প্রাণাদি 
বায়ুকার্ধ্য শুন্ত লিঙ্গ-শরীরঃ। প্রাচীনকর্মীধীন জীব তাহাতে বাস করেন। 


বিশ্বথাথ- রামায়ণ । ২৭ 


প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বামিত্র কহিতে লাগিলেন--এই গাধি (১) আমার পিতা 

অতএব আমি কুশ-বংশ-প্রস্থত। আমার পূর্বজাতা তগিনী কৌশিকী (২) ধর 
বলে এবং কর্মনবলে স্বর্গপ্রাপ্ত। হইয়া পরে লৌকোপকারার্থ হিমালয় পর্বতকে 

আশ্রয় করত সরম্বতী মহানদীরূপে লোকে বিশ্রুতা হইয়াছেন। আমি 

সেই ভগিনীর প্রতি ক্ষেহবশতঃ তাহার নিকটবাসী ছিলাম। ইদানীং সিদ্ধী- 

শ্রম প্রাপ্ত হইয়া আপনকার তেজঃপ্রভাবে সিদ্ধ অর্থাৎ চেতনাধিটিত হইয়া 
সচেতন হইয়াছি। হে শ্রীরামচন্ত্র! এতদ্দেশবিষয়ক যে প্রশ্ন, তাহার 

উতর এবং তদানুপুববীণবশতঃ আপন বংশও কীর্তিত হইল। (৩) 


তাৎপর্য্যার্থ। 

১। গাধি__গাঁধ গুম্ফনে ধাতুঃ | অর্থাৎ উদ্দে উর্ধে ক্রমশঃ বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত যে ধ্বনি। উদাত্মাদিস্বররূপে নির্খ5 যে বাতজ্ময় বেদ অর্থাৎ বিশ্বামিত্র 
তিনি গাধি হইতে জান্ত। 

২। বাজ্ময়ের পূর্বজাতা৷ ভগিনী, বাত্ময়ের অধিষ্ঠাত্রী-_-সরম্বতী। 

৩। এই প্রকরণের তাত্পধধ্য এই ফে্রক্ষা বা জীব-সমিষ্টি হইতে পৃথক্রূপে 
প্রাছহুতি 'কুশ' শব্ষ বাচ্য জীব,আমি অনেক হই, বৈদর্তশীরূপ! এই ইচ্ছার 
গ্রহণপুর্ববক প্রথমে “কুশান্” অর্থাৎ মায়াযুক্ত,অনন্তর “কুশনাভ” অর্থাৎ শরীর- 
ধারী হয়েন। প্র শরীরজাত কন্যা রূপ শক্তি সকল জড়-_-অতএব উহারা 
প্রাণ বাঝুর বলে ক্ষুব্ধ মাত্র হয়, বিশেষ বিশেষ কাধ্যকারী হইতে পারে ন!। 
পরে উর্শিা! অর্থাৎ নান! বাসনামরী প্ররুতি হইতে বিশুদ্ধা মনঃশক্তি জন্মিয়? 
তৎ ক্রোড়ে পরিপুষ্ট, লিঙ্গশরীরকে আশ্রয়কারী, কাম্পিল্য পুরবাঁসী “বহ্মদত্ত” 
জীবের অঙ্গীকারে শরীর শক্তি সকল অকুঠিতা হইয়া বিলাস করিতে 
থাকে । গাধি অর্থাৎ উর্ধে উদ্ধে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত যে অতি সুক্মধবনি, 
তাহ! প্রথমতঃ মূলাধারে পশ্যস্তীশক্তির যোগে প্রবল বায়ুর দ্বারা জন্মে। 
ক্রমে অনাহত চক্রে মধ্যমীশক্তি সহকারে অপেক্ষাকৃত স্থল হইসা৷ নাদ 
জন্মে। পরে কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধ চক্রে বৈখরী শক্তি যোগে শ্বরের এবং বর্ণের 
পূর্বরূপ হয়। তৎপরে মুখ হইতে ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বর এবং উভয়যোগী মাত্রা 
রূপে নির্গত হয়। এই গাধির পুত্র জগতের পরম বন্ধু বাত্ময় বেদভাগ- 
বিশ্বামিত্র। ইহার পূর্বজাত। ভগিনী স্বরসতী বাত্ময়ের অধিষ্ঠাত্রী। বেদ স্বয়ং 


২৮ | আদিকাগু। 


এই কথোপকথনে অর্ধরাত্রি গত হইলে শ্রীরাম এবং মুনিগণ কুশবংশের 
এবং বিশ্বামিত্রের ও কৌশিকীর প্রশংসা করত নিদ্রাপরবশ হইলেন। | 
রাত্রি প্রভাতকালে বিশ্বীমিত্র কহিলেন,হে শ্রীরাম ! প্র(তঃ সন্ধ্যাকাল উপ- 
স্থিত--গাত্রোথান পৃবর্বক গমনোন্ুখ হও । রামচন্দ্র ইহ! শ্রবণ করিয়া তৎকাল 
কর্তব্য ক্রিয়া! সমপনান্তে বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট পথে শৌণনদ উত্তীর্ণ হইয়া পরে বহু 
দুর গমনান্তর দিবসের প্রথমার্দ অতীত হইলে গল্লাভীরে উপনীত হইলেন। 
পরে ষথাবিধি ন্নান,তর্পণ,দেবপূজা এবং নিত্যাগ্রি-হোত্রাবসানে ভোজন পূর্ব্বক 
সকলে বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করিয়া গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইলেন, এবং শ্রীরাম 
বথান্ায়ে সম্বোধনপুবর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন-_গঙ্গ1 ত্রিপথগা মহানদী, ইনি 
ব্রিলোক্য আক্রমণ করিয়। কি প্রকারে সুদ্রগামিনী হইয়াছেন। শশ্রীরামের 
বাক্যের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বামিত্র গঙ্গার জন্মের এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্তির 
বৃভ্তান্ত কহিতে লাগিলেন। 
পবর্বতপ্রধান হিমবান্‌ মেনকানান্ী স্থমেরু কন্ঠাতে প্রথমে গন্গ। তৎপরে 
উম! নামিকা অপ্রতিমরূপা ছুইটা কন্তার উৎপাদন করেন। অনন্তর দেবগণের 
প্রার্থনান্নপারে এবং ত্রিলোকের উপকার সাধনার্থে হিমবান্‌ গঙ্গ৷ দেবতাদিগকে 
দন করেন, এবং দেবতারা কৃতার্থ হইয়া গঙ্গাকে লইয়া স্বর্গে গমন করেন। 
দ্বিতীয় কন্যঃ উম' অতি কঠে।র ব্রতাহ্ষ্ঠানপুবব্ক তপশ্চরণ করিলে গিরিরাজ 
তাহাকে ভগবান্‌ রুদ্রদেবে দান করেন। ভগবান্‌ শ্রীরুদ্রদেব উমাকে 
বিবাহ করিয়া! তাঁহার সহিত ক্রীড়ারস্ত করেন। ব্রহ্ষাদি দেবগণ 
শ্রীকদ্রদেবের সমীপে গমনপুব্ব'ক প্রণাম করত কহিলেন_-হে ভগবন্‌! 
হে দেবাদিদেব ! আপনি সকল লোকের হিতৈবী-__-অত এব দেবগণের প্রণাম 
গ্রহণ করিয়! অনুগ্রহ করুন। পৃথিব্যাদি সকল লোক আপনার তেজো- 
ধারণে অসমর্থ । অতএব আপনি দেবীর সহিত রক্গাদ্বৈত লক্ষণ তপস্যাচরণ 


তাতপর্য্যার্থ। 
জড়, পরমেশ্বরের প্রভাবে মচেতন। যেমন বায়জনিত ধ্বনি জড় :হইয়াও 
সচেতন জীবের প্রয়োগাধীন অভিমত কার্য্যকার' হয়, সেইরূপ দেবতা 
এবং মন্ত্রের এঁক্য ভাবনায় মন্ত্র সাধকাতিলধিত কার্যকারী শ্ইহ্া থাকে । 


বিশ্বনাঁথ-রামায়ণ। ২৯ 


করুন--এবং আপন অগচিস্ত্য-শক্তির দ্বারা আপন তেজঃধাঁরণ করুন। 
ভগবান কুত্র দেবতাদিগের প্রার্থনা শ্বীকার করত কহিলেন--আমি উমার 
সহিত নি তেজঃ (১) ধারণ করিতেছি, লৌক সকল 'স্থথী হউক। পরে 
স্থলিত রুদ্রতেজে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইলে দেবগণ অগ্নিকে কহিলেন, তুমি 
বাযুর সহিত রুদ্র-বীর্স্য প্রবিষ্ট হও । উহা! অগ্নি প্রবেশবশতঃ বদ্ধ এবং রাশী- 
কৃত শেতবর্ণ পর্বত তুল্য হইল এবং কুর্ধ্যাগ্সিসদৃশ গ্রভাশালী শরবণ (২ 
হইল। পরে অগ্নির সহিত দেবগণ সেনাপতি প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছায় ভগবান্‌ 
ব্রহ্মার সমক্ষে প্রণামপূর্বক কহিলেন--স্রীরুদ্রদেব আমাদিগকে সেনাপতি 
দানারস্ত করিয়াছিলেন। ইদানী তিনি উমাসহিত তপশ্চরণে রত হই, 
য়াছেন। আপনিই আমাদিগের পরম গতি। অতঃপর সকল লোকহিতার্থ 
যাহ! কর্তব্য হয়,তাহার বিধান করুন । ব্রহ্মা মধুর বাক্য দ্বারা দেবগণকে শান্ত 
করিয়া কহিলেন- এই বে, আকাশ গস্ঠা! আহেন, ইই৷ হইতে অগ্নিদেব স্বয়ং 
তোমাদিগের সেনাপতি উৎপন্ন করিবেন । গশম্ব। তাহাকে নিজ পুত্র বোধ কর্র- 
বেন এবং উমাঁদেবীও তাহার প্রতি পুভ্রভাব করিবেন । ব্রহ্মার এই বাক্য শ্র- 
বণে দেবগণ কৃতার্থন্মন্য হইয়া! ত:হাকে প্রণামপুর্ববক গৈরিক মনঃশিলাদি নানা 
ধাতু শোভিত কৈলাস পর্বতে গমনপুর্্বক ঈশ্বরবীর্য্যগ্রবিষ্ট অগ্নি দেবতাকে 
কহিলেন--হে মহাতেজস্থিন্‌! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই ক্্রবীর্যয 
গঙ্গাতে সমর্গণ কর। অগ্থি তাহাই করিলে গঙ্গার সকল আ্োত পরিপূর্ণ 
হুইল। অনন্তর গঙ্াদেবী আপন সকল শরীর হইতে আকর্ষণ পূর্বক অতি 
দীপ্তিমান্‌ গর্তকে হিমালয়পার্থে স্থাপন করিলেন। স্থমেরু দৌহিত্রী গঙ্গার 
গর্ভ হইতে নির্গমন প্রযুক্ত পৃথিবী প্রথমে সুমেক্রতুল্য প্রভাশালী স্বর্ণ প্রাপ্ত 
হইল। তাহার পরভাগে হিরণ্য (৩ু)অর্থৎে রৌপ্য তাহার পরভাগে তাত্র_- 
তাহার পূরভাগে লৌহ-_তাহার পরভাগে সীসক জন্মিল। পৃথিবী এই ছয় 


পাস টিপিপি পিপিশিপাশপপাপাপিিপীাপিপিসিিপিসাপিশপীশীপিপিিত 





তাৎপর্য্যার্থ। 
১। কুদ্রতেজ, পারদ ? উমাতেজঃ, হরিতাল। 
২। শরবনং-বনসম্ভৃতিঃশরদয়োঃ ধাতুঃ। বাগাগ্রেণ সম্ভৃক্ত বৎ সন্তক্তত 
শবরবনং, অর্থাৎ ক্ষুদ্র গুপ্তিক৷। 
৩। হিরণ্য-_হিরণ্যং রেতসি স্বর্ণে রূপ্যে ধনবরাটয়ে। রিতি কোষঃ। 


৩০ .- আদিকাণ্ড। 


ধাতু প্রাপ্ত হইল, এবং উহাদিগের মিশ্রণবশতঃ নানাধাতুর উৎপত্তিহইল। গর্ত 
নিক্ষেপ মাত্রে উহার গ্রভায় প্রভান্বিত হইয়া পর্ব্বতসন্নিহিত যাবৎ বন স্থৃবর্ণ- 
গ্রভ হইল। সেই অগ্নিসম-প্রভাবিশিষ্ট স্বর্ণের নাম কুমাঁর (৪)। দেবগণ 

তাঁহাকে ক্ষীর পান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকাদিগকে (৫) নিষুক্ত করিলেন। 

কৃত্তিকারা তাঁহাকে আপনাদিগের পুত্র বলিয়া ক্ষীর পান করাইল , এবং 
£দবগণ তীহাকে কার্তিকেয়(৬) নামে অভিহিত করিলেন । উনি ষডানন হইয়া 
কৃত্তিকাদিগের ক্ষীর পান করিতেন। ইনি দেবসেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়া! 
দৈত্য সৈন্তদ্দিগকে পরাজিত করিলেন। (৭) 


তাঁৎপর্য্যার্থ। 
৪। কৃত্তিকা-_কৃতিচ্ছেদনে ধাতুঃ, তা প্রত্যয়েন কৃত্বা। কুত্তাএব 
কৃত্তিকাঃ নিত্য বহু বচনান্তঃ। অর্থাৎ পারদ মিশ্রিত হবিতাঁলের গুপ্ডিক1। 

৫। কার্তিকেয়ঃ__কৃত্তিকাঁজাতঃ গুপ্তিকা সংঘাতঃ। | 

৬। কুমারঃ--কুৎসিতোমারো! কন্দপৌষন্মাৎ। 

৭। এই প্রকরণে স্বর্ণাদি ধাতু সকলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । রুদ্র- 
বীর্য্য পারদ এবং ভগবতীবীর্য। হরিতালের চির সংঘটনে এ ছুই ধাতু পর- 
স্পরে অতি-মিশ্রিত হয় যায়। অনন্তর ভূগর্ভস্থ হইয়া সম্বদ্ধ হইলে শ্বেত- 
বর্ণ হইয়া থাকে । তাহাতে বায়ুর সহিন্ত অগ্নির প্রবেশ হইয়া তদনস্তর 
উহা আকাশগঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইলে এবং প্র জল শুষ্ক প্রায় হইলে স্ুবর্ণাদির 
গুপ্ডিকা সকল জন্মে। গুপ্ডিক1 ছয় প্রকারের হয়। অত্যন্ত তাপে স্থবর্ণ__ 
তদপেক্ষা অল্পতাঁপে রৌপ্য, এবং স্বর্ণ রজতের তীক্ষতার ন্যনাতিরেকে 
তাত্র: এবং লৌহ এবং এঁ ধাতুদদিগের সংয়োগে রঙ্গ এবং সীসক জন্মে। 

ধাতু সকলের উৎপত্তি বিবরণ বলিবার উদ্দেশ্য, শাস্ত্রে বর্ণিত অন্থুর এবং 
কর্মময় দেবতাদিগের পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতির সম্যক্রূপে 'নির্দেশ করা। 
কর্মময় দেবগণের ইহসংসারকে সংসাররূপে রক্ষা করাতেই অধিকার । 
এই জন্ত তারকাদি সংসার নিস্তারক ভাব তাহাঁদিগের শক্র। তীহার! 
সকল ভাবকে মষ্ট করিবার নিমিত্তই যত্ব করেন। সুবর্ণাদি ধাতু, সকল 
প্রকার ধনের প্রতিরপ। ধন সন্বে সংসার বিলাসে কামনা বাহুল্য হয়। 
তত্প্রযুক্ত সংসারের স্থিতি হয়। অকিঞ্চনতাই সংসার বিলাঁস-জয়ের 


_ আঁদিকাগু। ৩১ 


মহাষুনি বিশ্বামিত্র শ্রীরাম সমক্ষে প্রসঙ্গতঃ কুমার-সম্ভব বিবরণ কহিয়! 
ভগবতী গঙ্গা কিরূপে ত্রিপথগামিনী হইলেন, সেই মুল কথার পুনরারস্ত 
করিলেন। তিনি' বলিলেন-_পুর্বে সগর (১) নামে কোন রাজা! অযোধ্যা 
নগরে রাজ্য করিতেন। তাহার কেশিনী (২) এবং স্থুমতি (৩) নামিকা। 
ছই ভার্যা৷ ছিল। বাজ! পুত্রোৎপত্তি কামনায় এ ছুই পত্বীর সহিত হিমবৎ 
পর্বতের মধাবর্তা ভূগু-প্রশ্রবন-পর্বতে বহুবর্ষ তপশ্চরণ করিলে, ভৃগুমুনি 
সগর রাজার প্রতি এই বর প্রদান করেন যে,তোমার এক পত্ী বংশধর এক- 
পুত্র, এবং অপর পত্রী ষষ্টি সহস্র পুক্র,গ্রসব করিবেন। বরপ্রাপ্তি শ্রবণে হষ্টমন1 
হইয়া দুই রাজ্জী মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌ ! আমাদিগের মধ্যে কাঁ- 
হার এক পুত্র এবং কাহারই বা বলবান এবং কীর্তিমান বছপুন্র জন্মিবে। 
মুনি.কহিলেন, দে বিষয়ে তোমাঁদিগের যাহাঁর যেমন ইচ্ছা! সেইরূপই হইবে । 
ইহা শুনিয়া কেশিনী এক পুত্র এবং গরুড়-ভগিনী সুমতি বহুপুত্র বর লইয়া 
রাজ সমভিব্যাহারে অযোধ্যা প্রত্যাগমন করিলেন। যথা কালে কেশিনীর 
এক পুত্র জন্মিল। তাহীর নাম অপম্জস (৪) হইল। স্থুমতি অনীবু ফলাকাঁর 
গর্ভ প্রসব করিলেন। সেই অলাবু, খণ্ড খওড করিয়া কাটিলে যষ্টি সহ পুত্র 

জন্মিল। ইহার! যৌবনাবস্থ হইয়৷ অতি রূপবান এবং মহা বলবান হইল । 
সগর রাজার পুত্র.অসমঞ্জা পুরকামিনীদিগের সর্বদা অহিতকারী 


তাৎপর্য্যার্থ। 
উপায়। এই জন্ত কার্তরিকেয় ষড়ানন, জুবর্ণাদি ছয় ধাতুর প্রতিরূপ, কর্মময় 

নেবতাদিগের সেনা-পতি এবং তারকের নিহস্ত! | 

১। সগর--গর ব! গরলের সহিত বিদ্যমান অর্থাৎ অভিমানের সহিত 
বিদ্যমান অহং বোধ। 

২। “কেশিনী_কে, মুদ্ধি, জগদস্তে, শেতে ততই কে- 
শিনী, নিবৃত্তিঃ | . 

৩ ্মতিঃ-_-লোকদিদ- দ্ধ বা. প্রবৃত্তিঃ 

৪। অনমঞ্জা- লোকপিদ্ধ-ন্ুখ-ছুঃখাতীতঃ লোৌক-বিরুদ্ধ-স্বভাবঃ। 


ঙ 


৩২. বিশ্বাথ-রামায়ণ । 


ভঈলেন। তিনি তাহাদের বালকগণকে বলপুর্ববক ধরিয়া সরযূ জলে নিক্ষেপ 
করিতেন এবং তাহার! জল মজ্জনে কষ্ট পাইত বা মরিরা যাইত দেখিয়া 
অতিশয় হষ্ট হইতেন। সগর রাজ! অসমঞ্জসকে পরিত্যাগ করিয়া দেশ 
বহিষ্কৃত করিলেন। তাহার এক' পুত্র থাকিল। ইহীর নাম অংশুমান। 
ইনি অতি প্রিয়প্বদ এবং বীর্ধ্যবান ও প্রজাবর্গের মনোমত ছিলেন। কালে 
সগর রাজার ফজ্ঞান্ুষ্ঠীনে নিশ্চিতমতি হইলে, তিনি হিমবান এবং বিন্ধা 
পর্বতের মধাবন্তী্ণ আর্য।াবর্ভ দেশে যজ্ঞবেদি স্থাপন করিয়া উপাধ্যায় পুরো- 
হিতের সহিত যজ্ঞানু্ঠান করিলেন। তাহার আজ্ঞায় অংশুমান অশ্বরক্ষা কার্যে 
নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর অশ্বচ্ছেদনের দিন উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র রাক্ষসী 
মূর্তিধারণ করিয়া অশ্বকে অপহরণ করিলেন । রাজ! বষ্টি সহস্র পুত্রের প্রতি 
অন্সতি করিলেন, হে পুত্রগণ ! এই যজ্ঞ অতি পবিত্র মহর্ষিগণের অধিষ্ঠিত 
হই্াও বাক্ষপীধায়ার় নষ্ট হইতেছে; তোঁমাদিগের কল্যাণ হউক! 
তোমরা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া অশ্বাপহর্তীর অন্বেষণ কর, ভূ-পৃষ্ঠে না পাইলে 
এক এক জন,এক এক যোজন পৃথিবী ভাগ করিয়৷ খনন কর। পিতৃ আজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়া! সগরপুত্রেরা আরাম বিস্তারে এক এক যোজন পৃথিবী 
খননে প্রবৃত্ত হইল । তাহাতে পৃথিবী-বিবর-মধাস্থিতনাগ, রাক্ষস, অস্থুরাদির 
প্রাণ বিনাশ জনিত ঘোর আর্তনাদ হইতে লাগিল। পৃথিবীর তাদৃশ ছঃখ 
সহিতে না পরিয়! দেব গন্ধর্্বাদিবর্গ আকুল হইয়৷ ব্রহ্মাকে স্তত্যাদির দ্বারা 
তুষ্ট করিয়া কহিলেন_-ভগবন্ধ সগর সন্তানগণ সমুদায় পৃথিবী ছেদন করত 
দৃশ্যমান ভূচর এবং জলচর প্রাণিবর্গকে, এই আমািগের যভ্ঞনাশক 
অস্বাপহর্ভা বলিয়া, ধিনাশ করিতেছে। ব্রহ্মা! বলিলেন-_পৃথিবী ভগবান 
বান্থদেবের রক্ষণীয়া। ভগবান এক্ষণে কপিল (৩ মূর্তি ধারণ নি টি 


স্পিন 





৯ প৯প৯৯০৮০৯৯ 


্‌ তাৎপর্য্যার্থ। 

৫। কপিলদেবঃ--যজ্ঞাগিঃ। ইনি দেবহৃতির পু্র। দেবাহ্য়স্তে যস্যাং - 
ইতি দেবহুতিঃ যজ্ঞবেদিঃ। তাহাতে জাত যজ্তান্সি-+তিনিই কপিল- 
দেব, তৎকর্তুক লোক সমূহ রক্ষিত হয় “অগ্োপ্রস্তাহৃতিঃ সম্যগাদিত্য মুপ- 
তিঠতে,আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।” অর্থাৎ অহং বোঁধের 


আদিকাণ্ড। ৩৩ 


সবক্ষা করিতেছেন -তীহার কো।পেই সঞ্গর পুত্রদিগের নাশ হইবে। পরস্ত 
প্রতিকল্পেই পৃথিবীর এইরূপ নির্ডেদ এবং সগর পুত্রদিগের নাশ হইয়! থাঁকে ) 
পণ্ডিতের ইহ! জানেন এবং এ নিমিত্ত তোমাদিগ্বের মনোমালিন্ত অন্ুচিত। 
ব্রঙ্গবাক্য শৃবণে দেবগণ হই হইয়! স্বস্ব স্থানে গমন করিলেন। সগর- 
পুজ্রেরাও পৃথিবীর নানা স্থান খনন করিয়া পুনর্ব।র সকলে সম্মিলিত 
হইল এবং পিহ্‌ সমীপে আপিয়া কহিল--আমরা সমুদায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
এবং অনেকানেক বলবৎ জন্তর বিনাশ করিয়া! আসিলাম, কিন্তু কোথাও 
যঙ্জীয় অশ্ব এবং তাহার অপহর্তীকে দেখিলাম না; এক্ষণে কি করিব, তাহার 
বিচার পৃর্ববক অন্ুজ্ঞা করুন। সপর রাজ! কহিলেন_-অতি গভীর করিয়। 
খনন কর, অশ্বাপহর্ভতীকে পাইলে ক্কতার্থ হই! পুনরাগমন করিও । এইরূপ 
পিতব আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সগর সন্তানগণ রসাল পর্যন্ত পৃথিবীর: পুব্ব দিক 
খনন করিয়া, পরে দক্ষিণ দিক, এবং তৎপরে পশ্চিন এবং উত্তর দিক 
খননানন্তর, অতি রোষে ঈশান দিক খনন করত, সেই স্থানে কপিল নামক 
ভগবানের মূর্তি দেখিতে পাইল এবং সেই কগিলদেবের অদূরে যজ্ঞাশ্ব 
চরিতেছে দেখিয়া হট হইল, এবং কপিল দেবকেই অশ্বাপহারক মনে 
করিয়া তাহার প্রতি অপমানহছচক বাক্য প্রয়োগ করিল। কপিল- 
দেব হুঙ্কার করিলেন, সগর সন্তান সকল তক্ম হইম্লা গেল। রাজা 
পুব্রদিগের বহু বিলম্ব দেখিয়া স্বপৌত্র অংগুমানের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, 
তুমি শুর এবং কৃতবিদ্য এবং অতি তেজস্বী ; খণ্ডা চাপাদি অস্ত্র সহিত গমন 
পূর্বক পিতৃবাদিগের এবং অশ্বাপহর্তীর বৃত্তান্ত অবগত হহগ্না আইস এবং 
যক্ত সমাপন কর। অংশুমান পিভামহের অন্থমতিক্রমে সখস্ত্র হই! পি তি 


শিপ পতিত পিিসিপিশীপীপাপপস্পীিতপী্পিিসিসাপাশিপাপিসপপতপপাাপিপিপাপাম্পাপাপিপিশ পাশিপাপিপাপীশাপাশীপিশীপশাশিশিশিশশাপিশিসি পিপি সি তল লা 


তাৎপর্যযার্থ। 
রা প্রবৃত্তি হইতে প্রস্থত কামক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ,মাৎসরধ্য এই ছয়ের 
প্রকার এবং বিষয় ভেদে একৈকে বহু সংখ্যক সহস্র রূপ হয়)অতএব স্থমতি 
প্র্থত সন্তানের সংখ্য। ষষ্ঠি সহ বল! হইয়াছে । .বজ্ঞাগ্নি বারা এ সমস্তের 
বিনাশ সাধন না হইলে এবং জ্ঞানের প্রস্কুরণ না হইলে যন্ত সিদ্ধ হয় না। 
১। অংশুমান _স্ুর্যযঃ -ইন্দ্রিয়াধিঠত দেবতাদিগের প্রধান, যেহেতু 
তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা। জ্ঞানময়ঃ। 


৩৪ নিস । 


কত খাতমার্গেভূমিগর্ভে প্রবেশ টুর বহু অন্বেষণ করত পিতৃব্য দিগের 
শরীর ভন্মরাশীকৃত দেখিয়া অতি ছুঃখার্ভ হইয়! উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন। পরে ষজ্ঞীয় অশ্ব নিকটেই চরিতেছে দেখিতে পাইলেন। অনস্তর 
পিতৃবাদিগের তর্পণ করিবার নিমিত্ত জলের অন্বেষণ করিতেছেন, এমত 
সময়ে বিহগ-রাজ গরুড় তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, সাক্ষাৎ ভগবদতার 
কপিলদেব কর্তৃক তোমার পিতৃব্যদিগের যে বধসাধন হইয়াছে, তাহা 
দেবতাদিগের সম্মত । অতএব তুমি ক্রোধ সন্বরণ কর। আর ইহারা ব্রহ্মাদণ্ডে 
মৃত, অতএব সাঁমান্ত জলে উহ্াদিগের তর্পণ হইবে ন।) হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ 
কন্তা আকাশ-গঙ্গাকে আনয়ন পূর্বক, তাহার পরম পাবন জলে ইহাদিগের 
তর্পণ কর। ইহাদিগের শরীর তক্সরাশীরুত হইয়া! বিলুপ্ত হইলেও ইহারা 
স্বর্মলোক প্রাপ্ত হইবেন । তুমি যক্তীয়াশ্ব লইয়া যাঁও--তোমার পিতাঁমহের 
যজ্ঞপমাপন কর। অংশুমান অশ্ব লইয়া! রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইয়] 
সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজ! তেমন দারুণ বাক্য শুবণ করিয়াও .যথাবিধি 
যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং তদনন্তর বহুকাল রাজ্য করিয়া উপরত 
হইলেন। 

সগর রাজ! স্বর্গগত হইলে প্রজাবর্গ এবং মন্ত্ির্গ অংশুমাঁনকে রাজ! 
করিয়াছিলেন। অংশুমান স্বপুত্র দ্বিলিপের (১) প্রতি রাজ্য পাল্ন ভার 
সমর্পণ করিয়া হিমবান পর্বতের শিখর প্রদেশে বত্রিশ লক্ষ বৎসর (২) 
ব্যাপিয়া ঘোর তপশ্চরণ করত কালধর্ম প্রাপ্ত হইলেন। রাজা দ্ধিলিপ 
ত্রিংশং সহন্ম বৎসর রাজ্য পালন এবং পু্বপুরুষদিগের ব্হ্মদণ্ড হইতে 
উদ্ধার চিন্তন করত স্বপুত্র ভগীরথের অভিষেকসাঁধন করিলেন, এবং ব্যাধি 
পীড়িত হুইয়।৷ দেহ ত্যাগ করিলেন। পরে রাজর্ষি ভগীরথ মন্ত্রিদিগের প্রতি 
রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া গঙ্গাবতরণার্থে গোকর্ণ নামক তীর্থে উদ্বর্বাহু এবং 


| তাৎপর্য্যার্থ। 

১। দ্বিলিপ - দ্বাভ্যাং লিপ্যতে ইতি দ্বিলিপঃ অর্থাৎ পুর্ব্ব এবং অপর 
মন্বস্তরাস্ত সন্ধাংশঃ, ছুই মন্বস্তর যাহাতে লিপ্ত হয় _“'লিপগ্লেষণে ধাতুঃ।” ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রন্থে দ্বিপিপ নামী ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হইয়াছে । যথা গদ্ধলীপ” 
“দিলীপ” পলিপ” । 

হ। ৩২প্লক্ষ বংসর 





দেবমানের সত্যবুগ চারি হাজার বৎসরকে 


আঁদিকাণ্ড। ৩৫ 


পঞ্চতপ মধ্যস্থ হইয়! মাসান্তে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করত সহস্র 
বৎসর পস্য। করিলেন। ভগবান ব্রদ্ধা জুপ্রীতি পুর্বরক দেবগণের সহিত 
নিকটবর্তী হইয়া কহিলেন,হে মহ'রাজ ভগীরথ ! তোমার সুচরিত এবং তপ- 
স্যার দ্বার। অতি প্রাতি প্রাপ্ত হইলাম-_তুমি বর প্রার্থনা কর। রাজা ভগী- 
রথ পুটাঞ্জলি হইয়া কহিলেন-_যদি এ তপস্য! ফলপ্রাপ্ডির যোগ্য হয়, এবং 
বদি আপনি তুঃ হইয়! থাকেন, তবে ভুইটী বর প্রার্থনা করি--প্রথম বর 
এই-_সগর সন্তানগণ আমা হইতে জল প্রাপ্ত হউন, উহ্াদিগের দেহ-তক্ষ 
গঙ্গাজলে আর্র হইলে উহার চিরম্বর্গী হইবেন । আর দ্বিতীয় বর এই-_ 
ইক্ষাকুবংশীয়গণ ষেন কখন সন্তান অভাবে অবসন্ন না৷ হয়েন,অন্য প্রার্থনা নাই। 
রাজার এই বাক্য শুনিয়া! ভগবান ব্রহ্ম! তাহার প্রতি অতি সুমিষ্ট বাক্যে 
কহিলেন-হে ভগীরখ ! ৫) তোমার অভীষ্ট অতি মহৎ, ইহা সিদ্ধ হউক-_- 
গঙ্গা হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ! কণ্ত') তাহার পতন-বেগ সহনে পৃথিবী অক্ষমা, বিনা 
শীনহাদেব অন্য কেহই গঙ্গার বেগ সহা করিতে সমর্থ নহে। অতএব তাহান্র 
ধারণার্থে শ্রীনহাদেবের আরাখন! কর। ভগীরথের প্রতি এই অনুমতি 
করিয়া! দেবগণ সহ ব্রক্গা স্বধামে গমন করিলেন। ব্রহ্মা গণন করিলে,ভগীরথ 
রাজা অঙ্গের অগ্রভাগ মাত্র দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া সঙ্গমিত সম্ৎসর 
তপশ্চরণ করিলেন। বৎসর পুর্ণ হইলে ভগবান দেবদেব রাজাকে কহিলেন-_- 
হে ভগীরথ! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইলাম। তোমার প্রীতির নিমিত্ত 
আমি মস্তক দ্বারা গঙ্গ। ধারণ করিব। অনন্তর, সর্ধলোকের নমন্কুতা, গঙ্গ। 
অতি বৃহত্রপ ধারণ করত ছুঃসহবেগে আকাশ হইতে শিবমস্তকে 
পতিতা হইলেন! পতনানশুর গঙ্গা চিন্তা! করিলেন, আমি আপন শ্রোতোবেগ 
দ্বারা শ্রীমন্মাদেবকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিব। তাহার এই মানসিক 
গর্ব জানিফ ভগবান শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে লুক্কায়িত করিতে মনন 
করিলেন। গঙ্গা জটা৷ সমুহযুক্ত 'কদ্রদেবের মস্তক হইতে . পরম 
যত্রপরা হইয়া ও পৃথিবী গমনে সমর্থ হইলেন না এবং বহুকাল পথ্যস্ত 





তাৎপর্য্যার্থ। 


৪। ভগীরথঃ-_ভানি রাশীন্‌ নক্ষত্রানি চ গীরথয়তি জীববৎ করোতি 
ভগীরথো রাশি-নক্ষত্র-প্রকাঁশকো। কাল: । 


৩৬ .. বিশ্বনাঁথ-রামায়ণ।, 


জটামগ্ুল মধ্যেই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভগীরথ রাজা গঙ্গার 
দর্শন না পাইয়া পুনবর্বার হরের আরাধনা করিলে, ভগবান কুদ্রদেব পরিতুষ্ট 
হইয়া বিন্দু সরোবরের অভিমুখে গঙ্গার পথ. দ্িলেন। গঙ্গা বহির্গত1 হইলে 
তাহার সাতটা আোতঃ হইল । তাহার মধ্যে হলাদিনী, পাবনী, নলিনী 
এই তিন শ্রোতঃ পূর্বদিক্গাণী হইল। স্থুরক্ষঃ, সীতা, এবং সিন্ধু'নামক 
ও তিন জোতঃ পশ্চিমদিস্ুখে গমন করিল। সপ্ধম ক্রোতঃ ভগীরথ রাজার 
রথের পশ্চাদগামী হইল । এ আ্োতঃ আকাশ হইতে শিবের শিরোগত হইয়া 
পৃথিবী মগুলে অবতরণ করত তীব্র শব সহকারে নাঁনাস্থানে নানা প্রকার 
গতি দ্বার গমন করিতে লাগিল | দেব, দেবর্ধি,গন্ধব্ব প্রভৃতি সকলে শিবা 
হইতে পতিত সেই গঙ্গাজল অতি পাবন জানিয়া, তাহা স্পর্শ করিলেন। 
যাহারা শাঁপ বশতঃ ন্বর্গ হইতে বন্থুধাতলে পতিত হইয়াছিলেন, তাহারা 
গঞ্গাজলে প্রখ্যালিত হইয়া বিগতপাঁপ এবং স্বর্ণ প্রাপ্ত হইলেন। পরে গঙ্গা 
জন, (৫) নামক মুনির বস্তস্থান প্লীবিত করিলে, জ়্, তাহার গর্ব দেখিয়া 
সদুদায় আোতোবারি পাঁন করিয়া! ফেলিলেন। অনন্তর দেব গন্ধবর্বাদি সকলে 
অতি বিস্মিত হইয়া গঙ্গাকে জহু,কন্তা৷ বলাতে কষ্ট,মুনি তুষ্ট হইয়া আপনার 
উভয় কর্ণপথ দ্বারা তাহাকে বহির্গত" করিলেন। গঙ্গা ভগীরথের পম্চাঁ- 
দগমন করত সাগরে মিলিয়া পাতাল-গতা হুইলেন। স্রাঁজা! ভগীরথ 
পূর্ব পিভামহদিগের দেহ-ভগ্মর।শি দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। এ ভম্মরাশি 
গঙ্গাজলে পরিসিক্ত হওয়াতে ভগারথের পুর্বব পিতামহের! পবিত্র হইয়া চির- 
স্ব্গবাণী হইজেনে। ভগবান ব্রহ্মা ভগীরথের প্রত্তি কহিলেন-_-তোম! 
হইতে এই ষষ্টি সহমত সগর সম্তান পবিত্র হইয়া দেবতাঁদিগের ন্যায় 
শ্ব্গবাসী হইল, যাবৎ সাঁগরে জল থাকিবে, তাবৎ ইহারা দেবতাদিগের 
সহিত স্বর্গবাসী থাকিবেন। এই গঙ্গা! তোমার জোষ্ঠা পুত্রীরূপ ভাগীরথী 
নামে খ্যাতা হইবেন, আকাশ হইতে শঙ্করসিরোলগ্রা, পরে পুথিবীগতা, 
অনন্তর পাতালগত] হইয়াছেন, এই জন্ত ইহার নাম ত্রিপথগামিনীও হইবে। 
তুমি ই জলে তর্পণ করিয়া আপনার গতি পুরণ কর। রাঙা বহ্ধধাকো 


২২ পাত এপি তসিশাশসীশ ৮৮ পাশপাশি পাত টি উস 


তাৎপর্্যার্থ। ৰ 
৫। জহ,-জং, বেগং, হতে, গৌপয়তি ইতি জন অর্থতো মহা- 
হদঃ। 





গু । ৩৭ 


রিলে । পরে স্বপুরে গমন করিয়া 
শ্হহান্ল্নেন্বাজান্দাদক্নযনেদ্জাব্ত হইলেন। (১) ূ 
বিশ্বামিত্রের পরম পবিত্র গঙ্গাবতরণ কথা শ্রবূণে লক্ষণ সহিত শ্রীরাম 
বিন্ময়াপন্ন হইস্স! কহিলেন-_-ভগবন্! পরম পরিত্র গঙ্গাবতরণ এবং তজ্জল 
দারা সাগর পূরণ কা কি আশ্চর্যা ! ইহার অন্ুচিন্তনে রাত্রি ক্ষণকালের 


তাৎপর্ধ্যার্থ। 

১। সগর অহং বোঁধ মাত্রেব বাচক, তাহা হইতে নিবৃত্তি সহকারে 
সাহ্থিকাহস্কার অসমঞ্জস, প্রাদুত্ত হয় এবং তাহ! হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতু দে- 
বতা জন্মে। ইন্দ্রিরাধিষ্াত দেবতার প্রধান, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা কুর্য্য_ইনিই 
অংশুমান। ইনি মন্বস্তরাবচ্ছিন্ন কাঁল রাজত্ব করিয়া অর্থাৎ প্রকাশ 
থাকির পরে' হিমমাব্রব্যাপ্ত স্থানে তপশ্চরণ করেন, অর্থাৎ সম্বর্তকাদি 
মেঘগণ কর্তৃক আবৃত হইয়া থাকেন। সেই সময়ে দ্বিলিপের অর্থাৎ পূর্ব 
মন্বন্তরান্ত এবং পর মন্বন্তরাদি সন্ধ্যাকাঁলের অধিকার হয়। তদনম্তর, রাশি 
নক্ষত্রাদি প্রকাশের প্রক্কত কাঁল ভগীরথ উপস্থিত হইলে, ক্রমে মেঘ সমুহ 
বৃষ্ট হইয়া পর্বত শিরোদেশ পরিপূর্ণ করে। সকলের আদি-নদী স্থরধুনী গঙ্গ! 
দক্ষিণ দিজুখে এ অর্থাৎ যে দিকে নক্ষত্রাদির প্রথম প্রকাশ হয় সেই দিজ্মুখে ) 
প্রধাবিত হয়েন। মহ! হুদ সকলে পতিতা! হইলে আৌতোবেগ গোপায়িত 
হইয়া যায়, এবং হুদ পূর্ণ হইয়। উঠিলে তাহার কল্পিত মস্তকের অর্থাৎ 
প্রকাণ্ড শৈলেন্ ছুই পার্খরূপ ছুই কর্ণ দ্বার! গঙ্গ। নির্গত হই ক্রমে স্লাগর 
প্রাপ্তা হয়েন। | 

গঙ্গ! জলাভিষেকে সগর সন্তানগণ অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি, দেবগণের সহ- 
বাসে দেবতাদিগের তুল্য কাল পর্যন্ত স্বর্গী হয়েন। এ কথার তাৎপর্ধ্য এই 
যে, কাম ক্রোধাদি কেবল মানব লোক ঞ্সএবং পাতাল লোক ব্যাপ্ত নহে। 
উহার! ন্বর্গলোকেও বিশিষ্টরূপে ব্যাপক। মর্ত্যলোৌকে যজ্ঞ করণেচ্ছাধীন 
যক্ঞাগ্নি ( কপিলদেব) প্রাছুভূতি হইলে, কাম ক্রোধাদি তম্ম হইয়া যায়। 
পরস্ ন্বর্গলোকে যক্ঞাধিকার ন! থাঁকায় তাহ! হয় না। অতএব কামাদির 
চিরম্বর্গ বর্ণিত হইল। 


৩ বিশ্বনাথ. 


ভায় গত হইল; এক্ষণে এই ত্রিপথ 
গনি এস্থলে আসিয়াছেন জানিয়া খষিদিগের” ও 
হইল। শ্রীরামবাক্য শ্রবণ করিয়! বিশ্বামিত্র পরিবারবর্গ সহিত পর পারে গমন 
করিলেন । গঙ্গার উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়! তত্রতা খধিগণের সন্মান করণা- 
নস্তর গঙ্গাকুলে বিশাল] পুরী দর্শন করিলেন। পরে শ্রীরাম প্র পুরীর 
কথা এবং তাহা! কোন্‌ রাজবংশের দ্বারা অধ্যুষিত জিজ্ঞাসা করিলে 
মুনি কহিলেন ।___হে শ্রীরাম! এই বিশাঁলা (১) পুরীর বিবরণ আমি 
শক্রস্থানে যেরূপ শুনিরাছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য যুগে দিতি- 
পুল্রগণ এবং অদিত্িপুত্রগণ মহা বীর্য্যশালী, মহা বলবান এবং পরম ধর্িক 
ছিলেন। তাহারা কিরূপে নীরোগ ও সন্তাপশৃন্ত এবং অমর হইবেন, এই 
ভাবনা করত স্থির করিলেন যে, ক্ষীরোদ (২) মন্থন পূর্বক তাহার রস 
প্রাপ্ত হইলে সেই রসপানে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে । পরে মন্দরকে (৩) মন্থন- 
দণ্ড এবং বাস্থৃকিকে (8) মন্থন-রজ্ভু করিয়! বনু বৎসর পর্য্যন্ত মন্থন. করাতে 
বাস্থুকির বহু মুখ হইতে অতি ভয়ানক ঘোর বিষ নির্গত হইল, এবং 
দন্ত দ্বারা শিল! .দংশন করাতে অগ্নিতুল্য হলাহল (৫) উখিত হইল। 
ধঁ বিষের প্রভাবে সমস্ত জগৎ দগ্ধপ্রায় দেখিয়া দেবগণ পরম 
কল্যাণকর মহাদেবের (৬) শরাঁণাপন্ন হইয়া ত্রাহি ত্রাহি *ধ্বনি পূর্ব্বক 


তাৎপর্য্যার্থ। 
১। বিশ্ুলা-_সমস্ত বিশ্বঃ। 
২) ক্ষীরোদ+-_ুদৃশ্য স্ুম্বাদাদি পদার্থনিচযনের সংযোগ প্রযুক্ত সমুদ্র 
_... তুল্য সংসারেরই বোধক-_সংসার-সমুদ্রঃ | 
৩। মন্দরঃ-_স্বর্গঃ -আভিধানিক অর্থ 
৪1 বাঁস্ুকিঃ_বসুনা রত্বেন কায়তি-_-ইতি বাস্থৃকিঃ প্পৃথিবীগত 
সমস্ত রত্বরাজি অর্থাৎ ধাতু, ওষধি, বৃক্ষ, পণ পক্ষ্যাদি সঘুদায় দ্রব্য-সমষ্টিঃ। 
৫। হুলাহলঃ--হলেন --আ.হলতি বিলিখতি হলাহল--পৃথিবী-কর্ষণ- 
জাত বস্ত। ? 
৬। মহাঁদেবঃ--জগৎগুরুঃ- উপদেষ্টা । 


কাণ্ড । ৩৯ 


বু প্রাহছভূতি হইয়া ঈষৎ হাসা সহ- 
শ্ধগণ কর্তৃক ক্ষীরোদ মন্থন হওয়াতে 
যাহা প্রথম ম উদিত হইল, তাহা তোমার ভাগ , যেহেতু তুমি সকল দেবতার 
শ্রেষ্ঠ-_আপনার অগ্রপৃজা সংস্থাপন পূর্বক প্র বিষভাগ গ্রহণ কর। ভগবান 
বিষণ ইহা কহিয়া অন্তহিত হইলে, তগবাণ্‌ রুদ্র, দেবগণের ,ভয় "দেখিয়া 
এবং ভগবান বিষ্ণুর বাঁকা শ্রবণ করিয়া, এ ঘোর হলাহল বিষভাগকে? 
অমৃত তুল্য করিয়! গ্রহণ পূর্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর 
পুনর্ধার মন্থন আরম্ত হইলে, মন্থন দণ্ড মন্দর পর্বত পাতালে প্রবিষ্ট হইল, 
অতএব দেবগণ ভগবান বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাহারা বলি- 
লেন, আপনি সকল প্রাণির বিশেষতঃ দেবতাদিগের গতি। আমাদিগের 
পালনার্থে এই পর্বাতের উদ্ধার করুন্‌্। ভগবান বিষণ কমঠ (১) মুর্তি ধারণ 
করিয়া পর্বতকে পৃষ্ঠদেশে বাখিলেন এবং ক্ষীরোদে অবস্থান পূর্বক স্থীয় 
বিচিত্র শক্তি প্রভাবে এক হস্ত দ্বারা পবর্বতের অগ্রভাগও ধারণ করিলেন। 
বছুবর্ষ এইরূপে মন্থন করাতে আয়ুব্রেদ ধব্বস্তরি (২) নামে পুরুষের বূপে 
এক হস্তে দণ্ড অপর হস্তে কমণ্ডলু লইয়া উত্থিত হইলেন এবং বহু 
কোটি কোটি অন্পরা (৩) এবং তাহাদিগের অগণ্য পরিচারিকাগণ 
উিত হইল তাহাদিগকে কেহ বিবাহ ধর্মে গ্রহণ না করাতে তাহার 
সাধারণ হইল। তৎপরে বরুণ কন্ঠ! বারুণী (৪১ বিবাহেচ্ছায় প্রকটিত 


তাৎপর্য্যার্থ। 

১। কমঠঃ--কে সংসার-সমুদ্র জলে মঠো নিবাঁসো যস্য স কমঠঃ 
জগৎ-পালকঃ। 

২। ধন্বস্তরি-ধন্বন্‌ শিল্প শাস্ত্র স্তস্য অন্তমিয়র্তি-ধন্বস্তরি--অর্থাৎ 
শিল্প-শান্তরসমূহের-চরম-জ্ঞান। আয়ুবেরদঃ। 

৩। অপ্পরা-সংসার রসের আলোচনাধীন-জাত শুভাগুভ নান! 
ইন্দ্রিয় বৃত্তি। . 

৪। বারুণী-বরুণকন্। স্থুর! মদ্যং; ্থরাঁনিষেধক বিধিবাক্য দেব- 
গণের প্রতি প্রবৃত্ত নহে। এই জন্য সুরা দেবগণের স্বীকৃত । 

৭ 





৪০ বিশ্ব 


হুইল। দিতির পুত্রগণ তাহা? 
তাহাকে অনিন্দিত৷ জানিয়া 
দৈত্যগণ অস্গুর এবং সুরার স্বীকার প্রযুক্ত দেবগণ স্থুর নামক হইল । স্থুর- 
গণ বারুণী গ্রহণপূর্ব্বক সদা হষ্টপ্রহষ্ট থাকিলেন। তৎপরে অশ্বস্রেষ্ট উচ্চৈ- 
শ্রবা€৫) মণিশ্রেষ্ঠ কৌন্ত,ভ (৬) এবং সর্বশেষে অমৃত উখিত হইল। প্র অমৃতের 
নিমিক দেব দানবগণের মহা যুদ্ধ হয়। সেই কালে অন্তর রাক্ষসের (৭) এক্য 
হয়। খন দিতিপুক্র এবং অদিতিপুত্রগণের ঘোর যুদ্ধ হইয়া! উভয় পক্ষই 
ক্ষয় প্রাণ্তপ্রায় হইল, সেই কালে ভগবান বিষু কাম-মোহ-জননী মায়! (৮) 
বিস্তার করত অমৃত হরণ করিলেন। যে কেহ অমৃত লইবার জন্য বিষুণর 
অভিদুখে গমন করিল, বিষণ অপর কোন বূপ ধারণ করিয়া তাহাকে নষ্ট 
করিলেন। এই যুদ্ধে দেবগণ দৈত্যগণকে হনন করিল। ক্রমশঃ বহুতর 
দিতিপুত্রগণের বিনাশ করিয়! ইন্দ্র রাজ্য প্রাপ্তি পুরবর্বক হর্যযোগে সমুদায় 
লোক শাসন করিতে লাগিলেন। (৯) 


পাপী 





- ৮৯প্পপপিপাশীশটি পীপনপাশিটপিসিপিপিপাপীশাশিশিপিপাশিশিসপীশিত 


তাঁৎপর্ষ্যার্থ। 

৫। উচ্চৈঃশ্রবা--উচ্চৈঃ শ্রব। যশো যস্য-_অর্থাৎ যশোভিলাষঃ। 

৬। কৌন্ত্রভঃ_-কৌ-জগতি স্তোভতে তি্তি সএব কৌস্তভঃ পুণ্য 
কন্ম। 

৭। অস্থুর, রাক্ষস-_অস্থুর মুক্তির উপায় সমৃহ। রাক্ষদ-_ভ্রম 
আলস্য ভয়াদি, জড় লক্ষণ সমূহ। 

৮। মোহিনী মায়া__মোক্ষ-গোঁপিনী কাম সন্মোহাদি ভগবৎ শক্তি। 

৯ দেব দৈত্য সকলে নান! ছুঃখা-ভিঘাতে পরিক্রিষ্ট হইয়। কি উপায়ে 

সখী, নীরোগ এবং অমর হইতে পারিব, এই চিন্তা করত. সংসার-সমুদ্র মন্থনে 
প্রবৃত্ত হয়। এ্রকার্য্যের প্রবর্তক করণ ছুইটা--এক, অজরামরত্বের ব! 
বর্গের ভাব অর্থাৎ 'মন্দর” ; অপর, পৃথিবীস্থিত যাবতীয় দ্রব্য সমষ্টি অর্থাৎ 
“বাস্থৃকি”। মস্থনের আর্ত মাত্রেই অর্থাৎ দ্রব্যের গ্রণাগুণ বিচারের প্রবৃত্তি 
মাত্রেই, জড় ধর্ম সকলের বিভিন্নতা বৌধ বিষরূপে এবং তাহাদিগের ব্যবহী- 
রিক ভেদ, হলাহলরূপে উখিত হয়। ভগবান্‌ জগদ্গুরু কর্তৃক এ বিভিন্নতা। 


আডিকাত। ৪১ 
এই ঘোর দেবাঁইর ধু 'নিভিগুিহ পুত্রগণ মৃত হওয়াতে দৈত্যমাতা 


তাৎপর্য্যার্থ। 
এবং ভেদ-জ্ঞান বিন না হইলে অর্থাৎ এঁবাহা বিভিন্নতার মধ্যে একই- 
জ্ঞানরূপ অমৃতের সঞ্চার ন! হইলে, জগৎ ছুঃখে দগ্ধ হয়। কিন্তু ভেদ* 
বুদ্ধির রাহিত্য হইলেই যে, মন্থন কার্ধ্য অর্থাৎ সংসারের ত্রব্য-বিচারণ-কার্য$ 
স্থনির্কাহিত হইতে পারে, তাহা নহে। অভেদ বোধের সাক্ষাৎ প্রথম ফল 
এই ষে, স্বর্গ সন্বন্ধীক্ব যে ভাবের আলম্বনে কার্ধযারস্ত হইয়াছিল, সেই ভাখটা 
অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়__অর্থাৎ মন্দর স্ববং পাঁভালে প্রবেশ করিতে থাকে । তখন 
ভগবান্‌ স্বরং এই সংপাঞ্ে খিরাজ করিতেছেন, এবং স্বর্গসন্বন্ধীয় উৎকর্ষ 
ভব গুপির উদ্ধাধোরূপ অখলম্ব হুইয়! আছেন, এই প্রতীতি দৃঢ় না হলে 
ছ্মাও কোন যইই হয নাঁ_অর্থাৎ পালনকর্তা বিষু কমঠরূপে মন্দরের অধো- 
ভাগ এবং স্বহস্ত বার আহার উদ্ধদেশ ধারণ না করিলে, মস্থনকাধ্য চলিতে 
পারে না। 
পরন্ত, ভগবান্‌ সংসারে আছেন, এবং স্বর্গ সন্বন্বীয় বোধ সকল তীভাবঈ 
শস্তধৃত অতএব অলীক নহে--এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় হহয়! বস্তগুণের বিচার 
চণিত্ে থাকিলে সকল শিল্প-শাস্ত্রের শিরোভূত যে আঘুব্বেদ শাস্ব তা- 
হাপ জন্ম হয়, অর্থাৎ ধন্বগ্তরি উঠেন”_-তিনি তপস্যাপরায়ণ এবং ব্রহ্ধ- 
চারী- অস্্ চিকিৎসাধন্্রূপ দণ্ড এবং ভেষজপাত্রৰপ কমণ্ডলু তাহার 
হস্তত্থিত। ভাহাব পর অতি তরন ইন্দিয়নৃত্তি সকল ও “অক্দরা”রূপে উঠে। 
ভদনন্তর “উচ্চৈঃঅব।' অথবা! সংসারে যশের চিরস্থায়িত্ব এবং “কৌন্ত” অথবা 
কুতপুণ্য কর্মের অধিনগ্বরত্ব অন্ত হইয়| যায়। মনের হর্ষ, প্রহর্ষ বা মদ্যও 
উপস্থিত হয়। উহা! দেবতারা অর্থাৎ ধাহাঁরা জগতের স্থিতি-পক্ষপাতী, তাহ- 
রাই গ্রহণ'করেন, অন্নুরেরা অর্থাৎ ষাহারা মুক্তি পাইবার জন্ত সচেষ্ট, তাহারা 
ংসার মন্থন-জনিত আনন্দের উপভোগে রত হয়েন না। কিন্তু প্রকৃত অমৃত 
বা মুক্তি যাহা সংসার মন্থনেই লভ্য, অস্থরের! তাহাও প্রাপ্ত হয় না; "রাক্ষ- 
সেরা” অর্থাৎ মোহধর্ম্ম সকল অ'সিয়া তাহাদ্িগের সহিত যোগ দেক়-_অর্থাৎ 
তাহারা মুক্তিমাত্র পাইবার নাঁমন্ত নিক্ষিয় এবং অলস ও ভীত এবং প্রমাদ- 
যুক্ত হইয়া পড়ে । সংসারকার্ধ্য সমূহ হইতে মুক্তিকে পৃথকৃভৃত জ্ঞান 





৪২ বিশ্বনা 


দিতি (১) ছুঃঘার্তী হইয়। শ্বপতি ক 

করিলেন -- ভগবন্‌ ! মহাভাগ্যবান 

হইয়াছি। আমি ইন্দ্রকে নাশ করিতে পারে, এমন পুত্র পাইতে বাগ করি। 
আনি তপশ্চরণ করিব, আপনি পুক্রদানে অন্ুমত হউন। কশ্যপ উত্তর করিলেন 
-_-যদ্ি পুর্ণ সহস্র বৎসর শুচি থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমাব অভীষ্ট 
দদ্ধ হইবে। পরে কশাপ তপস্যা করিতে গেলেন। দিতি এই দেশে ঘোর 
তপস্যা করিতে লাগিলেন, এবং ইন্দ্র ৩) অতি সাবধানে তাহার পরিচর্যযারস্ত 
করিলেন। তিনি অগ্নি এবং সমিধ ও কুশ, জল, ফল, মূল প্রত্ৃতি আকা- 
জ্ষিত দ্রব্য সকল তৎক্ষণাৎ উপস্থিত করেন, আর পরিশ্রান্তি শমতার্থ গাত্র 
সন্বাহনাদিও করেন। সহত্র বৎসরের কিছুমাত্র অবশেষ থাকিতে, দিতি 
অতি হর্ষযোগে উন্দ্রকে বলিলেন, আমার তপশ্চরণের অবশেষ দশ বৎসর 
মাত্র আছে, তাহার প্র তুমি তোমার ভ্রাতাকে দেখিবে, যাহাকে আমি 
তোমার নিমিত্ত ধারণ করিতেছি। হে পুত্র! তুমি সেই জ্রৈলক্য-বিজয় 
তোমার ভ্রাতার সহিত পরম স্থে ত্রলোক্য রাঁজ্য ভোগ করিবে । পরে 
কোন দ্বিবস সম্পূর্ণ মধ্যাহু সময়ে, দিতি নিদ্রাপরবশতায় শয্যার পাঁদ-স্থানে 
মস্তক এবং মন্তকের স্থানে চরণ রাখিয়! নিদ্রিতা হইলেন । এই বিপরীত শয়ন 


তাৎপর্য্যার্থ | 

করা, অর্থাৎ সুক্তিকে একটা খগুপদার্থ মনে ,করা ভগবানের (মোহনা 
মায়া। সেই মায় কর্তৃক সংগোপিতা হইয়া যুক্তি বা অমৃত ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
নিকটেই থাকে । সমুদায়ের সার কথা এই-__আপনাকে জীবন্মুক্ত বা অত 
বোধ পুর্ব্বক সংসার কার্ধ্য নিবর্ধাহু করাই মুক্তি পাইবার এক মাত্র পথ। 
উচ্চৈশ্রব1 বা যশঃ ইন্দ্রের বাঁহন হইয়া দ্রেবকার্ষোে অর্থাৎ সংসারর রক্ষা- 
কার্ষ্যে, এবং পুণ্যকন্ম্ন সমুদায় কৌস্ভরূপে অর্থাৎ জগন্ময় ভগবানের বক্ষঃ- 
দেশে চিরকাল বিরাজ করিতে থাকে । 

১। দিতি--দে! ঘ চ্ছেদে ধাতুঃ, খণ্ডবস্ত, যথ| সক্কল্প-বিকল্পাআক মন। 
পৃথিবী দ্বারা খণ্ডিত আকাশভাগকে ও দিতি শব্ধে বুঝা যায়। 

২। কশ্যপঃ-কশ্যং মদ্যং আনন্দং পিবতি ইতি কশ্যপো! জীবাত্মা। 

৩। ইন্ত্রঃ- ইদি ত্রশ্বর্ন্যে, সর্ব দেবশক্তিঃ, প্রকরণ বশাৎ অগ্নিশক্তি2। 


৪৩ 


হার উদর মধ্যে প্রবেশানস্তর্‌ 

_: বজু্ারা গর্ভকে সপ্ত থও করিলে গর্ভ রোদনারস্ত করিল; তাহাতে দিতির 
নিদ্রাভক্গ হইল, এবং ইন্দ্র গর্ভের প্রতি মাকুদঃ মারুদঃ বলিতে বলিতে এঁ সপ্ত 
খণ্ডের প্রত্যেককে পুনঃ সপ্ত খণ্ড করিলেন। দিতি হনন করিও না, হনন 
করিও না, পুনঃ পুনঃ বলাতে ইন্ত্র দিতি বাক্যের গৌরব রক্ষা করিয়া উদর 
হইতে বহিরাগমন পূর্বক কৃতীঞ্রলিপুট হইয়া কহিলেন, আপনি অশুচি হইয়া 
নিদ্রিতা হইয়ছিলেন, এই ছিদ্র পাইয়া,যুদ্ধে ইন্দ্রহস্তা হইবে বলিয়া যে গর্ভধারণ 
-করিয়াছিলে,তোমার সেই গর্ভকে সপ্তখ্ড করিয়াছি, এই অপনাঁধ ক্ষম! করুন। 
দিতি ইন্্রকে অতি দুদ্ধর্য জানিয়। পরম ছুঃখিত মনে বিনয়-বাক্যে কহিলেন-__ 
আমার দোষেই গর্ভ খণ্ডিত হইল, এ বিষয়ে তুমি অপরাধী নহ। এক্ষণে 
এই কর্ম যাহাতে তোমার এবং আমার উভয়ের গ্রীতিজনক হয়, তাহা কর! 
যাউক। সপ্ত মরুতের সপ্ত ভাগে উৎপন্ন উনপঞ্চাশৎ মরুৎ তোমার স্থান 
পালক হউক । সপুমরুৎ বাতস্ন্ধরূপ হইয়া স্বর্গে পর্যটন করুক এবং মারুত 
নামে খ্যাত হইয়। দেবরূপ হউক। সপ্তধা বিভক্ত এক বাতঙ্কন্ধ, ত্রহ্ম- 
লোকে, €৪) দ্বিতীর বাঁতস্কন্ধ, ইন্দ্রলোকে (৫) তৃতীয় বাতস্কন্ধ, অন্ত স্বর্গে (৬) 
এবং আকাশে () আর চারি বাতস্বন্ধ, চতুদ্িকে তোমার বাক্‌ প্রয়োগাধীন 
হইয়া! বিচরণ করুক । ইহার! মরুতনাম। হইল । ইন্দ্র কৃতাঞ্লি হইয়া কহি- 
লেন-_-আপনি যাহ যাহ! আজ্ঞা করিলেন তাহা সকলই হইবে । তোমার 
এই সন্তান গুলি দেবরূপে পর্যটন করিবে। দিতি এবং ইন্দ্র উভয়ে,ক্কতার্থ 
হইয়া স্বরগযাত্রী করিলেন। এই দেশ ইন্দ্রের পরিচর্য্যা ভূমি । (১) 


তাৎপর্য্যার্থ। 

৪। ব্রহ্মলোক-_শিরোদেশ। 

৫। ইন্ুলোক--জঠরাণি স্থান। 

৬। অন্তন্বর্__শিরোদেশ এবং জঠরদেশ ভিন্ন শরীরের অপরাপর 

ংশ। 

প। আকাশ- হদয়স্থান। 

১। কাম্য বা নিষ্কাম কোন তপস্যা অঙ্গ ভক্গে সর্বতোভাবে বিফল হয় 
না। বাছুর দিতি-সন্তানতা প্রযুক্ত দৈত্যত্থ উচিত। পরন্ ব্রত-ভঙগ প্রযুক্ত 


৪৪ বিশ্বনাঙথরামায়ণ 








ইক্ষাকু হইতে অলমুষা নামী গঙ্থবীতে 
তিনি এই প্রদেশে বিশালাপুরী প্রকাশ করেন বিশালাবাসী রাজগণ রায় 
এবং মহাত্ম। ও বীর্ধ্যবাঁন ও নুধার্ম্িক। এই স্থানে এক নিশা স্থখে যাপন 
করিরা-পরদিন পূর্ববাহ্ে জনক রাজার সহিত সাক্ষাৎ কর। উচিত। 

বিশালার রাজ! স্থমতি, বিশ্বীমিত্র মহর্ষি নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন গুণিয়! 
উপাধ্যার এবং বান্ধববর্গের সহিত আগমনপূর্বক বিশ্বামিত্রের অত্যুৎৃষ্ট পূজা 
করিয়া কৃতাঞ্জলিপুট হইয়! মঙ্গল জিজ্ঞাসানস্তর কহিলেন--ভগবন্‌ ! দ্য 
আমার রাজা মধ্যে আপনাকে দর্শনগোচর করায় আমি আপনার অন্ুগৃহীত 
হইয়া! ধন্য হইলাম, পরে নান! কথান্তে বলিলেন-_-ভগবন্‌ ! এই ছুই সুকুমার 
সাক্ষাৎ দেবপরাক্রমী, ইইার! ধীর অথচ দ্রত-স্বচ্ছন্দ-গতি'বিশিষ্ট, পদ্মদলের 
ন্যার আয়ত চক্ষু, খড়ণী, তৃণ, ধনুর্ধারী, সাক্ষাৎ অশ্বিনীকুমারের নায়, 
উপস্থিত যৌবনাবস্থ, দেবলোক হইতে কোন ইচ্ছাবশতঃ পৃথিবী-লোক- 
প্রাপ্ত ছুই দেবতার ন্যায়, কোন্‌ কারণে, কি প্রকারে এই দেশে পাদচারে 
আগত হইয়। যেমন চন্দ্র, সুর্যা, আকাশকে শোভিত করেন, তদ্রপ পুথি- 





তাণপর্ধযার্থ। 
উহার দৈত্যন্তের ব্যাঘাত হইল। উহার সংসার নাশক ধর্ম হইল না । উহার 
লোক-পালনত্ব বর্ণনে দেবত্ব কথিত হইল। উনপঞ্চাশৎ খণ্ডে খণ্ডিত হইলেও 
যে মৃত হইল না, তাহাতে তপশ্চরণের ফল কথিত হইল। 
ফলতঃ বাযুতে দেবত্ব এবং দৈত্যত্ব উভয় ধর্মই বিদ্যমান। উহা ইন্দ্র 
কতৃক বিভাজিত, স্থতরাঁং রোদনশীল এবং চঞ্চল এবং চাঞ্চল্য প্রযুক্ত অস্থির. 
তা্ধনক, সুতরাং সমাধির ব্যাঘাতক। ইহাতেই বারুর দেবত্ব।__কিস্ত 
প্রণায়ামদ্বারা উহাকে দমন করিয়! স্থির করিতে পারিলে, যোগসিদ্ধি হওয়াতে 
বারুর দৈত্যস্বও নির্ধারিত হয়। এই প্রকরণ হইতে উল্লিখিত *ফলিতার্থ 
ভিন্ন, বাহ ব্রহ্মা সম্বন্ধে অধিকতর উপলব্ধি এই হয় যে, দিতি বা আকাশ 
হইতে বায়ুর জন্ম এবং সেই আকাশের মধ্যে মেঘবত্্স বা ইন্দ্রের পথ 
হওয়াতেই মরুদ্বর্ত্রবা বায়ুপথ বিভিন্ন হইয়া সপ্ত সপ্তধা হইরা গিয়।ছে। 
এক একটা বাতস্বন্ধ, এক একটা আকাশ-ভাগ বিশেষ! 


৪৫ 


চ্রীরসৌষ্ঠব এবং আশা ও তদ্বাঞ্ক 
“সমান। অর্থাৎ ই্াদিগের সমান 
ব্যক্তি নাই। 'কি কারণে অতি প্রশস্তান্ত্রধারী এই ছুই মহাপুরুষ এই দুর্গম 
পথে উপস্থিত, তাহা! জানিতে ওতস্থৃক্য হইতেছে। রাজবাক্য শ্রবণানস্তর 
মহাসুনি শ্রীরাম লক্ষ্মণ জন্মাবধি তাঁড়কা1 এবং স্ুবাছর বধ, মারীচ-নিরাঁকরণ, 
যপ্র-রক্ষাদি তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলে, স্থমতি রাঁজ! অতি বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া দশরথ-" 
পুত্রদ্বয়কে পরমাতিথি জানিরা রথাবিধি পুজা করিলেন। বিশ্বামিত্রের সহিত 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ পরমাদৃত হইয়া সেই স্থলে রাত্রি যাপনান্তে পর 'দিন মিখিলা 
গমন করিলেন। মৃনিগণ জনক রাজার পুরী দর্শন করিয়া! বহু সাধুবাদ 
দ্বারা! তাহার প্রশংনা করিলেন। 

সেই সময়ে মিথিলা নগরের উপবন মধ্যে প্রাচীন এবং জনশূন্য অতি 
মনোহর একটী আঁশ্রম দেখিয়! শ্রীরাম জিজ্ঞাসা কনিলেন-_এই স্থল, আশ্রম- 
তুল্য-_কিন্তু মুনিবর্জিত ; ইহ! কাহার পুর্ববাশ্রম তাহা! জানিতে ইচ্ছা করি। 
বিশ্বামিত্র কহিলেন_-এই আশ্রম গৌতম (১) মুনির। কোপপারবশ্যে 
ত্ৰাহাকর্তৃক ইহা অভিশপ্ত হইয়া আছে। গৌতম খধি স্বভার্য্যা অহল্যার 
(২) সহিত এই আশ্রমে বহুকাল পর্ধ্যস্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র (১) 
এক দিন আশ্রমটাকে মুনিরহিত দেখিয়া স্বয়ং গৌতমের বেশ ধারণ পূর্বক 
কহিলেন--রে অহল্যে ! রতিমাত্র প্রার্থক জনেরা খতুকালের (৪) প্রতীক্ষ 
করে না, আমি এক্ষণে তোমার সঙ্গ ,বাঞ্ছা করি। অহল্য/. দেবরাজ আ- 
মাতে অভিলাষ করেন, এই আনন্দে ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও তাহার 
প্রার্থনায় সম্মত হল এবং আপনাকে কৃতীর্থ মানিয়া দেবরাজকে কহিল___ 
আপনি কৃতকার্ধ্য হইলেন, এক্ষণে আশ্রম হইতে গমন করুন, এবং আপ- 
নাকে ও আমাকে মুনির অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করিবার উপায় করুন। 


তাৎপর্য্যার্থ। 
১। গোতম-_অতিশয়েন গৌ- অর্থাৎ অতি প্রবল অনডুন। 
২। অহঙ্যা- হলেন অকৃষ্ট। ছুমিঃ যে ভুমিতে হলচালন হয় নাই। 
অনৃপভূমি। 


৩। ইন্দ্রঃ-_মেঘবাহনঃ মেঘ। 
৪। খতুকালঃ-_বর্ষণের প্রন্কত কাঁলঃ প্রাবৃটকালঃ 








*৪৬ টস বিশন 


-ইন্দ পর্ণশালা হইতে নিগগমন সময়ে 

মূনি প্রবেশ করিতেছেন। দেবরা: 

হইলেন। পরে সদাচারসম্পন্ন গৌতমমুনি ছুরাচারসম্পন্ন ইন্ত্রকে কহি- 
লেন-ইন্ত্র! তুমি অকর্তব্য কন্ম করিয়াছ, অতএব তুমি অফল (৫৫) হও | 
এই অভিশাঁপবাঁণীর উক্তি হইবামান্র দেবরাজ ইন্দ্রের মুক্ষ নির্গত হইয়া 
ভূমিতে পতিত হইল । ও 

অনন্তর গৌতমখ্খষি অহল্যার প্রতি বলিলেন- তুমি বহুদিন পর্য্যস্ত অন্ন 
আহার রহিত হইয়া কেবল বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া ভন্মাচ্ছাদিতার ন্যায় 
সকল লোকের অদৃশ্যা এবং ক্ষুধাক্রেশে ক্রিষ্টা হইয়া! তপশ্চরণ কর। যখন 
দশরথের পুত্র শ্রীরাম এই ঘোর বনে আগমন করিবেন, তখন লোভ, মোহ 
রহিত হইয়! তাহার আতিথ্য করিলে, পুনর্ববার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবে এবং 
আমার সখীপবর্তিনী হইয়া আহ্লাদ প্রাপ্ত হইবে। গোতম এইরূপে শাপ এবং 
শাপান্তোক্তি করিয়া হিমালয়ের কোন উচ্চতম প্রদেশে তপস্যা করিতে 
গেলেন। 
ইন্দ্র মুনিশীপে অফল এবং ভীত হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের প্রীতি 

কহিলেন - মহাঁজ্মা গোতম ধধষির তপোবিস্বার্থ আমি তাহার ক্রোধোৎপত্তি 
করিয়া তপোঁভঙ্গ রূপ দেবকার্ধ্য করাতে, তাহার শাপে অফল হইয়াছি, অত- 
এব আপনারা আমাকে সফল করুন। ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্র্যাদি 
দেবতার! পিতৃগণের সহিত এ্ীক্য হইলে, অগ্নি কহিলেন--এই মেষটী (৬) 
সমুক্ত, ইহার মু্ধ লইয়! ইন্দ্রকে দ্িউন ; কিন্তু বিন! কারণে মেষ নিমুর্ষ হয়, 
অতএব বিধি হউক, ষে তোমাদের প্রীত্যর্থে যে ব্যক্তি মুক্ধরহিত মেষের বলি 
দিবে, তোমরা তাহাকে বহুতর অক্ষয় ফল প্রদান করিবে। অগ্নির এই বর 
প্রদান বাক্য গুনিয়! মেষের বৃষণোৎপাটন পুবর্বক উহ ইন্দ্র শ্্লীরে নিবিষ্ট 
হইল। ইন্ত্র সেই অবধি মেষ (৭) বৃষণ হইলেন। বিশ্বীমিত্র কহিলেন__ 


তাৎপর্য্যার্থ। 
৫€। অফল--শস্যাদি প্রসবে অসমর্থ। 
৬। মেষ-__মেষরাশি বোধক। বৈশাখ মাস 
৭। মেষবৃষণ--বৈশাখ বর্ষণ অফল নহে। 


'দিকা | ৪৭ 
পিক তাহার আএমে আগমন 
। 'সুনিবাঁক্য শ্রবণানস্তর সলক্ষণ শ্রীরাম 
বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া আশ্রমে রে করিলেন। অনন্তর তগস্যাদ্বারা 
অত্যন্ত প্রভাবতী পরন্ত ধৃমদ্বার! ব্যাপ্ত সর্বাঙ্গা অগ্নিশিখার স্তাঁয় এবং হিম- 
ব্যাপ্ত অথবা হ্বলনমেধ-ব্যাপ্ত পুণচন্রের ন্যায় রূপবতী অহল্যাকে জল মধ্যে 
দেখিলেন। ইনি গৌতমশাপবশতঃ সকলেরই অদৃশ্যা ছিলেন; এক্ষণে” 
শাপান্তকাল প্রাপ্ত হওয়াতে বিশ্বামিত্রাদি সকলের দৃষ্টা হইলেন। শ্রীরাম- 
লক্ষণ অহল্যার দুই পাঁদ গ্রহণ করিলে,' অহল্যা গে'তম বাক্য স্মরণ করত 
তাহাদিগকে আতিথ্যে গ্রহণ করিলেন, এবং যথাবিধি পাদ্যাদি প্রদানপুব্বক 
শ্রীরামের পুঁজ করিলেন। সেইকাঁলে গোতম আগত হইয়া অহল্যা সহযোগে 
স্থখী হইলেন এবং শ্রীরামের সম্যক্‌ পুজ। পূর্বক পুনর্ধ্বার তপশ্চরণ করিতে 
লাগিলেন। শ্রীরাম তাহাদিগের পৃ্গা গ্রহণান্তে মিথিলাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। (১) 

পরে সলক্ষণ শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে অগ্রসর করিয়! ঈশান গমন 
পূর্বক মিথিলা যক্তভূমির সমীপবর্তর হইলেন। পরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ মহা- 
মুনিকে কহিলেন* মহাত্মা জনক রাজার কি প্রশংসনীয় যজ্ঞ বিস্তার ! নানাঁ- 
দেশবাশী বেদাধ্যারী ব্রাহ্মণদিগের আবাসস্থল সকল বহু শকটে ব্যাপ্ত হইয়া 


তাতপর্য্যার্থ। | 

১। বিশ্বকারী দেবগণ স্ত্রীর দ্বার! প্রলোভন এবং তাহাতে ছুক্কিয়া প্রবর্তন 
করিয়াও সাধকের ক্রোধাদি উদ্ভাবন দ্বার৷ তপোহানি করেন। 

দেবতারা ইন্দ্রকে মেষ-বৃষণ করিলেন-_অর্থাৎ মেষে বা মৌর বৈশাখ 
মাসে বৃষ্টি অফল হয় ন1। 

অহল্যাঁর অর্থাৎ অনৃপভূমির শ্রীরাম লক্ষণ স্পর্শ হওয়াতে, অর্থাৎ তা- 
হাতে পরমাস্মার অনুগ্রহ বশাৎ জীবের প্রবেশ হওয়াতে, তাহার অনুপস্থ 
নিবৃপ্তি হয়, অর্থাৎ তাহাতে দবর্ব! কাশ এবং জলজ পুষ্পাঁদি জন্মে এবং সেই 
সকল জন্মিলে উহার সহিত গোতম সঙ্গ হয়, অর্থাৎ উহাতে গোঁচারণ এবং 
হলকর্ষণাদি কার্ধ্য চলে, তাহাই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট পৃক্গ1। 


৮ 





৪৮ 


দৃষ্ট হইতেছে! এক্ষণে অ 

বাক্য শরবণে বিশ্বামিত্র, খষি 

দিগের বাসস্থান স্থির করিলেন। জনক রাঁজ! বিশ্বামিত্র মহর্ষির আগমন- 
বার শ্রবণ করিফ। শতানন্দ নামক পুরোহিত এবং অর্থপাত্র সহিত খত্বিকৃবর্গ 
সমভিব্যাহারে অতি বিনয়পূর্ব্বক সত্বরে উপস্থিত হইলেন এবং বিধিপুর্বক 
অর্থ প্রদান করিলেন। মহামুনি এ পুক্গা গ্রহণানস্তর রাজাকে তাহার এবং 
ঘজ্জের নগ্বলাদি জিজ্ঞাসাপূর্বক উপাধ্যায় পুরোহিত এবংমুনিবর্গের যথাযোগ্য 
সম্ভাষণ করিলেন। পরে জনক রাজ! কৃতাঞ্জলি হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রতি 
কহিলেন__তগবন্। খধিবর্গের সহিত এই আসনে উপবেশন করুন । বিশ্বা- 
মিত্র আনন পরিগ্রহ করিলে খত্থিক্‌, পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ সহিত রাজা, মহ- 
ধির চতুষ্পার্থ্বে যথারীতি উপবিষ্ট হইলেন। রাজা বলিলেন-_ দেবগণ 
অন্য আমার এই যজ্ঞবিস্তার সফল করিলেন, আপনকার দর্শনলাভবশতঃ 
অন্য যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইলাম। পণ্ডিতগণ এই যজ্ঞ-দীক্ষার কাল দ্বাদশাহ 
কহেন; ততপরে যজ্ঞভাগাথীর দেবগণকে দেখা যায়। পরে রাজা অতি 
প্রফুল্লমুখে কহিলেন, ভগবন্‌ ! সাক্ষাৎ দেব-পরাক্রমী অশ্বিনীকুমার-তুল্য এই 
ছুইটা কুমার, কি কারণে পাছুকাদি দ্বারা অনাবৃত চরণে এ-স্থলে আগত হই- 
য়াছেন? ইহারা যৌবনের ঈষত পুর্বাবস্থা প্রাপ্ত,_ইস্ীরা উভয়েই তুল্য-_ 
ইহার! কাহার পুত্র ? যেমন চন্দ্র হুর্য্য আকাশকে ভূষিত করেন, ইহার! 
সেইরূপে এই দেশকে ভূষিত করিতেছেন । বিশ্বামিত্র কহিলেন, ইহারা 
রাজ! দশরথের পুত্র-_সিদ্ধাশ্রমে বাস-_ইহারা মারীচ নিরাস এবং স্ুবাহু 
প্রভৃতি রাক্ষসের বিনাশ করিয়৷ অকুতোভয়ে এ স্থলে আগমন করিয়াছেন। 
ইহারা বিশালা দর্শন করিয়া অহল্যার শাপ মোচনপূর্বক গৌতম সম্ভাষণ 
করিয়া এক্ষণে কদ্রধনুর সার জানিবার জন্য এস্থলে আগমন করিয়াছেন । 
মহামুনি এই পথ্যস্ত কহিয়া মৌনী হইলেন। 


বিশ্বামিত্রবাক্য শুনিয়। এবং শ্রীয়ামকে দর্শন করিয়] শতানন্দনামা গৌ- 
তমের জ্যেষ্ঠ পুত্র রোমাঞ্চিতবিগ্রহ হইয়া পরম বিশ্বয়াঝিষ্টচিত্তে শ্রীরাম 
লক্ষণকে সথখোপবিষ্ট দেখিয়। বিশ্বীমিত্র সমীপে নিবেদন করিলেন--ভগবান্‌ 


ঘাদকাণ্ড। ৪৯ 





মাক্গ্টীতা অহল্যাকে শ্রীরামচন্দ্রে 
ছেন ১. এবং আত হা? দ্বারা সর্বদেহীর 

মাননীয় শ্রীরামচন্ত্রের পূজা! করিয়াছেন; আমার মাতার প্রতি ইন্দ্রদেবের 
অনুষ্ঠিত দুক্রিয়। কি গ্রীরাষকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল? হে মুনিশ্রেন্ঠ ! 
শ্রীরাম দর্শনানন্তর মাতা কি আমার পিতার. সহিত মিলিতা হইয়াছেন? 
আমার পিতৃপ্রদত্ত পুজা গ্রহণানত্তরই কি শ্রীরাম এ স্থলে আগমন করি” 
য়াছেন? 

বিশ্বাধিজ্র কহিলেন--হে শতানন্দ! সে স্থলে যান যাহ! কর্তব্য ছিল, 
তাহান্ কিঞ্চিন্মাত্রেরও বাতিক্রম করা হয় নাই। এক্ষণে অহল্যা, গৌতম- 
সমভিবাণহারিণী হইয়াছেন । | 

বিশ্বামিত্রের উক্ত বাক্য শ্রবণানস্তর শতানন শ্রীরামের প্রতি কহিলেন 
_ হে শ্রীরাম! এই বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক, অতএব তোম| হইতে ইহ 
জগতে মান্ততম অপর কেহ নাই। এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যেমন বল এবং 
বেরূপ ষাথার্থয, তাহ! কহিতেছি শ্রবণ করুন্‌। 

ব্রহ্মার পুত্র কুশ, তাহার পুত্র কুশনাভ, তৎ্পুত্র গাধি, এধং তস্য পুর 
এই মহামুনি বিশ্বামিত্র। ইনি ধর্জ্ঞ এবং বিদ্যাবান্‌ এবং বহুকাল পর্যন্ত 
প্রজাবর্ণের হিতৈষী হইয়া রাজ্যপাঁলন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে ইনি 
বছ অন্ুচর-পরিবৃত হইয়! নাল। নগর, গ্রাম, নদী, পর্বত, আশ্রমস্থানাদি 
পর্যটনপূর্ববক নানা পুম্পিত লতাবৃক্ষপূর্ণ, পরম্পর হিংস্রভাবপরিশৃন্য, নানা 
মুগগণ-ব্যাপ্ত, এবং পার্খববঞ্ডিদেবাস্ুর কিন্নর-শোতিত, কলম্বর-পক্ষিগণ- 
সেবিত, ক্রহ্গর্ষি দেবর্ষিগণ ব্যাপ্ত, তপশ্চরণদ্বারা সিদ্ধ তেজে অগ্রিতুল্য বহু 
মাহাম্মা পরিপূর্ণ, ব্রহ্ধাপেক্ষায় ঈবন্গান মাত্র মাহাত্মযুক্ত, কেশ কেহ 
কেবল বায়ুভোলী, কেহ বা জলমাত্রপায়ী, কেহ বা গলিত পত্র রস- 
মান্রভোক্জী, ফল মূল তোজী, সকল দোষ-রহিত, জিতেন্দিয় ও 
জিভান্তঃকরণ জপ-হোম-পরায়ণ মহাত্মা খধিবর্ণে এবং রাত্রিভোজী 
প্রভৃতি অন্তানা মহাব্রতিবর্গে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকস্বরূপ বশিষ্ঠ মুনির 
আশ্রমস্থান দর্শন করেন। সেই আশ্রম স্থান দর্শনে হৃষ্ট হইয়া বিনঙ্ন 
পুরংসর বশিষ্ঠ মহ্র্ষিকে যথাবিধি প্রণাম করিলে মহামুনি স্বাগত কহিক্া 





৫০" বিশ্বনাথ-রামায়গ?, 


বিশবামিরকে উপবিই করিলোট্টফিল মূল প্রদান করিলেন: এবঙ 
বিষয়ক কুশল জিক্তাসানস্তর রাজ্য এবং ভৃত্য সন্স্থীয় কুশল প্রীর্থী করি- 

লেন। বিশ্বামিত্র সব্ব্র মঙ্গল কহিলেন। অনেক কথার পর ভগবান বশিষ্ঠ 
সহাস্যবদনে বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন-_মহারাঁজ ! তৃমি শ্রেষ্ঠ অতিথি, 
অতি পৃজনীয়, অতএব সেনাবর্গ সহিত তোমার আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করি, 
চুনি আতিথ্য স্বীকার কর। বিশ্বামিত্র কহিলেন আপনার আশ্রমে বে 
সকল ফল মূল উৎপন্ন হুয়, তাহার দ্বারা এবং পাদ্য আচমনীয়_-বিশেষতঃ 
আপনার সাক্ষাৎকার লাভ দ্বারা, আমার সম্যক্‌ আতিথ্য হইয়াছে আপনি 
সবব্থা পুজাপাত্র, আপনকা'র দ্বারা আমি অতি সম্মানিত হইয়াছি, এক্ষণে 
বাত্রা করি, আপনি মিত্রদৃষ্ি ক্রমে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ভগবান 
ৰশিঠ এই কথা শুনিয়া ও পুনঃ পুনঃ আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলে, বিশ্বামিত্র, 
আপনকার যাহা! অভিরুচি তাহাই হউক, এই কথ! বলিয়। আতিথ্য স্বীকার 
করিশেন। বশিষ্ঠ তখন্‌ স্বীয় হোমধেনু কক্মাধী শবল! (১) যাহার অপর 
নাম নন্দিনী (৯)--সেই কামধেম্থুকে ৩) আহ্বানপূব্বক কহিলেন_-হে 
শবলে ! শীঘ্র আইস, আমার কথা রক্ষা কর-_ যথাযোগ্য সামগ্রীদ্ধারা সসৈন্য 
এই রাধার আতিথ্য করিবার অভিলাষ করিয়াছি, তুমি তাহা সম্পন্ন কর; 
ছয় রসের মধ্যে. যাহার যাহাতে ইচ্ছা, তাহাকে সেই সকল দ্রব্যের দ্বারা পুজিত 
কর। হে শবলে! ত্বরাঁবতী হও। অন্ন, পানীয় দ্রব্য, লেহা, চচ্ষ্যবূ্প 
খাদাদ্রব্য, রাশি রাশি কষ্ট কর। বশিষ্টান্ুমতিক্রমে শবলা কাঁমধেন্ু তৎ- 


তাৎপর্য্যার্থ। 
১। শবলা--1-_নানাবর্ণ! অর্থাৎ ভূত-সংহতি। 
২। নন্দিনী__অর্থাৎ হোন আতিথ্যাদি সম্ত ধর্ধয ক্রিয়া নিবর্হ জন্য 
আহ্লাদজননী। 


৩। কামধেনু-_অর্থাৎ বৈষয়িক কামপূরণে ক্ষমতা, মিলিত-ভূত-পঞ্চকের 
যোগেই হয়, অতএব শবল। কামধেনু। 


'আদিকাণড। ৫১ 


ক্ষপাৎ অভিলাযাস্থুরূপ ইঞ্চ, ই নানা সত মধু ও মধ্সাধিত দ্রব্য, 
লাজ ও ৈর্ে্, ধারী (ধাতকী গুড় এবং জল দ্বারা কৃত মাদকবিশেষ ) 
অতি উপাদেয় পানীয় দ্রবা নান! প্রকার ব্যঞ্ধন, পিষ্টক, স্পরিদ্কৃত 
উন্ণ অন্নের পর্বত প্রমাণ রাশি, স্থপ, দধিকুল্যা ও ছুগ্ধকুলা। সহস্রের 
উৎপাদন করিলেন; তাহার দ্বারা রাজসমভিব্যাহারী সৈনিকগণ অতি 
সন্ট এবং পুষ্টহৃট হইল) এবং ব্রাহ্মণবর্গ, পুরোহিত, অমাতা, মন্ত্ীও ভৃতাবর্গ' 
সহিত রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ভোজনদ্বারা পরম হট হইয়া কহিলেন--আপনি 
সদ। পুজার") আপনকার কর্তক আমি অতি সতকৃত হইলাম এক্ষণে কিঞ্চিৎ 
কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে লক্ষ গে। দিতেছি, আপনি 
আমাকে শবলা প্রদান করুন। হে ভগবন ! শবলা রত্ব, এবং রাজাই রত্ব- 
গ্রাহী; অতএব শবল। ধর্তঃ আমার ভাগ। এই কথা শ্রবণ করিয়া 
বশিঠ উত্তর করিলেন_আমি কোটি শত গো কিম্বা পর্বত প্রমাণ 
রজত রাশি প্রাপ্ত হইলেও শবলাকে ত্যাগ করিতে পাঁরিব না। এই শবলা 
আমার চিব্রকীন্তি। হুব্য, কবা, প্রাণযাত্রা-নিব্বণহ, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, 
স্বাহাকাঁর, বষট্কার প্রন্থতি সকলই ইহা হইতে হয়। শবলা আমার 
প্রাতিজননী--মামার সবব্ন্ব। সহম্র কারণ উপস্থিত হইলেও আমি ইহাকে 
ত্যাগ করিব না। বিশ্বামিত্র এই কথ। শুনিয়াও নিতান্ত আগ্রহ সহকারে 
কহিলেন_আমি চতুর্বিংশ সহস্র হস্তী দিতেছি-_যাহাদের মধ্যবন্ধনশৃঙ্খল 
ঘণ্টাধুক্ত এবং স্ুবর্ণমস্;) এবং স্থবর্ণবিক্ৃত অষ্ট শতর্থ,_যাঁহাদের 
প্রত্যেককে শ্বেতাশ্বচতুষ্ট় বহন করে ;) আর মহাবগবান্‌ দশ সহত্র অশ্ব; 
এবং নানাবর্ণের এক এক দলে হি নৃতনবয়স্কা কোটি সংখ্যক গো) 
আর অন্ত রত্ব, যাহা! ইচ্ছ! হয়, তাহা দিতেছি, আমাকে শবনা। প্রদান করুন। 
বশিষ্ঠ বলিেন__হে মহারাজ! এই শবলা আমার রত্ব, এই আমার ধন, 
এই আমার সর্বস্ব, এই আমার জীবন, দর্শপৌর্ণমাস-াগ এবং অন্য অন্ত 
ষল্ত, সকলই শবল|। ইহা হইতেই আমীর সমস্ত ক্রিয়া কলাপ। মহারাজ ! 
বহু ব্যর্থ বাক্‌ প্রয়োগে কি প্রয়োজন? "আমি কামপুরিণীকে ত্যাগ করিব 
না। তখন্‌ বিশ্বামির শবলাকে বনপূর্ধক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। 
'শোকমগ্রা শবল! রোদন করত চিস্তা করিলেন, আমি কি মহর্ষি কর্তৃক 
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ত্যক্তা হইলাম ? আমি 

ধার্মিক হইয়াও তিনি নিরপ] 

পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত রাঁজদুতগণকে নিরম্ত করিয়া আত 
বেগ গমনে বশিষ্ঠ চরণোপান্তে সশব্দ রোদন সহকারে কহিলেন-__হে 
ভগবন্! আপনি ব্রহ্ধার পুত্র, আপনার কর্তৃক আমি কি জন্য পরিতাক্তা 
"হইলাম? রাজসেন'গণ আপনার সমক্ষে আমাকে বলপূর্বক গ্রহণ করি- 
তেছে। ভগিনীর তুল্য ্নেহপাত্রী শোকপুর্ণা শবলাকে বশিষ্ঠ কহিলেন__ 
শবলে! তুমি কদাপি আমার অপকারিণী নহ; আমি তোমাকে ত্যাগ 
করি নাই; এই বিশ্বামিত্র ইদানীং রাজা, এবং বলোন্নত্ত ক্ষত্রিয় । হস্তী, অশ্ব, 
রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গে পরিপূর্ণ অক্ষৌহিণী-পতি, মহাবল ) ইহীর তুল্য 
বল আমার নাই। শবল! কহিলেন, শ্রুতি সকল কেবল ক্ষত্রিয়দের বল 
কহেন না, ব্রাহ্মণকেই মহাবল কহেন। বাক্ষণের যে বল সে দিব্য বল, ক্ষতিয়ের 
বল অপেক্ষা গুরুতর ৷ হে ভশবন্! তোমার বল অপরিমিত, বিশ্বামিত্র 
অতি বীধ্যশালী হইলেও তুমি ছুদধর্ধতেজাঃ, আমি ব্রহ্মবলে পুষ্টা, আমার 
প্রতি অন্ুজ্ঞা করুন, আমি এ ছুরাতআ্বার দর্প এবং বল নষ্ট করি। তখন 
বশিষ্ঠ কহিলেন,_-তবে শক্রলেনাবিমর্দক সেনার স্থষ্টি কর। বশিষ্ঠান্নমতি 
প্রাপ্তিমাত্র শ্রী কামধেনু হম্বা রব করাতে শত শত পহলব, অর্থাৎ শক, যবন, 
কান্বোজ, বর্ধর এই শ্েরেচ্ছ জাতি সকল উৎপন্ন হইল, এবং তাহারা বিশ্বা- 
মিত্রের লাক্ষাতে তাহার সেনা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। অনস্তর 
বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া! জনেকানেক অস্ত্র শক্ত্ের বর্ষণ দ্বারা পহলব- 
গণকে নিরস্ত করিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন হে কামধুক্‌! বিশিষ্ট যোগ 
দ্বারা পুনর্বার সৈম্তের স্ষ্টি কর। ক্ামধেনুর হঙ্কারে সূর্য্য তুল্য প্রভা- 
বান্‌ কান্বোঞ্জ উদ্ধদেশ হইতে নানা অস্ত্রধারী বর্ধরগণ্ড যোনিদেশ 
হইতে যবন, আর বিষ্টা হইতে শকগণ, এবং রোমকুপ হইতে অন্ত শ্লেচ্ছ 
সমূহ এবং হারীত কিরাত প্রস্থতি নান! বন্তজাতি সমুস্তুত হইল। তখন 
বিশ্বামিত্রের শতসংখ/ক পুত্র ,নানা অস্ত্র শন্ত্র উদ্যত করিয়! অশ্ব রথ 
পদাতিবর্গ সহিত ৰশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হইলে, ভগবান্‌ বশিষ্ঠ হুঙ্কার দ্বার! 
তাহাদিগকে ভন্মস।ং করিলেন। বিশ্বামিত্র তখন আপনাকে হুতপুত্র 
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রর হ্যায়, ভগ্নব্যিদন্ত সর্পের স্তায় 

'নিশ্রভ, নিরুদ্যম ও অতিলজ্জিত 

এবং হতঘঙ্জ. ব্রাহ্মণের ন্তার় দন হইস্সা একটপুত্রের প্রতি রাজাভার সমর্পণ 
পূর্বক স্বয়ং চিন্তাপমুদ্রে মঙ্জন 'খ্রঃসর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১) 

বিশ্বামিত্র হিমালয়ের পাশ্ববর্তী বনে শ্রীরুদ্রদেবের প্রসন্নতা লাভার্থ 

তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কালানন্তর বরদানোদ্যত ভগবান্‌। 

রুদ্রদেব প্রত্যক্ষগোচর হইয়া কহিলেন-__তুমি কি কারণে তপশ্চরণ করিতেছ, 

আকাঙ্িত প্রকাশ করিলে বর পাইবে । বিশ্বামিত্র গ্রণতিপূর্ধক কহিলেন 

-হে মহাদেব! যদি আপনি তুষ্ট হইলেন, তবে রহস্য সহিত সাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ 

প্রদান করুন) দেব, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষসের সমস্ত অস্ত্র আপন- 


তাৎপধ্যার্থ। 
১ কর্মকাণ্ড বেদই জগতে রাজা--তিনি লোকের আপন আপন অভীষ্ট 


সিদ্ধি করিয়া লৌকিক কর্ম, পারলৌকিক কর্ম, আপ্ছন্মীদি, ফলশ্রুতি এব* 
অন্ঠান্ত অর্থবাদাদি দ্বারা প্রজারঞজন করত বহুকাল রাজ্য পালন কহরন। 
অনস্তর উপরমেচ্ছার সম্মুখে, সমগ্র সেনা যোজন] অর্থাৎ বিধি, নিয়ম, 
পরিস্থ্যা, অনুষ্ঠান মন্তরর্গ সহিত পৃথিবী পধ্যটন করত উপাসনা 
কাণ্ড বেদভাগের সমীপস্থ হয়েন এবং উপাসন' কাণ্ডের ফল ইচ্ছাসিদ্বি, 
তদ্দর্শনে বিনা সাধনায় কেবল মন্ত্র মাত্র বলে তাহ গ্রহণ করিব্যুর চেষ্ট 
করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল৷ হইবার নহে। কর্ম কাণ্ড মন্ত্রময় 
দেবগণের সাধন, শরীর নির্বাহ ক্রিয়া কলাপের দ্বারাই করিয়া! থাকেন। 
তাহাতে তত্তন্মন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা কাল সহকারে কোন বৈষয়িক ইচ্ছার সিদ্ধি 
হয় মাত্র। তাহার দ্বার! বহিস্থ ভূতপঞ্চকের উপর ইচ্ছাসিদ্ধি সম্তবে না। 
সে সিদ্ধি স্ স্ব বৃত্তির সহিত সর্বাস্তঃকরণ লুগ্ত হইক্জা যখন্‌ কেবল স্থৃতিমাত্র 
অবশিষ্ট হয়, সেই চরম উপাসনার ফল। যে সাধক সমস্ত বিষয় বাঁসনাকে 
লুগ্ত করে, সে ভূত-পঞ্চকের উপর নিত্যজয়্ী হয়, এবং ভূতপঞ্চক তাহারই 
দাসত্ব করে। এই জন্য কর্ম কা উপাসনা কাণ্ডের ঘ্বারা বিজিত এবং 
তিরফৃত হয়।. কতিপয় কর্মকাণ্ডীয় বেদ ভাগ উপাসন৷ কাণ্ডের অত্যন্ত 
বিরুদ্ধ, এই জন্ত উচ্চাধিকারী সাধকের পরিত্যাজ্য । 


৫৪ বিশ্বনাথ 





কার অনুগ্রভে আনাতে স্তুতি পঞ্চ 
অপ্তহ্থিহ হইলেন। মহাঁবল বিশ্বাঁি 
কালীন সমুদ্রের ন্যার বিবর্ধমান ই. রাজদৃতগণকে নিরন্ত কশ যে, আম! 
হইতে বশিঠ হ'ত হইবেন। অনভ্তর * _+ঠ.- সহক+৩ হইয়া অস্ত্রগণের 
প্রক্ষেপ আরস্ত করাতে এ সকল অস্ত্র প্রভাবে বশিষ্ঠাশ্রম দগ্ধপ্রায় হইবার 
উপক্রম হুইল। বশি খষি “মাঁভৈর্মাভৈঃ, কহিলেও আশ্রমবাসী মুনিগণ 
এবং শিষাবর্ণ অভিভীত হইয়া নানান্দিকে পলায়নপর হওযাঁতে বশিষ্টাশ্রম 
উর ভূনির ন্যায় শূন্য হইল। তথন্‌ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন 
_তুমি আমার চিরকালের আশ্রম অকারণে বিধ্বস্ত করিলে, অতএব 
রে ছুরাচার ! রে মৃঢ়! তুই থাকিবি নাঁ। বশিষ্ঠ এই সরোষ বাক্য কহিয়। 
বিধূম কালাগ্নি তুল্য বা সাক্ষাৎ যমদ গুতুল্য ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করিলেন। বিশ্বা- 
মিত্র আগ্নেয়, বারণ. রৌদ্র, পাশুপত, এরশিক, মোহন, স্বাপন, গান্ধর্র্ব, 
সম্তভাপন, জ্স্তণ, শোষণ, ব্রন্মপাশ প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। 
পরস্ত ই অতিঘোর মহান্ত্রগণ বশিষ্ঠের একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা নিরাকৃতত 
হইল। বশিষ্ঠের ব্রেলোক্য-মোহজনক অতি দাঁরুণাঁকার রূপ প্রবল হইল, 
এবং তাহার হস্তে উদ্যত ব্রহ্মদণ্ড বিধূম জলৎকালাগ্নির ন্যায় দেদীপ্য- 
মান হইল! অনন্তর মুনিগণ বিনকপূর্বক কহিলেন-_-আপনকাঁর বল 
অথরিনিত এবং অব্যর্থ ; বিশ্বামিত্রের নিগ্রহ বিশিষ্টরূপেই হইয়াছে, এক্ষণে 
আপনারা স্বয়ং শান্ত করুন-_ত্রিলোকের ভয় নষ্ট হউক। বশিষ্ঠ এই 
কথ। শুনিয্না আপন তেজের শান্তি করিলেন? বিশ্বামিত্র সর্বতোভাবে 
নিরস্ত (১) হইয়! পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত চিন্তা, করিলেন, ক্ষত্রিয় 


তাৎপর্য্যার্থ। | 
১। বিশ্বামিত্র ভগবান্‌ কুদ্রদেবের আরাধনা করিলেন, অর্থাৎ রৌদ্র- 
মৃত্তি অভিচার যোগ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জিতেন্ত্রিয় এবং জিতাস্তঃ- 
করণ ব্রন্ধোপাঁসকের প্রতি অতিচার. যোগ অকিঞ্চিংকর হয়। আপনা 
অপেক্ষায় মহত্তরের প্রতি অভিচার প্রয়োগে তত্প্রয়োক্তারই হানি হয়। 
তাহার পর তিনি অভিচার যোগ পরিত্যাগ পুর্বক বিশেষ বিশেষ 
ক্রিয়াশালী এবং স্থিরদৃষ্টি ও দৃঢ়াসন হইলে বাঁজধি-পদবাচ্য হইলেন। 





গু। ৫৫ 
না বলই প্রশস্ত বল, ইহা! আমি 
মণ ফলতঃ প্রসন্নেক্জিয় এবং প্রসন্ন- 
না হইযা ব্রাহ্মণের ভয় দন হইপসা। করি। অনস্তর পত্ীর সহিত 
দক্ষিণদিকে গমন দুমজ্ছণ অন্ত ঘোর তপস্যারস্ত করিলেন। শ্রী সময়ে 
হবিংঘ্যন্দ, মধুষাল, দৃঢ়নেত্র,মহারণ্য,তাহার এই পুক্রচতুষ্টয়প্রাছূরভতি হইল। 
তপস্যার সহম্ম বৎসর পূর্ণ হইলে ভগবান ব্রহ্ম! দেবগণের সহিত সমাগ' 
হুইয়! বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলিয়া! জানিলাম। 
বিশ্বামিত্র লঙ্জায় এবং ছুঃখে অধোবদন ও দীনভাবাপন্ন হইয়া বলিলেন-__ 
আমি এই হমন্তপশ্চরণ করিলেও আমাকে রাজর্ষি বলিলেন, এ তপস্যার 
ফল ব্রহ্মদ্ব লাভ হইপ না। অনন্তর বিশ্ে,মত্রপূর্বক পূর্ববাপেক্ষায় ঘোরতর 
তপস্যার আরম্ভ করিলেন। 
সময়ে ইক্ষাকুবংশোডূত সতাবাঁদী এবং প্রিকেন্দরিয় ব্রিশস্কুনামা। আতো- 
ধ্যাঁধিপতি বাজার অভিলাষ হইল, তিনি এমন যজ্ঞ করিবেন, যাহাতে তিনি 
সশরীরে ন্বর্গলোক প্রাপ্ত হইতে পাঁরেন। তিনি বশিষ্ঠ মুনিকে 
তাদৃশ ফন্তানুষ্ঠান করিতে বলিলে, বশিষ্ঠ, ওরূপ ঘজ্ঞ রাঁজার শ্ষম- 
তাঁর অতীত বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ত্রিশস্কু দক্ষিণ 
দিকে বশিষ্ঠ পুত্রদিগের নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের শত 
পুত্র তাহারা অতি দীর্ঘতপা। তীহাদিগকে আম্মপূববাক্রমে প্রণাম- 
পূর্বক ঈষৎ লজ্জাবান এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমি শরণাঁগত | 
সশরীরে হ্বর্গপ্রাণ্তির ইচ্ছায় মহাযজ্ঞ করিব মনে করিয়াছিলাম, ভগ- 
বান বশিষ্ঠ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। আপনার! গুরুপুত্র, শ্রণাম 
পুরঃসর প্রার্থনা করি,আপনারা প্র কার্ধ্যসিদ্ধির উদ্দেশে যজ্ঞ আরস্ত করুন-_ 
গুরুর প্রক্ল্যাখ্যাত ব্যক্তির গুরুপুক্র ভিন্ন গত্যন্তর হয় না। ত্রিশঙ্কুর বাক্য 
শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ-পুত্রগণ কহিলেন, রে ছুর্কবোধ ! তুই মূল বৃক্ষের 
প্রত্যাখ্যান প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে শাখা পল্পবের অনুগত হইতেছিস্‌ ! ভগবান 
বশিষ্ঠ এ কর তোর অশক্য কহিয়াছেন, আমরা উহা করিতে কোন মতেই 
শক্ত নহি। তুই অতি মূর্খ! যিনি ভ্রেলোক্য যাজনে সমর্থ তাহার 
অবমানা করিতে বলিতেছিস,! রাজা এই সক্রোধ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, 
নি 


৫৬ ্‌ বিশ্বনাথয 


দন 






আনি শুরু এবং গুরুপুজদিগের 
শরণাগত হই! এই ঘোর, বাক্য 
চণ্ডাল হও বলিয়া, শাঁপ দিলেন।.ক রাত্তি প্রভাতে রাজা কৃষ্বন্ত্র পরিধায়ী, 
স্বয়ং কৃষ্ণাঙ্গ, নিষ্,র-স্বভাব, ষুদ্রকেশ, চিতাভন্মবিলিপ্ত এবং লৌহ্ময়াভরণা- 
১ক্কিত হইলে, মন্তিবর্গ তাহার চণগ্ডালরূপ দেখিয়া! তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। 
শঙ্কু দিবারাত্বি মনোছুঃখে দগ্ধ হইয়া একাকী বিশ্বামিত্রের সমীপে গমন 
করিল। . বিশ্বামিত্র দেখিলেন, রাজা ইহ পরলোকে বঞ্চিত হইয়াছেন । 
মহা করুণাবান খধি তাহাকে কহিলেন, তুমি অযোধ্যাধিপতি বীর, শাপ 
বশতঃ চগ্ালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার আগমনের কারণ কি? মহামুনির 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ কৃতাঞ্জলি পূর্বক কহিলেন, ভগবন্‌্! আমি 
গুরু এবং গুরুপুল্রগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হইয়াছি। আঁমি,অতি কষ্ট উপস্থিত 
হইলেও কখন মিথা কগা কহি নাই,পরে ও কদাচিৎ কহিব না, ইহা ক্ষত্রিয়- 
ধর্মকে সাক্ষী করির! বলিতেছি। আমি নান প্রকারে যজ্ঞ করিয়াছি, এবং 
যথাধন্ম প্রজাপালন করিয়াছি,আর সদ্গুণ এবং সদৃতির দ্বার! গুরুর সন্তোষ- 
সাধন করিক়াছি, পরন্ধ সশরীরে স্বর্গযাত্রার্থ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, 
তাহাতে গুরুদেবের সন্তোষ হয় নাই; অতএব দৈবই বলবান, পৌরুষ 
অতিব্যর্থ। আমি অতি কাতর হইয়াই আপনার অনুগ্রহ যাজ্জ! করিতেছি, 
আমি অপর কাহারও শরণ প্রার্থনী করি না, আপনি আমার ছুর্দৈবকে 
নিজ পৌরুষ দ্বার! নষ্ট করুন। রাজার বাক্য শ্রবণান্তে বিশ্বামিত্র সেই 
চণ্ডালরূপোপন্ন ত্রিশস্কুকে কহিলেন, আমি তোমাকে জানি, তুমি ইক্ষাকু- 
বংশ-প্রভব অতি ধার্ট্িক পুক্ষষ, তুমি ভীত হইও না, আমি তোমাকে রক্ষা 
করিব। প্রথমতঃ এই অতি পুণ্য যজ্ঞকার্ষ্যে সহায় হইবার যোগা খষিবর্গকে 
নিমন্ত্রণ করিব, অনন্তর তুমি যজ্ঞ করিবে, এবং গুরুরশাপ জন্য (তামার যে 
বিরত শরীর হইয়াছে, তাহা লইয়াই তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; তুমি 
কৌশিকের শরণাগত হইয়াছ, অতএব স্বর্গ তোমার হস্তগত হইয়াছে। ইহা 
কহিয়। মহাতেজন্বী বিশখ্বামিত্র মুনি আপনার পুক্রবর্গের প্রতি ঘজ্ত সামগ্রী 

- আহ্রণার্থ আদেশ পূর্বক শিষাবর্গককহিলেন, বশিষ্ঠ পুত্রদিগকে এবং 
অপর. সমস্ত খধিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবে এবং নিমন্ত্রণ করিলে যদি কেহ 
কোন কথা.বলেন,তাহ। আমার নিকটে আসিয়া! বলিবে। 


৫৭ 


্ঃ করিলে, ধধিগণ বিশ্বা 
সিত্র নিজ শিষযগণ কর্তৃক তাহ। 
(লেন ষে,মহোদয় নামক কোন 
.খষি এবংমহর্ধি বশিষ্ঠের(১) শতপুত্র€২) ইহারী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। প্র- 
তত বলিয়াছেন ধেষথায় চণ্ডাল-বজমানের ক্ষত্রিয়-যাজক বুটিয়াছেএসে সভায় 
দেবত1 ও খধি এবং সন্ব্রাহ্মণের হবনীয় ভোজন করিবেন,এবং তদনস্তর র্কাা- 
নের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে,এরূপ হইতেই পারে না। বিশ্বামিত্র এইকথ। শুনিয়া ক্রোধ 
কবারিত লে।চনে কহিলেন,আমি সর্বদ|! ঘোর তপশ্চরণে রত»অত এব সর্ধতো- 
ভাবে দোষবিহীন। আমার প্রতি দোষারোপ করার এ ছুষ্টগণ ভক্মতুলায হইবে, 
অন্য তাহারা মৃত হইয়! সপ্ত শত জন্ম মৃত বাক্তির বঙ্গাদি গ্রাহী এবং কুন্কুর- 
মাংসভোজী যুষ্টিক অর্থাৎ ডোম যোনি প্রাপ্ত হইয়া কুব্যবহার এবং কুংদিতন্ধপ 
হইবে। আর অতি ছুর্কবোধ মহোদয় (৩) দোবম্পর্শশৃপ্ত আনীতে দোনারোপ 
করিয়াছে, অতএব স্ববলোক দূবিত নিবাদত্ প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল পর্যাস্ত 
লোকের-প্র।ণ-নাশোদ্যত এবং পরম নির্দয় থাকিয়! কাপষাপন করিবে। এই 
সকল কথা বলিম্া বিশ্বামিত্র খষিগণের সমক্ষে বলিলেন, ইনি ইচ্ষাকু-গোরজ, 
অতিদানশীল এবং ধার্মিক এবং আমার শরণাগত) যাহাতে এই বস্ত্রমান শরীর 
লইয়। ইনি স্বর্গে গমন করেন, আনার সহিত আপনারা সকলে সেই যক্ছেত 
আরম্ভ করুন । বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণে খবিগণ পন্নম্পর বলিতে লীলিলেন, 
এই কৌশিক মুনি অতিশয় ক্রোধী, ইইার কথার অন্যথা করিলে ইনি দারুণ 
শাপপ্রয়োগ করিবেন। অর এই ব্যক্তিও ইচ্ছ্াকু সন্তান বটেওবিশ্বামিত্রের প্র- 
তাবে যাহাতে স্বর্গে যার,সেই ষজ্জের আরম্ত হউক । পরে সকলের অধিঠানে 
যক্ঞারস্ত হইয়! খবিগণ আপনা'পন অধিকৃত, ক্রিয়াকলাপে প্রধৃন্ত হইশেন। 
পরে বিশ্বামিত্ দেবগণকে স্ব স্ব যজ্ঞভ[গ গ্রহণার্থ আবাহন কৰিঞ্চান। কিন্ত 








তাতপর্য্যার্থ। 
১। বশিষ্ঠ-উগাসনাকাণ্ড বেদ। 
২। বশিঠ্ পুত্রগণ--উপাসনা কাণ্ডের বিশেষ বিশেষ অংশ। 
৩। মহোদয়_উপাঁসনা কাণ্ডের এক বংশ । কর্মের নিকৃষ্টা প্রতি- 
পাদক এ অংশ কর্দের প্রতি উপেক্ষা ব্যন্ত করে। 


৫৮ 


দেবগণ আগমন করিলেন না। 
করিয়। ত্রিশঙ্কুর প্রতি বলিলেস্‌ 
স্বর্গ দুষ্প্রাপ্য হইলেও আমি কৌডুরিিস্জনারালে রে বশী প্রাপ্ত কারত। 
মহারাজ! ভুমি আমার অর্জিত রো বীর হইয়৷ স্বর্গে গমন কর।. 
ব্রিশঙ্থু স্র্সাভিমুখে যাইতে লাঁগিলেন। ইন্ত্র-প্রমুখ দেবগণ ত্রিশঙ্কুকে ম্বর্গত 
দৌিযা বলিলেন-_রে মুঢ় ! তুই গুরুশাপে চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত, তোর স্বপুণ্যো- 
পার্জিত স্থান স্বর্গে নাই, 'সতএব অবাক্‌শিরা হইয়া ভূমিতে পতিত হও। 
ইন্দ্রের এই কথায় ত্রিশস্ক পতনোন্ুখ হইয়া! উচচৈঃস্বরে ত্রাহি ত্রাহি বলিতে 
লাগিল। বিশ্বামিত্র তাহাকে তিষ্ট তিষ্ঠ বলিয়া অপর সপ্তর্ষি মগুলের এৰং 
অপর নক্ষত্রণের সৃষ্টি আরস্ভ করিলেন। গ্ষিনি অন্ত ইন্দ্রেরও স্যাষ্ট করিতে 
ভথব! জগতকে ইন্দ্ররহিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ হইলেন, এনং অপর দেব. 
গণেরও স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন(3)। ইহা দেখিয়া দেবতা এবং অস্থুর 
এসং খধিগণ সকলেই অতি সন্্রমে খিশ্বামিত্রের গ্রাতি অনুনয় পুরর্বক 
কহিলেন-_যে মহামহাত্মন্‌ ! এই বাক্তি গুরুর শাপে ভ্রঈ,সশরীর স্বর্গ প্রাপ্তির 
যোগ্য হয় না। খিশ্বামিন্ন কহিলেন--আমি এই ত্রিশস্কুর শরীর সহ স্বর্গস্থিতি 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; নিজ বাক্য মথা। করিতে ইচ্ছ! হয় না। অতএব 
ইহার সশরীর স্ব্ৃস্ারিত্ব হউক, যাবৎ এই লোক থাকিবে তাবৎ আমার 
প্রকাশিত নক্ষত্রগণও স্থির থাকুক, ইহাতে আপনারা সকলে সম্মত হউন। 
দেবগণ মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণে বলিলেন_-ম।কাঁশে উত্তর গোলীয় জ্যো- 
তিষচক্রের বহির্ভাগে ত্রিশস্কু €৫) অবাকৃশিরা অর্থাৎ অধোমন্তকরূপে(৬) দেব- 





শশী 


তাৎপর্য্যার্থ। 
৪1 কর্ম (বিশ্বীমিত্র) কর্মময় দেবতাঁদিগ্র উৎপত্তি, বিনাশ, অধিকার. 
দ্বান এবং অধিকার রাহিত্যাদি করিতে সমর্থ । * 


৫ | অবাক্শিরা--অবাক্যাং দক্ষিণাস্যং শিরোযসা সঃ। 

৬। ত্রিশঙ্ু দক্ষিণ-ফ্রুবতার!। উহা! বিষুব রেখার সাত অংশ দক্ষিণে অবস্থিত 
উহার নিম্নবর্তীঁ যে নক্ষত্রটি ভূমির সমস্থত্রভাবে অবস্থিত হইয়া আছে 
তাহার একটা অগন্ত্য নামক, দ্বিতীক্ষটী অগন্ত্য-ভ্রাতা নামক এবং অপরটা 
স্থতীক্ষণ নামক এবং প্র নক্ষত্রগণ ত্রিশঙ্ক-প্রবকেই প্রদক্ষিণ করে বলিয়া 
বোধ হয়। 


৫৯ 


চাঁমার গ্রাকটিত নক্ষত্র 
গর অঙ্গনয়ে তুষ্ট হইয় 
_াক্কৃতি জ্ঞাপন করিলেন 
এবং দেবগণ ও খধিগণ যথাস্থানে গমন করিলেন 1: 
খধিগণ প্রস্থান করিলে মহাঁতেজা বিশ্বামিত্র ত্র বনবাসীদিগের প্রতি 
কহিলেন, দক্ষিঝারণো তপদ্যার মহা বিদ্ব হইল, অতএব অন্ত দিকে যাইয়। 
তশশ্চরণ করিব। অনন্তর বিশ্বামিত্র পশ্চিম দিকে গমনপুর্ব্বক বিস্তৃত তপো- 
বন মধ্যে পুষ্করভীর্ঘ তীরে ফলমূলভোজী হইয়া তপস্যারন্ত করিলেন। এ 
কালে অযোধ্যাধিপজি অন্বরীষ নামক রাঁজা পশুষজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। ইন্দ্র 
তাহার যক্্রীয় পশু হরণ করেন। পুরোহিত রাজসমক্ষে কহিলেন, মহারাজ ! 
চোমার দ্র্নাতি,অর্থাৎ যথাবিধি প্রজ। পালনের অভাব বশতঃ যজ্জীয় পণ্ড অপ- 
হৃত হইয়াছে; এক্ষণে উতকৃ নরপশ্ড আনয়ন করুন । রাজা নরপশ্ডর অন্বেষণ 
করত নান! দেশ, নগর, গ্রাম, বন, পুণ্যাশ্রম ভ্রমণ করিয়া ভূগু-তুঙ্গ (১) স্থলে 
পুল্রত্নয় ও ভার্ষর সহিত স্থুখোপবিষ্ট গ্কচীক(২) নাষক ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। 
রাজ। তাহার প্রতি প্রণামপুর্রবক নান! কথার পর বলিলেন, আমি বহু দেশ 
ভ্রমণ করিয়া একটা যজ্ঞীয় পশু গাপ্ত হই নাই, যদি অনুগ্রহ পূর্বক লক্ষ গে! 
পণ লই আমাকে আপনার একটা পুক্র প্রদান করেন,তবে আমি কৃতকৃত্য 
হুই। এই কথ শুনিয়া গ্চচীক কহিলেন, আমি এই জোষ্ঠ পুত্রটীকে বিক্রয় 
করিব না। উহার পত্বী কহিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র উহার প্রিয় বলিয়া অবিক্রেয়, 
আমারও কনিষ্ঠ পুত্রটা অতীব প্রিত্ন,অতএব আমি এটাকে দিবন1। মুনি এবং 
মুনিপত্ধী এইরূপ কহিলে, তাহাদের মধ্যমপুন্র শুনঃসেফ(৩) স্বয়ং বলিল,পিতা 


তাৎপর্য্যার্থ। 

১। ভৃগু-তুঙ্গ_হিমালয়ের শৃঙ্গ বিশেষ । তথা হইতে অযোধ্যায় আসিতে 
পুঙ্করতীর্ঘ প্রাপ্তি নিতান্ত অসঙ্গত। 

২। ষ্কচীক--স্জ দন্তে নিন্দয়াঞ্চ পরীহাসে--ইতি। চীক মর্শে, ধাতুঃ 
-অতএব ঞ্ক্চীক অর্থে ভীতিসহন বা নিন্দাসহন কর্তবযনা- বোধক-বেদতাঁগ। 
সন্যাস ধন্শের প্রথমাবস্থা ৷ | 

৩। শুনঃসেফ -পাত্র সংস্কারক মন্ত্র ইহা লন্ন্যাস ধর্মের পরিত্যাজ্য । 


৬৩০ 
কহিলেন, জো পুত্র অবিক্রেন 
তাহাদিগের মধ্যম পুত্র বিক্র্ 
অনস্তর রাজা কোটি স্ুব সবক সোস্গণ প্রদান পূর্বক শুনঃসেফকে 
স্বত্খে আরোহণ করাইয়া! সত্বন্ন গমন করিলেন । পরে মধ্যাহ্ন সময়ে রাজ! 
পুক্ষ্রতীর্ঘ স্থলে বিশ্রা করিলে, শুনঃসেফ অতি বাকুল হইয়া তপশ্চরণে 
-রত খবিবর্গের মধ্যে আপন মাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া, ক্ষুধা, তৃষ্ঠা, 
পথশ্রম এবং মরণ ভয়ে তি দীন এবং নিষগ্ন-সুখ হইয়া, বিশ্বামিত্রের ক্রোড়ে 
পতিত হইয়া বপিল-__-ভগবন্‌ ! আগি জনক জননীকর্তৃক বিক্রীত, অত- 
এব পিতু মাত হীন, আমার জ্ঞাতি বান্ধবগণও দূরে অবস্থিত, আমার রঙ্ষা- 
কর্তা অপর কেহই নাই ) হে কৃপামর! আপনি ধর্মে সকলের রক্ষিতা, 
আমায় পরিত্রাণ করুন; আমি অনাথ। যাহাতে রাজার উদ্দিষ্ট যজ্ঞ ফলের 
লাভ হয়, এবং আমিও দীর্ঘারু হইরা তপশ্চরণ পূর্বক স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে 
পারি, আপনি প্রসন্ন হনে পিতার পরিভ্যাক্ত এই প্রজের নীথ হইয়া, আমাকে 
উপস্থিত আপদ হইতে ত্রাণ করুন| মহাতপা! বিশ্বামিত্র গুনঃসেফের বাক্য 
শ্রবণান্থে, তাহাকে বন্ৃবিধ আশ্বাস গ্াদান ক্রয়৷ নিজ পুত্রদিগের প্রতি 
কহিলেন-পিতা পরলৌক হিতার্থ পরলোক হিতার্থ পুত্রের উৎপাদন 
করেন। আমার সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে । এই বালক, মুনি সন্তান, 
আগার শরণগত, ইহার জীবন রক্ষার দ্বার! আমার প্রিয়সাধন কর। তো- 
মারা সকলেই পুণ্যকর্ম্মা এবং ধর্্মপরায়ণ। তোমরা অন্বরীব রাঁজার যজ্ঞের পৃশু 
হইয়া অগিকে তৃপ্ত কর, শুনঃসেফ রক্ষা পাঁউক এবং রাজার ক্র অচ্ছিদ্র 
হউক, দেবতাদিগের তৃষ্টি হউক,এবং আমার বাঁকারক্ষ' হউক । বিশ্বামিত্রের 
বাকা শ্রবণান্তে ধুচ্ছন্দাদি তাহার পুত্রের! কহিলেন_ঠাকুর! আপনার 
পুল্র ত্যাগ করিয়া! অপরের পুর রক্ষণ, ক্ষুধার্থ ব্াক্তিয় স্বমাং। ভোজনের 
স্তায় অকার্ধ্য-_কি প্রকারে এরূপ অকার্ষ্য অন্ুমতি করেন ? বিশ্বামিত্র পুক্র- 
দিগের এই উক্তি শুনির] ক্রোধে রক্ত লে/চন হইয়| কহিলেন ; তোমরা ধর্ম 
নিন্দিত,যাহা কহিলে তাহা আমার উক্তির অতিক্রান্ত,যাহা শুনিলে লোমাঞ্চিত 
হইত হয় একখ।এনন নিচর,মহএা জাতিতে বশিঠ পুজরদিগের তুলা হইরা 
পূর্ণ সহস্র বর্ষ শ্বমাংদাহারী হইয়! পৃথিবীতে বিচরণ কর। পুত্রদিগের প্রশ্থি 






৬১ 


তি দীন শুনঃসেফের মন্ত্র ঘারা 
শশচত্রময় রজ্জু দ্বারা বন্ধন 
পুষ্প মালা ধারণ করাইয়া 
যু বন্ধন করিবে, তখন গোঁপনে তুমি এই ছুইটা বৈদিক গণথা পাঠ 
করিবে এবং তাহা কনিলেই নিষ্কৃতি পাইবে। শুনঃসেফ এ ছুইটা মন্ত্র গ্রহণ 
করত অতি সাহসী হইয়া রাজা অস্বরীষকে কহিলেন, মহারাজ! চলুন 
আমরা শান্ব যাই, আপনার আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন হউক | রাজ! শুনঃসেফের 
বাক্যে তুষ্ট ইহ! ত্বরায় যন্তস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং যজ্তস্থ ব্রাহ্মণদিগের 
অনুমতি ক্রমে শুনঃসেফকে রক্ত মাল্যাদ্ি দ্বার! ঘাত্যাপস্ড চিহ্কে চিহ্তিত করা- 
ইন়া বৃপে বন্ধন করিলে, শুনঃসেফ বিশ্বামিত্র প্রদত্ত সেই দুই গাথার দ্বারা : 
ইন্দ্র এবং উপেক্দ্র দেবের বথাবিধি স্তব করিলেন। এ শুপ্ত স্ততিতে স্ষ্ট 
ইন্দ্রদেব শুনঃসেফকে দীর্ঘ পরমাধু প্রদান করিলেন এবং রাজা'ও ইন্দ্রদেবের 
অন্থগ্রহে বজ্ঞের বহু গুণ ফল প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র এ পুঙ্ষরতীর্থে 
পুনর্ধবার সহস্র সর তপশ্চরণ করিয়া ব্রত সমাপন করিলে ব্রহ্মা দেবগণের 
সহিত আগমনপুর্বক মিষ্ট স্বরে কহিলেন, হে বিশ্বামিত্র ! তুমি 'আপনার 
অনুষ্ঠিত শুভ কর্ম দ্বারা খষি হইলে । ইহা? কহিরা ভগবান ত্রঙ্গা ্বধামে 
গমন করিলে, বিশ্বামিত্র 'অভীষ্টের অপ্রাণ্ডি প্রযুক্ত পুনর্ববার ঘোর তপস্যারস্ত 
করিলেন। (১) 


তাণপধ্যার্থ। 

১। উপাসন! কাণ্ড নিষামতাঁর অনুকূল। সশরীর স্বর্গ প্রার্থীরাজা সেই 
জন্য বশিষ্ঠ (উপাসনা কাণ্ড) কর্তৃক উপেক্ষিত এবং অভিশপ্ত হইলেন। 
তিনি বিশ্বামিত্রের (কর্মকাণ্ডের) শরথাপন্ন হইলেন এবং তৎকর্তুক সাঁদরে 
গৃহীত হইলেন। কারণ সকামতা! কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত বিষয় । কর্মুকাও 
ষে উপেক্ষণীয় নহে, প্রত্যুত আচারের পবিত্রতা-সাধক এবং চিত্তের শুদ্বি- 
নিয়ামক তাহা। মহোদয় এবং বশিষ্টপুক্রদিগের গ্রতি বিশ্বামিত্রের অভিশাপ 
সফল হওয়াতেই প্রদর্শিত হইল।. 

তপস্যার ফল মহত্ব। তপস্যা, ঈর্ষযাদি দোঁষ সহকৃত হইলেও কিয়ৎ পরি- 
মাণে মহত-প্রাপক হয় । বিশ্বামিত্রব্রহধর্ষি হইবার জন্য তপস্যা করেন। 


৬২ ব্ঞাগ 


সেই ধোর তপোনুষ্ঠানে বহুকাল 

উত্তমা একটা অপ্মর! রন কাম জ্দ্রুজেতান 
সুনিল পু্করজলের শ্যামতাধং অক্ধরার দেহের পবম গৌবতা৷ প্রযুক্ত 
মেনকাকে মেঘমধাস্থ বিদ্যুতের স্তায় দেখিলেন।" এবং কামবশতা প্রযুক্ত 
মেনকাকে স্বয়ং প্রার্থন। করিলেন। মেনকা স্বীকার করিল এবং মুনির 
সহিত দশ বৎসর স্থথে বাস করিল। অনন্তর মুনি অতিশয় সলজ্জ এবং 
চিন্তাযুক্ক ও শোকপরায়ণ হইলেন । আর তাহার মহৎ তপোঁভক্গ দেবঙাদিগের 
দুরভিসন্ধি প্রযুক্তই ঘটিল, ইহা মনে করিয়া তদানীং দেবতাদিগের প্রতি 
তাহার অতান্ত ক্রোধ জন্মিল। তিনি তপোত্রংশ জন্য অন্ুতাপে দুঃখিত হইয়। 
দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন । পরে প্র অপ্পরাকে নিতান্ত ভয়োদিগ্ন! 
দেখিয়া! তাহার গ্রতি মধুর বাক্য কহিলেন, এবং তাহাকে; পরিত্যাগ করিয়া! 
পূর্বোত্তর পর্বতে গমন করিলেন। তথায় কাঁমনা-জয়ার্থ একা গ্রবুদ্ধি হয়া! 
সরস্বতীতীরে সহস্র বর্ষ ব্যাপক ঘোর তপস্যারস্ত করিলেন। | 


শি সি ১ সিসি ১তপাসাসিপিসাপািপিসপিসি সিসি পািশিশিপিসিসপিিস পী্ীপীপীশিশাশীটলিপটি পপি শীট শীীশিটিটিশিপপিশশপশশশীশিশিটি শি 


ৃ তাৎ্পর্য্যার্থ। 
পূর্দকূত তপস্যা বশিষ্ঠের প্রতি ঈর্যাসহরুত হওয়াতে, তিনি রাজ্ধি অর্থাৎ 
ক্ষত্রিয় খষি হইতে পারিয়াছিলেন। এবারের তপস্য। ক্ষত্রিয় দোষ রহিত-_, 
ইহাতে ত্রাহ্গণধন্্ন যে পরোপকার চেষ্টা, তাহাই প্রবলা ) অতএব ক্ষত্রিয়ত্ব 
দোষ রহিত হইয়া বিশ্বামিত্র খষি হইলেন। তপসাণীর পুর্ণ ফল না পাইবার 
কারণ এই যে,.তপশ্চরণ কালে অন্ত কোন কর্ম করিলেই তপস্যার মুখ্য 
প্রয়োজনের বাঁঘাত হয় । এইরূপ তাঁৎপর্য্য গ্রহণে এই প্রকরণ যোগাঙ্গ। 

: কিন্তু ইহাতে অপর বৈদিক তথ্যও নিহিত আছে। শুনঃসেফ শুদ্ধ 
পুরোডাস সীধক ব্যাপার । উহ! মন্ত্রহীন, সুতরাং পশুভাবাঁপন্ন ছিল । বিশ্বা- 
মিত্র  ব্যাপারকে মন্ত্পূত করিলেন এবং তাহা করাতে উহা কর্ম কাণ্ড 
বেদভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। মধুচ্ছন্দাদি অভিশপ্ত হইয়া বশিষ্ঠ সন্তান 
অর্থাৎ উপাসনা কাণ্ডের ৰিভিন্ন অংশের ন্যায় কেবল স্তব পাঁঠ মাত্র ষে 
সকল স্কচের উদ্দেশ্য, তাহাঁতেই নিবদ্ধ হইয়া রহিল। 

২। মেনকা ।-__মনধাতু আশীরর্ঘ প্রত্যয় যোগে মেনা) স্বার্থে ক, স্ত্রীলিঙ্গে 
মেনকা1; অর্থাৎ স্বাভিলফিতেচ্ছা । | ও 


৬৩ 


রস্ত করিলেন, দেবতার! 

ব্রহ্মার সমক্ষে নিবেদন 

করিলেন_উগবন্! কেটুশিক মমি মহ পট হ দি। ধা দেবগণের 
বাক্য শ্রবনাস্তে বিশ্ব সম'পে আসিয়া অতি মধুরস্বরে কহিলেন-__ভে 
বিশ্বামিত্র ! ভোমার কঠোর তপস্যায় প্রাত হইয়া তোমাকে মহর্ষি উপাধি 
প্রদান করিলাম। ভগবান ব্রহ্মার এই উক্তি শুনিয়। বিশ্বমিত্র কৃতা্জর্জি 
পুট হইয়া প্রণতি পূর্বক কহিলেন--ভগবন্‌! যদি আমার প্রতি মহর্ষি 
শব প্রযুক্ত করিলেন, তবে আঁমি বিজিতেক্্িয় হইবার জঙ্য যত করি। 
বহ্ধা বলিলেন, তুমি এখনও সর্বতোভাবে জিতেন্দ্রিয় হও নাই) অতএব তাহা 
হইবার জন্য যত্র কর। এই বলিম্া! তিনি দেবগণের সহিত অন্তর্থিত 
হইলেন। বিশ্বামিত্র পুনর্ধার তপশ্চরণ করত দিবাতে অবলম্বনরহিত 
এবং রাত্রিতে বাযুমাত্র ভোভী, গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপাঁ, বর্ষাকালে নিরা- 
বরণস্থস্থ, শীতকালে জলম্থ, হইয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঘোর তপস্যা 
করিলেন। এই তপঃপ্রভাবে দেবগণের এবং ইন্দ্রের মহা সন্তাপ 
হওয়াতে, ইন্ত্র রস্তা নায়ী অগ্গরীর প্রতি আত্মোপকারক এবং বিশ্বা- 
মিত্রের অহিতজনক কার্যোর আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন- ছে 
রস্তে! কামপরবশতা! প্রযুক্ত অন্তঃকরণের বিরসত। উৎপাদন দ্বারা বিশ্বা- 
মিত্রের প্রতারণ! করাই অতি মহৎ দেবকার্ধ্য। ইহা তোমার কর্তব্য । রস্তা এই 
আস্তা শ্রবণে আপনাকে তৎকার্ষ্যে অসমর্থ জানিয়! লজ্জিত এবং কৃতাঁঞ্জলি 


তাৎপর্য্যার্থ। 

অথবা, বিশ্বামিত্র পুক্করতীর্ঘে বনশোভা, জলশোভা, পব্ষতাদি শোভ৷ 
দর্শনে বহু কাল অতিবাহিত করেন। কর্ণকাণ্ডে বস্তভেদ দর্শন হইয়া 
থাকে । মন তাহাতে সাতিশয় সংযুক্ত হইলে তপস্যার ফল অল্প হয়। 

(১) রতি শবে ধাতুঃ_অয়ৎ প্রত্যয় নিশপন্ন রস্তা। রস্তা অঙ্গার! 
অস্তঃকরণের আকর্ষক ধ্বনি, সামান্ততঃ গীতি, ইহা! ইন্দ্িয়ের উত্তেজক । 
কিন্ত বৈদিক গাথ। ত্রহ্ধাব্বৈততত্বে অস্তকরণের নিষ্ঠা জন্মায়। এই জন্য 
ব্রাহ্মণম্পর্শে অর্থাৎ ব্রহ্ম-গীতিতে রম্তার শাপান্ত। 





৬৪ 


হইস্ব। কহিল-__দেবরাজ 
তপস্থী ইনি আমার কি 
প্রবৃত্ত হইতে আগায় 
ক্ষমা করুন। পি কাতষ্োকতি শ্রবণান্তে ইন্্রদেব 
মাভৈঃ শব প্রয়োগ পুর্ববক বলিলেন, তুমি আমার আজ্ঞ! প্রতিপালন কর, 
এই বসস্ত কালীন আশ্চর্ষা শোভা! বিশিষ্ট বৃক্ষে বসি্কা কোকিল মনোহর 
ধ্বনি করিবে এবং আমি কামদেবের সহিত তোমার পার্খবন্ভী থাকিব ) তুমি 
আপন সথপরিষ্কতরূপের সহ হাঁব ভাবাদি যৌগ করত মহামুমির তপশ্চালনে 
চেষ্টাবতী হও । ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে পরম রূপবতী রম্তা ললিত ভাবে 
মৃহ হাস্য করিয়! মহামুনির লৌভোৎপাঁদনে উদ্যত হইল। সেই সময়ে 
কোকিলের মনোহরধ্বনিও শ্রুত হইল এবং মহামুনিও হৃঈমনে রন্তার গ্রতি 
নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্ত বিশ্বামিত্র ততক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা 
ইন্রদেবের কৃত তাহার তপোবিষ্ব ; এই বোধ হইবামাত্র তিনি ক্রোধাবিষ্ট 
হইলেন এবং ক্রোধ জন্ত সন্তাপ অন্তঃকরণে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া: 
রম্তার প্রতি শাপোক্তি করিলেন--দশ সহশ্রবর্ষ পর্যান্ত অতি ছুর্গমদেশে 
শিলাময়ী প্রতিমা হইয়াথাক। পরক্ষণেই বোধ হইল যে, ইন্দ্রের অপরাধে 
রস্তার প্রতি শাঁপ প্রয়োগ করিলাম। এই তাবিয়া৷ বলিলেন-_-অতি তেজন্বী 
কোন ব্রাহ্মণ তোমাকে এই শাঁপ হইতে যুক্ত করিবেন। অনন্তর বিশ্বীমিত্র 
গ্নষি মনে মনে চিন্তা করিলেন, অজিতেক্সিফতা বশতঃ অস্তঃকরণে শাস্তি- 
প্রাপ্ত হইলাম না। অতএব যে পর্যয্ত বর্ষণ্য প্রাণ্ডি না হয়, তাবৎ যাহাতে 
ক্রোধ জন্মিতে না পারে, তাহার উপায় করিব। 

এইরপ প্রতিজ্ঞা করিয়! বিশ্বামিত্র ইন্রিয্নগণকে শুষ্ক করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, বহুবর্ শিশ্বাস রোধ, ফলত: প্রণায়াম 
যোগ এবং আহার রোধ করিবেন। তিনি নিশ্চয় করিলেন যে, তপৌ- 
বল প্রভাবে শরীর নষ্ট হইতে পারিবে না। অনস্তর উত্তর দিক হইতে 
পূর্বাভিমুখে গমন করিলেন 'খবং স্থীয় প্রতিজ্ঞার অনুরূপ ঘোর তপস্যা 
করিলেন। প্র তপস্যাতে সহম্্র বৎসর মৌনব্রত ধারণ করিলেন ইহার 
মধ্যে গুছ কাঠঠতুল্য শরীরধারী সেই মহামুনিল্ প্রতি নানা বিস্ব হওয়াতেও 
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পরিপূণ সহত্র বংসর ব্রত শেষ 
শে আসিয়া! এ 
্রাহ্গণরপী ইন্ 
সমুদায় অন্ন ভোজন করিলেন । মহামুনি বিজ ভোঁজনৈরনি্িত্ত আর চে্টাস্তর 
না করিয়া পুনর্ধার প্রাগায়াম এবং মৌন ও উপবাস ব্রত আরম্ভ করিলেন ছু 
তাহাতে তাহার মন্তক হইতে ক্রমে ক্রমেধূমোদগম হইতে লাগিল। তাহা 
লোকত্রয় উত্তপ্ত এবং ব্যাকুল হইল। এই কারণে দেব,. খষি, গন্ধ, সর্প, 
নাগ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে নিশ্রভ এবং ভীত হইয়া! ব্রক্ষার স্ীপে নিবেদন 
করিল--ভগবন্‌! নানারূপে বিশ্বীমিত্রের অস্তঃকরণে লৌভোৎপাঁদন এবং 
ক্রোধোদ্রেক করিবার জন্ত ষত্ব করিলেও তিনি তপোবলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। তাহার কিঞিন্াত্রও দোষ নাই। দেখুন চতুর্দিগস্থিত সমুদ্র ক্ষুন্ধ 
হইতেছে, বিনা কারণে পর্বতগণ বিদীর্ণ হইতেছে, পৃথিবী বিকম্পিতা হইতেছে 
এবং নদ-নদীগণ প্রতিকূল হইয়্। বহিতেছে । হে ভগবন্‌! আমরা এ হিষয়ের 
প্রতীকার জানি না। সমস্ত জগৎ কর্তব্ক্রিয়া করণে অসমর্থ হইয়! নাস্তিক- 
প্রায় হইতেছে । আর সেই মহুধির তপপ্রভাবে হ্ুর্ধ্য নিশ্াভ হইতেছেন। 
যেমন প্রলয় কালোৎপন্ন অগ্নিতে ্রিলোক দগ্ধ হয়, যেন সেইরূপ হইতে যাই- 
তেছে। এই মহামুনি যে পর্যান্ত জগৎ নাঁশে মানানিধান না করেন, তাহার 
মধো প্রতিবিধান করুন, অর্থাৎ তাহার অভীষ্ট ব্রহ্গর্ষিত্ব অথবা যদি 
দেবরাঞ্জ তাহার আকাঙ্কিত হয়, তীহাকে তাহাই এাদান করুন|, অনস্তর 
ব্রহ্মা সকল দেবগণের সহিত আগমন পূর্বক অতি মধুর বাক্যে বিশ্বামিত্রকে 
কহিলেন, তোমার তপশ্চরণে আমবা 'অতি তুষ্ট হইলাম, তুনি এই কঠোর 
তপঃপ্রভাবে ত্রাহ্গণ্য প্রাপ্ত হইয়া ত্রহ্র্ষি হইলে । আমি দেবগণের সহিত 
তোমাকেএমতি দীর্ঘাযুঃ প্রদান করিলাম। তুমি সুখী হও। তোমার 
তপঃরেশ নাশ হউক। তোমার ব্রত শেষ হইয়াছে, তুমি বথেচ্ছ সুখে বিটরণ 
কর। সকল দেবগণের এবং ব্রন্গার বাক্য শ্রবণে বিশ্বামিত্র হষ্টাত্তকরণে 
প্রণাম পূর্বক কহিলেন, যদি আমার ব্রাহ্মণ এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি হইল, - 
তবে ত্র্গজ্ঞান-সাধন এবংঠযপ্স-দাধন এবং তাহার অঙ্গ গ্রত্াঙ্গ বেদ-ভাগ 
মকল জামাতে প্রপ্তি হ্টক--অর্থাৎ সহজ ব্রাঙ্গণদ্দিগের যেমন যাক্জনাধ্যাপ- 


৬৬ 


নাদিতে অধিক।দেবরাজ' 
পুত্র বশিষ্টও আমার এ 






প্রার্িত নানান এ হহল।”” রন »স্পান্তে ইন্দ্রের 


্রহ্র্ষি বশিষ্ট বিশ্বামিত্রর সহিত সখ্য করিলেন এবং দেব. »লন কর, 
ধন করিলেন। এই বিশ্বামিত্র ত্রাহ্গণ্য প্রাপ্ত হুইয়া বশিষ্ঠ মহর্ষির পরম 
সম্মান করিয়া নিরন্তর তপোনিষ্ঠ' করত যথেচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্ধ্যটটনে রত 
হইয়াছেন । কে শ্রীরাম! এই মহাত্মা! বিশ্বামিত্র এই প্রকারে ব্রাঙ্গণ্য প্রাপ্ত 
হুইয়াছেন। ইনি মুনিশ্রেষ্ঠ এবং সাক্ষাৎ মুর্তিমৎ্.তপস্যার স্বরূপ ও তপো- 
বীর্ষ্যের আধারভূত। (১) 


তাৎপর্য্যার্থ। 


১। ইন্দ্রিয়গণ বহিমুখিতা প্রযুক্ত অন্তূ্টি হয় না। এই জন্য কর্মকা 
বেদ অগ্রে প্ররোচক বাক্য দ্বার! ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত সুখ দর্শাইয়া বৈদিক 
ক্রিম কলাপে রুচির উৎপাদন করেন। প্র বেদ আরও কহেন, ষে বৈদিক 
ক্রির! শুচি.হইয়া করিতে হয়, এবং বিশেষ বিশেষ কাল প্রাপ্ত হইয়া করিতে 
হয়। এই বাক্য ৰশতঃ শুচিত। জন্মে এবং উচিত কালেঘ্ প্রতি প্রতীক্ষা 
হয়। তাহাতে. সংসারিক কার্যে ক্রমশঃ শিথিলত' জন্মে। আবার ষদি 
ক্রিয়া-ফলের ' সাক্ষাৎ দর্শন না হওয়াতে কাহার বেদোক্ত ক্রিয়াতে রতি না 
হ্য়, এই জনা সদাঃ ফলদায়ক নানা প্রকার অভিচার ক্রিয়াও কর্ম্ন-কাণ্ডের 
মধ্যে উক্ত হইয়া খাকে। অপিচ শুচি হইয়া বৈদিক ক্রিয়া সাধন 
.করিতে হয়, এই বিধি থাকায় এবং * ভাবছুষ্টোন শুধাতি * এই শাস্ত্রোক্তি 
রা ক্রমশঃ অন্তঃকরণের শুচিতা সাধনে যত্ব বাহুল্য হইয়া উঠে। 

1, ছংখ-নহিষুতা, উপাসনাদি যোগাঙ্গ মরার শনৈঃ শনৈঃ অতান্ত 
সুদৃঢ় ও স্থুবিস্তৃত হইয়া! আইসে। 

অনস্তর কালের অনস্ততা এবং ক্রিয়া জন্ত স্বর্গাদিস্ুখের অচিরস্থায়িত্ব 
এবং ক্ষরিষু্তার উদ্বোধ হইলে, অনন্ত কাল ব্যাপক অবিনশ্বর বস্তর প্রতি 
মন আকু্ট হয় এবং নিফাম কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু তাহার প্রারস্তে 


9 নিশ্চেষ্ট করিতে হয়। পক্ষান্তরে, 
না কবি” 


»৩করণকে স্থির ভাবে রাখা অতি কঠিন। এরই জ্ন্য সমস্ত 
শৃন্য হইয়া ক্রিয়া সাধন চেষ্টাই এই সময়ে বৈধ । প্র সকল ক্তিয়ান্ুষ্ঠানকা- 
লেও বহুবিধ বিগ্ব উপস্থিত হয়। বহু জপচান্দ্রায়ণাদি ব্রতের দ্বারা এ সকল 
বিদ্ব উত্তীর্ণ হইলে, অন্তঃকরণের হঠাৎ বিক্ষেপ হইতে থাকে । মৌন এবং 
উপবাঁসাদি দ্বারা তাহার কিয়দংশ নিবৃত্ত হয় এবং বিষয়াদিতেও অভি- 
নিবেশের শিথিলতা জন্মে । কিন্ত উদ্বোধক বস্তর উপস্থিতিতে ইন্দ্রযগণ 
তখনও ছুষ্ট হইতে পারে এবং পাছে তাদ্ুশ কোন দোষ জন্মে অন্তঃকরণে 
এইরূপ ভয় থাকাতে অভ্যন্তরে কোধেরও বীজ থাকিয়া যাঁয়। সেই ক্রোধের 
জয় ব্যতিরেকে ক্রিয়! বিশুদ্ধ হয় না। 

ইন্দ্রিয় জয়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমত: সাত্বিক আহার, পরে অল্লাহাঁর, অন- 
স্তর নিরাহার পর্যাস্ত করিতে হয়। অন্যথা ইন্দ্রিয়গণের প্রাবলা হরণ সম্যক্‌- 
রূপ হষ না। মনেরও স্বার্থপরতা এবং জ্ুরতা৷ সর্ঘতোভাবে অপগত হয় 
না। যেইন্ড্রিয় ধর্ম খর্ব বা নষ্ট হয় তাহার ধর্ম মনোমধ্যে উপস্থিত হইতে 
থাকে । মন বায়বীয় পরমাণুর সদৃশ বস্ত। তাহাকে বদ্ধ না করিলে চাঞ্চল্য 
যায় না। অতএব তাহার চাঞ্চল্য নিবারণার্থ আসন শুদ্ধি করিয়+প্রণায়াম 
কঙিতে হয়। 

তদনম্তর পরমেশ্বরের বামনী মূর্তিতে জপপুজাদি করিলে হৃবীকেশ 
প্রতাক্ষ হয়া ইন্দরিয়গণের সহিত মনের তাদ্ৃশ যোগ রহিত হইয়া! ষাঁয়।, 
তখন সকল ইন্্রয্ই অন্তমূখ হুইয়। বাহ্‌ বস্ততে অন্িনিবেশ. ত্যাগ করে। 
এই কালে অন্তঃকরণের অনবস্থা হইতে পারে । অতএব শাস্ত্রান্নমত পর- 
মেশরূপ নিরস্তর চিন্তন করা আবশ্যক। তাহা করিতে করিতে মনের 
ৈ্ধোন্থুখতা জন্মে। এবং ক্রমশঃ অন্তুঃকরণ ক্ষণকাল ব্যাপিয়া নিরবলম্ব 
হইতে থাকে । ইহাকে সবিকল্প সদাধি কহা যাঁয়। 

কর্মকাণ্ড বেদ এই প্রকারে পশুতুলাধর্শা নান্ুষাকার জীবকে সাংসারিক 


৬৮ বিশ্বনাথ. ররর 


ইনিই বিশ্বের মিত্র 
। বেদ সন্ত্রিকল্ন সমাধি পর্যাস্ত দর্শইয়া বিরাম করিলে, উপাঁসনা- 
কাপ্ত বেদের কার্ধ্যানন্ত হয়। ঠিনি সাঁধককে গন্ধ, রস, রূপ, স্পশ্ব, শব্ধ এই গুণ 
পঞ্চকের সহিত, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই ভূত পঞ্চকের জয়ে 
প্রবৃত্ত করেন। ইহাদিগের. জয় হইলেই জগৎ জয় হইল, কারণ জগতে 
ভুতগ্রামাতিরিক্ত সামগ্রী নাই 1 ভূত পঞ্জক জিত হইলে জ্ঞানেন্দরিয়গণ স্থ স্ব 
গ্রাহ্থ বন্তর প্রত্যক্ষাভাব প্রযুক্ত স্বয়ং নষ্টপ্রায় হয়। এই ভূতপঞ্চক কেবল 
পরমেশ্বরের অলৌকিক বিগ্রহের ধ্যান কালে নেতি নেতি বাক্যে গ্রতি- 
যোগি্ধপে মাত্র থাকে । এ অবস্থায় আপনার দেহোক্দ্য়াদির প্রতি স্মরণ 
হইয়া তক্ষণাৎ জগৎ সম্পাদক সামগ্রীর মধ্যে আমি কিছু নহি, এই জ্ঞানের 
উদয় হইয়া তাহার পরিপাকে সমগ্রভৃত জয় হয়। স্থৃতরাং গ্রাহাবস্তর 
অপ্রাপ্তি নিবন্ধন মনের যে কার্ধ্য অর্থাৎ সঙ্কল্প এবং বিকল্প, তাহার সর্ববতো- 
ভাবে নাশ হয়। এই অবস্থাকে মনোৌপোপ বলে। ফলতঃ একমাত্র বিষয়ে 
মনের অতান্ত নিবেশ হইলে প্রায়ই সঙ্ল্পবিকল্পরূপ ছৈধের অভাব হও- 
য়তে তাহা:কও মনোলোপ বলা যায়। অনন্তর বুদ্ধির ধর্মমবিবেকও, 
সামগ্রীর দ্বৈত না থাকায় কার্যকারী হইতে পারে না। সুতরাং মনো- 
লোপের সহিত বুদ্ধিরও নাশ হইয়া যায়। অপরস্ত, বস্তুর দ্বিধা ভাবের 
অভাব হইলে স্ুখছুঃখাদ্ি ভেদ থাকে না। সুতরাং অং স্্বী অহং দুঃখী? 
এরূপ অভিমানেরও স্থল খাকে না। অতএব অহঙ্কার নাশ হইয়! যায়। 
কেবল কদাচিৎ জগৎ সম্পাদক কোন সামগ্রীর স্মরণ মাত্র থাকে। 
উপাসনাকাণ্ড বেদ এই পর্য্যস্ত করিয়া উপরত্ হয়েন। ইনি গ্রাহ 
বস্তুর নশ্বরতা প্রযুক্ত তাহার অভাব পাঁধন সহকারে ইন্দ্রিয়গণের জয় লাভ 
করেন। অতএব উপাসনাকাণ্ড অতি জিতেক্ত্রিয় এবং দেই জন্যই বশিষ্ঠ 
পদ বাচা হইয়াছেন। 
মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিয়ের বিবদ বর্ণন চ্ছলে উভয়কাণড বেদের 


৬৯. 


পরদিন প্রাতঃকালে কর্তবা ক্রিয়াবসানে জনক রাজা শ্রীরাম লক্ষণ এবই 


বিশ্বামিত্রের আহ্বান পূর্বক যথাশীস্্র বন্দনাদি করিয়া ভ্ীরাম লক্ষণ সমক্ষে' 
বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন-_-ভগবন্‌! আমি আজ্ঞাপ্রাপ্তির যোগা, অত- 
এব আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন- ইহারা 
দশরথ রাজার পুত্র, তোম!র স্থানে যে লোকবিখ্যাত ধন্থ আছে, ইহার! সেই 
ধন্নুর দর্শনেচ্ছু। এ ধন্থ ইহাদিগকে দেখাইলে অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া যাহা 
ইচ্ছা হয় পরে করিবে । রাজা কহিলেন-ভগবন্! এ ধন্থু এবং যে 
নিমিত্ত এঁ ধনু এখানে আছে, তাহার বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন্‌। 

পুর্বে দক্ষষজ্ত বিনাশকালে ভগবান্‌ কত্রদেব এই ধনু সজ্য করিয়া অব- 
লীলাক্তমে অনেক দেবগণের ছুরবস্থা' করিয়! সরোঁষে কহিয়াছিলেন - ভে 
দেবগণ! আমি যথার্ঘতঃ ষক্ঞভাঁগের অধিকারী, তোমরা, আমার প্রতি 
ষজ্ঞভাগ কল্পনা কর নাই, অতএব এই ধনুর দ্বারা তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ অঙ্গের 
বিঘাত করি। ভগবানের এই সরোষ বাক্যে দেবগণ উদ্বিগ্ন হইয়! দেবদে- 
বকে স্তবাদি দ্বার! প্রসন্ন করিলে, ভগবান কুদ্রদেব, দেবগণের যে ছুরবস্থা 
করিয়াছিন্্রোন, তাহার অন্যথা! করিলেন। মহাদেবের সেই মহত্ধন্ নিমি- 


তাৎপর্য্যার্ঘ। 
বলাবল প্রদর্শন পূর্বক কার্ম্মকাগবেদ স্ব প্রয়োজনীয় যাবৎ ভৌতিক বস্তর 
পরমেশ্বর সমর্পণ করত কামাদি ত্যাগ করিয়। উপাসনা-কাণ্ডের উপযোগী 
হইয়া উঠেন, এই তথ্যের বর্ণন করা হইল। 





এ 








রী ্ভিমিভেদপুর্র্বক একটী কন্া 
ক বাখিয়।' তাহাকে অন্তঃপুর মধ্যে আপন 
নীরা বর্ধমান করত এ অযোনিসম্ভবাকে বীর্য্যসুকা 
বহুসংখযক রাজগণ এ কন্যা প্রার্থনা করিলে কন্য। 
রর ই কথ! প্রকাশ করত আমি কন্যাদান স্বীকার না করাতে 
াজগণ স্ব্থবীর্ধ্য প্রকাশার্থ মিথিলায় আগত,হইলেন। আমি তাহাদের 
সমক্ষে রুদ্র ধনু উপস্থিত করি । কোন বাক্তি সেই ধন্ধু উত্তোলন বা ধারণে 
সমর্থহইলেন না। ত্প্রযুক্ত তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাঁম। প্রত্যা- 
খ্যাত হুইয়! ক্রোধপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত আমাদিগকে হীনবল মনে করিয়া বল- 
পূর্বক তাহার! কন্যা গ্রহণ করিবার জন্য মিথিলাপুরীর অবরোধ করি- 
লেন। সংবংসর পর্য্যস্ত পুরীরক্ষার নিমিত্ত বহু যত্র করাতে আমর! ক্রমে 
অস্ত্রশস্ত্র ভক্ষ্যাদি হীন হইয়া অতি ছুঃখে দেবতাঁদিগের নিকট তপশ্চরণ 
ছারা সাহাধ্য প্রার্থনা করিলাম। দেবগণ প্রসন্ন হইয়া! চতুরঙ্গিণী সেনাদল 
প্রেরণ করিলেন। সেই সৈনাবলে রাজবর্গ যুদ্ধে পরাভূত হইয়। চতুর্দিকে 
পলায়ন করিল। হে মুনিশেষ্ঠ ! আমি সেই পরম দীপ্তিমান ধনু শ্রীরাম 
লক্ষণের সমক্ষে উপস্থিত করিব। যদি শ্রীরাম সেই ধনুতে জ্যারোপণও 
করেন, তবে ত্র অযোনিসম্ভবা কন্যাকে শ্রীরামে অর্পণ করিব। 

'জনকরাজার বাক্য শ্রবণান্তে বিশ্বামিত্র খষি স্পষ্টরূপেই বলিলেন-__মহা- 
রাজ! শ্রীরামকে ধন্ুরর্শন করাও। জনকরাজা মন্ত্রিবর্গেব প্রতি রুদ্র- 
দেবের ধন্ুরানয়নার্৫থ অনুমতি করিলেন। তাহারা পুরীর অস্তর্ভগে প্রবেশ 
করিল, এবং পঞ্চ সহস্র অতি বলবান, দীর্ঘ, স্থুলাকার মল্লের দ্বার! অষ্টচক্রযুক্ত 
ধন্থমঞ্জয! আনয়ন পুর্ববক রাজ সমক্ষে নিবেদন করিল-__মহারাজ | শ্রীরুদ্র- 
ধন্থ আনীত হইল, যদি ইহাদিগের দর্শনীয় হয়, দর্শনে নিযুক্ত, করুন! 
তখন জনকরাজা শ্রীরাম লক্মণকে লক্ষ্য করিয়া প্রীবিশ্বামিত্রের গ্রতি অতি 
নম্রভাবে কহিলেন-হে মহর্ষি! জনকবংশীয় রাজাদিগের অতি আদরণীয় 


৭১ 


লোকের সলক্ষে ধন্থুর মধ্যভাগ গ্রহণপুর্র্বক উহা! উত্তোলন করিয়া জ্যারোপণা- 
নন্তর অবলীলাক্রমে টঙ্কার দিলেন। তাহাতে সেই ধন্ছ মধ্যস্থলে তগ্র হই 
দ্বিখপ্ডিত হইল। প্র ধনুর্ভরঙ্গের শব্ধ নির্ঘাত শবের ন্যায় হইল, এবং পর্বত 
বিদারকালে পর্বতসমীপবর্তিনী ভূমির ষেরূপ কম্পন হয়, তাহার তুল্য ভূমি- 
কম্প হইল। সেই শব্দে, বিশ্বী মিত্র, জনকরাজা, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ 
ব্যতিরেকে অপর সকলেই মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল । 
ক্রমশঃ লোক সকল আশ্বস্ত হইলে, জনকরাজা নির্ভয়প্রায় হইয়া কহিলেন-__ 
মহামুনে ! দশরথপুত্র শ্রীরামের বীধ্য আমার দুষ্ট হইল। এই ধনুর্ভগ্রন 
অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমার অনুভবের বহিভূতি। ইহা অচিস্তনীয় । 
শ্রীরামকে পতি পাইয়। আমার কণ্ঠ সীতা জনককুলের কীন্তিবিস্তার করিবেন । 
আমার প্রাণাপেক্ষায় অধিকা সীতা ধনুরঙ্গে পরিচিতবীর্ষ্য বীর্ঘ্যবাঁনের 
প্রাপ্য হইবেন, ইহাতে আমার পূর্ধকত প্রতিজ্ঞা সত্য হইল )-_শ্রীরামকে 
এই কন্তা অবশ্য দেয়! হইল। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন--আমার 
মন্ত্রিগণ রথদ্বারা শীত্রগমনে অধোধ্যায় গমন করিয়! সবিনয় বাঁক্যে বীর্ষ্য- 
শুল্কার প্রদদীন বৃত্তান্ত কহিয়! দশরথ রাজার সন্তোষসাধনপূর্বক তাহাকে 
আনয়ন করেন। বিশ্বামিত্র “তথাস্ত” কহিলে, জনকরাজা মন্ত্রীদিগের আহ্বান 
পূর্বক দশরথ সমক্ষে বক্তব্য কথার উপদেশ প্রদানকরিয়া তাহাদিগকে জযো- 


তাৎপধ্যার্থ। 
১। রুদ্রধন্থুঃ_-ক্রোধঃ। ভগবান্‌ কুদ্রদেব ক্রোধ দ্বার দক্ষষজ্ঞ নষ্ট করেন। 
জনকের! পুরুষপরম্পরাক্রমে প্র ধনুর রক্ষা করিতেন। 


*২ বিশ্বনাধ রায়ান! 


ধ্যান প্রেবণ করিতে মু 







তিন | আপন অন্নিভোত্র সমক্ষে পুনঃ পুল: স্েহসংযুক 
নকাব এবং উপাধ্যাষ পুবোভিতেব আঁবোঁগ্য এবং মঙ্গল 
সংবাদ জিন্স পূর্বক মঙামুনি বিশ্বামিত্রের অনুমত্যন্ুসারে মহাঁরাঁজকে 
কহিয্াছেন, 'ধনুভ- পথে আমার কন্তা বীর্ষাশুক্কা। অনেক রাজগণ এ 
বিষয়ে নিবীর্ঘা হইয়া! বিমুখ হইয়াছেন। এক্ষণে বিশ্বামিত্রের সহিত যদৃচ্ছাক্রমে 
আগমনপূর্বক আপনকা'র পুত্র শ্রীবাম কর্তৃক মহতী সভার মধ্যে সেই ধন্ধ 
মধ্যভাগে ভগ্ন হইয়াছে । অতএব এ্রী কন্ঠ গ্রীরামে অর্গণ করিয়া গ্রতিজ্ঞা 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করি। আঁপনি উপাধ্যায় পুরোহিতাদির সহিত 
শীত্র আগমনপূর্ব্ক আপনপুত্রদ্বয়কে দেখুন এবং কন্ত1 গ্রহণে অন্থুমতি প্রদান 
করুন। রাজা দশরথ দৃ্তমুখে এই শুভবার্তী শ্রবণে অতি স্ৃষ্ট হইয়! বশিষ্ঠ, 
বামদেব এবং মন্ত্রিবর্গের প্রতি কহিলেন- বিশ্বীমিত্র কর্তৃক রক্ষিত হইয়া 
কৌশল্যা-গর্ভজাতপুক্র শ্রীরাম লক্ষণের সহিত মিখিলাপুরে আছেন। জনক 
রাজা তাহার বীর্ধ্য জ্ঞাত হইয়া শ্রীবামকে আপন কন্তার সম্প্রদানে ইচ্ছুক হই-- 
যাছেন। যদি এর কর্ম তোমাদদিগের অভিমত হয়, তবে আমরা কাঁলবিলম্ব না 
করিয়া বিদেহ পুরীতে গমন করি। তখন্‌ খষিগণ এবং মন্ত্রিবর্গ ইহা অবশ্য: 
কর্তব্য কহিয়। সন্মতি প্রকাশ করিলে রাজা "আগামী কল্য যাত্রা হইবে+ . 
এই কখা বলিলেন। রাত্রি-প্রভাঁতে উপাধ্যায় এবং বান্ধববর্গ সহিত 
দ্শরথ বাজ। অতি হর্ধে স্থমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন-প্রন্াধ্যক্ষের! 
বহুধন এবং নান! রত্বের সহিত সুবিধানক্রমে অগ্রে যাত্রা করুন, যান 
বাহন যোঁজনাপুর্বক চতুরঙ্গিণী সেনা শীঘ্র বহির্গত হউক-আর বশিষ্ঠ, . 
বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, মার্কগ্ডের, কাত্যায়ন প্রভৃতি খধিবর্গ অগ্রে 
গমন করুন, এবং আমার রথ সত্বরে যোজন! কর। বাঁজাজ্ঞা ক্রমে তৎক্ষণাৎ 
যা! £হইল। ক্রমে চারি দিনে গমনীয় মার্গ সমাপ্ত হইয়। মিথিলায় 
উপস্থিতি হুইলে, প্ঁ শুভসংবাদ প্রাণ্ডিতে পরমীহলাদিত হইয়া জনকরাজ। 
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রাজা দশরথ বাজার ধর্মযুক্ত বাক্য শ্রবণে বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন । খধিগণ অন্যোণ 
গ্রের সহিত আলাপে তুষ্ট, দশরথ পুক্রদ্য়ের সাক্ষাৎকার এবং জনকরাজার 
সমাদর প্রাপ্ত হইয়। সন্ত, এবং জনকরাজ। কন্তাবিবাহের মঙ্গলার্থ অঙ্কুর রোপ-. 
ণাদি করিয়। মহান্বমন1:-_এইরূপ সকলে আত সুখে রাত্রি যাপন করিলেন। 
পরদিন প্রভাতে কর্তব্যক্রিয্লাবসানে জনকরাজ। শতানন্দ-নামক পুরো- 
হিতের সশ্নিধানে কহিলেন--আমার সোদর ভ্রাতা কুশধ্বজ সাংকাশ্যদেশের 
রাজ। শক্র-নিবারক-বন্ত্র-যুক্ত-প্রাকাঁরবতী সাংকাশ্যা পুরীতে বাস করেন। 
এক্ষণে আমি তীহাকে দেখিবার ইচ্ছা! করি । তিনি আনিয়া! এই ত্রিগ্নাতে 
যোগক্ষেম করুন, এবং এই প্রীতির অংশ গ্রহণ করুন। শতানন্দের সমক্ষে 
এই উক্তি হইলে, স্ুশীঘ্র-গমনে সমর্থ দূতের আগত হইল, এবং রাজাজ্ঞা- 
ক্রমে শতানন্দ তাহাদিগকে প্রেরণ করাতে তাহার! বীপ্বগামী অশ্ববাহনযোগে 
সাংকাশ্যপুরী প্রবেশানস্তর কুশধ্বজসমীপে জনকরাজার অভিপ্রেত বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিল। কুশধবঞজ দূত মুখে রাজাজ্ঞ। শ্রবণে ব্যগ্র হইয়া শীত্ব মিথি- 
ঝায় আগন্ুন করিলেন; এবং পুরোহিত শতাননদ ও জ্যেষ্টভ্রাতা জনকরা- 
জাকে অভিবাদনপুর্ব্বক, ছুই সহোদরে আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুদান নাদক 
বন্থীকে মন্্িবর্ সহিত দশরথ রাজার আহ্বানার্থ প্রেরণ করিলেন। মন্্রি- 
বর দশরথ রাজার শিবিরে প্রবেশীনন্তর তাহাকে প্রণামপূর্বক কহিলেন _ 
মহারাজ.! মিথিনাধিপতি আপনার সন্র্শনাকজ্ষায় অবস্থিত আছেন, 
আপনি মগ্ত্রিবর্গ এবং যন্ধুবর্গের সহিত আগমন করুন রাজ ৰশরথ জনক 
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এ রা রি শোৎপ্। রাম লক্ষণ ছুই ভ্রাতা লিখি তোমাব ছুই 
রী প্রার্থনা কপি। 'আপনি যাথাপযুক্ত পাত্রদ্বয়ে যথোপযুক্ত কন্যাঘয় 
সম্প্রদান করন। রর 

মহর্ষি বশিষ্ঠর বাঁক্যাবসানে নক রাজ| বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন-__ 
ভগবন্‌! সৎকুলজাত ব্যক্তিকে বিবাহব্ষয়ে আপন কুলবিবরণ নিঃশেষ 
করিয়া কহিতে হয়। তিনি এই কথা বলিয়া!'নিমি হইতে আরন্ত করিয়া নিজ 
পিতা হৃন্বরোমার উল্লেখপুবর্বক কহিলেন--এই ত্ম্বরোমার ছুই পুক্র, তাহার 
মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং কুশধ্বজ কনিষ্ঠ । পিতা আমাকে স্বরাজ্্যে অভিষিক্ত 
করিষা আমার প্রতি কুশধ্বজের ভার সমর্পণানন্তর বনগমন করেন। বৃদ্ধ 
পিতা স্বর্গত হইলে আমি যথোচিত স্নেহ সহকারে কুশধ্বজের পালন করি। 
কিছুকাল পরে সাংকাশ্য দেশের রাজ স্থধন্বা আগত হইয়া মিথিলা! রোধ 
করেন, এবং রুদ্রধন্ুঃ আর সীতানায্ী কন্যা আমাকে প্রদান কর--এই 
কহিয়া দূত প্রেরণ করেন। আমি তাহা স্বীকার ন| করায় মহৎ যুদ্ধ 
হয়। সেই যুদ্ধে স্ুধন্বা রাজ! বিমুখ এ" মৃত হইলে, আমি সাংকাশ।দেশে 
ভ্রাতা কুশধ্বকে অভিষিক্ত করি। হে মুনিবর ! বধূ করণার্থ আমি ছুই 
কন্যা প্রদান করিব _ শ্রীরামকে সীতা, আর লক্ষণকে উর্মিলা). ইহা পরম 
গ্রীতিপুবর্বক তিন বার বলিলাম। অতএব নিঃসংশয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণের 
ক্রিয়া করাউন, এবং নান্দীমুখ করাউন, পরে. বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাই- 
বেন। মহারাঁ্ অদা মঘা, ইহার তৃতীয় দিবসে উত্তরফন্তুনী, তাহাতে 
বিবাহ ক্রিয়া! সম্পন্ন নয শ্রীরাম লক্ষণের ০ উদ্দেশে দান 
করা বিধেয় । 
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শুনিয়া জনক রাজা ক্ৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন-_আঁপনারা মুনিশ্রেন্ঠ ! আপন 
নারা *এই বিবাহসন্বন্ধ উচিত কুলসন্ধ হইল” এই কথা বলাতে, আমি 
জাঁপন কুলকে অতি ধন্য করিয়া মানিলাম। আপনারা যাহা আজ্ঞা করিলেন 
তাহাই হউক। কুশধবজের কন্ঠাদ্বয়কে কুমার ভরত শ্রবং কুমার শত্রদ্ন 
পত্রার্থে গ্রহণ করুন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এক দিনেই সেই চারি রাজপুত্র চারিটা 
রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করুন। অন্য হইতে তৃতীয় দিনে উত্তর ফত্তুনী নক্ষত্র, 
তাহাতে বিবাহ কার্য প্রশস্ত। বিদেহরাজ এই পর্যন্ত বলিয়| পুনর্বার 
কৃতাঞ্জলি হইয়া! কহিলেন__হে মুনিশ্রে্ঠ ! আপনারা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম 
শাসন করিলেন, আমিও মহারাজ দশরথের স্তায় আপনাদিগের শিষ্য 
হইলাম । আপনারা এই আনে উপবিষ্ট হউন। দ্শরথ এই মিথিলা 
রাজো যেমন প্রভু, আমিও অমোধ্যায় তদ্রপ প্রভূ হইলাম 'আপনারা 
এক্ষণকার বথাযোগ্য কর্ম করুন। জনকর*জা ইহা কহিলে রাজ! দশরথ 
অতি হ্ৃটটাস্তংকরণে বলিলেন__মাপনারা মিথিলাধিপতি ছুই সহোদর সং- 
খ্যাতীত গণান্বিত। আপনাদিগের কর্তৃক খষিবর্গ স্থসেবিত হইয়াছেন। এক্ষণে 
আমরা ম্ববাসে গমনপূর্ব্বক নান্দীমুখ ক্রিয়া সমাপন করিব। ইহা কহিয়া 
বশি্ও বিশ্বামিত্রের সহিত দশরথ রাজা স্বস্থানে আগমন পূর্বক নান্দীমুখ 
করিলেন। 

পরদিন প্রীতঃকালে এক এক পুত্রের ধর্োদ্দেশে "বহু ছুগ্ধবতী, সবৎসা, 
্ব্শঙ্গা, কাংস্যাক্রোড়া লক্ষ গো দানকরিলেন এবং এঁ গোদান উপলক্ষে 
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শোগান্বিত হইল নু 
মুত, ঘশরখ বুট 
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ীং'ফৈকবাধিপধি আমাব ভাগিনেয় কুমাব ভবতকে 
হু ছন। তগ্িমিত্ত আমি অযোধ্যায় গিয়াছিলাম। তথায় 
ত্র পুত্র! তোমাব সহিত মিথিলাষ বিবাহার্থ আগত হইয়া- 
এব ত্বপাবান, হইযা! ভাগিনেয়কে দেখিবাব নিমিত্ত উপন্থিত 






হইয়াছি। রি 
রাজা দশরথ যুধাজিৎকে অতি প্রিয় অতিথিরূপে-প্রাপ্ হইয়া পরমাদরে 
তাহার আতিথানির্বাহপৃরর্বক রাত্রি যাপন করিলেন অনন্তর প্রভাত হইলে 
প্রাতঃকতা সনাপনান্তে ভ্রা্বর্গসহিত শ্রীরাম শুভ সঙ্জায় সজ্জিত হইলে, 
রাজা দশরথ খধিবর্গকে অগ্রসর করত বশিষ্ঠ বামদেবাদিকে সন্থুণ করিয়া 
যঙ্ঞবাটার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্‌ বণিষ্ঠ শীঘ্র গ্রবেশপুর্বক বিদেহ- 
রাজকে কহিলেন--মহারাজ ! রাজা দশরথ শুভরূপে সসজ্জ পুত্রবর্গের সহিত 
কন্যাদাতার দর্শন আকাজ্ষ! করিতেছেন ॥ দাতার সহিত গ্রহীতার সাক্ষাৎ 
হইলে সকল প্রায়োজন সিদ্ধ হয়। এক্ষণে প্রবেশানু্ঞা পূর্বক বিবাহোপ- 
যোগী কার্ধা সাধন করুন। বশিষ্ঠবাঁক্য শ্রবণে মহাতেজা জনক রাজা 
বিদ্যাশক্তির-আবির্ভাবে পরম উদার চিত্ত হইয়া উত্তম্ব করিলেন_আমার 
ঘ্বারপাল কে আছে? মহারাজ দশরথ কাহার আল্ঞার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করি- 
তেছেনঠ এ রাজা তাহার । শ্বরা্যে এবং স্বতৃহে আগমন করিতে কাহার 
অন্থমতির অপেক্ষা নাই। হে মুনির! দেখুন, আমার কন্যাগণ কৃতশুভসজ্জ 
হইয়া যক্জবেদীর সমীপবর্ভ হইয়া আছেন। জআ্বামি সপুত্রণণ মহারাজের 
প্রতীক্ষা করহ বেদীতে উপবিষ্ট আছি। কি নিমিত্ত বিলঙ্ব করেন ? অবিলম্বে 
আগিয়া বিবাহাদি কর্ম সমাপন করুন। জনক রাঁজার আহ্বান-বাঁকা- 
শ্রবণে রাজা দশরথ পুত্রগণকে খষিপগ্গর সহিত বিবাহ গৃহে প্রবেশ করাইঈলে 
বিদেহরাজ শি কে কহিলেন--খধিনর্গকে লইয়া সকল ক্রিয়ার নমাধান 
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পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। . সেই সময়ে দেবছুন্দুভিধবী্ধ 
মহতী পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। 

জনক রাজা আনন্দপূর্ণান্তঃকরণে পুনর্ধার কহিলেন--হে লক্ষ্মণ !--এই 
উর্ষিল| কন্যা আমার দেয়া, পাণিগ্রহণ পূর্বক ইহাকে গ্রহণ কর। পরে 
ভরতকে কহিলেন_তুমি কন্যা মীগুবীর পাণিগ্রহণ কর। অনন্তর শক্রক্জকে 
কহিলেন-_তুমি কন্যা শ্রুতকীর্তির পাণিগ্রহণ কর। তোমরা সকলেই 
র্মরধ্যাদি কর্তব্য ব্রত উত্তমরূপে সাঁধন করিয়াছ। অতএব কালাত্যয়ে 
প্রয়োজন নাই, সকলেই পত্বীযুক্ত হও। জনক রাজার ধাক্য শ্রবণানগ্তর 
বশিষ্ঠ মহর্ষির মতানুসারে চারি দাশরথি এঁ চারি কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্বক 
অগ্নি-লহিত বেদিও খষিবর্গ এবং জনক রাজাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি 
সপ্তপদী গমনাদি বিবাহকর্ম্ম সসাপন করিলেন। আকাশ হইতে মহতী 
পুষ্পবৃষ্টি এবং দেবছুন্দুভি ধ্বনি হইল, এবং অন্যান্য বাদ্যসহকারে অপ্পরা- 
গণের আশ্চধ্য নৃত্য আর গন্ধবর্ব গণের মনোহর গীত হইল। এইরূপ হইলে 
পর, লৌকিক বাদিত্রের তুমুল মনোরৰ ধ্বনি কালে তিন বার অগ্মি প্রদক্ষিণ 
পূর্বক দশরথ-কুমারগণ স্থ স্ব ভার্ধ্যা গ্রহণ করিলেন এবং সভার্যা হইয়! 
শিবিরে গমন করিলেন। রাজ দশরথ, খধিগণ এবং বান্ধবগণের সহিত সভার্ধয 
কুমারবর্গকে দর্শন করত তাহাদিগের পশ্চাদ্গামী হইলেন । 

রাত্রি প্রভাত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র. দশরথ রাঁজা এবং জনক 
রাজাকে সম্ভাষণপুবর্বক উত্তর পব্বতে অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশে গমন. করি. 


৭৮ বিশ্বনাথ- অনি 


লেন। বিখাদান নম্র নিপল খিলাখিপত্রি নে দাম 
গ্রহণ কবিস্হইপেমু রা ািলিরিন ফিদেহরাধ আপন কন্যা 


গণকেও মশর দিগকে বিদায় করি- 







বত সীতা অবির্ভাব হয়। ফলতঃ প্রণ্চীন 
িনকের নিফাম যক্ঞেচ্ছা হইলে বিদ্যাশক্তির আবি- 


নবী সীতাকে কন্যাভাবে অন্তঃপুনে স্থাপিতা কবেন। অর্থাৎ 
কাজা বিদ্যা ণক্তিকে মন্তঃকঝ্জ মধ্যে স্থান দান কবিষ! তাভাঁব লাল 


নাদি কবেন, বন্ততঃ পুনঃ পুনঃ দৃচ অভ্যাঁসেন দ্বারা উহাকে সন্বপ্ধিতা কবিতে 
খাকেন। 


ক্রোধ, বিদ্যাশক্রিলাভেব সম্যক্‌ প্রতিবন্ধক । এইজন্য কদ্রধন্ুর ভঞ্জককেে 
কর্নাঁদান) অর্থাৎ পবমেশে বিদ্যাশক্তিব সম্মিলন দশনেচ্ছা! জন্মে। ধনু 
আনয়ন সমষে জ্ঞানেন্ছিয় পঞ্চক এবং মন, বুদ্ধি, চিন্ত সব্বসমেত অষ্ট চক্র 
যক্ত মমতা-ম নাতে বছ্। এবং অহচ্কান আববণে আবৃত হইল! আইসে । 

বপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ__ইহান। পাঁচটা ইক্দ্রিষবৃতও এবং বিষঘ ভেদে 
অনুনক হয; এই জন্য পঞ্চ সহত্র বলিষ! কথিত হইণাছে। 

এ বপাি অতি প্রবল, অত এব মঞ্ল বলিষা বর্ণিত। 

মৈথিলবাজেব গুবপদেশান্ৰ্প কম্মফলে ভগবান্‌ এ কুদ্রধন্থুব ভঙ্জন 
কৰিব তাহাকে কৃতার্থ কবেন। 

বশিঠসথ! বিশ্বামিত্র,অর্থাৎ উপাসনাঁকাঁপ্ডেব অস্থগত কর্্মকাগুবেদ, শ্রীবামে 

অর্থাৎ চিভ্াধিঠাতা বাস্থদেবে বিদ্যাশক্তি সমর্পণেব যোজকতা কক্িষা কৃতার্থ 
হইযা স্বন্ববপাবস্থ হইলেন, এবং জনকরাজাও ক্রোধভঙ্গানস্তব শ্রীরামে জ্ঞান- 
শক্জি সমর্পণ পুর্বক, অনাদি বাঁসনাকে জীবসংযোগ নিধান কবিষা স্বাস্ত,- 
করণে অবস্থান কবিলেন, বস্ততঃ জীবন্থুক্ত হইলেন। দশবথ বাঁজ! বিদ্যা- 
শক্গাদি সহকৃত শ্রীবামদিগকে লইযা1! অযোধ্যাগত অর্থাৎ শীস্ত হইলেন। 


মন বুঝিলেন ভগনানেব কোন্‌ শক্তি সহকাবে কোন্বপ বোধেব আবির্ভাব 
হয। 
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সকলকে উন্মুলন করিয়া অতি প্রবল বঞ্জু উপস্থিত হইল। সেই বায়ুদবন্থ 
বিক্ষোভিত ধূলি রাশি উর্দগত হইয়! স্থরধ্যপ্রভাকে সমাচ্ছন্ন করিল। সেনা 
গণ সন্মোহ প্রাপ্ত হইল। ফলতঃ খধিবর্ণ এবং পুত্রবর্গের সহিত রাজা সচেতন 
ছিলেন, অপর সকলেই চেতনাশৃন্ত হুইয়াছিল। সেই ঘোরান্ধকার মুখ্য 
রাজা দশরথ দেখিলেন, অতি ভয়ঙ্কর এবং জটাসমুহধারী, বহু রাজগণের 
নাশকর্তা, কৈলাঁস পর্বতের ন্তাঁয় ছলজ্ব্য, গ্ুলয়াগ্নির ন্যাঁয় ছুঃসহনীয়, 

প্রজ্ঞলিত তেজঃ সমূহের স্তায় সাধারণ জনগণের ছর্নিরীক্ষ্য, ভৃগুবংশোদ্তব 
যমদগ্রির পুত্র, স্কন্ধদেশে পরস্ত নিধানপুর্ববক, বহু বিছ্যুত্প্রভার স্তাঁয় 
প্রভান্বিত ধন্থু এবং অত্যন্ত উগ্র বাণ ধারণ করত, ত্রিপুরনাশক রুদ্রের ন্যায়, 
উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠাদি খষিবর্স জলদগ্সির ন্যায় মহাঁভয়ানকমুর্তি পরণু- 
রামকে দেখিয়! পরস্পর জল্পনা করিলেন-__-পিতৃবধ জন্য অতি কুদ্ধ ্রীপরশু- 

রাম কি ক্ষত্রিয় উৎসাদন করিবেন? কেহ কহিলেন, পূর্বে বহু ক্ষত্রিয় 
নাশ করিয়া! বিগতক্রোধ এবং মনস্তাপযুক্ত হইয়। পুনর্ধার ক্ষত্রিয় বধ কর! 
ইহার অজিপ্রত নহে, ইহা কহিয়া ্লাষিগণ মধুরপ্বরে রাম ! রাম! ধ্বনি 


তাৎপর্য্যার্থ। 
এই প্রসঙ্গে তাৎকাপিক বিবাহ রীতির বর্ণনা হইল । প্রক্কত প্রস্তাবে 
শ্ীরামাছির যথোচিত শক্তি সংযোগ কথিত হইল । 
- সীতা, বিদ্যাশক্তি; উর্দিলা, বাসনা; মাগবী, অবকাশদাতৃতা ) 
(মড়িঙ বিভাগে, ধাতু নিশপন্ন ) শ্রুতকীর্তি, কালশক্তি। 
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৪ ত্যাগ করিতে পানি 
খছিয় নৃচ; & ধনুর্ডঙ্গ অতি 
| যে রলোকারি সা অথবা তের একখানি ধন্থ লইয়া 
(এ সময়ে সব্শ্েঠাীগত মহত্ধঙগুতে শর যোজন! 
পশ্চাতে তোমার বল জানিয়া বীর্ধ্ববান্দিগের 
দিহিন্যুদদ তাহা করিব। তখন রাঁজা দশরথ অতি দীন, 
&. গলি হইয়া কছিলেন--আপনি মহাতপস্থী ব্রীক্গণ, আপনি 
রিও প্রতি ক্রোধ ত্যাগ করিয়াছেন । আমার পুল্রগুলি বালক । উহাঁ- 
দ্দিগের প্রতি অভয়দান করুন & পরগুরামের প্রসন্নতা না দেখিয়া রাগ 
কহিলেন--হে মহাঁমুনে ! আপনি স্বাধ্যায় সম্পন্ন এবং ব্রতধারী ষে ভৃগুবংশীয় 
খধিগণ তীহাদিগের কুলে জন্মিয়াছেন; আপনি ইন্দ্রের সমক্ষে আমি আর 
অস্ত্র ধারণ করিব না” এইরূপ প্রতিজ্ঞাপুর্ববক অস্ত্র ত্যাগ করিয়য়াছেন, 
কশ্যপ মুনিকে সমুদয় পৃথিদী সমর্পণ -করত পরম ধর্শপর বনচারী হইয়া 
মহেন্দ্র পবর্বতে বাস করিতেছেন,_-এক্ষণে কি আমার সববনাশ করিতে 
উপস্থিত হইলেন? দশরথের বাক্যে অনাদর পুব্বক পরশুরাম দাশরথি- 
রামের প্রতি কহিলেন, এই দুই ধন্ু বিশ্বকর্্নারদ্বারা দেবতারা অতি যত্তপূরর্বক 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ছুই ধন্নু সব্ব ধনুর শ্রেষ্ঠ, অতি দু এবং 
সকল লোকের পুঁজিত। ইহার মধ্যে ত্রিপুর-নাশক এই ধনু, যুদ্ধেচ্ছু ভগবান্‌ 
কুদ্রদেবকে দেবগণ, দান করেন, দ্বিতীয় এই ধনু বিষ্ুণকে দান করেন। 
এই সেই বিষ্ুধনু কুত্রধন্ুর প্রায় সমানাকার। বিষুণকে এবং রুদ্রকে ধন্ুদ্বয় 
দীন করিয়া দেবগণ উহদিগের বলাঁবল পরীক্ষার্থ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন। 
তগলন্‌ ব্রহ্ম! দেবতাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া বিষুণ এবং রুদ্রেব্র মধ্যে পর- 
স্পর বিবাদ উত্রিক্ত করেন। এ বিবাদে মহৎযুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে রুদ্ধ 
শিথিল হইলে, দেবগণ বিসুধস্থুকে- মহত্তর বলিয়া জানিলেন। রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ 
হইয়। নিজ ধনু মিথিলাদেশের বার্গী দেবরাজের হস্তে সমর্পণ করেন, আর 
ভগবান্‌ বিষু। এই ধন্থ ভৃগুবংশীয়' খচীকমুনিকে ন্যাস অর্থাৎ গচ্ছিতরূপে দান 
করেন। তরী মহাতেজস্বী খচীক নিজপুত্র মদপ্নিকে ধন দেন এবং 
আমার পিতা! যমদগ্রি তপোবল-প্রযুক্ত হইয়া এই বিষণ ধন্ুর ব্যবহার 





৮১ 


তোমার সহিত দন্দ যুদ্ধকরিব। শ্রীরাম নিজ ?পতার গৌরব রশ্ণর 1নাকষন্ 
এ পর্যন্ত কিছুই ব্লন নাই। এক্ষণে বঞ্সিলেন-_হে বামদগ্ন্য ! (২) ভুমি নিজ 
পিতার বৈরসাধনার্থ কার্তবীর্য্যকে (৩) বধ করিয়াছ, তাহ! শ্রত হইয়া, সে কন্ম 
উচিত হইয়াছে বলিয়া! অঙ্গীকার করিলাম ; পরন্ত তুমি ক্ষত্রধর্্ম সম্বন্ধে আ- 
মাকে বীর্যযহীন এবং অঞ্ষমের স্তাঁয় মনে করিয়া যে অবজ্ঞা! করিতেছ, তজ্জন্য 
হে পরশুরাম (৪) এইক্ষণেই তোমাকে নিঙ্পরাক্রন দেখাইব। এই উক্তির 
পর শ্রীরাম মূর্তিম।ন্‌ ৫ক্রাধের ন্যায় হই! ভার্গবের হস্ত হইতে সো ধন্ধ 
(৫) এবং বাণ (৬) গ্রহণ করিলেন, এবং ধন্গতে 'জ্যারোপণ. 
পূর্বক শরসন্ধান করিলেন, এবং ক্রো-সহকারে কহিলেন,_তুমি 


তাৎপর্যযার্থ। 
১। খচীকঃ-_প্রথমাবস্থ সন্ন্যাসঃ। 

২। যমদগ্রিঃ-_যমূপরমে ধাতুঃ ভদিগণীয়-_-ইহাকে অদাদিগণে গ্রহণপুর্ববক 
শতৃ প্রত্যয়ে যম, উপরমকালের অগ্নি অর্থাৎ দ্বিতীক্ষাবন্থ সন্নযাসঃ। 

৩। কীর্ভবীর্ধ্যঃ-_কৃতো বীরো রজোগুণঃ; তৎপুত্রঃ কাত্তবীধ্যঃ অর্থাৎ 
বজকাধ্যং। 

৪। পরশুরামঃ__শুঠ আঘাতে ধাতুঃ ; ততঃ ক্কিপ্‌, ঠ লুকৃ। পরে রজন্তমনী 
শোঠস্তি আহস্তীতি পরশুঃ, সত্বগুণঃ, তেন রমতে ইতি পরশুরামঃ | তৃতীয়া- 
বন্থ অর্থাৎ পরিপক্ক সন্গ্যাসঃ। | 

€ ! বিকুধনূঠ_স্বত্বসাধিকা! ক্রিয়া 
৬। বংশং--উপনিষন্,.ক,ঃ। 


টং বিশ্বন[নাটাকিণ 1. 


বাঙ্ছণ। অতএব এপ ভুমি বিশ্বামিত্র খাষির 
ভগ্িনীর পৌর যার পরাণহরপার্থ বাণ ত্যাগ করিতে পালি 

৫ হদিবির্পনাশখ । হা কমা বন :অতএব তোমার 
রি ৮55 











লন পশ্চাদওা রা খধিবর্গ সহিত দেবগণ এবং 
চি ক্মব, যক্ষ, বাক্ষস, নাগ প্রভৃতি সকলে সেই স্থানে 
িরানিিলেন । শ্রীবাম এ অতিগ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারণ করিলে এৰং: লোক 
নল গড়ীকি ত হইলে, যামদগ্্য বিগততেজোবীর্ধ্য এবং জড়ীকৃত হইস্া 
রামের প্রতি দৃষ্িনিক্ষেপ পুবর্বক অতি মৃছ্স্বরে কহিলেন-_যখন কশ্য- 
পকে পৃথিবী দান করি, সেই সময়ে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবী 
আমার হুইল, তুমি আর ইহাতে বাস করিতে পারিবে না । সেই গৌরবান্থি ত 
বাক্য প্রতিপালন পুবর্বক আমি রাত্রিকালে পৃথিবীতে অবস্থান করি না। 
অতএব আমি যে গতির প্রভাবে মনের ন্যায় বেগে মহেন্দ্র পর্বতে (৭) গমন 
করি, আমার সেই গতি নষ্ট করা যোগ্য হয় না। হে শ্রীরাম! আমার 
তপস্যা দ্বারা সাধিত যে লোক সকল, তাহা! নষ্ট করুনক্ক এই বৈষ্ণব ধনুর 
আরোপণ আকর্ষণীদি দ্বারা আপনি যে অনাদ্যনস্ত তাহ! আমি জানিলাম। 
এই দেবগণ আগত হইয়া দেখিতেছেন যে, যুদ্ধে আপনকার প্রতিযোদ্ধ! 
নাই। এই পরাজয়ের জন্য আমার লজ্জা! বোঁধ হওয়া অনুচিত। কারণ 
তুমি ত্রিলৌকানাথ-_সবেবপরিস্থ । আমি তোমাকর্তৃক বিমুখীক্কৃত হইলাম । 
এক্ষণে যাহার তুল্য বাণ আর নাই সেই বাণ প্রক্ষেপ কর। আমি মহেত্তর 
পব্ৰতোত্তমে গমন করিব। যামদগ্ন্য ইহা কহিলে শ্রীরম বাণ প্রক্ষেপ 
করিলেন, এবং সেই বাঁণের দ্বার পরশুরামের তপোর্জিত লেক সকল 
হত হইল । অনন্তর পরশুরাম শ্রীরামের পুজ। ও প্রদক্ষিণ পূবর্বক আত্মগস্তব্য 
মহেন্দ্র পর্বতে গমন করিলে, দিক সকল প্রসন্ন হইল, এবং খধিবর্গের সহিত 
দেবগণ শ্রীরামের প্রশংসা! করিলেন। 





তাৎপধ্যার্থ। 
৭। মহেন্ত্রপর্বতঃ--ইদি ধশ্বধ্যে ধাতুঃ, ততো রঃ, ইন্্রঃ। পর্ববতঃ, পর্বাণি 


চত্বারি মন্তঃকরণানি তন্যন্তে বিশ্তীর্যযন্তে ষেন অধিষ্ঠানতূতেন; মহেন্দ্রশচালৌ 


৮৩ 


দধি, জীবন্মৎস্য প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্য হস্তে গ্রহণ করিয়! গাগত জনপদবাঁনির 
গণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । রাজা পরমাহলাদে পুত্রগণের সহিত বাটা প্রবেশ- 
পূর্বক স্বগৃহমধয অভিমত দ্রব্াদির দ্বারা মতকৃত হইলেন। কৌ- 
শলযা, স্ুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্ত রাজপত্ৰীগণ পুত্রবধূগণকে গৃহানয়নে 


তাৎপর্য্যার্থ। 

পর্ববতশ্চেতি, মহেন্দ্রপর্বতঃ। অর্থাৎ যাহার অধিষ্ঠানে অস্তঃকরণের অতুযু- 
দারতা জন্মে।  ? 

তৃতীয়াবস্থ বা পরিপক্ক সন্ন্যাস “পরশুরাম” কর্তৃক সহত্র-বাহু অর্থাৎ 
প্রকার ভেদে অতি বহুলরূপ রজঃ$কা্ধ্য “কার্ভবীর্য।” হত'হয়, এবং ক্ষত্রিয়- 
কুল অর্থাৎ রজোগুণ-কার্ধা-সমুদরায় পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হয়। সেই সন্যাস 
শ্রীরাম বা! পরব্রহ্গের সমীপস্থ হইলে অর্থাৎ তৎ চিস্তনে রত হইলে যখন 
ভগবদিচ্ছায় বিষুঃধন্ুতে অর্থাৎ সত্ববিশৌধিকা ক্রিয়াতে বাণ বা উপনিষদ 
মহাবাক্য সংযুক্ত হয়, তখন তাহার ব্রহ্মলৌকাদিতে গতি নষ্ট হইয়া যায়, 
অর্থাৎ পরবন্ষনিষ্টের অদ্বৈতবোধের প্রাছূর্ভার বশত: ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থজ্ঞান 
থ:কে না, সুতেরাং ব্রহ্লোকাদির স্ফ,বণ হয় ন। ফপতঃ ব্রহ্ধাদ্বৈত-জ্ঞানবান্‌ 
বাক্তি ভীবন্ুক্ত হয়। তাহার অহং এবং নাহং বোধ থাকে না। তিনি 
অতুদাঁর, অত এব মহেন্দ্র পর্ব্বতরূপ অতুদার অবস্থাতেই অবস্থিতি করেন। 
পরিপক্ক সন্ন্যাস ঈশ্বরসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া জীবন্ুক্তি লাভ করে, 
পরশুরাম-সমাগম প্রকরণের ইহাই তাৎপর্য্য। | 


৮৪ বিশ্বনাথ বুনদুধা 


হি আবেশকর্ঘণহোমচিহ্ে বধুগ,. শোভিত 
গিনি র লইয়া, গ্নিয়া দেঁবপুক্তা কবাইলেন, 


রি 










| রি হইলেনদী ণ ধনযুক্ত” বন্ধুবর্গ সমবেত 
1. "্মতি গ্ীথে কালা্তপাত কবিতে লাগিলেন। 
টা দ্বশবথ কৈকেযীজাত পুর ভবতকে কহিলেন-_ 


পদটি কবিতেছেন। ভনত বাজবাক্য প্রবণে কেক বাজ্যে 
। করিব। পিতাব, আ্রীনামেব ও মাতৃগণেক অনুমতি গ্রহণ 
পু ৃ্সক শক্ত সহিত গমন কটিলেন। যুধাজিৎ শক্রদ্রেন সহিত ভবতকে 
পাইযা অভি সন্তোষে স্বপুবী প্রবেশ কবিলেন, এবং কেকষবাঁজ সভাস্থ 
হইলেন। 

ভবত গমন কবিলে শ্রীবাম এবং লক্ষণ পিতসেবাষধ তৎপব 
থাকিলেন। শ্রীবাম পিতাব আঙ্া প্রাপ্ত হইধা পৌবজ্গন সকলেৰ 
প্রিষ এবং উপকাবী কাঁ্্য সমূত, মাতগণেব প্রতি ও গুকদিগেন 
প্রতি কর্তবাকার্য্য সমুদাষধ অতি সাবধানে নির্াহ কবিতে লাগি- 
লেন। ইহাতে বাঁজা দশবথ, ব্রাঙ্ষণগণ, বণিকবর্গ আব বাজানিবাসী 
সকল লোক শ্রীবামেব অতি সচ্চবিব্রতাগডণে অতিশয় প্রীত হইল। দশবণ 
বাজান পুল্রান সকলে যশস্বী ,__-তাভাটিগেন মধ্যে শ্রীাম অতি শী, 
সতাপবা ক্রম, এবং ঘকন প্রাণীন প্রতি সাক্ষীত ব্রঙ্গব ন্যাষ অতিশয় কপাবান্‌ 
ছিলেন। এই প্রকান্ে থাকিবা শ্ীপীম সীভাব সহিত বহু বসব বিহাব 
কধিছিলেন। শ্রীপাম সহজে স্থুপ্রশস্তমনাঃ। তিনি সীতাতে মনোনিধান 
কবাতে সীতা তাহাকে সমাক্ৰপে আপন অস্ত কবণে সংস্থাপন্ত কন্নে। 
শ্ীশমেব গিংনিযোজিতা পরী, অ৩এব অতি প্রেষসী, সীত'ব সৌন্দর্যযাদি 
গুণ এবং পাঠিব্রতা, হিতকাশিত্ব প্রভৃতি গুণে আবামেব প্রাত উাহাতে 
বৃদ্ধিমতী ছিণ। শ্রীবামেব প্রীতি অপেক্স।ষ দ্বিগুণ পরিমাণে সীতাব মনে 
পাম শিহাপ করিতেন | কপে দেখতাণ হুপা। জনবনন্দিনী সাক্ষাং 


- স্সীস্১০ তপশিশীশিশিট 


নরল বেদান্ত দর্শন । 


মি 


প্ীন্ঘরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল 
ডেপু'টী ম্য।জিষ্ট্রেট ও ডেপু'্টী কলেক্টর 
প্রণীত। 
[1,111 ঘা] 700 1114 
71111,0১02111, 
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শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাঁশিত। 
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সন ১৩০৯ সাল। 
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মুল্য ১/০ পাঁচ সিকা মাত্র। 





ভূমিকা 


অতি পুরাঁকালেই ভারতবর্ষের আধ্যখধিগণ সংসারের অনিতাতা ও 
ছুঃখময়ত্ব উপপন্ধি করিয়! কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি পরিত্যাগপূর্বক তপ- 
স্চরণ করত ব্রঙ্গের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়। মুক্ত হইয়াছিলেন। ্বয়ং মুক্ত 
হইয়াও জীবগণের উপকারার্থ তাহারা আপন আপন শিষ্যগণকে মুক্তির 
উপায় সকল বলিয়া গিয়াছিলেন। সেই সকল উপদেশ বহুকাল গুরুশিষ্য 
পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ সেই সকল উপদেশের সারভূত 
বাক্য সকল বেদান্ত বা উপনিষদসমূহরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত 
লিপিবদ্ধ বাক্য সকল ভিন্ন অন্তান্ত অনেক বিষয়ের উপদেশ শিষ্যগণ গুরুমুখ 
হইতে অবগত হইতেন। 

কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি জীবগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। জীবগণ 
সহজেই এই সকল প্রবৃত্তির বশীভূত হুইয়। পড়ে । এই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি 
সকল হইতে নিবৃত্ত হইতে ন। পারিলে জীব কখনই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন 
করিতে পারে মা। এই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া দ্বাপর যুগের 
অনেক সাধক নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গার্দি কামনাপর হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। দেই সময়ে মহামুনি বেদব্যাস আবির্ভত ইইয়া আপন 
শিষ্যগণকে তন্বজ্ঞান প্রদান করেন। তাহার উপদেশ সমূহ যাহাতে গ্লিষ্য- 
গণের ম্মরণপথে সর্ধদ! জাগরূক থাকে সেই উদ্দেশ্যে তিনি কতিপয় সুত্র 
রচন। করিয়াও গিয়াছেন। 

হুত্রগুলি এমন সুকৌশলে নিবদ্ধ হইয়াছে যে, অতি সহজেই রঃ 
হয় এবং তাহাদের মধ্যে কোন একটা হুত্র আবৃত্তি করিলেই সেই সংক্রান্ত 
যে সকল উপদেশ গুরুদেব দিয়া গিয়াছিলেন সেই সমস্তও -শিব্যগণের 
শ্মরণপথে উদ্দিত হয়। গুরু শিষ্য পরম্পরায় এই সকল উপদেশ বা উন্নি- 
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থিত গুত্রগুলির ভাখপধ্য বহুকাল ঘুথমুখেই প্রচলিত ছিল। ক্রমশ: 
উপণুক্ত শিধ্যের অভাবে এ সকল স্থত্রের তাৎপর্যা অপ্রকাশিত থাকিতে 
লাগিল। তখন ভাষ্যাদির প্রয়োজন হুওয়ায় ভাষাদি রচিত হুইয়াছিল। 

সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিতে গেলে বেদান্তশাস্ত্রে নিষ্নলিখিত আটটা তথ্য 
প্রধানতঃ উপদিষ্ট আছে।-- 

১। কাম ক্রোধ লৌভ মোহাদি পরিত্যাগপূর্বক এহিক ও পার- 
লৌকিক সমস্ত সুখে বিভৃষ্ণ হইয়া শান্্রবাক্যে অচলা। ভক্তি স্থাপনা করিতে 
পারিলে জীব বেদাস্তশাস্ত্রের অধিকারী হয়। 

২। এদ্ষের খার্ষাৎ দশন ব্যতিরেকে ছুঃখসম্বৃহের অত্যস্তনিবৃত্তির 
দ্বিতীয় উপায় নাই। অথাৎ ত্রচ্মের সাক্ষাৎকার লাভ না হইলে জীবকে 
মহাএ্রলয়কান পধ্যস্ত স্বীয় ক্মফণে বারংবার জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ছুঃখ- 
ভোগ করিতে হয়। 

৩। এই সমন্ত জগৎ ধাহা হইতে উৎপন্ন হুইয়! ধাহাতে প্রতিঠিত" 
আছে এবং পরিশেষে ধাহাতে লয় পাইবে তিনিই ব্রঙ্গ। 

৪। ব্রহ্ম সর্বত্র সবব্দা বিদ্যমান। তিনি সর্বজ্ঞ বা আননস্বরূপ। 
জন্ম বৃদ্ধি হাম মরণাদি কোন প্রকার বিক্রিয়া বা রূপ রস গন্ধ স্পশ শবাদি 
কোন প্রকার গুণ তাহার নাই । 

৫। বেদান্ত শাস্ত্রোপণিষ্ট মাগি ভক্তিসহ অবলম্বন করিলে ব্রহ্গকে 
সাক্ষাৎ দশন করা যাইতে পারে। অন্ত কোন উপায়ে ব্রঙ্গকে সাক্ষাৎ 
দ্শন করা যায় ন!। 

৬। ব্রচ্গের সাক্ষাৎ দর্শন বা ব্রদ্দের অপরোক্ষ জ্ঞান হইবামাত্র জীব 
আপনাকে মুক্ত বলিয়া! জানিতে পারেন। ইহাই মোক্ষ এবং ইহাই জীবের 
পরম পুরুষার্থ। 

৭। অধিকারভেদে উপাসনাভেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। নিয়শ্রেণীস্থ 
অধিকারী আপন শ্রেণীর উপযুক্ত উপাসন৷ অভ্যাস করিতে পারিলে 
অপেক্ষাকৃত উচ্চাধিকারী হইয়া তদমুরূপ উচ্চোপাসনা করিতে সমর্থ হছন। 
এইরূপ ক্রমোন্নতি মোক্ষের সোপান। 
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৮। শাস্ত্রে যে সকল আখ্যায়িকা আছে তাহার! সমস্ত সত্যঘটনা- 
মূলক নহে। যেমন পঞ্চতপ্ৰা্ি গ্রন্থে বালকঙ্গিগের উপদেশার্থে নান। 
প্রকার কল্পিত আখ্যায়িক1 আছে সেইরূপ অগ্ঞানাচ্ছন্ন জীবগণের উপ- 
দেশার্থ শাস্ত্রে নান! প্রকার কল্পিত আখ্যায়িক! আছে। প্র সকল আখ্যা- 
ফিকার অন্তর্নিহিত বিধি নিষেধ এবং আত্মতত্ববিষয়ক উপদ্ধেশগুলি গ্রাহা, 
অবশিষ্ট সমস্ত অপ্রামাণিক। 

উল্লিখিত আটটি তথ্যই এই গ্রন্থমধ্যে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা কর! 

: হুইয়াছে। 

বিশ্বনাথ ফণ্ডে উৎসর্গাকৃত এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্রে 
ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হুইয়াছিল। কতিপয় বন্ধুর আগ্রহে 
এক্ষণে প্রবন্ধগুলি কিছু কিছু পরিবর্তিত ও পরিৰর্ধিত হইয় পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইল। এডুকেশন গেছেটে প্রাপঙ্গিক শান্ত্রবাক্য সকল যথা- 
মূল উদৃত্ত হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থে মূল শান্ত্রবাক্যগুলি পরিশিষ্ঠে দিবার 
সঙ্কল্প ছিল; কিন্ত জনৈক সন্ন্যাসী গ্রন্থকারকে এগুপি আপাততঃ প্রকাশ 
করিতে নিষেধ করেন। সেই জন্য বর্তমান গ্রন্থে মূল শান্ত্রবাক্যগুলি 
উদ্ধৃত হয় নাই। নিজের শারীরিক অনুস্থতা নিবন্ধন এই পুস্তকের 
মুদ্রাঙ্কন কার্ধ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং তত্বাবধান করিতে পারেন নাই। 
তক্জন্ত স্থানে স্থানে লিপিপ্রমাদ ঘটিয়া থাকিতে পারে | গ্রন্থকার আশা! 
করেন সহৃদয় পাঠকগণ আপন গুণে সমস্ত ক্রটা মার্জনা করিবেন ইতি। 


বারাসত 
»ল। অগ্রহায়ণ । 
শকাবা ১৮২৪। 
খৃষ্টাব্দ ১৯০২। 


শ্রীনরেশচন্দ্র শন্ম। | 


সত সক ১ স্প্সপ 
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প্রথম প্রবন্ধ । 


অবিদ্যা বা অধ্যাঁস। 


আমি, আমার, তুমি, তোমার, তিনি, তাহার, এই সকল শব্ধ সচরাচর 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার, তোমার, তাহার, এই শবগুলি যথাক্রমে 
আমি, তুমি ও তিনি শবের সন্বন্ধপদ । আমার শরীর, আমার মন, এই 
সকল বাক্যে শরীর ও মনের অতিরিক্ত একটা “আমি” পদার্থের উপলব্ধি 
হইয়৷ থাকে । সেই “আমি” পদার্থকে চিন্ময় আত্মা বলা হয়। “আমি” 
শব্দকে এইরূপে বুঝিয়া লইয়৷ “আমার” শব প্রয়োগ করিলে চিংস্বরূপ্‌, 
আত্মার সহিত তদতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থের সংস্রবের কথ! বল! হইতেছে 
এইরূপ বুঝা যায়। 

এই “আমি” ঝা আত্মাকে “বিষনী* এবং তত্তিস্ন অন্য সমস্ত পদার্থকে 
“বিষয়” কহা গিয়া থাকে । অন্ধকার এবং আলোক বেমন পরস্পর বিকুদ্ধ- 
স্বভাব, আত্মারূপ বিষয়ী এবং অনাত্মারূপ বিষয়ও পরম্পর সেই রূপ বিক্ুদ্ধ- 
স্বভাঁবসম্পন্ন। যাহা আলোক তাহা অন্ধকার নহে। যাহা বিষয়ী তাহা 
বিষয় নহে। ম্বতরাং বিষয়ীকে বিষয় বোধ করা অথবা বিষয়কে বিষয়ী 
বোধ করা রূপ ভ্রম হওয়া যুক্তিমত সম্ভব হয় না। যুক্তিমত সম্ভব না হইলে ও 
কিন্ত লোক ব্যবহারে সচরাচর এ প্রকার ভ্রম হইতে দেখা যায়। আমি 
গৌর, আমি কৃশ, আমি যাইতেছি, এই প্রকার বাকোর ব্যবহার লচরাচর 


২ সরল বেদ।স্ত দর্শন। 


প্রচলিত আছে। এস্থলে “আমি” শব দ্বারা “আমি”্শব্দের আম্পদ চিন্ময় 
আম্মাকে না বুঝাইয়! অনাত্মা শরীরকে বুঝাইতেছে। একটু প্রণিধান করিয়া 
দেখিলেই বুঝা যাইবে যে,এইরূপ বোধ ভ্রমমাত্র-_“ত্তামি” শব দ্বারা শরীর 
বুঝাইতে পারে না । আমার হস্ত বা পদদ্বয় সমগ্র শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলিলে সেই ছিন্ন হস্ত পদ আর “আমি” শব্দ বাচ্য থাকে না। 
আমাদের এই শরীর নিয়ত পরিবর্ভনণীল। শৈশবাবস্থায় যে চর্ম, রক্ত, 
মাংস, এবং অস্থিতে আমার শরীর গঠিত ছিল, ক্রমাগত পরিবর্তনে কৈশোরে 
আর ঠিক সেই চর্ম, র্ত, মাংস ও অন্বি, আমার শরীরে নাই ; এবং 
কৈশোর অবস্থার শরীরের রক্তমাংসাদি বৃদ্ধাবস্থায় শরীরে থাকিবে না। 
কিন্ত শৈশব কালে ও যে “আমি”কৈশোঁরে ও সেই “আমি”,এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও 
সেই “আমি”। আমার নিয়ত পরিবর্তনীল শরীর কখন “আমি”-- 
শব্দবাঁচা, পরিবর্তনব্রভিত, নিত্য, চিন্ময় আম্মা হইতে পারে না। অতএব 
আমি কূশ, আমি গৌর, আমি যাইতেছি, এই সমন্ত বাক্যে অহং জ্ঞানজ্ঞের় 
আম্মীতে (আমাতে) দেহরূপ অনাম্মীর তাদাস্ম্ত্রম হইয়। থাকে । 
উক্ত প্রকার অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীরমান হইবে যে, 
আমার ইন্ধি ্বশপ্তি, আমার মন, এবং আমার বুদ্ধি, “আমি”--রূপ-আত্ম! 
হইতে পৃথক. । স্বপ্রকালে, অথবা উন্মন্ত অবস্থায়,অথবা কামক্রোধাদি রিপুর 
বশীভূত হইলে, আমার ইস্্রিয়শক্তি, আমার মন, এবং আমার বুদ্ধি বিকৃত 
হয়, কিন্ত “আমি” রূপ আম্মার কখন বিকৃতি হয় না। স্বপ্রহীন নিদ্রাকালে 
[ন্ুযুপ্তি সময়) ইন্দিয়শক্তি, মন, এবং বুদ্ধি অতি সুক্াবস্থায় থাকে ; এমন কি 
তাহাদের অস্তিত্বমাত্র অন্গৃভূত হয় না। কিন্তু এ স্থযুপ্তির পর আমি যে স্বপ্ত 
হইয়াছিলাম এটা অনুভব করিতে পারা ষায়। নুতরাং পরিবর্তনরহিত এই 
“আমি” জ্ঞানটা পরিবর্তনশীল ইস্ত্রিয়শক্তি, মন, এবং বুদ্ধি হইতে পৃথক্‌। 
আমি অন্ধ ইহার অর্থ আমার দর্শনশক্তি নাই । আমি দুঃখী, আমি সুখী 
এই প্রকার বাক্যের প্রকৃত অর্থ, আমার মন সুখী, আমার মন ছঃখী। 
আমি জ্ঞানী, ইহার প্রকৃত অর্থ আমার বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা মাঙ্জিত। আমি 
অন্যান ইহার অর্থ আমার বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা মার্জিত নয় । 


প্রথম প্রবন্ধ । ৩ 


এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ভ্রমবশতঃইণ“আমি* শব 
দ্বারা চিন্ময় আত্মাকে না! বুঝিয়া অনাম্মা! শরীর, ইস্সিয়, মন, বা বুিকে বুঝা 
ঘায়। লৌকিক ব্যবহারে এই আত্মা এবং অনাত্মার ভ্রম সচরাচন্ত হইয়া 
থাকে । এক প্রকার ভ্রমকে “অধ্যাস” অথবা “আরোপ” বলা ঘায়। এই 
অধ্যাসকে পণ্ডিতের! “অবিদ্দ1” কহিয়া থাকেন। মরুভূমিতে মরীচিকাফে 
জলাশয় বলিয়া ভ্রম হয়। যতক্ষণ যথার্থ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ এই ভ্রম 
থাকে । এই ভ্রমে পতিত হইয়া অনেকে অনেকরূপ কষ্ট পাইয়া থাকে। 
কিন্ত ভ্রম অপসারিত হইলে বালুকারাশিকে বাঁনুকারাশি বলিয়াই বোধ হয়। 
তখন আর প্র ভ্রমজনিত কষ্ট পাইতে হয় না। অবিদ্যা ঘুচিয়া বিদ্যালাভ 
হইলেই অবিদ্যাজনিত কষ্ট হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। অবিদ্যা 
প্রভাবে “আমি” শব্দদ্বধার কখন শরীর বুঝায়, কখন ইপ্রিয়শক্তি বুঝায়, 
কখন মন বুঝায়, কখন বুদ্ধি বুঝায়, অর্থাৎ “আমি” শব্দের উপর শরীর, 
ইন্্রিয়শক্তি, মন এবং বুদ্ধির “আরোপ” বা “অধ্যাস” হয়। কিন্তু অবিদ্যা 
নষ্ট হইয়া বিদা। উৎপন্ন হইলেই “আমি” শব দ্বারা চিন্ময় আত্মামাতই 
উপলব্ধ হয়। 
এক পদার্থে অন্ত পদার্থের আরোপই “অধ্যাস”। অন্ধকার ঘরে পতিত 
একগাছি রজ্ছুতে সর্পভ্রম হইল এবং সর্পজনিত ভীতিও মনে উদিত হইয়া 
হ্ৃংকম্পের ও অন্ঠান্ত উপদ্রবের কারণ হুইয়া উঠিল। কিন্তু সেই অবিদ্যা 
নষ্ট হইয়! যথার্থ জ্ঞানের উদয় হওয়ায় বখন জানিতে পারিলাম যে উহা সর্প 
নহে, রজ্জুমা, তখন আমি হৃৎকম্পাদি উপদ্রব হইতে মুক্ত হইলাম। ইহার 
কারণ এই যে, রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বাস্তবিক সর্পের 
দোষ গুণ রজ্জুতে সংক্রামিত হয় নাই। এতদ্‌ দ্বারা বুঝা যাইবে যে যাহাতে 
যাহার অধ্যাস, তাহাতে তাহার দোষ গুণ অল্পমাত্রও ম্পৃষ্ট হয় না। রজ্জুতে 
সর্পের অধ্যাস হয় অথচ তাহাতে সর্পের সন্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোব গুণ 
স্পষ্ট হয় না । সর্পেও রজ্জুর দোষ ৭ অনুক্রামিত হয় না। এইকধপ 
আত্মাতে অনাম্মার এবং অনাম্মাতে আম্মার অধ্যাস হইলেও আত্ম! এবং 
অনায্মা পরস্পরের দোষ ওণ দ্বারা লিপ্ত হইতে পারে না। 


৪ সরল বেদ।স্ত দর্শন । 


বতকাল অনাত্ম পদার্থে অবিদ্যা-কল্লিত “অহং* বা “আমি” জ্ঞান 
থাকিবে, ততকাঁল মনুষ্য বন্ধ থাকিবে এবং অবিদ্যাজনিত কষ্ট ভোগ 
করিবে। বিচার এবং শাস্ত প্রদর্শিত উপায় দ্বারা যখন সেই অবিদ্যার লোপ 
হইয়া! আত্মার যথার্থ জ্ঞান জন্মিবে, তখনই মনুষ্য মুক্ত হইবে এবং অবিদ্যা- 
জনিত কোন কষ্ট তাহাকে আর ভোগ করিতে হইবে না! । অবিদ্যাই সকল 
অনর্থের মূল, আর সেই অবিদ্যার উচ্ছেদ জন্তই বেদাস্তশাস্ত্ের প্রবৃত্তি । 
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» শপ পাডেতাাশি 
প্রথম সুত্র ও “অথ” শব্দের অর্থ। 


সমগ্র বেদ এবং উপনিষদ্‌ এই বেদাস্তশাস্ত্রেরই শিক্ষা দিতেছেন। অজ্ঞান- 
তিমিরনাশক শস্তার্থ যাহাতে লোকে সহজে কস্থ করিয়া সর্বদা স্থতিপথে 
রাখিতে পারে, সেই জন্ত সর্বজ্ঞ মহামুনি ব্যাসদেব অন্নাক্ষরে গ্রথিত কতক- 
গুলি হ্ত্র * প্রণয়ন করিয়াছিলেন । উহারই নাম বেদাস্তস্থত্র বা ব্রহষস্থত্র ব৷ 
শারীরক সুত্র বা উত্তর মীমাংসা । বর্তমানকালে যতগুলি হুঞ্জ প্রচলিত 
আছে, তাহা! সমস্ত ভগবান বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত বলিয়া বোধ হয় না। 
কোন কোন স্ত্রে “ভগবান্‌ ব্যাসদেবের এই মত” এই প্রকার উক্তি 
'আছে। ব্যাসদেবের সময়ের পরে প্রাহ্ভূতি কতকগুলি ধর্মের খণ্ডনও 
বর্তমান শুর সূহে আছে। স্তরাং বোধ হয় নূতন নূতন মতের আবির্ভা- 
বের সহিত তাহাদের খন জন্য কতক গুলি নৃতন নূতন স্তর ক্রমশঃ সম্নি- 
বেশিত হইয়াছে । পরে যখন ক্রমশঃ জ্ঞানচর্চার হাস হওয়ায় হুত্রগুলির 
অর্থ লোকে বিশ্বত হইতে লাগিল, তখন ভগবান শঙ্করাচাধ্য আবিভূতি 
হইয়া সমস্ত হুত্রগুলির স্ববিস্ৃত ভাষ্য রচনাপূর্ববক সমস্ত ভ্রমান্ধকার 
নিরাকরণ করতঃ এই পুণ্য ভূমিতে সেই সনাতন ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন করি- 
লেন। শীঙ্কর ভাষ্যেরই অপর নাম শারীরক ভাষ্য । অনেক মহামহো- 
পাধ্যায় পণ্ডিতগণ এই ভাষ্যের টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দ 

নন্দ, আনন্দগিরি, এবং বাচস্পতি মিশ্রের প্রণীত টাকাই স্থপ্রসিদ্ধ ৷ 
যদিও ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য সমস্ত বেদাস্তহ্থক্জের বিস্তৃত ভাষ্য করিয়া 
গিয়াছেন তথাপি তিনি আপন প্রতিভাবলে সহজেই অবধারণ করিয়াছিলেন 

* নঘৃনি সথচিতার্থ।নি স্বল্পাক্ষরপদানি চ। 
সর্বতঃ সারভৃতানি হুত্রাণ্যা হর্রনী বিণঃ॥ 


৬ মরল বেদান্ত দর্শন | 


বে কলিকালে মানবের ধীশক্তি ক্রমশঃই কমিয়! আসিবে এবং তখন মাঁনব 
সভাবা সমস্ত বেদান্তস্থ আয়ন্ত করিতে কোন মতেই সমর্থ হইবে না। এই 
সমস্ত স্বপ্লক্ষম মানবের প্রতি অনুগ্রহ করত ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য প্রথম চারি- 
হের ভাষো সংক্ষিপ্তভাবে সমস্ত বেদাস্ত দর্শনের সার সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাকে চতুঃহত্রী বলে। এই চতুঃস্থত্রী সম্যক্রূপে 
আয়ন্ত করিতে পারিলে মানব সমস্ত বেদান্তদর্শন পাঠের ফললাভ করে। 
এই চতঃস্থত্বীর ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে। 


১ম সুত্র ॥ অথাঁতে। ব্রন্মজিজ্ঞাস| ॥ 


“অথ অত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই কয়েকটা কথা৷ লইয়া হৃত্রটী হইয়াছে । 
সচরাচর “অথ” শব্ধ তিন অর্থে বাবহৃত হয় । যথা (১) অনস্তর, (২) আরম্ভ, 
(৩) মঙ্গল। এখানে “অথ” শবের অর্থ “অনন্তর” । এমন কথা বলিতে 
পার বে, আরন্ত অর্থে অথ শবের এইরপ প্রয়োগ দেখা যায়--যথ!, .”“অথ 
সন্ধি প্রকরণ” “অথ সমাস” এবং এখানেও অথ শবের সেই অর্থ। কিন্ত 
সে অর্থ এখানে হইতে পারে না। ভ্তানার্থক জ্ঞা ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে দন, 
প্রত্যর করিয়া নিষ্পন্ন “জিজ্ঞাসা” শব্দের অর্থ জানিবার ইচ্ছা। এবং “ত্রক্ধ 
জিজ্ঞাসা” শের অর্থ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা । যদি “অথ” শব্দের আরম্ত 
অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে এই প্রথম সুত্র দ্বারা 
্র্কে জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ আরন্ত হইল এবং বেদাস্তদরশনগ্স্থে ্দ্মকে 
জানিবার ইচ্ছ! বিচারিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক বেদাস্তদর্শন ব্রহ্গকে 
জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ নহে এবং ব্রন্ধকে জানিবার ইচ্ছার বিষয় বিচার 
করাও বেদাস্তদর্শনের তাৎপর্য্য নহে। প্ত্রহ্ধ কি বস্ত” “জীবের পরম 
পুরুষার্থ কি” এবং “কি উপায়ে অবিদ্যা হইতে মুক্ত হুইয়! বথার্থ জ্ঞান 
পাওয়া যায়” তাহা দেখানই বেদাস্ত দর্শনের উদ্দেশ্য । স্থতরাঁং আরম্ভ অর্থে 
এখানে “অথ” শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। 

আবার বলিতে পার যে মঙ্গল অর্থে “অথ” শবের প্রয়োগ হয় এবং 
মঙ্গল অর্থেই এখানে “অথ” শব প্রযুক্ত হইম়্াছে। কিন্তু সে অর্থটী মঙ্গলা- 
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মঙ্গলের অতীত ব্রঙ্গজ্ঞান শাস্ত্রে ঠিক খাটে নাঁ। যে ব্যক্তি ব্রহ্ষজ্ঞান চাহে 
তাহাকে “ছুঃখেতে অন্দবিগ্নমনা এবং হ্থথেতে বিগতস্পৃহ” হইতে হুইবে। 

এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে “অথ” শবের মঙ্গল অর্থ কোন মতেই 
উড়াইয়! দিতে পারা যায় না। স্মৃতিতে লেখ! আছে * পূর্বকালে ওঁ এবং 
অথ এই দ্বইটা শব্ধ ত্রন্মের কঠভেদ করিয়! বাহির হইয়াছিল স্মতরাং এই 
উভয় শব্দই মাঙ্গলিক” অতএব “অথ” শবের মঙ্গল অর্থ করিতেই হইবে। 
ইহার উত্তর এই যে.অনস্তর ও আরম্ভ অর্থেও অনেক স্থলে “অথ” শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়। ন্ৃতরাং মঙ্গল অর্থ ভিন্ন “অথ” শবের ব্যবহার হয় ন! 
এ আপত্তি অকিঞ্চিংকর। “অথ” শব্দের অর্থ সৃক্কোচ করা উক্ত শ্মতিবাক্যের 
বাস্তবিক উদ্দেশ্য নহে। রন্ধন, গৃহপরিঞ্ষরণ, ঘটস্থাপন, প্রভৃতি যে কোন 
উদ্দেশ্যেই কুস্তকে বারিপূর্ণ করা যাউক না কেন, পুর্ণকুস্ত দর্শন মাঁ*ই যেমন 
শুঁভকর, সেইরূপ (১) আরম্ত (২) মঙ্গল ও (৩) অনন্তর, এই তিন অর্থের 
মধ্যে যে কোন অর্থে ই “অথ” শব্ধ ব্যবহার করা হউক্‌ না কেন, পূর্বোক্ত 
শ্বতিবাক্যবলে “অথ” শবের শ্রবণ ও উচ্চারণ মারই মঙ্গলকর। সুতরাং 
“অথ” শবের শ্রবণ ও উচ্চারণ সর্বদা সর্বাত্র মাঙ্গলিক হইলেও যেখানে অথ 
শব্দের যে অর্থ খাটে সেখানে “অথ” শব্দের সেই অর্থই করিতে হইবে। যে 
ব্যক্তি ত্রন্মজ্ঞান চাহেন তাহাকে মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা পরিত্যাগ করিতেই 
হইবে। ন্ুুতরাং “অথ ব্রঙ্ষজিজ্ঞানা” এই স্থানে “অথ” শব্দের মঙ্গল অর্থ 
খাটিতেই পারে না। “অথ” শব্দ শ্রবণ ও উচ্চারণ জন্ত যাহা কিছু মঙ্গল 
হয হউক কিন্ত ব্রহ্মতত্বান্বেধীর সেদিকে লক্ষ্যই থাকে না। অতএব মর্গল 
অর্থ পরিত্যাগ পূর্বক দেখিতে হইবে অন্ত কোন্‌ অর্থ এখানে খাটিতে 
পারে। ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে “অথ” শব্দের আর্ত অর্থও এখানে 
খাটে না। নুতরাং মঙ্গল ও আরম্ভ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া! এখানে “অথ” 
শবের অর্থ “অন্তর” বলিতেই হইবে । | 


* ওঙ্কারশ্চাথশবশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রন্গণঃ পুর1। 
ক্ংভিত্বা বিনির্ধাতৌ তশ্মাস্মাঙ্গলিফা বুভৌ ॥ 


৮ সরল বেদাস্ত দর্শন। 


“অনন্তর” শঙ্গের অর্থ “তাহার পর,” এবং “অথ ব্রঙ্ষজিজ্ঞাসা” বাক্যের 
অর্থ “তাহার পর ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা! হয়।” যেখানে অধিকার চলে 
সেখানে ইচ্ছা'করিলে সে ইচ্ছা ফলবতী হয়। যদি কোন মানৰ আকাজ্ষা 
করে যে করভলে চন্তর গ্রহণ করিব তাহা হইলে তাহার সেই অসম্ভব 
আকাক্ষাকে বাতুলতা ভিন্ন ইচ্ছ! বলা যায় না। অনধিকারীর অভিলাষ 
ইচ্ছা বলির! গণ্য হয় না। নুতরাং “তাহার পর” ব্রদ্ম জানিবার ইচ্ছা হয় 
এই বাক্যের অর্থ এই যে তাহার পর সাধক ব্রন্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়! 
ত্র্ম জানিতে ইচ্ছা করেন। “তাহার পর” এই কথা ব্যবহার করিলেই 
প্রশ্ন হয় “কিষবের পর”। এই প্রশ্নের উত্তরলাভচেষ্টায় “অথ” শব্দের 
“অনন্তর” অর্থে অন্তর ব্যবহার কিরূপ হইয়াছে তাহারও একটু আলোচনা 
করিয়৷ দেখা যাঁউক। “অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা” এই কথা বলিয়৷ *পূর্কর 
মীমাংসা” শাস্ত্র আরন্ত হইয়াছে। সেখানেও “অথ” শব্দের অর্থ “অনস্তর”। 
সেখানে বল! হইয়াছে যে, “বেদ” অধ্ায়ন করিলেই ধন্ম * জানিবার 
অধিকার ও ইচ্ছা হয়। যদি “বেদ” অধ্যয়ন করিলেই ধর্ম জানিবার 
অধিকাঁর ও ইচ্ছা! হয় এই জন্য “অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা” বাক্যে “অনন্তর” 
অর্থে “অথ” শব্দের প্ররোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখানে (অথাতে। 
বরহ্মজিজ্ঞাসা স্থলে) “অথ” শব্দের দারা “বেদাধায়নের পর ব্রহ্ম জানিবার 
অধিকার ও ইচ্ছা হয়” এমত বুঝাইতে পারে নাকি? এ প্রশ্নের উত্তর__ 
“পারে না”"। কেন না “বেদ" অধায়নের পর ধর্ম্বজিজ্ঞাসাই হয়, ব্রহ্ম 
জিজ্ঞাসা হয় না। অতএব কিসের পর ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা 
হয়, তাহাই এখন অস্ুসন্ধান করিতে হইবে । 

* ধৃতিংক্ষম| দমোহস্তেয়ং শৌচমিক্ট্রিয়নিগ্রহঃ | 
ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রে।ধো দশকং ধর্মলক্ষণম্‌ ॥-_ইতি মনু 
ধৃতি (সন্তে।ষ) ক্ষম| (শক্তিসত্বে অপরাধকারীর প্রত্যগকার ন। করা) দম (বিষয় সংসর্গেও 
মনের অবিকার) অন্তেয় ( অন্যায় পূর্বক পরধন হরণ ন। করা) শৌচ ( যথাশাস্ত্র 
জল ও মৃত্তিকাদি দ্বারা দেহ গুদ্ধি) ইন্ডিয়ানগ্রহ (স্বস্থ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে 


প্রত্যাবন্্ন কর1) ধী (প্রতিপক্ষ সংশয়।দি নিরাকরণ পূর্বক সম্যক জান লাভ) বিদ্যা 
(বেদ।ধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান) দ্তা এবং অফে।ধ এই দশটা ধর্মের লক্ষণ । 


দ্বিতীয় প্রবন্ধ । ৯ 


এমত বল! যাইতে পারে যে, “ধর্ম” জানিবার পর, ব্রহ্ম জানিবার 
অধিকারও ইচ্ছা হয়, এই অর্থে “অথ” শবের প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু সে 
অর্থও খাটে না। কেন না, কেহ কেহ বৈদিক ধর্শ না জানিয়াও কেবল 
বেদাস্ত অর্থাৎ বেদের উপনিষদ তাগ পড়িয়াই বা গুরুর উপদেশ 
গুনিয়াই ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা! প্রাপ্ত হন। কিন্তু বেদাস্ত পড়ি- 
লেই বা! গুরুর উপদেশ গুনিলেই যে ব্রন্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয়, 
তাহাঁও নহে। অনেকে ছুই একবার বেদান্ত পড়িলেই বা গুরুর উপদেশ 
শুনিলেই মনে করেন, “আমি সব বুবিয়াছি। উহাতে আমার জ্ঞাতব্য 
বিষয় কিছুই নাই” তাহাদের আর ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা বা অধিকার 
হয় না। স্থৃতরাং যদিও বেদাস্তপাঠ এবং গুরূপদেশশ্রবণ বক্গজ্ঞানের 
অধিকারের একটা দূর কারণ, তথাপি ব্রহ্গঙ্ানের অধিকারের অব্যবহিত 
কারণ বেদাত্ত পাঠ বা! গুরূপদেশ শ্রবণ নহে। 


ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার সম্বন্ধে / ভগবদ.গীতা৷ বলিয়াছেন--. 


ধাহার বুদ্ধি বিস্তদ্জ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ ভাবে বিজিত হওয়ায় 
কোন পদার্থ ধাহাকে ধৈধ্যছ্যত করিতে পারে না, রূপ বস গন্ধ স্পর্শ শবে 
আসক্তি ও ছ্বেষ রহিত হওয়ায় ধিনি শরীরস্থিতিমা্োপযোগী পদার্থ ভিন্ন 
অন্য কোন পদার্থ গ্রহণ করেন না, ধিনি নির্জন, পবিত্র, সাধুসেবিত স্থানে 
অবস্থান করেন, ধিনি মিতভোজী, বাহার শরীর, মন ও বাক্য সমস্তই 
সংঘত, ধিনি সর্বদাই ব্রর্থকে ধ্যান করেন, দৃষ্াদৃষ্ট সকল বিদয়েই ধাহার 
বৈরাগ্য হইয়াছে, আমি ধার্মিক ব! জ্ঞানী, এইরূপ অভিমান, কাঁমরাগাদি- 
যুক্ত বল, সাংসারিক বিষয়ে দর্প, ক্রোধ, এবং (শরীর ধারণ ও ধর্মানুষ্ঠান 
নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদার্থে ও) গ্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়! বিনি নির্মম ও 
শাস্ত হইতে পারেন তিনিই ব্রঙ্গজ্ঞানের অধিকারী হন। ব্র্মভ্ঞানাধিকারী 
সাধকের মন প্রসন্ন হয়,সর্ধপ্রকার শোক ও আকাজ্ষা তিরোহিত হয়, সমস্ত 
ভূতে সমবৃষ্টি হয়, এবং ব্রঙ্গে পরাভক্তি হয়। ব্রহ্দে পরাভক্তি হইলে পর 
রহ্মজ্ঞান হয়, এবং ব্রক্ভ্ঞান হইলেই সাধক ব্রন্ে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। 

হ্‌ 


১৩ সরল বেদান্ত দর্শন |. 


র্গজ্জানের অধিকার সম্বন্ধে ৮ গীতা আরও বলিয়াছেন 

এই সমস্ত সথষ্টি একটা অশ্বথ বৃক্ষ স্বরূপ । দ্ধ ইহ] মূল, তরক্গ হইতে 
উৎপন্ন হইয়। ইহ! গ্রক্কৃতি, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট পুরুষ, জীব গ্রভৃতি নানা 
ভাবে শাখা বিস্তার করিয়াছে। ইহা বাস্তবিক অনিত্য, কিন্তু ভ্রমবশতঃ 
লোকে ইহাকে নিত্য বলিয়া মনে করে। বেদোক্ত প্রবৃতিমার্থ এই স্বষ্টি- 
রূপ বৃক্ষের প্রস্বরূপ হইয়া এই স্থষ্টি রক্ষা করে। এই স্থষ্টির তত্ব বিনি 
সম্যক্‌ অবগত আছেন তিনিই বেদের মর্শ বুঝিয়াছেন। এই স্থষ্টিবৃক্ষের 
শাখা সকল উত্তম মধ্যম ও অধম জীব রূপে নানাভাবে বিস্তীর্ণ আছে। 
সাত্বিক রাজসিক ও তামমিক পদার্থে আকৃষ্ট থাকিয়া জীব এই সংসারে 
বদ্ধ থাকে, এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ উপভোগ করে। জীব সকল 
সর্ব প্রথমে ব্রন্ম হইতে সৃষ্ট হয় বটে কিন্ত গ্রথম স্ষ্টির পর আপন আপন 
কর্মফল বশতঃই জীব বারশ্বার জন্ম ও মৃত্যু ভোগ রুরিতে থাকে। এই 
সৃষ্টির তত্ব এবং এই স্ষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত সহজে উপলব্ধ হয় না। 
ত্রমবশতঃ জীব সকল এই সৃষ্টিকে নিত্য পদার্থ মনে করিয়া ইহাতে সম্পূর্ণ 
আস্থা স্থাপন করে। দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বার! সংসার বন্ধন ছেদন পূর্বক ৃষ্টির 
মূল কারণ সেই ব্রঙ্গের তত্ব অন্বেষণ করা! কর্তব্য । সেই ব্রহ্ম তত্ব অবগত 
হইলে জীবকে আর সন্থসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। অভিমানশুন্টা, 
অজ্ঞানমুক্ত, অনাসক্তচিত্ত, পরমাত্মস্বরূপালোচনাতৎপর, কাঁমনারহিত, 
হুখদুখোদিদবন্ববর্জিত সাধক ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করত অবিদ্যা হইতে মুক্ত 
হইয়! অক্ষয় ব্রহ্গপদ প্রাপ্ত হন। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 

সহস্র সহত্্ মন্ুয্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ পুক্ুষার্থ লাভের জন্য যত্তব 
করেন। পুরুধার্থাকাজ্কিথণের মধ্যে বাহারা মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করেন 
তাহাদিগকে সিদ্ধ বল! যায়। যত্রশীল সেই সিদ্ধগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ 
আমার তত্ব অবগত হন। হে ভারত! অবিদ্যাগ্রস্ত জীব ইচ্ছাদ্বেসমুস্তত, 
শীত্রীম্মন্থখছুঃখপ্রভৃতিতবন্বজনিত মোহবশতঃ জন্ম গ্রহণ সময় হইতেই 
বিশেষ মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পুণ্যশালী জনগণের পাপ বিন 
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হইয়াছে, তাহারা ইচ্ছাদ্েষ-শীত-গরীক্স-সুখ-ছুঃখাদি-বোধ-জনিত মোহ 
হইতে নির্ণূক্ত, এবং দৃঢ়ত্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। আমাকে 
আশ্রয় করিয়া ধাহার! জরা ও মরণ হইতে মুক্তির জন্য যত্র করেন, তীহারাই 
পরম ব্রহ্ম, আত্মতন্ব, এবং সমস্ত কর্ম অবগত হইতে পারেন। 

যতক্ষণ মন্ুধ্য অজ্ঞানাচ্ছ্জ হইয়া সাংসারিক পদার্থে ডুবিয়া থাকিবে 
ততক্ষণ ব্রহ্মপদার্থে তাহার মন যাইবে না। কিন্তু যখন বিচার দ্বারা মনুষ্য 
দেখিবে যে সংসারে কিছুরই স্থিরতা নাই, আজ সে বে পিতাঁ পুত্র, ভ্রাতা, 
বন্ধু, স্ত্রী, পরিজন লইয়! স্খে মগ্ন রহিয়াছে, কাঁল তাহার থাকিবে কি না» 
তাহার স্থিরতা নাই ; কাল যে রাজ আপনাকে ধনগর্কে স্থখী মনে করিয়া- 
ছেন, আজ হয় ত তাহাকে পরাজিত হইয়। বন্দিভাবে প্রাণদণ্ড ভোগ 
করিবার জন্ত গ্রস্ত হইতে হইতেছে ঃ তখন মন্ুষ্যের অনিত্য সংসারের 
উপর বৈরাগ্য হইবে ; তখন মনুষ্য দেখিৰে যে সুখ ছুঃখ অনিত্য। মুখ 
ছুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিলে মনুষ্য দেখিবে যে কোন অজ্ঞাতশক্তি, 
এমন নিয়ম করিরাছেন যে, মনুষ্য ধর্ম কর্ম করিলে স্থুখ পাইবে এবং পাপ 
কর্ম দ্বারা কষ্ট পাইবে। তখন মনুষ্য হুম্মতর দৃষ্টিতে দেখিবে, বে, যে ব্যক্তি 
যে পরিমাণে ধর্ম করিবে, সে. সেই পরিমাণে স্থখ পাইবে । আবান দুখ" 
ভোগ দ্বারা স্থকৃতকর্ক্ষয় হইলে, এবং নূতন ধর্ম অনুষ্ঠান না করিলে,মনুষ্য 
পুনরায় নামিয়া আসিবে । তখন মনুষ্য দ্বেখিবে যে কেবল ধর্ম কর্শদ্বারা, 
“অক্ষয়” সুখ হইবার নহে,এবং সংসারে থাকিতে হইলেই সুখ ও দুঃখ ভোগ 
করিতে হইবেই হইবে । আরও প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাইবে যে,' 
মহাভারত প্রণেতা সত্যই বলিয়াছেন-_ 

পকাম্যবস্তর উপভোগ দ্বারা কামাত্মাদিগের কামনা কদাপি নিবৃত্তহ 
না। পরস্ত অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে যেমন অগ্নির নিবৃত্তি ন! হইয়া বৃদ্ধি 

হয়, সেইরূপ কামাত্মারা যতই কাম্যৰস্ত পাইতে থাকে ততই তাহাদের 
কামনার বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীতে যত ধান্ত যব বর্ণ পণ্ড এবং কামিনী আছে 
দেই সমস্ত পাইলেও কামাম্মার আকাঙ্কা পূর্ণ হয় না। অতএব তৃষা 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ছুম্মতিরা কদাপি কামনা পরিত্যাগ ক্সিতে পারে 
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না। স্বয়ং জরাগ্রন্ত হইলেও কামাত্মাদিগের কামন! জীর্ণ হয় না । যতকাল 
জীবন থাকে ততকাল কামাত্মারা কামনারূপ রোগে কষ্ট পায়। যাহার! 
কামনারূপ তৃষ্ণ! পরিত্যাগ করিতে পারে তাহাদেরই বাস্তরিক দুখ হয়।” 
তখন মনুষ্য দেখিবে যে ইহকাল ও পরকালে ভোগ বিষয়ে বৈরাগ্য লাত 
করা, এবং মনকে বশীভূত এবং শাস্ত করত নিত্য বস্ততে মনোনিবেশ 
করাই “পরম ন্থখ।” তখন মনুষ্য গুরুর এবং বেদান্ত শাস্ত্রের, অর্থাৎ উপ- 
নিষৎ সমূহের, উপদেশ সকল অনুসরণ পূর্বক নিত্যানিত্যবস্তবিবেকী, ইহা 
ুনরার্থফলভোগবিরাগী, শাস্ত,দাত্তউপরত, তিতিক্ষ,শ্রদ্ধাচিত্ত, সমাহিত,এবং 
মুমুক্ষু হইয়! অ্রন্মতত্বানুসন্ধান করিবেন। এরূপ করিষ্তে করিতে সাধক 
দেখিবেন যে আত্মাই ব্রহ্্,এবং সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম বা আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত। 

বিষয়ী আত্মাই নিত্য, আত্মার কখন বিনাশ বা ভাবাস্তর হয় না, এবং 
অনাত্ম সমস্ত পদার্থ ব৷ বিষয় অনিত্য ও বিকারশীল,-"এইকপ নিশ্চয় 
জ্ঞানকে বিবেক বলে। হিরণ্যগর্ভ লোক হইতে স্থাবর তৃণ পধ্যস্ত পরলোক 
এবং ইহলোকের সমস্ত পদার্থ ই অকিঞ্চিংকর এইরূপ জানিয়! উক্ত সমস্ত 
পদার্থে আসক্তিশূন্ততাকে বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্য হেতু ৰহিরিক্র্িয়ের 
সংযমের নাম শম। বাহ্যেত্রিয়ের নিগ্রহ দ্বারা অস্তঃকরণের তৃষ্ণা নিবৃত্তির 
নাম দম। বিষয়ান্ভব হইতে বিরত হওয়ার নাম উপরতি। শ্রীতগ্রীক্স্থখ- 
ছঃখসহিফুতাকে তিতিক্ষা বলে। গুরু এবং বেদাস্ত বাক্যে বিশ্বীমকে 
শ্রদ্ধা কহে। আত্মার প্রতি চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান। এবং মুক্ত 
হইবার ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব। এই সকল সাধনোপায় লাভ হইলেই 
মনুষ্যের ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা হয়। অতএব প্রথম হত্রে যে “অথ” 
শব্দ আছে তাহার দ্বার! উন্লিখিতমাধনোপায়লাভের আনন্ত্য্য বা পর- 
বর্তিতা বুঝাইতেছে। ফল কথা, যে ব্যক্তি & সকল সাধন আয়ত্ত 
করিয়াছেন “তিনিই” রদ্মততবস্তানের ষথার্থ অধিকারী । 


৯ 


তৃতীয় প্রবন্ধ 
শসা প্তধ৫ ৬৬ 


অতঃ শব্দের অর্থ। 

হথাত্রে “অথ” শের পর “অতঃ” শব্ব আছে। “অতঃ* শবের অর্থ 
“এই হেতু” এই হেতু--এই কথা বলিলেই, প্রশ্ন হয় “কি হেতু”? হেতু 
অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাঁয় যে, জীবমী'রকেই আধ্যাত্মিক,আধিভৌতিক, 
ও আধিদৈবিক এই ভ্রিবিধ ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। আপন শরীর, ইন্দ্রিয়, 
মন, বা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়! যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক 
ছুঃখ বলে। রোগ কাম ক্রোধাদি এই ছুঃখের কারণ। অন্ত প্রাণী হইতে যে 
ছুঃখ প্রবৃত্ত হয় তাহার নাম আধিভৌতিক ছুঃখ। ব্যাগ্র চৌরাদি দ্বারা এই 
ছঃখ উৎপন্ন হয়। অগ্নি বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি হইতে যে দুঃখ 
প্রবৃত্ত হয় তাহাকে আধিদৈবিক ছুঃখ বলা যাঁয়। গৃহদাহ, শীত, ভূমিকম্প, 
বন্্ুপাতাদি এই ছুঃখের কারণ। এই ত্রিবিধ ছুঃখের যে অত্যন্ত নিবৃত্তি 
তাহাই পরম পুরুষার্থ। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝ! যায় যে, ধন 
বিস্ঞানাদি দ্বারা উক্ত ছুঃখত্রয়ের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করা যায় বটে, কিন্তু 
কোন প্রকার লৌকিক উপায়েই & সমস্ত দুঃখের একেবারে নিবৃত্তি হয় না। 
এক্ষণে এমন বলা! যাইতে পারে যে, ধনাদি “দ্বারা অত্যস্তছুঃখনিবৃত্তি না 
হউক, বৈদিক কর্ম অর্থাৎ যাগাদি দ্বারা অত্যন্ত ছুঃখ-নিবৃত্তিবূপ পরম 
পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। কিন্তু বেদেতেই, অগ্নিহোত্রাদিকর্শের ফল 
অনিত্য, ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নিত্য,বলিয়া প্রকাশ আছে। 

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন--ইহসংসারে হ্বকর্মোপার্জিত দ্রব্য সকল 
যেমন ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া থাকে, অমুত্র অর্থাৎ পরলোকে যজ্ঞাদিপুণ্যকর্থো- 
পার্ছিত লৌক লকলও সেইরূপ ক্ষয়গ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ণ" 
পার্জিত ভ্রব্য এবং লোক--সমস্তই অনিত্য । 
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ছান্দোগ্যোপনিষং অন্তর বলিয়াছেন -্ধীহারা সংসারের তত্ব অবগত 
হইয়! সংসারাসক্তিপরিত্যাগপূর্বক শান্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বারস্থাপন করত 
মোক্ষার্থে ব্রন্মের উপাসনা করেন, তাহারা অর্চিলোক, অহর্লোক, শুরুপক্ষ- 
লোক, উত্তরায়ণলোক, সম্বমরলোক, আদিত্যলোক, ও চন্রলোক হইয়া 
বিদ্যতংলোকে গমন করেন। তাহার পর অমানৰ পুরুষ আসিয়া তাহাদিগকে 
তন্ধলোকে লইয়! যান। এই পথকে দেববান বলে। অতঃপর পিতৃযানের 
কথা হইতেছে। ধাহারা সংসারকে সত্য মনে করিয়া অগ্িহোত্রাদি 
বৈদিকধর্ধ, বাপীকুপ তড়াগাদি খনন, ও দান প্রস্ততি পুণ্য কর্ম, এবং ঈশ্বর 
উপাসনা পুজাদি দ্বারা অভ্যুদয় কামনা করেন, তাহারা ধূমলোক, রাত্রি 
লোক,ও কৃষ্ণপক্ষলৌক হইয়! দক্ষিণায়নলোকে গমন করেন |সেখান হইতে 
তাহার! স্বর লোক এবং আদিত্য লোকে না গির! পিতৃ লোকে গমন 
করেন। অনস্তর পিুলোক হইতে আকাশলোক দিরা চন্রলোকে গমন 
করেন। এইখানে তাহাদের উর্ধগতি রোধ হয়, এবং এইখানে তীহার 
আপন আপন কর্ধমফলানুরূপ সুখ ভোগ করেন। কিন্তু তাহাদের এই 
সুখ নিত্য নহে। ভোগ দ্বার তাহাদের কর্মফল যতকাল না ক্ষয় পায়, 
ততকাল মাত্র তীহারা চন্দ্র লোকে থাকিতে পান। অনন্তর তাহার! 
বক্ষ্মাণ পথ দিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন ।* 

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন__অগ্নিহোতরাদি যজ্ঞ, অতিথিসেবা প্রভৃতি 
ইঞ্টাখ্যকন্ম, এবং বাপীকৃপতড়াগাদিখনন প্রভৃতি পূর্তকণ্মুকেই পুরুযার্থ মনে 
করিয়া ধাহারা কেবণ এ সমস্ত কর্ম করেন, তীহারা মৃত্যুর পর চন্ত্রের স্থায় 
বৃদ্ধিক্ষয়যুক্ত চান্দ্রমসলোক প্রাপ্ত হন। ভোগদ্বারা বতকাঁল না কর্মফল, 
ক্ষয় হয়, ততকাঁল তাহারা উক্ত লোকে স্থখভোগ করেন। ভোগদ্বারা 
কর্্ফলক্ষয় হইলে পর হারা চান্্রমন লোক হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। 


* কেহ কেহ এই শ্রুতির অর্থ অন্ত প্রকর বলেন। প্রীসন্তগবদগীতাতেও এই ছুই 
মর্গের কথ। আচ্ছ। সেই উক্তি এই প্রবন্ধের শেষতাগে উদ্ধৃত হইবে। তথায় সেই 
অগ্য অর্থ বিবৃত হইবে। 
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কিন্তু ধাহাঁরা অন্তরিক্রিয় এবং বাহোক্দ্িয় জয় করত গুরুবাক্যে এবং শাপ্দে 
দ্পূর্ণভাবে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ববক শান্তরোপদিষ্টমার্গ অবলম্বন করিয়া আস্মজ্ঞান 
লাভ করেন, তাহারা বৃদ্ধিক্ষযশূন্ত আদিত্যলোক প্রাপ্ত হন। চান্্রমন 
প্রভৃতি সমস্ত লোকই এই আদিত্যলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই অক্ষয় 
আদিত্যলোকের তত্ব না জামা বশতই কর্মিগণ সুখসস্তোগের জন্য চান্স মস 
লোক প্রার্থনা করে। বাস্তবিক এই আদিত্যলোকই অবিনাশী, ভয়রহিত, 
এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ। এই আদিত্যলোক হইতে আর পুনরাবর্তন হয় না। 
মুণকোপনিষৎ বলিয়াছেন-_যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ষোড়শ খত্বিক, পত্রী, 
এবং বজমান এই অষ্টাদশ অঙ্গের প্রয়োজন । এই অষ্টাদশ ব্যক্তির সকলের 
চিত্ত স্থির নহে। হুতরাং যজ্ঞ সকল সহজে স্থসম্পন হয় না । আবার যজ্ঞ 
নুসম্পন্ন হইলেও যে ফল লাভ হয় তাহাও অনিত্য। যে সকল মুঢ়েরা যজ্ঞ- 
ক্রিয়াকেই পুরুষার্থমনে করিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞসম্পাদনতৎপর থাকে, 
তাহার্দিগকে বারম্বার জন্মগ্রহণ এবং জরামৃত্যুভোগ করিতে হয়। যাহারা 
যজ্ঞকেই পরম পুকুষার্থ মনে করে, ভাহারা বাস্তবিক অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়াও 
আপনাদিগকে বুদ্ধি মান, এবং জ্ঞান্টী মনে করে। একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্ত 
কতকগুলি অন্ধ বাক্কির পথ প্রদর্শক হইলে যেমন সকলেই গর্ভকুপাঁদিতে 
পতিত হয়, সেইরূপ উক্ত অবিদ্যাগ্রস্ত পপ্ডিতন্নন্ত ব্যক্তিগণের উপদেশমত 
যে সকল মুখের! কর্ম্কেই পুরুযার্থ মনে করিয়া খজ্জাদি কর্ম সম্পাদন করে, 
তাহারা এবং তাহাদের গুরু সকল বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করে এবং নানা- 
প্রকার অনর্থসমূহদ্বার! পীড়িত হর। যাগাদি শ্রুতিবিহিত কর্ম, এবং বাপী 
কুপ তড়াগাদি স্বতিবিহিত কর্্মই পরম পুরুযার্থ--এইরপ বিশ্বাস থাকায় এ 
সকল মৃঢ়েরা পরম শ্রেয়ঙ্কর আস্মজ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকে । শত এবং 
 স্থার্তকর্্ম সম্পাদন করায় তাহারা ঈশ্বরকর্তৃক বিহিত উক্ত কর্ম সকলের 
. ফল প্রাপ্ত হয়। ভোগ দ্বারা সেই কর্ম্ফলক্ষয় হইলে পর তাহার! পুনরায় 
মনুষ্য লোকে প্রত্যাগমন করে, অথবা যদি তাহাদের কোনও জন্মার্জিত 
পাঁপকর্মুফল সঞ্চিত থাকে, ত্বাহা হইলে তাহারা তির্ধযগাদি অধমযোনিতে 
জন্মগ্রহণ করে। 


১৬ লরল বেদাস্ত দর্শন । 


বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন--বেদ না! জানিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত 
হইলে জীব যেমন বৈদিক কর্ম অসম্পর রাখিয়া যায়, এবং সাংসারিক কর্ম 
না জানিয়! মৃত হইলে জীবের সাংসারিক কর্ম্ম যেমন অসম্পন্ন থাকিয়া যায়, 
সেইরূপ আত্মতত্ব না জানিয়া স্থুলদেহ ত্যাগ করিলে জীবের পুক্ুযার্থ 
অসম্পন্ন থাকে । অনাত্মস্ঞ ব্যক্তি ইহলোকে চিরকাল মহতৎপুণ্যকর্্সকল 
অনুষ্ঠান করিলেও তাহার অক্ষয় সুখ হয় না। উক্ত কর্ম সকলের ফল, 
ভোগ হইলেই, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব আত্মতত্বানুসন্ধানই কর্তব্য। ষে 
সাধক আত্মজ্ঞানলাভার্থ তপস্যা! করিয়! আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তীহার তপ- 
স্যার ফল কথনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। 

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্থত্র বলিয়াছেন--মৈত্রেরী বলিলেন,এই সসাগর! 
পৃথিবী ষদি ধনপূর্ণ৷ হয়,এবং এ সমস্ত ধনদ্বার! যদি অগরিহৌত্রাদি সমস্ত যক্ত, 
এব্‌ং বাপীকুপতড়াগাদিখনন প্রভৃতি সমস্ত সাঁধুকার্য্য সম্পন্ন করি, তাহা 
হইলে আমি অমর হইতে পারি কি না? যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন,_-এ সমস্ত 
উপায় দ্বারা অমর হওয়া যায় না। প্রভৃতধনশালী ব্যক্তিসকল আপন 
আপন ধনদ্বারা যে প্রকার অনিত্য এবং আংশিক নখ ভোগ করিয়া থাকে, 
এ সমস্ত ই্টাপুর্ত কর্ম করিলে তুমিও সেই প্রকার স্থখভোগ ক্রিবে। 
কর্ধের আধিক্যানুসারে সুখের কাল এবং পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে 
বটে, কিন্তু ইষ্টাপূর্তাদি কর্শদ্বারা লব্ধ স্খমাত্রই অনিত্য এবং আংশিক । 
বিত্তদ্বার৷ অমরত্ব প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। 

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ আরও বলিয়াছেন--কাম্যপদার্থপ্রাপ্তির আকাঙ্ষায় 
জীব কর্ম করে। উক্ত আকাঙ্ায় জীব যে পরিমাণ কর্ম্ম করিতে পারে, 
সেই পরিমাণ কাম্য পদার্থ জীব আপনার কর্মফলন্বরূপ প্রাপ্ত হয়। আপন 
কর্মের ফল ভোগস্বারা ক্ষ পাইলে,পুনরায় কর্ণ করিবার জন্ত জীব কর্শ-. 
ভুমিতে প্রত্যাগমন করে। কামনা-পরতন্ত্র সাধকগণ এই প্রকার পুনঃ পুনঃ 
আবর্তনশীল গতি পাইয়৷ থাকে । কিন্তু ধাহারা এঁহিক এবং পারলৌকিক 
সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগপূর্বক কামনাশৃন্ত হইয়া কেবল আত্মজ্ান- 
লাভের জন্ত শান্তরোপদিষ্টমার্গ অবলম্বন করেন, এবং কবে আত্মজ্ঞানলাত 
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হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র উৎস্ক না হইয়া! কেবলমাত্র শাস্ত্রের বিধি 
প্রতিপালন করিতে থাকেন, তিনি উপযুক্ত সময়ে আত্মঙ্ঞানলাভ করেন। 
তখন তিনি দেখিতে পান যে, বুদ্ধি মন ইন্্িয়্ এবং শরীর হইতে পৃথক্‌ 
তাহার চিন্ময় আত্মা, এবং স্থষ্ট জগৎ হইতে পৃথক্‌ ময় ব্রন্ধ, এই উভয়ের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এবং চিন্ন্ন আত্ম! ও চিন্ময় ব্রহ্ম অভিন্ন অর্থাৎ 
একই পদার্থ। মৃত্যু পর অনাস্মঙ্ঞ ব্যক্তির প্রীণের স্তায় আত্মজ্ঞানীর 
প্রাণ এক শরীর হইতে অন্ত শরীরে যায় না। আত্মজ্ঞানীব্যক্তি আপনাকে 
ত্র্ধ হইতে অভিন্ন দেখিতে পাওয়ায় ভীহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় 
না। তিনি ব্রহ্বত্ব প্রাপ্ত হন,অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের পৃর্ধে ঘে অবিদ্যাবশভঃ 
তিনি আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক মনে করিতেছিলেন, তাহার সেই 
অবিদযা লোপ পাঁয় এবং আত্মজ্ঞানলাঁভের পুর্বেও তিনি ব্রহ্ম ছিলেন,পরে 
তিনি ব্রহ্ম থাকিলেন এই জ্ঞান তাহার প্রত্যক্ষ হয়। 

বৃহদারণ্যকোপনিযদে আরও উক্ত আছে-গগীকে সন্বোধন করিগ্রা 
যাল্ঞবন্ক্য বলিলেন -এই অক্ষর সকে না জাশিয়া বে বাক্তি ইহলোকে হই 
বৎসরব্যাপী যজ্ঞ বা তপদ্যা করে ত'হার কম্খদল অন্তবিশিন অথাৎ ভোগ 
ঘ্ারা সেই কন্ঈুফল কোন না কোন কালে শিশনই আয় পাপ্ত হয়। 
সুতরাং বে ব্যক্তি & অক্ষর রদ্ষকে না জানিনা মৃত্যু গ্রানে পতিত হর 
সে বাক্তি কৃপণ মষ্যের স্থান শোকের পাত্র । পণ মনব্য ধন পাইরাও 
হতভাগ্য বশহঃ ৭নেস উপধৃক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। অনাস্মজ্ঞ 
ব্যক্তিও মন্থুধয অ্দ গাইয়াও হতভাগ্য বশতঃ পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে পারে 
না। অতএব কৃপণ মনুষ্য এবং অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি উভয়েই শোচ্য। কিন্ত 
যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে সেই অঞ্ষর ব্রক্গকে জানিতে পারেন তিনিই যথার্থ 
ব্রাহ্মণ এবং তিনিই নম্যক, পুক্রষার্থ লাভ করেন। 

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন__ 

অজ্ঞানী মনুষ্যগণ অনাত্ম বিষয় সকল কামনা করে এবং নানাভাবে, 
বিস্তীর্ণ মৃত্যুর বশীভূত হয়। বিবেকী পুরুষেরা একমাত্র ব্রক্ষকেই নিত্য 
খলিয়া জানেন, সুতরাং তাহারা এ্রহিক অথবা পারলৌকিক ইঠ্টা- 
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পূর্তাদি কর্ণদ্ারা মুক্তি পরা্থির চেষ্টা করেন না। সেই ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও 
সমস্ত জগৎ তাহার বণীভূত। তিনি সমস্ত ভূতের আত্মা। তিনি আপ- 
নিই নানা দর্শক এবং দৃশ্য ভাবে প্রকাশিত হন। যে কল বিবেকী 
পুরুষের! ব্রঙ্গকে আপনাদিগের আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন কেবল 
তাহারাই অনন্ত শান্তি প্রাপ্ধ হন। অপরের ভাগে) তাহা! ঘটে না । 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিম়়াছেন-_ 

আমি «ই মহান, ব্রহ্মকে জানি । ইনি চিন্ময় ও ্বপ্রকাশ। ইহাতে 
অ্ঞানের লেশ মাত্র নাই। একমাত্র এই ব্রক্ষকে জানিতে পারিলে জীব 
মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করিতে পারে। সম্যক, প্রহ্গজ্ঞান ব্যতীত মুষ্ুদর 
অন্য কোন দ্বিতীয় উপায় নাই। 
শ্রীমদ, ভগবদগীতাঁও বলিয়াছেন-- 

খগবঙ্ুঃসামবেদোক্তকর্মপর যাজ্িক সকল আমাকে ইন্দ্র বন্থ বরুণাদি 
দেবরূপে পুজা করেন এবং যজ্ঞশেষে দোমপানপূর্বক নিরন্ত পাপ হইয়া 
স্বর্গগমন প্রার্থনা করেন। তাহারা আপন পুণ।ফলরপ স্বর্ণ প্রাপ্ত হইব 
তথায় দেবভোগ্য উত্তম পদার্থ সকল ভোগ করেন। 

কিন্তু এই কর্শফল যতই অধিক হউক না কেন ইহা কখন অনন্ত 
হইতে পারে না। সকল কন্ধখুফলই ক্রমশঃ ভোগদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
তবে ধাহার কন্মফল যত বেঞ তিনি তত অধিক দিন স্বর্গে থাকেন এবং 
তত অধিক সুখ ভোগ করেন। ভোগদ্বারা৷ এই কম্মফল ক্ষয় পাইলে 
অবশেষে জীবকে পুনরায় মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। আবার মর্ত্যলোকে 
জীব থে কর্ম করিবে তাহার উপবুক্ত ফল পুনরায় উপযুক্ত লোকে তাহাকে 
ভোগ করিতে হইবে । বৈদিক কর্মের নিরম এই যে, ধাহার| বৈদিক 
কর্মকেই পুরুবাথ মনে করিয়া বৈদিক কর্ণ সম্পন্ন করেন তাহারা বৈদিক 
কর্মের ফল ভোগ করেন এবং সেই কর্মফল ভোগের জন্য নানা লোকে 
ভ্রমণ করেন এবং ভোগদ্বার কর্মফল ক্ষয় পাইলে, পুনরায় কর্ম করিবার 
জন্য কর্মভূমি মন্থষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। 

ষে পরম পদ প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না 


তৃতীয় প্রবন্ধ । ১৯ 


সেই মার়াতীত ত্রহ্গপদকে শান্তর অব্যক্ত এবং অক্ষর নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। | 

সমস্ত জগৎ সেই অব্যক্ত অক্ষর ত্রহ্গের অন্তর্গত এবং সমস্ত জগৎ 
ব্যাপিরা বন্ধ বর্তমান রহিয়াছেন। বর্ম হইতে পৃথক কোন পদার্থ নাই 
এই জ্ঞানসহ একান্ত ভক্তিভাবে ত্রন্মের শরণ লইলে তবে প্রত্যাবর্তন 
রহিত ত্রহ্মপদ পাওয়া যাঁঠিতে পারে। 

হে ভরতত্রেষ্ঠ ! বে মার্গ অবলম্বন করিলে জীবকে আর প্রত্যাবর্তন 
করিতে হয় না এবং থে মার্গ অবলম্বন করিলে কর্মফল ক্ষয়ের পর জীবকে 
কর্মনভূমিতে প্রত্যাবর্ভন করিতে হয় তাহার বিবরণ বলিতেছি। 

কর্্মকলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক শান্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানমার্ণ আশ্রয় 
করতঃ বে সাধক অজ্ঞান তিমিরনাশক চিন্ময় ত্রন্মের শরণ গ্রহণ করেন 
এবং অনগ্তভ্ুক্তি সহকারে সর্ধদ! তাহাকে স্মরণ করেন তাহার জ্ঞান 
উত্তরোত্তর নির্মল হইতে থাঁকে এবং অবশেষে অবিদ্যামুক্ত হইয়া তিনি 
বৃদ্ধি ক্ষয় পরিবর্তন রহিত বরন্ত্ব প্রাপ্ত হন। 

কর্্মফলে আঁসক্তচিত্ত সাধক কর্খরমার্শীবলম্বনকেই পরম পুরুষার্থ যনে 
করিয়! কর্্মকাণ্ডোক্ত কর্ম সকল সম্পন্ন করেন। আপন কর্মফলে তিনি 
নানা প্রকার সুখভোগ করেন। এই স্খভোগ হেতু তাহার ভোগভৃষ্ণা 
ক্রমাগত বদ্ধিত হয় এবং জ্ঞানমার্গ হইতে তিনি ক্রমাগত অধিকতর দূরে 
অপহ্থত হন। কিন্তু তীহার এই সুখ সকল অনিত্য। ভোগদ্বা রা তাহার 
কর্মফল ক্ষয় পাইলেই ক্রাহাকে পুনরায় কর্মছুমিতে গত্যা'বর্তন করিতে হয় 

জ্ঞানমার্গকে শুরুমার্গ এবং কর্খমার্গকে কৃষ্কমার্গ বলা যায়। যতকাঁল 
সুষ্টি থাকে ততকাল এই ছুই মার্গ প্রচলিত থাকে । জ্ঞানমার্গীবলম্বনের 
ফল অনাবৃত্ভি বা মোক্ষ এবং কর্মরমার্গাবলম্বনের ফল প্রত্যাবৃত্তি বা পুনঃ 
পুনঃ সংসার ভ্রমণ। 

এই উভয় মার্গের ফল পরিজ্ঞাত হইলে যোগীপুরুষ আব ভ্রমে পতিত 
হননা। অতএব হে অজ্জুন! তুমি সর্বদা! শান্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানমার্শ 
অবলম্বন কর। 
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বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের যে সকল পুণ্যফল কর্মকাণ্ডে উক্ত 
আছে, জ্ঞানমার্গীবলম্বী তাহার অধিক ফল লাভ করেন; তাঁহার অবিদ্য। 
ক্রমশঃ লোপ পাক্স ? এবং অবশেষে তিনি ব্র্গনির্বাণ প্রাপ্ত হন। 

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্তবতিবাক্য সমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইল ষে 
(১) যাগাদ্দি কর্ম দ্বারাও অত্যন্তহুংখনিবৃত্তিন্ূপ পরম পুরুযার্থ লাভ করা 
যায় না, (২) ত্রহ্গজ্ঞানই অত্যন্তছ্ঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় এবং 
(৩) ব্রন্মঙ্ঞান লাভের চেষ্টা করাই মুমুক্ষগণের একমাত্র কর্তব্য। ম্ুতরাং 
“অতঃ” শবের দ্বার এই বুঝাঁইতেছে যে, যেহেতু লৌকিক-উপায় সাধ্য 
এবং যাঁগাঁদি কর্শ-নিশ্পাদ্য প্রহিক ও পারলৌকিক ফল অনিত্য এবং 
কেবল একমাত্র ব্রহ্গজ্ঞানই অবিদ্যানাশক হইয়া সমস্ত কষ্ট হইতে 
মনুষ্যকে মুক্ত করে, অতএব শম দমাঁদি সাধনযুক্ত হইয়া মনুষ্য ব্রহ্মকে 
জানিতে ইচ্ছা করিবে। 


০স্পপপ টি ও ৩ 


চতুর্থ প্রবন্ধ । 


ব্রহ্মজিজ্ঞানা শব্দের অর্থ। 

হত্রের শেষ কথ! “ক্রহ্মজিজ্ঞাসা”। “ব্রহ্ম” শব্ধ নানা অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে -ষথা হিরণ্যগর্ভ ত্রহ্ধা,ত্রাঙ্মণ এবং পরমত্রক্ম। দ্বিতীয় স্থত্রে 
“বরহ্ধ” শব্দের অর্থ বল। হইয়াছে । সেখানে ব্রহ্মের ষে অর্থ উক্ত 
হইয়াছে প্রথম স্ত্রেও ব্রন্মের সেই অর্থ বুঝিতে হইবে। 

জ্ঞানার্থক প্রা ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন. প্রত্যয় করিয়া জিজ্ঞাসা শব্দ 
নিপ্পন্ন হয়। স্তরাং জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ “জানিবার ইচ্ছা”। কোন 
এক বস্ত জানিবার ইচ্ছা! হইলে সেই অভিলাষ পূরণের চেষ্টা হয়। সেই 
চেষ্টার নাম উপায় বিধান বা সাধনা । সাধনার নিমিত্ত ইপ্রিয় এবং মনকে 
একাগ্র করার নাম তপ বা তপস্যা *। তপস্যার ফল, সিদ্ধি বা অভিলাষ- 
পুরণ। জানিবার ইচ্ছার ৰ৷ জিজ্ঞাসার পর সাধনা এবং তপস্যা করিলে 
ফল হয়-জ্ঞান। জ্ঞান ছুই গ্রকার। অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ । মনে কর 
“সিংহ” এই কথাটা শুনিয়। সিংহ কি পদার্থ জানিবার ইচ্ছা হইল। সেই 
ইচ্ছা পূরণের জন্য কেহ অন্যকে প্রশ্ন করিল, কেহ বা অভিধান দেখিল, 
কেহ ব! পশুশালায় চলিয়া গেল। যাহার! অন্তকে প্রশ্ন করিয়া কিনব! 
অভিধাঁন দেখিয়! জানিল তাহারা বুঝিল যে সিংহ এক প্রকার পণ্ড; বল 
প্রভৃতি তাহার কতকগুলি বিশেষ গুণ অথবা! লক্ষণ আছে। কিন্তু ষে 
ব্যক্তি পণুশালায় গিয়া সিংহ দেখিল সে সিংহের স্বরূপ জ্ঞান পাইল। 
কেবল গুণ বর্ণনায় অথবা। লক্ষণ শুনিয়। যে জ্ঞান হয় তাহা পরোক্ষ 
জ্ঞান। কিন্তু পিংহ দেখিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান। জ্ঞেয় 
বস্তর ভেদে জ্ঞান নানা প্রকার। একটা সিংহ দেখিয়া! এক প্রকার জান 


* মনসশ্চেক্রিয়াণাঞ্চ ধকাগ্র্যং গরমং তপঃ। 
ছজ্জ্যায়ঃ সর্ববধর্েভ্যঃ স ধর্শঃ পর উচ্যতে ॥ 
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হন্ন, অপর একটা সিংহ দেখিয়া এটী সেটা হইতে পৃথক্‌ সেইন্ধপ অন্য 
প্রকার জ্ঞান হয়। আবার সিংহ ব্যাপ্র হইতে পৃথক্‌। সিংহ ব্যাত্র, 
ইত্যাদি গে অশ্ব হইতে পৃথক্‌। পশু সকল অন্য জন্ত সকল হইতে পৃথকৃ। 
জন্ত সকল উদ্ভিদ, হইতে পৃথকৃ। প্রাণিগণ নিজীব পদার্থ হইতে পৃথক, । 
জড় পদ্দার্থ চিৎ পদার্থ হইতে পৃথক. | এই প্রকার জেয বস্তর পাথক্যে 
জ্ঞানের পার্থক্য হইয়া থাকে । 

একটা জ্ডেয় বস্ত অন্ত একটা জয় পদার্থ অপেক্ষা যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ 
বা নিকৃষ্ট সেই প্রথমোক্ত-বস্ত-বিষয়ক জ্ঞান ও সেই দ্বিতীয়-পদার্থ-বিষয়ক 
জ্ঞান হইতে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা নিকুষ্ট । 

বৃহ্‌ ধাতুর উত্তর মন, প্রত্যয় করিরা ত্রদ্ম শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃহ, 
ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি এবং মন, প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয় । সুতরাং ত্রহ্ম শব্দের 
ধাতু ঘটিত অর্থ বাহ! অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই। এই হেতু ভ্রুতিতে বরহ্ধ- 
জ্ঞান অন্য সমস্ত জ্ঞান হুইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । মুণ্ডকোপ- 
নিষদে কথিত আছে ষে, একদা মহাগৃহস্থ শৌমক স্বীয় আচার্য্য অঙ্গিরার 
নিকট উপস্থিত হুইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “কোন্‌ বস্ত জানিতে 
পারিলে সকল বস্ত পরিজ্ঞাত হওরা যায়”? 

উত্তরে অঙ্গিরা খষি বলিয়াছিলেন “বেদার্থাভিজ্ঞ পরমার্থদশীর! বলিয়া 
থাকেন যে, লোকের জ্ঞাতব্য ছুই প্রকার বিদ্যা আছে। তাহাদের নাম 
পরা এবং অপরা। খখ্েদ, ষজুর্কেদ, সাঁমবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কম্প, 
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি যত প্রকার শাস্ত্র আছে কেবল 
সে. সমস্ত পাঠ বা কেবল গুরু প্রসৃতির উপর্দেশ শুনিয়া বে বিদ্যা 
লাভ হয় তাহ। অপর বিদ্যা। এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং গুরু 
প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ দ্বারা জগতের সমস্ত দ্রব্য, প্রান্তিক নিন্নমাবলী, 
ধর্মাধর্ম ও তাহাদের ফল, এবং ব্রদ্ষের লক্ষণ সমূহ জানা যায়। অতঃপর 
পর! বিদ্যার বিষয় বলা হইতেছে। এই পরা বিদ্যার দ্বারা জীব সেই 
অক্ষর ব্রন্মকে প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রহ্ম; ইন্্িয় মন ও বুদ্ধির অতীত। 
কেবল শান্ত্রপাঁঠ ও গুরু প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ দ্বার1 তাহাকে জান! 
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যায় না। তিনি সকলের কারণ, তাহার কোন কারণ নাই। ভ্রব্য 
সকলের শুরুত্ব কৃষ্তত্ব প্রভৃতি গুণ সমূহ তাহাতে নাই। চক্ষু, শ্রোত্র, 
নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই সকল জ্ঞানেক্জরিয় এবং বাক., পাঁণি, পাদ, পায়ু, 
উপস্থ, এই সকল বর্শেন্দ্িয় তাহার নাই। তবে কি তীহার অস্তিত্ব নাই? 
না তাহা নহে। তিনি নিত্য নির্তিকার এবং অবিনাশী। তাহারই 
সঙ্কল্প প্রভাবে হিরগ্গর্ড ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যস্ত সমস্ত জগৎ নান! ভাঁবে 
প্রকাশিত রহিয়াছে। জ্ঞানেত্দ্রিয় এবং কর্মেন্ত্রিয় তাহার না থাকিলেও 
উক্ত ইন্ত্রির সকলের সমস্ত শক্তি তাহাতে বিদ্যমান আছে। সমস্ত জগৎ 
তাহার সঙ্কর মাত্র এবং তাহার অন্তর্গত। একমাত্র বেদাস্ত শান্ত্রোক্ত পথ 
অবলম্বন করিলে পরা বিদ্যা লাভ হর এবং ব্রদ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হর। 
বে সকল সাধকের উক্ত পথ অবলঞ্চন করিয়া তাহাকে অপরোক্ষভাবে 
জানিতে পারেন তাহার! দেখিতে পান যে, ব্রহ্ম বুদ্ধি ক্ষ প্রভৃতি সমস্ত 
পরিবর্তন রহিত, অথচ তাহারই কঙ্কর্পদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ইন্তরজাশের 
যাস প্রকাশিত রহিয়াছে । যেমন মায়াবীর মায়! ভিন্ন ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব 
নাই, সেইরূপ ব্রন্গের সঙ্কল্প ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব নাই। যেমন মায়! 
প্রনারণ জন্য মারাবীর বৃদ্ধি ক্ষয় হয় ন।, সেইরূপ সৃষ্টির জন্য ত্র্গের বৃদ্ধি 
ক্ষয় হয় না। তবে কি রন্মের সঙ্কল্প ভিন্ন এই জগতের স্বতন্ব অস্তিত্ব 
নাই? ইহার উত্তর এই যে তাহাই বটে।' এন্ষের সঙ্কল্প ভিন্ন বাস্তবিকই 
এই জগতের স্বতপ্ব অস্তিত্ব নাই। স্থপ্টি করিবার জন্য বরক্ষকে কোন 
প্রকার উপকরণ গ্রহণ করিতে হয় মাই। তপ দ্বারাই অর্থাৎ সৃষ্টি বিবয়ের 
আলোচনা করিয়াই তিনি সৃষ্টি ক্রির! সম্পন্ন করিয়াছেন। সেই তপ 
হইতে বুদ্ধি মন প্রভৃতি সমস্ত অষ্টব্য পদীর্থের বীজ স্বব্ধপা অব্যক্ত প্রন্কৃতি 
উৎপন্ন হ্ন। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি মন ও জ্ঞানেশ্্িয় সকল সম্পন্ন 
জীবগণ এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাভূত এবং 
পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ গ্রভৃতি ভূবন সকল এবং কর্মের ফল সকলের সৃষ্টি 
হয়। যতকাল এই সৃষ্টি প্রবর্তিত থাকে ততকাল এই কর্মফল এক 
প্রার অবিনাণী। যখন মহাঁপ্রলয়কালে সৃষ্টির লোপ হয় অথবা যখন 
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্রগ্গঞ্জান দ্বারা এই সৃষ্টিকে সঙ্কল্পমর়ী অতএব পারমার্থিক অস্তিত্ববিহীন 
বলিয়া জীবের অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ॥$ কেবল তখন কর্মফলের লোপ 
হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জড় হইতেই জড়ের উৎপত্তি হয়। 
এই জড় জগত যদি সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে 
ব্রহ্গকেও জড় পদার্থ বলিতে হইবে। তাহার উত্তর এই যে, সেই বক্ধ 
মনস্ত জগতের জ্ঞাতা অতএব এই সমস্ত জগৎ হইতে তিনি পৃথক. ৷ 
জগতের সমস্ত পদার্থ এবং তাহাদের গুণাগুণ ও ক্রিয়া সকল তাহার 
জ্তানেতেই প্রতিষ্ঠিত। তীহার তপ ও তাহার জ্ঞান ভিন্ন অন্ত কিছুই 
নহে। স্বপ্রকালে যেমন জীবগণের মনই স্বপ্রদৃষ্ট জড় জগৎ সৃষ্টি করে, 
সেই প্রকারে সেই ব্রঙ্গ মন বুদ্ধি ও ইন্ত্রিয়শক্তি সমন্বিত জীবগণকে, রূপ, 
বস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ধময় ও নান! নামে অভিহিত এই স্থল জগৎকে এবং 
সুপ্ম ও স্থল জগতের বীজন্বরূপা৷ অব্যক্তা৷ প্রকৃতিকে চিন্তা করিয়াই স্থষ্টি 
করিয়াছেন। ব্রদ্দের তপ বা আলোচন! ভিন্ন অব্যক্তা প্রকৃতি বা এই 
জগতের অন্ত কোন কারণ বা পৃথক্‌ আস্ত নাই। হাটি বিষয়ে ব্রহ্মের 
এই সন্কল্প (9০517) বা জ্ঞানকেও ব্রঙ্গ বা বেদ বলা যায়। সেই বেদ 
হইতেই মমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয়। জগতের সহিত তুলনায় এই বেদ নিত্য। 
স্ষ্টির পর এই বেদই শান্ত্রূপে প্রকাশিত হুইয়াছে। অনন্তর অপর! 
বিদ্যার বিষয় বর্ণন! পূর্বক পরা বিদ্যার অধিকার কিরূপে হইতে পারে 
নির্দিষ্ট হইতেছে। পদার্থ বিজ্ঞান সাধ্য এবং যাগাদি নিষ্পাদ্য কর্মফল 
সকল পরীক্ষা করি৷ বেদজ্ঞ ব্যক্তি যখন দেখিতে পান যে, উক্ত কর্মফল 
সকল অনিত্য এব: কর্ম্ধারা নিত্য স্ুখলাভ করা অমম্তব, তখন এই 
অনিত্য জগতের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ পূর্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করাই 
তাহার কর্তব্য। অনন্তর পূর্বোক্ত লক্ষণ ব্রদ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভার্থ 
তিনি যক্ঞার্থ কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্বক ঝেদতত্বন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন 
করিবেন। শান্তরজ্ঞ হইলেও গুরু ব্যতীত স্বতন্ত্রূপে ব্রন্মতত্বান্বেষণ কর্তব্য 
নহে। আপন বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারিয়াছে কি 
না তাহা৷ জীব আপনা আপনি বুৰিতে পারে ন!। | 
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বন্ধজিগ্ঞানু শিষ্য পরাবিদ্যা লাভার্থ ব্রক্গতত্বঞ্জ আচার্যের সনিধানে 
ষথাবিধি উপস্থিত হইলে আচার্য্য দেখিবেন যে, শিষ্যের ইন্দ্রিয় সকল 
সম্পূর্ণরপ্লে বিজিত এবং অন্তঃকরণ সংসারাসক্ভিশূন্ত হইরাছে কি না। 
যদি শিষ্য বাস্তবিক শান্ত ও দান্ত হইয়া থাকে তাহ! হইলে যে বিদ্যার 
দ্বারায় সেই অক্ষর ব্রঞ্গকে অপরোক্ষভাবে জানা ঘায় সেই পরাবিদ্যা 
আচার্ধ্য শিষাকে প্রদান করিবেন । 

এক্ষণে সেই পরাবিদ্যার বিষয় উপদেশ দেওয়া হইতেছে । উপনিষদ, 
সমূহে উপদিষ্ট মহান্্র ধনু গ্রহণ পূর্বাক তাহাতে উপামন! দ্বার! তীস্ধীকৃত 
শর সন্ধান কর। অনন্তর ভগবানে একাস্তিক ভক্তিযুস্ত মন দ্বারা উক্ত 
ধন্গর জা। আকর্ষণ করত সেই অঞ্*র লক্ষ্য বিদ্ধ কর। 

ও"কার প্র উপনিব€পদিষ্ট ধন, আম্ম। শর, এবং ব্রন্ম সেই অঙ্গর লক্ষ । 
শর থেমন লক্ষ্য বস্ততে বিঞ্ধ হইয়া লক্ষ্য-বস্তর অংশ হইয়া যার সেইরূপ 

তকাল না “আমিই ব্রহ্গ” এই প্রকার অপরোক্ষ জান হয় ততকাঁল 

ও'কার মন্ত্র জপ করত অনন্তমনে ও এ্কাস্তিক ভক্তি সহকারে ব্রঙ্গধ্ান 
কর্তব্য। এই প্রকারে ধান করিতে করিতে অবশেষে ভেদজ্ঞান লোপ 
পায় এবং “আমিই ব্রদ্দ” এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। স্বর্গ, মর্া, 
অন্তরীন্স, মন, প্রাণ ও ইন্রিয় প্রভৃতি সমন্ড পদার্থই এই রঙ্গে 
প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ত্রঙ্গই সমস্ত প্রাণীর আত্মা এবং সমস্ত পদার্থের 
স্বরূপ। অবিদ্য। প্রযুক্ত জীব সকল এই ব্রদ্মকেই ন্বর্স, মর্ভ্য, প্রভৃতি স্থল 
পদার্থ এবং মন প্রাণ প্রভৃতি ুঙ্জা পদার্থভাবে দর্শর্ন করে। , এই 
সর্বাশয় সর্বময় সর্বাত্ম! ব্হ্মকে উপরি উক্ত উপায়ে আপন আস্মাস্বর্ূপে 
অপরোক্ষভাবে জানিবার চেষ্টা কর এবং অপরা বিদ্যা পরিত্যাগ কর। 
এইরূপ সাধনাই মোক্ষের একমাত্র উপায়। 

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি জীবাত্ম! ও ব্রহ্ম স্বাভাবিক ভিন্ন 
হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে তাহাদের অভেদ জ্ঞান বা “আমিই ব্রহ্ম” 
এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। 

এই আশঙ্কার পরিহার এই যে, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম পৃথক নহে। উভয়ই 

৪ 


২৬ সরল বেদান্ত দর্শন। 


এক বন্ত। যে ব্রদ্ধ এই লমস্ত জগতের সত্বা, যে বরহ্গের জ্ঞানাংশ লইয়া এই 
সমস্ত জগতের জ্ঞান, যাহার জ্ঞানে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত, এই জগৎ ধাহার 
মহিম। প্রকাশ করিতেছে, সেই ব্রহ্মই জীবের হৃদয়াকাশে আনন্দময় আত্ম! 
ইনিই জীবের অন্নময় স্থলশরীর এবং ইনিই প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ 
ও বিজ্ঞানময় কোষ ভাবে * প্রকাশিত রহেন। শান্ত্রোপদি উপায়ে যখন 
বিবেকীরা ইহার আনন্ন্বরূপ ভাব অপরোক্ষরূপে দেখিতে পান তখন 

* সর্ব্বেপনিষৎ*সারোপনিষদে এবং তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রন্মানন্দবল্লীতে জীবের 
পঞ্চফোষ বিবৃত আছে । অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক, মাংস ও রক্ত অন্নের কার্ধ্য; এই 
যটুকোবময় স্থূল শরীরই অন্নময় কোষ । পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রির, এবং পঞ্চ কর্মে- 
ন্রিয়ের সমষ্টিকে প্র।ণময় কোষ বলে। পঞ্চ প্রাণের বিশেষ বিবরণ পঞ্চম প্রবন্ধে বল! 
হুইবে। কল্পনা, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্তের সমষ্টিকে মনোময় কোষ বলে। মন শব 
নান। অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখন বা কেবল মার কল্পনীকেই মন বল যায়; কখন ব। 
মনোময় কোষই মন নামে অভিহিত হয়; কিন্ত অনেক স্থলেই মন শব্দ দ্বারা কেবল 
মাত্র চিত্ত ৰ। অন্তরিক্র্িয়ই বুঝ। যায়। বাহাজগৎ এবং অন্তর্জগৎ্ বিষয়ক বিবিধ জ্ঞানের 
নাম বিজ্ঞান। ইহা হইতেই কল্পন|, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার প্রাদুতূ্ত হয়; ইহ। সর্ববদ! 
বীজভাবে জীবের চিত্তে বর্তমান থাকে ; এবং সমাধি ও স্ুযুপ্তি অবস্থাতেও ইহ! বিনষ্ট 
হয় না। যে জীবের যত প্রক।র জ্ঞান থাকে সেই সমন্ত জ্ঞানের সমষ্টিই দেই জীবের 
বিজ্ঞ/নময় কোষ। ব্রহ্ম বাঁআত্ম। যখন জীবাত্ম। ভাবে লক্ষিত হন তখন তাহাকেই 
আনন্দময় কোষ বলা যাঁয়। 

ভগ্রবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের মতে অঙ্ল্প বিকল্পাত্বক অস্তঃকরণই মনোময় কোষ, 
নিশ্চয়।ঝ্মিক। বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোষ, এবং প্রসন্ন অস্তঃকরণের স্বখময়ী বৃত্তিই আনন্দময় 
কোষ। তাহার মতে জীবাস্বা পরমাত্ব। ও আত্মায় কোন প্রভেদ নাই, তাহাদের মধ্যে 
কোন একটাকেও কোষ বল! সঙ্গত নহে, এবং তাহাদেরই অপর নাম আনন্দ স্ব ব্রহ্ম । 


পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন £-_ 
অন্ন, প্রীণ, মন, বুদ্ধি ও আননা--এই পঞ্চকোষ দ্বারা আবৃত আত্মা নিজের 


স্বরূপ তুলিয়া সংসারে নানাবিধ! গতি প্রাপ্ত হন। স্থূল গাঞ্চভৌতিক দেহই অন্নময় 
কোব। পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ কর্ধেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে প্রাণময় কোষ বলে। পঞ্চ জ্ঞানে- 
ভ্রিয়ের সহিত মন নামক অভ্তঃকরণের সংশয়াত্বক ভাবকে মনোময় কোষ বলা যায়। 
পঞ্চ জঞনেপ্রিয়ের মহিত বুদ্ধি নামক অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক ভ।বকে বিজ্ঞ/নময় কোষ 
বলে। পঞ্ক প্রঃণ, গঞ্চ কর্ছোন্র্রিয়। পঞ্চ জ্ঞানেত্রিয়, মন ও বুদ্ধির সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর 


চতুর্থ প্রবন্ধ । ২৭ 


সাহারা! সকল পদার্থের তত্ব সম্যকৃরূপে অবগত হন। কাধ্যকারণরূপে 
প্রতিভাত ব্রদ্ষের যথার্থ তত্ব অবগত হইয়া যখন সাধকের “আমিই ব্রহ্ম” 
এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তখন সাধকের সমস্ত বাসনাময় অবিদ্যা লোপ 
হয়। সকল পদার্থের তত্ব বিদিত হওয়ায় আর তাহার কোন প্রকার সংশয় 
থাকে না। এবং যে কর্ম্লের কাধ্য আরম্ত হওয়ায় সাধক তখন জীবভাবে 
রহিয়াছেন সেই কর্মফল ভিন্ন তাহার অন্য সমস্ত কর্মফল বিনষ্ট হয়। উক্ত 
প্রবৃত্ব-কর্ম্মফল যতক্ষণ না ভোগদ্ারা ক্ষয় হয় ততক্ষণ তিনি জীবন্দুক্তভাবে 
থাঁকেন। অপ্রবৃত্ব-কর্মাফল ব্রন্ধঙ্ঞানদ্বার! বিনষ্ট হওয়ায় এবং জীবনুক্ত 
অবস্থায় নৃতন কর্মফল উৎপন্ন না হওরায় প্রবৃত্ত-কণ্ম্মফল ভোগদ্ারা ক্ষয় 
হুইবামাত্র তিনি বিদেহমুক্ত হন। ব্রন্দের সহিত তাহার আর কোন" 
প্রকার পার্থক্য থাকে না। কোন্‌ প্রকার সাধক পর বিদ্যার অধিকারী 
হইয়া এই প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হন এক্ষণে সেই বিষয় বল! হইতেছে । 
কেবল মাত্র শান্ত্রপাঠ অথব। শান্ত্ার্থ ধারণাশক্তি অথবা গুরূপদেশ 
দ্বারা “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। ভক্তি এবং উপাসনা 
দ্বার প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্ম ধাহাকে অনুগ্রহ করেন কেবল সেই সাধকই ব্রহ্মকে 
আপন আত্ম বলিয়৷ জানিতে পারেন এবং কেবল তাহার বুদ্ধিতেই আত্ম- 
তত্ব সম্যকৃভাবে প্রকাশিত হয়। শারীরিক এবং মানসিক বলশুন্য, 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও অশান্ত্রীয়ভাবে তপস্যাকারী ব্যক্তির বুদ্ধিতে আত্মতত্ব 
প্রকাশিত ভয় না। যাহার শরীর ও মন সুস্থ এবং বলশালী, শাস্ত্া- 
লোচনা ও গুরূপদেশ দ্বারা যাহার অনাত্ম পদার্থে বৈরাগ্য এবং আত্ম 
পদার্থে ভক্তি জন্মিয়াছে এবং বেদাত্তশান্ত্োক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্বক ব্রন্ধের 
অপরোক্ষ জ্ঞান লাভার্থ যিনি কায়মনোৌবাক্যে তপস্যা করেন, কেবল মাত্র 


বলে। ইষ্ট দর্শনাদিজনিত হুখবিশিষ্ট সত্বই আনন্দময় কোষ বা কারণ শরীর। উল্লি- 
খিত পাঁচটা কোষের মধ্যে ধন যেটার সহিত আত্মার অভেদাত্মক ভ্রম জন্মে তখন আত্ম! 
তৎকোবময় বলিয়া উক্ত হন। ূ 

বর্তমান সরল বেদাত্তদর্শন গ্রন্থে সর্ব্বোগনিষৎ সারোপনিষছুক্ত অর্থই গৃহীত 
হইয়াছে। 


২৮ সরল বেদান্ত দর্শন । 


তাহারই “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে এবং কেবল 
মাত্র তিনিই ব্রহ্মনির্ববাণ পাইতে পারেন। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি ব্রঙ্গকে জানিতে পারেন, তিনি 
স্বয়ং ব্রঙ্গ হন, তাহার কুলে অব্রহ্মবিদের জন্ম হয় না। তিনি শোক এবং 
পাপ অতিক্রম করেন এবং সংসার-বাসনা-রূপ হৃদয়-গ্রস্থি হইতে বিমুক্তি 
লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন”। 

অতএব ব্রঙ্গজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ এবং ত্রন্মই জিজ্ঞাসিত্তব্য। দ্বিতীয় 
সুত্রে সেই ব্রন্মের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। 


গঞ্ম প্রবন্ধ । 
--০0০0*-- 
দ্বিতীয় সত্র। 

ভন্মাদ্যস্ ঘতঃ। 


জন্মাদি অস্য যতঃ, এই তিনটা কথা লইয়া সুত্রটা হইয়াছে। “জন্ম 
আদিতে যাহার” এইরূপ সমাস করিয়া জন্মাদি শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
“অস্য” শব্দের অর্থ “ইহার” । এবং “যতঃ” শব্দের অর্থ “্ষীহা হইতে”। 
সমস্ত হুত্রেরধ্অর্থ এই যে “ধাহা হইতে ইহার জন্মাদি হইয়াছে তিনিই ব্রহ্ম ।” 
এক্ষণে দেখা বাউক “জন্মাদি” এবং “অগ্য” (ইহার) শব কি অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । তৈত্তিরীয়োপনিযদে তৃতীয় অধ্যায়ে ভৃগুবন্লী নামে 
একটী আখ্যায়িক! আছে। ভৃগুনাম! বরুণতনয় ত্রহ্মজিজ্ঞাস্ত হইয়া স্বীয় 
জনক বরুণের সমীপে আগমনপূর্বক কহিলেন, “ভগবন্‌, আমাকে ব্রহ্ম 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন”। বরুণদেব পুক্রকে কহিলেন “অন্ন, প্রাণ, 
চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাকা ব্রক্দোপলব্ধির দ্বার অর্থাৎ এই সকলকে বিশেষ 
করিয়া পরীক্ষ। করিলে ব্রহ্মকে জান। যায়। এবং ব্রদ্মের লক্ষণ এই যে, 
হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম! হইতে স্ৰ্থ (তৃণ ) পর্য্যস্ত এই সমস্ত ভূত তাহ! হইতে জন্স- 
গ্রহণ করে, তাহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে, এবং অন্তকাঁলে তাহাতে বিলীন 
হয়। কেবলমাত্র উপদেশ দ্বারা ব্রহ্ষজ্ঞান হয় না। ব্রন্দকে জানিতে হইলে 
তপদ্যা করিতে হয়। যে সকল পদার্থ পরীক্ষা! করিলে ব্রদ্ষকে জানিতে 
পাঁর! যায় তাহা তোমাকে বলিলাম। এবং ত্রন্দের লঙ্গণও তোমাকে 
বলিলাম। এক্ষণে তুমি এই লক্ষণ সমূহ দ্বারা তাহাকে পরোক্ষরূপে বুঝিয়া 
তাহার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছায় তপস্যা কর। তাহা হইলে তাহাকে 
অপরোক্ষরূপে জানিতে পারিবে”। 

তদনস্তর ভূগুমুনি তপশ্চরণ করিতে লাঁগিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া 
স্থির করিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম,'আত্রন্ষস্তদ্ব পর্যযস্ত এই সমস্ত ভূতগণ অন্ন 
হইতে উৎপন্ন হইতেছে, অন্বদ্বারা জীবিত আছে, এবং বিনাশকালে অন্মে. 
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বিলীন হয়। কিন্ত এই প্রকার সিদ্ধান্তে তাহার চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় 
তিনি পুনরায় পিতার নিকট গিয়। ব্রন্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন । বরুণদেব 
কহিলেন, “এখনও তোমার ব্্ষজ্ঞান হয় নাই। যে পর্য্যস্ত তোমার ত্রহ্ধ 
সাক্ষাৎকার না হইবে, ততক্ষণ তোমার ব্রন্ধজ্ঞান হইবে না। একমাত্র তপ" 
স্যাই ব্রহ্গজ্ঞানের সাধন, অতএব তুমি তপস্যা করিতে থাক” ভূগুমুনি 
পুনরায় তপশ্চরণ পূর্বক প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয় স্থির করিলেন, যেহেতু প্রাণ 
হইতে ভূত সকল জন্মগ্রহণ করে, প্রাণ দ্বারা জীবিত থাকে, এবং বিনাশ- 
কালে প্রাণে লয় হয়। কিন্তু তখনও তাহার সমস্ত সন্দেহ অপনোদন না 
হওয়ায় তিনি পুনরায় পিতার নিকট গেলেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করি- 
লেন। বরুণদেব তাহাকে পুনরায় তপ করিতে বলিলেন। তিনি পুনরায় 
তপ করিয়৷ মনকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, যেহেতু মন হইতে তৃত 
সকলের জন্ম হয়, মন দ্বারা ভূত সকল জীবিত থাকে, এবং অস্তে ভূত সকল 
মনেই বিলীন হয়। কিন্তু তখনও নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া তিনি 
পুনরায় পিতার নিকট গিয়া ব্রন্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বরুণদেব 
তখনও তীাহাকে.'তপ করিতে বলিলেন। তিনি আবার তপশ্চরণ করিয়। 
বিজ্ঞানকে ব্রদ্ম বলিয়া স্থির করিলেন। যেহেতু বিজ্ঞান হইতেই ভূত সক- 
লের জন্ম, বিজ্ঞানে ভূতগণের স্থিতি, এবং বিজ্ঞানে ভূতগণের লয় হয়। 

“কিন্ত তখনও স্বসিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না হওয়ায় পুনরায় পিতার 
নিকট গেলেন। পিত৷ আবার বলিলেন, “তুমি এখনও ব্রহ্ম জানিতে পার 
নাই। এখনও তপ করিতে থাক” ভূগুমুনি পুনরায় তপ করিয়া “আনন্দই 
্হ্ম” ইহা৷ জানিতে পাঁরিলেন। সেই আনন্দ হইতেই ভূত সকলের সৃষ্টি 
হয়, আনন দ্বারা তাহারা জীবিত থাকে এবং শেষে আনন্দই তাহারা 
বিলীন হয়। এইবার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ভূগুমুনির সমস্ত সন্দেহ 
দূরীভূত হইল। ভৃগু কর্তৃক বিদিতা বরুণপ্রোক্তা এই বিদ্যা অদ্বৈত 
পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিসমাপ্তা |* 

_. *থে প্রকার বিচার দ্বারা ভৃগুমুনি বসিদধত্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহ! দশস 
প্রবন্ধে বিবৃত হইবে। 
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এখানে একটী কথ! বল। আবশ্যক। বেদাস্তশান্ত্র মতে বরন্মাণ্ড ও 
জীবের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। জীবের পক্ষে অন্নময় কোষ যেরূপ, 
ব্র্গাণ্ডের পক্ষে স্থলজগৎ সেইরূপ। জীবের পক্ষে প্রাণময় কোষ যে 
কার্য করে, ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে সমস্ত শক্তির সমষ্টি সেই কার্ধ্য করে। এই 
প্রীণময় কোষ ও শক্তির সমহিকে সংক্ষেপে প্রাণ বলা যায়। চিত্ত অহ্‌- 
স্কার বুদ্ধি ও কল্পন| লইয়া! যেরূপ জীবের মনোময় কোষ বা মন হয় সমস্ত 
জগতের মনোময় কোষের সমষ্টি সেইরূপ হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশিত হন। 
বিবিধ পদার্থের জ্ঞান যেরূপ জীবের বিজ্ঞানময় কোষ বা বিজ্ঞান- 
রূপে বর্তমান থাকে সমস্ত জীবের বিজ্ঞানের সমষ্টি সেইরূপ হিরণ্যগর্ভের 
বিজ্ঞান বা হিরণাগর্ডের বুদ্ধিতে প্রকাশিত বেদরূপে বর্তমান থাকে। 
জীবন ভিন্ন যেমন জীব থাঁকিতে পারে না মুখ্য প্রাণ ভিন্ন সেইরূপ 
্রন্মা্ড থাকিতে পারে না । মৃত্যুর পর জীবের বিজ্ঞান মন প্রাণ ও শরীর 
যেমন লিঙ্গশরীররূপে অবস্থান করে প্রলয়কালে সমস্ত ব্রহ্মাও সেইরূপ 
অব্যক্তা গ্রক্কৃতি বা গ্রধানরূপে অবস্থান করে। জীবের লিঙ্গশরীর, 
বিজ্ঞান, মন,প্রাণ স্থল ও শরীর যেব্প জীবায্মায় প্রতিষিত,অবাক্তা ও ব্যক্তা 
প্রকৃতি মেইরূপ ঈশ্বর বা জগদ্ধাত্রীতে প্রতিষ্ঠিত। অবিদ্যাধীন জীবাত্মা 
যেরূপ নিপুণ আত্মা হইতে প্রাদুভূতি হন, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা সেইরূপ 
নিগুণ আত্ম! হইতে প্রকটিত হন। 

উল্লিখিত ভৃগু বরুণ সংবাদ সমাক্রূপে বুঝিতে হইলে অন্ন প্রাণ মন 
বিজ্ঞান এবং আনন্দ এই কয়েকটা শবের প্রকৃত অর্থ জান প্রয়োজন। 
উক্ত শবগুলির অর্থ প্রশ্নোপনিষদে বলা আছে। পাঁঠকগণের সুবিধার 
-জন্ত সেই অর্থগুলি এখানে লিখিত হইল। প্রশ্নোপনিষদে অন্ন শবের 
পরিবর্তে রয়ি শব্দের প্রয়োগ আছে এবং ক্ষিতি অপ্‌ তেজ এই তিন 
মূর্ত ভূত এবং বাধু ও আকাশ এই ছুই অমূর্ত ভূতকে রয়ি বল! হ্ইয়াছে। 
সুতরাং অন্ন শবের অর্থ পঞ্চ ভূতাত্বক জগৎ। প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদ, 
বলিয়াছেন যে আত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়। পুরুষ এবং পুরুষের 
ছায়ায় যে সন্বন্ধ আত্ম! এবং প্রাণের কতকট। সেইরূপ সম্ন্ধ। পুরুষ সত্য, 
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ছায়া মিথ্যা ; সেইরূপ আত্ম! সত্য ও চিন্ময়, এবং প্রাণ মায়াময় ও অচিৎ। 
পুরুষের সত্ব ব্যতিরেকে ছায়ার সত্ব! থাকিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার 
সন্বা ব্যতিরেকে প্রাণের সত্বা থাকিতে পারে না। এই প্রাণে বিজ্ঞান 
মন ও সমস্ত স্থষ্ট পদার্থের বীজ সকল নিহিত থাকে । এই প্রাণ সমস্ত 
_ অচেতন শক্তির বীজ না মূল অচেতনশক্তি। ইহা মুখ্য প্রাণরূপে ঈশ্বরে 
এবং জীবনরূপে জীবাস্মায় প্রতিষ্ঠিত আছে। জীবের সঙ্কপ্লেচ্ছাদি নিষ্পন্ন 
কর্মফল দ্বার মুখ্য প্রাণই জীবনরূপে প্রাণিগণের শরীরে আগমন করে। 
সমাট যেমন আপনার ক্ষমতা বিভাগ করত স্বীয় অধীনস্থ কম্ধচারিগণকে 
আপন প্রতিনিধিভাবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করেন 
মুখ্য প্রাণও সেইরূপে অপান, প্রাণ, সমান, ব্যান ও উদ্বান এই পঞ্চভাগে 
আপনাকে বিভক্ত করত তাহাদিগকে ভিগ্ন ভিন্ন কার্যে নিয়োগ করেন। 
পাঘু (মলদ্বার ) উপস্থ (মূত্রদ্ধার ) নাপিকা, মুখ প্রভৃতি দ্বার দিয়! মল মৃন্র 
প্রশ্বাস নিঠীবন প্রভৃতির নিঃসরণ অপান বাঁযুর কাঁধ্য। অপান বায়ু প্রধা- 
নতঃ পাছধু এবং উপস্থে অবস্থান করে। চক্ষু, শোত্র, মুখ, জিহ্বা, নাসিক, 
ত্বক্‌ প্রভৃতি দ্বার দিয়া আলোক, শব্ধ, আহার, রস, নিশ্বান, স্শ প্রভৃতির 
প্রবেশ প্রাণবাযুর কার্য । প্রাণবাধু প্রধানতঃ চক্ষু শ্রোত্র মুখ ও নাগি- 
কাতে অবস্থান করে। প্রাণবায়ু ও অপান বাধুর মধ্যদেশে সমান বাধুর 
স্থান। সমান বাধু প্রধানতঃ নাভিদেশে অবস্থান করে। প্রাণবাষু কর্তৃক 
যে সমস্ত পদার্থ শরীরমধ্যে মানীত হর তাহাদিগকে পরিবর্তন ও বিশ্লেবণ 
পূর্বক তাহাদের সারাংশ গ্রহণ করত সমান বায়ু এ সারাংশ যথাস্থানে 
প্রয়োগ করে এবং অসার অংশ বিসর্জনের জন্ত অপান বায়ুকে অর্পণ 
-করে। এ সারাংশ সকল প্রাপ্ত হইয়! পঞ্চ জ্ঞানেক্ত্রির মন ও বুদ্ধি আপন 
আপন কর্ন করিতে সক্ষম হয়। যে মুখ্যপ্রাণ জগতের প্রতিষ্ঠা তাহাই 
জীবশরীরে হৃদয়দেশে জীবনরূপে অবস্থান করে। এই হৃদয়ে একাধিক 
শত নাঁড়ী আছে। ইহাদের প্রত্যেক নাড়ীর সহিত এক একশত 
শাখানাড়ীর বোগ আছে। এবং প্রত্যেক শাখানাড়ী দিসপ্ততিসহ্ 
(৭২,০০০) প্রতিশাখা নাড়ীর সহিত সংযুক্ত আছে। এই সমন্ত 
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নাড়ী শাখানাড়ী ও প্রভিশাধানাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করত: 
জীবকে আকুঞ্চন, প্রসারণ, লম্ষন, ঝন্ষন, গ্রহণ, নিক্ষেপণ প্রভৃতি 
কাঁধ্য করিতে সক্ষম করে। পূর্বোক্ত একাধিক শত নাড়ীর মধ্যে 
কোন একটা দিয়! উদান বাধু মৃত্যুকালে জীবকে এক স্থূল শরীর হইতে 
অন্ত স্থল শরীরে লইয়া যায়। অন্যান্ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ন্যায় উদানবারুর 
খই ক্রিয়াও প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। জীবের আপন কর্মফল দ্বারাই 
জীবের গন্তব্য স্থল স্থির হয়। যদি জীব পুণ্যকম্ম করির! থাকেন, তাহা 
হুইলে মৃত্যুর পর উদানবায়ু তাহাকে দেবলোকাদি উত্তম স্থানে 
লইয়! যারন। আর যদি জীব পাপকর্শ করিয়া থাকে তাঁহা হইলে 
মৃত্যুর পর উদ্রানবায়ু তাহাকে তির্ধ্যক্ষোনি প্রড়ভি নরকলোকে 
লইয়া যায়। এবং যদি জীব পাপ পুণ্য উতপ্ন কর্শই করিয়া থাকে তাহা 
হইলে মৃত্যুর পর উদান বাবু কর্তৃক সে মনুষ্যলোকই পুনঃ প্রাপ্ত হয়। * 
জীবশরীরস্থ প্রাণৰাযু, অপানবারু, সমান বায়ু, ব্যানবাদু ও উদান বায়ুর 
সমষ্টিকে প্রাণময় কোষ ব1 সংক্ষেপে প্রাণ বলা যার । মুখ্য প্রাণের যেরূপ 
অংশ জীৰের শরীরের মধ্যে প্রাণবাধুরূপে অবস্থিত সেইরূপ অংশই বাস 
জগতে জগৎ প্রকাশক আদিত্যরূপে (598) বর্তমান। আদিত্যই প্রাণ- 
বায়ুকে আপন ক্ষার্ধ্য কন্ধিতে সমর্থ করে, এবং প্রীণবায়় না থাকিলে জীব 
বাহ জগৎ অন্তব করিতে পারিত না। এইকপে মুখ্য প্রাণের যেনধপ 
অংশ স্তীবশরীরের অভ্যন্তরে অপানবায়ুর্ূপে অবস্থিত সেইরূপ অংশই 

মাধ্যাকর্ষণ বিশিষ্ট স্থল জগৎ ও পৃথিবীরূগে (22৮9) বাহ জগতে বর্তমান। 
ইহারা পরম্পরকে আপন আপন কার্য্য করিতে সক্ষম করে। বদি পৃথিবী ও 
বাথ জগতের অন্ান্ত স্থল পদার্থ জীবের শরীরস্থ পার্থিব পার্কে আকর্ষণ 
না করিত তাহা হইলে জীবের শরীরস্থ অপানবায়ু আপন কাধধ্য করিতে 
পারিত না; এবং জীবের শরীরে যদি অপানবাঘু ন! থাকিত তাহ! হুইলে 


* যোগিপুরুষের। যোগবলে উদানবায়ুকে জয় করিয়! জীবদ্দশ!তেই এ বায়ুর প্রভাবে 
আপন ইচ্ছামত মর্বত বিচরণ করিতে পারে। 
৫ 
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জীবশরীরের উপর বাহ্‌ জগতের কোন প্রকার আকর্ষণ শক্তি কার্য 
করিত না। মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ জীব শরীরের মধ্যে সমান বায়ুরূপে 
অবস্থিত, মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই বাহ জগতে আকাশরূপে 
(91০০ %7 ৪0১০1) প্রতিষ্ঠিত। ইহারা পরম্পরকে আপন আপন 
কার্য করিতে স্ক্ষম করে। সমান বায়ুর স্তায় আকাশ কোন দ্রব্য 
আনয়নও করে না এবং কোন দ্রব্য পরিত্যাগও করে না। 
শরীরের অভ্যন্তরে সমান বারু যে প্রকার প্রাণ ও অপানবায়ুর কার্ধ্য 
সম্পাদন করে বাহ্‌ জগতেও আকাশ সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও স্থল 
পদার্থকে আপন আপন কাধ্য করিতে সক্ষম করে। শরীরের অভ্যন্তরে 
মুখ্য প্রাণের যেক্প অংশ ব্যানবাযুর্ূপে অবস্থিত মুখ্য প্রাণের সেইরূপ 
অংশই বাহ জগতে ;বা়ু বা ব্যক্তশক্তিূপে (ছ০7০৪) বর্তমান। বাযুই 
স্থিতিস্থাপকতা, বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি কাঁধ্য সম্পাদন করে। জীব শরীরে মুখ্য 
প্রাণের যেরূপ অংশ উদান বারুরূপে অবস্থিত মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই 
বাহ্‌ জগতে তেজ বা অব্যক্ত শক্তিরূপে (56765) বর্তমান । এক শরীরের 
মৃত্যু হইলেও উদান বাধ যেমন জীবকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া অপর শরীরে 
লইয়া যার সেইরূপ তেজও কোন পদার্থকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া কোন 
পদার্থের একভাব বিনষ্ট হইলে ইহাকে অপর ভাবে রাখিয়া দেয়। যখন 
জীব ক্ষীণাদু হইয়া মুমুর্য, দশা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার জ্ঞান ও কর্শেক্রিয়- 
শক্তি ও মন ও বুদ্ধি উপশাস্ত হয় এবং তাহার আপন কর্মফলবশতঃ যে 
লোকে যাওয়া উচিত সেই লোকের জ্ঞান তখন তাহার চিত্তে কল্পনাভাবে 
প্রকাশিত হয়। অনন্তর জীবের উক্ত কল্পনাজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়রকল ও 
মনোময় কোঁধ ও বিজ্ঞান সমন্তই লিঙ্গশরীররূপে পরিণত হয়। তখন 
উদ্দান বাহু উক্ত লিঙ্গ শরীরকে যথাঁসঙ্কপ্লিত লোকে লইয়া ঘায়। মন ও 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন হে গার্গ! হুর্য্যের কিরণজাল 
বেমন কৃর্ধযান্ত কালে সুর্য্যের সহিত বিলীন হয় এবং হুর্য্যোদয় কালে যেমন 
পুনরায় সুর্যের সহিত প্রকাশিত হয় সেইরূপ স্ুষুণ্িকালে বুদ্ধি অহঙ্কার ও 
কন্ননারূপ চিন্তবৃত্তি সকল মন বা চিন্তে বিলীন হয় এবং মন তখন বৃত্তিশৃন্ত 
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ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু সুযুপ্তাবস্থাতেও জীবের বিবিধ জ্ঞান সকল 
একেবারে লোপ পায় না। তাহারা! সর্বদাই অব্যক্ত বীজতাবে মনে বর্ত- 
মান থাকে এবং জাগরণ ও স্বপ্রকালে & সমস্ত জ্ঞান হইতেই জীবের বুদ্ধি 
অহঙ্কার ও কল্পনা গ্রাছ্ভূ'ত হয়। জীবের বিবিধ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা 
যায়। সর্কেন্রিয়াধ্যক্ষ মন সুযুপ্তিকালে বৃত্তিশৃন্ত ভাবে থাকে বলিয়। সুষুপ্তা- 
বস্থায় জীব কোন শব্দ শুনে না, কোন বস্ত দেখে না, কোন গন্ধ আত্ত্রাণ 
করে না, কোন বাক্য বলে না, কোন দ্রব্য হস্তাদি ছারা গ্রহণ করে না, 
কোন প্রকার বৈষয়িক আনন্দ ভোগ করে না, আপন ইচ্ছামত কোন 
পদার্থ পরিত্যাগ করে ন| এবং পদাদি দ্বারা বিচরণ করে না । ই জন্য 
লোকে বলিয়া থাকে যে জীব স্ুযুপ্তিকালে আপন আত্মাতে বিলীন থাকে। 
নিদ্রীকালে যখন নুষুপ্তি না থাকে তখন জীব স্বপ্নে নামা প্রকার মনঃ- 
কল্পিত পদার্থ দর্শন করে। এই মনঃকন্সিত পদার্থ সকল জীবের বিব্ধি 
জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইতেই প্রাছুভূতি হয়। জীবের জ্ঞানপথে কখন আসে 
নাই এমন কোন পদার্থ স্বপ্রে কল্পিত হয় না। অপূর্বদৃষ্ট কোন কোন 
পদার্থ কখন কখন স্বপ্নে কল্পিত হয় বটে, কিন্তু যে সকল পদার্থের মিশ্রণে 
উক্ত পদার্থ কল্পিত হয় তাহাদের প্রত্যেকটাই পুর্ব্বে কখন না কখন জীবের 
জ্ঞানপথে কোন না কোন ' প্রকারে অবশ্য আগত হুইয়৷ থাঁকিবেই 
থাকিবে। জাগ্রৎকালে চক্ষু যে সকল পদার্থ দর্শন করে স্বপ্নকাঁলে মন 
সেই সকল পদার্থ ব৷ তাহাদের মধ্যে এক বা অধিক পদার্থ বা তাহাদের 
মিশ্রণে উৎপন্ন অন্ত পদার্থ দর্শন করে। জাগ্রংকালে কর্ণ যে শব্। শ্রবণ 
করে স্বপ্রকালে মন সেই সকল শব্দ বা তাহাদের মধ্যে এক বা অধিক 
শব্ধ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্ত শব শ্রবণ করে। কোনও কালে 
বা কোনও স্থলে মন যে.কোন পদার্থ অন্ধতব করে মেই পদার্থ বা সেই 
সময়ে বা অন্য সময়ে অন্থতৃত অন্য পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন বা 
তাহাদের মধ্যে একাধিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্য পদার্থ সকল মন 
স্বপ্নকালে আপনার মধ্যে কল্পনা করত আপনিই জ্ঞানের বিষয় ও জাতা 
ভাবে প্রকাশিত হয়। আনন্দ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিযৎ বলিয়াছেন £__ 
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সুযুষ্তি বা সমাধি দ্বারা যখন মন সম্ূ্ণন্পে অভিভূত হয় দেই লময় মন 
কোন প্রকার স্বপ্প দেখে না। তখন জীবের সর্বপ্রকার জ্ঞান বীজভাবে 
বিশ্বীন হওয়ায় কেবল একমাত্র স্বগ্রকাশ আনন্দ আত্ম! জীবকর্তৃক অন্থৃভূত 
হুম এবং জীব প্রতিবন্ধশুগ্ঠ পূর্ণীনন্দ ভোগ করেন। 

পক্ষিসকল বাদার্থ যেমন বুক্ষকে আশ্রয় করে সেইরূপ পঞ্চ মহাতৃত 
(ক্ষিতি, অপ, তেজ, নরুৎ এবং ব্যোম) ও তাহাদের আপন আপন 
বিশেষ গুণ সকল (গন্ধ, বস, রূপ, স্পর্শ ও শব) পঞ্চ জ্ঞানেত্ত্রিয় (ঘ্রাণ, « 
আশ্মাদন, দর্শন, স্পর্শন এবং শ্রবণ শক্তিসকল) ও তাহাদের বিষয় 
(আ্াতবয£ রম তবা, তরষ্টব্য, স্পশক্লিতব্য, এবং শ্রোতব্য পদার্থ সকল) 
খঞ্চ কর্ধেপ্রির (ব।ক্‌, পাণি, পাদ, পাযু এবং উপস্থ) ও তাঁহাদের বিষয় 
(বন্ধ, ।1;এবা, গন্তবা, বিসর্জয্িতব্য এবং আনন্দগ্মিতব্য পদার্থ 
সকণ).০5: অন্তঃকরণ বা মননেজ্জিয়) ও চিত্তের তিন প্রকার বৃত্তি 
(মন বা কস সাদ্ধ ৰা জ্ঞানগম্য পদার্থ লকলের নিশ্চয়াত্মবক বোধ এবং 
অংঞ্ধার বা আনি একজন পৃথক সন্বাধিশিষ্ট ব্যক্তি এক্সপ নিশ্চয়াত্মক 
বোধ ) ও চিত্ত এবং,চিত্তবৃত্ডিসমূহের বিষয় ( চেতগ্লিতব্য, মন্তব্য, বোদ্ধব্য 
এবং অহ্র্তব্য পদার্থ সকল ) বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান দ্বারা গ্রকাশিতব্য 
পদার্থ সকল ও প্রাণ এবং শক্তিদ্বারা ধারয়িতব্য পদার্থ সকল--এই সমস্তই 
ঈশ্বর বা পরমাত্মাক়্ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ঈশ্বর বা পরমাত্মাই দ্রষ্টা, 
্রষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মস্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্বা জীবভাবে 
প্রকাশিত হন। এই পরমাত্মা সেই অক্ষর আনন্দ আত্মায় প্রতিচিত। 
হে সৌম্য, যে সাধক মেই তমোরহিত, নাম রূপ শরীর মন বিজ্ঞান প্রভৃতি 
সর্বোপাধিধিঘজ্জিত, অক্ষর, সচ্চিদীর্নন্দ আত্মীকে অপরোক্ষভাবে জানিতে 
গন তিনি সেই অক্ষর সচ্চিদানন্দ আত্মাকে আপন আত্মা বলিয়া 
দেখিতে পান। তখন সাধক বরন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়! সর্বজ্ঞ এবং সর্ব হন। 

উপরে তৈত্রীয়োপনিযদ্‌ হইতে ভৃগুবন্লীর যে অংশ উদ্ভূত হইয়াছে 
তাহাতে বলা হইয়াছে যে, (১) শরীর, ইন্দিয়গণ, প্রাণ, মন এবং বাক্য 
ব্রদ্ধোপলদ্ধির দ্বার স্বরূপ; (২) "তাহা হইতে এই ভূতগণ জন্মগ্রহণ করে, 
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ধীহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে, এবং অস্তকালে ধাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, 
তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ধ” এই শ্রতিবাক্যটা বরদ্মের লক্ষণ- 
বাচক ; এবং (৩) ত্রহ্মজিজ্ঞান্থ ভূগুমুনি তপ করিয়া! "আনন্দই ব্রহ্ম” ইহা 
জানিতে পারিলেন ; সেই আনন্দ হইতেই ভূত সকলের স্থষ্টি হয়, আনন্দ 
দ্বারা তাহারা জীবিত থাঁকে এবং অস্তকালে আননেই তাহারা লয়প্রাপ্ত 
হয়-_এই শ্রুতি বরন্ধের স্বরূপনির্ণয় বাঁক্য। উক্ত শ্রতিবাক্যগুলি পরীক্ষা 
* করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রথম হুত্রোক্ত ব্রহ্গজিজ্ঞাস৷ (ব্রদ্ষকে জানিবার 
ইচ্ছা )ও দ্বিতীয় সুত্রোক্ত জন্মাদি (জন্ম প্রভৃতি ) ও যতঃ (ধাহা হইতে ) 
এই কথাগুলি ব্রন্মের লক্ষণবাচক শ্রুতিবাক্যটার অন্তভূতি। "বাস্তবিক 
উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি অবলম্বন করিয়াই এই ছুইটা সুত্র উপনিবন্ধ হইয়াছে। 
ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ খণ্ডেও ব্রন্মের লক্ষণ- 
বাচক এইপ্রকার শ্রুতি আছে। “এই দমন্তই ব্রদ্ধ ? যেহেতু এই সমস্ত 
জগৎ ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে, ব্রন্মে লয় পাইবে, এবং ব্রহ্গে প্রতিঠিত 
আছে।” ব্র্ষের শ্বূপ নির্ণয় বাক্যও অন্তান্ত শ্রতিতেও আছে। 
ধীতরেয় উপনিষদ, বলিয়াছেন,_-"চিৎ বা প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ।”কঠোপনিষদ, 
বলিয়াছেন--“সেই ব্রদ্ষকে কেহ বাক্যঘ্ার ব্যক্ত করিতে পারে না, 
চক্ষুঘবারা দেখিতে পায় না, অন্ত কোন ইন্্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে 
পারে না এবং মনেও কেহ তাহাকে ধারণ করিতে পারে না। 
তিনি আছেন অর্থাৎ তিনি সং এই জ্ঞান ব্যতিরেকে গাহাকে 
উপলব্ধ করিবার আর কি উপায় হইতে পারে?” এই সমস্ত শ্রতিবাক্য 
হইতে ইহাই স্থির হয় যে, সচ্চিদানন্দই ব্রন্ধের প্বর্ূপ ; এবং সমস্ত জগৎ 
তাহা কর্তৃক সৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং তাহাতে লয় প্রাপ্ত 
হয় ইহা! তাহার লক্ষণ। স্থৃতিতেও এই প্রকার বাক্য দেখা যায়। 
৬ভগবদগীতা। ৰলিয়াছেন-_-“আম! হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয় 
এবং আমাতেই ইহা লয় পাইয়৷ থাকে । হেধনগ্রয়! আমা হইতে .পৃথক্‌ 
কোন বন্ত নাই। যেমন হুত্রে মণি সকল গীথা থাকে সেই প্রকার এই 
সমস্ত জগৎ আমাতে প্রতিষ্ঠিত।” বিষ্ুপুরাণে আছে--"বিনি এই 
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জগতের স্ষট স্থিতি বিনাশের মূল কারণ, যিনি এই জগজ্জপে প্রকাশিত 
রহিয়াছেন, সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে প্রণাম করি।” 

এই সমন্ত শ্রুতি ও স্থৃতিবাক্য পর্যালোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় 
স্ত্রোক্ত “জন্মাদি” শব্দের অর্থ জন্ম স্থিতি এবং নাশ, এবং “অস্য” শবের 
অর্থ এই সমস্ত জগতের, এবং সমুদায় স্তরের অর্থ এই যে যাহা হইতে এই 
সমস্ত জগং স্থ হইয়াছে, ধাহাতে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং ষাহাঁতে 
এই জগৎ লয় পাইয়া! থাকে সেই সৎ চিৎ আনন্দই ব্রহ্ম । 


--০(০0০-- 
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সপন ১8৮ 
তৃতীয় সৃত্র। 

এক্ষণে ইহা! বলা যাইতে পারে যে, “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই সুত্রের অর্থ 
করিবার জন্য এত শ্রুতি ও স্থৃতিবাক্য আলোচন। করিবার প্রয়োজন কি? 
বস্ত মাত্রেরই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। বস্ত্র ধর্মই এই যে তাহা 
জন্মায়, কিছুকাল থাকে ও পরে বিনাশ পায়। এই বাহা ও অন্তর্জগৎ 
যেরূপ সুনিয়মে চালিত হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া! দেখিলেই বুঝা যায় যে 
ইহার সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান্‌ সর্বজ্ঞ এবং অবিনাণী। তাহার কোন প্রকার 
দুঃখ থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং তিনি অবশ্য আনন্দময় । অতএব 
ভগবান্‌ ুত্রকার এই সমস্ত বস্ত-ধর্ম ও বহির্জগৎ এবং অস্তর্জগৎ পরি- 
চালনার নিয়মাবলী দেখিয়াই অন্ুুমানমুলে “জন্মাদ্যস্য যতঃ” অর্থাৎ 
পর্যীহা হইতে এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি ও নাশ হয় তিনিই ব্রন্ধ” এই স্থত্র 
করিয়াছেন। সুতরাং অন্থমানই উক্ত স্ত্রের মূল, শাস্ত্র নহে। এই ৰূপ 
পুর্ব পক্ষ হওয়ার সম্ভাবন! থাকায় সর্বজ্ঞ ভগবান, হথত্রকার তৃতীয় শুত্রে 
সেই প্রশ্নের মীমাংস। করিয়াছেন। সেই স্থত্র এই-_. 

তৃতীয় সুত্র। শান্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ 

শাস্ত্র দর্থাৎ বেদ বেদাস্ত) যোনি (অর্থাৎ কারণ অর্থাৎ প্রমাণ) ধাহার 
তিনি শান্ত্রযোনি। শাস্্রধোনির ভাব, শান্ত্রযোনিত্ব। হেত্বর্থে পঞ্চমী 
বিভক্তিতে শাস্ত্রযোনিত্বাৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। হৃত্রের অর্থ এই যে, শাস্ত্র 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই সুত্র দ্বার! ব্রহ্মকে 
এই নিখিল জগতের মূল কারণ সৎ চিৎ আনন্দ বলিয়া নির্ধারণ করা 
হুইয়াছে। ৰ 

বেদাস্ত দর্শন অন্ুমানমূলক নহে। এবং স্ত্রকার বেদাত্তহুত্র দ্বার! 
কোন নূতন ধর্ম প্রবর্তিত করেন নাই। এবং এই ধর্ম পূর্বে ছিল কিন্ত 


৪৪ সরল বেদান্ত দর্শন। 


অজ্ঞাত ছিল এমন কথাও তিনি বলেন নাই। তাঁহার মত এই যে এই 
ধর্স সনাতন। বেদ বেদান্তে চিরকালই এই ধর্শ প্রকটিত আছে। তকে 
সমগ্র শান্তর আয়ত্ত কর! অতি ছুরহ ব্যাপার, সেই জন্ত লোকে যাহাতে 
সহজে সমগ্র শান্ত্র স্বতিপথে রাখিতে পারে তজ্জন্ত সুত্রগুলি প্রস্তুত 
হইয়াছে। বাস্তবিক শাস্ত্রের বাক্য সকল উদাহৃত হইয়াই বেদাস্তস্ত্র 
সমূহে বিচারিত হইয়াছে। এই সকল স্থত্রের সাহায্যে বেদাস্ত বাক্য 
সকল পুনঃ পুনঃ বিচার করত শাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্বক তপস্যা 
করিলে ব্রহ্মাবগতি হয়। কেবলমাত্র তর্ক বা! অনুমান দ্বার! ব্রদ্মাবগতি 
হয় না। 

ইন্দ্রির পথে সর্ধদ] বর্তমান পদার্থ সমূহের জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া 
ত্রন্মের অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্স্ত জীবের যত প্রকার জ্ঞান হইতে পারে সে 
সমন্তই প্রমাণ সাপেক্ষ । ন্যায় দর্শন মতে প্রমাঁণ চারি প্রকার- প্রত্যক্ষ, 
শব, অনুমান এবং উপমান। কিন্তু অনেকে উপমানকে শ্বতন্ত্র প্রমাণ 
বলিয়! গ্রাহ্য করেন না এবং সাংখ্য ও যোগ দর্শনেও উপমান স্বতন্ত্র প্রমাণ 
বলিয়! গ্রাহ্য হয় নাই। উপমান সাদৃশ্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। গবয় 
নামক আরণ্য জন্ত দেখিতে গোরুর মত এই কথ। অরণ্যচারিগণের মুখে 
গুনিয়। অরণ্যে গমন পূর্বক গে! সম্ধশ জন্ত দর্শন করিলে “উক্ত জন্তই 
গবয়” এইরূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানকে উপমান প্রমাণ জনিত বলা যায়। 
কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা! করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই জ্ঞান বথার্থও 
হইতে পারে, ভ্রাস্তও হইতে পাঁরে এবং উপমান প্রমাণ অনুমান প্রমাণেরই 
অন্তর্গত। সুতরাং উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করাই সঙ্গত। 
অপর তিনটা. প্রমাণ সহজে বুঝাইবার জন্য একটী আধুনিক দৃষ্টাস্ত দেওয়া 
গেল। আমেরিক1 খণ্ডের আবিফারক কলম্বম নামক নাবিক নানা স্থানে 
ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে তাহার দৃষ্ট সমস্ত জলরাশিরই উভর প্রান্তে 
ভুভাগ বর্তমান থাকে। আটলান্টিক মহাসাগরও একটা জলরাশি ও 
উহার এক দিকে স্থল বর্তমান। স্থতরাং কলম্বস অনুমান করিলেন যে 
আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারেও অবশ্যই ভূখণ্ড থাকিবে । আমে- 
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রিক! খণ্ডের আবিষ্ষারের পূর্বে অনুমান মূলে আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে" 
কলম্বসের যে পরোক্ষ জ্ঞান হইয়াছিল সেই জ্ঞানের প্রমাণ অনুমান। 
অনুমান প্রমাণের পাঁচটী অবক্বব থাকে যথা-_ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, 
উপনয় এবং নিগমন। (১) আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পার্খে ভূখণ্ড 
আছে এইটা প্রতিজ্ঞা, (২) যেহেতু আটলান্টিক মহাসাগর একটী জলরাশি, 
যাহার এক প্রান্তে ভূখণ্ড বর্তমান আছে এইটা হেতু, 0৩) যে জলরাশির 
এক প্রান্তে ভূখণ্ড বর্তমান আছে তাহার অপর পার্খে অবশ্যই ভূমি 
আছে, যথা ভূমধ্যস্থ সাগর, এইটী উদ্দাহরণ, (৪) আটলাপ্টিক মহাসাগর ও 
ভূমধ্যস্থ সাগরের স্তার একটা জলরাশি, যাহার এক পার্থে ভূখণ্ড বর্তমান 
আছে এইটা উপনয়, (৫) অতএব আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার্থ 
ভূমি আছে এইটা নিগমন। এই অনুমান প্রমাণের উপর নির্র পূর্বক 
কলম্বস অর্ণবযানে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার্থ ভূভাগ অন্বেবণে 
যাত্রা করিয়। আমেরিক। খণ্ড আবিষ্কার কফরিয়াছিলেন। আমেরিকা! 
দর্শনের পর আমেরিকার অস্তিত্বের বিষয়ে কলম্বসের যে জ্ঞান হইয়াছিল 
সেই জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান এবং তাহার প্রমাণের নাম প্রত্যক্ষ । কলম্বস 
এবং অপর ধাহারা আমেরিকা খণ্ড দর্শন করিয়াছেন আমেরিকার অস্তিত্ব 
বিষয়ে তাহাদের সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়াছে। যাঁহারা আমেরিক! 
সন্দর্শন করিয়াছেন তাহারা আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন 
বা লিখিগ্নাছেন সেই বাক্য বা গ্রন্থ হইতে আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে,যে. 
পুরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহাকে শব্দপ্রমাণজনিত জ্ঞান বলা যায়। একটু 
প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝ! যায় ষে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ, শান 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এবং অন্ুমানজনিত জ্ঞান সর্বাপেক্ষা 


নিকৃষ্ট *। বেদাস্ত দর্শন মতেও প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান সর্ব শ্রেষ্ঠ। 


* যে জলরাশির এক পার্থে ভূখও বর্তমণ আছে তাহার জ.র গার্থে অবশ্যই ভূমি 
খও আছে এইরূপ জ্ঞানকে ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে। তুয়োদর্শন ব! তুয়ে দর্শকের উপদেশ 
হইতে এইরপ ব্যাপ্তি জ্ঞান উৎগন্ন হয়। এই ব্যাপ্তি জ্ঞান সমস্ত অনুমানজনিত জ্ঞানের 

. প্রধান অবলম্বন। আটলাপ্টিক মহাসাগর একটা জলরাশি যাহার এক গার্খে ভূখণ্ড 
তি 
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যতক্ষণ ন। অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ততক্ষণ বেদান্ত দর্শন মতে পরাবিদ্যা হয় 
না। এই অপরোক্ষ জ্ঞান কি উপায়ে লাভ করা যায় এবং এই অপরোক্ষ 
জ্ঞান লাভ হইলে কি ফল হয় সমগ্র বেদান্ত দর্শনে তাহারই উপদেশ 
আছে। বাহার! এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাদের বাক্য- 
গুলিই এই উপদেশ মনুহের প্রধান প্রমাণ । প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শী খধিগণের 
মুখনিংসত বাক্য সক্লই শান্্র। সুতরাং বেদাস্তদর্শনমতে অঙ্গমান 
অপেক্ষা শান্্প্রমাণই সমধিক আদৃত এবং গ্রাহ্া। আমাদের স্থূল 
ইন্দ্রিয় এবং অবিদ্যাগ্রস্ত মন দ্বারা আমরা ব্রঙ্গকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি 
না বলিয়া ব্রহ্কে অপরোক্ষ জ্ঞানের অতীত বলা যায় না। কেন ন! 
খবিগণ তপঃপ্রভাবে ত্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে দেখিয়াছেন এবং তাহারাই 
তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলিয়াছেন ব্রহ্গবাক্যও মনের অগোঁচর বটেন কিন্ত 
শান্ত্রোপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন পূর্বক তপস্যা করিলে তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান 
হয়। তিনি পূর্ণানন্দ। তাহাকে অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারিলে জীব 
সর্ব প্রকার ভগ্ন হইতে মুক্ত হয়। 


বর্তমান আছে এইরূপ জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বলে। ব্যাপ্তি জ্ঞান এবং. লিঙ্গপরামর্শ 
অভ্রান্ত হইলে তবে অনুমান অত্রাস্ত হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান অথব! লিঙ্গ পরামর্শ এই উভয়ের 
মধ্যে কোন একটাতে ভ্রম থানিলে অনুমানেও ভ্রম থাকিয়। যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অন্ত 
কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ন|। হ্তরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ত্রাস্তির সম্ভাবন! সর্বাপেক্ষা 
অল্প। শা জ্ঞান প্রতাক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং অনুমান জ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং 
শান্দ এই উভয় জ্ঞান হইতে উৎপন্ন ॥ ন্ুতরাং প্রত্যঙ্ষ জ্ঞান অপেক্ষ। শাব জ্ঞানে ভ্রমের 
সম্ত(বন। অধিক ; এবং অনুমান জনিত জ্ঞানে সর্বাপেক্ষ। অধিক ভ্রম থাকার সম্ভাবন|। 
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বেদান্তশান্ত্রে তর্কের আরশ্যকত। | 


পূর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে বেদাস্ত স্ত্রগণের সাহাধ্যে শ্রুতিবাকা 
সকল পুনঃ পুনঃ বিচার করিলে, ও শ্রুতি বাক্যোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্বক 
তপস্যা করিলে, ব্রহ্মাবগতি হয়। কেবল মাত্র তর্ক বা অনুমান দ্বার! 
হয় না। বেদাস্তদর্শনে তর্ক বা অনুমানের আবশ্যকতা নাই এরূপ প্রতি- 
পন্ন করা উল্লিখিত উক্তির উদ্দেশ্য নহে । বিচার করিতে গেলেই তর্কের 
প্রয়োজন। তবে তর্ক ছুই প্রকার। ১ম শুফ তর্ক, তাহার উদ্দেশা বে, 
সকল প্রকার সিদ্ধান্তেই কোন না কোন দৌষ দেখাইয়া তাহা খণ্ডন 
করিবার চেষ্টা করিব) নিজে কোন সিদ্ধান্তে যাইব না। এবং ২য় ফল- 
শির্ক তর্ক। অর্থাৎ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম 
গ্রহণের ইচ্ছায় বিচার করিব এবং প্র প্রকার বিচার দ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে 
অবিচাল্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইব। এই ২য় প্রকার অর্থাৎ ফলশিরস্ক 
তর্কের সাহাধ্য গ্রহণ শ্রুতিতেই বিহিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে 
যাক্ঞবন্ধ্য খষি স্বীয় ভার্্য। মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন “হে মৈত্রেযী ! স্ত্রী পুত্র 
পরিবার বান্ধব প্রভৃতির স্বার্থের জন্য তাহারা সকলে প্রিয় নহে, আত্মার 
প্রয়োজনের জন্যই স্ত্রী পুত্র পরিবার বান্ধৰ প্রভৃতি সকলে প্রিয় হইয়া 
থাকে । অতএব আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয্ন। সুতরাং আত্মজ্ঞানই মন্থু- 
ফ্যের প্রধান কর্তব্য। তজ্জন্ ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিকে সমস্ত অনাত্ম পদার্থ 
হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মতত্বান্ুসন্ধানে নিয়োগ করিবে, ভগবদ ভক্ত- 
গণের এবং গুরুর নিকটে ভক্তিভাবে আত্মতত্ব ও অধ্যাম্ম শাস্ত্র শ্রবণ 
করিবে; শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কঘ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আপন হৃদয়ে 
প্রোথিত করিবে এবং আত্মার ধ্যান করিবে। অনাত্ম পদার্থ হইতে 
উপরতি এবং আত্মায়্ প্রেম আত্মজিজ্ঞানু হইয়া আত্মতবব শ্রবণ, অনুকূল 
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বুক্তিসহ আত্মতত্ববিচার এবং আত্মধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ আত্মতত্ব 
অপরোক্ষভাবে বিদিত হয়। আত্মতত্বজ্ঞান হইলে এই সমস্ত জগৎ বিদ্বিত 
হয়। সুতরাং ভক্তিপূর্ববক অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বিচার আত্মজ্ঞান সাধনের একটা 
গ্রধান অঙ্গ বনিয়! বুহদারণ্যক শ্রুতিতেই নির্ধারিত হইয়াছে । 

ছান্দোগ্য উপনিষদের বষ্ট প্রপাঠকে চতুর্দশ থণ্ডে ভগবান উদ্দালক 
আরুণিঝাৰ আপন পুত্র শ্বেতকেতৃকে বলিয়াছেন “হে সৌম্য ! তস্করেরা 
কোন ব্যক্তি চু ও হস্ত বদ্ধ করিয় তাহাকে গান্ধারদেশ হইতে আনিয়া 
বিজন অরণ্যে বন্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে সেই ব্যক্তি দিগন্রাস্ত 
হইয়া চৌরের! আমাকে বদ্ধ করিয়া আনিয়া বদ্ধাবস্থায় ত্যাগ করিয়। 
গিরাছে এই বণির। থেমন ইতস্ততঃ চীৎকার করিগ্। বেড়ায় এবং আপন 
গন্তব্য পথ ঠিক করিতে পারে না, পরে ইঈশ্বরেচ্ছায় কোন দয়াশীল ব্যক্তির 
সম্মথে পড়িলে সেই দয়াশীল ব্যক্তি যেমন তাহার বন্ধন মোচন করত 
তাহাকে বলেন এই দিকে গান্ধারদেশ, তুমি এই দিকে যাও $ এবং সেই 
বঞ্ধনমুক্ত ব্যঞ্জি যেমন কোন্‌ গ্রামের পর কোন, গ্রাম এই প্রকার প্রশ্ন 
পূর্বক উপদেশ পাইয়া উপদেশ অন্দারে আপন বুদ্ধিবলে স্বীয় গন্তব্য পথ 
অবধারণ করত গান্ধারদেশ পুনঃ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব পাপপুণ্য কর্ম 
ফল ছ।রা মায়াচ্ছন্ন হইয়া সংচিতআনন্দময় আপন আত্মাকে তুলিয়া! অবিদ্যা 
বশতঃ জড়দেহ, ইন্দ্রিয়, মন্‌, বুদ্ধি বা অহঙ্কারকে আপন আত্মা মনে 
করিয়া সংসারারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়! ভাষ্য পুত্র পণ্ড বন্ধ প্রভৃতি দৃষ্াদৃষ্ট 
অনেক বিষয়ে তৃষ্ণারূপ পাশদ্বারা বদ্ধ হয় এবং আমি অমুকের পুত্র ব৷ 
কন্া, আমি অমুকের স্বামী বা স্ত্রী, আমি অমুকের পিতা বা মাতা, ইহারা 
আমার বান্ধব, আমি দুঃখী, আমি সুখী, আমি মূঢ়, আমি পণ্ডিত, আমি 
ধাশ্মিক, আমি বুদ্ধিমান, আমি জাত, আমি মৃত, আমি জীর্ণ, আমি 
পাগী, আমার পুত্র মরিয়াছে, আমার ধন নষ্ট হইয়াছে, আমি হত হই- 
লাম, আমি কিরূপে জীবিত থাকিব, আমার কি উপায় হইবে, কে 
আমাকে ত্রাণ করিবে, এইরূপ শত সহম্র অনর্থ ভাবনায় কষ্টবোধ করে। 
পরে পুণাফলে ঈশ্বরানুগ্রহে পরম কারুণিক ত্রন্ধাত্ববিং কোন সদ. গরু 
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পাইয়া তাহার উপদেশে সংসারারণ্যের দৌষ সকল দেখিতে পাইয়া তাহার 
উপদেশে সংসারাসক্তি হইতে বিমুক্ত হয়, এবং সেই নিত্যপুদ্ধ মুক্ত সৎচিৎ 
আনন্দের তত্ব পরোক্ষভাবে শুনিয়া! তাহার প্রেমে মগ্ন হইয়া তিনি কে, 
কোথায় থাকেন, কেমন করিয়া তাহাকে পাইব ইত্যাদি জানিবার 
ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত তইয়া গুরুকে ভক্তি এবং গুরুর উপদেশের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক শান্্রবাক্য সকল বিচার করত দেখিতে পায় যে, 
এই শরীর, ইন্তরিক্, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিন্ত হইতে আমি পৃথক্‌, সৎচিৎ 
আনন্দ ভিন্ন আমার আত্ম! অর্থাৎ স্বরূপ অন্য কিছুই হইতে পারে না, 
এবং এই ক্ৃতন্ন জগতের আত্মাও সেই সংচিৎ আনন । অনন্তর শাস্ত্রো- 
পিষ্ট ধ্যানদ্বারা জাব দেখিতে পাক» যে তাহার আপন আত্মা এবং জগতের 
আত্ম! এক ও অভিন্ন। এরপ প্প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই অপরোক্ষান্থভূতি বলে। 
সেই সতচিৎ আননাস্বরূপ আত্মা যখন এই সমস্ত জগতের আত্মারূপে প্রকা- 
শিত হন তখন তিনি এই সমস্ত জগতের অষ্টা ও ঈশ্বর এবং পরমাস্মা (১) 
বলিয়৷ অভিহিত হন এবং সেই সৎ চিৎ আনন্দ খন জীবগণের আত্ম! বলিয়। 
প্রতিভাত হন তখন তিনি এই জগতের অধীন জীবাস্মা (২) বলিয়া খ্যাত 

(১) ছান্দোগোযপনিষৎ বলিয়াছেন-_-. 

হিরণ্যগর্ভ হইতে অতি লামান্ তৃণ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থ ব্রঙ্দের একটি 
সামান্য অংশমাত্র | চিন্ময় অমৃত পরমাজ্মাই ব্রন্মের শ্থরূপ ভাব। 

৬ গীতা বলিয়।ছেন-_- 

আমি একাংশ দ্বার! এই সমস্ত জগৎ ধরণ করত অবস্থিত অ।ছি। 

(২) কঠোপনিষৎ বলিয়।ছেন--. 

জীবাত্মাকে রখী, শরীরকে রখ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে অশ্ব পরিচালন রজ্জ- 

বলিয়া! জান। পণ্ডিতের বলিয়া! থাকেন যে পঞ্চ জ্ঞানেন্্রিয় (অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয, রস- 
নেক্দিয়, স্রাণেন্টিয়, স্পর্শনেক্দ্রিয় ও শ্রবণেক্দ্রিয়) উক্ত রথের অশ্ব, এবং পঞ্চ জ্ঞানেক্িয়ের 
বিষয় (অর্থাৎ রূপ, রস.গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) উক্ত অশ্থগণের বিচরণের পথ, এবং ইন্দ্রিয় মন 
যুক্ত আত্মই এই সংসারের সুখ দুঃখ ভে।গ করিয়! থাকেন। যেরথীর সারথি সুদক্ষ 
এবং অঙ্গ সকল সম্যক্‌ বশীভূত সেই রথী যেমন অন।য়াসে পথ অতিক্রম করত অভিলবিত 
স্থানে গমন করিতে পারে তপস্যা ও শান্ত্রালোচন। দ্ব'র! যে সাধকের বুদ্ধি নির্মল হয় এবং 
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হন। সেই আত্ম। নিত্য ও অবিনশ্বর। এই জগৎ তাহা কর্তৃক স্ষ্ট 
স্থাপিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং এই জগৎ পূর্বেও ছিল না পরেও 
থাকিবে না কেবল এখন জীবের স্বপ্নের মত ঈশ্বরের মায়াারা উদ্তা' 
সিত রহিয়াছে। যখন এই মায়িক জগতের বিষয় কিছুমাত্র মনে না 
করিয়া কেবল মাত্র সেই আত্মাকে মনে করা ষায় তখন তিনি মায়াতীত 
নিন আত্ম।। যখন তিনি এই জগতের প্রতিযোগিরূপে অভিহিত হন 
তখন তিনি মাক্সাধ্যক্ষ পরমাত্বী। এবং যখন তিনি জীব শরীরের প্রতি- 
যোগিরূপে উক্ত হন তখন তিনি মায়াধীন জীবাত্ম। বাস্তবিক আত্ম৷ 
এক ভিন্ন অনেক নহেন। বখন ঈশ্বরানুগ্রহে কোন মন্ুধ্যের এই জ্ঞান 
দৃঢ় হয় এবং সেই মন্থুব্য আপনাকে সেই নিগুণ আত্মা ভিন্ন অন্তর্ূপে না 
দেখেন তখনই সেই মনুষ্য আপনাকে নিত্য শুদ্ধমুক্ত সৎ চিৎ আনন্দ বলিয়। 
দেখিতে পান, ও পুর্ব কথিত ব্যক্তির গান্ধার প্রাপ্তির ন্যায় তাহার আত্ম- 
প্রাপ্তি হয়। যেমন ধন্থক হইতে মুক্ত তীরে যতক্ষণ গতিশক্তি থাকে 
ততক্ষণ সেই তীর আকাশপথে চলে, পরে তাহা ভূমিতে পড়িয়! যায়, 
নেই প্রকার যে কর্ধের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম যতক্ষণ 
উপভোগ দ্বারা ক্ষয় না পায় ততক্ষণ সেই জ্ঞনী ব্যক্তি জীবনুক্ত অবস্থায় 
থাকেন। কিন্ত যে সমস্ত কর্মের ফলভোগ আরন্ত হয় নাই সেই সমস্ত 
কণ্ধই জ্ঞানদ্বারা ধ্বংস হইয়া যাওয়ায়, প্রবৃত্ত কর্ম্মফল, উপভোগ ছারা, 
ংস পাইবা মাত্র তাহার শরীরপাঁত হয়; এবং তিনি ত্রঙ্গ-নির্বাণ বা 
মনও ইন্ররিয় সকল সম্পূর্ণ ভাবে বিজিত হয় মেই সাধকও দেই রূপে সংসারাবর্ভ অতিক্রম 
করত ব্রহ্গনির্ববাণ প্রাপ্ত হন। 
৬.গীতা। বলিয়াছেন-_ 
আমারই অংশ সংসারে মনাতন জীবাআ্মারূপে প্রকৃতিষ্থ মন ও পঞ্চ ইন্্রিয়কে এক 
শরীর হইতে অন্য শরীরে লইয়! যান। বায়ু যেমন পুষ্প।দি হইতে গন্ধ বহন করিয়া 
লইয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্বা খন এক শরীর পরিত্যাগ করেন এবং অন্ত শরীর গ্রহণ 
করেন তথন তিনি পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয় ও মনকে সঙ্গে লইয়! যান। শ্রবণেজ্িয়, দর্শনেক্তিয়, 
স্পর্শনেক্রিয়। রসনেন্দ্রিয় এবং শ্রণেন্ত্রিয়কে পঞ্চ জীনেন্ত্রিয় বলে। এই পঞ্চ জানেজিয় 
ও মনকে অধিষ্ঠান করিয়। জীবাত্বা৷ বিষয় সমূহ ভোগ করেন। 





সপ্তম প্রবন্ধ। ৪৭ 


মুক্তিলাভ করেন; এবং নিগুণ আত্মা হইতে তাহার আর কোনরূপ 
পার্থক্য থাকে না। হে শ্বেতকেতে।! পূর্বে (অষ্টম খণ্ডে) যিনি সৎ 
বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছেন তিনিই এই অণিম! অর্থাৎ হুক্াতিসথক্্ম আত্মা। 
এই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ স্ব্ূপ সেই সৎ পদার্থ। কেবলমাত্র 
মায়া দ্বারাই সেই সৎ পদার্থ ভ্গংরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। সেই সৎ 
পদ্দার্থই একমাত্র সত্য, এবং সেই সৎ পদার্থই মায়াতীত নিগুণ আত্মা। 
সেই মংস্বরূপ মায়াতীত নিণ্ডপ আত্মাই তুমিরূপে প্রতিভাত হইতেছে। 
বাস্তবিক তোমার ম্বরূপ দেই সৎ পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি 
সেই আত্মা” 

ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত এই শ্রতিতেও আত্মজ্ঞানের জন্য পুরুবের মেধার 
আবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 


অষ্টম প্রবন্ধ । 


ব্রহ্মজ্ঞান সাধন ্‌ 

এক্ষণে দেখ! গেল যে, আত্মজ্ঞানের জন্ত বিচারের প্রয়োজন। কিন্তু 
সেই বিচার বেদের অগুকুল যুক্তি অৰলগ্ধন পূর্বক না করিলে ফলদায়ক 
হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতিতে অতি স্পষ্টরূপেই বলা আছে বে, শুষ্ক তর্কে কোন 
ফল নাই। কঠোপনিধদে ভগবান. যমরাজ নচিকে তাকে বলিয়াছেন__ 

প্যাহাদের তবজ্ঞ।ন হয় নাই, তাহারা আত্মাকে অস্তি, নাস্তি, কর্তা, 
অকর্তা, শুদ্ধ, অশুদ্ধ ইত্যাধি নানাবিধ ভাবে চিন্তা করিয়! থাকে । স্থতরাং 
অনাম্মক্ঞ ব্যক্তির নিকট শুনিয়া আম্মার তত্ব জানা যায় না। তত্বজ্ঞানীর 
উপদেশ ব্যতীত নিজ বুদ্ধিবলেও আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। ষেহেতু 
ইহা! অতি সপ্ম ও তর্কের অতীত। হে প্রিয়তম নচিকেতঃ। আত্মতত্ব 
জানিবার জন্ত তোমার ষে প্রকার মতি হইয়াছে, গুরূপদেশ ব্যতীত শুষ্ক 
তর্ক দ্বারা এই প্রকার মতি জন্মে না। শুষ্ক তর্ক.পরিত্যাগী সাধক, আত্মজ্ঞ 
সদ্গুরুর উপদেশে, বিষয়াসক্তিশুন্ত হয়) এই প্রকার মতি পাইলে তবে 
আত্মগ্জান পাইতে পারে। হে নচিকেতঃ! তুমি প্রেয় বিষয়ে বৈরাগ্য 
অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মন্ডানলিন্থ হইয়া সত্যমন্ধ হইয়াছ। তোমার মত প্রশ্ন- 
কর্ত৷ শিষ্য আমাদের প্রাথনীয় |” 

-স্থৃতিতেও লিখিত আছে থাহ! অচিস্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত সেখানে 
তর্ক প্রয়োগ করিতে নাই। অিন্ত্য বস্তর লক্ষণ এই যে, তাহ! প্রকৃতির 
পর। 

ভগবান, বাসুদেব বলিয়াছেন-__আত্ম! অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী 
বলিয়। উক্ত হইয়া থাকেন। টু 
ভগবান, মন্থু বলিয়াছেন-_ 
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বাহারা ধর্মশুদ্ধির আকাকঙ্ষা করেন, তাহার! প্রত্যক্ষ অনুমান (তর্ক) 
এবং বিবিধ শাস্ত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবেন। 

যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদবারা খধিগণপ্রদত্ত ধর্দোপদেশ 
গুলির যথার্থ অর্থ অনুসন্ধান করেন, সেই ব্যক্তিই ধর্মের ষথার্থ তত্ব অবগত 
হুন। ধাহাঁরা সেরূপ করেন না, তাহার ধর্মের তত্ব জানিতে পারেন না। 
বাস্তবিক শাস্ত্রের যথার্থ তত্ব জানিতে গেলে অনেক তপস্যা করিতে হয়। 

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন-_ 

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ পরস্পর পৃথক্‌ | তাহারা মন্থধাকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 
প্রবর্তিত করে। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করেন স্তাহার মঙ্গল হয়। 
আর যে ব্যক্তি প্রেয়ঃ গ্রহণ করে তাহার পুরুষার্থ বিফল হয়। 

্বয়ভু পরমেশ্বর ইন্দরিয়গণের প্রবৃত্তি বহির্পূখী করিয়াছেন। অতএব 
জীবগণ স্বভাবতঃ বাহ্‌ পদার্থ সকলই অবলোকন করিয়া! থাকে,অস্তরাস্মাকে 
দেখে না। কদাচ কোন বিবেকী পুরুষ অমৃতকামী হুইয়া বাহ্যবিষয় হইতে 
ইন্জিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাকে সন্দর্শন করেন। 

দুশ্চরিত হইতে বিরত, ইন্ট্রিয়লীল্য হইতে উপরত, একা গ্রমনা এবং 
অবিক্ষিপ্রচিত্ত না হইলে মনুষ্য কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মন্ঞান লাভ 
করিতে পারে না। 

উঠ, মোহনিদ্রা বিসর্জন কর, তত্বজ্ঞানবিৎ আচার্য্যের অন্বেষণ করিয়া 
লও এবং তাহার উপদেশে আত্মতত্ব অবগত হও । সুগ্মাতবরদর্শী পণ্ডিতেরা 
বলিয়! থাকেন যে আত্মজ্ঞান সাধনের পথ তীক্ষ ক্ষুরধারের স্তাঁয় অতি দুর্গম। 

আত্ম! অতি গৃঢ় পদার্ঘ। তাহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ 
নাই, শব নাই,আদি নাই, অন্ত নাই, ক্ষয় নাই, বুদ্ধি নাই, বিকার নাই। 
তিনি মহত্ত্ব (হিরণ্যগর্ভ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিত্যবিজ্ঞপ্তিত্বরূপ, সর্বসাক্ষী, 
নিগুণ ব্রহ্ম । তাহাকে জানিতে পারিলে জীব নৃত্যুর গ্রাস হইতে মুক্র হয়। 

কেবল বেদাদিশান্ত্রপাঠ বা স্বীয়া মেধা বা অপরের উপদেশ শ্রবণ দ্বার! 
আত্মজ্ঞান হয় না। কিন্ত ভজন দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া ধাহাকে অনুগ্রহ 
করেন তিনিই আপনাকে সেই পরাৎপর আত্ম! বলিয়া জানিতে পারেন। 


৫৪ সরল বেদান্ত দর্শন। 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন-_ 

সেই সচ্চিদানন্দ জ্যোতিংস্বরূপ পরমেশ্বরে যে মহাআআার পরাভক্তি হয় 
এবং বিনি আপন গুরুকে সেইরূপ ভক্তি করেন কেবল তিনিই শাস্ত্রের তত্ব 
অবগত হুইতে পারেন। 

ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন-_- 

আহার শুদ্ধি হইলে অন্তঃকরণশুদ্ধি হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইলে সচ্চি- 
দানন্দ আত্ম*কে সর্ধদ1 ম্মরণপথে রাখা যায়। আত্মাকে সর্বদ! ধ্যান 
করিতে পারিলে সমস্ত বন্ধ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং আহারশুদ্ধি 
যোগের মূল। এই আহার শব্দ আ পূর্বক হু ধাতু হইতে নিশ্পন্ন হইয়াছে । 
হুতর।ং আহার শবের অর্থ আহরণ। দর্শন, শ্রবণ, আত্রাণ, স্পর্শন, 
নিন, ভোজন, মনন প্রন্থৃতি কার্ধ্যদ্বারা কোন চিত্তবৃত্তি বা বাস 
পদ্ার্থকে জীবে অভ্যন্তরে আনরন করাকে আহরণ বলা যায়। এই সমস্ত 
পাঁধএ হইলে তবে অন্তঃকরণশুদ্ধি হয় সুতরাং মুমুক্ষজীব এমত স্থানে বাস 
করিবেন যেখান হইতে কোন প্রকার পাপময় দৃশ্য দৃষ্ট হয় না, কোন 
প্রকার পাপময় শব্ধ শুন। যায় না, কোন প্রকার পাপময় গন্ধ 
আঘ্রাত হয় না, যেখানে কোন প্রকার পাপময় দ্রব্য ম্পৃষ্ট হয় না, ও 
যেখানে দূষিত বায়ু নিশ্বসিত হয় না 

ভোজন সম্বন্ধে / গীতা বলিয়াছেন আমু, চিন্তস্থৈধ্য, শারীরিক বল, 
আরোগ্য, স্থুখ ও রুচির বর্দনকারী, সুস্বাদু, তৈল দ্বতাদি যুক্ত, শরীরের 
স্থায়ী উপকারী এবং দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়গ্রাহী ভোজনই সাত্বিকগণের প্রিয়। 

মুমৃক্ষগণের মনন প্রভৃতি কার্ধ্যকে ৮গীতা সংক্ষেপে তপ নামে অভি- 
ভিত কন্িয়াছেন এবং এই তপকে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক এই 
তিন 'তাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রীজ্ঞগণের পুজা, 
ওুদ্তা, সাল, ত্রহ্গচর্য্য * এবং অহিংস! শারীরিক তপ নামে উক্ত হুই- 


* গীহ্‌স্থ্যশ্রণীর পক্ষে ভগবান্‌ মনু ন্যিলিখিত ব্রক্গচরধ্য ব্যবস্থ। করিয়াছেন ।-- 
সপ্রদ। স্বদার নিরত থকিবে। স্ত্রীলোকের ম্ব'ভাবিক ধতুকাল যোড়শ অহোরাত্র। 
তন্মধ্যে প্রথম চ]ঠি রাত্রি ও একাদশ ও ত্রয়োদশ রাক্রি ও অমাবস্য।দি পর্ব্বকাল বর্জন 
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যাছে। অন্ুধ্বেগকর, সত্য, প্রিয্রভাবে কথিত ও হিতজনক বাক্য, 
বেদাভ্যাস, এবং ইঞ্ মন্ত্র জপ বাত্বয় তপ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এবং 
মনের সাচ্ছন্দা, সর্বজীবের হিতৈষিতা, বাকাসংযম, বিষয়স্থথ হইতে 
ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার, এবং সর্ব প্রকার পাপচিন্তা পরিত্যাগ মানসিক 
তপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
এখানে একটা কথা বল! আবশ্যক । সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধ- 
কের বারম্বার পদস্বলনের সম্ভাবনা । কেহ কেহ ছুই একবার পদশ্থলন 
হইলেই সাধনা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এরূপ করা উচিত নহে। 
অনেক শ্রেষ্ঠ সাধকও বারংবার স্থলিতপদ হইয়া অধ্যবপার ঘারা পরিশেষে 
পিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিষয়ে ভগবান্‌ মন্ুর নিক্পলিখিত দ্সাদেশ- 
গুলি প্রতিপালন পুর্ব্বক চলিলে সাধককে আর যোগত্রষ্ট হইতে হয় না। 
লোক সমাজে নিজের পাঁপখ্যাপন, পাপের জন্ত অন্তাগ, তপস্যা ও 
অধ্যয়ন ছার! পাঁপকারী ব্যক্তি পাপ হুইতে মুক্ত হুইয়! থাকে এবং আপদ, 
পক্ষে দান দ্বারাও পাঁপের নিফৃতি হয়। পাপ করিয়া পাপী স্বয়ং লোক 
সমক্ষে অনুতাপ সহ আত্মকৃত অপরাধ থে পরিমাণে ব্যক্ত করিতে সমর্থ 
হয়, সেই পরিমাণে সেই ব্যক্তি নির্মোকমুক্ত সর্পের ন্যায় সেই পাপ হইতে 
মুক্ত হয়। যে পরিমাণে পাপকারীর মন ছুফৃত করাকে নিন্দা করিয়া 
থাকে সেই পরিমাণে সেই পাপকারী সেই ছুষ্ষত জন্য পাপ হইতে মুক্ত 
হয়। পাঁপ করিয়! যদি পাপীর সম্তাপ উপস্থিত হয় এবং পুনর্বার আর 
এরূপ করিব না এইরপ প্রতিষ্তা করিপ্না পাঁপকারী যদ্দি উক্ত পাঁপকর্ম 
হইতে নিবৃত্ত হয় তাহ হইলে সে উক্ত পাপ হুইতে মুক্ত হয়। কর্মের 
ফলভোগ করিতেই হুইবে ইহা! মনে মনে বিশেষ আলোচনা করিয়া 
কায়মনোবাক্যে শুভকর্ম্ের আচরণ করিবে। অজ্ঞানকৃত হউক ব! 
জ্ঞানক্ৃত হউক পাপকর্্ম করিয় উক্ত কর্ম্মজনিত পাপ হুইতে মুক্ত হইবার 
ইচ্ছ। থাকিলে এঁ পাপকর্্ম আর দ্বিতীয়বার করিবে না। বিহিত প্রায়- 


পাস াশেিপিশীাীীাীীশীীাশাীিীীীেপীপেসপ 
করত অবশিষ্ট প্রশস্ত দূশ রাত্রির মধ্যে কেবল মাত্র ছুই রান্রিতে স্ত্রী গমন করিলেও গৃহস্থ 
্র্ধচারী থাকেন। 


৫২ সরল বেদান্ত দর্শন | 


শ্চিন্ত করিয়াও গাঁপকারী যদি আপনাকে পাপমুক্ত মনে করিতে ন! পারে 
তাহা হইলে আপন চিত্ততুষ্টি না হওয়া পর্য্যস্ত তাহাকে সেই পাপমুক্তির 
জন্য তপস্যা করিতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত পাপ বেদাধ্যয়ন দ্বারা নষ্ট হয়। 
কিন্ত রাঁগদেষাদি মোহবশত ইচ্ছাপুর্বক কৃত পাপ হইতে মুক্তির জন্য 
বিহিত প্রায়শ্চিত্ত নকল কর্তব্য। 


সপপশাস্পী দত বদি 8 স 


নবম প্রবন্ধা। 


সপ্ত 5%8- 


যোগ বিষয়ক উপদেশ। 


যোগশাস্ত্র প্রণেতা ভগবান, পতঞ্জলি খষি বলিয়াছেন-- 

যম নিয়মাদি যোগানুষ্ঠান দ্বার! চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে ক্রমশঃ 
জ্ঞানের উৎকর্ষ হইয়া! অবশেষে আত্মতব্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট প্রকার সাধ- 
নাকে যোগাঙ্গ বলে। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রকনচরয্য* এবং অপরিগ্রহ যম 
শব্ধ বাচ্য। শৌচ, সস্তোষ, তপ, গ্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম 
বলে। নিশ্চল এবং স্চ্ছন্মভাবে উপবেশনকে আসন বলে। আসন 
জয়ানস্তর রেচন, স্তস্তন ও পূরণ দ্বার শ্বাস গ্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদের নাম 
প্রাণায়াম। ইন্রিষ্পগণকে তাহাদের বিষয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব 
হইতে অপসারণ করার নাম প্রত্যাহার। শরীরের অভ্যন্তরে ব৷ বাহ্‌ 
প্রদেশে কোন স্থানে চিত্তকে স্থিরীকরণের নাম ধারণ! । যেস্থানে চিত্তের 
ধারণা হয় সেই স্থানে কোন এক জ্ঞানের সদৃশ প্রবাহকে ধ্যান বলে। 
খ্যান করিতে করিতে যখন সেই ধ্যেন্ন বস্ত মাত্র অস্তঃকরণে প্রকাশ পায়, 
অন্ত কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সেই অবস্থাকে সমাধি বলে। সেই 
ধ্যেয় বস্ত যখন আত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব প্রকার চিত্তবৃত্তির 
নিরোধ হয় তখন যোগীর নিববাজ বা! অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। ব্যাধি, 
চিত্তের অকর্মণ্যতা, সন্দেহ, সমাধি সাধনে ওুদাসীন্ঘ, আলদ্য, বিষয়াসক্তি, 
ত্রমাত্বক জ্ঞান, সমাধির উপযুক্ত সামর্থ্যের অভাব, সামর্থ্য সত্বেও সমাধিতে 
অনবস্থিতব এই নয় কারণে সমাধিতে চিত্তের একাগ্রতা হয় না। সুতরাং 
* ব্য রক্ষা! করিতে ঠ হইলে মৈথুন প্রসঙ্গে ; সমস্ত ব্য।পার পরিত্যাগ করিতে হ্‌য়। 
দক্ষসংহিতায় আট প্রকার মৈথুনের অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে যখ।।-- (১) স্মরণ (২) কার্ডন 
(৩ কেলি (9) প্রেক্গণ (৫) ওহ ভাষণ (৬)সন্কল্প (৭) অধ্যবসায় এবং (৮) ক্রিয়। নিশত্তি।, 





৫৪ সরল বেদান্ত দর্শন । 


ইহারা সমাধির অন্তরার়। কোন একটী অন্তরায় দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত 
হুইলে যোগীর আধাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ছুঃখ, মনের 
সাচ্ছন্যরাহিত্য. অগগ কম্পন এবং অনংযত শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে। 
সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ । যোগানুষ্ঠান কাঁলে ছিদ্র অবকাশ) 
পাইলেই নিরুদ্ধ চিন্তবৃতি সকল গ্রাছুভূতি হয়। অত্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা 
চিন্তবৃত্তি নিরোধ করা ঘায়। শাস্ত্রোক্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠান পূর্বক চিত্তবৃত্তি 
নিরোধের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ যত্ব করার নাম অভ্যাস। দীর্ঘকাল নির- 
স্তর আগ্রহাতিশয় সহকারে চেষ্টা করিলে অভ্যাস সফল হয়। ইহলোকে 
দৃষ্ট ও শান্ত্রাদিতে কথিত সমস্ত বিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্বক ইন্দ্রিয়গণ ও 
মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করার নাম বৈরাগ্য। চিত্বৃত্তি সকল নিরোধ 
করিতে পারিলে যোগী স্বরূপ বা আত্মভাবে অবস্থান করেন। চিত্ত হইতে 
আত্ম বিভিন্ন এই জ্ঞান সুস্থির হইলে আমি কর্তী, আমি ভোক্তা ইত্যাদি 
জ্ঞান তিরোহিত হয়। আমি কর্তা, আমি ভোক্তা! এইরূপ জ্ঞান তিরো- 
হিত হইলে প্রকৃতি মায়াময় ও অসৎ বলিয়া দৃষ্ট হয়। তখন জীব মুক্ত 
হুইয়। কৈবল্য প্রাপ্ত হন এবং কেবল মাত্র আত্মা বা চিচ্ছক্তিবূপে অবস্থান 
করেন। 
ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন 

হে মহাবাহো! চঞ্চলম্বভাব মনকে নিগ্রহ করা অতি কঠিন সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশ করা 
ঘায়। আমার মত এই যে অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগ ছুপ্পণাপ্য। 
কিন্তু সংযতচিত্ত সাধক শাস্ত্র প্রদর্শিত উপীয় অবলম্বন পূর্বক যত্ব করিলে 
যোগ পাইতে সমর্থ হন। 

কাম, ক্রোধ ও লৌভ এই তিনটা পুকযার্থ বিনাশক এবং নরকের দ্বার 
স্বরূপ । সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তি এই তিনটাকে পরিত্যাগ করিবেন। হে 
কৌস্তেয়! ছুঃখ মোহাত্মক নরকের এই তিন দ্বার হইতে বিমুক্ত হইলে 
মানবগণ আপনার শ্রেয়ঃ আচরণ করেন এবং তন্থারা ক্রমশঃ মোক্ষপ্রাপ্ত 
হুন। যে ব্যক্তি শীন্ত্রবিধি (অর্থাৎ বেদোক্ত বিধান সকল ) পরিত্যাগ 


নবম প্রবন্ধ । ৫৫ 


পূর্বক স্েচ্ছাচারী হয় সে সিদ্ধি ( অর্থাৎ পুরুষার্থ যোগ্যতা) লাভ করিতে 
পারে না, এবং মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্দারণের জন্ত শাস্ত্ই তোমার পক্ষে প্রমাণ। শান্ত্রবিহিত কর্ম পরিজ্ঞাত 
হইয়া এই কর্মনভূমিতে তদাচরণে প্রবৃত্ত হও । 

হে পরস্তপ অর্জুন! দ্রব্যসাধনসাধা যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শেষ্ট, 
যেহেতু সমস্ত কর্ম সর্₹তোভাবে মোক্ষসাধন জ্ঞানের অন্তভূতি। অতএব 
তৰ্বদর্শী জ্ঞানী আচার্ধ্যকে প্রণাম ও সেবা করিয়! বন্ধ, মোক্ষ, বিদ্যা, 
অবিদ্যা, শ্রেয়ঃ, প্রেয়ঃ ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন করত জ্ঞানোপার্জনের চেষ্টা 
কর, দ্ভিনি তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন। তাহার উপদিষ্ট জ্ঞান তাহার 
প্রদর্শিত উপায় দ্বারা লাঁত করিতে পারিলে আর তুমি এখনকার মত 
মোহ প্রাপ্ত হইবে না। বরঞ্চ আত্মাতে অর্থাৎ বন্ধে হিরণ্যগর্ভাদি স্তম্ত 
পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত দেখিতে পাইবে। 

প্রদ্ীপ্ত অগ্নি, কান্ট সকলকে যেমন ভন্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্সি সেইরূপ 
প্রারন্ধফল ব্যতিরিক্ত অন্ত সমস্ত কর্্মকে নিববীজ করে। 

এই সংসারে জ্ঞানের ন্তায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই। বনুকালব্যাপী 
যোগ দ্বারা স্বয়ং জ্ঞানের অধিকারী হইলে তবে মনুষ্য আত্মজ্ঞান লাভ 
করে। 

ঈশ্বরে ভক্তিমান, গুরূপদেশনিষ্ঠ, সংযকেন্দ্রিয় ব্যক্তি সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ 
করিতে সমর্থ হয় এবং সম্যক, জ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তি 
ভক্তিবিহীন সুতরাং অনাত্মজ্ঞ থাকিয়! বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশ়াত্মক 
ব্যক্তির ইহকালও নাই পরকালও নাই এবং তাহার কখনই স্থখ হয় 
না। | 

স্বগুণ শ্লীঘারাহিত্য, অস্তিত্ব, অহিংসা। ক্ষমা, সরলতা, আার্য্যোপাঁ- 
সনা, শৌচ, স্থৈ্য্য, ইন্জিয়লংযম, বিষয়বৈরাগ্য, অনহঙ্কার জন্ম-মৃত্যু জরা- 
ব্যাধি-ছুঃখে ষে সকল দৌষ আছে তাহাদের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, প্রেয়ঃ 
বিষয়ে প্রীতিত্যাগ, পুত্র দার গৃহাদিতে অনাসক্তি, ইষ্টানিষ্টলাভে সমচিত্তত্, 
ঈশ্বরে সর্বাত্মতা দৃষ্টপূর্বক এ্রকাস্তিক তক্তি, বিবিক্তদেশসেবিত্ব, প্রান্কত 


৫৬ সরল বেদান্ত দর্শন 


জন সভায় অরতি, আত্মজ্ঞান সাধনে নিত্য তৎপরত্ব এবং তত্বজ্ঞান ফলা- 
লোচনা, এইগুলি পূর্ণ জ্ঞান সাধনোপষোগী বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান বলা 
যায়। আর এই গুলির বিপরীত মানিত্ব, দস্তিত্ব ইত্যাদিকে জ্ঞান সাধনের 
বিরোধী বলিয়া অজ্ঞান বল! যায়। 

পুণাকর্থা চারি প্রকার লোক তক্তিপূর্ববক ব্রন্মের উপাসনা করেন। 
বথা-_বিপর, কামনাপরতন্ত্, ভগবন্তত্বজিজ্ঞাস্ত এবং ভ্ঞানী। ইহাদের 
মধ্যে জ্ঞানীব্যক্তি নিত্যযুক্ত হইয়া! অনন্যভাবে ঈশ্বরে ভক্তি করিয়া! থাকেন। 
তিনিই ভক্তশ্রেষ্ট, তাহার ভক্তিই পরাভক্তি, এবং তাহার ঈশ্বর প্রেমুই 
সর্বাপেক্ষা অধিক, স্থতরাং তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় । | 

ভক্ত মাত্রেরই প্রকৃতি উদার ) কিন্তু জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ 
নছেন যেহেতু তিনি একমাত্র পরাৎপর ব্রক্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। 

বহুজন্ম ভজন] এবং জ্ঞান সাধনা করিলে পর, জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্ধকে 
প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পান। তখন তাহ।র অদ্বৈতজ্ঞান হয়। এই প্রকার 
মহাত্মা স্থছুলভ। 

ব্রঙ্গই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হেতু। ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্ডিত 
হয়। এই তথ্য জানিয়া বিবেকীরা পরমার্থতত্বে অভিনিবেশ পূর্বক 
্রক্মকে ভজনা করেন। সুতরাং জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না। 

ব্গার্পিতচিন্ত, ব্রহ্গগত গ্রাণ ভক্ত সমূহ, স্তাঁয়োপেত শ্রত্যাদি প্রমাণ 
দ্বার! পরস্পরকে ব্রহ্গতত্ব বুঝাইয়! থাকেন এবং সর্বদ] ব্রহ্মবিষয়ে কথোপ- 
কথন দ্বারা পরিতোষ ও আনন্দ অনুভব করেন। 

সতত যুক্ত ও ঈশ্বর প্রেমে মগজ সেই সকল ভক্তগণকে ইশ্বর সম্যক, 
দর্শন লক্ষণ বুধিযৌগ দান করেন এবং তদ্বার! তাহারা আপনা্দিগকে 
ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন। 

ঈশ্বরের অনুগ্রহে তখন তাহাদের পূর্ণজ্ঞান হয়, অজ্ঞান জন্য মায়! 
কাটিয়া যায়, এবং “আমিই বর্ষ” ইহা তাহারা দেখিতে পান। তখন 
তাহারা ব্রহ্ম এবং আমি (অহং) শব্ধ একই অর্থে-ব্যবহাঁর করেন (ভগবান 
শ্রীরুষ্ও সেই অর্থেই অহং শব ব্যবহার করিয়াছেন )। 


নবম প্রবন্ধ । ৫৭ 


ভক্তিত্বারা মায়াধ্যক্ষ ঈশ্বর ও মায়াতীত আত্মাকে যথার্থভাবে জান। 
যায়, এবং পূর্ণজ্ঞান হইলেই ব্রহ্মনির্ববাণ বা মোক্ষ হয়। বাস্তবিক ভক্তি ও 
জ্ঞান পৃথক্‌ থাকিতে পারে না। ভক্তি না হইলে জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞান 
না হইলে ভক্তি হয় না। 

সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ পুর্ব্বক সর্বতোভাবে একমাত্র ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ 
করিলেই তিনি অন্ুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করেন। অতএব 
ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কর্ম পরিত্যাগের অন্ত শোক করিবার 
কোন কারণ নাই। ইহা বুঝিয়া সর্ধাতোভাবে ঈশ্বরের শরণ লইলেই 
তাহাতে ভক্তি হয়। ভজন করিতে করিতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হর, এবং জ্ঞান 
বাড়িলেই আবার ভক্তি বাড়ে ; আবার ভক্তির বৃদ্ধির সহিত জ্ঞানের বুদ্ধি 
হয়। এইরূপে ক্রমশঃ পরাভক্তি ও পূর্ণজ্ঞান ও মোক্ষ হর। মোঙ্গ ও 
অদ্বৈতজ্ঞান একই কথা । অদ্বৈতজ্ঞান হইলে আর শাল, গুরু, পুজ্য, 
উপা'নক, ঈশ্বর, জীব, কিছুরই পার্থকা থাকে না। তখন একমাত্র সত্য 
জ্ঞান আনন ব্রহ্গ ভিন্ন আর সমস্তই মায়াময় অতএব অলীক বণিয়! দৃষ্ট 
হয়। 


--০(0০(0০-- 


দশম প্রবন্ধ । 


ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জ্ঞান। 


পুর্ব প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অদ্বৈত জ্ঞান হইলে সেই একমাত্র 
নিরাকার নির্বিকার মায়াতীত অথওড সচ্চিদানন ব্রন্গ ভিন্ন অন্য সমস্ত পদা- 
এই মায়াময় বলিয়াই অনুভূত হয়। নিদ্রা ভাঙ্গিয়! গেলে স্বব্নদৃষ্ট পদার্থ 
সকল ও তাহাদিগের সহিত আপনার-সংসর্গ যেমন অলীক বলিয়৷ জানা 
যায়, অন্ঞান কাটিয়৷ গেলে স্থ্ট পদার্থ মকল এবং তাহাদের সহিত আত্মার 
সংসর্গও সেইন্দপ অলীক বলিয়া দৃষ্ট হয়। স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থ সকল মিথ্যা 
হইলেও যেমন নিদ্রাকালে সত্য বলিয়া বোধ হয়, জগৎ মায়াময় হইলেও 
অবিদ্যাবস্থায় লেইরূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রা না ভাঙ্গিলে যেমন 
ব্যবহারিক সত্য প্রতিভাত হয় না, অবিদ্য। না ঘুচিলে সেইরূপ পারমার্থিক 
সত্য দৃষ্ট হয় না। ব্যবহারিক জগতের সহিত স্বপ্রজগতের যে সম্পর্ক, 
পারমার্থিক সত্যের সহিত ব্যবহারিক সত্যের কতকটা সেই প্রকার 
সম্পর্ক। স্বপ্নাবস্থার যদি দৃঢ় জ্ঞান হয় যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি তাহা! 
হইলে আর স্বপ্ন থাকিতে পারে না। সেইরূপ অবিদ্যাবস্থায় যদি দৃঢ় জ্ঞান 
হর যে আমি অবিদ্যার ডুবিয়া রহিয়াছি তাহা হইলে আর অবিদ্যা থাকিতে 
পাঁরে না। জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে যেমন নিদ্রা ভাঙ্গিতে পারে আত্মজ্ঞ 
ব্যক্তির অনুগ্রহে সেইরূপ অবিদ্য। ভাঙ্কিতে পারে। নিদ্রার ম্বাভাবিক 
স্থিতিকাল যেমন এক দিবাবসান হইতে দ্বিতীয় দিবারস্ত পর্য্যস্ত, সেইরূপ 
অবিদ্যার স্বাভাবিক স্থিতিকাল এক মহাপ্রলয়াবসান হইতে দ্বিতীয় মহাঁ- 
প্রলয়ারন্ত পর্য্যস্ত। জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে নিদ্রা ভাঙ্কিতে কাহারও অল্প 
সময় লাগে কাহারও অধিক সময় লাগে, জ্ঞানীর উপদেশে অবিদ্যা ভাঙ্গিতেও 
সেই তুলনায় কাহারও একজন্ম কাহারও বহুজন্ম লাগে। স্বপ্ন ও অবিদ্যার 
এই প্রকার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় অবিদ্যার মর্ম বুঝাইবার জন্ত 


দশম প্রবন্ধ | ৫৯ 


শীল্্ অনেক সময় স্বপ্ের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। নিদ্রাকালে ইন্দিয়পথে কোন 
বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও, স্বপ্নবশতঃ যেমন বোধ হয় স্বগরদৃ্ট 
পদার্থ সকল বাস্তবিক বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম 
ভিন্ন বাস্তবিক অন্য কোন বস্তর পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও অবিদ্য! 
বশতঃ জাগরণকালে বোধ হয় যে এই ব্যবহারিক জগৎ বাস্তবিক সন্মুথে 
বিদ্যমান রহিয়াছে। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায় ততক্ষণ প্প্নদৃষ্ট মনুষ্য পণ্ড 
প্রভৃতি নানাপ্রকার জীব ও অন্তান্ত পদার্থ হবপ্দ্রষ্টার সন্মূখে সত্যভাবে 
বিদ্যমান থাকে । কিন্ত স্বপ্দরষ্টী ভিন্ন অন্ত কোন ব্যক্তিই সেই স্বপ্ননৃষ্ 
জীব ও অন্ঠান্ত পদ্ার্থগুলিকে দেখিতে পায় না৷ এবং নিদ্রা ভাঙ্গিয়৷ গেলে 
বপ্নদরষ্টাও সেইগুলিকে অসত্য বলিয়া দেখিতে পায়। স্থৃতরাং ্বপ্দৃষ্ট পদার্থ- 
গুলি পুরুষতন্্। স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক কল্পনা ভিন্ন সেগুলির বাস্তবিক 
অস্তিত্ব নাই। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়! গেলে যে সকল পদার্থ দেখা যায় তাহাদের 
অস্তিত্ব এই ব্যবহারিক জগতের সকলেই দেখিতে পায়। সুতরাং এই 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই বাহ জগৎ ব্যক্তিবিশেষের মনের নিরপেক্ষ অতএব 
বস্ততন্ব। মরুভূমিতে জলভ্রম, স্থাগুতে পুরুষ ভ্রম, রঙ্ছুতে সর্পত্রম প্রভৃতি 
ব্যবহারিক জগতের ভ্রম সকল পরীক্ষা! করিলেই স্পষ্ট বুঝ যায় যে, "ভ্রম 
মাত্রেই পুরুষতন্ত্র”। বাস্তবিক মরুভূমিতে জল নাই-_দ্রষ্টার মনেই তাহা 
হুইয়াছে। সৃতরাং ভ্রমটা পুরুষত্ব বৈ আর কি হইতে পারে? আবার 
মরুভূমিতে মরুভূমি জ্ঞান, স্থাথুতে স্থাণুজ্ঞান, রজ্জতে রজ্জজ্ঞান গ্রতৃতি 
জ্ঞানসকল পুরুষবিশেষের মনের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং ব্যব- 
হারিক দৃষ্টিতে সেই জ্ঞান সকল বস্ততন্ত্। শাস্ত্োপদিষ্ট মার্স অবলম্বন 
পূর্বক স্থক্মরূপে বিচার ও তপস্য। করিলে এই ব্যবহারিক বস্ততন্্ জ্ঞান 
সকলও পারমার্থিক দৃষ্টিতে পুরুষতন্তরমাত্র রলিয়! দৃষ্ট হয়| 'অবিদ্যাবশতঃই 
ব্যবহারিক জগৎ অবিদচ্ছন্ন লোকের দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া! প্রতীয়মান 
হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মায়াময় অতএব ভ্রমমাত্র, স্থতরাং পুরুষ- 
তন্ত্র, এবং ত্রক্ষই একমাত্র সত্য। সুতরাং অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ানই একমাত্র 
বস্ততন্ত্। 


৬০ সরল বেদান্ত দর্শন । 


পঞ্চম প্রবন্ধে ইতিপূর্বে তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ হইতে ভূগুবল্লীর যে অংশ 
উদ্দুত হইয়াছে,তাহা৷ বিশেষরূপে বিচার করিলে এই বিষয়টা বিশদ হইবে । 
গিত! বরুণদেবের নিকট ভূগমুনি ত্রহ্মতত্ব জিজ্ঞাসা করিলে বরুণদেব 
বণিয়াভিলেন যে, “তরঙ্গ সমস্ত ভূতগণের জন্স্থিতিলয় কাঁরণ"--এই সুত্রটা 
অবপদ্দনপর্কক শরীর, প্রাণ, চক্ষুঃ আোত্র, মনও বাক্যবিচার করিতে 
থাক, ক্রমশঃ ব্রদ্ম জানিতে পারিবে ।” পিতার উপদেশ অনুসারে ভৃগুমুনি 
অনন্যমনে বিচার করত গ্রথমে অন্নকে অর্থাৎ বিরাট, পুরুষের স্থূল পার্চ- 
চে॥তিক দেহস্বকূপ এই সমস্ত বাহ্‌ জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন । 
সকন নকুধ্যই প্রথমে বাহিরটা দেখে । ভৃগুমুনিও দেখিলেন যে, বিবিধ 
পদার্থ ধান্নত এই বাহ জগতই সমস্ত ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও লয় কারণ। 
সুচরাং পিতকথিত সুত্র অন্গুদারে পঞ্চভূতাত্বক জগৎকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির 
কর গিতাকে 'আপন সিদ্ধান্ত জানাইলেন। কিন্তু পিতা বলিলেন, 
তোমার ব্ন্মভ্ঞান হয় নাই, আরও তপস্যা কর। তখন ভৃগুমুনি এই স্থল 
জগতকে সুক্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এই জড়জগৎ রূপ রস 
গন্ধ স্পর্শ শব্দময় মাত্র। এই কয়েকটা গুণ ভিন্ন আমরা অন্য কিছুই উপলব্ধ 
করিতে পারি না। সন্মুথস্থ একখওড মৃত্তিকা লইয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা 
যায়.যে, মৃত্তিকা খণ্টীতে এমত একটা শক্তি আছে যাহা দ্বারা উহা আমা- 
দিগের দর্শনেত্্িগের একটী বিশেষ বিকার উপস্থিত করিতে পারে এবং 
এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের উক্ত বিকার বিশেষের উৎপাঁদিক] শক্তি ভিন্ন রূপের অন্য 
কোন অস্তিত্ব নাই। এই প্রকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকা 
রসগন্ধ স্পর্শ ও শব্ময় যে সকল শুণ আছে তাহারাও রসনেক্রিয়, 
স্রাণেন্দিত, ম্পর্শেন্্িয্স ও শ্রবণেন্দ্িয়ে বিশেষ বিশেষ বিকারের উৎপাদ্দিক। 
শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ভৃগুমুনি স্থির করিলেন যে, জড় 
পদার্থ সকল বিশেষ বিশেষ শক্তির বিকাশ মাত্র এবং অচেতন শক্তি সকল 
ভিন্ন জড় জগতে অন্য কোঁন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তিনি 
আরও দেখিলেন যে, কেবলমাত্র অচেতন শক্তি দ্বার এই বিশ্ব হইতে পারে 
ন1। ইন্্রিয়শক্তি সকল ন! থাকিলে এই অচেতন শক্তি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন 


দশম প্রবন্ধ । ৬৯ 


ভাঁবে উপলব্ধ করা! যাঁয় না। যদি পৃথিবীতে কোন জীবেরই দর্শনশক্তি 
না থাকিত তাহা! হইলে আমরা কেহই জগতের রূপ দেখিতে পাইতাম না, 
রূপের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম না। যদি আমাদের প্রাণশক্তি না থাকিত 
তাহা হইলে আমর| গন্ধের অস্তিত্ব অঙ্গভব করিতে পারিতাম না। এই 
প্রকার যদি আমাদের অন্য কোন ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব থাকিত তাহা হইলে 
সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় আমাদের গোচর হইত না। আবার অন্ত কোন 
জগৎ নক্ষত্র গ্রহ বা উপগ্রহে যদি এমন কোন জীব থাকে যাহাদের চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্ব! ও ত্বক ব্যতীত আরও অধিক ইন্দ্রিয় আছে তাহ! 
হইলে আমাদের অপেক্ষা তাহার! অধিক বিষয় উপজন্ধ করিতে পারে। 
এই অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে যে কত প্রকার জীব আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে 
পারে ? সুতরাং ভূগুমুনি স্থির করিলেন যে জগতে যত প্রকার ইন্দরিয়শক্তি 
ও অচেতন শক্তি আছে তাহাদের সমষ্টিই জগতের মুল কারণ। কিন্তু 
অচেতন শক্তিও এক প্রকার শক্তি এবং ইন্দ্রিয় শক্তিও এক প্রকার শক্তি। 
স্থৃতরাং এই উভয় শক্তিই কোন এক মূল শক্তির ভাবাস্তর মাত্র। চেষ্টার্থক 
অন্ধাতু হইতে নিষ্পন্ন প্রাণ শব্দ এই মূল শক্তিকেই বুঝায়। 

কৌধিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে প্রাণশব্ের এই অর্থ অতি পরিষ্ষাররূপে 
উক্ত হইয়াছে--আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ও তাহাদের শক্তি, শব, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা বা অধিভূত। শ্রোত্রা, 
ত্বক্‌, চক্ষু, রসনা ও নাসিক এবং তাহাদের শক্তি শ্রবণ, ম্পর্শন, দর্শন, 
আস্বাদন এবং শ্রাণ, এই দশ পদার্থের নাম প্রজ্ঞামাত্রা বা অধিপ্রজ্ঞ। 
অধিপ্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্র! ভূতমাত্রা! বা অধিভূতের সাপেক্ষ । যদি ভূতমাত্রা 
না থাকিত তাহা হুইলে প্রজ্ঞামীত্রা থাকিত না। আবার অধিভূত অর্থাৎ 
ভূতমাত্রা৷ অধিপ্রজ্ঞ ব! প্রজ্ঞামাত্রার সাপেক্ষ। যদি গ্রজ্ঞামাত্রা না থাকিত 
ভূতমাত্র। থাকিত না। এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর 
নিরপেক্ষ হইলে কিছুই হয় না। কিন্তু ইহার! নানা অর্থাৎ পৃথক. নহে। 
যেমন রথ চক্রের অরের অর্থাৎ পাখার উপর নেমি অর্থাৎ চাকার বেড় 
অর্পিত, আবার চাকার মধ্যপিও অর্থাৎ হাঁড়ির উপর অর সকল অর্পিত, 


৬২ সরল বেদান্ত দর্শন। 


 সেইস্ধপ ভূতমাত্রা সকল প্ররজ্ঞামাত্রায় অর্পিত এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল 
প্রাণে অর্পিত। 

অতএব ভূগুমুনি প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিয়। পিতাকে জানাই- 
লেন। কিন্তু পিতা আবার বলিলেন তোমার এ সিদ্ধাস্তও ঠিক নহে। তুমি 
আবার তপস্যা কর। ভৃপগুমুনি আবার একাগ্রমনে বিচার করিয়া দেখিলেন 
যে মন বা চিত্ত না থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ কোন কর্ম ই করিতে পারে না। যদি 
একমনে কোন বিষয় চিন্তা কর! যায় তখন অন্য কোন পদার্থ ইন্জিয়পথে 
আসিলেও তাহা ইন্দ্িয়গোচর হয় না। আরও দেখা যায় যে জীবের মনো- 
রাজো জড় জগৎ হইতে পৃথক. স্থখ ছুঃখ প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকল 
সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে। কেবলমাত্র অচেতন শক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি 
হইতে সেই মানসিক ব্যাপার সকলের জন্ম স্থিতি ও লয় কিছুতেই সম্ভবে 
না। সুতরাং পিতার উপদেশমত যদি সমস্ত জগতের একটিমাত্র মূল 
কারণ থাকে তাহ! হইলে সেই মূল কারণটা এমন হওয়া চাই যাহা! হইতে 
এই (১) অচেতন শক্তি কল (২) এই অচেতন শক্তি সকলকে নানাভাবে 
অবভাসক (গ্নকাশক) ইন্্রিয়শক্তি সকল এবং (৩) সুখ ছুঃখ ইত্যাদি 
মানসিক ব্যাপার সকল জন্মিতে, ও যাহাতে ইহাদের স্থিতি ও লয় হইতে 
পারে। 
সেই মূল কারণের অন্বেষণ করিয়া ভূগুমুনি দেখিলেন যে, স্বপ্নীবস্থায় 
এই বাহ জগৎ আমাদের ইন্ত্রিয়গোচর থাকে না। কিন্ত তথাপি স্বপ্লাবস্থায় 
আমরা বাহ জগতের ন্তায় জগৎ প্রত।ক্ষ দেখি এবং সেই স্বপ্নময় জগতের 
পদার্থ সকলের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব অন্ুতব করি। অধিকস্ত সুখ 
ছুখ কল্পন। প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকলও ্বপ্রাবস্থায় বিদ্যমান থাকে । 
স্বপনীবস্থায় আমরা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না যে সেই স্ব্নদৃষ্ট পদার্থ 
সকলের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। কিন্ত স্বপ্রঘৃষ্ট পদার্থ কল যে বাস্তবিক 
অলীক এবং মন:কল্লিত মাত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 
্বপ্ৃষট পদার্থ ও মানসিক ব্যাপার সকল যে আমাদের মনের কল্পনা ভিন্ন 
অন্ত কিছু নহে তাহা আমাদের নিড্রা) ভাঙ্গিবামাত্র আমরা অন্ত কোন 


দশম প্রবন্ধ । ৬৩ 


প্রমাণ ব্যতিরেকেই বুঝিতে পারি। সুতরাং দেখা গেল যে, যদি ইন্জিয় 
শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে কেবলমাত্র অচেতন শক্তি ঘারা এই বাহ 
জগৎ হইতে পারিত না এবং মানসিক শক্তি বা মন না থাকিলে কেবল 
ইন্জিয় শক্তি ও অচেতন শক্তি দ্বারা এই অন্তর্গত হইতে পারিত না। 
কিন্তু যদি কেবলমাত্র মন থাকে, তাহা! হইলে মনের কল্পন! দ্বারা আমর! 
বাহ ও অন্ত গতের সৃষ্টি স্থিতি এবং ধ্বংস অনুভব করিতে পারি। স্থতরাং 
পিতার উপ্রিষট সুত্র অবলম্বনপুর্ব্বক ভূগুমুনি স্থির করিলেন যে, জগতে যত 
মন আছে, তাহাদের সমষ্টি ব৷ হিরণ্যগর্ত হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও 
প্রলয় হর, স্থতরাং মনই ব্রহ্ম । 

কিন্তু তাহার পিতা আবার বলিলেন যে, তোমার এ দিদ্ধান্তও ঠিক 
নহে। তুমি আরও তপস্যা কর তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্ম জানিতে পারিবে। 
ভৃগুমুনি আবার অনন্তমনে বিচার করত দেখিলেন যে, যে সকল পদার্থ 
জাগরণাবস্থায় আমাদের ইন্র্রিয়গোচর হইয়াছে, আমরা স্বপ্নে কেবল সেই 
সকল পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্য পদীর্ঘ দেখিয়। থাকি ) এবং 
সেই সমস্ত স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের জন্তই স্থঃখছ্ঃখাদি ভোগ করিয়া খাকি। 
আমাদের জ্ঞানের বাহিরের কোন দ্রব্য আমরা স্বপ্নে দেখি না। যদি 
আমাদের কোন বিষয়েরই জ্ঞান না থাঁকিত, তাহা হইলে আমর! কোন 
বিষয়েরই স্বপ্ন দেখিতাম ন! ও তজ্জনিত সুখ ছুঃখাদি অনুভব করিতাম না। 
জাগরণ কালে মানসিক কল্পনারও সেই অবস্থা। থে সকল পূণার্থ 
আমাদের ইন্ত্িয়গোচর হুইয়াছেঃ মেই সকল পদার্থের জ্ঞানই আমাদের 
সমস্ত কল্পনার মূল। হয় এক পদার্থের জ্ঞান লইয়া! অথব| ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থের জ্ঞান মিশাইয়। আমরা সমস্ত বাহ ও অন্তজগতের এবং তাহাদের 
কার্য্যকারণের কল্পনা করিয়! থাকি । আমাদের জ্ঞানগম্য নহে,এমন কোন 
পদার্থের সহিত আমাদের কল্পনার কেন সংশ্রব নাই। অতএব কেবল- 
মাত্র মন হইতে জগতের স্বষ্টি স্থিতি লয় হইতে পারে না। কিন্তু বিবিধ 
জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইতেই কল্পনা হয় এবং কল্পনা হইতেই জগতের সৃষ্টি 
স্থিতি লয় হয়। অতএব ভূগুমুনি বরুণদেবপ্রোক্ত সথত্রমতে সমস্ত বিজ্ঞানের 


৬৪ সরল বেদান্ত দর্শন। 


সমষ্টিকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন এবং পিতা বরুণদেবকে. আপন 
দিদ্ধান্ত বলিলেন। 

বরুণদেব আবার বলিলেন, তোমার এখনও ব্রন্মজ্ঞান হয় নাই, তুমি 
আরও তপম্যা কর, তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্ম জানিতে পারিবে। তৃগুমুনি 
আবার একাগ্রমনে জগতের মূলকারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন 
তিনি দেখিলেন, যে একমাত্র বিজ্ঞানও জগতের মূলকারণ হইতে পারে 
না। বিবিধ পনার্থের এবং তাহাদের কাঁধ্যকারণের জ্ঞানই বিজ্ঞান। যদি 
বিবিধ পদার্থ সমন্বিত বাহৃজগৎ না থাকে, এবং উক্ত বাহজগৎ যদি ইন্দ্রিয় 
শক্তি দ্বারা প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? 
স্থৃতরাং বিজ্ঞানের মূল বাহজগৎ ও ইন্দ্রিরশক্তি। তখন ভূগুমুনি দেখিলেন 
যে, তিনি সমস্ত ভূতগণের জন্ম, স্থিতি'ও লয়কারণ অনুসন্ধানের জন্য বাহ 
জগৎ ও ইন্দ্র শক্তি হইতে আরস্ত করিস! ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই বাহ্‌ 
জগৎ ও ইন্দ্িরশক্তিতেই আসিয়া! পৌছিয়াছেন। তখন তিনি বুঝিতে 
পারিলেন যে তাহার বিচার প্রণালীতে অবশ্য কোন ভ্রম হইয়াছে। 
কেন ন। যেমন প্রথমে বৃক্ষ হইতে ফলের উৎপত্তি হইরাছে, কিন্বা প্রথমে 
ফল হইতে বৃক্ষ জন্মিয়াছে, ইহার সিদ্ধান্ত অন্ুুমানগম্য হইতে পারে না, 
সেইন্ধপ বাহ্‌জগণ্ ইন্দ্িয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনটা মুলকারণ 
তাহাও অন্ুমানগম্য নহে। তখন তিনি পিতার উপদেশগুলি আলোচন! 
করিয়া দেখিলেন যে, শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, এবং বাক্যকে তাহার 
পিত৷ ব্রন্মোপলব্ধির দ্বারন্বরূপ বলিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে তিনি শরীর 
প্রাণ ইন্দ্রিয় এবং মন পরীঞ্গ। করিয়াছেন, কিন্ত এখনও তিনি বাক্য পরীক্ষা 
করেন নাই। 

অনস্তর মন্বদর্শী খষিগণের তপঃপ্রভাবে ঈশ্বরান্গ্রহে উক্ত খধিগণের 
জ্ঞানপথে উদিত, এবং তদনস্তর তাহাদের মুখনিঃস্থত, শান্্রবাক্য সকল 
অবলম্বনপূর্বক ভৃগুমুনি একমনে সৃষ্টিস্থিতি-লয়-কারণকে চিন্তা করিয়া 
দেখিতে পাইলেন যে, অচেতনশক্তি-ইন্দ্রিয়শক্তি-মন-বিঞ্তানের প্রতিষ্ঠা, 
রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব্ববিহীন,স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-তেদরহিত নির্বিকার, 


দশম গ্রবন্ধা। ৬ 


মায়াতীত,সচ্ছিদানন্দ আত্মাই ত্রদ্ম। * একমাত্র তিনিই চিন্মর়ী আদ্যাশক্তি 
এবং একমাত্র তিনিই বাস্তবিক বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাহা হইতে 
পৃথক, কোন বস্তরই বাপ্তবিক অস্তিত্ব নাই। অচেতনশক্তি, ইক্জিয্বশক্তি, 
মন ও বিজ্ঞান সমন্তই তাহারই মায়!। ইহাদিগের পাঁরমার্থিক অস্তিত্ব 
না থাকিলেও তাহারই লীলাবশতঃ ইহাদের সমষ্টিরূপ চক্র বাহ্জগৎ ও 
অন্তর্জগত্ভাবে ভাসমান রহিয়াছে। 


* কোন একটা পদার্থকে যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভপ্, কর! বায়, তাহ! হইলে 
সেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ থকে, তাহ।কে হ্বগত ভেদ বলে। 
বথা_একটী বৃক্ষের মূল, ক1ও, শাখা, পত্র প্রহতির মধ্যে পরস্পবেঞ পার্থকাকে বৃক্ষের 
স্বগত ভেদ বলা যায়। এক জ।তীয় পদ৭গণের মধো ভিন্ন ভিন্ন "খের ভেদকে স্মজ।তীয় 
ভেদ বলা যায়। যথা এটা আত্রনৃক্স, এটী মরিকেল বুক্ষ উভাদি। ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থের মধ্যে ঘে পার্থক্য আছে ভাহ।কে বিজাতীয় ভেদ নাল ॥ বখা-- এটা পুঙ্ষ, এটি 
পর্বত ; এটা জীব ইত্যাদি । 


একাদশ প্রবন্ধ । 


৯5 ক88১- 


প্রকৃতি । 


বাহজগৎ ও অন্তজগংরূপে ভাসমান অচেতনশক্তি, ইন্দ্রিরশক্তি, মন 
ও বিজ্ঞানের সমষ্টিরূপ চক্রের অন্ত একটা নাম প্রক্কৃতি। যখন আত্ম! এই 
মায়াময়ী প্রকৃতির অধ্যক্ষরূপে দৃষ্ট হন তখন তীহাঁকে পরমাত্মা! বা জগ- 
দ্াত্রী বা আদ্যাশক্তি বা ঈশ্বর বলা যাঁয়, এবং যখন তিনি এই মায়াময়ী 
প্রকৃতির অধীনরূপে দৃষ্ট হন তখন তিনি জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া 
অভিহিত হন। আর যখন প্রকৃতিকে মারাময়ী বলিয়! পরিত্যাগ কর! 
যায় তখন কেবল একমাত্র সংচিতআনন্দ আত্মা অথবা চিন্য়ীশক্তি 
বিদ্যমান থাকেন। তখন আর ব্যবহারিক দ্রষ্টা দৃষ্টি এবং দৃশ্য, পৃজ্য 
পুজক এবং পুজা, জ্ঞেয় জ্ঞাত! এবং জ্ঞান, অষ্া স্ষ্টি এবং স্ষষ্ট, পরমাত্মা 
জীবাত্মা এবং প্রক্কতি প্রভৃতি ব্রিপুটাভাব থাকে ন!। কেবল মাত্র সেই 
অদ্য আক্মামাত্র থাকেন। অধ্বৈতজ্ঞান, মোক্ষ, ব্রহ্ম, অদ্য আত্মা, 
একমেবাদ্িতীয়ং প্রভৃতিশব্ব সকল সেই একমাত্র পারমার্থিক সত্যকে ই 
বুঝায়। ৬গীতায় ভগবান, বলিয়াছেন__ 

মায়াময় অতএব বাস্তবিক সন্বাহীন জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাঁই 
এবং সচ্চিদানন্দ আত্মার সত্বা কখনই অবিদ্যমান থাকে না। মায়াময়ী 
প্রক্কৃতি এবং সৎ আত্ম! ইহাদের উভয়ের তত্ব সুঙ্মদর্শীঁ পণ্ডিতের! অবগত 
আছেন। আত্মা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়! মাছেন, তাহার বিনাশ নাই। 
কেহই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে না। 

আম্মার জন্ম ও মরণ নাই) ইনি নিত্য সৎ রূপে বিদ্যমান ; অত এব 
ইনি অনাদি. অন্ত, নিত্যমুক্ত, নির্বিকার, বৃদ্ধি ক্ষয় রহিত এবং সর্বদা 
একই রূপে বিদ্যমান থাকেন। প্রকৃতির জন্ম স্থিতি ও লগ্মের জন্য ইহার 
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কোন পরিবর্তন হয় না। কেঠোপনিষৎ হইতে এই শ্রুতিবাক্যটা ৬গীতায় 
প্রমাণ স্বরূপে উদাহৃত হইয়াছে)। 

মন্থয্যেরা যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে 
সেইরূপ নির্বিকার আত্মা এক শরীর পরিত্যাগ পূর্বক অন্ত শরীর 
গ্রহণ করেন। 

হে কৌন্তেয় অর্জুন ! আমার মায়াপ্রযুক্ত স্থিতিকাল অর্থাৎ প্রকৃতির 
ব্যক্তীবস্থায় আমাতে ভামান এই তৃত সকল প্রলয়কালে আমারই 
মায়ারূপিণী অব্যক্তা৷ প্রকৃতিতে লোপ পায়, আবার নৃতন কন্পারস্তে আমিই 
তাহাদের স্থষ্টি করি। 

স্বপ্নবিহীন গাঁ নিদ্রাকালে অর্থাৎ স্থবুপ্তিকালে মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব 
অনুভূত না হইলেও তাহারা একেবারে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অব্যক্ত বীজ 
ভাবে বর্তমান থাকে এবং সুযুস্তিকাল অতিক্রাস্ত হইলেই আবার মন ও 
বুদ্ধিবূপে ব্যক্ত হয়। যদি স্ুযুপ্তি হইলেই মন ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইত তাহা 
হইলে ন্ুযুপ্তির পর আর এমন বোধ হইত না যে, যে আমি স্বযুপ্তিগ্রস্ত 
হইয়াছিলাম দেই আমি এখন আবার স্থযুপ্তি হইতে মৃক্ত হইয়াছি। 
সেইরপ প্রলয় হইলেই জীবের মন বাসনা ও কর্মফল একেবারে ধ্বংস 
পায় না, কিন্ত তাহারা অব্যক্ত বীজভাবে বর্তমান থাকে । আবার 
প্রলয়াবসানে তাহারা ব্যক্ত হয়। স্থৃতরাং প্রলয় হইলেই জীব মুক্ত হয় 
না। মুক্তির জন্ জীবকে শান্ত্রোপদিষ্ট মতে চলিয়া ঈশ্বরকে অনন্তভাবে 
ভক্তি করভ শান্ত্বাক্য বিচার ও ঈশ্বরধ্যানপূর্ববক জানিতে হইবে যে 
আমি বদ্ধ নহি, আমি বাস্তবিক মুক্ত কেবল ভ্রম প্রযুক্তই আমি আপনাকে 
বদ্ধ মনে করিতেছি। নতুবা মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত জীবকে বদ্ধ থাকিতে 
হইবে, এবং আপন আপন কর্মফলে মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত বারম্বার জন্ম- 
গ্রহণ, সুখ ছুঃখ ভোগ, এবং শরীর পরিত্যাগ করিতে হইবে | মহা 
প্রলয়ের কালগণন। পুরাণমতে নিয়লিখিতরূপে করিতে হয়। বথা, 
মন্ুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র। দেবতাদিগের 
দ্বাদশ মহত বর্ষে এক চতুযুর্গ। চতুযুগ সহত্রে অর্থাৎ এক প্রলয়ের 
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অবসান হইতে নূতন প্রলয়ারস্ত পর্যন্ত সময়ে হিরণ্যগর্ড ব্রহ্মার এক দিন। 
এবং চতুযুগ সহজে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার এক রাত্রি অর্থাৎ এক প্রলয়ের 
আরম্ভ হইতে সেই প্রলয়ের শেষ পথ্যস্ত । স্থৃতরাং অষ্টধুগ্র সহস্রে হিরণ্য- 
গর্ভ ব্রঙ্গার এক অহোরাত্র। এই প্রকার অহোরাত্রের হিসাবে একশত 
বৎসর হিরণ্যগর্ভ ত্রহ্জার পরমাযু। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরমার শেষে 
মহাপ্রলয় আরন্ত। হিরণ্যগর্ভ ব্রঙ্মার পরমাবুর পরিমাণ, প্রন্কৃতির স্থিতি 
কাল*। সুতরাং অতিশয় দীর্ঘকালব্যাপিনী বলিয়৷ প্রক্কৃতিকে ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে অনাদি অনন্তকাল ব্যাপিনী বলা যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কতকগুলি 
বিশেষ নিয়ম দ্বারা এই প্রকৃতি অন্তঃ ও বাহজগতরূপে ব্যক্তা ও চালিত 
হইয়া থাকে, আবার অব্যক্ত হইয়া বীজরূপে থাকে । এই জন্ত ভগবান 
বলিতেছেন এই সমস্ত ভূতগণ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। আমি সেই 
প্রাকৃতিক নিকমগ্ুলির নিযন্তা। সেই প্রাকৃতিক নিরম মতই এই সমস্ত 
ভূতগণ স্থষ্ট হইয়| থাকে । আমার অধ্যক্ষতার প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ 
প্রসব করে এবং প্রারুতিক ন্রিমান্থসারেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় 
হইয়া থাকে । 

হিরণ্যগর্ভাদি স্তদ্ব পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রক্ঞ অর্থাৎ সৎ 
চিদাম্মা বণিয়া জান। বেমন অগ্নির উত্তাপে লৌহখও অগ্রিমূর্তি ধারণ 
করে, জীবের মন বৃদ্ধি গ্রহ্থতিও মেইরূপ আমার প্রভাবে চেতনের স্তায় 
দৃষ্ট হয়। আমার মত «ই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান। 
(৫) পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম, ৫১) 
অহঙ্কার অর্থাৎ আমি একজন পৃথক. সত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকার মোহ, 
(১) বুদ্ধি, (১) অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি অব্যক্ত প্রাণ এবং অব্যক্ত 
বিজ্ঞান, (১০) দশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেক্্িয় ও পঞ্চ কর্মেন্ডিয়, (১) মন- 
নেক্দ্িয্স বা চিন্ত বা মন এবং (৫) পঞ্চ ইন্থিয়ের বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, 


* বাস্তবিক হিরণাগর্ভ একজন স্বতন্ত্র জীব বা দেবতা নহেন। সমস্ত জীবের মনোময় 
কোষের সমষ্ঠির নাম হিরণ্যগর্ভ। উপামনা এবং উপদেশের সৌকর্ধ্যার্থ হিরণ্যগর্ভ ও 
বিরাটপুরুষ কল্পিত হন (১৬ প্রবন্ধ দেখ)। 
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স্পর্শ ও শব্দ, এই চতুর্কিংশতি তত্ব এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, স্থখ, ছুঃখ প্রভৃতি 
মানসিক সন্কক্প সকল শরীর, চেতনা, এবং ধৈর্য ইহাদিগকে সংক্ষেপে 
ক্ষেত্র বলা যায়। ইহার! সকলেই বিকারশীল। হে অর্জন! অন্তর্ধামী 
ঈশ্বর সর্ভৃতের হৃদয়দেশে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে আছেন। স্ত্রধর সকল দারু 
য্ত্রারূ পুত্তলিকাগণকে ধেমন আপন আপন ইচ্ছামত চালাইয়া থাকে, 
ঈশ্বর সেইরূপ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরাভিমানী জীব সকলকে আপন 
ইচ্ছামত ভ্রমণ করান। ্‌ | 

মন, বুদ্ধি, কর্্ম ও বাক্যে সর্ধতোভাবে সেই ঈশ্বরের স্মরণ গ্রহণ কর। 
তাহার অনুগ্রহে আত্মজ্ঞানলাভ করত আপনাকে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিবে এবং পরাশাস্তি লাভ করিবে। 

বরুণদেব পুত্রকে একেবারে আত্মতত্বের উপদেশ দেন নাই। তাহার 
কারণ এই যে তপস্যা দ্বারা অধিকারী না হইলে জীবের বুদ্ধিতে আত্ম- 
জ্ঞান প্রকাশিত হয় ন7া। তবে তিনি পুত্রকে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় 
বলিয়। দিয়াছিলেন। সেই উপায় মত চলিয়া! ক্রমশঃ চিত্তের উন্নতিলাভ 
করত আত্মজ্ঞানে অধিকারী হওয়ার পর ভৃগু মুনির আত্মঙ্গন হ্ইয়াছিল। 
আত্মার লক্ষণ ও স্বরূপবাচক শাস্ত্রবাক্য সকল পুনঃ পুনঃ আলোচন৷ 
করত শাস্ত্রের উপদেশমত একাগ্রমনে আত্মচিস্তাই আত্মঙ্ঞানের একমাত্র 
উপায় এবং শাস্তপ্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বন পূর্বক আত্মজ্ঞান লাভ 
করাই পরম পুরুঘার্থ। অতএব ব্রহ্ধ শান্্রষোনি এই ুত্র প্রতিপন্ন হইল.। 


স্তন তস- 
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নিগুণ আত্মার তত্ব । 


ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্জ্ঞান হইলে আর ব্যবহারিক দৃশ্য, 
দর্শন ও দর্শক প্রভৃতি ভেদজ্ঞান থাকে না, তখন কেবল একমাত্র স্বগত- 
শ্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত আত্ম। ব্যতীত আর সমস্ত পদার্থই মায়াময় 
অতএব সত্বাবিহীন রূপে দৃষ্ট হয়। 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন__ 

যে অদ্বৈত ব্রঙ্গে (১) এক অন্তকে দেখে না, এক অন্যকে গুনে না, 
এক অন্তকে জানে না, সেই অদ্বৈত ব্রহ্ধ বৃহত্তমার্থক তৃমা শব্দ বাচ্য। 
যে অবস্থায় এক অন্তকে দেখে, এক অন্তকে শুনে, এক অন্যকে জানে 
সেই দ্বৈত ভাবাপন্ন জগৎ অল্পশব্ববাচ্য । ভূমা অমৃত এবং অন্ন মর্ত্য। 

নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “হে ভগবন্! সেই ভূমা কাহাতে 
প্রতিষ্টিত ?” উত্তরে ভগবান, সনংকুমার বলিয়াছিলেন “ভূমা আপন 
মহিমাতে আপনি প্রতিঠঠিত। তাহার অপর কোন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন 
নাই। তিনি নিজেই নিজের গ্রতিষ্ঠা।” 
বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন-_- 

অদ্বৈত আত্ম! মারা প্রভাবে যখন ছ্বৈতভাবে প্রতিভাত হুন, তখন 
রষ্টা দর্শনেত্দ্রিয় ছারা দরষ্টব্য পদার্থ দর্শন করে, প্রাতা স্বাণেস্জ্িয় দ্বারা 
স্রাতব্য পদার্থ আত্রাণ করে, শ্রোত। শ্রবণেন্দ্িয় দ্বারা শ্রোতব্য বিষয় 
অবণ করে, বক্তা বাগিষ্রিয় দ্বারা অপর ব্যক্তিকে অভিবাদন করে, মন্তা 
মননেস্ত্রিয় বারা মন্তব্য বিষয় মনে করে, এবং বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানেন্ট্রিয় দ্বারা 
বিজ্ঞাতব্য বিষয়ের জানলাত করে। কিন্তু স্বপ্নকাঁলে দৃষ্ট জগৎ জাগরণা- 


(১) সৃষ্টির পুর্ব্বের অবস্থায় যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, এবং জ্ঞানীর 
চক্ষে এখনও যেরূপ এক ত্রন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নাই সেই অবস্থায়। 
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বস্থায় যেরূপ লোপ পায়, সেইরূপ যখন ব্রহ্মবিদের জ্ঞান মৃষ্টিতে সমস্ত বাহ 
ও অন্তর্জগৎ কেবল এক অদ্বৈত আত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয় তখন "তিনি 
কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় দর্শন, আপ্রাণ, শ্রবণ ও মনন করিবেন, 
কোন ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবেন, এবং কোন বিষয় জানি- 
বেন? ব্রঙ্মবিদের অবিদ্যা নাশ হওয়ায় তিনি কর্তা, করণ, কর্ম, ও ক্রিয়া 
ও সমস্ত জগৎকে মায়াময় দেখেন, তাহার দৃষ্টিতে একমাত্র সৎচিৎআনন্দ 
আত্ম! ভিন্ন আর কোন বস্ত সত্য বলিয়! প্রতিভাত হয় না। যেমন ভ্রম 
কালে ত্রাস্ত ব্যক্তি মরুভূমিকে জল মনে করে এবং ভ্রম ঘুচিয়া গেলে 
মরুভূমিকে মরুভূমিই দেখে সেইরূপ অবিদ্যাকালে ভ্রান্ত জীব আম্মাকে 
জগৎ দেখে, অবিদ্য। ঘুচিয়া গেলে আত্মাকে আস্মাই দেখে। 
ঈশোৌপনিষদ্‌ বলিয়াছেন-_- 
পরমার্থবন্তর্ণঁ যখন সমস্ত জগৎকে একমাত্র আত্মাকূপে দেখেন 
তখন তাহার অদ্বৈতজ্ঞানে মোই এবং শোকের কোন কারণ থাকিতে 
পারে না। 
ভগবান বান্ুদেব গীতায় বলিয়াছেন-__ 
যে ব্যক্তি আত্মাতেই রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি উপভোগ করেন সেই আত্ম- 
জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য কর্ম কিছুই নাই। তিনি বিধি নিষেধের 
অতীত। কর্ণ-অকর্ম-পুণ্য-পাপ প্রত্ৃতি সমস্তই তাহার দৃষ্টিতে মায়াময়। 
সুতরাং পুণ্যার্থে তাহার কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই এবং কর্ম ন! করার 
জন্য তাহার কোন প্রত্যবায় হয় না। আব্রঙ্গ অর্থাৎ হিরণ্যণ্ভ ব্রহ্মা 
হইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণ পর্য্স্ত সমস্ত ভূতই তাহার দৃষ্টিতে ইন্ত্রজাল সদৃশ 
মায়াময় হওয়ায় তাহারা তাহার কোন প্রয়োজনেই লাগে না। 
কঠোপনিষদ, বলিয়াছেন-- 
যাহাকে জগৎ বলিয়া মনে হয় তাহাই আত্ম! ) সেই নিরাকার নির্বি- 
কার আত্মাই মায়া-প্রতাবে ভ্রষ্টা ও দৃশ্যভাঁবে ভাসমান রহিয়াছেন। 
যে ব্যক্তি এই জগৎ ও আত্মাকে পৃথক. মনে করে তাহাকে বারঙ্বার জন্ম 
ও মৃত্যু পরিগ্রহ করিতে হয়। 
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কৈবল্যোপনিষৎ বলিয়াছেন-_ 

দেশ কাল বস্ত পরিচ্ছেদ শূন্য যে পরব্রহ্ম সকলের আত্মা, কোন পদা- 
থেরই ষাহা হইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই, যিনি এই মায়াময়ী প্রকৃতির 
অধিষ্ঠান, ধিনি সমস্ত মহৎ পদার্থ অপেক্ষা! মহত্তর, এবং সমস্ত সুক্ষ পদার্থ 
অপেক্ষ। হুল্প্রতর, যিনি জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু প্রভৃতি বিকারশূন্য, তিনিই মায়া- 
দ্বারা জীবাত্মাভাবে প্রকাশিত হন। বাস্তবিক জীবাত্মা ও নিগুণ 
ব্রহ্ম অভিন্ন। ও 

জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে যে সমস্ত প্রপঞ্চ প্রকাশ পায় দে 
সমন্তই ব্রঙ্গ। রজ্জ,তে সর্পত্রমের স্তায় ব্রদ্ধকেই জীব অবিদ্যাবশত এ 
সমস্ত প্রপঞ্চভাবে দর্শন করে। বাস্তবিক এক নিরাকার নির্বিকার 
নিগু৭ ব্রহ্ম ভিন্ন এই জগতের পৃথক. অস্তিত্ব নাই। শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় 
অবলম্বন পূর্বক সাধক "আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ 
হইলে সর্ব প্রকার বন্ধ হইতে মুক্ত হন। 

ব্রন্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে সাধক দেখিতে পান যে জাগরণ স্বপ্ন ও 
স্ুস্তি কালে যাহা কিছু ভোগ্য ভোক্তা ও ভোগভাবে প্রকাশিত হয় সে 
সমস্তই মায়াময়। ্বপ্দরষটা পুরুষ যেমন স্বপ্রকল্সিত জগৎ হইতে পৃথক 
এবং স্বপ্রক্ল্লিত জগতের সাক্ষী সেইরূপ মায়াময়ী প্রকৃতির কর্তা আত্ম! 
এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক এবং এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চের সাক্ষী । 
তখন সাধক দেখিতে পান যে আমি চিন্মাত্র কৈবল্যাত্ম। সদাশিব ভিন্ন আর 
কিছুই নহি। 
_ তখন সাধক দেখেন বে আমিই নিখিল জগতের স্ষ্ি-স্থিতি-লয়-কারণ, 
দেশ কাল বস্ত পরিচ্ছেদ শূন্ত, জ্ঞাত জ্রেয়াদি বিভেদরহিত অয় ব্রন্ধ। 
আমিই মাধ্ীদ্বারা দৃশ্য দর্শক ও দর্শনতাবে প্রকৃতির বিস্তার করি। আমিই 
এই সমস্ত মায়া প্রপঞ্চ উপসংহার পূর্বক প্রলয়কালে প্রকৃতিকে অব্যক্ত 
ভাৰে রাখি এবং মহা প্রলয় কালে প্রক্কৃতি আমাতেই বিলীন হয়। 

আমিই সুশ্্ হইতে হুক্্মরতর ও মহান্‌ হইতে মহত্তর। আমিই অনন্ত 
ভেদ্ববান্‌ বিরাট পুরুষ, আমিই সর্বপ্রথম ৃষ্ট হিরণ্যগর্ভ। আমিই 
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প্রকৃতির ত্রষ্টা অধিষ্ঠাতা ও সংহারকর্তা ঈশ্বর। এবং আমিই সচ্চিদানন্দ 
অয় ব্রহ্ম । 

হস্ত পদাদি আমার নাই অথচ আমি সর্বশক্তিমান। চক্ষু কর্ণাদি 
আমার নাই অথচ আমি সর্কেত্র্িয়শক্তিসম্পন্ন। মন বুদ্ধি প্রভৃতি আমার. 
নাই অথচ সমস্ত অন্তরিগ্রয়ের শক্তি আমাতে বিদ্যমান। আমি নিগুণ 
আমাকে কেহ জানে না, আমি কিন্তু সর্বদা সমস্ত জগৎকে জানিতেছি। 

বেদ সমুদয় আদারই তত্ব প্রকাশ করে। উপনিবৎ সমূহ আমা হইতেই 
উদ্ভূত হইয়াছে। বেদের বথার্থ মন্ম কেবল আমিই অবগত আছি। 
পাপ পুণ্য আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমার জন্ম নাই, আমার 
বিনাশ নাই,আমার দেহ নাই,আমার ইন্দ্রিয় নাই,এবং আমার বুদ্ধি নাই। 

আমি ভূমি নহি, আমি জল রে আমি অগ্থি নহি, আমি বায়ু নহি, 
আমি আকাশ নহি। এই পঞ্চভৃতের মধ্যে ছুই বা অধিক ভূতের মিশ্রণও 
আমাতে নাই। আমি রাত বিজাতীয়-ভেদ-রহিত অদ্ধয় 
আত্মা। এই সমস্ত জগৎ আমার কল্পনা প্রস্থুত এবং আমার কল্পনা ভিন্ন 
ইহার পৃথক, অস্তিত্ব নাই। মায়াময়ী ব্যক্তা ও অব্যক্ত এরক্কতি হইতে 
আমি সম্পূর্ণ পৃথক. । এই ভাবে আত্মতত্বের অপরোক্ষান্ততৃতি হইলে 
সাধক অদৈত ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। 

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন-- 

যখন সাধক অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন যে শরীর ইন্দ্রির মন ও 
বুদ্ধি হইতে পৃথক, নিগু৭ আত্মাই আমি তপ্নন আর তাহার কোন প্রকার 
ইচ্ছা বা কামনা থাকিতে পারে না। যেষে কারণে সাধারণ লোকের 
শরীর ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে স্থুথ ছুঃখ উৎপন্ন হর ও সমস্ত কারণ 
ঘটিলেও তাহার পূর্ণানন্দের বিকার হয় না। 

অনেকানর্ঘ সন্ক,ল, বিবেকজ্ঞান প্রতিপক্ষ, অবিদ্যাময় সংসারে প্রবিষ্ট 
জীবাত্মাকে নিগুণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়।" যখন সাধক অপরোক্ষভাবে 
দেখিতে পান তখন তিনি আপনাকে সর্বায্মা সর্ধবকর্তা সর্বাধার সর্বসাক্ষী 
অদ্বয় চিন্ময় বলির! জানিতে পারেন । 
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এই দেছে থাকিতে থাকিতে সাধক যদি ব্রন্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ 
করিতে সমর্থ হন তাহা! হইলে সাধক ক্ৃতার্থহন। যতকাল না অপরোক্ষ 
্রহ্ষজ্তান হয় ততকাল জীবকে বারম্বার অন্ম মৃত্যু পরিগ্রহ করিতে হয়। 
ধাহারা! এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাহারা মুক্তির জন্য শা্ীপ্রদ- 
শিত উপায় অবলম্বন করেন এবং ক্রমশঃ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাহারা এই 
তথ্য জানে ন৷ তাহারা সত্য মার্গ ন। পাইয়। জন্ম মরণাদি দুঃখ ভোগ 
করিতে থাকে। 

ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন দ্বারা যখন জীব ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ 
করিতে সক্ষম হয় তখন কোন পরম কারুণিক আচার্য্য উক্ত জীবের সম্মূখে 
প্রাদ্ভূতি হন। সেই আচার্যের উপদেশ পাইয়! জীব মুক্তির জন্য শান্তরোক্ত 
মার্ অবলম্বন করেন; এবং তপস্যা দ্বার! ব্রহ্ষের যথার্থ তত্ব অপরোক্ষ 
ভাবে অবগত হন। ন্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত চিন্ময় ব্রন্গের 
অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে ব্রহ্গ হইতে আমি ভিন্ন এইক্প ভেদ জ্ঞান সাধকের 
চিত্তে আর থাকিতে পারে না এবং সাধক ব্রহ্মনির্বাণ গ্রাপ্ত হন। 


সম 2৯ স্প্ম 


ত্রয়োদশ প্রবন্ধ । 





নিগুণ আত্মার উপাসনা! । 


অদ্বৈতজ্ঞানই ব্রন্ধের স্বরূপ জ্ঞান, অদ্বৈত জ্ঞানলাভই পরম পুরুষার্থ 
এবং তপস্যা বা একাগ্রচিত্তে ত্রদ্মের উপাসনাই অদৈত জ্ঞানলাতের একমাত্র 
উপায়, এই তথ্য শাস্ত্রে ভূয়োতৃয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। উপবেশনার্থক 
আস. ধাতু হইতে উপাসন! শব উৎপন্ন হুইয়াছে। উপাস্য বন্ততে চিত্তকে 
নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করার নাম উপাঁসন|। চিত্তের ধর্মই এই যে, ইহা 
রূপ ও গুণ দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। সুতরাং রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব্ববিহীন 
মায়াতীত নিগুণ ব্রন্মতে চিত্তকে নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করা অতি দুব্ধহ 
ব্যাপার। নিরুপাধিক ব্রহ্ম বিষয়ক শান্ত্রবাক্য সকল বারঘ্বার আলোচনা 
পূর্বক সকল প্রকার রূপ ও গুণ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত নিগুণ 
আত্মাতে মনঃসংযোগ করিতে করিতে অত্যাস দ্বারা ক্রমশঃ এই নিগুণ 
উপাসন! আয়া হয়। 

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন--. 

স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত এক ব্রহ্ধ ব্যতীত অন্ত কোন 
পদার্থের অস্তিত্ব নাই এই তথ্যে সর্বদা! মনোনিবেশ করিবে। যে ব্যক্তি 
জগৎকে অখট্যুকরস ব্রহ্ম হইতে পৃথক মনে করে তাহাকে বারত্বার জন্ম 
মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। এই অপ্রমেয় অবিনাশী ব্রদ্ষকে একরস (অর্থাৎ 
ভেদ রহিত ও এক ভাবে স্থিত ) বিজ্ঞানঘন (অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্য) 
বলিয়৷ জানিবে, যেহেতু ইনি আকাশাদি সম্বলিত সমস্ত মায়াময় জগতের 
অবলম্বন, ধর্মীধর্মাদিমলরহিত, জন্মমরণাদি বিক্রিয়াশূন্য, নিত্য, মহ্ত্তম, 
আত্ম।। 

শান্ত্রাধ্যয়ন, গুরূপদেশ, মনন, ধ্যান প্রভৃতি উপায় দ্বারা ব্রন্মকে বিশেষ- 
রূপে জানিয়। পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ কর! ধীর ব্রাহ্মণের কর্তব্য । বহুত প্রতিপাদক 
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বহুদখ্যক শব্ধ চিন্তা করিও না। ওকস্কার, বা অন্ত বীজমন্ত্র, বা একমেবা- 
দ্বিতীয়ং, বা! সত্যং গ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম, বা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, বা সৎ চিৎ আনন্দং 
ব্রহ্ম, বা অরম্‌ আম্ম! ব্রহ্ম, ব! তব্বমূপসি, বা! অহং ব্রহ্ষান্মি, প্রভৃতি একত্ব 
প্রতিপাদক ্বপ্নশন্দ বা বাক্যমকল অবলম্বনপূর্বক সেই নিগুণ ব্রন্মের 
ধ্যান করিবে। অনেক শঙ্গের অভিধ্যান শ্রান্তিজনক, তত্দ্বীরা সমাধি হয় 
না। 
আত্মা জড় জগৎ নহেন, আত্মা অচেতন শক্তি নহেন, আত্মা শরীর 
নহেন, আত্ম! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ নহেন, আম্মা মন নহেন, আত্ম! 
বুদ্ধি নহেন, আত্মা ইন্দ্রিয় নহেন, এই গ্রকাঁরে ইহা নহেন, ইহা নহেন, 
অর্থাৎ নেতি, নেতি, এই বাক্য দ্বারা আত্মতন্ব শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়। সকল 
ইঞ্সিয়ের অগম্য বলিয়া! আত্ম। অগৃহা, আত্ম! কাহারও শরীর নহেন সুতরাং 
আয্মা অণাধ্য, কোন পদার্থের মহিত আত্মার সংসক্তি হর ন! সুতরাং আম্মা 
অসজ্য, এবং আম্মা কোন পদার্থের সহিত বদ্ধ নহেন, অতএৰ আত্মা! 
অদিত। এই অগৃহা, অশীর্ধ্য, অসজ্য, অসিত আত্মা স্ুখদুখোতীত এবং 
অবিনাশী। শরীর ধারণ হেতু পাঁপক্রিয়া-জনিত পরিতাপ বা পুণ্যকর্খ 
জনিত হর্ষ নিত্যমুক্ত আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মজ্জানলাভের 
পুর্ব ইইজন্মে অথবা পূর্বজন্মে আস্মজ্ঞানী যে ফোন পাপবা৷ পুণ্যকর্খব 
করিয়া থাকিতে পারেন সে সমস্ত কর্মের ফল আত্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় 
এবং আত্মজ্ঞানলাভের পর অনাম্মজ্ঞানীর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মজ্ঞানী 
কোন পুণ্য বা পাপ করিলেও তজ্জনিত ফল আত্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। 
'স্থুতরাং প্রবৃত্ত ফল কন্ম উপভোগ দ্বারা ক্ষয় পাইলেই আত্মজ্ঞানী ব্রহ্গ- 
নির্বাণ প্রাপ্ত হন। এই সংক্রান্ত একটা খক্‌ (ন্্) আছে। যথা--“তত্ব- 
জ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিত্য মহিমা! এই যে,ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে কর্মনকে শুভ বা 
অপু বল! যায় তিনি সকাম ভাবে মে কর্ণ করেন না এবং নিফ্চামভাবে 
সেই কর্ম করিলে তাহার কোন বৃদ্ধি বা ক্ষতি হয় না। 
সুতরাং এই মহিমার তত্ব বিশেষরূপে জান! কর্তব্য । যিনি এই মহি- 
মার তত্ব জানিতে পারেন তিনিও কাঁমন! পরতন্ত্র হইয়া পুণ্য পাপ করেন 
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না এবং অগ্ত কোন কারণে কোন পুণ্য বা পাপ কর্ম ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 
তাহা কর্তৃক সম্পাদিত হইলেও তিনি তজ্জনিত পুণ্য ও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন 
না1” উক্ত মহিমার তত্ব জান! কর্তব্য. এবং উক্ত মহিমার তত্ব জানিতে 
পারিলে জীব কর্খবন্ধ হইতে মুক্ত হয়। শাস্ত্রের এই বিধান জানিয়! সাধক 
বাহ্য্রিয় ব্যাপার হইতে শান্ত, অন্তঃকরণ তৃষ্ণ। হইতে দাস্ত, সর্বপ্রকার 
কামনা হইতে উপরত, স্থুখ ছুঃখাঁদি তিতিক্ষু এবং ব্রন্গে একা গ্রচিত্ত হইলে 
আপন আত্মাতে ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং সেই অদ্বৈত ব্রহ্গে সমস্ত জগং 
্রাস্তিকল্পিত বলিয়া দেখিতে পান। প্রবৃত্ত ফল ভিন্ন ইহার অপর সমস্ত 
পাপ পুণ্য কর্মফল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে অন্য কোন পাপ পুণ্য 
কর্মফল ইহাকে স্পর্শ করে না। ইনি বিগত-ধর্মমাধন্, বিগতকাম, এবং 

ং-্রক্ষ-অন্মি অর্থাৎ আমিই ব্রঙ্গ এইপ্প নিশ্চিতমতি হইয়া ত্রাঙ্গণ শব 
বাচ্য হন। যে সকল ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবগণের এই প্রকার তত্বজ্ঞান হয় না 
তাহারা গৌণ ব্রাহ্মণ, মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন। 

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্ত্র বলিয়াছেন _ 

নিশুণ ত্রহ্মও পূর্ণ, সগুণ ব্রঙ্মও পূর্ণ। মায়াময়ী প্রকৃতিরপ আবরণ 

হতু নি্ুণ ব্রহ্মই সগ্ুণ ব্রহ্মভাবে দৃষ্ট হন। প্রকৃতি মায়াময়ী অতএব 

অস্তিত্ববিহীন এই জ্ঞান স্ুস্থির হইলে কেবলমাত্র নিগুণ ব্রহ্মই অবশিষ্ট 
থাকেন। 

ভগবান. বাস্থদেব গীতাতে বলিয়াছেন__ ঃ 

সঙ্কল্পপ্রভব কাঁম সকলকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ পূর্বক বিবেকযুক্ত 
মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় সকল হুইতে প্রত্যাহার করত বুদ্ধি ও ধৈর্য্য 
সহকারে পঞ্চ মহাতৃত, মন, বুদ্ধি এবং অহস্কারকে আত্মাতে প্রবিলার্পণ 
করিবে। অনস্তর সমস্তই আত্মা,আত্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই এই প্রকার 
দু়নিশ্চয় হইয়া মনকে আত্মাতে নিশ্চল ভাবে স্থাপন করিবে এবং আত্মা 
ভিন্ন আর কিছুই চিন্তা করিবে না। 

স্বভাবতঃ চঞ্চল অতএব (ধার্যমান হইলেও) অস্থির মন যদি শবাদি 
কোন কারণ হেতু আত্মচিস্তা হইতে বিচলিত হয় তাহা হইলে মনকে 
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নিগ্রহ করত সেই সমস্ত মায়াময় কারণ হইতে সংঘমন পু্ব্বক বাসি 
স্থির করিবে। 

_ এই প্রকার যোগাভ্যাস দ্বারা যে যোগী আপন মনকে প্রকুষ্টরূপে শাস্ত 
করিতে পারেন তাহার মোহাদি ক্লেশরজঃ ক্ষয়প্রীপ্ত হয় এবং “সমস্তই 
্দ্ষ” ইহা! তাহার স্থিরনিশ্চয় হয়। তখন তিনি ধর্্মাধন্মাদিবর্জিত হইয়! 
পরম স্থুখ প্রাপ্ত হন। 

যোগ সাধনের অন্তরায় সমূহ হইতে এইরূপে মুক্ত কী সর্বদা আত্ম- 
ধ্যান করত বিগতপাপ জীবন্মুক্ত যোগীপুরুষ অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎরূপ নির- 
তিশয় সুখভোগ করেন। 

যোগাভ্যাস দ্বারা সমাহিতচিত্ত যোগীপুরুষ শ্বগত-শ্বজাতীয়-বিজাতীয়- 
ভেদ-রহিত একরস আত্মাকে সর্বত্র অবলোকন করত আব্রন্স্তম্ব পর্য্যস্ত 
সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভৃতগণকে আত্মাতে দর্শন করেন। 

এইরূপ উপাসনাক় সমস্ত জগৎ ত্রন্ধে প্রবিলাপিত হুইয়। যাঁয় এবং 
ত্রন্দের স্ৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রভৃতি মায়াসংশ্লিষ্ট লক্ষণ সকল উপাঁসকের মন ও 
বুদ্ধি হইতে অপস্থত হয়। এই উপাসনায় ব্রন্ষের স্বব্ূপভাব উপাঁসিত 
হয় বলিয়া এই উপাসনা সর্ধোচ্চাধিকারী উপাসকের উপাসনা । কিন্ত 
ইহা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকত নিয় অধিকারীর পক্ষে অতিশয় কঠিন। 
স্থুতরাঁং নিম্ন অধিকারী সাধককে উন্নত করত তাঁহাকে বর্ষের ম্বরূপ 
সপ্নিবিষ্ট উপাসনার অধিকারী করার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রে তটস্থ লক্ষণ* ব্রন্মের 
উপাসনা বিহিত আছে। তটস্থ লক্ষণ ব্রদ্মের উপাসনায় ব্রহ্ম জগতের 
স্টি-্থিতি-লয় কারণরূপে উপাসিত হওয়ায় বর্গের জগৎকারণত্ব প্রভৃতি 
লক্ষণ উপাসকের অবলম্বন হয়। সুতরাং এই উপানন৷ পূর্বোক্ত স্বরূপ 
সন্নিবিষ্ট উপাঁসন! অপেক্ষা! সহজে আয়ত্ত হয়। এবং তটস্থলক্ষণ .উপাসন! 
আয়ত্ত হইলে পর স্বরূপ সন্্িবিষ্ট উপাঁসনায় জগৎকে ব্রদ্মে বিলীন করিয়া 


* যে পু্ধরিণীর ধারে তালবৃক্ষ সকল বর্তমান থাকে সেই পুফরিণীকে যেমন তটস্থ 
তালবৃক্ষ অবলম্বন পূর্বক “তালপুকুর" বল। বায় সেইরপ ব্রচ্গের হৃষ্টিকর্তৃতব প্রভৃতি উপাধি 
ভাবলম্বনপূর্বব ব্রদ্ধকে সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি ভাবে উপাসনাকে তটস্থ লক্ষণ উপাঁসন! 'বলে। 


ত্রয়োদশ প্রবন্ধ । ৭৯ 


নিত্য গুদধ বুদ্ধ মুক্ত অদ্বয় আত্মার উপাসনা করা হয়। তটস্থলক্ষণ উপ্লা- 
সনায় জগৎ মায়াময় বলিয়া অবধারিত হইলেও জগৎজ্ঞান একেবারে 
বিলুপ্ত হয় না কিন্ত ব্রন্মের উপাসনার উপায়ন্বরূপ থাকে। স্বরূপ সঙ্নি- 
বিষ্ট উপাসনায় মন ও বুদ্ধির গোচর সমস্ত ব্যবহারিক জান বিলুপ্ত হয়। 
কেবল মাত্র নি্ুপ আত্মার জ্ঞান বর্তমান থাকে । 

পঞ্চদশ গ্রস্থোক্ত নিয়লিখিত বাদান্থবাদ সুক্মভাবে আলোচনা করিলে 
নি্$ণ আত্মার তত্ব কতক পরিমাণে ধারণ! করিতে পারা যায় ।__ 

“বৌদ্ধতপস্থিগণ মূর্খতাপ্রযুক্ত শ্রুতিবাক্য সকল অনাদর পূর্বক 
কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে আত্মারপ কোন 
পদার্থ নাই। তাহাদের মতে স্থষ্টির পুর্ব্বে কেবল মাত্র শূন্য ছিল। কিন্তু 
ষে পদার্থের অস্তিত্ব থাকে কেবল তাহার সম্বন্ধেই 'আছে” “ছিল” প্রত্ৃতি 
পদ প্রয়োগ হয়। যাঁহা ছিল না তাহা ছিল বল! যুক্তিযুক্ত নহে। যেখানে 
নুরযযালোক আছে সেখানে অন্ধকার নাই, এবং কুর্য্যালোক অন্ধকাঁরময় 
হইতে পারে না। সেইরূপ যাহা! “ছিল না” তাহা “ছিল” হুইতে পারে 
না এবং যাহা আছে তাহাও শৃন্যময় হইতে পারে না। স্থতরাং “কিছুই 
ছিল না” এই অর্থে “শূন্য ছিল” এইবপ প্রয়োগ হইতে পারে না। বিশে- 
ষতঃ যদি সৃষ্টির পূর্বে কিছুই না থাকিত তাহা হইলে এই সমস্ত সৃষ্টি 
কোথা হইতে আসিত? সম্পূর্ণ অভাব হইতে কোন প্রকার ভাব পদার্থ 
হইতে পারে না। যদি সৃষ্টির পূর্বে কিছুই না থাকিত তাহা হইলে 
কথনই স্থষ্টি হইতে পারিত ন! এবং বর্তমান কালেও কিছুই থাকিত না। 

বৈদাস্তিকের! বলিয়া! থাকেন তে মায়াদ্বারা৷ আকাশাদি ও তাহাদের 
নাম ও রূপ কল্পিত হয় কিন্তু তাহাদের মতে আত্মা বা সদ্বস্ত এই সমস্ত 
মায়াপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। বৌদ্ধেরা যদি স্বীকার করেন যে তাহাদের শৃন্ত 
ও আকাশাদির ন্যায় সঘস্ততে কল্পিত তাহা হইলে তাহাদিগের সহিত 
'বৈদাস্তিকদিগের আর বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কিন্তু যদি বৌদ্ধেরা 
বলেন যে আত্মা ব৷ সত্বস্তও কল্পিত এবং ভ্রমময় তাহা হইলে তাহাদিগকে 
বলিতে হইবে যে এই কল্পনা এবং ভ্রম কাহার? নিরধিষ্ঠান কল্পনা বা 


৮০ | সরল বেদান্ত দর্শন । 


ত্রম কখনই হইতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে এই ভ্রম বা করনার 
অধিষ্ঠান নাই। ম্ৃতরাং বৌদ্ধদের মত অমঙ্গত এবং বাস্তবিকই এই 
প্রপঞ্চের স্থষ্টির পূর্বে আত্মামাত্র ছিলেন এবং সেই আত্মার সন্কল্প দ্বারাই 
এই সমস্ত জগৎ মায়াময় হইয়াও সত্যরূপে মায়াময় মন ও বুদ্ধিতে প্রতি- 
ভাত হইতেছে । সেই আত্মাকে হদরঙ্গম করিবার উপায় এই যে, প্রথম 
সমস্ত মূর্ত পদার্থ মন হইতে অপসারিত করিতে হইবে । সমস্ত মূর্ত পদার্থ 
মন হইতে অপন্থত হইলে পর অমূর্ত আকাশ এবং অন্ত যাহা কিছু মন 
বা বুদ্ধির গোচর হয় সে সমস্ত মন হইতে বিদুরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট 
থাকে তাহাই আত্ম । এক্ষণে হয়ত কেহ বলিবেন যে মন হইতে সমস্ত 
বিদুরিত করিলে মনে আর কিছুই থাকে না। তাহার উত্তর এই ষে 
ইতিপূর্বে দেখান গিয়াছে যে, বৌদ্ধরা যাহাকে শৃন্ত বা কিছুই না বলে 
তাহাই আত্ম, সেইরূপ তুমিও যাহাকে কিছুই না বলিতেছ তাহাও সম্পূর্ণ 
অভাব নহে কিন্ত তাহাই বাস্তবিক নিগুণ আত্মা। কিছুই না এমত 
অবস্থা হইতেই পারে না, মন বুদ্ধির গোঁচর সমস্ত পদার্থ নিরাকরণ করিলে 
পর যাহা! অবশিষ্ট থাকে এবং যাহাকে কোন মতেই নিরাকরণ করা যায় 
না সেই নিত্য সৎ পদার্ঘই আত্মা এই বলিয়া শ্রুতি আত্মতত্বের উপদেশ 
দিয়াছেন।” 


-০(0০0০-- 


চতুর্দশ প্রবন্ধ । 


স্পাই ৯2 ৯৮ 
তটস্থ লক্ষণ আত্ম(র উপানন]। 


পুর্বে দেখা গিয়াছে বে যদিও ব্রহ্ম নিজে বাস্তবিক নির্বিকার তথাপি 
তিনি আপন মায়! দ্বার আপনাকে ড্রষ্টা ও দৃশ্তরূপে বিবর্তিত করিয়া এই 
জগৎ হুষ্টি করেন। জগৎ ব্রঙ্গের বিকার নহে কিন্তু বিবর্ত । ছুগ্ধের 
বিকারে দধির উৎপত্তি হয়; এখানে দধির উৎপত্তির জন্ত ছুগ্ধের শ্ববূপ 
বিকৃত হইয়া যায়, দধিতে আর দুপ্ধের স্বভাব থাকে ন|। দ্রষ্টার ভ্রমবশতঃ 
এক বস্ত অন্রূণপে দৃষ্ট হইলে সেই বস্তটা বিবর্তিত হুইয়াছে বল! যাঁয়। 
কোন বস্তর বিবর্ত হইলে সেই বস্তর নিজের স্বরূপে কোনরূপ বিকৃতি হয় 
না। রজ্জুকে নর্পভাবে দর্শন, মরুভূমিকে জলভাবে দর্শন, প্রভৃতি ত্রাস্তি- 
মূলক দৃষ্টি বিবর্ডের দৃষ্টাস্ত। নির্বিকার ব্রদ্মই আপন মায়ার প্রভাবে 
-দৃশ্যনর্শন সমস্বিত জগত্রূপে বিবন্তিত হইয়াছেন। এই বিবর্তনে ব্রদ্দের 
কোনরূপ বিকার হয় নাই। ধন্ত্রজালিকের মায়ার ন্যায় এবং স্বপ্নকালের 
দৃষ্টির তায় ঈশ্বরের মায়াবশে এই মিথ্যা জগৎ সচ্চিদানন ব্রহ্গে সত্যরূপে 
প্রতিভাত হয়। ব্রন্মের স্বরূপ উপাসন! পারমার্থিক সত্যমূলক ও তাটস্থ 
লক্ষণ উপাসন! ব্যবহারিক সত্যমূলক। সুতরাং ব্রদ্ধের তটস্থ লক্ষণ 
উপাসনা ম্বরূপ উপাসনার অপেক্ষা সহজে আয়ত্ত কর! যায় বলিয়! শাস্ত্র 
অনেক স্থলে তটস্থ লক্ষণ ব্রন্মের উপাসন। বিধান করিয়াছেন। তটস্থ লক্ষণ 
উপাসনায় নিগপ ও অচিন্ত্য ব্রহ্ম কৃষ্টিকর্তা ও ঈশ্বর ও অন্তর্যামী ও 
আদ্যাশক্তি ও জগন্ধাত্রী ও দুর্গা ও তারা! প্রভৃতি ভাবে উপাসিত হন। 
এই উপামনায় তরঙ্গের অব্যক্ত অচিত্ত্য স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ভাব প্রধান ভাবে 
এবং তাহার স্থষ্টিকর্তৃতব প্রভৃতি লক্ষণ ও তাহার স্থষ্ট জগৎ অবলম্বন ভাবে 
উপাষকের মনে বর্তমান থাকে । 


১১ 


৮২ সরল বেদান্ত দর্শন। 


বৃহদারণ্যক এ্ুতি বলিয়াছেন 

রূপ-রস- গন্ধ-্পর্শ-শব্দ-বিহীন ভেদ-রহিত চিন্ময় ব্রদ্ম আপন মিণ 
ভাব প্রতিখ্যাপন জন্য মায়াছারা রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব্দ সম্ঘলিত জড়ঞগৎ 
ভাবে এবং বিজ্ঞান-মন-ইন্িয়শক্তি সম্পন্ন জীব সমূহ ভাবে বিবন্তিত হুইয়া- 
ছিলেন। এই বিবর্তনের জন্ত ব্র্মের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় নাই। 
অবিদ্যাধীন, বিবিধ-জ্ঞানযুক্ত, নান ইন্দরিয়শক্তিসম্পন্ন, অসংখ্য মন কল্পনা 
করিয়! তিনি অনংখ্য জীবভাবে বিবর্তিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব, ইন্্িয়, মন, ও বিজ্ঞান বর্জিত, এক অদ্বিতীয় 
চিন্ময় হইলেও জীবগণ অবিদ্যাবশতঃ তাহাকেই অসংখ্য জীবাত্মাভাবে, রূপ 
ক্সস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দযুক্ত অসংখ্য জড় পদার্থ ভাবে, এৰং বিজ্ঞান মন ও 
ইন্রিয়যুক্ত অসংখ্য জীবভাবে অবলোকন করে। অর্থগণ যেমন সারথিকে 
আপন গৃহ হইতে নানা স্থানে লইয়া যায় সেইন্বপে বিবিধ পদার্থ বিবিধ 
পদার্থের জ্ঞান অসংখ্য মনোবৃত্তি সকলও ইন্দ্রিয়গণ জীবসকলকে আত্ম 
পদার্থ হইতে নান! অনাত্ম পদার্থে লইয়! যাঁয়। এই ইন্দ্িপ্গণেরও সংখ্যার 
সীমা নাই। যে জীবের ধত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে সেই জীব নিণ4 
আত্মাকে তত প্রকার ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ ভাবে সন্দর্শন করে। যাহার 
কেবলমাত্র কর্ণ আছে, অন্ত ইন্দরি্ব নাই সে নিগুণ আত্মাকে কেবলমাত্র 
শববময় ভীবে শ্রবণ করে। যাহার কেবলমাত্র চক্ষু আছে অন্ঠ ইন্জিয় নাই 
সে নিগুণ আত্মাকে কেবলমাত্র রূপময় ভাবে দর্শন করে। যাহার কেবল 
মাত্র দ্রাণ শক্তি আছে সে নিন আত্মাকে কেবলমাত্র গন্ধময় ভাবে আত্রাগ 
করে। যাহার কেবলমাত্র চক্ষু কর্ণ ও নাসিক! আছে সে নিগু'ণ আত্মাকে 
রূপ শব্ধ ও গন্ধযুক্ত ভাবে সন্দর্শন করে। যাহার চক্ষু কর্ণ নাসিক জিহ্বা? 
ও ত্বক্‌ আছে সে নিগুণ আত্মাকে রূপ শব্দ গন্ধ রস এবং স্পর্শ গুণযুক্ত 
ভাবে সন্দর্শন করে। যে জীবের আরও অধিক ইন্দ্রিয় আছে সে আত্মাকে 
আরও অধিক গুণযুক্ত ভাবে দর্শন করে। যে জীবকে ঈশ্বর অসংখ্য 
ইন্জিয়যুক্ত করিয়াছেন সে জীব নিগুণ আত্মাকে অসংখ্য গুণযুক্ত তাবে 
অবলোকন করে। সেইরূপ যে জীবকে ঈশ্বর ষত প্রকার বিজ্ঞান ও 
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মনোবৃত্তি দিয়াছেন সে জীব নিগুণ আত্মাকে তত প্রকার বিজ্ঞান ও 
মনোবৃত্তিযুক্ত মনে করে। বাস্তবিক ঈশ্বর কর্তৃক কল্পিত বিজ্ঞান ও মন ও 
ইন্জিয়গণই সেই চৈতন্ঠ স্বরূপ ব্রন্মকে অনেক দ্রষ্টা। ও দৃশ্য রূপে প্রকাশ 
করিতেছে । এই বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্িয়গণও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। 
সেই এক ত্রহ্গই অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য প্রাণিগণের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয় 
এবং অসংখ্য প্রাণিগণের বিজ্ঞান মন ও ইন্ত্রিয়ের বিষয়র্ূপে আপনাকে 
বিবর্তিত করিয়াছেন। শ্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত দেশ কালান- 
বচ্ছিন্ন অনাদি অনন্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর, তিনিই সমস্ত পদার্থ, তিনিই সকলের 
আত্মা এবং তিনিই সর্বস্ঞ। 

্রদ্ষের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতি অন্থাত্র বলিয়াছেন-_ 

বাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হে গার্ণি! আকাশ যাহাতে ওতপ্রোতভাবে স্থিত, 
সেই পরমনিধান ব্রদ্মের কথ! বলিতেছি। ইহাকে ব্রাঙ্গণেরা অক্ষর বলিয়া 
থাকেন। ইনি স্থল নেন, শুষ্ক নহেন, হন্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, ইনি 
অগ্নির ন্যায় লোহিত নহেন, জলের ন্তায় দ্রব নহেন, মৃত্তিকার স্তায় ছায়া- 
বিশিষ্ট নহেন, ইনি অন্ধকার নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, অন্ত 
কোন পদার্থের সহিত ইহার সংসক্তি নাই, ইহার রস নাই, গন্ধ নাই, চক্ষু 
নাই, শ্রোত্র নাই, বাগিন্দিয় নাই, মননেক্তরিয় নাই, ইনি সুর্ষ্যের ন্যায় তেজ 
স্কর পদার্থ নহেন, ইহীর প্রাণ নাই, মুখ নাই, পরিমাণ নাই, ইহার অস্তর 
নাই, বাহ নাই, ইনি কিছুই ভোজন করেন না, এবং ইনি কাহারও ভক্ষ্য 
নহেন। হে গার্মি! এই অক্ষরের প্রশাসনে হৃর্ধা চন্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য 
নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ অনন্ত অন্তরীক্ষে আপন আপন মার্গে বিধৃত রহি- 
স্সছে। ইহার প্রশীসনে জীবগণ আপন আপন কর্শফলবশতঃ স্বর্গ 
পৃথিবী প্রভৃতি নানা লোকে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিচরণ করে। ইহীারই 
শীমনে নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, অর্দধমান, মাস, খতু, সম্বংসর প্রভৃতি 
কালাবয়ব সকল নিত্য নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। ইহারই শীসনে তুযারমণ্তিত 
স্বেতবর্ণ পর্বত সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়! নদী সকল পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি 
নান। দিকে আপন আপন পথে গমন করে। যে নিয়মে এই জগৎ চলিবে 
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বলিয়া ইনি আদেশ করিয়াছেন সেই নিয়ম খণ্ডন বা ব্যতিক্রম করা কাহাঁ- 
রও সাধ্য নহে। ইহারই শাসনে দান প্রভৃতি শুভকর্শকারী মন্ুষ্যগণ 
সমাজে প্রশংসিত এবং সমাদৃত হয়, অণুভকারী পাপিগণ নিন্দিত এবং 
ঘৃণিত হুয় এবং সংসারে ধর্ররাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে । হেগার্গি! ইনি সেই 
অক্ষর ধিনি সকলকে দেখেন কিন্তু বাহীকে কেহ দেখিতে পায় না, ধিনি 
সকলকে শুনেন কিন্তু ষাইাকে কেহ গুনিতে পায় না, যিনি সকলকে মানে 
করেন কিন্ত ধাহীকে কেহ মনে করিতে পারে না, যিনি সকলকে জানেন 
কিন্তু ধাহাকে কেহ জানিতে পারে না। ইনিই একমাত্র দষ্টা শ্রোতা মস্ত! 
ও বিজ্ঞাতা। জগতে যত প্রাণী আছে ইনি সকলের আত্ম! স্থৃতরাং ইহা 
ছাড়! দ্বিতীয় দ্রষ্টা শ্রোত। মন্ত। ও বিজ্ঞাতা নাই। হেগার্ধি! এই অক্ষ- 
রেতেই আকাশ ওতপ্রোতভাৰে প্রতিষ্ঠিত আছে। 
তরঙ্গের অন্তর্যামিত্ব বিষয়ে বুহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন-.. 

যিনি পৃথিবীদেবতায় বর্তমান থাকিয়া পৃথিবীদেবতার অভ্যন্তরে 
আছেন, পৃথিবীদেবত। ধাহাকে জানেন না, যিনি নিজে অশরীর হ্ইয়াও 
পৃথিবীদেবতার শরীর দ্বারা কার্য করেন, ধিনি পৃথিবীদেবতার অভ্যন্তরে 
থাকিয়া পৃথিবীদেবতাকে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার 
আমার ও সর্বতৃতের আত্মা এবং সর্ধ-সংসার-ধর্ম-বর্জিত অমর ও অন্ত- 
ধামী। যিনি জলদেবতায় বর্তমান থাকিয়া জলদেবতার অভ্যন্তরে 
আছেন, জলদেবত। ধাহাকে জানেন না, যিনি নিজে অশরীর হইয়াও জল- 
দেবতার শরীর দ্বার! কাঁধ্য করেন, যিনি জলদেবতার অভ্যন্তরে থাকিয়া! 
জলদেবতাকে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব 
ভূতের আত্মা এবং সর্ধ-সংসার-ধর্ম-বর্জিত অমর ও অন্তর্ধামী। ইত্যাদি 
বাক্য সকল ব্রদ্বের আধিদৈবিক অন্তর্যামিত্ব প্রকাশ করিতেছে । যিনি 
দকল জড় পদার্থে বর্তমান থাকিয়৷ সকল জড় পদার্থের অভ্যন্তরে আছেন 
সকল জড়পদার্থ ধাহাকে জানে না, ধিনি নিজে অশরীর হইয়াও সকল 
জড়পদার্থরূপ শরীর দ্বার! কার্য করেন, যিনি সকল জড়পদার্থের অভ্য- 
স্তরে থাকিয়৷ সকল জড়পদার্থকে স্ব স্ব ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি 
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তোমার আমার এবং সর্ভৃতের আত্মা ও সর্ব-সংসারপর্শ-বর্জিত অমর 
ও অন্তর্যামী । এই বাক্য ব্রদ্দের আধিতৌতিক অন্তর্ধামিত্ব প্রকাশ করি- 
তেছে। এক্ষণে ব্রন্দের আধ্যাত্মিক অন্তর্যামিত্বের বিষয় বল! হইতেছে। 
বিনি প্রাণে বর্তমান থাকিয়। প্রাণের অভ্যন্তরে আছেন, প্রীণ ধাহাকে 
জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইলেও প্রাণরূপ শরীর দ্বারা কার্য করেন 
এবং যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়! প্রাণকে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন 
ইনি তোমার আমার ও সর্ধভূতের আম্মা এবং সর্ব-সংসার-ধর্ম-বর্জিত 
অমর ও অন্তর্যামী। যিনি বাগিক্দ্িয়ে বর্তমান থাকিয়া বাগিক্দ্িয়ের 
অভ্যন্তরে আছেন, বাগিন্ত্িয় ধাহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হই- 
লেও বাগিন্দট্িয়ূপ শরীর দ্বারা কার্য করেন এবং ঘিনি বাগিক্দ্িয়ের 
অভ্যন্তরে থাকিয়! বাগিক্ররিয়কে শ্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার 
আমার ও সর্বভূতের আত্ম! অন্তর্যামী এবং অমৃত। যিনি চক্ষুরিক্রিয়ে 
বর্তমান থাকিয়৷ চক্ষুরিক্ড্িয্নের অভ্যন্তরে আছেন, চক্ষুরিজ্জিয় ধাহাকে 
জানে না, ধিনি নিজে অশরীর হইলেও চক্ষুরিন্িয়রূপ শরীর দ্বারা কার্ষ্য 
করেন এবং যিনি চক্ষুরিজ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুরিক্িয়কে স্ব- 
ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনিই তোমার আমার ও সর্বভূতের আত্ম! 
অন্তর্ধামী ও অমৃত। যিনি শ্রবণেক্দ্রিয়ে বর্তমান থাকিয়া শ্রবণেক্র্িয়ের 
অভ্যন্তরে আছেন, শ্রবণেক্্িয় ধাহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর 
হইলেও শ্রবণেন্দ্রিয়ূপ শরীর দ্বারা কাধ্য করেন, ধিনি শ্রবণেক্িয়ের 
অভ্যন্তরে থাকিয়! শ্রবণেক্ত্িয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন,' ইনি 
তোমার আমার ও সর্বতৃতের আত্মা অন্তর্ধামী ও অমৃত। যিনি অস্ত- 
রিক্রিয়ে বর্তমান থাকিয়া অন্তরিক্রিয়ের অভ্যন্তরে আছেন, অন্তরিক্ররিয় 
বাহীকে জানে না, যিনি ম্বয়ং অশরীর হইলেও অন্তরিক্জিয়নূপ শরীর দ্বারা 
কাধ্য করেন এবং যিনি অন্তরিক্ররিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরিক্ত্িয়কে 
শ্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি তোমার আমার ও সর্ধভূতের আত্মা 
অন্তর্ধামী ও অম্ৃত। যিনি ত্বগিন্ত্রিয়ে বর্তমান থাকিয়। তবগিক্িয়ের অভ্য- 
স্তয়ে আছেন, ত্বগিক্িয় ধাহাকে জানে না, ধিনি স্বয়ং অশরীর হইলেও 


৮৬ সরল বেদান্ত দর্শন । 


ত্বগিন্দ্িয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য করেন এবং যিনি ত্বগিক্জ্রিয়ের অভ্যন্তরে 
থাকিয়া ত্বগিক্দরিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিষ্বোগ করেন, ইনি তোমার আমার 
ও সর্বভূতের আত্মা অন্তর্যাী ও অমৃত। যিনি বিজ্ঞানে বর্তমান থাকিয়া 
বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে আছেন, বিজ্ঞান ধাহাকে জানে না, ধিনি অশরীর 
হইলেও বিজ্ঞানরূপ শরীর দ্বার! কাঁধ্য করেন, যিনি বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে 
থাঁকিয়। বিজ্ঞানকে স্বব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও 
সর্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। ইহীকে কেহ দেখিতে পায় ন! 
ইনি সকলকে দেখিতে পান, ইহাকে কেহ শুনিতে পাঁয় না, ইনি সকলকে 
গুনিতে পান, ইহাকে কেহ মনে করিতে পারে না, ইনি সকলকে মনে 
করেন, ইহার বিষয়ক জ্ঞান কাহারও নাই, সকলের বিষয়ক জ্ঞান ইহার 
আছে। বাস্তবিক ইহ ভিন্ন দ্বিতীয় দ্রষ্টা শ্রোতা মস্ত ও বিজ্ঞাতা নাই। 
ইনিই তোমার আত্মা এবং ইনিই সর্ধ-সংসার-ধর্শ-বর্জিত সর্ব-সাংসারিক- 
কর্ম্মফল-বিভাগ-কর্তা অন্তর্ধামী অমৃত আত্মা। ইহ! ভিন্ন আর সমস্তই 
নশ্বর। 

প্রায় সকল শান্ত্রেই তটস্থ লক্ষণ উপাসনার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং 
এ সংক্রান্ত অধিক শান্ত্বাক্য উদাহরণ নি্পয়োজন। আর ছুই তিনটা 
ৃ্টাস্ত দিয়! এই প্রবন্ধ শেষ করত মগুণ ও সাকার উপাসনার বিষয় আর্ত. 
করা যাউক। 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, বলিয়াছেন-_ 

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা । তুমি বৃদ্ধরূপে 
দ্গধারণ করিয়া বিচরণ কর। তুমি নিজে সর্বোপাধিরহিত, নির্মল, 
নিষ্ষিয়, শাস্ত, একরস, অহয়, নেতি নেতি শব্ববাচ্য আত্ম! । কিন্ত উপাধি- 
যোগে তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট প্রভৃতি রূপে 
প্রতিভাত হও। 
মার্কগেয়পুরীণে লিখিত আছে-_ 

হেদেবি! এই সমস্ত জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তুমিই ইহাকে স্ব্ট 
কর, তুমিই ইহাকে পালন কর, এবং প্রলয়কালে তুমিই ইহাকে গ্রাস কর। 


চতুর্দশ প্রবন্ধ । ৮৭ 


মহানির্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে-_ 

এই মায়াময় জগতের কারণ যে সহস্ত তাহা তুমি, তোমাকে প্রণাম। 
তুমি চিন্ময়, আপন মায়াপ্রভাবে বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইতেছ, তোমাকে 
প্রথাম। তোমা ভিন্ন আর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, তুমি একমেবা- 
দ্বিতীয়ং, ক্কেবল তোমার প্রসাদেই লোক মুক্তি পাইতে পারে, তোমাকে 
প্রণাম। তুমি সত্বরজন্তমোগুণাতীত সর্বব্যাপী বদ্ধ, তোমাকে প্রণাম । 

এই মায়াময় সমস্ত জগতের আত্মা তুমি, তোমাকে প্রণাম। এই 
জগতের তুমিই প্রতিষ্ঠা ও পালয়িত্রী, তোমাকে প্রণাম। এই জগতের 
তুমিই আদি, তুমিই অস্ত, তোমাকে প্রণাম। এই জগতের তুমিই স্ৃষ্টি- 
কর্তা, তুমিই সংহারকর্রী, তোমাকে প্রণাম । 

এই তটস্থ লক্ষণ ব্রন্দের উপাসনাতেও সেই অচিস্ত্য অব্যক্ত নিরাকার 
নির্বিকার আত্মাকে মনে ধারণ করিতে হয়, সেই জন্ত এই উপাসনাও 
অতি কঠিন। নিরাকার নিশুণ আত্মাকে অনেকে ভাবিতে পারেন না 
আবার অনেকে এই নি্ডণ উপাসনা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেও ইহাতে 
আনন্দ অন্থুভব করেন না৷ এবং নীরস বলিয়া এই উপাসনা পরিত্যাগ 
করেন। সর্বদিগ.দর্ণী শাস্ত্র তাহাদের জন্য সগ্ডণ ও সাকার ঈশ্বরের 
উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সগুণ ও সাকার ঈশ্বরের উপাঁসনা করত 
উক্ত ভক্তগণ পরম আনন্দ উপভোগানস্তর ব্রন্মের তটস্থ লক্ষণ ও শ্বরূপ- 
সন্নিবিষ্ট উপাসনার অধিকারী হইয়! ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করেন। 


পঞ্চদশ প্রবন্ধ । 


সাত ১৯27১ 
সগুণ ব্রন্মের উপামন!। 


ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে বে, ব্রঙ্গের শ্বরূপগঙ্গিবিষ্ট উপাসনায় সৃষ্ট পদার্থ 
এবং সৃষ্টি প্রভৃতি ক্রয়! উপাসকের মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং 
কেবল এক অদ্বয় নি্'ণ আত্ম! ভিন্ন উপাসক অন্ত কোন বিষয় উপলন্ধ 
করেন না। তটস্থ লক্ষণ উপাসনাতেও সেই নিরাকার নির্বিকার সৎচিৎ- 
আনন্দ ব্রহ্ম উপাসিত হন ; তবে প্রথম অর্থাৎ স্বরূপসন্লিবিষ্ট উপাসনায় 
সৃষ্ট পদার্থ এবং সৃষ্টি স্থিতি লয় ক্রিয়া উপাসকের মনে একেবারে স্থান 
পায় না; কিন্ত দ্বিতীয় অর্থাৎ তটস্থলক্ষণ উপাসনায় স্থষ্ট পদার্থ এবং সৃষ্টি 
প্রভৃতি ক্রিয়। মায়াময়, অতএব বাস্তবিক সত্বাবিহীনরূপে পরিজ্ঞাত হয়, 
এবং ব্রচ্কে ঈশ্বর ও অস্তর্যামী ভাবে উপাসনা করিবার অবলম্বনন্বর্ূপ 
হুইয়৷ উপাসকের মনে অপ্রধানভাঁবে উপস্থিত থাকে, এবং ঈশ্বর ও অস্ত- 
ধামীভাবে নি ব্রহ্ধই প্রধানরূপে উপাসকের মনে উপস্থিত থাকেন 
এবং উপাসিত হন। এই উভয় উপাসনাতেই অব্যক্ত অচিত্ত্য নিগুণ 
ব্রহ্ম বা আত্মাই উপাস্য বলিয়া এই উভয় উপাননাকেই আধ্যাত্মিক 
উপাসনা বলে। 

কিন্ত অনেকে তটস্থ লক্ষণরূপ অবলম্বন দ্বারাও অব্যক্ত অচিস্ত্য নিগুণ 
্রন্মকে ঈশ্বর ও অন্তর্যামীভাবে আপন হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন না। 
আবার কোন কোন উপাসক ব্রন্ষের ঈশ্বর এবং অন্তর্যামী ভাব হৃদয়ে 
ধারণ করিতে সক্ষম হইলেও অব্যক্ত নিগু ণ উপাসনা! নীরম বলিয়া পরি- 
ত্যাগ করেন, এবং ঈশ্বরের স্থষ্ট জগতে নানাবিধ শক্তির বিকাশ, এবং 
ধর্মের জয়, অধর্দের পরাজয়, দয়ার মাহাত্ম্য, প্রভৃতি সৎকর্মবের শুভফল, 
এবং অসৎ কর্শের অণুভ ফল দেখিয়া! তাহাঁকে ধর্ময়। দয়াময়, প্রেম 


পঞ্চদশ প্রবন্ধ । ৮৯ 


প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট মনে করিয়া, অথবা তিনিই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ৰা 
ক্রিয়া বা গুণ ইহা! মনে করিয়া! তাহার উপাসনা! করেন । যথা-_- 

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয্বাছেন-_ 

মনুষ্য কোন না কোন বিষয় বা ব্যক্তিকে সর্বদাই ভাবিয়া থাকে। 
ধাহাকে ইহ জীবনে মনুষ্য সর্বদা ভাবনা করে মৃত্যুর পর মনুষ্য তাহাকে 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভাবনার তীব্রতার তাব্সম্যান্ুারে তাহার সালোক্য 
সারপ্য বা সাধুজ্য প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য ব্রহ্গকে এই জগতের 
স্ষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ জানিয়া রাগ দ্বেষাদি দোষ রহিত হইয়! ব্রক্ষকে 
বক্ষ্যমানগুণপকল সংযুক্ত মনে করিয়া একমনে তাহার উপাসনা করিবে। 

ব্রহ্ম মনোময় অর্থাৎ সমস্ত জীবের মনের সমষ্টি। যে প্রাণ শক্তি 
ইন্ছরিয়ভাবে জ্ঞানোৎপাদক এবং জগৎ ভাবে জ্ঞানের বিষয় সেই প্রাণ 
ব্রন্মের শরীর। জীবের চৈতন্য এবং জড় জগতের আলোক তাহার রূপ। 
্রন্ম যখন যাহা সন্কল্প করেন তখনই তাহা স্থষ্ট হয়। তিনি আকাশের 
নায় সর্বগত সুক্ম এবং রূপার্দিহীন। আব্রক্গস্তত্ঘ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ 
তাহার স্থষ্ট । জগতে যে কিছু কামনা হইরা থাকে সমস্তই তাহা হইতে 
প্রাহ্ভূতি। জগতে যাহা কিছু ইন্জিয়গণ দ্বারা উপলব্ধ করা যায় সেই 
সমস্ত পদার্থের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ তাহা কতৃক উদ্তাসিত। তিনি এই 
সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়। রহিয়াছেন। যদিও তাহার কর্দেক্িয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় 
নাই তথাপি তিনি সমস্ত কর্ম করিয়া থাকেন এবং সমস্ত জ্ঞান উপলব্ধ 
করেন। তিনি আগ্তকাম এবং নিতাত্ৃপ্ত স্ৃতরাং কোন পদার্থে তাহার 
আদর নাই। 

তিনিই আমার আত্ম, তিনি আমার,-হ্বদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান 
আছেন, তিনি ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামীক (.শসা বিশেষ ) অথবা শ্যামাক 
তওুল অপেক্ষাও হুশ্ম । তবে কি তিনি পরিমাণে অণুর স্তায় সুক্্ম ? না, 
তাহা নহে। আমার হৃদয়স্থ সেই আত্মা পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরীক্ষ 
হইতে বৃহ, স্বর্গ হইতে বৃহৎ এবং এই অনন্ত জগৎ হইতেও বৃহৎ। কিন্ত 
একই বস্ত অতি হুক্ম এবং অতি স্থূল হইতে পারে না। সুতরাং ইহা বুঝিতে 


১২. 


৯৪ সরল বেদান্ত দর্শন। 


হইবে যে দয়া, প্রেম, সুক্ধ্তা, স্থূলতা, রূপ, রস, গন্ধ,স্পর্শ, শব প্রতৃতি গুণ 
সকল বাস্তবিক মায়াময় মাত্র। নিও ব্র্গে এই সকল প্রাকৃতিক গুণ 
অধ্যস্ত হইয়া ব্রহ্মকে দয়াময়, (প্রেমময়, হুশ্ষ, স্থূল প্রভৃতি সগুণ ভাবে ব্যক্ত 
করে এবং উপাসক এই সকল গুণ অবলম্বন পূর্বক তপস্যা দ্বারা ক্রমশঃ 
নি৭ আত্মাকে জানিতে পারেন। 

অতএব সর্বকর্্ণা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্ধরস, সর্বব্যাপী, নিরিক্দিয় 
অথচ সর্বজ্ঞ, এবং নির্লিপ্ত ঈশ্বরই আমার আত্মা ; তিনি আমার হৃদয়ের 
মধ্যে আছেন, তিনি ব্রহ্ম, মৃত্যুর পর তাহাতেই আমি বিলীন হইব, ইহাই 
নিশ্চয় এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই । এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া ব্রদ্ষধ্যান 
করিবে । যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্রক্গধ্যান করেন তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্গ- 
নির্বাণ প্রাপ্ত হন। মহর্ষি শাগডিল্য এঁরূপে গুণ এবং ক্রিয়া সকলকে 
অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ষধ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

শরীন্রী চণ্ডীতে লিখিত আছে-_ 

হে ছুর্গে! ছুর্গতিগ্রস্তজন তোমাকে ম্মরণ করিলে তুমি তাহার ভয়নাশ 
কর। ভয়াদিরহিত ব্যক্তি তোমাকে শ্মত্বণ করিলে তুমি তাহাকে তত্ববুদ্ধি 
প্রদান কর। হে দ্রারিদ্র্য-ছঃখ-ভয়-হারিণি দেবি! সকলের উপকার করি- 
বার জন্ত তোমার স্তায় সর্বদা আর্দরচিত্া আর কে আছে? 

শরীপ্রী চণ্ডীতে অন্যত্র লিখিত আছে-_ 

যে দেবী সকল প্রাণীতে মহামায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, 
শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষাস্তি, জাতি, লজ্জা, শাস্তি, শ্রদ্ধা, কাস্তি, লক্ষ্মী, বৃ, স্থৃতি, 
দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ও ভ্রান্তিরূপে বর্তমানা আছেন সেই আগ্ঘাশক্তি জগন্মা- 
তাকে প্রণাম। ইন্দ্রিযগণ ও মহাভৃতগণের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া যিনি সর্বদা 
সমস্ত পদার্থে বর্তমান! রহিয়াছেন, লেই ব্যাপ্তি দেবীকে প্রণাম । যিনি এই 
কৃত জগৎ ব্যাপিয় চিতরূপে বর্তমান। রহিয়াছেন, তাহাকে প্রণাম। 

এই প্রকার উপাসনায় গুণযুক্ত বা সোপাধিকভাবে ব্রচ্ম উপাসিত হন 
বলিয়া ইহাকে সগুণোপাসনা৷ বলে। এই সগুণ উপাসনাও দ্বিবিধ--১ম 
আধিদৈবিক ২য় আধিভৌতিক। 


পঞ্চদশ প্রবন্ধ । ৯১ 


(১) আধিদৈবিক উপাসনায় ঈশ্বর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্ব-বিহীন কিন্ত 
থষটি-স্থিতি-লয় কর্তৃত্ব, অস্তর্যামিত্ব, নিয়ন্তত্ব চেতনা, দয়া, প্রেম গ্রতৃতি 
মাননিক গুণযুক্ত এবং দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন ভাবে 
উপাদিত হন। 

(২) আধিভৌতিক উপাসনায় উপরিউক্ত গুণসমূহ ঈশ্বরে আরোপ করা 
ব্যতীত তাহাতে তৌতিক রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব্দ-গুণ ও অধ্যস্ত হয়। আধি- 
ভৌতিক উপাসকগণ বলেন যে ঈশ্বর চিন্ময় ও অরূপ হইলেও উপাসক- 
গণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তিনি তিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়! থাকেন। 

স্থতিতে আছে-_হে নারদ ! তুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ ইহা 
আমি মায়ার দ্বারা স্থা্টি করিয়াছি। এইরূপ সর্বভূত গুণযুক্ত। আমার 
স্বর্ূপভাব তোমার ইন্দট্রিয়গম্য নহে। 

বাস্তবিক ব্রন্মের আধিদৈবিক ও আধিতৌতিক উভয় ভাবই মায়াময় 
উপাধিযুক্ত। নিরম্ত সর্ব বিশেষণ অশব' অন্পর্শ অরূপ অর অগন্ধ অবিগ্া- 
রহিত অবায় চিন্ময় ভাবই বন্ধের স্বরূপ ভাব। 
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যোড়শ ৮ । 

শা ৯4৪টি 

ঈশ্বর জিও বিরাও জীব ও দেব দেবীর বিষয় । 
আবার অনেকে প্রক্ত হইতে পৃথক ঈশ্বরকে অনুধাবন করিতে পারেন 
না। শান্তর তাহাদের জন্য হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষের উপাসনার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। হিরণাগর্ভ ও বিরাট পুরুৰ উভয়েই প্রক্ৃতিচক্রের অস্তভূতি। 
অব্যক্তা গ্রকৃতি হইতে তাহারা আবিভূতি হন এবং গ্রলয়কালে অব্যক্ত! 
প্রকৃতিতেই তাহারা বীজভাবে বিলীন থাকেন। বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, 
বুদ্ধি মন ও জ্ঞানেন্্িয় শক্তিসম্পযন জীব সমূহের সমষ্টিই হিরণ্যগর্ভ। এবং 
(১) বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি, কর্শেন্দ্িয় শক্তি ও 
শরীরসম্পন্ন জীব সমৃহের,(২) অচেতন শক্তি* সমূহের এবং (৩) রূপ রস গন্ধ 
স্পর্শ শব্দ সমগ্থিত সমস্ত পদার্গের সমষ্টিই বিরাট পুরুষ। নিগুণ আত্ম ৰা 
ব্রহ্ম হইতে মহাপ্রলয়ান্তে অব্যক্তা রি উৎ্পন্না হয়। জীবের বিজ্ঞান 
হইতে যেমন জীবের কল্পনা সকল প্রাুভূতি হয় সেইরূপ অব্যক্ত! প্রকৃতি 
হইতে হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট পুরুষ প্রাদুভূতি হন। ন্থতরাং জীবের 
কল্পনার সহিত জীবের বিজ্ঞানের যেরূপ সম্বন্ধ হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষের 
সহিত অব্যক্তা প্রকৃতির সেইরূপ সন্বন্ধ। খণ্ড গ্রলরকালে সমস্ত জগত, 
সমস্ত শক্তি, সমস্ত মনৌমর কোষ ও সমস্ত বিজ্ঞান অব্যক্ত প্রক্কতিভাবে 
বিলীন হয়, আবার খণ্ড প্রলয়ান্তে উক্ত অব্যক্ত! প্রকৃতিই বিজ্ঞান সমষ্টি 
মনোময় কোষ সমষ্টি, শক্তিসম্তি ও সমস্ত জগত্রূপে ক্রমশঃ প্রাছ্ভূত হয়! 
হ্তরাং পূর্ব স্থষ্টির জ্ঞান হইতে হিরণ্যগর্ভের বিজ্ঞান হয় এব' সেই বিজ্ঞান 
তে পর স্থষটিতে হিরণাগর্ভের কল্পনা সকল প্রাততি হয়। 








শহকাগা ভপাতপতহ মহ হজ্দরযশ্ক্ষি অচেতননছ্ি এবং জড় জগৎ ক্ষিবণাণতূর্ভর 
কলপন। পক্ভৃভ। হিরণাজ আপন মনাযংধা ভ!হা'দর কলন। কখিয়; তাহাদশ্ফে ভোগ 
করেন। স্থতরাং হিরণাগের কল্পন। তির তাহ।দের পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। কিন্ত বাস্তবিক 
ছিরপ্যগর্ত ও বিরাটপুরুষ উভয়ই ঈশ্বরের কলনা। 


যোড়শ গ্রযন্ধ। ৯৩ 


ঘখন নিগু'ণ আত্ম! সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত স্বরূপ ভাবে দৃষ্ট হন তখন 
তিনি ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন। যখন আত্মা প্রকৃতির অর্টা রূপে তটস্থ- 
ভার্কেৃষ্ট হন তখন তিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্তু ঈশ্বর ষে 
কেবল এক ভাবেই স্থ্টি করিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? এক এক 
স্থষ্টির আরন্ত হইতে শেষ পর্য্স্ত এক প্রক গ্রককৃতি। ইশ্বর কত প্রকার 
প্রকৃতির স্থষ্টি করিয়াছেন তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। আমর! যে স্থষ্টির 
অন্তর্গত সেই স্থষ্টির প্রকৃতি, হিরণ্যগর্ত এবং বিরাটপুরুষই আমাদের মন 
বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের গোচর। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এককালে আমরা 
এক বিষয়ের অধিক চিন্তা করিতে পারি না৷ তবে ঈশ্বর এককালে একের 
অধিক প্রকৃতি কি প্রকারে কল্পনা করেন! এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, 
জীবের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলিয়! ঈশ্বরের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ মনে কর! যুক্তি 
সঙ্গত নহে। জীব এককালে একাধিক সঙ্কল্প করিতে পারেন! বটে কিন্ত 
সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর একইকালে অনায়াসে অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিতে 
পারেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিতে যেমন জীবের 
কিছু মাত্র কষ্ট হয় ন! সেইরূপ অসংখ্য প্রক্কৃতি কল্পনা করিতে ঈশ্বরের 
কিছুমাত্র আয়ান স্বীকার করিতে হয় না। আবার উক্ত প্রকৃতি সকলকে 
ঈশ্বর এমন সুকৌশলে কল্পনা করেন যে, ইহারা আপনা আপনিই আপনা- 
দের সমস্ত ব্যাপার নির্দিষ্ট প্যিম মতে সম্পন্ন করে। কিন্ত এই সমস্ত কল্পনা 
সেই অনন্ত চিন্ময় ঈশ্বরের চিচ্ছক্কির তুলনায় অতি সামান্ত এবং নগণ্য। 
সুতরাং অসংখ্য প্রকৃতি কল্নন! করিয়াও ঈশ্বর কল্পনাশৃন্য অবস্থায় থাকিতে 
পারেন। ঈশ্বরের এই শক্তিকে নির্দেশ করা বা চিন্তা কর! জীবের বুদ্ধির 
অগোচর। জীবকে এই অনির্বচনীয় এশ্বরিক শক্তি বুঝাইবার জন্য শান্ত 
সেই এক অদ্বিতীয় অবিভাগ্য ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা আস্মাতে অংশ ৰল্পন 
করেন এবং সথষ্ি স্থিতি লয় প্রভৃতি সমস্ত কল্পনাশূন্ত অদ্বিতীয় অবিভাজ্য 
অচিত্ত্য আত্মাকে ব্রদ্ধ বলিয়! নির্দেশ করেন। সর্ব প্রকার স্থষ্টির পূর্বের 
এবং মহাগ্রলয়কালে আত্মার ভাব আলোচনা! করিলে এই বন্ধের তত্ব 
কতক পরিমাণে হদয়ঙ্গম কর! যায়। যখন আত্মাকে সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্তা 
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বলিয়া আলোচনা করা হয় তখন শাস্ত্র আত্মীকে ঈশ্বর নীমে অভিহিত 
করেন। নুতরাং যদিও ঈশ্বর এবং আত্ম একই তথাপি তাহাকে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে দর্শনহেতু শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে ঈশ্বর ব্রন্ম এবৎ আত্মা শব্দ 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই 
বল। হয় ষে প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকৃতির স্থষ্টি স্থিতি লয়কর্তা এক একজন 
পৃথক, ঈশ্বর । কিন্ত বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন পৃথক. ঈশ্বর নাই। সেই আত্ম! 
বা ব্রহ্ম ই একমাত্র ঈশ্বর। তিনিই এককালে অসংখ্য প্রক্কৃতি কল্পনা করিয়া 
অসংখ্য ঈশ্বর এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা নিণ্ডণ আত্মাভাবে অবস্থিত 
রহিয়াছেন। 

ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মার অন্য এক প্রকার কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন 
করিয়াই শাস্ত্র অনেক স্থলে অসংখ্য জীবাত্বাকে ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মার 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক জীবাত্মা অনেক 
নহে। সেই একই আত্ম! ব্রদ্ম বা ঈশ্বর জীবের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয় শক্তি 
সকল এমন ভাবে কল্পনা করিয়াছেন যে জীব যতকাল অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে 
ততকাল সে মনে করে যে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছে। 
অবিদ্যামুক্ত হইলেই জীব দেখিতে পায় ষে জীবাম্ম! সকল পৃথক. নহে, ভ্রম 
বশতই একই আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন জীৰাত্ম। ভাবে দৃষ্ট হন। আবার ব্রহ্ম আত্মা 
ব৷ ঈশ্বরের অন্ত একপ্রকার কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই 
শাস্ত্র সমস্ত বাহ্‌ ও অন্তর্জগতকে ব্রন্ধ ঈশ্বর ৷ আত্মার অংশ বলিয়। বর্ণন! 
করিয়াছেন । বাস্তবিক ব্রহ্ম আত্ম! বা ঈশ্বরের কল্পনা ভিন্ন এই জগতের 
পৃথক, অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মায়াময় জগৎ মায়াধ্যক্ষ ব্রহ্গ বা আত্মা বা 
ঈশ্বরের অংশ হইতে পারে না। কেবল অবিদ্যাবশতই জগৎকে ঈশ্বরের 
অংশ বল! হয়। আবার এই প্রকারে ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের কল্পিত 
অংশাংশী ভাব লইয়াই উপাসনার সৌকর্য্যার্থে শাস্ত্র নানাপ্রকার দেব দেবী 
কল্পনা করত তাহাদিগকে ব্রহ্ম, আত্ম! বা ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বর্দন! 
করিয়াছেন, বাস্তবিক ব্রক্ম আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ হইতে পারে না। 
সীমাবদ্ধ মন বুদ্ধি বিশিষ্ট জীব যাহাতে সেই অসীম ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের 


ষোড়শ প্রবন্ধ । ৯৫ 


দিকে কোন প্রকারে আপন মন ও বুদ্ধি ফিরাইতে পারে সেই 
উদ্দেশ্োই শান্ত দেব দেবীর উপাসনা কল্পনা! করিয়াছেন। শাস্ত্রের এই 
উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্তই বৃহ্দারণ্যকোপনিষদে শাকল্য যাজ্ঞবক্ সংবাদের 
অবতারণা কর! হইয়াছে । শকল গোত্রোস্তব বিদগ্ধ নামক খষি যাজ্ঞবন্ধ্য 
খষিকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন দেবতার সংখ্যা কত ? যাজ্ঞবন্ধ্য খষি 
বৈশ্বদেব প্রকরণের নিবিদ্‌ নামক দেবতা সংখ্যাবাচক বাক্য অবলম্বন 
পৃর্ববক বলিলেন, বৈশ্বদেৰ প্রকরণের নিবিদ্‌ বাক্যে দেবগণের সংখা! ৩৩০৬ 
তিন সহন্্র তিন শত ছয় বলিয়। উক্ত আছে। তখন শাকল্য বলিলেন, 
তুমি ষাহা' বলিলে তাহা সত্য বটে। কিন্তু দেবগণের সংখ্যা সঙ্কোচ করা 
যায় কি না? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হা, দেবগণের সংখ্যা একত্রিংশৎ বলা 
যায়। তখন শাকল্য বলিলেন, তোমার উত্তর ঠিক হইয়াছে, কিন্ত 
দেবতাদিগের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি না? যাল্ঞবন্ধ্য বলিলেন 
হী, দেবগণের সংখ্যা ছয় বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, যথার্থ উত্তর হই- 
যাছে, কিন্তু দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কুচিত করা যায় কি না? যাজ্ঞবন্ধ্য 
বলিলেন, হা, দেবগণের সংখ্যা তিন বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, 
তোমার বাক্য সত্য, কিন্তু দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি 
না? যাজ্জবন্ধয বলিলেন, হা. দেবগণের সংখ্যা ছুই বলা যায়। তখন 
শাকল্য বলিলেন, ইহা! ঠিক কিন্তু দেবগণের সংখ্যা আরও সক্কোচ করা যায় 
কি না? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হা, দেবগণের সংখ্যা অধ্যর্ধ অথবা দেড় 
বলা যায়। শাঁকল্য বলিলেন, বার্থ উত্তর হইয়াছে, কিন্তু দেবগণের 
সংখা। আরও সঙ্কোচ করা যায় কি না? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, ই৷ দেবগণের 
সংখ্যা এক বলা যায়। শাকল্য তখন যাক্ঞবন্ধ্যের উত্তর অন্থমোদন করিয়া 
বলিলেন, এক্ষণে ৩৩*৬ সংখাক দেবগণের বিশেষ বিবরণ বল। যাজ্ঞবন্ধ্য 
বলিলেন, দেবগণের সংখ্যা বাস্তবিক ৩৩ কিন্তু ইহাদের মহিম! বা! ভিন্ন ভিন্ন 
বিভূতিগণকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পন! করা হেতু দেবতার সংখ্যা ৩৩০৬ 
বলাষায়। শীকল্য বলিলেন, ভাল, ৩৩ দেবতার বিশেষ বিবরণ বল। 
যাজ্ঞবক্য বলিলেন, অষ্টবন্থ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই একক্রিংশং 
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এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি সর্বশুদ্ধ ত্রয়ন্ত্রশ। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বঙ্গ কাহাদিগকে বলে? যাজ্জবন্ধ্য বলিলেন, দগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অস্তরীক্ষ, 
আদিত্য, স্বর্গ, চন্্র, এবং নক্ষত্র সকল ইহারাই বস্থ। ইহারাই নানাভাবে 
পরিণত হইয়া জীবগণের কর্মফল প্রদান করেন এবং ইহারাই জীবগণের 
আবাস স্থল। সমস্ত জগৎকে ইহারা বাসস্থান প্রদান করেন বলিয়া ইহার! 
বস্থ নামে অভিহিত হইয়াছেন। শাকল্য জিজ্ঞাস করিলেন, রুদ্র কাহার? 
যাল্ঞবন্ধ্য বলিলেন, পঞ্চ কর্শেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মন ইহারা একা- 
দশ রুদ্র। জীবের মৃত্যু হইলে এই একাদশ প্রাণ এক স্থল শরীর হইতে 
অন্ত স্থল শরীরে গমন করে। তখন মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের! রোদন 
করে। যেহেতু এই একাদশ প্রাণ এইরূপে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে 
গিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে রোদন করায়,সেইজন্য ইহাদিগের নাম 
কুদ্র। অনস্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্দিত্য কাহারা? যাজ্ঞবন্ক্য 
বলিলেন, এক বৎসরে ষে দ্বাদশ মাস আছে তাহাদের নাম আদিত্য । 
ইহারা পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হইয়া! জীবগণের আযু, আদান অর্থাৎ গ্রহণ 
করত যায় অর্থাৎ গত হয়। যেহেতু ইহারা আদান করিয়া যায় সেইজন্ত 
ইহাদিগকে আদিত্য বলে। শীকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দ্র কে? প্রজা- 
পতি কে? ঘাজ্জবন্ধ্য বলিলেন, স্তনকিতর, ইন্্র। প্রজাপতি যক্ত। শাকল্য 
বলিলেন, স্তনয়িত্ব, কে? যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেম,বজু বা! ৰীর্ধ্য বা শক্তি (70706) 
বা বলকেই ইন্ত্র বলে, এবং পণ্ড সকলই (18510 7১00168) যজ্ঞ। 
অনন্তর শীকল্য জিন্তাস৷ করিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা 
ছয় বলা যায়, সেই ছয় দেবতা কাহারা ? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, অগ্নি,পৃথিবী, 

বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য এবং হবর্গ। ইতিপূর্বে যত দেবতার কথা বলিয়াছি 
তাহারা সকলেই এই ছদ়্ দেবতার অন্তর্গত। শাকল্য বলিলেন, তুমি বলিয়া- 
ছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা তিন বলা যায়। এই তিন দেবতা কাহার! ? 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, পৃথিবী অস্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই তিনলোকই সেই 
তিন দেবতা । ইতিথুর্কে ফত দেবতার কথা বলিয়াছি তাহারা সকলেই 
এই তিন দেবতার অন্তর্গত। অনন্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
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বলিয়াছিলে যে দেবতাঁদিগের সংখ্যা ছুই বলাযাঁয়। সেই ছই দেবতা 
কাহীরা? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, অন্ন বা প্রকৃতি এবং প্রাণ ব। প্ররুষ সেই 
ছুই দেবত|। পূর্বোক্ত সমস্ত দেবত। এই ছুই দেবতার অন্তর্গত। শাকল্য 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবভাদ্িগের সংখ্যা অধাদ্ধ ব1 দেড়। 
তিনি বা তাহারা কে? যাঁক্তবন্কা বলিলেন, ঈশ্বর যখন স্থট্টির পর অব্যক্তা 
প্রকৃতি হিরণাগ্ড ও বিরাটবপে প্রকাশ পান, তখন তিনিই সেই অধ্যদ্ধ 
ব। দেড় দেবতা । ইহার সংখ্যা অধ্যদ্ধ ঘা দেড় বিবার কারণ এই যে, 
ইনি মহাপ্রলয়কালে ভেদরহিত ব্রন্মভাষে থাকেন এবং মহাগ্রলক্ান্তে 
ইনি অব্যক্কা প্রকৃতি হিরণাগঞ্ড ও বিন্বাট প্রভৃতি নান! মানজামর ভবে 
বিবর্তিত হন। তখন শাকল্য বলিলেন, ইহাকে অধ্যদ্ধ বা দেড় বণিবার 
আর কোন কারণ আছে কি ন1? বাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হা, মন্ত কারণও 
আছে। বেহেতু এই সমস্ত বাহ্‌ ও অন্তর্জগৎ ইহাতে খধি (প্রতিষ্ঠা) প্রাপ্ত 
হয়, তন্ন ইহীকে অধ্যদ্ধ বল। যায়। শাকল্য বল্সিলেন, বখন দেবভার 
সংখা এক বলা যায় তখন কোন দেবকে বুঝায়? যাজ্জবন্ধ্য বলিলেন,ভিনি 
প্রাণ, অর্থাৎ মূল কারণ বা আদ্যাশক্তি ১ তিনিই ব্রহ্ম, যাহারা তীহাকে 
পরোক্ষভাবে দেখিতে সমর্থ নহে তাহারা তাহাকে ইন্দ্রিপ ও মনের 
অগোচর এবং বাক্য দ্বারা অনির্দেশ্ঠ মনে করত তাহাকে ত্যদ্‌ অর্থাৎ 
“সেই” এই পরোক্ষ নামে অভিহিত কৰেন। 
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সম্পছুপ।সনা, প্রতীক উপানা ও দন্বর্গ উপাদন! 
এবং সান্তিক রাজমিক ও 
তামসিক উপাসন1। 

পূর্ব প্রবন্ধে দেখ! গিয়াছে যে ঈশ্বরের উপাদনার সৌকর্ষ্যার্থ ভেদরহিত 
নিরংশ ঈশ্বরে অংশ আরোপণ করিয়। দেবদেবীর কল্পনা কর! হয়। অংশ 
কল্পনা করিতে হইলেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে এবং অংশ ও 
পৃর্ণের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করিতে হয়। কোন এক বস্ত অন্ত এক বস্ত 
হইতে পৃথক্‌ বলিলে বুঝা যায় যে, প্রথম বস্তুর এমন এক গুণ আছে 
যাহ! দ্বিতীয় বস্তর নাই। ্ুতরাং অংশ কল্পনা করিতে গেলেই গুণের 
কল্পন। করিতে হয়। নিগুণ পদার্থে অংশ হইতে পারে না। সেই জন্য 
দেব দেবীর উপাসনামাত্রই সগুণ উপাসন! এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর 
হিরণ্যগ্র্ত অথবা বিরাট উপাসনার অন্তভূতি। যখন দেবদেবীকে সর্ধ- 
প্রকার গুণরহিত মনে করা যায়, তখন আর দেবদেবীর পরম্পরের মধ্যে 
এবং খঙ্গ হইতে কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং সগুণ দেবদেবীর 
উপাসনা করিতে করিতে যখন দেবদেবীর গুধসকল উপাসকের মন 
হইতে অপনারিত হয় তখন কেবলমাত্র দেবদেবীর নিগ্ডণ আত্ম! উপাসকের 
মনে বর্তমান থাকেন । কিন্ত নিগুণ আত্মার অংশ বা ভেদ নাই। সুতরাং 
খখন দেব দেবীর উপাসক দেবদেবীর নিগুণ আত্মা মাত্র উপাসনা করিতে 
সগন হন তখন আর তিনি দেবদেবীর উপাসক থাকেন না। তখন তিনি 
মেই নিগুণ অরঙ্গেরই স্বরূপ সন্গিবি আধ্যাত্মিক উপাসন। করিতে থাকেন। 
কিন্তু এই স্বরূপ সঙন্িবিষ্ট আধ্যাত্মিক উপাসন। সহজে আয়ত্ত হয় না। ইহা 
আয়ত্ত করা অতি কঠিন ব্যাপার । এই উপাসনার সাধনের জন্যই অধি- 
কারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত দেবদেবীর উপাসনা 
শাস্ত্রে বিহিত আছে। দেবদেবীমাত্রই জীবগণের স্তায় জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন, 
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চেতনা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি মানসিক গুণযুক্ত, এবং কতক পরিমাণে সৃষ্টি 
স্থিতি সংহারকর্তৃত্ব, অন্তর্যামিত্ব, নিয়ন্ত তব, প্রতৃতি খরশ্বরিক গুণসম্পন্ন। এই 
সকল ধশ্বরিক গুণের তারতম্য অনুসারে দেবদেবীগণের পদের তারতম্য 
কল্পিত হয়। দেবদেবী মাত্রেরই এই সকল মানসিক এবং শ্বরিক গুণ 
থাকে বলিয়! & গুণগুলিকে দৈবিকগুণ বলা যায়। আবার এই সকল 
গুণ বাতীত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্ধ প্রতি ভৌতিক গুণও কোন কোন 
দেবদেবীতে আরোপিত হয়। সুতরাং কতকগুলি দেবদেবী কেবলমাত্র 
দৈবিক গুণযুক্ত এবং কতকগুলি দেবদেবী দৈবিক ও ভৌতিক এই উভয় 
গুণযুক্ত। 
অধিকারভেদ্রে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপর তক্তি হয়। 

যে দেবতার উপর যে সাধকের সম্যক্‌ ভক্তি হয় সেই দেবতা৷ সেই সাধকের 
ইষ্টদেব। এ বিষয়ে একজন ইদানীস্তন কালের ভক্ত বলিয়াছেন-_ 

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান মা ভোজের বাজী । 

থে জন তোমায় যে ডাকে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী ॥ 

মগে বলে ফরা তারা, গড. বলে ফিরিঙ্গী যারা, (মা) 

খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী ॥ 

শান্তে বলে তুমি শক্তি শিব তুমি শৈবের উক্তি, (মা) 

সৌরী বলে কুর্ষ্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকাজী ॥ 

গাণপত্য বলে গণেশ, ষক্ষ কয় (মা) তুমি ধনেশ, 

শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদোর বলে নায়ের মাবি। 

শ্রীরাম ছুলাল বলে, বাজী নয় এ জেনো! ফলে, 

এক ব্রদ্ধ দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজী ॥ 

সাধকের অধিকার ভেদে ইষ্ট দেবের উপাসন! প্রধানতঃ তিন প্রকার । 

(১) সম্পহ্পাসনা, (২) প্রতীক উপাসনা এবং (৩) সন্বর্গ উপাসনা। এই 
তিন গ্রকার উপাননার মিশ্রণে উপাসনার আরও নান প্রকার তেদ হইয়! 
থাকে। সম্পহ্পাসনায় ইষ্টর্দেব অবলম্বন স্বরূপ থাকেন এবং ঈশ্বরই প্রধান 
ভাবে থাকেন। সুতরাং সাধনা ও শাস্্ালোচনা! এবং উপাসন! দ্বারা 
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দাধকের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান যতই বৃদ্ধি গাইতে থাকে তাহার ইষ্টদেবের 
জ্ঞানও ততই উন্নতি লাভ করিতে থাকে । যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর 
কেবলমাত্র একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জীব তখন সাধক আপনার ই্টদেব- 
কেও একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জীব বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের 
জুনে ঈশ্বর লি: টপুরুষ তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকে বিরাটপুরুষ 
বলিয। মনে কবেন। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ত তখন 
সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকেও হিরণ্যগর্ত বলিয়া মনে করেন। যখন 
মাবকের জ্ঞানে ঈখর প্রকৃতির সঙ্কল্পপ্বিতা তখন সাধক আপনার ইট্টর্দেবন্তা- 
কেও প্রকৃতির সন্বন্পয়সিতা বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের জানে 
ঈশ্বর ব্রহ্ম তখন সাধক আপনার ইঞ্টদেবতাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 
দেখেন। 

গ্রতীক উপাসনার নিরাকার নির্বিকার ঈষ্বরের পরোঁক্ষজ্ঞান অবলম্বন 
স্বরূপ থাকে এবং ইষ্টদেবতাই প্রধান ভাবে উপাসকের ধ্যানপথে থাকেন। 
উপাসকের বুদ্ধিতে ষে পরিমাণে ইশ্বর বিষয়ক জ্ঞান থাকে উপাসক সে 
মমস্তই আপন ইঞ্টদেবে আরোপ করেন এবং ইষ্টদেবকে আরও শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ 
মনে করেন। এই উপাসনা দ্বার উপাসক অপেক্ষাকৃত সহজে জগৎ হইতে 
আপন মন আকর্ষণ পূর্বক ইষ্টদ্েবে অর্পণ করিতে পারেন। কিন্ত শান্্ 
থে উদ্দেশো দেবদেবীর কন্পনা করিয়াছেন কোন কোন প্রতীক উপাসক 
হয়ত সে উদ্দেশ্য জানেন না অথবা সে উদ্দেশ্য তুলিয়া যান। নিরাকার 
নিব্বিকার ঈশ্বরের উপাসনার সৌকর্ষ।ার্থেই দেবদেবীর কল্পনা । প্রতীক 
উপা-নার উদ্দেশ্য এই যে,উপাপক শুই উপাসনা ছারা জগৎ হইতে আপন 
মনকে গ্রভযাহার পুর্ধক মনকে ইষ্দেবে সুস্থির করিতে শিখিবেন এবং 
এইদ্রপে মন আয়ত্ত হইলে মনকে নিগুণ ত্রন্ধে স্থাপিত করিবেন। কিন্ত 
কখন কখন গ্রতীক উপানসকগণ এত গোড়া হইয়া উঠেন যে তাহার। আপন 
ইষ্টদ্রেবকে রন্ম হইতে শ্রেঠ মনে করেন। বাস্তবিক ব্রহ্ষই সর্বশেষ্ঠ। 
স্ব্বশ্রেন্ট হইতে আর কেহ বা কিছু শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। স্ৃতরাং ব্রহ্ম 
হইতে ইঞ্টদেৰ শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না । যে উপাসক মনে করেন যে তাহার 
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ইষ্টদেব ব্রক্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ ভিনি অজ্ঞানবশতই এইরূপ কল্পনা করেন। 
যদি শান্্রীলোচনা এবং উপাসনা! দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইয়। তিনি ব্রদ্মতত্ব 
জানিতে পারেন তাহা হইলে তিনি এ প্রকার ভ্রমপূর্ণ বাক্য ব্যবহার 
করেন না। 

স্বর্গ উপাসনার দে বস্তা বা ঈশ্বর কেহই অবলম্বন স্বরূপ থাকেন না 
কোনও জীব বা দেবতার যে অসাধারণ লক্ষণ থাকে সম্বর্গ উপাসক সেই 
অনাধারণ লক্গণকেই অবলছ্গন করেন এবং ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাটপুরুষ, 
আপন ইষ্টদেৰ বা! অন্যদে ব| জীবে তৎসদৃশ লক্ষণ দেখিয়া উভয়কে অভিন্ন 
মনে করেন। অগ্নিতে সমস্ত দ্রব্য দগ্ধ হয়, মহাপ্রলয়কালে সমস্ত স্য পদার্থ 
ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া! সম্ঘর্গ উপাসক 
অগ্নিদেব এবং ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করেন। 

ঈশ্বরের সঙ্কল্নবূপ দেবতা বা তপ ভেদশৃন্ত বঙ্গে নানাভাবে বিভক্ত 
জগত দর্শন করান। বায়ু ও নিষ্ষম্প জগতে নানা প্রকার পরিবর্তন 
দেখান। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সম্ঘর্গ উপাএক বায়ুদেব ও ঈশ্বরের 
সঙ্কল্প বা তপকে অভিন্ন মনে করেন। 

হুরযায সর্বদা! উজ্জল এবং একভাবে থাকেন, পরমা আ্মাও সর্বদা চিন্ময় 
এবং একভাবে থাকেন। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া স্বর্গ উপাসক 
সুর্য্যদেব ও পরমাত্মাকে অভিন্ন মনে করেন। 

(১ অদৃশ্য ও অব্যক্ত বাম্প (২) আর্র“পদার্থে ঈষদ্ধাক্ত রস (৩) বিস্তীর্ণ 
সমুদ্র ও (8) সীমাবদ্ধ কৃপ, এই চারি ভাবে অপ্‌ বা জল দৃষ্ট হন। সর্বব্যাপী 
আত্মা বা অপোদেব * (১) নিগুণ অমিন্তয ব্রর্থ (২) মায়ামরী প্রকৃতি 
উপাধিধারী ঈশ্বর, (৩) সমস্ত দৈবিক গুণমক়্ হিরণ্যগর্ভ, এবং (৪) ভিন্ন ভিন্ন 
ইন্জরির দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন বূপে দৃশ্য বিরাটভাবে দৃষ্ট হন। এই সাদৃশ্যের উপর 
দৃষ্টি রাখিয়া সম্বর্গ উপাসক মরুভূমির জল ও নিপু? ব্রঙ্মকে, আদ্রস্থানের 


* প্রাপতযর্ঘক ও ব্যাপ্তার্থক আপধাতু হইতে উৎপন্ন অপশব্দ অনেক স্থলে নানারূপে 
ভাসমান সর্ববব্য।পী সর্ববনিয়ন্ত। আ[ত্ম।র উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। 
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রম 'ও মায়ামরী প্রকৃতি উপাধিধারী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে, সমুদ্র ও 
হিরণ্যগর্ভকে, এবং কুপোদক ও বিরাট পুরুষকে অভিন্ন মনে করেন। 
প্রকৃতি যখন অবাক্ত ভাবে মন বুদ্ধি প্রভৃতির বীজন্বরূপ থাকে তখন 
তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। রাত্রিকালে আলোক থাকে না। এই 
সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সঙ্ধর্গ উপাসক রাত্রি এবং অব্যক্তা। প্রক্কৃতিকে 
অভিগ্ন মনে করেন। 
অন্ধকারে আলোক থাকে না, অজ্ঞানে জ্ঞান থাকে না। এই সাদৃশোর 
উপর নির্ভর করিয়। সম্বর্গোপাসক অন্ধকার ও কৃষ্ণবর্ণকে অজ্ঞান হইতে 
এবং আলোক ও শুর্ুবর্ণকে জ্ঞান হইতে অভিন্ন মনে করেন। 
পিতা মাতা আপন সন্তানের মঙ্গল সাধন করেন। ঈশ্বর বা জগদ্ধাত্রী 
দেবী জগতের মঙ্গল মাধন করেন। এই সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া 
সম্বর্গোপামক জগদ্ধাত্রী দেবী বা ঈশ্বর ও পিতামাতাকে অভিন্ন মনে 
করেন। 
ুধ্যদ্বারা উদ্ভাসিত চন্ত্র জগৎ প্রকাঁশ করেন, আত্ম! দ্বারা উদ্ভাসিত মন 
জীবকে প্রকাশ করেন; এই সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া সম্বর্গোপাসক মন 
এবং চন্দ্রকে অভিন্ন মনে করেন। 
গুরুদেব অনুগ্রহ দ্বারা অজ্ঞান দূর করেন, ঈশ্বরও দয়া দ্বারা অজ্ঞান 
নাশ করেন ; এই সাদৃশ্য অবলম্বন করত সম্বর্গোপামক গুরুদেব এবং 
ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করেন। 
এইরূপ লক্ষণ সমূহের সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়াই সাধক ঈশ্বরকে বলিয়া 
থাকেন, তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই ভ্রাতা, তুমিই সখা, তুমিই 
বিদ্যা, তুমিই ধন, এবং তুমিই সর্ব ।- 
* স্বর্গ উপাসন! মূলে অনেক সময় শাস্ত্র সকলে বাক্য সমূহ আপন প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত 
ন! হইয়া অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়| ধতরেয়োপনিবৎ বলিয়াছেন-_দেবগণ অপ্রত্যক্ষ 
নাষ গ্রহণ-প্রিয় বলিয়। বোধ হন। 
সম্থগ্গ উপাসন! তত্ব মনে রাখিয়া! সাহবেদেন্ত সন্ধ্যোপসন।র অর্থ করিলেই দেখ! যায় 
থে মায়াময় অনত্ম পদার্থ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া নি জত্মায় সংস্থাপন 
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আবার কামনার অভাব এবং কামনার ভেদ হেতু উপাসকগণ তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত । (১) কোনরূপ কামন! ন! রাখিয়৷ কেবলমাত্র শান্ত্রবিধি 
প্রতিপালনার্থ যে উপাসক উপাসনা করেন তিনি সাত্বিক উপাসক। 


করানই উক্ত উপাসনার তাৎপর্য এবং আত্ম! হইতে কি প্রকারে এই জগৎ অন্ত কেন 
উপাদান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সঙ্কল দ্বার! সষ্ট হইয়াছে তাহ।র বিবরণ সেই উদ্দেশ্যেই 
উক্ত উপাসনায় একাধিকব।র সন্নিবেশিতচহইয়াছে । যথা__ 

আচমন । হে সর্বব্যাপিন্‌ আতবন্‌ জ্ঞানীর। সর্বদ| আপনার ম্বরূপ সন্লিবিষ্ট 
নিগুশভাব সন্দর্শন করিয়। খকেন | আপনার এ নিগুণভাব আপনার চিন্সয় মহিমাতেই 
প্রতিষ্ঠিত। 

সন্ধ্যাবন্দনা। নিগুণ ব্রহ্ম আমাদিগের মঙ্গল করুন। মায়াময়ী প্রকৃতির 
অধিষ্ঠাত। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন । হিরণ্যগর্ভ আমাদের মল্লল করুন। বিরাটপুরুষ 
আমাদের মঙ্গল করুন। হৃর্য্যোত্ত।পে শ্রান্ত ও ঘশ্মক্ত পথিক বৃক্ষতল আশ্রয় করিলে 
যেমন কষ্ট হইতে মুক্ত হয়,মলযুক্ত ব্যক্তি স্ন|ন দ্বার যেমন নিশ্মল হয়, এবং মন্ত্র দ্বার! 
যেমন যজ্ঞ্ঘ ঘবৃতে নৃতন শক্তি সঞ্চার হয়, হে পর্ধ্বব্য।পী সব্বনিয়ন্ত। অ।ত্ম( অ।পনি সেই- 
রূপে আমার আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ দূর করুন, কাম ক্রোধ 
লোভাদি সমস্ত পাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুন এবং অ।পনার স্বরূপ তত্ব অপরোক্ষতাবে 
জানিৰ।র শক্তি আমাকে প্রদান করুন। হে সব্বব্যাপী সব্বনিয়ন্ত। আত্ম। আপনি সকল 
সুখের অধিষ্ঠান, আপনার তত্ব জানিয়। হাতে আমর! অমর হইতে পারি আপনি আমা- 
দের সেই প্রকার শক্তি দান করুন। মাতা যেমন সন্তানের শুভ ক।মনা1 করেন আপনি 
সেইরূপ আমাদিগকে আপনার পরম আননে'র ভাগী করুন। যে অদ্বৈতভাৰ আবরণ 
পূর্বক আপনি মায়াদ্বারা এই সমস্ত জগৎ এবং আমাদিগকে হৃষ্টি করিয়াছেন আমর! ষেন্‌ 
আপনার প্রসাদে মায়! কাটাইয়। আপনার সেই আশ্বৈত ব্ধত্থ প্রাপ্ত হই। আপর্নার নিতা 
নির্বিকার চিন্ময় ভাবই আপনার স্বরূপ ভাব। আপনি তপ ব1সঙ্কল্প দ্বারাই সমস্ত পদার্থ 
সষ্টি করিয়াছেন। অ।পনার তগ হইতে জ্ঞানবিহীনা অবাজ্ত। প্রকৃতি উৎপন্না হন। 
আপনার তপ হইতে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন। এবং ছিরণাগর্ভের সৃষ্টির পর আপনার তপ 
হইতেই বির [পুরুষ উৎপন্ন হন। খও প্রলয়কালে পূর্ব স্থষ্টির অন্ন প্রাণ মন ও বিজ্ঞ/ন 
সমষ্টি বীজ শ্বরূপে অব্যক্ত। প্রকৃতিত।বে ঈশ্বরে বিলীন খ|কে। খও প্রলয়াবসানে সেই 
অব্যক্তা। প্রকৃতি স্বরূপ বীজকে ঈশ্বর পুনর।য় ব্যক্ত প্রকৃতিভাবে বিকশিত করেন। স্থতরাং 
ূর্বব সৃষ্টিতে যে প্রকার হৃরধ্য চত্ত্র নক্ষত্রাদি ও শ্বর্গ মধ্য এবং অস্তরীক্ষ ছিল বর্তমান 
স্ষ্টিতেও সেই প্রকা রই হুরয্য চ্ত্র নক্ষপ্রাদি ও স্বর্গ মর্ভর্য এবং অন্তরীক্ষ সৃষ্ট হইয়।ছে। 





১০৪ সরল বেদান্ত দর্শন । 


(২) উপাসনা করিলে অন্যে আমাকে ধার্মিক বলিবে অথবা উপাঁসন! 
করিলে ঈশ্বর আমাকে বা অন্ত কাহাকে আকাঙক্ষিত পদার্থ, প্রদান 
করিবেন অথবা আমাকে বা অন্ত কাহাকে কোন বিপদ হইতে রক্ষা 


সপ্ত ব্যাহতি ও গাক্কত্রী এবং গায়গ্ী শিরঃ-_ 

ভূঃ পৃথিবী, ভুবঃ » অন্তরীক্ষ,স্বঃ-ন্বর্গ, মহঃ্ছিরণ্যগর্ভ বা সমস্ত জীবগণের মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্ত এবং বিজ্ঞানের সমষ্টি, জনঃ--অব্যক্তা প্রকৃতি, তপঃস্ন্ৃষ্টি বিষয়ক 
ঈশ্বরের সঙ্কল্প এবং সত্য:স্ইশ্বর, এই সপ্তুলোক যে আত্ম। হইতে প্রকাশিত হইয়াছে সেই 
আত্ম! চিন্ময়। তাহার শ্বরূপ তত্ব বানি ভাব আমরা ধ্যান করি। কিন্ত খতত্ব 
ধা।ন করিবার শঞ্তি আমাদের নাই অতএব সেই আত্মাই অ।ম।দের বুদ্ধিকে তাহার দ্বরূপ 
ধ্যান করিতে নিয়ে৷গ করুন। সেই সর্বব্যাপী সর্ববানয়স্ত। আত্ম।ই চিৎ আনন্দ সৎ ব্রন্গ, 
তিনিই হিরণ্যগর্ভ, এবং তিনিই বির।টপুরুষ। 

আচমন। (সায়ং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ) দিবাভাগে, রাত্রিতে, সমস্ত অহোরাত্রে সাধক 
যে কিছু পাঁপ করিয়া থাকে দন্ধ্য। বন্দন| কাঁলে তাহ।র আলে(চন! করত পুনরায় যাহাতে 
আর সেরূপ পাপ ন| করেন সাধক তত্বিষয়ে প্রতিজ্ঞ। করিবেন । 

হুর্য্যোপস্থান। নি? আত্ম।ই জগৎ ও জগৎ প্রকাশক ভবে দৃষ্ট হইতেছেন 
তিনিই বৈশ্রবণ তাহাতে সকল পদার্থ লয় পার এবং তিনিই উপজ তাহ হইতে সকল 
পদার্থের জন্ম হয়। 

প্রাতঃ মধ্যাহু ও সায়স্তন গায়ত্রি। সাধনার প্রথমাবস্থার় খগাদি মন্ত্র সানা 
হিরণ্যগর্ত এবং বিরাটপুরুষের গুণগান কিযে, সাধনার মধ্যাবস্থায় যজ্াদি কণ্খু দ্বার! 
পালন কর্ত। [বসুর ব1 ঈশ্বরের আদেশ প্রতিগালন করিবে এবং সাধনার শেধাবন্থা য় 
সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে বৈরাগ্য অবলন্বন পূর্বক শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাণীল এবং 
সমাহিত হইয়। অবিদ্যামোচনক।রী জ্ঞানময় রুদ্রদেবের বা উপাধিশৃন্ত নিগুপ আত্মার 
ধান করিবে প্র।তঃকালে ঈশ্বরের গুণ গন করিবে, মধ্য।ক্কে তাহার প্রীত্যর্থে কর্খ 
করিবে; সায়।হে তাহাকে ধ্যান করিবে। বালাক।লে ভাহার হৃষ্ট জগঙের তত্ব জানি- 
বার চেষ্ট। করিবে, যৌবনা বস্থায় তাহার শ্রীভ্যর্থে সমস্ত কর্তব্য কর্ম করিবে; বৃদ্ধাবস্থায় 
জগৎকে অনার জানিয়া শাস্ত, দাত্ত, উপরত্ত, ভিতিক্ু শ্রদ্ধাপীল ও লমাহিত হইয়া আত্ম- 
জন লাভ করিবার চেষ্ট1! করিবে। 

আত্মরক্ষা । সর্বজ্ঞ ঈশ্বরে সোমকে অর্থাৎ চত্ররকে অর্থ।ৎ আমার মনকে আহতি 
দিতেছি । আত্মজ্ঞানের প্রতবন্ধক সমূহ দঞ্ধ করত ঈশ্বর গ্রক্তগণকে জান্জান প্রদান 


সপ্তদশ প্রবন্ধ। ১০৫ 


করিবেন অথবা! আমার বা অন্য কাহারও অজ্ঞান নাশ করিবেন এই 
প্রকার কামনা করিয়া ধিনি উপাপনা করেন তিনি রাঁজগ্ক উপাসক। 
€৩) নৃত্যগীন্ত ইত্যাদির উপলক্ষে বিনি উপাসনা করেন ভিনি ভাম'নক 
উপাসক। 

কামনা থাকিলেই পাইতে ইচ্ছ! হয়। শান্ত্রোগ'দ্ট ফল পাংিতে বিনদ 
হইলেই শাস্ত্রোপদেশের উপর সন্দেহ এবং বিরক্তি হয় ; এবং শাস্ত্োপদেশের 
উপর সন্দেহ ও বিরক্তি হইলেই তপস্য। রষ্ট হয়। স্থতরাং উপাসনা নিষ্কাম 
উপাঁসনায় পরিণত না হইলে তপস্যার সিদ্ধি হয় না.। 


_ শিস ১ 


করেন। এবং যে ভক্তগণ অনস্যচিত্ত হুইয়! মর্রতো ভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন ঈশ্বর 
তাহাদিগকে, নৌক যেমন আরোইহীকে সিঙ্ধুর অপর খ।রে এইয়। যায় নেইর।গে সমস্ত 
বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। 

কদ্রোপস্থান। চিন্ময় নিত্য সত্য পরব্রন্ধই অব্যন্ত। প্রকৃতি এ বিজ্ঞানন*ত ও 
মনোময় কোষ সমষ্টিফকে উপাধেরূপে গ্রহণ করত সর্ধান্যাপী ঈশ্বরকে প্রকটিত ২দ। 
বাস্তবিক তিনি সর্ধ প্রকার লিঙ্গের আর্থাৎ চিত্রের অতীত নিগুণ ব্রহ্ম । তাহার কোন 
প্রকার ইন্ত্রিয় ন1 খাকিলেও তিনি সর্ববেন্রিয়শক্তি সম্পন্ন বিরূপাক্ষ | তাহার কেন প্রকার 
রূপনাই। এই বিশ্ব জগৎকেই তাহার রূপ মনে করিয়া ভাহাকে প্রণাম করি। 


১৪ 


অষ্টাদশ প্রবন্ধ । 


শাকির 


সাকার উপাসন।। 


শান্ত্রোপদিষ্ট দেবদেবীর মূর্তিসকল বিশেষ করিয়! পরীক্ষা! করিলে 
স্পষ্টই বুঝা যায় ষে, কোন না৷ কোন ভাবে ঈশ্বরকে উপাসকের মনে পরি- 
ঘট কমই শানে মূর্তিকল্পনার উদ্দেশ্য । জীবগণের মানসিক ক্ষমতা 
এক প্রকার নহে। একজন উচ্চাধিকারী সাধক ঈশ্বরবিষযনক কোন 
একটী তথ্য হত সহজেই বুঝিতে পারেন, কিন্ত অপর সকলে সেই তথ্য 
জছজে বুঝিতে পারেন না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জীবের মানসিক উন্ন- 
ভির পরিল্তার উপযোগী করিয়া শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর কলপন 
আররাছেন | মম্প আণক কোন এক ইশস্ব্ট বা শান্ত্রকল্পিত নুর্ভিকে 
অৎ্ন,ন খ্বখগ গ্লাধির। ঈশ্বর হিরণাগর্ড ব৷ বিরাট পুরুষকে ধ্যান করেন। 
সল্প-পাদনার় উপাসাকের মনে অবলম্বনটা অপ্রধানভাবে থাকে এবং 
ঈশ্বর হিরণ্যগণ্ঠ বা! বিরাট পুরুষই প্রধানভাবে থাকেন। এই উপাসনায় 
শালগ্রাম'খলা বিতবুদ্ধিঃ দশতুজা-অন্তরধাঘিণী-অন্থুরনাশিনী-া দুর্গার প্রতি- 
সায় বশ্ব /যাপনী-ন ররশক্তিশালিন-নবিদ্যানাশকারিণী-দয়া ম্রী-দর্গীতি-হারিণী- 
জগণ্ধাত'বুদ্ধিঃ খেত-ত্রিশ্লডমরুক র-অর্দচন্ত্র বিভূষিত-ত্রিনেত্র-বুষভাসনস্থ- 
ই শুদ্ধ সত্বমর-অঞ্জাননাশক-হৃষ্টিকর্তী-জ্ঞাননেত্র-বিজ্ঞান, চেতন 
এবং অচেতলভাবে প্রকাশিত,তপ সত্য দয়া এবং শৌচসম্পন্ন ধার্মিকগণের 
মনন বিরাঞিত, মশলময় ঈশ্বরের বুদ্ধি হয়। এই উপাসক গোপালতাপনী 
উপনিষদুক্ত * চতুভূর্জ শঙক্রএন-পদ্ম-গদা-কেযুয়াদি বিভূষিত নারায়ণ- 
মুর্ত দেখিলে মনে করেন-__ 


* অনেক গঙিতের1 গেপালতাপনী উপনিষদৃকে অধুনিক ও প্রক্ষিত্ত মনে করেন 
এবং তজ্জন্য উক্ত উপনিষদ কে প্রমাণস্বরূপ গ্র।হা করেন না। 


অফ্টাদশ প্রবন্ধ । ১০৭ 


সত্ব রজ তম অহঙ্কার ইহারাই নারায়ণের চারি হস্ত। রজোরপ হস্তে 
পঞ্চভূতাত্বক শঙ্খ * রহিয়াছে । অত্যন্ত বালকের মনের স্তায় বিশুদ্ধ 
মনরূপ চক্র সত্বাখ্য হস্তে রহিরাছে । জগতের মূল কারণ মায়ারপ শাঙগধন্ু 
এবং বিশ্বরূপ পদ্ম তমোগুণরূপী হস্তে রহিয়াছে। বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে তিনি 
ভক্তগণের মনে অহং ব্রহ্ম অন্মি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে অদ্বৈতভ্ঞান 
দেন সেই বিদ্যারূপ গদ! অহঙ্কারাখ্য করে বিদ্যমান রহিয়াছে। চিৎশক্তি 
হইতে উৎপন্ন পৃথিবীতে ধর্ম অর্থ এবং কাম এই ত্রিবিধ পুরুযার্থরূপী দিব্য 
কেযুর সমূহ দ্বারা অহঙ্কারাখ্য হস্ত সর্বদ। বিভূষিত রহিয়াছে। 

এখানে একটা কথা বল! প্রয়োজন। দেবমূর্তির ব্যাখ্যা এখানে যে 
ভাবে করা হইয়াছে উহাই বে একমাত্র ব্যাখ্য। তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন 
শাস্ত্রে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের হৃদয়ে একই দেবমূর্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপা- 
পিত হন। অতএব বুঝিয়া লইতে হইবে যে, উপাসকগণ আপন হৃদয়ের 
ভাবের সহিত সুসঙ্গত করিয়! অন্তরূপ ব্যাখ্যাও করিয়া লইতে পারেন। 
ৃষ্টাত্ত স্বরূপ শ্রীমস্তাগৰতোক্ত হুরিমূর্তির অর্থ এবং আচার প্রবন্ধোক্ত বিঝু₹ 
মূর্তির অর্থ এখানে দেওয়া গেল। 

ভাগবতকার বলিয়াছেন__ 

চিন্ময় আত্মা ভগবানের বক্ষস্থলে উজ্জল কৌস্তভমণিরূপে বর্তমান । 
সেই মচ্চিদানন্দ আত্মার জগংস্থষ্টিসঙ্কলল ভগবানের বক্ষ:স্থলে শ্রীবৎস 
নামক রোমাবর্ত ভাবে বিরাজিত। সব্বর্জস্তমোগুণমরী ব্যক্তা প্রকৃতি 
ভগবানের গলদেশে নানা পংক্তি (হালি বা নর) বিশিষ্ট বনমালাব্ধপে 
অবস্থিত | ছন্দ সকল ভগবানের গীতবাস। অকার উকার মকাঁরষয় 
ত্রিমাত্র প্রণব ভগবানের ব্রিস্থত্রী বরক্বস্ত্র । সাংখ্য এবং যোগ ভগবানের 
মকর এব' কৃণুলনামক কর্ণাভর্ণঘবয়। সর্ধলোকের অভয়প্রদ ব্রহ্মপদই 
তগবানের মৌলীরূপ শিরোভূষণ ॥ অব্যাক্তা প্রন্কৃতি ভগবানের অনস্ত 
নামক আসন। ভগবানের আসনে যে পদ্ম আছে তাহাই ধর্থজ্ঞানাদিযুক্ত 

*কেহকেহশহ্খ অর্থে অন্ত বিস্তৃতি, চক্র অর্থে অন্ত কাল, গদ। অর্থে শ্রেয়, পদ্ম 
অর্থে প্রেয়, এবং শা মবর্ণের অর্থ অবিদ্যাময়ী প্রকৃতিরূপ উপাধি বুঝিস! থাকেন। 


১ ৬৮ সরল বেদান্ত দর্শন। 


সবৃপ্ত1। তেজ মানসিক বল ও শারীরিক বলযুক্ত মুখ্য প্রাণই ভগবানের 
ধরস্থিত গদ।। জলদেব শঙ্খরূপে ও অগ্নিদেব সুদর্শনরূপে ভগবানের 
হন্ডে বির।জিত রুহ্য়াহেন। আকাশদেব ভগবানের নীলবণ শরীররূপে, 
বর্তমান। ভগবান তমোগুণকে অপিচর্ন্ূপে, কালকে শাঙ্গ ধিহুরূপে, 
ক্স লো গণকে তুণীররূপে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে শররূপে ধারণ 
কলিস। আন জিমাশভিম্য় মন ইহার রথ। রূপ বস গন্ধ ম্পর্শ ও 
শা এই এঞ্চ তন্স।এ ইহার অভিব্যন্ত ওাব। মুদ্রা সকল ইহার বরদ 
ভন প্রল্ুভি ভাব সকল ব্যক্ত করিতেছে। ইহার পুজাগৃহই দেবগণের 
যক্তভুমি। এহীর মন্ত্র দীনাই তত্ব জ্ঞানলাভের অধিকার প্রাপ্তি। এবং 
একা গ্রমলে ইহীর পর্িচ্যাই পপ ধ্বংসকারক তপস্যা । এব, বর্ষা, 
বশ, 8, গন এবং বৈরাগ্য, এই ষড়বিধ ভগশব্ববাচ্য গুণ ভগবানের 
করে পনবূপে রহিয়াছে। ধর্ম এবং উপমাশৃন্তত্ব ইস্টার চামর এবং ব্যজন। 
হে দ্বিণগণ ! ভরশন্ত আত্মার কৈবল্য পদই উহার ভয়হারী বৈকুঞধধাম। 
ত্রৈগুণ্য বিষয় খক্‌, যন্দ, সামরূপ বেদ সকল ইহার বাহন গরুড় এবং ইহার 
পুক্ুবনছিই যকত । ত্রদ্দের অক্ষয় অব্যয় খ্শ্বরিক শক্তিই ভগবানের লক্মী। 
আগমশাসত্র সকল ভগবানের পারিষদ শ্রেষ্ঠ বিঘক্সেন। অথুত্ব, লবৃত্, 
ব্যাপ্তি, স্বচ্ছন্দাবন্থান, মহত্ব, নিয়ন্তত্ব, প্রতৃত্ব, এবং সর্বকামপ্রান্তি এই 
অই্টবিধ গ্রশ্ব্যই ভগবানের নন্দাদি অষ্ট ছারপাল। ব্রহ্ম ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ 
ও বিরাটপুরুষ এই চারিভাবে অধিকাঁরভেদে সাধকগণ কর্তৃক আত্মা 
দু খন। দেই চারি ভাবই বাসদের, সন্কর্ষণ. প্রহ্যন্ন ও অনিরুদ্ধ রূপে 
ভগবানের চতুর্ধাহ | জাগ্রদবস্থায় জীব আত্মাকে যে বিশ্বরূপ বা বিরাট 
ভাবে দশন করে, সেই বিরাটভাবই অনিরুদ্ধ। স্বপ্রকালে বাহজগৎ 
ইন্দরিয়পথে না থাকিলেও জীব ধেমন বিজ্ঞান মন এবং ইন্ডরিয়শক্তি সমস্থিত 
হই ন্বগনৃষ্ট বিশ্ব সৃষ্টি করে সেইন্ধূপে যে হিরণ্যগর্ভ, বিজ্ঞান মন এবং 
ইঞ্জিরশক্তি দ্বারা আপনার মধ্যে বিরাটবূপ কল্পনা করেন তিনিই প্ররদায়। 
যেমন স্ুষুপ্তিকাণে জীবের কল্পন! অহঙ্কার ও বুদ্ধি জীবের বিজ্ঞানে বিলীন 
হয় এবং নুযুপ্তির অব্থানে পুনরায় বিজ্ঞান হইতে কল্পনা অহঙ্কার ও বুদ্ধি 


অষ্টাদশ প্রবন্ধ । ১০৯ 


প্রকাশিত হয়, সেইরূপ যে ঈশ্বর প্রলয়কালে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটকে 
অব্যক্তা৷ প্রকৃতি ভাবে আপনার মধ্যে ধিলীন করেন এবং প্রলয়াবসানে 
অবান্তা প্রকৃতি হইতে পুনরায় হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটভাব প্রকাশ করেন, 
সেই ঈশ্বরই মন্কর্ষণ। সর্ব গ্রকার উপাধি বিনিশক্ত সর্ধস্ঞ নিশণ ভাবই 
আত্মার তুরীয় ভাব। বান্ুদেবই সেই তুরীর ভাব। হস্তপদাদি অঙ্গ, 
গরুড়াদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি অস্ত্র এবং কৌস্তভার্দি আভরণধারী ভগবান, 
হরিই প্রাণ ও শরীরধারী, বিরাটপুরুষ, বিজ্ঞান ও মনোময় হিরণ্যগর্ভ, 
গ্রকৃতির অধিষ্ঠাত! ঈশ্বর এবং নিগুণ ব্রহ্ম এই চারিভাবে গ্রকাশিত হুন। 
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই ভগবান্‌ ঈশ্বর হরি হইতেই বেদদকল উদ্ভূত 
হইয়াছে, তাহার কোনপ্রকার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি সমস্ত ই্জরিয়শক্তি 
সম্পন্ন। তিনি আপন মহিমাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত, তাহার অন্ত প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন নাই। তিনি কেবলমাত্র মায় বিস্তারের গ্ায় অন্য কোন 
উপকরণ না! লইয়া আপন সঙ্কন্পমাত্র দ্বারা এই জগতের স্ষ্টি স্থিতি লয় 
করিতেছেন । তাহার পূর্ণজ্ঞান কখন আবৃন্ত হয় না। তিনি এক এবং 
অদ্বিতীয়, কিন্তু সাধকগণের অধিকার ভেদ হেতু শান্্ তাহাকে নানা ভাবে 
প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল শ্রেষ্ঠ সাধকেরাই তাহাকে আপনাদের আত্মা! 
বলিয়! জানিতে পারেন । 

আচার প্রবন্ধকার বলিয়াছেন-__ 

“প্রথমতঃ দেখা যায় যে বিষ শ্যামবর্ণ। মেৎশৃন্ত আকাশের বর্ণও 
শ্যাম। এবং শ্যামবর্ণটা সকল বর্ণের অপেক্ষা প্রাণী এবং উত্ভিদ্দিগের 
শরীর পোষণে অধিকতর কাধ্যকরী। তত্ভিন, মেঘ ও হুর্ধ্যকে ধারণ করত 
আকাশ সর্বদ| বিশ্বপালন কার্যে নিরত। দ্বিতীয়তঃ, বিষ্ুণর চারিহস্ত। 
তাহার এক হস্তে শঙ্খ,অন্ত হস্তে চক্র,অপর হস্তে গদ্দা,এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম । 
অর্থাৎ বিষু্দেবত। এ চারিটা দ্রব্য ধারণ করিয়া থকেন। তিনি উহাদিগের 
আধার এবং উহারা তাহার আধেয়। এখন দেখ! যাউক এ গুলি কি? 
শঙ্খ বস্তটী শবের স্ভোর্তক এবং শব আকাশের গুণ (১) অতএব শঙ্খ 

(১ বব-শব্দগুধুমাক।শং 229855575 





১১০ সরল বেদান্ত দর্শন। 


আকাশের স্থানীয় হইয়াছে। চক্র কালচক্রেরই বৌধক। অতএব চক্র 
অর্থেকাল। গদা * শবে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গদ! অর্থে 
জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুগ্রসিদ্ধ লোকাত্মক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দেখা 
গেল যে, আকাশ বা অনস্তবিস্তার, অথণও্ড দণ্ডায়মান অনস্তকাল, 
জ্ঞান, এবং জীবনের যিনি আধার তিনিই বিষুণ। মানুষ গুণমাত্র জানিতে 
পারে এবং তাহ! জানিয়। গুণের আধার বা গুণীর অনুমান করে। 
সেইরূপে পরবরক্ষের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাহার রূপকর্নাও হইয়াছে। 
তৃতীয়তঃ, বিষ্ুটুর বাহন গরুড়। গরুড় 1 বাজ্ময় অর্থাং বেদকে বুঝায়। 
অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা উপনিষদ্‌ পুরুষ বেদ দ্বার প্রতিপাদ্য । অতএব দেখা 
গেল যে আকাশ বা! বিষুণপদ ধাহার আধিভৌতিকরূপ, আধিদৈবিক ভাবে 
তিনি পালন কর্ত! বিষণ, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্মা ।” 

আবার অনেক উপাসক ব্রহ্গকে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট ভাবে 
দেখিয়া তৃপ্ত হন না। একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য তাহাদের মন লালায়িত 
হয়। ভগবান শ্রীক্ষষচ আপন মূর্তিতে বিশ্বর্ূপ দেখাইলে পর অর্জুন 
বলিয়াছিলেন-- 

“হে ঈশ্বর। হে পূজ্য! আমি সর্বাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক তোমায় প্রণাম 
করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। পিতা! যেমন পুত্রের অপরাধ মার্জনা করেন, 
সখা যেমন সখাঁর অপরাধ গ্রহণ করেন না, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ 
মনে করেন না, আপনি সেইরূপ বাৎসল্য, সখ্য, এবং প্রেমভাবে আমার 
অপরাধ ক্ষমা! করুন! 

আপনার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া! আমি হষ্$ হইয়াছি বটে কিন্ত 
আমার হৃদয়ে এক প্রকার ভয়েরও সঞ্চর হইয়াছে, অতএব হে দেবেশ! 
হে হিরণ্যগর্ভ! হে জগক্সিবাস বিরাট পুরুষ! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার 
ইষটদেবের মূর্তি ধারণ পূর্বক আমাকে দর্শন দিন। 


* গদ্ধাতু ভাদন ব। প্রকাপার্থ-কর্তৃবাচ্য অচ. প্রত্যয় হ্বার! সিদ্ধ । 
1 গরুড়-_গৃ (নিগরণ্টে ধাতু, উর প্রত্যয় যোগে গরুর, বর্ণ সাম্যাৎ গরুড় । 
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আমি আপনাকে শঙ্ চক্র-গদা-পক্স-কিরীটধারী দেখিতে বাঞ্ক৷ করি। 
হে সহঅবাহো | হে বিশ্বমূর্তি! আপনি সেই চতুভূর্জ রূপটী ধারণ 
করুন।” 

তাহার পর অর্জুনকে ভগবান আপন দেবরূপ দেখাইয়া পরে আপনার 
মাহুষরূপ ধারণ করিলেন। তখন অর্জুন বলিলেন-- 

“হে জনার্দন! আপনার এই সৌম্য মানুষমূর্তি অবলোকন করিয়! 
আমি প্রসনচিত্ত ও প্রক্ৃতিস্থ হইলাম” 

এক শ্রেণীর তক্তগণ বলেন যে, বতক্ষণ না অঙ্জুন ভগবানকে মাচুষ 
ভাবে দেখিলেন ততক্ষণ তিনি গ্রক্ৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। অতএব 
ভগবানকে মান্য ভাবে পূজা করাই উচিত। অপর এক শ্রেণীর তক্তগণ 
বলেন ষে সর্বদা তাহাকে মানুষভাবে সনর্শন পাওয়াও কঠিন, সুতরাং 
সর্বদা তাহার নাম সঙ্ীর্ভন করা উচিত। সর্বদ। তাহার নাম সঙ্কীর্ভন 
করিলেই তাহাকে পাওয়া যায়। স্টাহারা বলেন__ 

“হে গোবিন্দ! কলিকালে তোমার নাম তোম! অপেক্ষা শতগুণ 
শ্রেষ্ঠ । তোমার পুজার জন্ অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন। কিস্তু তোমার 
নাম উচ্চারণ করিলে বিনা অষ্টাঙ্গ যোগেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।” 

“নারায়ণ এই মন্ত্র আছে এবং বাণিক্ত্রিয়ও বশবর্তী আছে। ইচ্ছা 
করিলেই লোকে নারায়ণের নাম গ্রহণ করিতে পারে। তথাপি যে বসুষ্য 
হরিনাম সঙ্কীর্ভন হইতে বিরত থাকিয়া ঘোর নরকে পতিত হয় ইহ! 
অতি আশ্চর্য্যের বিষয় ।” 

“এই সংসারে দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ৰা পিতৃতর্পণ, সমস্তই হরি- 
সন্কীর্ভন বিন! নিস্ষল হয়।” 

“সংসার-নরক-বন্ত্রাগ্রস্ত পাপিষ্টের! যদি ভক্তিতাবে হরিনাম সন্কীর্তন 
করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মুক্তি হয়।” 

এইরূপ উপাসনায় ঈশস্থষ্ট বা শান্ত্কল্পিত কোন একটী বিশেষ রূপ 
বা নাম বা বস্ত উপাসকের প্রধান উপাস্য এবং ব্রদ্ধ বা ঈশ্বর বা হিরণ্য 
গর্ভ ব! বিরাট পুরুষ উপাসকের মনে অপ্রধান ভাবে থাকেন। এই উপা- 
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সনার নামই প্রতীক উপাসনা বা অধ্যাসরূপিণী উপাসনা । এই উপাসকগণ 
শালগ্রঃমশিলাকেই বিষু মনে করেন, প্রতিমাকেই ঈশ্বর বা আদ্যাশক্তি 
মনে করেন, ও শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন জীবগণকে এবং আপন আপন গুরুকেই 
পরত্রহ্ম মনে করেন। 

প্রতীক উপাসনায় উপাস্য দেবদেবীর মূর্তি সসীম, হথন্বর এবং মনো- 
হারী হওয়ায় উপাসকের ভক্তি, প্রেম, এবং ন্নেহরস সহজেই উথলিয়। 
উঠে এবং মায়াময় জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত মনকে 
উপান্য ব্যক্তি বা পদার্থে নিশ্চল ভাবে সহজেই স্থাপন কর! যায়। অনীম 
বিরাট পুরুষকে মনে ধারণ! অতি কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ পিতা মাত! 
ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, স্ত্ী,পুক্র, কন্তা, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি ভক্তি, প্রেম এবং 
স্নেহের আম্পদগণ সকলেই সসীম। ম্থৃতরাং অনেকের পক্ষে বিরাট 
উপাসন1 অপেক্ষা প্রতীক উপাসন। সম্যক. প্রীতিকরী এবং ফলদাত্রী।, 
প্রতীক উপাসনা অভ্যন্তা হইলে সহজেই নিরাকার নির্বিকার নিগুণ 
উপাসন৷ আয়ত্ত হয়। সেই জন্ত পুরাণে কথিত আছে যে বলির কাছে 
ভগবান বামনমূর্তিধারণ করিয়াছিলেন এবং রাধিকার নিকট ভগবান, 
কৃষ্মূর্ত্ি ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভক্তগণ বখন তগবানকে পুজা 
করেন তখন তাহাকে সসীম বামন অবস্থায় দর্শন করেন, এবং আরাধক 
আত্াধিকাগণ * যখন অন্ঠ সর্ধধর্ম পরিত্যাগপূর্ধক এক ভগবানের আরা- 
ধনাই সার করেন তখন ভগবান ইন্দ্রিয় এবং মন আকর্ষণকারী 1 পরম 
সুন্দর মূর্তি ধারণ করিয়। তাহাদিগকে দেখা দেন। 

কিন্ত প্রতীক উপাদকগণের ইহা মনে রাখা কর্তব্য যে নিগুণ নিরা- 
কার অব্যয় অনিন্ত্য ব্রন্মের উপাসনা যাহাতে সহজে আয়ত্ত হয় সেই 
উদ্দেশ্যেই প্রতীক উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
শ্রীরামোপনিষদ, বলিয়াছেন-__ 


* রাধিকা ও আরাধিক1 এবং আরাধক শব্দ রাধ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 
1 কৃষ্ণ ও আকর্ষণ শব্দ কৃষ, ধাতু হইতে উৎপন্ন। 
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ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, ভেদ রহিত এবং অশরীরী হইলেও উপাঁসক- 
দিগের সিদ্ধি সৌকব্যার্থ তাহার রূপ কর্পন। হইয়! থাকে । এইরূপে রূপ 
কল্পনা দ্বার! নান! দেবতার কল্পনা হওরার পর সেই দেবতাদিগের পুংস্ব, 
্ত্রত্ব, হস্ত পদ নয়নাদি অঙ্গ সকল, ত্রিশুল, সুদর্শন, বজ্াদি অস্ত্র সকল, 
শঙ্খ, চমরু, হার, কেনুরাদি ভূষণ সকল, শ্বেত, গীত, রক্ত, কৃষ্তাদি বর্ণ 
সকল, বৃষভ, গরুড়, এ্ররাবতাদি বাহন সকল, সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি শক্তি 
সকল, দেবত। গন্ধর্ধ্ব বন্দি সেন! সকল, কল্পিত হয়। এই সমস্ত কল্পিত 
হস্ত পদাদির সংখ ও অস্ত্র, বাহন, সেনা, শক্তি, বর্ণ, ভূষণাদি, ভিন্ন ভিন্ন 
দেবতার জগ্ত, ভিন্ন ভিগ ভাবে কল্পিত হইর! থাকে । সর্ব প্রথমে এন্দের 
শরীর কর্পন। হইয়া থাকে । তৎপরে সেই শরীর সম্বন্ধীয় (১) পুং স্রীঘ 
(২) অঙ্গতৃৰণ অদ্রাদি (৩) বর্ণ ও বাহনাদি (9) শক্তি এবং (৫) সেন। কমন! 
দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পন! হইয়! থাকে । 

ছান্দৌগ্যোপনিবদ্, বলিরাছেন-- 

ধাভার! উপাসনার তত্ব জানেন, তীহারা€ প্রণবন্ধীরা উপাঁসল! লন, 
বাহার উপাপনার তত্ব জানেন না, তাহারা এণব দ্বাস। ভপাঁসছ। কেন | 
কিন্ত বাস্থজগতে কন্মের ফল যেসন জ্ঞান নিরপেক্ষ হইয়া থাকে, উপাসনার 
ফল সেরূপ নহে। লোকে হরীতকীর গুণ জাশ্থক আর ০1২ জানুক, 
সকলেরই হরীতকী ভক্ষণে একহ রূপ বিরেচন হপ্ন। লোকে দাহক ও দাহ) 
পদার্থের গুণ জানুক আর নাই জান্গক,দাহ।; ও দ।হক পধাথ একএ হইলেই 
একই রূপ দহ্নক্রিয়া হইল থাকে । কিন্তু উপাসনার ফল এ্রন্ষপ। এক” 
প্রকার হয় না। জ্ঞানীর উপাসনার ও অগ্ঞানার উপাসনার ফল পৃথক । 
উপাসনার তথ্য. জাঁনিরা এবং ভক্তি সহকারে :« জ্ঞানী 'উপাননা কেন 
তিনি উপাসনার তথ্যানভিজ্ঞ এবং শ্রদ্ধার্হিত '৬পাসক অপে?। সম'বধক 
ফল লাভ করেন। অজ্ঞানীদিগের উপাননার একেবারে ফল হন্ন না এমত 
নহে। বাস্তবিক অজ্ঞানীদিগের উপাসনারও কিছু ফল আছে এবং 
অক্ঞানীরা উপাসনার অনধিকারী নহে । তবে বিদ্বান ব্যক্তির কর্মের সমধিক 
ফল এবং উচ্চাঙ্গের উপাসনায় কেবল মাত্র বিদ্বান্‌ ব্যক্তির অধিকার হয়। 

১৫ & 
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কিন্ত সকল প্রকার উপাকেরই নিয্নোক্ত ভগবন্ধাক্য সর্বদ! শ্লরণ পথে 
রাখ! ছর্তবা £_ 

যজ্ঞ, তপস্যা, দান, এবং ঈশ্বরোদেশে অনুষ্ঠিত কর্দে “সং”শব প্রযুক্ত 
হইয়। থাকে । হে পার্থ, হবন, দান, তপস্যা ও অন্তান্ত যে কোন কর্শ 
অশ্রদ্ধ। সহকারে অনুষ্ঠিত হর, ভৎসমস্তই *“অনৎ” বলিয়া অভিহিত হয়। 
অশ্রদ্ধাহ অন্ুটিত কর্ম, লোকান্তরে বা ইহলোকে, কোন কালেই ফলপ্রদ 
হয় ন!। 

বাস্তবিক যে উপাসক আপন ইঞ্টদেবে ভক্তি ও প্রেমপুর্বক তাহার 
আদেশ আনন্দ সহকারে পালন না৷ করে তাহার উপাঁসন। ভগ্ামি মাত্র, 
তার উপাসনার কোন ফল নাই। 


উনবিংশ প্রবন্ধ । 
7777৮৯৪4৮৮৯ 
উপামন! তত্ব। 

মুগডকোপনিবৎ বলিয়াছেন-__ | 

গেই পরব্রহ্ম চিন্ময়, সর্বপ্রকার মূর্তিবর্জিত সর্বব্যাপী ও একরস। 
তিনি প্রক্কতির ঠা! সুতরাং প্রাণ, ইন্দ্রিয় সকল, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, 
এবং অবিদ্যা গ্রভৃতি কোন প্রাকৃতিক পদার্থ ই তাহার উপাধি নহে। 

কঠোপনিষৎ বলিরাছেন-_ 

ত্রন্মের কোনও প্রকার শরীর ব৷ মুর্তি নাই। শরীরমাত্রই নশ্বর ও 
মায়াময়। স্থাবর জঙ্গম সমন্ত পদার্থে ই ব্রহ্ম নিত্য অবিরূত আস্মাভাবে 
অবস্থিত। বাস্তবিক একমাত্র ব্রহ্ম ভিন অগ্ কোন পদার্থের পারমার্থিক 
অস্তিত্ব নাই। এই মারাময় জগৎ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং এই মমস্ত জগং 
ব্যাপিয়া তিনি সর্ধদা বর্তমান আছেন। যে সাধক তাহাকে আপনার 
আত্ম। বলিয়৷ অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তিনি সমস্ত শোকসস্তাপ 
হুইতে মুক্ত হন। 

শ্বেতাশ্বতরোপনিবদ, বলিয়াছেন__ 

ঈশ্বরের শরীর নাই, ঈশ্বরের ইন্দ্রির নাই, ঈশ্বরের সমান নাই,ঈশ্বরের 
শ্রেষ্ট নাই। স্বগাবতই তাহার সর্বপ্রকার জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়! করিবার 
শক্তি আছে অর্থাৎ তিনি সর্বদা সমপ্ত পদার্থই জানেন এবং ভীহার, সঙ্কলপ 
মতেই সমস্ত জগৎ স্ষ্ট ও চালিত হয়। 

ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন__ 

আত্মাই সমুদ্ায় দেবতা; সমস্ত জগৎ আত্মাতেই অবস্থিত; আত্ম/ই 
শরীরিগণের কর্্মযোগ সংঘটন করিয়া থাকেন। অগ্রে দেহাকাশে বাহ্যাঁ 
কাশ, চেষ্টাম্পর্শের কারণ প্রাণবায়ুতে বাহ্বাযু, অন্ন পাককারী ও চাক্ষুষ 
তেজে বাহাতেজ, দেহক্বঙ্গলে বাহ্জল, শারারিক পার্থিবাঁংশে বাহপার্থিব- 
মুর্তি সকল, মনে চন্দ্র, শ্রোত্রে দিক, পাদেক্িয়ে বিষুঃ, বলে হর্‌, বাগিক্দ্িয়ে 
অগ্নি, বানু ইন্দ্িয়ে মিত্র, এবং উপস্থে গ্রন্ধাপতি সগ্লিবেশিত অর্থাৎ ভাবনা 


১১৬ সরল বেদান্ত দর্শন। 


ছার। উহাদের একত্ব সাধন করিবে। পশ্চাৎ সকলের শান্তা, অণু হইতেও 
'খু,চিন্নন,স্ব 44/"ন” পরম পুক্ুবকে ধ্যানকরতঃ তাহার তত্ব অবগত হইবে। 
পি আস্টাবন্জ কণনাছেনন 
ও, লকে মিথ্যা অহ্থারী বলিয়া জান, নিরাকার পরব্রহ্মকে অচল 
এভ্য 'হ্লা। কছ। 
স্যার্ভঃ ও শাভাতপ বচনে উক্ত আছে_- 
সাধারণ মগ্ব্য জলেতে (পঞ্চভুতে) ঈশ্বর উপলব্ধি করে। মনীধীর! 
গ্রায ("তত ঈশ্বর দেখেন, মুখের! কাষ্ঠ লোষ্টরে ঈশ্বর বোধ করে, কিন্ত 
ধাহ.বা জ্ঞানী তাহার! পরমা স্বাকে সব্ধনিয়ন্তা দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন। 
বিুপুদাণ বণিয়াছেন__ 
পরমা রূপ নাম ইত্যার্দি বিশেধণ বিবর্জিত, নাশ রহিত, অবস্থাত্তর- 
শূন্ঠ, দুঃখ ও জন্সবিহীন হয়েন; তিনি নিত্য বর্তমান কেবল এই মাত্র 
বলিয়া তাহার নিদ্দেশ করা বায়। 
শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেখবরের বাণীরূপে নিষ্োছ্ীত বচন প্রকর্টিত আছে-_ 
সক প্রাণীতে বর্তমান সকলের আত্ম ও ঈশ্বর যে আমি, আমাঁকে 
মূঢত! ওাযুক্ত বে ত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজা! করিয়া থাকে দে ভন্মে 
হোম.কসে। 
ভমত।+তত পুনরায় রলিয়াছেন-_ 
ঘে সমন্ত মুঢ় মনুষ্য মৃ্ভিকা প্রস্তর স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং কাষ্ঠদ্বার| 
নিশ্দিত বিগ্রহে ঈশ্বর জান করে, তাহার! ক্লেশভোগ করিয়া থ|কে। 
দেই অদ্দান্ছন্ন ব্যক্তির! পরম শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। 
মহানির্বাণ তন্ত্রে আছে-- 
নাম রূপাদি কল্পনাকে বালক্রীড়াবৎ জানিয়। মনুষ্য সংস্বূপ পরমে- 
স্বর উপাধনা দ্বারা মুক্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মন:কল্পিত মূর্তি 
যদি ম[নব্গণের মুক্তির কারণ হয়, তবে স্বপ্রলন্ধ রাজ্যের দ্বারাও মনুষ্য 
অনারাসে রাজা হইতে পারে। 
ঈশ্বর ধ্যানের ক্রম প্রণালী সন্বন্ধে স্থৃতিশান্্র বলিয়াছেন-- 
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অনস্তর যদি নিরাকার ব্রদ্দে লক্ষ্যবদ্ধ করিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে 
পৃথিবী, জল. অশ্মি, বায়ু, আকাশ, মন, বৃদ্ধি, অব্যক্ত প্রকৃতি, এবং 
পুরুব ইহাদের মধ্যে পূর্বব পুর্ব্ব পদার্থ প্রথমে ধ্যান করিবে। অর্থাৎ 
প্রথমে পৃথিবী, তৎপরে জন, তৎপরে অগ্নি, তৎপরে বাধু, তৎপরে আকাশ, 
তৎপরে মন, তৎপরে বুদ্ধি, তৎপরে অব্যক্তা গ্রক্কৃতি, এবং সর্বশেষে 
পুরুষকে ধ্যান করিবে। পূর্ববটার ধ্যান অত্যন্ত হইলে পরে সেইটার ধ্যান 
পরিত্যাগ করিয়! দ্বিতীয়টার ধ্যান আরম্ভ করিবে। এই প্রকারে সব্্ব 
শেষে পুরুষ ধ্যান করিবে। 

ভগবান, কপিলদেব শ্রীমন্ভাগবতে বলিয়াছেন-__ 

এইরূপে হরির পরমাননমূর্তি ধ্যান করিতে করিতে ভগবানের প্রতি 
পরম প্রেম হয়। তখন হৃদয় ভক্তিরসে গলিয়া৷ যায় এবং নেত্র হইতে 
আনন্দাশ্র ঝরিতে থাকে । এই প্রকারে গ্রতীক উপাসন! সম্যক, আন্ত 
হইলে প্লর উপানক ইতিপুর্ধে মনকে ভগবানের উপর স্থির রাখিবার 
জন্য ভগবানের যে রূপটা ধ্যান করিতেছিলেন মেই রূপটা হইতে মনকে 
ক্রমশঃ পৃথক করেন। 

মৎস্য ধরিয়া রাখিবার জন্য বড়িশের প্রয়োজন, মৎস্য করতলম্থ হইলে 
আর বড়িশের প্রয়োজন নাই। সেইরূপ চিন্তকে জগৎ হইতে প্রত্যাহার 
করত নিও ব্রন্গে স্থাপন জন্য প্রতীক উপাসনার প্রয়োজন। নি 
উপাসনা আয়ত্ত। হইলে আর প্রতীক উপাসনার প্রয়োজন নাই। 

যখন প্রত্তীক উপাসনার অবলম্বন পরিত্যাগ্গ করিয়া মন আর কোন 
প্রকার রূপ বা গুণ বা নাম স্মরণ করে না তথন উপাসক সমস্ত বন্ধন মুক্ত 
হইয়া ত্রচ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং ইন্ধন জলিয়! গেলে পর অগ্থির জাল 
যেমন অগ্নিদেবে বিলুপ্ত হয় সেই প্রকার এই সমস্ত জগৎকে অলীক এবং 
সত্বাবিহীন বলিয়! জানিতে পারিলে উপাসক ধ্যাতৃ-ধ্যান- ধ্যের-বিভাগশূনত 
অথট্ৈক রস নিগু৭ ব্রদ্মে বিলীন হন। 

প্রতীক উপাসনা আয়ত্ত করিবার জন্ত অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে। 
ভক্তচূড়ামণি জ্ঞানী গ্রহ্লাদ বলিয়াছেন-. 


১১৮ সরল বেদান্ত দর্শন। 


বিষুর নাম শ্রবণ, তাহার নম কীর্তন, তাহাকে শম্মরণ, তাহার পদ- 
সেবন, তাহার পূজা, তাহার বন্দন, তাহার দাস্য, তাহার সখ্য, এবং 
তাহাকে আম্মনিবেদন, এই নয় প্রকারে ভগবান্‌ বিষ্ণুর ভজনা করাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা । 

সর্বদা ভগবানকে স্মরণ হইবে এই আশায় কোন কোন তক্ত আপন 
শরীরে, গৃহে ও বন্ত্রাদিতে নারায়ণ, শিব, এবং অন্যান্ত দেবদেবীর চিত্র 
ও নাম অস্কিত করেন। সর্বদা তাহার নাম স্মরণ-পথে থাকিবে এই 
আশায় কেহ কেহ পুত্র কন্তাদির নাম গোবিন্দ, কৃষ্ণ, শিব, রামচন্দ্র, 
দুর্গা, অন্নপূর্ণা, লক্ষী, শঙ্করী গ্রভৃতি রাখিয়া থাকেন। এবং দয়া, ভগবৎ- 
স্পৃহা! ও শ্রদ্ধা, এই তিন মানসিক ; সত্যবাক্য, হিতবাক্যা, প্রিয়বাক্য, 
ও স্বাধ্যায়, এই চারি বাচিক ) এবং দান, পরপরিত্রাণ ও পুজা, এই তিন 
কারিক ; এই দশ এ্রকারে ভগবানের ভজন করেন। তাহারা অঙ্কন, 
নামকরণ, এবং ভজন, এই তিন প্রকারে ভগবানের সেবাই পরমপুক্ুযার্থ 
মনে করেন। 

আবার কেহ কেহ বলেন উপাসন। পাঁচ প্রকার। অভিগমন, উপাদান, 
ইজ্যা, শ্বাধ্যায়, ও যোগ। অভিগমন শব্দে ভগবত স্থানের মার্জন ও 
লেপনাদি। উপাপান শব্দে গন্ধ পুম্প ধৃপ দীপাদির দান। ইজ্যা শবে 
পৃজ|। স্বাধ্যায় শবে মন্ত্রজপ, নামজপ, স্তোন্খপাঠ. নামসক্ীর্তনাদি, ও 
ভগবত্তত্ব প্রকাশক শাস্ত্রের অভ্যাস। যোগশবে একাগ্রচিত্তে ভগবদনুধ্যান। 
এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে তক্তি নামক জ্ঞান আবিভূতি হয় এবং 
চরমোতকর্ষ অবস্থায় যখন অহঙ্কারাদি বিলুপ্ত হইয় যার তখন ভক্তবৎসল 
ভগবান্‌ উপাসককে আবৃত্তি রৃহিত স্বীয় পরমানন্দ ধাম প্রদান করেন। 

আবার কোন কোন ভক্ত বলেন যে কোন প্রকারেই হউক না কেন 
সর্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করাই পরম পুরুষার্থ। অতএব তাহারা শয়ন, 
ভোজন, গমন, উপবেশন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কার্ষ্যে, 
ভীর্থাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, চন্ত্র হুর্য্য গ্রহণ ও ব্রত পর্ধাদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, 
এবং বিভৃতিশালী শ্রমান, এবং তেজস্ী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন 


উমবিংশ প্রবন্ধ | ১১৯ 


পদার্থে, ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে চলিলে, ভগবানের অনন্ত মহিমা কোন না কোন ভাবে 
সর্বদা! এবং সর্বত্র ভক্তের হৃদয়ে বর্তমান থাকে । 

আবার জ্ঞানভেদেও উপাসনার তারতম্য হুইয়া থাকে। গীতা 
বলিয়াছেন__নানাভাতব প্রতীয়মান জগৎ যে জ্ঞান দ্বারা মায়াময় বলিয়া 
জ্ঞাত হয় এবং যে জ্ঞান দ্বার৷ অব্যক্তাদি স্থাবরাস্ত সমস্ত ভূতেই এক অয় 
কূটস্থ আত্মা-মাত্র দৃষ্ট হম সেই জ্ঞান সান্বিক জ্ঞান। 

নান। ভাবে প্রতীয়মান জগত যে জ্ঞান দ্বারা সত্য বলির! বোধ হয় এবং 
যেজ্ঞান দ্বার! গ্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব অনুভূত হয় মেই 
জ্ঞান রাজসিক। এ জ্ঞানের বশীভূত হইয়া স্বর্গ, সমাজ, দেশ, গ্রাম 
প্রভৃতিকে ঈশ্বর প্রাপ্তি অপেক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর উপানাকে 
ঈশ্বরোপাসনার অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ বলিয়া! মনুষ্য মনে করে। এই রাজসিক জ্ঞান 
সা'ত্বক জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট । 

বে জ্ঞান দ্বারা মন্থুষ্য মনে করে যে পারমার্থিক অবলম্বন শৃন্ত কোন 
এক ব্যক্তি ব! বস্ত বা কাষ্ঠ বা লোষ্র বা ধন বা সম্পত্তি বা ক্ষমতা বা বল 
বা রূপ বা যৌবন বা অন্ত কোন তুচ্ছ পদার্থই ঈশ্বর বা সর্বস্বধন,এবং উহা! 
ভিন্ন অগ্ত কোন ই্ট বস্ত বা ঈশ্বর নাই, সেই জ্ঞান তামপিক জ্ঞান। এই 
জ্ঞান সর্বাপেক্ষা অধন। 

যে তক্ত শ্রদ্ধা পূর্বক ঈশ্বরকে বে ভাবে উপানন! করিতে ইচ্ছা করে 
ঈশ্বর তাহাকে সেইভাবে শ্রদ্ধান্বিত করেন। 

সে ব্যক্তি সেইরপ শ্রদ্ধান্থিত হইয়া একা গ্রচিন্তে ঈশ্বরকে সেই ভাবে 
উপাসনা করে। এবং সেই উপাসনার বে ফল হওয়া উচিত মেই ফল সে 
লাভ করে। কিন্তু সেই ফল সেস্বতন্ত্র ভাবে লাভ করে না । সর্ব-কর্ম- 
ফল-প্রদাত। ঈশ্বরই তাহার কন্মের উপযুক্ত ফল তাহাকে প্রদান করেন।, 
ঈশ্বর স্বয়ং কোন কর্ম করেন না। তিনি যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম 
করিয়াছেন তদ্দারাই তপস্যা উপাসনা! অহিংস প্রস্থতি পুণ্যকর্ের এবং 
কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি পাণকর্তের ফল নিশ্পন্ন হয়। 


১২০ সরল বেদ।স্ত দর্শন । 


অন্পবুদ্ধি উপানক সকল যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহা »্লল এবং নশ্বর। 
যাহার। হিরণ্যগর্ভ প্রমুখ দেবগণকে পুজা করে তাহার দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। 
এবং ধাহারা নিগুণ ব্রঙ্গের উপাসনা করেন তাহারা ব্রহ্মনির্ববাণ প্রাপ্ত হন 
অর্থাৎ মুক্ত হন। সুতরাং সত্য জ্ঞান আনন্দ নিগুণ ব্রঙ্গের উপাসনাই 
সর্ধবতোভাবে কর্তব্য। 
বিবেকশূন্য ব্যক্তিরা ্রদ্দের নিরাকার নির্বিকার প্রপর্তীত পরমাত্ম- 
স্বব্ূপ ভাব জানিতে পারে না। তাহার ব্রহ্গষকে দেবতা-মনুষ্য-মৎস্য- 
কুম্ধাদি প্রতীক-ভাবে মনে করে। 
বর্গের মায়াপ্রভাবে জীবগণ মোহ্গ্রস্ত হইয়া ব্রচ্মকে নিত্য, শুদধ,বৃদ্ধ,মুক্ত, 
নিগুণ আত্মা স্বরূপে না মেখিয়া রজ্জ,তে সর্পবুদ্ধির ন্যায় ব্রহ্মতে জগৎ 
দর্শন করে। সুতরাং যতদিন না| তাহাদের মোহ ঘুচিয়া যায় ততদিন 
নিগুণ ব্রহ্ম তাহাদের বুদ্ধিতে প্রকাশ হন না! এবং তাহার! ব্রন্ষের স্বরূপ. 
জানিতে পারে না। 
বাস্তবিক নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞানই চরম জ্ঞান। অন্ত সমস্ত জ্ঞান এবং সাধনা 
নিগুণ ব্রদ্মঙ্জান লাভের উপায় মাত্র। নিগুণ ব্রহ্ষজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির 
অন্ত উপায় নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ. বলিয়াছেন__ 
এই ভূবন মধ্যে এক পরমাস্মবাই অবিদ্যাদি বন্ধ কারণ নাশ করেন। 
সেই আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় । অগ্নি বেমন সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করে, 
আত্মজ্ঞানও সেইরূপ অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য ধ্বংস করে। বেদাস্ত 
বাক্যের মর্ম সম্যক, বুঝিয়া ধাহারা আপন মনকে নিন্মল করিতে পারেন 
তাহাদের হৃদয়ে ব্রন্গ প্রকাশিত হুন। তাহাকে জানিতে পারিলে জীব 
মৃত্যুকে অতিক্রম করে। তত্তিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই। 


সতী 8 দই ও সি 


বিংশ প্রবন্ধ। 


শা ইসতক- 
উপাধনার অঙ্গ বা মাধনা। 


এক্ষণে দেখ। গেল ষে এক অনয ব্রদ্গ তিন্ন অন্ত কোন বস্তর বা ব্যক্তির 
পারমার্থিক অস্ডিত্ব নাই। অবিদ্যা বশতই জীবগণ স্বপ্রদর্শনের স্যাষ 
অদ্বৈত তরঙ্গে জগৎ দর্শন করে, আবার অবিদ্যা' ঘুচিলেই জগতের 
অস্তিত্বঙ্ঞান লোপ প্রাপ্ত হয়। আরও দেখা গেল যে, এই অবিদ্দা। নষ্ট 
করিবার জন্ত বিদ্যা বাজ্ঞানের প্রয়োজন এবং তজ্জন্ত ভগবন্তভগণ্র 
সহিত কথোপকথন এবং বেদান্তাদি শান্ত্রসমূহ সর্বদা ভক্তিভাবে আলো- 
চনা করা কর্তব্য। আরও দেখা গেল ষে, তরঙ্গের অনুগ্রহ তিন অন্য 
কোন উপায়ে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের যথার্থ মরন সাধকের মনে 
সম্যক, গ্রতিভাত হয় না এবং মেই জন্ত লর্বদা নিশ্চলভাবে ব্রদ্ধে চিন্ত 
স্থাপন পূর্বক ব্রন্মের উপাদনা করা পাধকের সর্ধতোভাবে কর্তব্য। 
আরও দেখ! গেল যে, অধিকার ভেদে বর্গের উপাসন! ছুই গরকার। 
ধাহারা শাস্ত, দত্ত, উপরত, তিকিক্ষু শ্রদ্ধাশীল ও সমাহিভ হইয়া নিওণ 
ব্রন্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাহাদের পক্ষে নিগুণ উপাসনাই 
বিহিত। এবং বাহার নিগ্ুণ উপাসনার অধিকারী নেন তাহার! সণ্ডণ 
উপাসনা দারা ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া নিণ উপাসনার অধিকারী ছইবেন 
এই উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্ত স্ডণ উপাসনাই বিহিত। 
৮গীতায় ভগবান, বলিয়াছেন-- 
ধাহারা আপন ইন্দ্রিয়গণকে সর্বতোভাবে নিগৃহীত করত সর্বদা হ্্য 
বিষাদ রাগ দেষাদি পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত প্রাণিগণের ছিতে রত থাকিয়া 
অক্ষর অনির্দেশ্য অব্যক্ত অচিস্ত্য সর্বব্যাপী সর্বপ্রকার-পরিবর্ভনর়হিত 
নির্বিকার নিত্য নিুণ আত্মার উপাসনা করেন তাহারা ত্্মনির্ববাণ 
প্রাপ্ত হন। 
১৬ 


১২২ সরল বেদান্ত দর্শন । 


অতঃপর ভগবান, বলিয়াছেন-_ 

জীবগণ শ্বভাবত ইন্জিয়নুখ পরায়ণ, সুতা, মন এবং ইন্র্ির়গণকে 
প্রেয় বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করত ব্রদ্মে সংস্থাপন কর! ইন্ত্রিয়সখ- 
রড জীবগণের পক্ষে ক্লেশকর। কিত্ত সগুণ বর্গের উপাসনায় কতক 
পারমাণে ইন্জরিয় ও মনের তৃত্তি হইত্তে পারে বলিয়৷ সাঁধকগণের পক্ষে 
সগুণোপাসন৷ ততটা ক্লেশকর নহে। কিন্ত নিগুণোপাননায় মন বা 
কোন ইন্ত্রিয়ই পরিতৃপ্ত হয় না, ন্ুতরাং নিগুণোপাসনা অধিকতর 
র্লেশকর । ও 

জীবগণ অতি কষ্টে এই নিগু“ণোপাঁনন! আম্বত্ব করিতে পারে। সেই 
জন্য অপেক্গাকৃত নিয্াধিকারীর জন্য ভগবান, ব্যবস্থা করিয়াছেন-_ 

ধাছারা আমার উপর সমপ্ত কর্ম সমর্পণ পূর্বক একমাত্র আমারই 
শরণ গ্রহণ করিয়া আমাকে সগুণভাবে ধ্যান করত আমারই উপাসনা 
করেন আমি €সই সমস্ত তক্তগণকে অচিরেই নিগু'ণোপাসনাঁর অধি- 
ক্ারিত্বে উন্নীত করত তাহাদিগকে মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার 
কৰি। অতএব সগুণতাবেই হউক আর নিগুপভাবেই হউক যে গ্রকারে 
পার সর্বদা ভক্তিপুর্বক আমাভেই মন ও বুদ্ধি স্থাপিত কর। তাহা 
হইলে পরিশেষে তুি নিশ্চ্বই ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। 

বাহার সর্বঙগ। শ্রদ্ধে চিত্ত সংস্থাপন করিতে না পারেন তাহাদের জন্য 
ভগবান বলিয়াছেন-- 

যদি স্থিরভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিতে ন। 
পার তাহ! হইলে স্বপল্লকালের জন্যও আমাতে চিত্ত সংস্থাগনের জন্য 
বারস্বার অভ্যাস কর। অভ্যাস যোগের ছারা ক্রমশঃ আমাতে দীর্ঘকাল 
চিন্ত সংস্থাপন বা আমার উপাসনা! করিতে শিখিবে। 

বদি শ্বল্প কালের জন্যও বারম্বার আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিতে সমর্থ 
না হু তাহা হইলে আমার উদ্দেশে দান ব্রত্ত উপবাস পুজা পরিরর্যযা 
ন।ন পঙ্থীর্তনাদি কর্ণ করিবে। আমার উদ্দেশে কর্ম করিতে করিতে 
ক্রমশঃ উচ্চাধিকারী হইয়া! অবশেষে মোক্ষপদ পাইবে। 
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ঘদি আমার উদ্দেশে কর্ম করিতে অশক্ত হও তাহা হইলে তোষার 
দৈনন্দিন কর্তব্য কণ্ধই করিও, তবে সর্বদা মনে করিও যে এ কর্ম তুমি 
অ।পন খর জন্য করিতেছ মা কত্ত আমার আদেশেই করিতেছ 3 এবং 
এই প্রকণর ভাবনার দ্বারা সনষে এত সহিদ নকল ক্দের ফলপ্রাসির 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করিও । এইকপে কর্মফল ও1তিক ইচ্ছা! পগিতাগ করিতে 
পারিলেই শাস্তি আপন। হইতে আসিবে । 

বাস্তবিক কন্মফল ত্যাগই সাধনার প্রধান অঙ্গ। ইহাই সাধনার 
প্রথমে, ইহাই সাধনার মধ্যমে, ইহাই সাধনার চরমে। কর্মফল ত্যাগ 
ভিন্ন নিবৃত্তি মার্গের কোন সাধনাই সুসম্পন্ন হয় না! এবং সমস্ত কর্মফল 
ত্যাগই মুক্তির অব্যবহিত কারণ। সেই জন্য ভগবান নিমাধিকারীর 

ক্ষে দৈনন্দিন কর্তব্য কর্ধের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে এ কর্মের ফল 

প্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে বগিলেন এবং পরঞ্ণেই বলিলেন-- 

জন্ষকে না জানিয়া ব্রহ্গতে চিন্ত সংস্থাপনের বারহ্বার চেষ্টা করা 
অপেক্ষা বরকে পরোক্ষভাবে জানা শ্রেষ্ঠ । আবার ব্রহ্মকে কেবল মাত্র 
পরোক্ষভাৰে জান! অপেক্ষা ব্রদ্দের পরোক্ষ জ্ঞান প্রাপ্তির পর তাহার 
ধ্যান করা শ্রেয়ঃ। আবার উক্তরপে ব্রঙ্গের ধ্যান অপেক্ষা সর্বং খলু 
ইদং ব্রহ্ধ অর্থাৎ এই সমন্তই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া সর্বকর্মফল 
ত্যাগকর৷ শ্রেষ্ঠ। সকল কর্দ্বের ফলপ্রাণ্ডির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে 
পারিলেই অনস্তশাস্তি পাওয়। যায়। 

সাধক সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন-- 

ধিনি আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি দ্বেষশূন্য, আপনার সমকক্ষ 
ব্যক্তির প্রতি মিত্র তাঁবাপন্ন এবং আপনার অপেক্ষা হীন ব্যক্তির প্রতি 
ককপালু, ধিনি সকল বস্ততেই মমতা শুন্য, তপস্বাধ্যায়ানুষ্ঠান নিমিত্ত কোন 
অভিমান ধাহার মনে স্থান পায় না, সুখ ৰ1 ছঃখ ধাহাকে বিচলিত করিতে 
পারে না। আততারিগণের এতিও যিনি ক্ষমাশীল, যিনি সদ সন্তষ্ট, 
ধাহার চিত্ত সর্বদা আত্মধ্যান নিরত, যাহার ম্বভাব সংযত, আত্মতন্ব বিষয়ে 
ধাহার কিছুষাত্র সংশয় নাই, ধাহার মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে জামাতে 
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অর্পিত, তিনিই আমার ভক্ত এবং তিনিই আমার প্রিয় । বাহা হইতে কোন 
হীং'জন্তাপিত হর না, কোনও জীব হইতে যিনি কোন প্রকার আশঙ্কা 
. অন না, পি লাভে হর্ষ, অগিংয় ঘটনায় রোষ, তক্ধরাদি হইতে ভয়, এবং 
ৎ,. ৫ চান কারণ জনিত উদ্বেগ ধাহার মনে স্থান পাক না, তিনি আমার 
রর খর্ব [ য় ও বাখাভ্যন্তর পৌচ সম্পন্ন, দক্ষ, জনাসন্তচিন্ত 
তুরাং খন ঘটনা হইলেও অস্ষুন্ধ ব্যক্তি সর্ধ গুকার কামন! পরিত্যাগ 
-,ক "মামাকে একাস্তিক ভক্তি করেন এবং আমার প্রিয় হন। ইষ্ট 
ওতে দিন আননোতছুল্প হন না, অনিষ্ট ঘটনাকে ধিনি দ্বেষ করেন 
নয এেনুং এ শান্ত বস্তর বিনি আকাজ্ষা করেন না, ম্গলামঙ্গলের দিকে 
লঙ্গ; না রাখিয়া ধিনি একমনে আমার ভজন। করেন, তিনি আমার প্রিয়। 
শত্র ও মিত্র সমদশী, মান ও অপমানে অন্দোভিতচিত্ত, প্তোঞ্চ সুখ 
ছঃখে হর্ধ বিবাদশুন্ত, সর্ধত্র অনানক্ত, নিন্দা ও স্তুতি দ্বার অবিচলিত, 
ংবতবা-, স্। সত্ষ্ট, আএর মণ্ডপাদিতেও মমত্বরহিত. নির্দিষ্ট বাস শুন্ত, 
এবং ব্যবাস্থতচিত্ত, যে সাধক সর্ধদা আমার ভজন! করেন তিনি আমার 
শ্রিয়। যে সকল সাধকেরা আমাতে ভক্তিমান্‌ ও মৎ পরায়ণ হইয়া! এই 
সমস্ত ধর্মপূর্ণ মোক্ষমাধক উপদেশ শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করেন তাহার! 
আমার অতিশয় প্রিয় । সুতরাং এইরূপ অন্ুষ্ঠানই সকল মুমুক্ষর কর্তব্য। 

কামন। পরিত্যাগই যে প্রধান সাধন! এ কথা নানা স্থানে বারস্বার 
কথিত আছে। 

বৃহনীরশ্যকোপনিষদ বলিয়াছেন-_ 

জীব যখন আপন হদয়স্থ সমস্ত কামন! পরিত্যাগ করিতে পারেন তখন 
আপন মরণশীল ভাব পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন এবং এই শরীরে 
থাকিতে থাকিতেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। 

মুণ্ডকোপনিষং বলিয়াছেন__ 

যে ব্যক্তি দৃষ্টাদৃষ্ট কাম্য বস্ত সকল চিস্তা করত তাহাদিগকে প্রার্থনা 
করে দেই কা মন! পরতন্র ব্যক্তি সেই সকল কামনার জন্ত সেই সকল 
কান্যবস্তর আকাজ্কার সহিত ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে 
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সাধকের এই জীবনেই সমস্ত কামনা ধ্বংস পায় সেই সাধক কামনা বিমুক্ত 
হুইয়া পরমার্থ তত্ব জানিতে পারেন ও কৃতার্থ হন। 

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন-_ 

জীবদ্দশায় যে যে বিষয় জীব চিন্তা করে মৃত্যুকালে সেই সেই বিষয়ের 
চিন্ত। জীবগণকে আধকাঁর করে। তখন জীবের অন্ত সমস্ত বৃত্তি ক্ষীণ 
হইয়া যায় এবং উক্ত বাসনাময় জীব লিঙ্গশরীরধারী জীবনরূপে অবস্থান 
করে। অনন্তর যে লোকে উক্ত বাসনা সকলের প্রাধান্ত আছে সেই লোকে 
উদ্দানবাযু উক্ত বাঁসন।ময় জীবকে লইয়া যার এবং সেই লোকে এর জীবের 
জন্ম হয়। স্থতরাং যে সাধক সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, 
তাহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 

৬গীতা বলিয়াছেন -- 

যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্ববক বাহলাভনিরপেক্ষ 
হুইয়্। আপন আত্মাতে ব্রঙ্গদর্শন করত সন্তষ্ট থাকেন,তখন তীহাকে বিদ্বান্‌ 
বা আত্মারাম বা আত্মক্রীড় বা! সন্্যাসী বা স্থিতগ্রজ্ঞ বলা যাঁয়। 

দুঃখে পড়িলে ধাহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না এবং স্ুুখপ্রাপ্তি হইলে যিনি 
দেই সুখের স্থিতির আকাঙ্ষা করেন না দেই আসঞ্তি-ভয়-ক্রোধ-বিমুক্ত 
সাধককে মুনি বা স্থিত প্রজ্ঞ বা ত্যক্ত পুত্র মিত্র লোটৈষণ বা সন্ন্যাসী বল! 
যায়। 
_ পুন্র মিত্র শরীর প্রাণ প্রভৃতি কোন বিষয়েই যে সাধকের আসক্তি 
নাই, ধিনি শুভ বিষয় প্রাপ্তিতেও হৃষ্ট হন না এবং অগুভ বিষয় 'ঘটিলেও 
বিষগ্র হন না, সেই হর্ষ-বিষাদ-আসক্তি-বর্জিত সাধকের প্রজ্ঞাই: প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছে বলা যাঁয়। কোন প্রকার ভয় পাইলে কুন্দম যেমন আপনার সমস্ত 
অন্গ সন্ক,চিত করে সংসারভীত সাধক সেই প্রকার যখন সমস্ত বিবয় হইতে 
আপনার সকল ইন্জিয়কে প্রত্যাহরণ করেন তথন তাহার প্রজ্ঞাকে গ্রতি- 
ঠিত বলা যায়। ইন্্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগে অদমর্থ, জড়, আতুর বা উপবাস- 
পরায়ণ প্রস্থতি ব্যক্তিগণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু তাহাদের 
বিষয়াভিলাষ নষ্ট হয না। বে সাধক স্থিতপ্রঞ্জ হইয়াছেন তিনিও বিষয় 
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সমূহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, অধিকম্ত তত্বজ্ঞান হওয়ায় তাঁহার বিষয়াভিলাষ 
বিনই হইয়। ষায়। যে সাধক স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে ইচ্ছ! করেন তাহার প্রথম 
কর্তব্য এই যে তিনি ইস্দ্রিয় সকল:ক সম্পূর্ণরূপে দমন করিবেন | মনের 
উপর ইন্দ্রিয় কলের কার্ধ্য অতিশগ্ন বলবৎ । এমন কি মোক্গার্থে যত্বশীল 
মেধাবী পুরুষের মনকেও কখন কথন তাহার হন্ত্রি় সকল বলপূর্ব্বক 
ব্যাকুল করত বিষয়ভোগে লইয়া যায়। ও 

ইন্দ্রিয় সকলকে চিরকালের জন্য দমিত রাখিবার উপায় এই বে 
প্রথমে ইন্দ্রিয় সকলকে সংবমপুর্বক মনকে আত্মচিন্তায় রত কর এবং 
তাহার পর এ&ঁ ভাবে সংযতেন্ত্রিয় এবং ব্রর্থচিস্তায় রত থাকিতে অভ্যাস 
কর। এইব্পে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়- 
গণকে দমন করিতে সক্ষম হইৰে এবং স্থিতপ্রজ্ত হইতে পারিবে । মনকে 
্রহ্মচিস্তায় রত করিতে ন। পারিলে জীব সংযতেন্ত্রিয় হইতে পারে না। 
মনের স্বাভাবিকধর্মই এই যেমন সর্বদা কোন ন। কোন বিষয় চিন্তা 
করে। ব্রক্ষচিন্তায় রত না হইলে মন বাহ্য এবং অস্তর্জগতের বিষয় চিন্তা 
করিবেই করিবে। মন যাহা! চিন্তা করে ক্রমশঃ তাহাতে তাহার আসক্তি 
হয়। আসক্তি হইলে জীব সেই আসক্তির বিষয় পাইতে কামন! করে। 
কাম্যদ্রব্য না পাইলেই ক্রোধ হয়। ক্রুদ্ধ হইলে জীবের কার্য্যাঁকার্য্যজ্ঞান 
লোপ পায়্। কার্ধ্যাকার্ধ্জ্ঞান লুপ্ত হইলেই হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। 
হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইলেই মনুষ্য পশুর সমান হয় এবং পশুর স্তাঁয় 
বুদ্ধিবিহীন হইলে মনুষ্য বিনষ্ট হয় অর্থাৎ পুরক্ুযার্থ সম্পাদনের কোন 
জ্মমতাই তাহার থাকে না। অতএব সর্বতোভাবে বিষয়চিস্তা পরিত্যাগ 
পূর্বক মনকে ব্রঙ্গচিন্তায় রত রাখিবে। যে সাধক বিষয়সমূহে আসক্তি এবং 
হেষ পরিত্যাগপূর্বক সমাক্রূপে বশীভূত ইন্রিগণদ্বার! শান্ত্রবিহিত বিষয় 
সকল যথাবিধি উপভোগ করেন তিনি মনকে ব্রক্ষচিস্তায় রত রাখিতে 
পারেন এবং চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করেন। চিত্তপ্রসন্ন হইলে জীবের সকল 
ছঃখ বিনষ্ট হয় এবং বুদ্ধি সংশয়শৃন্ত হইয়া ব্রন্ধে নিশ্চলভাবে গ্রতিষ্ঠিত হয়। 
বাহার ইঞ্জিয় এবং মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত না! হয় তাহার নিশ্চর়াস্মিকা। বুদ্ধি 
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হয় না এবং সে ব্রহ্গচিস্তাতে রত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রঙ্গচিস্তায় 
রত হইতে পারে না তাহার বিষয় তৃষ্ণ! নিবৃত্ত হয় না৷ এবং বিষয়তৃষ্ণ 
হইতে নিবৃত্ত না হইলে স্থখের সম্ভাবনা নাই। 

বাতা! উঠিলে নাবিক অপ্রমত্ত ভাবে থাকিয়া! বল এবং কৌশলপূর্ববক 
নৌকাকে আপন গন্তব্য পথে না রাখিলে বায়ু যেমন নৌকাকে পথ ভ্রষ্ 
করে এবং বিপথে লইয়া যায় সেইরূপ যে মন ইঞ্রিয়সকলকে দমনে ন1 
রাখিস! তাহাদিগকে আপন আপন বিষয়ে বিচরণ করিতে দেয় এবং 
আপনিও সেই সকল বিষগ্ন কর্তৃক ইন্দ্রিয়গণের সহিত আকৃষ্ট হয় মেই মন 
বিবেক জনিত বুদ্ধিকেও ব্রন্মধ্যান হইতে বিপথে লইয়া যায় এবং ঘিষ়- 
ধ্যানে রত করে। অতএব হে মহাবাহে। অর্জুন ! যে সাধকের ইন্দ্রিয় 
সকল আপন আপন বিষয় হইতে সম্পূর্ণভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাহাকেই 
স্থিতপ্রজ্ঞ বল! যায়। ব্রহ্গতত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে অজ্ঞানান্বকারাবৃত 
কিন্ত স্থিতপ্রজ্জের পক্ষে আলোকময়। 

সাধারণ লোকে বিলাণ দ্রব্য সকলের দোষগুণ জানে এবং তাঁহাঁ- 
দ্রিগকে ভোগ করে কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক জীবন ও শ্বাস্থ্যরক্ষার 
প্রয়োজনীয় শান্্রানহুমোদিত দ্রব্য ভিন্ন অন্য দ্রব্যের সংবাদ রাখেন না এবং 
তাহ। ভোগ করেন ন|। 

নদনদী সকল সমুদ্রে পতিত হইয়! যেমন সমুদ্রের কলেবর বৃদ্ধি করিতে 
পারে না কিন্তু সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ কাম্যবস্ত সকল ষে 
সাধকের ইন্দ্রিয়গোচর হইলেও তাহার মনকে ক্ষোভিত করিতে পারে না 
কিন্তু তাহার মনে লয় প্রাপ্ত হয় সেই সাধকই শাস্তি প্রাপ্ত হন। 

যে সকল ব্যক্তি কাম্যবস্ত সকল প্রার্থন। করে তাহাদের শাস্তি হয় না। 

অপ্রাপ্ত বস্তর কামন৷ এবং প্রাপ্তবস্ততে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক বাহ 
পদার্থ সমূহে এবং শরীর ইন্্িয় মন ও বুদ্ধিতে মমত্বজ্ঞান বর্জন করত 
সমস্তই ঈশ্বরের এই ভাবনা স্ুস্থির করিয়া যে সাঁধক জীবন যাত্রা নির্বাহ 
করেন তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত হন। 

হে পার্থ! ইহাই ব্রন্জ্ঞান নিষ্ঠা! ইহা! লাভ করিলে আর সংসারের 
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মোহে মুগ্ধ হইতে হয় না। মৃত্যুকালে ক্ষণকালের জন্যও ধিনি এই জ্ঞান 
প্রাপ্ত হন তিনিও ব্রহ্ধনির্বাণ প্রাপ্ত হন। বাহার! চিরকাল ধরিয়। এইরূপ 
বন্ধনিষ্ঠাবান্‌ তাহাদের কথ! আর কি বলিব। 


--৯0০0০-- 


একবিংশ প্রবন্ধ । 


কতক ১%১-- 
কর্মযেগ। 


কর্মফল প্রাণ্ির ইচ্ছাত্যাগ বা কামনাত্যাগই যে একটা প্রধান 
যোগ তাহ! শান্তর তৃয়োতূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। যতক্ষণ সাধক যোগার 
হইতে না পারিবেন ততক্ষণ তাহার পক্ষে কর্ম করিবার ব্যবস্থা আছে, 
কিন্ত এই কর্ম কামনাপরিত্যাগপূর্বক না করিলে সাধক কখনই যোগার 
হইতে পারিবেন না। এই জন্তই ভগবান, অর্জুনকে বলিয়াছেন__ 

কর্মেতেই তোমার অধিকার অতএব আপন কর্তব্য কম তুমি সম্যক. 
রূপে নির্বাহ করিবার চেষ্টা কর। কর্মের ফলে তোমার অধিকার শাই 
স্থুতরাং কর্ম করিবার চেষ্টা করিলেই যে তুমি কৃতকার্ধ্য হইবে এমন 
মনে করিও না। এবং কৃতকর্মের ফলকামন! করিও না। আবার 
কর্ধের ফলে তোমার অধিকার নাই বলিয়া কর্ম পরিত্যাগ করিও ন|। 
কর্ম তিন প্রকার (১) শাস্ত্রবিহিত কর্ম, বাহাকে সচরাচর কেবলমাত্র 
কর্ম বল! যার ; (২) অকর্ধ. অর্থাৎ কর্ পরিত্যাগ ; (৩) বিকর্, অর্থাৎ 
শান্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম। যে কর্ম করিতে শান্ত্রে নিষেধ আছে, অর্থাৎ বিকম্ম 
একেবারেই করিবে না । আলস্য বশত কর্ম পরিত্যাগ বা! অকর্ম্ম শাস্ত্রে 
নিন্দিত, ম্ুতরাং অকর্ণ পরিত্যাগ করিবে । পরিশেষে কর্মের ফলকামনা 
পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্্রবিহিত কর্ম করাই জীবগণের কর্তব্য ,অতএব 
তাহাই করিবে। 

হে ধনঞ্জয়! কর্ম্ণে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক যোগস্থ হইয়া তুমি আপন 
কর্তব্য কর্ম কর। কর্মের সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমতুল্যভাবে দর্শন 
ক্ষরার নাম যোগ। যোগস্থ ব্যক্তি আপন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবার 
জন্ত বখাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও হদ্দি ক্ৃত- 
কার্ধ্য না হন তাহ! হইলে দুঃখিত হন না। এবং বদি কৃতকার্ধ্য হন 
তাহা হইলেও আনন্দিত হন না 

১৭ 
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এ্রই প্রকারে নিফামভাবে এবং ফলনিরপেক্ষ হইয়। কর্শ ্ষরিতে 
করিতে সাধক ক্রমশঃ যোগান হন। যতক্ষণ না তিনি যোগারঢ় হন 
ততক্ষণ তীহায় পক্ষে কর্ণই একমাত্র সাধনা । এই অবস্থায় তীঁহাকে 
যোগারুরুক্ষু বলা যায়। উল্লিখিত কর্্মযোগরূপ সাধন] দ্বারা যোগান 
হইলে পর সাধক শান্ত, দাত্ত, উপরত, তিভিক্ষু, শ্রদ্ধাণীল ও সমাহিত 
হইয়া আপন আত্মাতে পরমাত্ম। দর্শন করেন এবং অবশেষে সমন্তই আত্মা! 
বলিয়া দেখিতে পান। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে যোগারঢ় কাহাকে বলে! তজ্ন্ত 
ভগবান, বলিয়াছেন “যখন সাধক ইন্দট্রিয়ভোগ্য সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশৃন্ 
হন এবং নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য প্রতিষি্ধ কোন কর্দেই তাহার প্রবৃত্তি 
থাকে না এবং ইহলোফে এবং পরলোকে যত প্রকার কামনা হইতে 
পারে সে সমন্তই তিনি পরিত্যাগ করেন তথন তিনি যোগার 
শববাচ্য হন।” 

সংসারে যোগারঢ় পুরুষ অতি বিরল। মুততরাং সাধারণ সাধকের 
পক্ষে বুঝিতে হইবে যে কর্ই বিহিত। ভবে প্রাকৃত লোকের সহিত 
সাধকের প্রভেদ এই যে প্রাকৃত লোক ফল-কামনা-পরতন্ত্র হইয়। কর্ম করে 
কিন্ত সাধকের কর্ম নিষ্কাম। | 
কর্মত্যাগ সম্বন্ধে ৮গীতা বলিয়াছেন-_- 

যাহার পক্ষে যে কর্ম নিত্য কর্তব্য বলিয়া বিহিত আছে তাহার পক্ষে 
সেই কর্ম পরিত্যাগ অবর্তব্য। মোহ বশত নিত্য কর্প্দ পরিত্যাগকে 
তামস ত্যাগ বলে। অমূক কর্তব্য কর্ণ করিতে গেলে আমার শারীরিক 
ক্লেশ হইবে এই ভয়ে যদি কেহ কোন কর্তব্য কর্শকে ছঃখজনক মনে 
কছুত উক্ত কর্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ত্যাগকে রাজস 
ত্যাগ বলে। হে অর্জুন! কর্তব্য কর অবশ্যই করিতে হইবে এই 
ভাবিয়া যে ব্যক্তি সমস্ত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন কিন্ত সেই কর্ম 
চুষ্ঠানে আসক্ত হন না এবং তজ্জনিত কোন ফলেরও কামনা করেন না 
পান্ত্র তীহাকেই সাত্বিক কর্মত্যাগী বলিয়াছেন । 
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শ্রতিও বলিয়াছেন-_ 

যে পর্যন্ত সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া অদ্বৈতভ্ঞান নাহয় ততদিন সাধক 
মনে মনে ভাবিবেন বে এই জগতে যাহ! কিছু আছে সে সমস্তেই ঈশ্বর 
বর্তমান রহিয়াছেন এবং এই জগতে যাহা কিছু ছটিতেছে সে সমস্তই 
ঈশ্বর করিতেছেন এবং ঈশ্বর হইতে পৃথক কিছুই নাই। এই ভাবন৷ 
সুস্থির করত সাধক সমস্ত কর্মের ফলাফল ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন। যেহেতু ঈশ্বর ব্যতীত কোন বস্তই 
নাই এবং ঈশ্বরের ইচ্ছ। ব্যতীত কিছুই ঘটে না। অতএব সাধক কোন 
ধনেরই আকাঙ্ষা করিবেন না। বাস্তবিক কোন ধনেই কাহারও নিত্য 
সব্বনাই। ঈশ্বর যখন ষাহাকে যে ধন দেন তখন সে সেই ধন প্রাপ্ত হয় 
এবং ঈশ্বর যখন যাহার নিকট হইতে যে ধন কাড়িয়। লইতে ইচ্ছা করেন 
তখন সেই ধন তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায়। 

কিস্ত ঈশ্বর যাহা করিতেছেন তাহাই হইতেছে, জীবের স্বতন্ত্র কোন 
ক্ষমতা নাই ইহা বুঝিয়া সাধক কি সমন্ত কর্ম পরিত্যাগ করিবেন? 
শ্রুতি বলিতেছেন সাধকের পক্ষে কর্ম পরিত্যাগ বিহিত নহে। অবশ্য 
সাধক যখন যোগারূঢ় হইবেন তখন তাহার কথা শ্বতত্ত্র। কিন্ত যতদিন 
না তিনি যোগারূঢ় হইবেন ততদিন সাধক ফলনিরপেক্ষ হইয়া আপন 
কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং অকর্্ম ও বিকর্্ম 
পরিত্যাগপূর্ববক নিফামভাবে আপন কর্তব্য কম্ করিয়া তদ্বার! ঈশ্বরের 
অর্চনা করত যাহাতে সুস্থ শরীরে বৃদ্ধকাল পর্য্যস্ত জীবিত থাকিতে 'পারেন 
তাহার বিধান করিবেন । কেবল এই ভাবে চলিলেই জীব কর্মবন্ধন হইতে 
মুক্ত হইতে পারেন । ইহা! ব্যতীত কর্মবন্ধন এড়াইবার অন্য উপায় নাই। 

আত্মতত্বাহ্ুন্ধানবিমুখ মূঢেরা ঈশ্বপ্নকে ম্মরণ করে না। তাহারা 
পুরুষকারকেই সর্বস্ব মনে করে। তাহারা অস্থরদিগের গতি প্রাপ্ত হয়। 
এবং মৃত্যুর পর অঞ্জানতমসাচ্ছন্ন অস্গুরলোকে গমন করে। 

ঈশ্বর সমস্ত লৌকের এবং সমস্ত ভূতের আত্মা । তাঁহার কখন কোন 
প্রকার পরিবর্তন হয় না। তিনি ম্বগত-স্বাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত 


১৩২ লরল বেদান্ত দর্শন । 


একমাত্র পারমার্থিক সত্য। তিনি সর্বব্যাপী সুতরাং মন অপেক্ষা দ্রত- 
গামী। মন কোন বিষয় ভাবিবার পূর্বেই ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত থাকেন। 
তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গম্য নহেন। জীবের দর্শন, শ্রবণ, প্রাণ, স্পর্শন, 
এবং আস্বাদনশক্তি যতদূর ৃশ্ষ দ্রব্য অন্থুভব করিতে পারে তিনি তাহ! 
হইতেও সুস্তর। তিনি ম্বয়ং নিশ্চল ও অবিক্রিয় হইলেও ধাবমান সমস্ত 
পদার্থ অতিক্রম করিয়া .'অবস্থিতি করেন। 'তিনি নিত্য-চৈতন্তাত্মন্বরূপে 
সকলের আম্পদতাবে থাকেন ষলিয়াই এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকে। 

তিনি বাস্তবিক নির্বিকার হইলেও বিকারশীল ভাবে প্রতিভাত হুন। 
তিনি অজ্ঞানীর পক্ষে কোটা কোটা বৎসরেও অপ্রাপ্য কিন্তু ভক্তগণের পক্ষে 
স্ললভ। তিনি সকলেরই আল্ম! সুতরাং সকলের অভ্যন্তরে আছেন। সমস্ত 
জগং তাহাতে প্রতিষিত, সুতরাং সমস্ত জগতের বাহিরে তিনি বর্তমান । 

ষে সাধক সমস্ত ভূতগণকে আত্মাতে এবং আম্মাকে সমস্ত ভূতগণে 
দর্শন করেন তিনি আম্মতত্ব বিদিত হন। 

আত্মতৰ বিদিত হইয়! সাধক যখন দেখিতে পান যে £ক অথয় আত্ম! 
ভিন্ন আর কোন পদার্থেরই বাণ্থবিক অস্তিত্ব নাই, সমস্তই আস্মা মাত্র, 
তখন তাহার দ্বৈভ্রম বিলুপ্ত হয় এবং তাহার পক্ষে শোক ও মোহে 
কোন কারণ থাকে না। তথন তিনি চৈতন্য-জ্যোতিশরঁয়, স্থল-ুক্-শরীর- 
বর্জিত, অথও, নির্মল, এবং ধর্মাধন্মাদিবন্ধ-বিনির্খক্ত হইয়। সর্বদশী, 
অবাক, সর্বব্যাপী, সর্ধস্র্টা, সর্বেশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পরমাত্মার 
সহিত অভিন্ন হ্‌ইয়া যান। 

ইহাই বেদাস্তশাস্তরের শিক্ষা এবং ইহাই বেদান্তশান্ত্ের তাঁপর্ধয। যদিও 
অনেকে বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট আ্মজ্জানকে নীরস বলেন কিন্তু বাস্তবিক ইহ! 
নারস নহে। ধাহারা কখন শকরা আম্বাদন করেন নাই তাহার! শর্করার 
স্বাদ জানেন না। সেইরূপ ধাহারা আত্মতত্ব উপলব্ধ করিতে পারেন ন 
সাহারা আন্মজ্ঞানের রস কি জানিবেন ? 

কঠোপনিষৎ শ্রুতি বলিয়াছেন-- 

সেই আত্ম! ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেরই বাস্ঠৰেক অস্তিত্ব নাই। হুতরাং 
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তিনি এক বা! অদ্বিতীয়। এই মার়্াময় জগৎ তীহার্ঁ সম্পূর্ণ বীতৃত। তিনি 
সমস্ত ভূতেরই অস্তরাত্মা। তাহারই জ্ঞানময় রূপ দৃশুদর্টা 
প্রভৃতি নানাভাবে বিবর্তিত হইতেছে। যে সকল সাধকেরা আপনাদিগের 
মন এবং ইন্দরিযবৃত্তিসকলকে নিবৃত্ত করিয়া আপন আপন হৃদয়াকাশে 
তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাহারাই আত্মানন্বরূপ নিত্য স্থখ ভোগ 
করেন। এই পরম স্থখ অন্ত লোকের ভাগো ঘটে না। 

এই সমন্ত অনিতা জগতে তিনিই একমাত্র নিত্য পদার্থ। যেমন অগ্নি 

ংযোগে লৌহথণ্ড অগ্নিরূপ ধারণ করে সেইরূপ সেই ব্রদ্গের নিমিত্তই সমস্ত 

জীবের চেতন৷ হইয়া থাকে । সেই সর্বেশ্বর সর্ধজ্ঞপুরুষ জীবগণকে আপন 
আপন কর্্মফলরূপ কাম্যবস্ত প্রদান করেন। তাহাকে যে সাধকরা 
আপনাদিগের হৃদয়াকাশে দর্শন পান, তাহারাই নিত।শাস্তি ভোগ করেন 
অপরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। 

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিয়াছেন _ 

সেই ব্রহ্ম বা আত্মাই পূর্ণানন্দ। আত্মক্ঞানী তাহাকে পাইয়া! পরমানন্দ 
ভোগ করেন এবং যাবতীয় জীবগণ ভিগ্ন ভিন্ন পরিমাণে যে আনন্দ উপ. 
ভোগ করে,সেই সামান্য আনন্দমাত্রা সকল পুর্ণানন্দেরই অংশ মাত্র । যদি 
আত্মা আনন্দময় না হইতেন তাহা হইলে কোন ব্যক্তি আপন আত্মাতে 
প্রেম করিত? এবং ইহলোকে ব! পরলোকে স্থথে বাচিয়। থাকিতে ইচ্ছা 
করিত? বাস্তবিক আত্মাই সকলকে আপন আপন কর্ধানুরূপ আনন্দ 
প্রদান করেন। যখন সাধক এই আনৃশা, অশরীর, অনর্দেশ্য, সর্বাধার 
অথচ ন্বক়্ং অনাধার আনন্দ ব্রন্মকে আপন আত্মা বলিয়া! নিঃসন্দেহরূপে 
জানিতে পারেন, তখন সাধক অভয় হন এবং ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। 
কিন্ত বতকাল জীব “ব্রদ্ম অন্য এবং আমি অন্ত” এইরূপ অল্পমাত্রও ভেদ 
দর্শন করিবে ততকাল তাহার তয় থাকিবে। যে সকল পাগ্ডিত্যাভিমানিগণ 
এইরূপ ভেদ দর্শন করেন,সেই আনন্দময় ব্রদ্মই তাহাদের ভয়ের কারণ হন। 

৬ গীতা বলিয়াছেন__ 

হে ভরতকুলাগ্রগপ্য ! এক্ষণে আমায় নিকট তিন গ্রকার সুখেয় 


১৩৪ সরল বেদান্ত দর্শন । 


বিষয় শ্রবণ কর। অভ্যাসবশতঃ যাহাতে মনুষ্য আনন্দপ্রাপ্ত হয়, যাহাতে 
ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয়, অভ্যাস বৈরাগ্য যমনিয়মাদি সাধনাপ্রাপ্য 
বলিয়া যাহ! প্রথমে বিষের হ্যায় ছুঃখাত্বক বলিয়া বোধ হয় এবং উত্ত 
সাধনাদি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে পর যাহা অমৃতের ন্তায় তৃত্তিকর 
বলিয়া বোধ হয় সেই স্ুখকে সাব্বিক স্থখ বলে। বিষয় ও ইন্ছ্রিয়ের সং 
যোগে সমুৎপন্ন যে স্থথ প্রথমে অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় 
কিন্ত পরিণামে যাহ! বিষের ন্তায় কষ্টকর তাহাকে রাজস স্থথ বলে। 
নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে মমুডূত আদি মধ্য ও অস্তে আত্মমোহকর 
স্থথকে তামস সুখ বলে। 

বাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে আসক্তি শূন্য হইলে তবে আত্মজ্তানের সৃথ 
জানা যায়। আত্মজ্ঞানের সুখ জানিতে পারিলে সাধক অন্ত সমস্ত সখের 
ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্বক অনন্যমনে ব্রহ্ষধ্যানকরত ব্রদ্মে সমাহিতান্তঃকরণ 
হন এবং অঞ্চয় স্থখ ভোগ করেন। ইন্ট্রিয়গণ দ্বারা বিষয় সকল তোগ 
করিলে যে সুখ বোধ হয় তাহা আদ্যন্তবিশিষ্ট অতএব ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা 
আপাত মধুর হইবেও পরিণামে ছুঃখজনক । বিবেকীপুরুষ এ প্রকার 
ভোগে রত হন না। 

মর্ণ কা পর্যন্ত যে ব্যক্তি ইহলোকে কামক্রোধোত্ভব বেগ সহা 
করিতে সক্ষম হন তিনিই যোগী এবং তিনিই বাস্তবিক সুখী। যেযোগী 
বাহ বিষয়ে সথথশৃন্ত হইয়। কেবল মাত্র আত্মাতেই স্থখ এবং আরাম ভোগ 
করেন এবং ধাহার দৃষ্টি সর্বদা আত্মদর্শনে রত তিনি ইহজীবনে সর্বছূঃখ- 
বিমুক্ত হইয়া! জীবন্মুস্ত অবস্থায় থাকেন এবং দেহত্যাগের পর বিদেহমুক্তি 
ৰা ত্র্গনির্বাণ প্রাপ্ত হন। 

যোগী ব্যক্তি নির্জন স্থানে একাকী থাকিয়া! চিত্ত এবং দেহকে সংষত 
রাখিয়৷ অগ্রাপ্তবস্তর আকাঙ্ষা ও প্রাপ্তবন্ততে মমত্ব পরিত্যাগ পূর্বক 
বরঙ্ষধ্যানে রত হইবেন। 

তিনি পবিত্র স্থানে প্রথমে কুশ তুপরি ব্যাপ্রাদি চম্ম এবং তছপরি বস্ত্র 
ঘআন্ভৃত করিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নীচ আসন এমন ভাবে প্রস্তুত 
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করিবেন যে তাহার উপর উপবেশন করিলে শরীর চঞ্চল হয় না। অনস্তর 
সেই আনে উপবেশনপূর্বক সর্ববিষয় হইতে মন প্রত্যাহার করত এবং 
ইন্জিয় সকলের ক্রিয়! সংযত রাখিয়া সমস্ত কামনাশৃন্ঠ হইয়া! কেবলমাত্র 
আপন অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ রাখিবার জঞ্ত ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইবেন। 

শরীরের মধ্যভাগ, মন্তক এবং গ্রীবা সরল ও স্থির ভাবে রাখিয়া! যোগী 
পুরুষ আপনি নিশ্চলভাবে থাকিবেন। তিনি কোন দিকে দৃষ্টি করিবেন 
না, কিন্ত তাহার চক্ষু নিশ্চল হইয়! এমন তাবে থাকিবে যেন তাহাকে 
দেখিলে বোধ হয় যে তাহার দৃষ্টি নাসিকার অগ্রে নিম্পন্দভাবে পতিত 
রহিয়াছে। তিনি প্রশাস্তচিত্ত ভীতিশৃন্ত এবং ব্রক্মচ্য্য ব্রতধারী হইবেন 
এবং সমস্ত পদার্থ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত মৎপরায়ণ হইবেন। 
সংযতচিত্ত হইয়া এইরূপে সর্বদা! ব্রদ্মে চিত্ত সমাহিত রাখিতে রাখিতে 
যোগীপুরুষ ক্রমশঃ মংস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বন্ধন মুক্ত হন এবং 
অনস্তশাস্তি লাভ করেন। 

হে অর্জুন! যেব্যক্তি অতি তোজনশীল অথবা যিনি শরীর ধারণো- 
পষোগী অন্পও ভোজন করেন না, যিনি অতি নিদ্রাশীল এবং ধিনি জীবন 
ধারণোপষোগী পরিমাণেও নিদ্রা যান ন। তাহার যোগসিদ্ধি হয় না। ধাহার 
আহার, ৰিহার (গতি), কর্ণ, নিদ্রা, এবং জাগরণ নিয়মিত তিনিই সর্ব 
সংসার-ছুঃখ-ক্ষয়কর যোগ সাধন করিতে সমর্থ হন। 

সাধক যখন সমস্ত পদার্থ হইতে চিত্তকে সংযমন পূর্বক সকল প্রকার 
কামন। পরিত্যাগ করতঃ আত্মাতে লমাধিপ্রাপ্ত হন তখন তাহাকে যুক্ 
বলা ষায়। যোগন্ পুরুষেরা বলিয়৷ থাকেন যে আত্মাতে সমাধিপ্রাপ্ূ 
সংঘতাস্তঃকরণ যোগী পুরুষের চিত্ত নির্বাতগ্রদেশে স্থিত দীপের স্যায় নিশ্চল 
ভাবে থাকে । 

যোগানুষ্ঠানদ্বার! নিরুদ্ধ যোগীপুরুষের চিত্ত সমাধি অবস্থায় সম্যক্ভাবে 
প্রশান্ত হয়। 

সমাধি অবস্থায় যোগীপৃরুষ সমাধিপরিপুদ্ধ অস্তঃকরণ দ্বারা জ্ঞানমস 
আত্মাকে দর্শন করত আত্মাতেই পন্পম আনন, প্রাপ্ত হন। 
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যে অনপ্ত আনন্দ ইন্জিয়দার! গ্রহণ কর! যাপন না, যে অপার আনন্দ 
কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিতে পারা যার, যোগীপুরুষ সমাধি 
অবস্থায় সেই বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করেন। সেই অবস্থায় যোগীপুরুষ 
আত্মন্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাহার পর আর কখনও তিনি সংসার 
মায়ায় বিমোহিত হননা। অন্ত কোনও প্রকার লাতই সমাধি অপেক্ষা 
অধিকতর স্থখকর নহে। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে যে ঘটনা অতীব 
ছঃখকর সে ঘটনা ঘটিলেও সমাধিপ্রাপ্তি দ্বারা আত্মজ্ঞ যোগীপুরুষ কিছুমাত্র 
বিচলিত হন না। সমাধি প্রাপ্তির পর যোগীপুরুষ বতদিন বাচিয়া থাকেন, 
জীবনুক্ত অবস্থায় থাকেন। কোন প্রকার দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে না। 
এই সমাধিকে যথার্থ যোগ বলা যায়। শান্ত্রবাক্যের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
রাখি! শান্ত্রোক্তমার্গ অবলম্বন পূর্বক নিঃসন্দেহচিত্তে সমাধিযোগ অভ্যাস 
কর! সকল জীবের কর্তবা। এই যোগ সহজে এবং শীঘ্র পিদ্ধ হয় ন।। 
যোগসিদ্ধ হইতে কাহারও বা একজন্ম কাহারও বা বহু জন্ম লাগে। 
সাধনার তীব্রতার তারতম্যের উপর ষোগসিদ্ধির কাল নির্ভর করে। 
স্থতরাং সমাধিযোগ শীঘ্র আয়ত্ত না হইলে সাধক বিষণ্ন হইবেন না। কিন্ত 
তিনি অনির্বিগ্রচিত্তে অধ্যবসায়সহকারে ষোগসিদ্ধির জন্ত তপস্তা করিবেন 
অর্থাৎ যোগ দিক্ধির জন্য শাস্থে যে প্রণালী বিহিত আছে সেই প্রণালী 
অবলম্বন করত যোগাভ্যাস করিতে থাকিবেন। এইরূপ অভ্যাস করিতে 
করিতে ইহজন্মেই হউক বা কোন ভবিষ্যৎ জন্মেই হউক সাধক নিশ্চয়ই 
যোগণিদ্ধ হইবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ব্রহ্ম শান্ত্রযোনি 
এই বাক্য সিদ্ধ হইল। 
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2 2%-- 
তৃতীয় সুত্রের অন্য প্রকার অর্থ। 


কেহ কেহ “শান্ত্রযোনিত্বাৎ” এই তৃতীয় হুত্রের অন্ত প্রকার অর্থ 
করিনা থাকেন। তীহারা বলেন “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই দ্বিতীয় সুত্রদ্বারা 
ব্র্দের কেবল তটস্থলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে । যাহা হইতে এই জগৎ স্যষ্ট 
হুইয়াছে এবং ধাহাতে এই জগত প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ধাহাতে এই জগৎ 
লয় পাইবে তিনিই ব্রহ্ম এরূপ বলাতে এমত নাও বুঝাইতে পারে ষে 
জগতের স্থষ্টিস্থিতিলয় কারণ চেতন এবং সর্বাজ্ঞ। এমন হইতে পারে 
যে কোন অনির্ধচনীয় জড় পদার্থ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
তাহাতেই ইহা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পরিশেষে তাহাতেই ইহা৷ লয় পাইবে। 
এই আশঙ্ক৷ পরিহারার৫থ বল! হইল থে জগতের স্্টি-স্থিতি-লয়-কারণ জড় 
নহেন পরন্ত চেতন এবং সর্বজ্ঞ; এবং তাহার কারণ বলা হইল «শাস্ত্র 
যোনিত্বাৎ”। শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ কারণ শাস্্রযোনি। শাস্ত্রযোনির 
ভাব শান্ত্রষোনিত্ব। হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তিতে শান্ত্যোনিত্বাৎ পদ সিদ্ধ 
হইয়াছে । সমুদয় সত্রের অর্থ এই যে, সর্ববিদ্যার আকর খগবেদাদি 
মহাশীস্ত্র সকল বাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি চেতন এবং সর্বজ্ঞ । 
সচরাচর দেখা যায় কোন গ্রন্থে ধে সকল বিদ্যার পরিচয় পাওয়! যায় 
উক্ত গ্রন্থের লেখকের সে সকল বিদ্যা ত আছেই, বরং তাহা অপেক্ষ। 
গ্রন্থকারের অধিক বিদ্যা আছে। সেইন্বপ সর্ধজ্ঞকল্প বেদবেদান্তাদি 
শান্ত্র সকল বাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি জড় এবং অন্জ্ঞ হইতেই 
পারেন না, তিনি অবশ্যই চেতন এবং সর্বজ্ঞ হইবেন। ব্রন্দের এই লক্ষণ 
দ্বিতীয় হত্রে উপক্ষিপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ প্রকারাস্তরে বলা হইয়াছিল কিন্তু 
তাহা এই তৃতীয় সুত্রে পরিঞ্ার ভাবে উক্ত হইল। গায়ত্রীতেও এই দ্বই 
ভাব পৃথক, করিয়! বাক্ত আছে যথ।--“এই সমস্ত জগতের ঘিনি প্রস- 
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বিতা, যিনি চিন্ময়, আমর! তাহার শ্বরূপভাব ধ্যান করি; তিনি আমাদের 
বুদ্ধিকে তাহার ধ্যানে নিয়োগ করুন”। 

ব্রহ্ম হইতে বেদবেদাস্তাদির উদ্ভূত হওয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে অতি 
স্পষ্টভাবে কথিত আছে যথা-_ 

হে মৈত্রেয়ী ! যেমন আর্দরকাষ্ঠ দ্বারা প্রজলিত অগ্নি হইতে ধূম বিদ্ষু- 
লিঙ্গাদি বিনির্গত হয় সেইরূপ মহাভূত পরমাত্মা হইতে খগ্েদ যছুর্ব্েদ 
সামবেদ এবং অথর্ববেদ এই চারি বেদৌক্ত মন্ত্র সকল, এবং (১) ইতি- 
হাস, (২) পুরাণ, (৩) আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিদ্যা, (৪) আধ্যা- 
জ্বিক বিদ্যা, (৫) ব্যাখ্যাম্মক শ্লোক, (৬) স্বত্র, (৭) স্যত্রের বিচার এবং 
(৮ সাধারণ ব্যাখ্যা, এই অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে । বেদের শ্লোকাঁ- 
আসক অংশকে মন্ধ বলে এবং বেদের ব্যাখায্মক অংশকে ব্রাঙ্গণ বলে। 
মন্ত্রে যাহা অল্প কথায় থাকে ব্রাহ্মণে তাহা বিস্তারিত ভাবে থাকে । মন্ত 
এবং ব্রাহ্মণ সমন্বিত বেদ সকলকে স্ষ্টি করিতে ঈশ্বরকে কিছুমাত্র আয়াস 
স্বীকার করিতে হয় নাই। জীবগণ যেমন বিনা আয়াসে নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ করে ঈশ্বর সেইরূপ বিন। প্রবত্নে বেদ সকলকে প্রকটিত করিয়া- 
ছিলেন। অন্তান্ত শান্ত্রোক্ত বাক্যসকল প্রত্যক্ষের অথবা অনুমানের 
অথবা বেদের বিরুদ্ধ হইলে অপ্রমাণ হয়। বেদ কিন্ত অন্ত প্রমাণ 
অপেক্ষা করে না। বেদে যাহা কথিত আছে তাহ! স্বতঃই প্রমাণ বলিয়! 
গ্রাহা হয়। কোন স্থলে যদি বেদের কোন অংশকে প্রত্যক্ষ শব বা 
অনুমানমূলক কোন অংশের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে সেই 

ংশ অপ্রমাণ বলিয়। পরিত্যক্ত হইবে না। সেখানে বুঝিতে হইবে যে, 

হয় আমর! বেদের যথার্থ মন গ্রহণ করিতে পারিতেছি ন। অথবা মরীচিকা 
দশনের স্তায় আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনে কোন প্রকার ভ্রম আছে অথব৷ 
আমাদের শব্দজ্ঞানে বা অন্ুমানে কোনরূপ প্রমাদ হুইয়াছে। বাস্তবিক 
বেদ নিভূ্ল এবং অন্ত প্রমাণ নিরপেক্ষ । এই সপ্রমাণ বেদ ধাহ! হইতে 
উদ্ভুত হইয়াছে তিনি নিশ্চয়ই সর্ধবজ্ত। 

তৃতীয্ন স্তরের এই অর্থ গ্রহণ করিলেও ইহা! প্রতিপন্ন হয় বে সত্য, 
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জ্ঞান, অনন্ত ব্র্গই বেদান্তশাস্ত্রের গ্রতিপাদ্য। বেদান্ত শান্তর দ্বারাই উক্ত 
্রহ্ষকে জান যায়, উক্ত ব্রন্মই একমাত্র সত্য, এই জগৎ মাক্সাময় কিন্তু 
অবিদ্যা বশতই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, এ অবিদ্য! ঘুচাইবার জন্ত 
শান্ত, দাস্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত হইয়া! সদ.গুরুর শরণগ্রহণ পূর্বক 
ভক্তিভাবে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা এবং বেদাস্তবিহিত মার্গে ব্রন্মের 
উপাসনা করাই জীবগণের কর্তব্য এবং উক্ত সাধন! দ্বারা ঈশ্বরান্ুগ্রহে 
অবিদ্যা ঘুচিয়া অদ্বৈত জ্ঞান হইলে জীব পরমানন্দ ব! অক্ষয় শান্তি বা 
মোক্ষপদ লাভ করেন। 

কেহ কেহ বলেন বে যদি চিরকাল ধরিগ্ ঈশ্বরের উপাসনাই করি- 
লাম তবে উপাসনার ফল ভোগ করিব কবে ? এই উক্তি অতি অকিঞ্চিং- 
কর। এবং প্রথমস্ত্রেই ইহার মীমাংসা হইয়। গিয়াছে । বাহারা উপা- 
সনা করিয়া জাগতিক সুখের আকাজ্ষা করেন তাহার! বেদান্তশান্ত্রের 
অধিকারী নহেন। বেদাস্তশান্ত্র সর্বোচ্চ স্বর্গস্থখ এবং সর্ধনিষ্ন নরকছুঃখ 
উভয়কেই পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেন। বিশেষতঃ এই মায়াময় 
জগতের নিয়ম এই যে ধাহার! স্থখের জন্ঠ লালায়িত হইয়া কাম্য ও প্রতি- 
বিদ্ধ কর্ম করেন তাহাদের ভাগ্যে স্বথ ঘটে না। যথার্থ স্থুখ পাইতে 
হইলে স্থখের আকাজ্ন একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর 
উপাসনা করিলাম তাহার বদলে আমার স্থুথ চাই এইব্প দোকানদারী 
ভাব ঘৃণার সহিত দেখিতে হইবে। স্ুখছুঃখে কিছুমাত্র বিচলিত ন! 
হইয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরকেই সার সর্ধস্ব মনে করিতে হইবে। এরূপ 
ভাবনা স্থস্থির হইলে তখন দেখিতে পাইবে উপাসন। করাই সুখ এবং 
কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে সাধককে সাংসারিক ব্যাপারেও 
কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ভগবান, বলিয়াছেন__ 

ধাহার! অনন্তভাবে আমাকে চিন্তা করত কায়মনোবাক্যে আমার 
উপাঁসন! করেন সেই মদেকনিষ্ঠ তক্তগণের যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য না 
থাকে তাহা আমি তাহাদিগকে প্রদান করি এবং তাহাদের ষে সকল 
প্রয়াক্নীয় বা থাকে তাঙ্থা আমি স্টাহাদের ন্গ সংরক্ষণ করি। 
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কিন্তু উপাসনায় স্থখ আছে বলিয়া সেই স্থখের জন্য উপানা করিবে 
ন।। সেরূপ করিলে. দোকানদারী ভাব থাকিবে। সখের কথা একে- 
বারে মনে না আনিয়া শাস্ত্রের বিধি 'গ্রতিপালনের জন্য উপাসন। করিতে 
থাকিবে এবং শাস্ত্রের আলোচনা করিবে । এইবূপ করিতে করিতে কোন 
না কোন কালে অদ্বৈত বা মোক্ষ ৰা অক্ষয় সুখ পাইবে। কিন্তু মোক্ষ 
পাইব এই আকাজ্জা করাও নিবিদ্ধ। আকাজ্ষ। করিলেই তপস্যার প্রত্য- 
বায় হয়। কোনরূপ আকাঙ্ষা না করিয়। শাস্ত্রের বিধি প্রতিপালন করিয়। 
চলিবে । যখন ঈশ্বরের অন্গ্রহ হইবে তখন তিনি অদ্বৈতজ্ঞান দিবেন 
তঙ্জন্ঠ কিছুমাত্র উৎসুক হওয়া উচিত নহে। 

আবার কেহ কেহ প্রশ্ন করেন থে মরণ কাল পর্যন্ত তপস্য৷ করিয়া 

যদিকোন সাধক অদ্বৈতজ্ঞান ল'ভ করিতে সঙ্গম না হন তাহা হইলেও 
তাহার শুপস্যার কষ্টভোগ করিয়া! কি হইল? ইহার উত্তরও ইতিপুকব্ে 
বলা হইয়াছে। 

প্রাকতলোকের দৃষ্টিতে তপসা। ক্লেশকর বটে কিন্ত তপসা। বাস্তবিক 
করেশকর নহে। «এমন কি প্রাকুভলোক সাংসারিক বিষয়ে যে আনন্দ 
উপভোগ করে প্ররুত সাধক তপস্যাতে তাহার শতগুণ আনন্দ উপভোগ 
করেন। বিশেষতঃ এই শরীরের সঙ্গেই জগৎ শেষ হয় না। স্ুলশরীর 
ক্ষণতঙ্গর কিন্তু স্প্ম শরীর মুক্তি অথবা মহা প্রণয় পধ্যন্ত স্থায়ী। স্ৃতরাং 
শাস্্মত তপস্যা করিলে সাধক কোন ন। কোন জন্মে অবশ্যই অদ্বৈতজ্ঞান 
লাভ করিবেন। বদি শাস্বমত বরাবর তপসা। করিতে না পারিয়া সাধক 
কখন যোগন্রষ্ট হইয়া! পড়েন তাহা হইলেও তিনি প্রবৃত্তিমার্স্থ জীব অপেক্ষা] 
অনেক শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করেন এবং অনেক অধিক আনন্দ উপভোগ করেন। 
৮ গীতায় এই বিষয় অতি স্পষ্টভাবে বিকৃত হইয়াছে বথ।-. 

অচ্ছুন বলিলেন__হে কৃষ্ণ! কোনও শ্রদ্ধাপ্রীল নিবৃত্তিমার্ণস্থ সাধক 
অদ্বৈতজ্ঞান লাভের পুর্বে বর্দি কোন কারণে কখন যোগত্রষ্ট হইয়া পড়েন 
তবে তাহার কি গতি হইবে? 

গরবৃত্রিমাগ পরিত্যাগপূর্বক ব্্ধপ্রাপ্তির জন্য নিবৃততিমার্গ অবলম্বন 
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করণাঁনন্তর বিমূঢ় হইয়! খরহ্গপ্রাপ্তির মা পরিতাগ করায় স্ৃতরাং প্রবৃত্তি 
এবং নিবৃত্তি উভয় মার্থ হইতে ত্রষ্ট হওয়ায়, তিনি কি একেবারে নিরাশ্র্প 
হইয়া পড়িবেন এবং ছিন্নান্ত্রের স্তায় নাশ প্রাপ্ত হইবেন? 

হে কষ্চ! তুমি আমার এই সন্দেহটা সম্পূর্ণভাবে অপনয়ন কর । তুমি 
ভিন্ন আর কেহ এই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন না। 

ভগবান, বলিলেন_হে পার্থ! ইহজন্মেই বল আর পরজন্মেই বল 
নিবৃত্তিমার্স্থ সাধক কখন হীনতা! বা ছুর্গতি প্রাপ্ত হন না। 

যদি তিনি নিবৃত্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন তাহা হইলে তিনি ততদিন পর্য্স্ত 
ষে তপস্যা! করিয়াছেন তাহার ফলে অশ্বমেধা্দি কম্মকারাদিগের প্রাপ্য 
স্বগলোকে গমন করেন এবং তথায় ভোগদ্বারায় পুণ্যক্ষরর হইলে সদাচার- 
শালী ধনীব্যক্তির বংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।* 

কিন্ত যোগন্র্ হইবার পূর্বে বদি তাহার তপস্য! বেশা হইয়া থাকে 
তাহা হইলে আর তাহাকে স্বগলোকে বা ধনীব্যক্তির বংশে যাইতে হয় 
না। তিনি তদপেক্গা শ্রেষ্ঠ বোগনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন । 

যোগীধিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পূর্বজন্মের ্রঙ্গান্ুসারিণী বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হন এবং সংসিদ্ধির জগ্ত পুনরায় অধিকতর বর করেন। 

ভিনি থে পাপের জন্য ঘোগন্রষ্ট হইয়া থা,কন ভোগের দার| তাহা ক্র 
পাইলে পরে নিবুপ্রিমারগে তিনি আপনা হইতে বাইতে ইচ্ছা না! করিলেও 
তাহার পৃৰ্বসংস্কার তাহাকে বলপুর্বাক যোগের পথে লইয়। যায়। 'নিবৃত্তি 
মার্সের কথা অধিক কি বলিব। ধাহারা যোগের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা 
করিয়া যোগমাগে প্রবৃত্ত হওয়ার পরেই যোগত্রষ্ট হন তাহারাও বেদৌক্ত 
কর্মমফলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠফল গ্রাপ্ত হন। 

কঈস্বর কর্তৃক বিহিত প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, জীব যতদিন আ্দ্য।গন্জ থাক তত 
দিন আপন অ।পন কশ্মকল ভে।গ করে। সেই কর্দ্রফল ভোগ ইহজন্মেই শেন হয় না। 
মুড্যুর পরে এবং প্রলয়ের পরেও কর্মফল ভোগ হয়। কেবল একমাত্র ভ্রমন ছারাই 
অবিদ্যা, কণ্ম ও কম্প্রফল নমস্তই নই হয়। যদি মহা প্রলয় পর্যান্ত ব্রঙ্গজ্ঞ।ন না হয় তাহ! 
হুহলে মহা প্রলয় পর্যাস্ জীব আগন কন্মফল ছে।গ করত সংসারচত্রে পরিভ্রমণ করে। 


১৪২ সরল বেদান্ত দর্শন। 


_বোশীপুরুষ অনেক জন্ম দহ পৃর্নক তপস্যা করিয়া ক্রমশঃ পাপ-পুণ্যমুক্ত 
হুইয়া অবশেষে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেন এবং মোক্ষপর প্রাপ্ত হন। 
সুতরাং অবিচপিতচিন্তে, বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা এবং ঈশ্বরের 
উপাসনাই মুমুক্গু জীবের প্রধান কর্তব্য এবং অদ্বৈত ব্রহ্গজ্ঞানই বেোদাস্তশাস্ত্রের 
.তাৎপর্যয। ইতি তৃতীয় সথত্র। 


25585%57- 


ব্রয়োবিৎশ প্রবন্ধ । 


সত ক ১৯ 


ক্রিয়াই বেদান্তশান্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রদ্মোপদেশ 
বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য নহে, এই 
প্রকার আশঙ্ক। ও চতুর্থসূত্র। 


তৃতীয় স্ত্রে দেখ! গিয়াছে যে ব্রহগঙ্তান বা আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞানই 
পরম পুরুষার্থ এবং উক্ত জ্ঞানই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা বেদান্তশান্ত্রে 
প্রতিপাদ্য । কিন্তু বেদের মর্ম সম্যক্রূপে গ্রহণ করিতে অনধিকারী 
কোন কোন শাস্ত্র ব্যবসায়ীরা মনে করেন যে কর্মকাওই বেদের গ্রামাণ্য 
ংশ এবং জ্ঞানকাও কর্মকাণ্ডের একটা অঙ্গ মাত্র। কোন একটা 
বিহিত কর্মের উপদেশ দেওয়া অথবা কোন একটা নিষিদ্ধ কর্মের নিষেধ 
করাই তাহাদের মতে শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহারা বলেন যে 
শান্তর কেবলমাত্র বিধি নিষেধেরই ব্যবস্থা করেন। রামের পর শ্যাম রাজা 
হইয়াছিল, হরি একশত বৎসর বাচিয়াছিল, রাখাল এবং বলরাম পরম্পর 
যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে রাখাল মরিয়াছিল ইত্যাদি বাক্যে কোন প্রকার 
প্রয়োজন দেখা যায় না। কোনরূপ প্রয়োজন না থাকিলে শান্তর অনর্থক 
ধ প্রকার বাক্য বলিবেন কেন? সুতরাং শাস্ত্রে ধররূপ বাক্য দেখিলে 
বুঝিতে হইবে যে কোন একটা প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যেই 
শান্তর এ সমস্ত কথ! বলিয়াছেন, কেবল মাত্র এ সমস্ত বাক্য বল! শাস্ত্রের 
উদ্দেশ্য নহে। এ উপদেশটী কি তাহা জানা কর্তব্য ; এবং এ উপদেশের 
দ্বারা যদি কোন কর্ম কর! উচিত বলিয়া! বিহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে 
সেই বিধি প্রতিপালন করিবে ; আর যদি উহা দ্বারা কোন কর্ম নিষেধ 
করা হইয়! থাকে তাহা হইলে সেই কর্ম পরিত্যাগ করিবে। উক্ত বিধি 
বা নিষেধই এ বাক্যের প্রতিপাদ্য ) এবং এ বাক্য স্বয়ং অগ্রমাণ। ব্রহ্ম 
মাছেন, ব্রহ্ম নিুপ, ব্রহ্ম জগং স্থষ্টি করিয়াছেন, প্রভৃতি বাক্যও এরূপ 


১৪৪ সরল বেদান্ত দর্শন। 


স্বয়ং অপ্রমাণ। শাস্ত্রে প্র প্রকার বিধি-নিষেধ-সংস্পর্শ-বিহীন বাক্য 
দেখিলে বুঝিতে হইবে যে কেবল এ প্রকার বাক্য বল! শাস্ত্রের উদ্দেশ্য 
নহে; কোন একটা বিধি বা নিষেধের ব্যবস্থা করিবার জন্যই শান্ত এ 
সকল বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। বৃক্ষ, লতা, ঘর, বাটা, দ্রব্য, 
সামগ্রী, শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যত কিছু স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ আছে সে 
সমস্তই ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহা। সুতরাং তাহাদের উপদেশের জন্য শাস্ত্রের 
প্রয়োজন নাই। বিধি নিষেধ ম্বতঃসিদ্ধ পদার্থ নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
ব! অনুমানের দ্বারা তাহ! জান! বায় না। ন্ুুতরাং বিধি নিষেধ জানিতে 
হইলে শাস্ত্রের প্রয়োজন । যাহা কেহ জানে না, যাহা অন্য উপায়ে জান। 
যায় না, শান্তর কেবল তাহাই জানান।* আত্ম শ্বতঃসিদ্ধ বস্ত, স্থৃতরাং 
প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য অথবা অন্ুমানগম্য। অতএব আত্মতন্বের উপ- 
.দেশের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্ম বা আত্মা একটী 
শ্বতঃসিদ্ধ পদীর্ঘ হওয়ায় কেবলমাত্র তদ্বিষয়ক জ্ঞান লইয়া কি হইবে? 
যতক্ষণ ন1 উক্ত জ্ঞান হেতু কোন কর্তব্যকর্ম কর! যায়, বা কোন অকর্তর্য 
কর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, ততক্ষণ উক্ত জ্ঞান কোন কাজেই লাগে 
না। সুতরাং ত্রন্মের উপদেশ দেওয়া বেদাস্তশান্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। 
ক্রিয়াই বেদান্তশান্ত্রেরে তাৎপধ্য বা প্রতিপাদ্য । পূর্বমীমাংসাদশনে 
জৈমিনী মুনি বিচার পূর্বক দেখাইয়াছেন (১) ক্রিয়ার জ্ঞান জন্মানই 
উপদেশ, (২) $ সেই জন্ত বেদে যে দকল পিদ্ধ বস্তর কথা আছে ক্রিয়ার 
অঙ্গ বলিয়াই তাহাদের উল্লেখ হইয়াছে। যথা বেদে যৃপকাষ্ঠের উপদেশ 
আছে। যজ্ঞার্থে পশ্ড বঞ্ধনের জন্য যৃপকাষ্ঠের প্রয়োজন। যজ্ঞক্রিয়ার 
উপদেশই বেদের উদ্দেশ্য, এবং ফক্তক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়াই যৃপকাষ্ঠের 
উল্লেখ। স্বতন্্ভাবে যৃপকাষ্ের উপদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল 
না। সুতরাং বুঝিতে হইবে বেদে ম্বতন্ত্রভাবে কোন সিদ্ধ বস্তুর উপদেশ 
* অজ্ঞাতজ্ঞ/গকং শান্ত্রম, | 


1 তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ | 
$ তগ্ভ.তানাং ক্রিয়ার্েন নমানারঃ। 


ত্রয়োবিংশ প্রবন্ধ । ১৪৫ 


মাই। যে সকল দিদ্ধ বস্তর কথা বেদে আছে কোন না কোন ক্রিয়ার 
অঙ্গ বলিয়াই তাহাদের উপদেশ আছে। নতুবা এ সকল বস্তুর উল্লেখ 
করার কোন প্রয়োজনই ছিল ন। এবং নিশ,য়োজনে শান্তর ই সকল বস্তর 
উল্লেখ করিতেন ন1। 

(৩)* ক্রিয়াই বেদের প্রতিপাদ্য এবং বেদোক্ত বিধি নিষেধই প্রমাণ 
বলিয়া গ্রাহ ; বেদের. যে উক্তির সহিত বিধি নিষেধের সংঅব নাই তাহা 
অনর্থক স্বতরাং অপ্রষাণ (৪) সেই রুদ্র রোদন করিলেন; তাহাতে 
তীহার অশ্রপতি হইল। তাহাতে রজত (রূপা) হইল। বেদে এইরূপ 
একটা গল্প আছে। & গল্পের শেষে রজতের নিন্দা আছে। কিন্তু ধ 
গল্পের কোন অংশে কোন প্রকার বিধি নিষেধ নাই। এইরূপ আখ্যার্বিক] 
সকল একেবারে নিরর্থক ব। নিশ্রয়োজনীয় এ কথাও বলা যায় না। 
অবধান সহ পরীক্ষা! করিলেই দেখ। যায় যে এঁ সমস্ত আখ্যায়িকা কোন ন! 
কোন একটা ধিধির সহিত একবাক্য ; অর্থাৎ যদিও সাক্ষাৎসমন্ধে উক্ত 
আখ্যায়িকা সকলে কোন প্রকার বিধি বা নিষেধ নাই, কিন্ত & সকল 
আধখ্যায়িকার তাৎপর্য অবধারণ করিলেই বুঝ! যায় যে এঁ আখ্যায়িকা 
সকল কোন না কোন একটী বিধি বা নিষেধ বাক্যের পোষণ করে। 
সুতরাং পিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যে ই আখাযারিক! সকল বিধি বা নিষেধের 
স্বতিকারক ; অর্থাৎ কোন না কোন একটা বিধি বা নিষেধ বাক্যের স্তুতি 
করাই আখ্যাক্লিকাসমূহের উদ্দেশ্য, এতন্রিন্ন আখ্যারিকার স্বতন্্ব কোন অর্থ 
* নাই। আখ্যাগ্লিকার বাক্য সকল যে অর্থ প্রতিপাদন করে নে অর্থ 
অপ্রমাণ। তাৎপর্ধ্য অন্থসার যে অর্থ পাওয়া যায় সেই অর্থই গ্রামাণ্য। 
উপরিলিখিত রুদ্ররোদন মংবাদে রজতের নিন্দা! থাকায় দিদ্ধান্ত করা 
হইস্জাছে যে, ই যজ্ঞে রজত দিতে নাই, ইহা বিধান করাই ই গল্পের 
প্রামাণ্য অংশ। রোদন, অশ্রপাত, তাহা রূপ! হওয়া এ সকল নমর 





* আয়ায়সা ক্রিয়াধত্বাৎ আনর্থকাম্‌ অতদর্থান[ম.। 
1 নঃ অরোদীৎ ইত/।দিন1ং আনর্থক]ং মাতৃ ইতি বিদীনাং ঢু একবাকতৎ সতত 


তেন বিধীলা! হাঃ 
১৯ 


১৪৬ মরল বেদান্ত দর্শন। 


অগ্রমাণ এৰং অগ্রীহ। যেমন ধালকবালিকাগণকে পণুপঙ্গীর কথোপ- 
ক্ষথন সম্ঘলিত উপন্যাস বলিয়! বিশেষ বিশেষ বিধি ও নিষেধের উপদেশ 
ছিতোপদেশাদি গ্রন্থে দেওয়া আছে, মুষ্যগণকে ও সেইরূপ আখ্যায়িকাগণ 
দ্বারা শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধি নিষেধের উপদেশ দেওয়। হইয়াছে। পণুপক্ষীর 
কথা কহা, বিচার করা প্রভৃতি যেমন সত্য বলিয়! গ্রাহা হয় না, শাস্ত্রের 
আখ্যায়িকাগণও সেইদ্ুপ প্রামাণ্য বলিয়! গ্রাহ হয় না। 

পুরাণ প্রভৃতিতেও এ প্রণালীর অনুসরণ কর! হইয়াছে। শম দম 
প্রভৃতি কাহাকে বলে তাহাদের মধ্যে কোনগুলি শাস্ত্রের অভিমত, অতএব 
উপাদেয় অর্থাৎ পালনীয়, এবং কোনগুলি শাস্ত্রের অনভিমত, অতএব হেয় 
অর্থাৎ পরিত্যজ্য, তাহার উপদেশ দেওয়! শ্রীমন্তাগবতকারের উদ্দেশ্য । 
তজ্জন্ত ভাগবতকাব শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ বলিয়। একটী আখ্যায়িকার 
অবতারণ। করিয়া উদ্ধবের মুখ দিয় কতকগুলি প্রশ্ন করাইয়াছেন, এবং 
শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া তাহাদের উত্তর দেওয়াইয়াছেন। যথা-_ 

উদ্ধব কহিলেন-হে শত্রকর্ষণ ! যম কয় প্রকার? নিয়মই বা কি 
কি? হে কৃষ্ণ! শম, দম, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষাই বা কাহাকে বলে? দান 
কি? তপস্যা কি? শৌর্ধ্য কি? সত্য ও খত কাহাকে কহে? ত্যাগ কি? 
ইষ্টধন কি? যজ্ঞ কি? দক্ষিণা কি? হে শ্রীমন ! পুরুষের বল কি? হে 
কেশব! ভগ কি? লাভ কি? উৎকৃষ্ট বিদ্যা, হী ওশ্রীকি? স্থখ কি? 
ছুঃখই বাকি? পণ্ডিত কে? মূর্থ কে? পথ কি? উৎপথই বা কি? 
বর্গ কি? মরকই বাকি? বন্ধুকে? গৃহইবাকি?ধনীকে?কেইব! 
দরিদ্র? কৃপণ কে? ঈশ্বর কে? হে সাধুপতি ! আমার এই সকল প্রশ্নের 
ব্যাখ্যা কর এবং ইহার বিপরীত অর্থ সকলও আমার নিকট ব্যক্ত কর। 

ভগবান, কহিলেন-_অহিংসাঃ সত্য, অচৌর্ধ্য, হী, অনাসক্তি, অসঞ্চয়, 
শাস্ত্রে স্থিরবিশ্বীস, ব্রহ্ষচ্য্য, মৌন, স্থৈরধ্য, ক্ষমা ও অভয় এই দ্বাদশটা যম 
আর বাহ্‌ শৌচ, অত্যন্তরশৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, ধর্মে আদর, 
আতিথ্য, আমার পৃজা, তীর্থ ভ্রমণ, পরের নিমিত্ত চেষ্টা করা, সস্তোষ এবং 
আচার্য্ের সেব। করা, এই ছ্বাদশটী নিয়ম । হে তাত ! এই সকল যম ও 
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নিয়ম পালন করিলে প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বী ব্যক্তিরা আপন অভীষ্টমত অভ্যুদয় 
প্রাপ্ত হন এবং নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী সাধকগণ মুক্ত হন। আমাতে বুদ্ধিনিষ্ট। 
শম; ইন্্িয়সংযম দম ) দুঃখসহন তিতিক্ষা ; জিহ্বা ও উপস্থজয় ধৈর্য্য ) 
দ্রোহীকে দও করিবার ইচ্ছ! পরিত্যাগ পরম দান; কাম বিসর্জনই 
তপস্য।; স্বভাব বিজয় ধীরতা ) সমদর্শন সত্য ) স্থুনৃত অর্থাৎ সত্য এবং 
প্রি়বাক্য (অর্থাৎ ঘে দত্য বাক্য প্রিয়ভাবে কথিত হয় তাহা ) খত) 
কর্মে অনাসক্তি শবং কর্মফল ত্যাগরূপ শৌচই পরম সন্ন্যাস ব৷ ত্যাগ ; 
ধর্ম মনুষ্যদিগের ইষ্টধঘন ) পরমেশ্বর আমিই ষজ্জ সুতরাং আমার উপাসন। 
করাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ ; জ্ঞানোপদেশ দক্ষিণ) প্রাণায়ামই উৎকৃষ্ট বল, যেহেতু 
প্রীণায়াম দ্বারা মন দমন কর! যায়; আমার এন্বধ্যাদি ষড়গুণ ভগ; 
আমার প্রতি ভক্তি উত্তম লাত ; আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় ও স্বগজ 
শ্বজাতীন্ব-বিজাতীত্ব-ভেদ-রহিত এই জ্ঞান বিদ্যা; অকর্্ম ও বিকর্্ম পরি- 
ত্যাগ্নকে হ্রী বলে, কেবল মাত্র লজ্জা! হী নহে; নিরপেক্ষতা গুণই শ্রী, 
কিরীটাদি অলঙ্কার শ্রী নহে ; স্থখ ছুঃখ পরিত্যাগই সুখ ; বিষয়ভোগবাসন! 
ছঃখ) বন্ধমোক্ষাঁতিজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত) দেহাদিতে ' অহং জানসম্পন্ন 
ব্যক্তি মূর্খ যে নিবৃত্তিমার্গ দ্বারা আমাকে পাওয়া! যায় তাহাই পথ) চিত্ত 
বিক্ষেপজনক প্রবৃত্তিমার্গ উৎপথ) সব্বগুণের উদ্রেক স্বর্গ) তমোগুণের 
উদ্রেক নরক ; হে সথে! গুরুই ৰদ্ধু এবং আমিই জগদ২গুর অতএব 
পরমবন্ধু ; মনুষ্যদেহ গৃহ; গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই আ্য ) অসন্তষ্ট ব্যক্তি দরিদ্রঃ 
অজিকেন্জরিয় ব্যক্তিই ক্কপণ অর্থাৎ শোচ্য ; ধাহার চিত্ত বিষয় সমূহে অনা- 
সন্ত তিনিই ঈশ্বর ; গুণগণে যাহার আসক্তি তিনি অনীশ্বর ) অনীশ্বর 
শব্দ এবং ঈশ্বর শব্ধ পরস্পর €যরূপ বিপর্য্য়ধাচী সেইরূপ শমার্দির বিপ- 
ধর্যয় ভাব বুঝিয়া লও। হে উদ্ধব ! তোমার প্রশ্ন সমূহের মোক্ষোপযোগী 
ব্যাখ্যা এইবপ। গুণ ও দোষের লক্ষণ আর বাহুল্য সহকারে কি বর্ণন 
করিব? গণ এবং দোষ দর্শনই দোষ ও গুণ এৰং দোষ উতয় দর্শন পরি- 
ত্যাগই গুণ। 

এই জাখ্যার্িকায় শ্রীকষ্ের মহিত উদ্ধবের কথোপকধন অপ্রমাণ। 


কিছু এ কল্পিত কথোপকথনে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়। হইয়াছে তাহা 
প্রামাণা। শান্ত্রো্ত ফশ্রুতিও খন্ঈপ। যেমন একটা পীড়িত শিষ্ুকে 
তিক্ত তেষজ থাওয়াইবার জন্ত ভেষজটাকে শর্করার আবরণ মধ্যে রাখিয়া 
শিশুর ভোজনার্থে দেওয়া হয়, সেইরূপ মনুষাকে বিধি নিষেধের বশবর্তী 
করিবার জন্ত ৮: বলেন অমুক পুণ্য কর্মের অমুক গুভফল, অমুক পাপ 
কমের অমুক দণ্ড । অমুক কর্ম কর্তব্য বা অমুক কন পরিত্যজ্য, এই 
উপদেশ দেওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশা। কিন্তু কেবলমাত্র “ইহা! কর ৰা 
ইহ! করিও ন” ধলিলে দুর্বণচিত্ত মানব অনেক সময় সেই বিধি নিষেধ 
বাক্য গুলি সাক. পাশন করিতে পারে নী। সেই জন্য শাস্ত্র ফলশ্রুতির 
নিদ্দেশ করিয়। উপদেশগুলিকে বিশৈষন্ধপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেম। 
ধাহার। জ্ঞানবান্‌ তাহারা “বিধি প্রতিপালমই ধর্্” এবং “ধর্শাই পরম 
হিতকর” ইহা! জানিয়া বিধি মিষেধ বাকাগুলি সম্যক. পালন করেন। 
এবং ধাহারা শাস্ত্রতত্ব সম্যক-ব্ূপে অবগত নহেন, তাহারা ফলশ্রতির 
প্ররোচনায় বা ভয়ে বিছিত করা করেম এবং নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ 
করেন। আর'ও “অমুক সময়ে বা অমুক দেশে এই প্রকার ঘটনা হইয়া- 
ছিল তজ্জন্ত মম্ধ্য বিশেষের বা মনুষ্য সমাজের এই শ্রকার উন্নতি বা 
অবনতি হইয়াছিল, স্থৃতরাং অমুক কন্ম কর্তব্য এবং অমুক কর্ম অকর্তব্য” 
এই গ্রকারে সমস্ত উন্নতি এবং অবনতির কারণ প্রার্শন করা অল্লসংখাক 
লোকৈর বা মমাজের বা দেশের ইতিহাসের ধারা হইতে পারে না। 
নেই জন্য শাস্ত্র ছুই চারি আদর্শ পুরুষ ও মাজে অবলম্বম - পূর্ব নানা- 
বিধ উপদেশ দিক্লাছেন। এ উপদেশগুলিই শান্ত্রের গ্রতিপাদ্য। জাদর্শ 
পুরুষ বা দমাজগণের ইতিহাসগুলির দিকে শাস্ত্রের লক্ষ্য থাকে না, হ্থতরাং 
মেগুলি অগ্রমাণ। 

বেদে এবং পুরাণে অনেক স্থলৈই দেবাসুরের সংগ্রামের উল্লেখ আছে। 
বাস্তবিক দেবাস্থরের সংগ্রাম বর্ণনা কর! উক্ত আখাযার়িকাগণের উদ্দেশ্য 
নহে। জীব ও সমাজগণের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে “অস্ত্র” ভাবে এবং 
শাস্ত্াহুসারিণী কৃতি গুলিকে “দেব” তাবে বর্ণনা করিয়া বেদ ও পুরাণ 
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দেখাইয়াছেন যে, স্বাতাবিক বৃত্তিগুলি শাস্ত্ানুসারিণী বৃত্তিগুলিকে শ্বভাঁ- 
বতঃ পরাজয় করে। তবে শাস্ত্রের বিধি পালন এবং ঈশ্বরের ভজনা দ্বারা 
শান্্রাহুসারিণী বুদ্ধি বলীয়সী হইলে স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ নিগৃহীত হয়। 

অনেকে গোপিনীৎকৃষ্ণ সংবাদের যখাথ মর্ম অবগত না হইয়া উক্ত 
সংবাদে কেবল মাত্র পাঁপাচরণ সন্দর্শন করেন। বাস্তবিক সন্ন্যাস ধর্মের 
ওরূপ জলস্ত দৃষ্টান্ত আর হইতে পারে না। ভগবান, বলিয়াছেন__ 

“সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। 
আমি তোমাকে কল পাপ হইতে মোচন করিব। আমার জন্/ সমপ্ত 
ধর্ম পর্িত্যাগ করলেও শোকের ফোন কারণ হব নী »। 

সমাজে ঘোরতর নিন্দা এবং সংসারের কঠিন বন্ধন সকল একেবারে 
তুচ্ছ করিয়া ভক্ত কিরূপে আপন সর্বস্ব ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্বক একেবারে 
তন্ময় হইবেন তাহার দৃষ্টান্ত গোপিনী-কষ্ণ-সংবাদ ভিন্ন অন্য প্রকারে দেওয়া 
অসম্ভব। উক্ত ভাবে ঈশ্বরে প্রেম কর! কর্তব্য ইহাই উক্ত সংবাদের 
প্রতিপাদ্য । উক্ত সংবাদের বিবৃত ঘটনাগুলি সমন্তই অপ্রমাণ। 

এইরূপে বিচার করিয়া কোন কোন শান্তরব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত করেন 
যে, ক্রিয়াই বেদাস্তশান্ত্রের প্রতিপা্ধয, বর্ষের উপদেশ দেওয়! বেদান্ত 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বেদাস্তশাস্ত্রের বিধি নিষেধ প্রতিপালন করিলে 
মনুষ্য ক্রমশঃ শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে মোক্ষ- 
পদ প্রাপ্ত হন। বেদান্ত শান্ত্রোক্তর্ূপে উপাননা ও অগ্ান্ত ক্রিয়া! (যথা 
ধক, পরোপকার, সাচার, সর্বহূতে দয়া, মিথ্যা কথ! না কহা, পরদ্রব্য 
অভিলাষ না করা) জিতেন্দ্রির় হওয়া! ইত্যাদি) এবং বেদাস্তশান্তেরঁ 
আলোচন! করিলেই শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হয়। কুর্তরাং আলো- 
চনা, উপাসন। ও অন্যান্ত ক্রিয়ার বিধান কর! এবং ক্রিয়ার অঙগরূপে 
দেবতা, দ্রব্য এবং কর্তার বিষয় উপদেশ দেওয়াই বেদাস্তশান্ত্রের 
তাৎপর্য । এই শ্রেণীস্থ শান্ত্রবাবসায়ীদের ষধ্যে কেহ কেহ ৰলেন ফে 
নিগুণ ব্রন্মবিষয়ক বাক্য সকলের সহিত বিধি নিষেধের সংস্পর্শ 
ম1 থাকার এ বাক্যগুলি পিরর্থক ও অপ্রমাঁণ এবং ব্রহ্ম বলিয়া কোন 
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ধাক্তি বা পদার্থই নাই। স্বতরাং বঙ্গের ধ্যান বা উপাসনা কোন 
প্রয়োজন নাই । অহিংসা, সতা, অস্তেয়, পরোপকার, দয়া, ইন্জ্িয়-সংঘম 
প্রস্ততি শাস্ত্র বিধান সকল মানিয়৷ চলিলেই বেদাস্তশান্ত্রের উপদেশ 
প্রতিপালন কর! হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে যদিও বাস্তবিক ব্রহ্ম 
ধলিয়। কোন পদার্থ নাই তথাপি বেদান্ত শান্ত্র একটী নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, 
মুক্ত, পুরুষের কণ্ননা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন বে»তোমরা এই আদশধ্যেয় 
পুরুষের ধ্যান করিতে থাক, এই পরম উৎকৃষ্ট পুরুষকে ধ্যান করিতে 
করিতে তোমাণের সব্বপাপ বিনষ্ট হইবে এবং ভোমরা! নির্বাণ পাইবে। 
আবার এ শ্রেণান্থ অপর কেহ কেহ বলেন বে এ বাক্যগুণি একেবারে 
নিরর্থক ও অপ্রমাণ নহে এবং শ্রঙ্গ নাই এ কথাও সত্য নহে। তবে বর্গ 
জগতের কারণ, জগৎ মায়াময়, চিন্ময় বরঙ্থাই একমাত্র সত্য, প্রভৃতি তথা 
সকলের উপদেশ দেওয়। বেদান্তশাস্বের চরম উদ্দেশ্য নহে । যেমন যন্ঞ- 
ক্রিরার উপদেশ দেওয়! শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইলেও ষক্তসম্পাদনের জন্ত পণ্ড- 
বন্ধন বিহিজ্ত, এবং পশুবন্ধনের জন্য যুপকাষ্ঠের প্রস্নোজন হওয়া পশু এবং 
মুপকাষ্টের উপদেশ শাস্ত্রে দেওরা হয়, সেইরূপ শাস্ত্োন্ত মোক্ষপদ পাইবার 
জন্য নি্ডণ ৩দ্দের উপাসনা ক্রিয়ার বিধানই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, এবং 
তজ্জগই ব্রহ্ম কি পদার্থ ইত্যাদি উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে । কেবল- 
মাত্র স্বরূপ ভাবে ব্রহ্গকে জান ইহা শাস্ত্রের বিধান নহে । পরস্ত ব্রহ্মকে 
মোটামুটা বা পরোক্ষ রা তটস্থ তাবে জানিয়া ব্রন্মের উপাননা কর ইহাই 
শাস্ত্রের বিধান। সুতরাং গ্রথমে ব্রন্মের উপাপনা কর, তৎপরে ব্রহ্মকে 
. জান, এবং ব্রহ্গজ্ঞান হইলেই জীব মুক্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্গজ্ঞান ও মোক্ষ 
একই কথা, এইরূপ উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। ব্রহ্ম উগাসন। 
কর, ইহাই বিধি, এবং বাস্তবিক ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। 
প্রথমে ব্রন্মকে তটন্থ ব৷ পরোক্ষ বা মোটামুটী তাবে জান, তৎপরে 
ব্রদ্মের উপাসন। করিতে থাক, এবং উপাননার ফলে অবশেষে মোক্ষপদ 
পাইবে এই কথাই সত্য,”-_এই উক্তি সমর্থনের জন্ত শেষোক্ত শ্রেণীর 
শান্্ব্যবসায়ীর। নিয়লিখ্তি হেতু প্রদর্শন করান । 
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শাস্ত্র বলিয়াছেন আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, এবং নিদিধ্যাসিতব্য । 
হ্ৃতরাং আত্মদর্শনের পর আত্মার বিষয় শ্রবণ করিবে, তাহার পর আত্মার 
বিষয় বিচার করিবে এবং অবশেষে আত্মার ধ্যান করিবে। অতএব আত্মার 
ধ্যানের বিধানই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশা, ব্রহ্ম কি বস্ত তাহার উপদেশ দেওয়া 
শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য নহে । বিশেষতঃ বন্ধের স্বরূপ জ্ঞান জীবের পঙ্ষে 
একেবারেই অসম্ভব । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব, জড়পদার্থ, মন, বুদ্ধি 
প্রভৃতি যাহা কিছু আমর! অনুভব করিতে পারি, তাহা বাস্তবিক বস্ত নহে 
পরন্ত শক্তির বিকাশ বা গুণমাত্র। মনে কর, আমি একখণ্ড কার্ট দেখি- 
তেছি। পরীক্ষা করিয়! দেখিলেই বুঝা যায় যে কাষ্ঠখণ্ড হইতে এক প্রকার 
আলোক প্রতিফলিত হইয়া! আমার চক্ষুতে পড়িয়া আমার অন্তঃকরণে 
রূপের জ্ঞান জন্মাইতেছে এবং ইহা ভিন্ন কাষ্ঠথণড দেখা আর কিছুই নহে। 
স্তরাং শক্তির এক গ্রকা'র বিকাশমাত্রই রূপ। উক্ত কাষ্ঠথণ্ স্পর্শ 
ক্করিলে উহা! কঠিন ধোধ হয় এবং উহাকে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলে 
উহা ভারী বোধ হয়। ইহাও শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
আমার হস্ত যে দিকে যাইতে চাহে সে দিকে উক্ত কাষ্ঠখণ্ড আমার হস্তকে 
যাইতে দ্রিতেছে না। এই গুণকেই কঠিনত্ব ও গুরুত্ব বলা যায়, এবং 
ফ্ললতঃ ইহা! শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না । এইব্ূপে 
বিচার করিয়! দেখিলেই জানা যায় যে, গুণ বা শক্তির বিকাশ ভিন্ন গুণের 
আম্পদ বা মুশক্তি জীবের ইন্জিয়গোচর হইতে পারে না। বেদান্তশান্ত্রমতে 
উক্ত আম্পদ বা মূলশক্তিই আত্মা বা ব্রহ্ম। স্মৃতরাং আত্মা বা ব্রহ্ম জীবের 
ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত। তাহার তটস্থ ভাব ভিন্ন স্বরূপভাব কেহ 
জানিতে পারে না। অতএব ব্রহ্গের স্বরূপ জ্ঞান ৰেদান্তশান্ত্রের প্রতিপাদ্য 
নহে। ত্রঙ্গকে তটস্ভাবে জানাইয়া তাহার আলোচনা ও উপাসন! 
ক্রিয়ার উপদেশই বেদাস্তশান্ত্রের তাৎপর্যয। শ্রতি বলিয়াছেন__ধাহার 
ছারা এই সমস্ত জানা যায় তীহাকে কি দিয়া জানিবে? যিনি দৃষ্টির ভ্রষ্টা 
তাহাকে দেখা যায় না; যিনি শ্রবণের শ্রোতা তাহাকে শুনা যায় নাঃ 
যিনি জ্ঞানের জ্ঞাতা তাহাকে জানা মায় না। ৮ গীতা বলিয়াছেন--“আত্মা 
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ঘ্বব্যক্ত অচিত্ত্য এবং অবিকার্ধ্য বলিয়া উক্ত হন।” স্বত্যত্তরেও লেখ 
আছে যে রূপধারী নারায়ণ নারদমুনিকে বলিতেছেন-_-“হে নারদ ! তুমি 
আমাকে যাহা দেখিতেছ তাহা! মায়ামাত্র। আমি সর্ধভূতের গুণযুক্ত 
হইয়া তোমাকে দেখা দিয়াছি। আমার নিণ ভাব দেখিতে তুমি সমর্থ 
নহ।” ন্থুতরাং শাস্ত্রের মত এই যে,আত্ম। বা ব্রহ্ম জীবের ইন্দ্রিয় মন, ও 
বুদ্ধির অগোচর, এবং ব্রন্ধের প্বরূপ জ্ঞান অসম্ভব। যদি তর্কের অনুরোধে 
শ্বীকার করা যায় যে উপায় দ্বারা জীব ব্রদ্গের স্বরূপ জ্ঞান আয়ত্ত করিত্বে 
পারে, তাহা হইলেও উক্ত জ্ঞানকে বেদাস্তশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য বল! যায় 
না। ইতিপূর্বে দেখান গিয়াছে যে, বিধি-নিষেধ-সংস্পর্শশূন্ত কেবলমাত্র 
জানোপদেশ নিরর্থক ও অপ্রমাণ। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রভৃতি 
শান্তর জানিয় যটি সেই জ্ঞান কোন.কাজে না লাগান যায় তাহা হইলে 
সেই জ্ঞান নিক্ষল এবং অপ্রমাণ। অতএব ব্রহ্ষকে জানিয়া যদি ব্রন্দমের, 
আলোচনা এবং উপাসন! বা শাস্ত্রোক্ত অন্ত ক্রিয়া করা যায় তাহা! হই- 
লেই ব্রহ্গজ্ঞান ফল হয়। নতুবা কেবলমাত্র ব্রহ্ধজ্ঞান অনর্থক ও নিক্ষল। 
এবং সেই জন্যই শাস্ত্র বলিয়'ছেন-_-আত্মা ভরষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য এবং 
নিদিধ্যাসিতব্য । অর্থাৎ প্রথমে আত্মাকে মোটামুটাভাবে জানিবে তৎপরে 
আত্মার বিষয় শুনিবে তাহার পর আত্মার বিষয় বিচার করিবে এবং পরি- 
শেষে আত্মার ধ্যান করিবে] | 
এক্ষণে এমন বল। যাহতে পারে যে, কখনও কখনও কেবলমাত্র 

ভ্ঞানেপদেশও সার্গক হয়। মনে কদ্দ এক ব্যক্তি একখণ্ড রজ্জু দেখিয়া 
ব্রয়বশতঃ উহাকে সর্প মনে করিয়া ভীতিজনিত হৎকম্পাদি ক্টভোগ্‌ 
করিতেছে । সেই সময় যদি তাহাকে বলিয়া দেওয়া যায় যে. যাহাকে 
মর্প মনে করিয়া! তুমি তয় ও কষ্ট পাইতেছ, উহা সর্প নহে রঙ্জু মাত্র, 
তখন তাহার ভয় ও কষ্ট লোপ পায়। সুতরাং কেবল মাত্র জ্ঞানোপদেশ 
বিধি-নিষেধসংস্পর্শ ব্যতিরেকেও দার্থক ও প্রামাণ্য হইতে পারে। 
সেইরূপ এই জগৎ মায়াময় এবং ব্রহ্গই একমাত্র সত্য এই বাক্যও মিথ্যা 
জগতের অস্তিত্বঙ্ান লোপ করাইয়! ইহার মার়ামক়ত প্রত্িপাদন করে। 


ভ্রয়োনিংশ প্রবন্ধ | ১6০ 


,আপত্তিকারীরা বলেন যে তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই যণেষ্ট হইবে 
যে “বন্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা” এই বাক্য শত সহশ্রবার বলিলেও জগতের 
অস্তিত্ব লোপ পায় না। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে, অদ্বৈতজ্ঞান অমস্তব, 
এবং শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, পরিবর্তনথীল এই জগতের উপর আস্থা না 
রাখিয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রশ্দকে পরোক্ষভাবে জানিয়া তাহার আলোচন! এবং 

উপাসনা কর, তাহা হইলে সেই আলোচনা এবং উপাসনার ফলে তুমি 
এমন লোকৰ প্রাপ্ত হইবে বে লোক সুখময় এবং যেখান হইতে আর 
পুনরাবৃত্তি হয় না । অতএব ক্রিয়াই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ; কেবল বঙ্গকি 
পদার্থ তাহার উপদেশ দেওয়! শাস্ত্রের তাৎপর্য নহে। এইরূপ দুই প্রকার 
অর্থাৎ (১) ব্রহ্ম নাই, প্রিয়ার উপদ্েশই শাস্ত্রের উদ্দেশা এবং (২. ত্র্গ 
আছেন কিন্তু ব্রদ্মের উপদেশ দেওয়। শাস্ত্রের তাৎপর্য নহে, এরদ্গের আলো- 
চন! এবং উপাদনা ক্রিয়ার উপদেশই শাস্ত্রের তাৎপর্যয। পূর্ববপক্ষ হইবার 
সম্ভাবন! থাকায় ভগবান্‌ স্ত্রকার বলিয়াছেন__ 


চতুর্থ সুত্র। তভ.সমন্বয়াৎ। 


তৎতু সম্বপ্াৎ এই তিনটা শব্দ লইয়া সুত্রটী হইয়াছে। “তং” 
শবের অর্থ “তাহা” অর্থাৎ “সেই ব্রহ্গ”। “তু” শবের অর্থ “কিন্ত” 
“সমন্য়” শব্দের পঞ্চমী বিভক্তিতে “সমন্বয়াৎ” পদ নিষ্গণ হইয়াছে) 
“সমন্বয়াৎ” পদের অর্থ “সমন্বয় হেতু”। “সমন্বয়” শব্দের অর্থ “সম্যক 
অন্বস্ষ” বা “সর্ধতোভাবে তৎপরতা” । সমস্ত স্তরের অর্থ এই যে, দিও 
আপাত দৃষ্টিতে এ প্রকার আশঙ্ক! উঠিতে পারে বটে, কিন্ত সে আশঙ্কা 
অকিঞ্চিংকর। সেই সর্দন্ত, সর্বশক্তি, ব্রহ্মই জগতুৎপত্তি-স্থিতি-লয়-কারণ, 
এবং উক্ত দ্ধের স্বরূপঙ্ঞানই বেদান্তশান্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য । তাহার 
কারণ এই যে, সকল উপনিষদই ব্রদ্ধষকেই জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ 
বলিয়া প্রতিপাদন করে, এবং ব্রন্মোপদেশই এঁ সকল উপনিষদের তাৎপর্য, 
এবং অদ্বৈত ব্রদ্মজ্জানই উপনিষদ্‌ সমূহের বা বেদাস্তশান্ত্রের অবসান। 
পুর্বপক্ষে যে সকল আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদিগকে খণ্ডন করিয়! 

২০ 


১৫৪ সরল বেদান্ত দর্শন। 


কি প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়া যায় তাহ! ক্রমশঃ দেখান 
ঘাইতেছে। বাস্তবিক অধিকারভেদই উক্ত আপত্তি সমূহের মূল কারণ। 
ভিন্ন ভিন্ন নিয়্াধিকারীর পক্ষে পূর্ববপক্ষোক্ত ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যই সঙ্গত। 
বেদবেদাস্তোক্ত ক্রিয়া দ্বারা আপন শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন' 
করত বেদাস্তশাস্ত্রের আলোচনা ও ব্রদ্মের উপাসনা দ্বারা সাধক ব্রহ্গ- 
নির্ধাণের অধিকারী হইলেই সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া যায়, এবং আত্মস্তান 
ব! অদ্বৈতজ্ঞান প্রাছুভূতি হয়, এবং এই সংসার একেবারে মায়াময় বলিয়৷ 
জ্ঞাত হয়, এবং ইহার সত্যতা সাধকের দৃষ্টিতে লোপ পায় । 


সা জ্্% 8 সন 5 দি পস্প্্প 


চতুর্ধিংশ প্রবন্ধ । 


সক 
মহাবাক্য সংগ্রহ। 


ছান্দোগোপনিষৎ ধলিয়াছেন-- 

হে সৌম্য শ্বেডকেতা ! স্থষ্টির পূর্বে অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়ারারা উদ্ভাসিত 
হওয়ার পূর্বে নাম রূপ ক্রিয়াবিকারাদি বিশিষ্ট এই জগৎ এবং ইহার 
অধিষ্ঠান সমস্তই কেবল এক অদ্বিতীয় শ্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ- 
রছিত সত্বামাত্র * ছিল। কেহ কেহ বলেন প্রাহুতৃ তি হয়ার পূর্বে এই 
জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান সমস্তই অপৎ ছিল অর্থাৎ জগৎও ছিল না এবং 
জগতের অধিষ্ঠান কোন পদার্থও ছিল না। সমস্ত পদার্থের অভাব ভিন্ন 
আর কিছুই ছিল না। তাহারা বলেন সেই অসৎ বা! অভাব এক এবং 
অদ্বিতীয় ছিল অর্থাৎ সে সময় আত্মা, ঈশ্বর, অচেতনশক্তি, বা অন্য কোন 
পদার্থই ছিল না। তাহাদের মতে সেই অসৎ বা অভীব হইতেই এই 
সন্বাবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই উক্তি সঙ্গত 
নহে। কোন বস্ত বর্তমান থাকিলে তাহার ভাবাস্তর হইতে পারে। যদি 
কোন বন্ত না থাকে তবে তাহার কি প্রকারে ভাবান্তর হইবে? বীজ 
হইতে বৃক্ষ হইতে পারে কিন্তু বীজ বর্তমান না থাকিলে কোথা হইতে 
বৃক্ষ হইবে? জ্ঞান বর্তমান থাকিলে ভ্ঞার্জীর পরিবর্তন হইতে পারে কিন্ত 
যদি জ্ঞানের বা জঞানোৎপাদক কোন বস্ত্র অস্তিত্বই না থাকে তাহা হইলে 
ভ্তানই বা কোথ! হইতে আসিবে এবং জ্ঞানের পরিবর্তনই বা কি করিয়া 
হইবে? স্ৃতরাং যদি কোন কালে একেবারে অভাব বা! অসৎ থাকিত 
তাহ! হইলে সেই অভাবের বা অসৎ ভাবের কখনই পরিবর্তন হইত না । 





* অর্থাৎ তিনি সৎ বা! আছেন, ছিলেন, ও থাকিবেন, সাহার বিষ”” আমর! কেবল 
এইমআ অনুভব করাত গারি। 


১৫৬ সরল বেদান্ত দর্শন। 


সম্পূর্ণ অভাব হইতে কোন ভাব বা সৎপদার্থ হইতে পারে না। অতএব 
অবশ্যই ম্বাক্কার করিতে হইবে ধে কোনও কালে জগৎ এবং ইহার 
অধিষ্ঠান একেবারে ছিল না এরূপ হইতেই পারে না এবং অসৎ বা অভাব 
হইতে এই সমস্ত জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ 
আশঙ্কা হইনেহ পারে না। বাস্তবিক সত্বস্তব হইতেই এই জগৎ প্রকটিত 
হুহগাছে। কৃষ্টিপ্রপঞ্চ উদ্ভানিত হওয়।র পূর্বে সমস্তই সেই এক অদ্ধিতীয় 
ভেদবহিহ সধ্বস্ত মাত্র ছিল। সেই সধ্বস্ত জড় ছিলেন না। স্থষ্িগ্রুপঞ্চ 
বিশ্তারপূর্বক আমিই বহ-।"ন বিবর্তিত হইৰ এইব্প কল্পনা করিয়াই সেই 
সদ্বস্ত দৃশ্য দ্র দর্শন এখলিত জগৎ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। গতরাং 
মেই সগত-ম্বজাভীর-বিজাতীয়-ভেব-রহিত সব্স্ চিন্ময় ভিন্ন অন্য কিছু 
নহেন। 

ছান্দোগ্োপনিষং অন্তর বলিয়াছেন-__ 

নামন্নপক্িয়াবিশিষ্ট বণ্তমান কালে যে জগৎ দেখিতেছ ইহার াস্মা বাঁ 
স্বরূপ সেই সন্বামাত্র। কেবল ভ্রম দ্বারা সেই ভেদরহিত সংপদার্থে আমর। 
আপনাদ্িগকে ও অন্তান্ত জীবগণকে পৃথক. পৃথক, ডষ্ট। বলিয়া মনে করি 
এবং সমস্ত জগৎকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দৃশ্য বলিয়া মনে করি। এই সমস্ত 
ডষ্টা ও দশা পদার্থ সেই সংস্বরূপ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাস্তবিক 
কেবল সেই সৎপদার্থই এক মাত্র-পারমার্থিক সতা এবং সেই সৎ পদার্থই 
সমস্ত জগতের, সমস্ত জীবগণের, আমার ও তোমার আস্মা। আত্মাই 
সকলের স্বরূপ। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর নিয়ত পরিবর্তনধীল, শ্রতরাং 
তাহারা কাহারও স্বরূপ হইতে পারে না। তোমার আত্ম ভিগ তুমি অন্ত 
কোন পৃথক, পদার্থ নহ। তোমার আত্মা সেই সংপদাগ, অতএব তুমিও 
সেই সৎপদার্থ। 

অষ্টম বা শেষ প্রপাঠকে ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন_- 

ব্র্মের পরোক্ষ জ্ঞান লাতাস্তর তাহার “পরোক্ষ জ্ঞান লাভ কর্তবা। 
তঙ্জন্ত ব্রদ্ধতত্ব জানিবার চেষ্ট করিবে। ব্রহ্ম তত্বান্বেষণের জন্ত কোথাও 
যাইতে হয় না। এই শরীরে যে ক্ষুদ্র হৃদ্দয়পন্ম আছে তাহাতে যে ক্ষুদ্র 


চতুর্ব্বিংশ প্রবন্ধ । ১৫৭ 


চিন্ময় আকাশ আছে তাহার অভ্যন্তরে যাহা * আছে তাহার তত্ব জানিতে 
পারিলে ব্রঙ্গের তত্ব জানা ঘায়। অত এব ব্রদ্মতত্ব জানিতে হইলে জীবের 
হৃদয়পত্মে অবস্থিত চিন্ময় আকাশে যাহা কিছু আছে তাহার তত্ব অন্বেষণ 
করিবে এবং বিশেপর্মপে জানিবার চেষ্টা করিবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে 
পারে বে,এই ক্ষুদ্র হৃদয়পন্মে অবস্থিত ক্ষুদ্র চিন্ময় আকাশে এমন কি পদার্থ 
থাকিতে পারে যাহ। অন্বেষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ! 
-*হার উত্তর এই যে, এই বাহ্য আকাশ অনস্ত বলিয়া প্রতিভাত হয় বটে 
কিন্ত সেই চিন্ময় আকাশই বাস্তবিক অনস্ত। ন্বগ, পৃথিবী, বায়ু, সুর্য, 
চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাদি এই বাহ্‌ আকাশ বা ভূতাকাশে প্রতিঠঠিত। কিন্তু 
ভূতাকাশস্থ এই সমস্ত পদার্থ এবং ভূতাকাশে নাই এমন সমস্ত মন, বুদ্ধি, 
কামনা প্রভৃতি পদার্থ এবং এই ভূতাকাশ স্বয়ং সেই চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত। 
বাস্তবিক ভূতাকাশ ও সমস্ত জগতের পৃথক, অস্তিত্ব নাই। পূর্বোক্ত 
চিন্ময় আকাশের কল্পন! দ্বারাই ভূতাকাশ এবং সমস্ত জগৎ চিন্ময় আকাশে 
গ্রাতভাত রহিয়াছে । সুতরাং এই সমস্ত জগৎ এবং ভূতাকাশ উক্ত 
চিদাকাশের কল্পনামাত্র এবং মায়াময় ও অলীক। একমাত্র চিন্ময় 
আকাশই নিতা ও সত্য । পুনরায় এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি সমস্ত 
ভূত সমস্ত জগং এবং সমস্ত মানসিক ব্যাপার এই হৃদয়পদ্ধস্থিত চিন্ময় 
আকাশে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে ঘখন জর! পলিতাদি ব৷ শস্তাঘাতাদি 
দ্বার এই শরীর জীর্ণ বা ধ্বংশ হয় তখন এই চিন্ময় আকাশেরই ব| কি 
গতি হয় এবং এই চিন্মঞ আকাশের অন্তভূতি এই সমস্ত ভূত, এই সমস্ত 
জগৎ এবং এই সমস্ত মানসিক ব্যাপারেরই বাকি দশ! হয়?' তাহার 
উত্তর এই যে, জর! শস্ত্রাঘাতাদি দারা জীবশরীর জীর্ণ বা বিনষ্ট হইলেও 
চিন্মর আকাশ জীর্ণ বা বিনষ্ট হন নাঁ। যদিও শরীরকে আপাতদৃষ্টিতে 
ব্রহ্মপুর বলিয়া মনে করা যায় বটে কিন্তু বাস্তবিক চিন্ময় আকাশ বা ওক্ধ 


ফু শরীরের অভ্যন্তরে হৃদ্পস্মে ব্রন্মের উপলদ্ধি হয় বলিয়। শরীরকে পক্মপুর বল! যায় 
এবং আকাশের হ্যায় সুঙ্ষ্,সর্বগত এবং অশরীর বলিয়। ব্রহ্মও কখন কখন অ।ক।এ ন!মে 
অভিহিত হন। 
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এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত নহেন। ইনি আপনিই আপনার প্রতিষ্ঠা। ইহার 
প্রতিষ্ঠানের জন্ত অন্ত কোন অবলঘনের প্রয়োজন নাই। সমস্ত জগৎ, 
সমস্ত কাম্য পদার্থ, সমস্ত জীব শরীর, সমস্ত জীবের হৃদয়পন্ম, অধিক কি 
বলিব যাহ! কিছু অনাস্্পদার্থ আছে সে সমস্তই এই চিন্ময় আকাশের 
কল্পন! মাত্র সুতরাং সে সমস্তই এই চিন্ময় আকাশে সমাহিত। এই চিন্ময় 
আকাশই সমন্ত জীবের আত্মা, সমস্ত জগতের আত্মা এবং নিগু৭ণ আত্মা । 
পাপ, পুণ্য, জরা, মৃত্যু শোক, ছুঃখ, ক্ষুধা. পিপাসা. ইহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না। ইনি যাহা ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করেন তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পর় হয়। 
যাহার! এই মনুষ্য শরীরে থাকিতে থাকিতে এই আত্মার তত্ব এবং ইহার 
সত্যাসক্কল্পত্ব সম্যকবূপে জানিতে পারে না তাহারা অবিদ্যার অধীন 
থাকিয়া! যায় কিন্তু ধাহারা এই মনুষ্য শরীরে থাঁকিতে থাকিতে এই 
আত্মার তত্ব এবং ইার সতাসঙ্কল্পত্ব সম্যক্রূপে জানিতে পারেন তাহারা 
অবিদ্যামুক্ত হইয়! পূর্ণকাম হন এবং ব্রদ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যান এবং 
তখন তাহার! যাহা কিছু সঙ্কল্প করেন ততক্ষণ তাহ সম্পন্ন হয়। প্রজা 
পতি বলিয়াছেন যে, অপহতপাপথা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুৎপিপাসা- 
বিহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প আত্মাই অনেষ্টব্য এবং বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য । 
যে সাধক শাস্ত্র ও আচাধ্যের উপদেশ দ্বারা আত্মা বা ব্রক্ষকে পরোক্ষ 
ভাবে জানিয়া শাস্ববোপণিষ্ট মার্গ অবলন পূর্বক আত্মা বা ব্রন্ষকে অপ- 
রোগ ভাবে জানিতে পারেন তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়! জানিতে 
পারেন। এই সমস্ত লোককে তিনি আপন কন্পনামাত্র বলিয়া দেখিতে 
পান এবং কোন প্রকার কামন! তাহার অপ্রাপ্য থাকে না । 
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন__ 

_ যাজ্ঞবন্কাখষির মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নী নায়ী ছুই ভার্ধ্যা ছিলেন । 
তাহাদের মধ্য মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যাক়নী গৃহপ্রয়োজনানুসন্ধান- 
তৎপরা৷ ছিলেন। গাহস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগপূর্বক পারিব্রাজ্যাশ্রম গ্রহণ 
করিবার সঙ্কল্ন করিক়। যাজ্ঞবন্থ্যখধি মৈন্দেয়ী দেবীকে বলিয়াছিলেন, হে 
মৈরেজি ! আহি এক্ষণে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিব। যদি তুমি 'অনু- 
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মোদন কর তাহা হইলে আমাদের যাহা! কিছু সম্পত্তি আছে তাহ1 তোমার 
এবং কাত্যায়নীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দেই। উত্তরে মৈত্রেয়ী, বলিয়া- 
ছিলেন ; হে ভগবন্! যদি এই সমস্ত পৃথিবী ধন দ্বার! পূর্ণ। হয় এবং সেই 
সমস্ত ধন ও পৃথিবী যদি আমার হয়, তাহা হইলে তণ্বার৷ দান ও অপ্বি- 
হোত্রাদি কর্ম করিয়া আমি কি অমর হইতে পারি? যাজ্বন্ধ্য উত্তর 
করিয়াছিলেন, -তদ্বা'র! তুমি অমর হইতে পার না শরীর ইন্দ্রিয় ও 
মনের তৃপ্তিকর বস্তসমূহের অধিকারিগণের জীবন যে প্রকার হয় ধনপূর্ণা 
সমস্ত পৃথিবী তোমার হইলে তোমার জীবনও তদ্রপ হইবে। বিত্তদ্বার! 
অমৃতত্বপ্রাপ্তির কোন প্রকার আশা! হইতে পারে না। মৈত্রেয়ী বলিলেন, 
যাহা দ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না! তাহা! লইয়! আমি কি কবিব? 
হে ভগবন্! আপনি অমৃতত্ব সাধনোপায় পরিজ্ঞাত আছেন, অন্থগ্রহপূর্ব্বক 
সেই উপায় আমাকে বলুন। যাজ্ঞবন্্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! তুমি 
চিরদিনই আমার প্রিয়পাএী, পরন্ত তোমার এক্ষণকার বাক্য অতিশয় 
প্রীতির। অতএব অমৃতত্বসাধক তোমার অভীষ্ট আত্মজ্ঞান এক্ষণে 
বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। স্ত্রী যেপতিকে ভাল বাসে 
তাহা পতির স্বার্থের জন্ত নহে; আপন স্বার্থের জন্তই স্ত্রী পতিকে ভাল 
বাসে। ম্বামী যে পদ্ধীকে ভাল বাসে তাহা পত্বীর স্বার্থের জন্ত নহে; 
আপন স্বার্থের জন্যই স্বামী পত্বীকে ভাল বাসে। পুত্রের স্বার্থের জন্ত পিতা 
পুত্রকে ভাল বালেন না, আপন স্বার্থের জন্তই পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন। 
ধনের স্বার্থের জন্ত মনুষ্য ধনকে ভাল বাসে না) আপন স্বার্থের জন্তাই 
মনুষা ধনকে ভাল বাসে। ব্রাঙ্গণের স্বার্থের জন্ত লোক সকল ব্রাহ্মণকে 
ভাল বাসে না; আপন স্বার্থের জন্তই লোক সকল ব্রাঙ্গণকে ভাল বাসে। 
ক্ষত্রিয়ের স্বার্থের জন্ ক্ষত্রিয় লোক সকলের প্রিয় নহে; আপন স্বার্থের 
জন্যই লোক সকল ক্ষত্রিয়কে ভাল বাসে। স্বর্গ, মর্তয, পাতাল প্রভৃতি 
ভুবন সকলের স্বার্থের জন্য উক্ত ভুবন সকল মন্ুষ্যের প্রিয় নহে; মনুষ্বের 
আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য উক্ত ভুবন সকলকে ভাল বাসে। দেবগণের 
্বার্থর জন্ত মনুষ্য দেবগণকে তাল বাদে না) আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য 
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দেবগণকে ভাল বাঁসে। বেদগণের স্বার্থের জন্ত বেদগণ প্রিয় নহে ; আপন 
্বার্থের জন্তই মনুষ্য বেদগণকে তাল বাসে। ভূতগণের স্বার্থের জন্য তৃত- 
গণ প্রিয় নহে; আপন স্বার্থের জঙ্যই মনুষ্য তৃতগণকে ভাল বাদে। সমস্ত 
পদার্থের স্বার্থের জন্য সমস্ত পদার্থ প্রিয় নহে * আপন স্বার্থের জন্য মনুষ্য 
সমস্ত পদার্থকে ভাল বামে। অতএব আপনিই অর্থাৎ আত্মাই সর্ধাপেক্ষ! 
প্রিয়। এই আত্মাকে জান! মনুষ্যের প্রধান কর্তব্য । তজ্জন্ত ইন্জ্িয় মন 
ও বুদ্ধিকে সমস্ত অনাত্মপদার্থ হইতে আকর্ষণপূর্বক আত্মতস্বাহুস্ধীনতৎপর 
হুইবে। ভগবদ্তক্তগণের এবং গুরুর নিকট আত্মতত্ব শ্রবণ করিবে। 
আত্মভব্বোণদেশক শাস্ত্র সমূহ পাঠ করিবে । শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক এবং 
ভগবত্তক্তগণের ও গুরুর উপদেশদ্বার। শান্ত্রবাক্য সকল বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রের 
সিদ্ধান্তসকল আপন হৃদয়ে প্রোথিত করিবে এবং অনন্তমনে আত্মার ধ্যাঁল 
করিবে। এইরূপে আত্মতত্বের অন্থসন্ধান শ্রবণ ও মনন এবং আত্মার ধান 
করিতে করিতে আত্মার অপরোক্ষজ্জান লাভ হয়। তখন সমস্ত পদাখের 
সম্যক্‌ তত্ব বিদিত হর। তখন দেখা যায় একমাত্র আত্মাই নিত্য ও সত্য 
এবং আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থই কল্পিত মায়াময় 'ও অলীক এবং আত্মাই 
আপনাকে দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ভাবে প্রকাশ করিয়া 
রাখিয়াছেন। ঘেমন সত্য বলিয়া! মরীচিকার অন্থুধাবন করিলে মরীচিকাই 
জীবকে বিপথে লইয়া গিয়া জীবের অনিষ্টের কারণ হয় মেইরূপ 
ব্রাঙ্গণ জাতিকে আত্ম! হইতে পৃথক. ও সত্য পদার্থ মনে করিয়া! ব্রা্গণ 
জাতির সেবা করিলে ব্রাঙ্ষণজাতিই ত্রঙ্গজ্জানপাধন মার্গ হইতে 
সেবককে ভ্রষ্ট করিবার কারণ হইয়া সেবকের অনিষ্টের কারণ হয়। 
সেইরূপ ক্ষত্রিয়জাতিকে আম্মা হইতে পৃথক্‌ ও সত্য পদার্থ মনে করিয়া 
ক্ষত্রিয়জাতির সেবা করিলে ক্ষত্রিয়জাতিই সেবকের ব্রঙ্মজ্ঞানসাধন মার্গ 
্রষ্টের কারণ হইয়া সেবকের অনিষ্টকর হয়। সেইরূপ ভূবন সকল, দেব 
সকল, বেদ সকল, ভূত সকল, বা সমস্ত জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক, 
সত্য পদার্থ মনে করিয়! ভূবন সকল, দেব সকল, বেদ সকল, ভূত সকল 
বা সমস্ত জগৎকে সেবা! করিলে উক্ত সেবিত পদার্য ই ত্রহ্গজ্ঞান সাধনমার্গ 
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হইতে সেবককে ভ্র্ট করিবার কারণ হইম্না সেবকের অনিষ্ট্ষর হয়। 
বাস্তবিক ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, ভূবন নকল, দেব সকল, বেদ সকল, 
ভূত সকল এবং সমস্ত জগৎ আত্মামাত্র। আম্মা ভিন্ণ তাহাদের পৃথক 
অপ্তিত্ব নাই। বেমন মরাচিকাত্রম হেতু মরুভূমি জলরাশির স্যার 
প্রতীয়মান হয় সেইরূপ অবিদ্যাবশত নিগু ৭ আত্ম। জগৎ এবং জীবভাচৰ 
বিবর্তিত হয়। মরীচিকাত্রম অপন্যত হইলে ৫বমন মরুভূয়ি বালুকা- 
রাশি বলিয়া দৃষ্ট হয় সেইরূপ অবিদ্যা লোপ পাইলে নিপুণ আত্ম। 
সচ্চিদানন্দ বলিয়াই দৃষ্ট হন। আত্মতত্বান্বেষণ, আত্মতত্ব শ্রবণ, আম্ম- 
তত্ব মনন, এবং আত্মতত্ব ধান দ্বারা আত্মতত্ব বিদ্িত হয় এবং আত্ম- 
তন্ব বিদিত হুইলে সমস্ত অনাত্ম পদার্থ মায়ামন্ম ও অলীক বলিয়া দৃষ্ট 
হয়। অনাত্ম পদার্থ অসংখ্য সুতরাং সমস্ত অনাত্ম পদার্থের তত্ব অন্গে 
ধণ, শ্রবণ, ঘনন, ধ্যান এবং জ্ঞান অসন্তব। বিশেষতঃ অনাত্ম পদার্থ 
বাস্তৰিক আত্মার স্বল্প মাত্র বলিয়া অনাত্ম পদার্থের জ্ঞান দ্বারা অত্মগান 
হইতেও পারে না। ছুন্ুভি আঘাত, শঙ্খধবনি বা বীণাবাদন করিলে 
যে শব্ধ উখিত হয় সেই শব্কে যেমন কেহ অন্য উপাঁয়ে সম্পূর্ণভাবে 
আয়ত্ত করিতে পারে না কেবলমাত্র ছুন্দুভি শঙ্খ বা বীর্ণী গ্রহণ দ্বার সেই 
ছুন্দুি শঙ্খ ৰা বীণাজাত শব্দও আয়ত্ত হয় সেইরূপ আস্মার কল্পনা- 
প্রস্থত অনাত্ম পদার্থ সমূহ কেহই অন্ত কোন উপায়ে সম্পূর্ণতাবে আযম 
করিতে পারে না৷ কেবলমাত্র আত্মাকে অবলম্বন করিলেই সমস্ত অন্ত্ব 
পদার্থ আয়ত্ত হয়। অতএব অন্বেষণ, শ্রবণ, মনন এবং ধ্যান দ্বারা আত্ম. 
জ্ঞান লাভই কর্তব্য । যেমন সৈন্ধবখণ্ডের সমস্তই লবপময় এবং তাহার 
ভিতরে, বাহিরে, পার্ে, সর্বত্রই লবণ ভিন্ন আর কিছুই নাই সেইরূপ 
আত্মাও সমস্তই প্রজ্ঞানময় এবং প্রজ্ঞান ভিন্ন বাস্তবিক. আম্মাতে অগ্ঠ 
কিছুই নাই। খন আপন সন্কর দ্বার! ভূত মকলকে স্থষ্টি করিয়া আস্মা 
জগত্রূপে বিবর্তিত হন তথনই তাহার কল্পিত জীব তাহাকে নানা ভাবে 
অবলোকন করে এবং তাহাকে নানা নামে অভিহিত করে। আবার 
খন তিনি সেই সঙ্কল্প স্বরণ করেন তখন সমস্ত জগৎ তাহাতে বিলীন 
২৯ 
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হইয়া যা এবং তখন আর তাঁহার কোন প্রকার রূপ গুণ বা সংজ্ঞা 
থাকে 2 তিনি নিগুণ অদ্বিতীয় প্রজ্ঞানভাবে বিরাজ করেন। 
'বারণাকোপনিধৎ অগ্তত বলিয়াছেন__ , 

এক্ষণে যাহা কিছু আছে সৃষ্টির পুর্মে এ সমস্তই কেবল এক ব্রহ্গমাত্র 
ছিল। সেই ব্রহ্ম মায়াদ্বার৷ এই বিশ্ব ব! সর্ধরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। 
বাস্তবিক এই বিশ্বের পৃথক, অস্তিত্ব নাই, মায়! দ্বারাই দ্রষ্টট ও দৃশ্যের 
পৃথক্‌ অশ্টিত্ব ভ্রম হয়। এ নমস্তই সেই ব্রচ্ম এবং ব্রহ্মই সর্ব । তন্বজ্ঞ 
পুরুষ সেই মার়াতীত ব্রহ্মকে আপন আত্ম! বলিয়া জানেন এবং তাহার 
নিশ্চিতজ্ঞান হয় যে আমিই ব্রহ্ম এবং আমিই সর্ধ। ষে সাধন! দ্বারা 
এই জ্ঞান হয় তাহ! কেবল মনুষ্য জাতিতেই পর্যবসিত নহে। দেবতা, 
খষি এবং মন্ুয্যদিগের মধ্যে যে কেহ তপস্যাবলে এই জ্ঞান পাইয়াছিলেন 
তিনিই আপনাকে ব্রহ্ম বা সর্ব বলিরা জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই 
রক্মই আমার আত্মা, আমিই বর্গ এই জ্ঞান পাইবামাত্র বামদ্দেব খষি 
দেখিয়াছিলেন ধে তিনিই মনু, তিনিই ুর্য, তিনিই সর্ব। বর্তমান 
কালেও দি কোন সাধক সৃষ্টি স্থিতি লয়ে মাক্ষী সেই নির্বিকার নিপুণ 
ব্রহ্গকে আপনার আত্ম! বা স্বরূপ বলিয়া অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন 
এবং আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তিনিও 
মহর্ষি বামদেবের স্ায় আপনাকে আমিই সর্ব এই ভাবে দেখিতে পান। 
কোন ব্যক্তি এমন কি দেবতারাও উক্ত সাধকের “আমিই সর্ব” এই 
প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানে কোনরূপ বিদ্ব করিতে সমর্থ হন না। 

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ পুনরায় বলিয়াছেন__ 

ব্রহ্ম ছিলেন না বা থাকিবেন না এমন সময় ৰা স্থান বা অবস্থা ছিল 
না এবং থাকিবে না) ব্রন্মের আদি এবং অন্ত নাই, ইনি অনাদি এবং 
অনস্ত। ইহী ছাড়া কেহ বা কিছু নাই, ছিল না৷ ও থাকিবে না, ইনি 
সর্ব। ইহার অত্যন্তরে কোন পদাথ নাই,ইনি সর্ধাস্তর। ইহার বাহিরে 
অন্ত কোন পদাথ নাই ইনি সর্ধাধার। ইনি সমস্ত জগতের সমস্ত জীবের 
এবং সমস্ত পদার্থের আত্মা । আত্মা কি পদার্থ তাহার যথার্থ তত্ব ম। 
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জাঁনিলেও জীবমাত্রই একটী অনির্বচনীয় পদ্দার্থকে আত্ম! বলিয়া জানে। 
এই আত্মা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ যদ্দিও ইহার রূপ-রস-গন্ধ-ম্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি 
কোন প্রকার ইন্জিয়গম্য গুণ নাই তথাপি ইহাকে সঞ্চলেই আপন আত্ম! 
বা স্বরূপ বলিয়া জানে। ত্রক্ম সেই সর্বজনজ্ঞাত আত্ম! এবং তিনিই 
একমাত্র দরষ্া, শ্রোতা, মস্তা, বোদ্ধা এবং বিজ্ঞাতা এবং তিনিই সমস্ত 
জগৎকে অনুভব করেন। ইহাই সকল বেদান্তশান্ত্রের উপদেশ এবং 
ইস্থাই সমস্ত বেদান্তশান্ত্রের উপসংহৃত অর্থ। 
ঈশোপনিষতৎ বলিয়াছেন-__ 

“সাধক ধত্তকাল অবিদ্যাগ্রস্ত থাকেন ততকাল তাহার পক্ষে তপ 
উপাসনাদি ক্রিয়া বিহিত এবং উক্ত ক্রিয়া ছারা অবিদা। নষ্ট হইলেই 
সাধকের ব্রহ্গজ্ঞান হয়” শাস্ত্রের এই তথ্য যে সাধক অবগত আছেন তিনি 
তপ উপাসনাদি শান্ত্রবিহিত ক্রিয়া দ্বারা অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানরূপ মৃত্ধ্ু 

অতিক্রম করত অদ্বম়-ব্রক্ষবতত্ব জানিতে পারিয়া আপনার অমর স্বভাব 
বিদিত হন। 
ঈশোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন-- 

হে জগং্পোবক ! হে জগত্-প্রাণ ! হে জগৎ্-নিয়ামক ! হে বিরাট- 
পুরুষ! হেক্র্ম! তোমার কিয়ণজাল সম্বরণ কর, তোমার জ্যোতিঃ 
উপসংহার কর। তুমি প্রসন্ন হইয়া! তোমার কল্যাণতম স্বরূপ আমাকে 
দেখাও। যিনি তোমার আম্মা! বা স্বরূপ, তিনিই প্রকৃতির অধ্যক্ষপুরুষ, 
তিনিই আমার আস্ম! বা স্বরূপ এবং আমিই তিনি। রী 

কেনোপনিষৎ ষলিয়াছেন__ 

ধাহাকে বাক্য দার! প্রকাশ কর! যায় না, ধাঁহা কর্ুক প্রুক্ত হইয়! 
বাক্য সকল জীবগণের মনে ও শান্ত্রবাক্য সকল খধিগণের মনে উদয় হয়, 
সেই অনির্বচনীয় সৎ পদার্থকেই তরঙ্গ বলিয়া জান। ঈশ্বর, হিদ্রথাগঞ্ 
বিরাট প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট উপাসাভাব সকল ত্র্ম নহেন! 

বাহাকে মন দ্বার! চিন্তা কর] যায় না, ধাহা কত ক প্র হইয়া! মন 
চিন্ত! করিতে পারে, সেই অচিন্ত্য মৎ পদার্থই ব্রদ্ধ। মায়া গ্রভাবে তিনিই 


১৮৪ সরল তেদ্ান্ত দর্শগি। 


ঈশ্বর, হিরণাগীর্ভাদি উপাধিবিশিষ্ট ভাবে সঙ্কল্পিত হন। এই উপাধিবিশিষ্ট 
উপাসা ভাব সকল ব্রহ্ম নহেন | 

নহাদুক ইন্দ্রিযগণ দ্বারা দর্শন. শ্রবণ, আঘ্বাণ, আমন্বাদন ওস্পশ করা 
যাঁধু না, ধাহা কর্তক প্রযুক্ত হইয়! ইন্জ্রিয় সকল আপন আপন কর্ম করে, 
সেহ সং পদার্থই ব্র্ধ। মন ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
শদাদি গ্ুণবিশিষ্ট ছিরণাগর্ডাদি উপাস্য ভাব সকণ ব্রহ্ম নহেন। 

ইন্জিন মন, বুদ্ধি গ্রভৃতি দ্বারা ব্রপ্ধকে জান যায় না, কেবল ভগবন্ধত্ত- 
গণের ও গুক্র উপদেশ শ্রবণ, শান্ত্রালোচন। ও শান্্রমতে ধ্যানাদি প্রিয়া 
করিতে করিতে ক্রমশঃ ব্রঙ্গের অনুগ্রহে ব্রহ্ধকে জানা যায়। যিনি এই 
তথ্য জানিয়াছেন এবং বর্ম জানিবার জন্ত তদনুসারে তপস্যা করিতে 
থাকেন তিনিই ত্রমশঃ ত্রদ্ষকে জানিতে পারেন। কিন্তু মায়াপ্রশ্তত 
উপাধিধিশি্ই কোন অনাস্ম পদার্থকে যিনি বর্গ বলিয়া মনে করেণ, এৰং 
দ্ধ জানিয়াছি এই ভাবিয়৷ নিশ্চিন্ত হন এবং ব্রহ্গকে জানিবার আর কোন 
চেষ্টা করেন ন1তিনি ত্রহ্ষকে জানিতে পারেন না। ধাহার! ব্রহ্মকে 
ইন্জ্রর, মন ও বুদ্ধির অতীত বলিয়! জানিয়াছেন, তাহারা তাহার তত্ব 
বুঝিরাছেন। যাহার! ব্হ্মকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গোচর কোন পদার্থ 
বলিয়া! মনে করে তাহার! তাহার তত্ব বুঝিতে পারে না। 

বাহ্য এবং অন্তজ গৎহেতু যে কোন প্রকার গ্জান বা বোধ হয় সেই 
সমন্ত বিকারণীল বোধ হইতে পৃথক এবং সেই সমস্ত বোধের সাক্গীরূপে 
অবস্থিত চিচ্ছক্তি মাত্রকেই ধিনি ব্রহ্ম জানিয়! প্রত্যেক বোধের সহিত 
উক্ত চিচ্ছক্তির অনুভব করেন তিনি ক্রমশঃ অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্য মোক্ষ- 
প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আপনাকে অজর, অমর, আত্ম! বলিয়া জানিতে পারেন। 
অনাত্মরস্ত সকলকে মায়াময় বলিয়া পরিত্যাগ পূর্বক উক্ত চিচ্ছক্তি 
মাত্রকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করত উহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখতে 
রাখিতে আত্মবিদ্যা লাভ হয়। এই আতত্মবিদ্যাই মোক্ষ লাভের উপায়। 

যদি কোন সাধক এই মানবদেহে থাকিতে থাকিতে আত্মপ্ঞানলাঁভ 
করিতে পারেন তবে তাহার আববিদ্যা ঘুচিয় যুক্ধ এব তিনি পারমার্থিক 


চতুর্বিংশ প্রবন্ধ । ১৬৫ 


সত্য জানিতে পারেন। আর যদি তিনি আত্মতত্ব বুঝিতে না৷ পারেন, 
তাহা হইলে জন্মমরণাদিসন্ক,ল সংসারগতিতে থাকিয়। বারংবার জন্মমুত্যু 
পরিগ্রহ করত ্রাহাকে বহুকাল কষ্টভোগ করিতে হয়। ধীমান্‌ বাক্কি- 
মকল দর্ধভূতে.এক আত্মকে অবলোকন করত এই অবিদ্যামূলক জগৎ 
হইতে আপন আপন মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহার করেন এবং আপনাদিগকে 
অজর, অমর, আত্ম। বলির জানিতে পারেন। 

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন__ 

ইন্দ্রির সকল অতিশর স্থুল। ইন্দ্রিরদকল অপেকা ইন্দ্রিয়জন্ রূপ-রস- 
গন্ধ-স্পশ-শবাদি-বোধ-সকল সুক্ষ ও শ্রেষ্ঠ । উক্ত বোধ সকল অপেক্ষা মন 
সুক্ষ ও শ্রেষ্ঠ। মন অপেক্ষা বুদ্ধি হুক্ম ও শ্রে্ঠ। বুদ্ধি অপেক্ষা বিজ্ঞান 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের সমষ্টি বা হিরণ্যগর্ভাখ্য মহত্ত্ব হুক্ম ও 
শ্রে্ঠ। মহত্ত্ব অপেক্ষা সর্বকাধ্য-কারণ-শক্তি-দমাহাররূপা জগদ্বীজভৃতা 
প্রক্কতি হুক্্ম ও শ্রেষ্ঠ। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে নিগুণ [১ন্মাত্রপুরুষ সুক্ষ ও 
শ্রেষ্ঠ। চিন্মাত্র পুরুষ হইতে কোন পদার্থ সুক্ষ বা শ্রেষ্ঠ নাই। চিন্সাত্রপুরুষই 
হুক্্মতম ও শ্রেষ্ঠতম এবং চিন্সাত্র পুরুষই সংসারিগণের চরমগতি। 

কঠোপনিবৎ অগ্ঠত্র বলিরাছেন-_ 

ইন্দ্রির হইতে মন শ্রেগ,মন হইতে বুদি, শ্রেষ্ট, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভের 
মনোমর কোষ বা মহত্ত্ব বা সমস্ত জীবের বিজ্ঞান মন বুদ্ধি 
অহঙ্কার এবং চিত্তের সমগ্রিই শ্রেষ্ঠ, মহভ্তত্ব হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি 
শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত! প্রকৃতি অপেক্ষা সর্বব্যাপী সর্ধলিঙ্গ * বিবর্জিত আত্ম! 
শ্রেষ্ঠ। এই আত্মাকে অপরোগ্ভাবে জানিতে পারিলে জীব সংসারগতি 
হইতে মুক্ত হুইয়া অমৃতত্থ প্রাপু হন। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাধিগুণ ইহার 
নাই, ইন্্রিয়সমূহ দ্বারার কেহ হহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ভগ- 
বন্ধক্তগণের ও গুরুর উপদেশ ও শান্ত্র শ্রবণ দ্বারা ধাহার! ইহার তন্ব 
পরোঙ্ষতাবে জানিয়াছেন,শান্ত্রের অবরোধী তর্কের দ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে 


'লিঙ্গ-_চিহু ব। প্রকৃতি ধর্ম । 


৩৬ সরল ধেদান্ত দর্শন ৷ 


ধাহাদের স্থির বিশ্বাস হইয়াছে এবং ইহার ধ্যান দ্বারা ধাহারা ইহাকে 
অপরোক্ষভাবে দেখিবার অধিকারী হইয়াছেন, কেবলমাত্র তাহারাই 
ইহাকে অপরোক্ষভাবে জানিয়া আপনাদিগকে অর অমর, চিন্ময় আম্মা 
বলিয়া! জানিতে পারেন। 

প্রশ্নোপনিষদ, বলিয়াছেন-- 

ভগবার্‌ পিপ্পলাদ স্ুকেশাখষিকে বলিলেন,_-হে সৌম্য | যে পুরুষে 
এই বোড়শ-কলাময় জগৎ ভাসমান হয়, সেই নিল পুরুষকে জানিবার 
জন্ত দেশাস্তর সাইতে হয় না। এই শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশেই 
তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্ত হৃদয়াকাশে তাহাকে দেখিতে 
পাওয়। যায় বলিয়। কি তাহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র? না, তাহা! নহে। 
স্থবিক তাহারই মায়াবশে উষ্ট-ৃশ্য-সম্বলিত এই সমস্ত জগৎ তাহাতে 
ক এহন কাহার উৎক্রান্তিতে আমিও উৎক্রান্ত হইব এবং কে 
প্রতিও থক লে আমিও প্রতিষ্ঠিত থাঁকিব” ইহ ভাবিয়া! তিনি সর্ধপ্রথমে 
(১ প্রাণকে স্থষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি (২) বিজ্ঞান, ৩) আকাশ, 
(৪) বায়ু, (৫) অগ্নি, ৬) জলু, (৭) পৃথিবী, (৮) ইন্দ্রিয়সমূহ, (৯) অস্তঃকরণ, 
(১০) ধান্ত যবাদি অন্ন (১৯) ভুক্তঅন্ন হইতে উৎপাদ্য সামর্থা, (১২) 
সর্ধকর্মসাধনরূপ তগপন্তা, (১৩) বেদোক্ত মন্ত্র সকল, (১৪) বেদোক্ত কর্ম 
সকল এবং (১৫ কর্মের ফল সকল এবং (১৬) বস্ত ও ব্যক্তি সকলের নাম 
সুষ্ট হইয়াছিল । 

যেমন সমুদ্রবাস্প হইতে উদ্ভূ নদী মকল যতক্ষণ প্রবাহিত থাকে 
তহ%৭এ তাহাদের পৃথক. পৃথক, নাম থাকে, কিন্ত সমুদ্রে পতিত হইবার 
পর ৬।খাদ্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সমস্ত জলরাশি 
তখন কেবল সমুদ্র নামে অভিহিত হয়, সেইবপ পুরুষ হইতে সম্ভূত এই 
যোড়শকণা মহ! প্রলম্নকালে পুরুষে বিলীন হয় এবং তাহাদের নাম ও 
রূপ বিলুপ্ত হয়। তখন আর কোন প্রকার ভেদ থাকে না এবং তখন ষে 
সৎ চিৎ পদার্থ মাত্র বর্তমান থাকেন তাহা কেবল পুরুষ নামে অভ'হত 
হুইয়। থাকেন। যে সাধক ভগবস্তক্তগণ এবং গুরু কতৃক উপদিই হইুয়। 


চতুর্ব্বংশ প্রবন্ধ | ১৬৭ 


বেদান্ত শাস্ত্র আলোচন! পূর্বক ভক্তিভাবে উক্ত পুরুষকে উপাসনা করত 
উক্ত পুরুষের অনুগ্রহে উক্ত পুরুষকে জানিতে পারেন সেই সাধক আপন 
আত্মাকে উক্ত পুরুয হইতে অভিপ্ন এবং আপনাকে পূর্বোক্ত যোডশকল! 
হইতে পৃথক, নিল এবং অমরপুরুষ বলিয়৷ জানিতে পারেন। এ বিষয়ে 
একটা গ্লোক আছে, তাহার মর্ম এই 

যেমন রথচক্রের নাভিতে চক্রের অর্গল সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইবরূপে 
এই যোড়শকলা সমূহ যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাকে জানিবার চেষ্টা 
কর। 

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন-__- 

নাম রূপ সম্বলিত যে জগৎ সম্মুখে দেখিতেছ বাস্তবিক উহার বস্তৃত্ 
নাই। অবিদ্যাবশতঃ উহাকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ভ্রমবশত 
যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় সেইরূপ অবিদ্যাবশতঃ তরঙ্গে জগৎ ভ্রম 
হইতেছে। বাস্তবিক অমৃত ব্রহ্ধই সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দর্দিণে, 
অধোদিকে এবং উদ্ধে বিরাজমান রহিয়াছেন। একমাত্র ব্রহ্মই এই সম 
জগংরূপে ভানমান রহিরাছেন। এই জগৎ সেই শ্রেষ্ঠ ব্রন্দ ভিন আর 
কিছুই নহে। 

মুণ্ডকোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন__ 

যখন সর্দকর্তী, সর্কেশ্বর, সর্বব্যাপী, সর্ধকারণ, চিন্মর আত্মাকে সাধক 
'অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তখন মেই বিদ্বান সাধকের পুণ্য-পাপ- 
রূপ সমস্ত বন্ধনকারণ দগ্ধ হইয়া যায় এবং তিনি নিরঞ্জন আত্মার সহিত 
অভিন্ন হইয়া যান। 

মাও্ুক্যোপনিবৎ বলিয়াছেন-_ 

এই সমন্তই ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ধ বা আত্মা চতুষ্পাৎ 
অর্থাৎ সাধকের অধিকারভেদে ইনি চারি ভিন্ন ভিন্ন পাদে বা ভাবে ভিন্ন 
ভিন্ন সাধকের বুদ্ধিতে প্রকাশ হন এবং একই দাধকও আপনার উন্নতির 
ভিন্ন ঠিন্ন অবস্থায় ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিতে পান। স্থলভাব 
হইতে আরম্ভ করিয়। সাধক ক্রমশঃ শুক্্মভাব গ্রহণে অধিকারী হন। 


১৬৮ সরল বেদান্ত দর্শন। 


তপস্যা দ্বারা সাধকের জ্ঞান যতই বাড়িতে থাকে ব্রঙ্গ ৰা আত্মা তত 
সুঙ্ষুতর ভাবে সাধকের জ্ঞানপথে প্রকাশিত হন। অবশেষে সাধক ব্রহ্ষকে 
সর্ব প্রকার উপাধিমুক্ত আপন নিণুণ আত্মা বলিয়া দেখিতে পান। তখন 
সাধক মুক্ত হন; 

প্রথম পাদে বন্ধ বা আত্ম! অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক কর্তৃক সমষ্টিবূপে বিরাট 
পুরুষ বা বৈশ্বানর ভাবে এবং ব্যষ্টিরূপে বিশ্ব বা দেব তিক, নরাদিভাবে 
দৃষ্ট হন। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে জাগরণকালে যে সমস্ত 
পদার্থ জীবের জ্ঞানগোচর হয় তাহাদের 'সমষ্টিরূপ এই জগৎ সত্য এবং 
ইহাই বিরাটপুরুষ এবং ইহাই ইহার অধিষ্ঠাতা এবং ভোক্ত!। অবিদ্যা গ্রস্ত 
সাধক মনে করেন যে এই বৈশ্বানর পুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ ইহার মনের 
বাহিরে স্থিত এই জগৎ সর্বদ। ইহার জ্ঞান পথে রহিয়াছে । অবিদ্যাগ্রস্ত 
সাধক মনে করেন যে এই বৈশ্বানর পুরুষ মস্তক, চক্ষু, প্রাণ, মধ্যদেহ, 
বন্তি নাভির অধোভাগ), পদ এবং মুখ এই সাতটা অঙ্গ পরিগ্রহ করত 
ব্যষ্টি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীব রূপে দৃষ্ট হন। এবং যখন ইনি সমষ্টি অর্থাৎ 
বিরাট ভাবে দৃষ্ট হন তখন স্বর্গলোক ইহার মগ্তক, হুষ্য-চক্ষুঃ, বায়ুগ্রাণ, 
আকাশ-মধাদেহ, জল-বহি, পৃথিবী-পদ, এবং অগ্নিমুখ। অবিদ্যা গ্রস্ত 
সাধক মনে করেন যে ইহার একোনবিংশতি (১৯) উপলব্ধি দ্বার আছে, 
যথা-_ব্যেষ্টি ভাবে) চক্ষু, কর্ণ, নাধিকা, জিহ্বা, ত্বক. এই পঞ্চ জ্ঞানেক্দিয় ; 
বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কন্মেপ্জিয়? প্রাণ, অপান, সমান, 
ব্যান, উদান এই পঞ্চ বায়ু; সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন, অহঙ্কার (অর্থাৎ আমি 
একজন পৃথক, সত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ বোধ), বুদ্ধি, এবং চিত্ত। 
এবং (সমষ্টি ভাবে) দর্শন, শ্রবণ, আত্ত্রাণ, আস্বাদান এবং স্পর্শন এই পঞ্চ 
বোধশক্তি ? শব্দ করণ, গ্রহণ, গমন,বিসর্জন এবং জন্ম এই পঞ্চ কর্মশক্তি , 
জীবনশক্তি, মৃত্যুশক্তি, পরিবর্তন, বিশ্লেষণ ও এক বা বহু দ্রব্য বা শক্তি 
হইতে অন্ত প্রকার দ্রবেঃর বা শক্তির সম্কলনশক্তি, আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ 
আকুঞ্চন প্রসারণশর্জি এবং জীবের কর্মফল প্রদান শক্তি এই পঞ্চ প্রকার 
প্রা্কতিক শক্তি সমষ্টি, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন সমষ্টি অহঙ্কার সমষ্টি, বুদ্ধি 


চতুর্বিংশ প্রবন্ধ ১৬৯ 


সমষ্টি এবং চিত্রসম্টি। অবিদ্যাগ্রন্ত সাধক মনে করেন যে,উক্ত উনবিংশতি 
উপলব্ধি দ্বার দিয়! জীবসকল ও বিরাটপুরুষ ব্যবহারিক জগতের সমস্ত 
স্থল বিষয় ভোগ করেন। 

দ্বিতীরপাদে ব্রহ্ম বা আত্মা, অপেক্ষাক্কৃত উদ্নতসাধক কর্তৃক, ব্যষ্টিভাবে 
তৈজসপুরুষ এবং সঙ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভ বা হুত্রাত্মাভাবে দৃষ্ট হন। স্বপ্নকালে 
কোনও বস্ত ইন্্রিরগণের সমক্ষে না থাকিলেও এবং জ্ঞানেন্ত্রিয অথবা 
কর্শেন্্রির় কোন কর্ম না করিলেও জীবগণ মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিন্ত- 
সবার! নূতন ইন্দ্রিয় এবং নূতন জগৎ কল্পনা করে এবং তান্থািগকে সত্য 
বলিয়া মনে করে এবং সেই করিত ইন্জরিয়দ্ধারা সেই কল্পিত জগৎ ভোগ 
করে। অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধক মনে করেন যে এই ব্যবহারিক জগতের 
বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টীর ন্যায় তৈজসপুরুষও হিরণ্যগর্ভ 
কেবলমাত্র মননশঞ্,অহঙ্কার,বুদ্ধি এবং চিত্তদ্বার! এই ব্যবহারিক জগতের 
কল্পনা করেন এবং এই কল্পিত জগৎ ভোগ করেন। স্ৃতরাং উক্ত সাধ- 
কের মতে ইনি অস্তঃ প্রজ্ঞ অর্থাৎ ইহার চিত্তের বাহিরে কোন পদার্থই নাই। 
ইনি আপনার চিত্তের মধ্যে সমস্ত জগৎ কল্পনা! করত সর্বদা তাহা প্রত্যক্ষ 
করিতেছেন এবং আপনাকে আপন কঞ্পনা প্রন্থুত অঙ্গবিশিষ্ট ও উপলন্ধি- 
দ্বার-সমূহ-যুক্ত করিয়া বিরাট পুরুষের স্তায় সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট ৪ একোনবি'শতি 
উপলব্ধিৰার যুক্ত হন এবং আপন কল্পনা প্রন্ছুত জগৎ ভোগ করেন। 

সাধক তপস্যাবলে আরও উন্নত হুইলে ব্রহ্ম বা আত্মাকে তৃতায়ভাবে 
দর্শন করেন। এই পাদে ব্রহ্ম বা আত্মাকে ব্যষ্টিভাবে প্রাজ্ঞপুরুষ এবং 
সমষ্টিভাবে অন্তর্ধামী বা ঈশ্বর বলা যায়। জীবের স্থযুপ্তি অবস্থা পর্য্য।- 
লোচনা করিলে প্রাজ্ঞপুরুষের তত্ব জান, নায়। যে অবস্থায় নি্রিত ব্যক্তি 
কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না এবং সর্বপ্রকার কামন! হইতে মুক্ত হয় 
সেই অবস্থাকে নষুপ্তি বলে। জাগরণকালে জীব মাপনাকে শরীর. ইন্দ্রিয়, 
মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্তযুক্ত মনে করে। কিন্তু স্বপ্রকালে জীব দেখিতে 
পার ঘে তখন আর বাহাশরীর ও ইস্ত্রি ব্যবহারে লাগে না। ত্ুখম যে 
শরীর ও ইন্দ্ি্নকে আপনার বলিয়া মনে .করা য়ায় তাহা .কল্সনা প্রশ্থত 

চে 


১৭৩ মরল বেদান্ত দর্শন। 


মান্র। স্থতরাং সে অবস্থায় জীব কেবল মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্তময 
থাকে । ইহা দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ভৌতিক শরীরও ইন্জিয় 
পরিত্যাগ করিলেই জীবের লোপ হয় না। যতক্ষণ জীবের মন, অহঙ্কার, 
বুদ্ধি ও চিত্ত বর্তমান থাকে ততক্ষণ জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব অনুমিত হয়। 
আবার স্থযুণ্তিকালে জীবের মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি একমাত্র বিজ্ঞানে বিলীন 
হয়। কিন্তু তাহাদের একেবারে ধ্বংস হয় না। সম্পূর্ণরূপে ধবংস হইলে 
স্যুপ্তির পরে জীব কখন ন্মরণ করিতে পারিত ন! যে সুযুপ্তির পূর্বে আমি 
অমুক ছিণাম ও আমিই সুযুপ্ত হইয়াছিলাম এবং স্থযুপ্তির পরেও আমি 
/শ5 আছি। বাস্তবিক স্থুযুপ্তিকালে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি ঘনীতৃচ্চ হইয়া 
একমাত্র প্রজ্ঞানঘন ব! বিজ্ঞানভাবে বর্তমান থাকে ও চিত্তবৃত্তি শুন্ভাবে 
অবস্থান করে। এবং স্ুযুপ্তির অবসানে প্র্তানঘন বা বিজ্ঞান হইতে 
আবার বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন প্রকাশিত হইয়! চিত্তকে বৃত্তিসম্পন্ন করে । 
এই বিজ্ঞান ব৷ প্রজ্তানঘনভাবে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি বিলীন হইলে জীব 
আপনার পৃথক্‌ অস্তিত্ব বোধ করিতে পারে না। এইরূপে প্রলয়কালে 
যখন সমস্ত জগৎ ও মনসমষ্টি, অহঙ্কারসমষ্টি, বুদ্ধিসমষ্টি এবং চিত্তসমষ্টি 
অব্যক্তা প্রর্তিভাবে বিলীনপ্হয়, তখন তাহাদের ধ্বংস হয় না পরস্ত 
তাহার! স্থষ্টির বীজন্বরূপ প্রধান বা অব্যক্ত প্রক্কৃতিভাবে বর্তমান থাকে । 
প্রলয়াবসানে আবার তাহারা প্রধান বা অব্যক্ত প্রক্কৃতি হইতে বিকশিত 
হয়। এইবপে বারম্বার ঘনীভূত ও বিকশিত হইতে হইতে অবশেষে এই 
অব্যক্ত] প্রকৃতি বা! প্রধান মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্ম বা আত্মায় নির্বাণপ্রাপ্ত 
হয়। বাস্তবিক বিজ্ঞান, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্ড্রিয় ও জগৎ সমস্তই 
মায়ামাত্র ; ব্রহ্ম বা আত্মার মায়! ঘারাই তাহারা বিকশিত ও নির্বাপিত 
হয়। জাগরণ ও স্বপ্রকালে বৃত্তিসম্পন্ন চিত্ত ব্যবহারিক স্থুখ ছুঃখ ভোগ 
করে কিন্তু স্ুযুপ্তকালে বৃতিশূন্ত চিত ব্যবহারিক কোন প্রকার সুখ ব! 
কষ্টভোগ করে না । স্তরাং অতিশয় যন্ত্রণায় পীড়িত জীবও স্বযুপ্তাবস্থায় 
সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু সুযুণ্তজীব ষে কেবলমাত্র ব্যবহারিক 
সুখ ৭ুঃথ হইতে মুক্ত হয় এমত নছে। নুযুণ্তাবস্থা অতীত হইলে জীব 
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বুঝিতে পায়ে যে, মে ইতিপূর্বে স্থথে মুযুপ্ত ছিল। স্ুুতয়াং স্ুযুপ্তাবস্থায় 
জীব একমাত্র আনন্দ ভিন্ন অন্ত কিছুই অন্ুতব করে না এবং একমাত্র 
বৃত্তিশৃন্ত চিত্ত ভিন সুযুপ্তাবস্থায় ইহার অন্য কোন উপলব্ধি দ্বার থাকে না । 
এই আনন্দই নিত সত্য আত্ম।। এই আননম্বর্ূপ আত্ম! যখন প্রকৃতির 
অধীন, অবিদ্যাগ্রস্ত জীবরূপে দৃষ্ট হন, তখন ইহাকে জীবাত্মা বলা যায়। 
এবং যখন এই আননস্বরূপ আত্মা! প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্যাযুক্ত ঈশ্বর- 
ভাবে দৃষ্ট হন, তখন ইনিই সর্বেশ্বর, সর্বাক্ত, সর্বান্তর্গামী, সর্বযোনি, এৰং 
সর্বস্থিতি লয়কারণ পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন। কিন্তু ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা 
আত্মার তটস্থতাব মাত্র, স্বরূপভাব নহে। ঈশ্বরঠাব থাকিলেই ঈশিতব্য 
পদার্থের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। যে অবস্থায় কোন প্রকার দ্বিতীয় 
পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না,সেই অবস্থা! পর্যযালোচন! করিলে বর্গ বা আত্মার 
স্বরূপভাব জানা যায়। 

প্রকৃতির কারণ, প্রক্কৃতিরূপ উপাধিবিনির্শক্ত, আননস্বরূপ চিন্মাত্রই 
্রহ্ধ বা আত্মার স্বরূপভাব। ব্রদ্মবা আত্মার এই স্বরূপভাবই চতুর্থ বা 
তুরীয়পাদ। ইহারই নাম শিব। ইনি তৈজসপুরুষের ন্যায় অস্তঃ প্রজ্ 
নহেন। ইনি বিশ্বগণের ন্যায় বহিঃগ্রক্চ নহেন। ইনি অস্তঃপ্রজ্ঞ ও বহিঃ 
প্রজ্জের সমষ্টিরূপ উভয়তঃগ্রজ্ঞ নহেন। ইনি প্রজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞানসমষ্টি 
নহেন। ইনি প্রাজ্ঞপুরুষের স্তায় প্রজ্তানঘনরূপ উপাধিধারী নহছেন এবং 
ইনি জড়পদার্ও নহেন। ইনি কোন ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন। ইনি ব্যব- 
হারিক জগতের কোন দ্রব্য নহেন। ইনি বুদ্ধির অগোচর। ইহার কোন 
প্রন্ষার লক্ষণ নাই। মন ইহীকে চিন্ত। করিতে পারে না। বাক্য দ্বার! 
ইহার বর্ণনা কর! ফায় না। অথচ ইনি সর্বদা সমস্ত জীবের জ্ঞানপথে 
স্বপ্রকাঁশ আত্মাভাকে বিরাজমান রহিয়াছেন। বালো, যৌবনে, প্রৌঢা- 
বস্থায়, বার্দক্যে মৃত্যুরপরে জাগরণ চালে, নিদ্রাকালে, স্ুযুপ্তিকালে, 
সর্বাবস্থায় জীব আপনার স্বূপকে অবিলাশী, নির্বিকার, নিত্য আত্মা 
বলিয়। জানে । ইনিই সেই প্রতাগাম্থা বা সর্বজীবের আস্মা। এই প্রতা- 
গাত্মভাব তিন্ন অন্ত কোন তাবে বর্গ ব। আত্মার স্বরূপভাব জান]! যার 


১৭২ সরল যেদাস্ত দর্শন। 


না। ভন, সপ্ন এবং সুযুপ্ত অবস্থায় যেকোন অনান্মপন্গার্থের জন্তিত্ব 
বোধ হয়, দে লমন্তই মায়াময় এবং সে সমস্তই ইহাতে নির্বাণপ্রাণ্ড হয়। 
ইহার কোন একার বিকার নাই এবং ইহই।তিগ্র অন্ত কোন পদার্থের 
বাপ্তবিক আত্তত নাই। হানই আত্মা। ইঙ্থীকেই জানিবার চেষ্টা কর। 
সর্ধভোভাবে কর্তব্য । | 

তৈত্তিরীয়োপনিবৎ বলিগাছেন-_- 

সমস্ত স্থষ্ঠ পদাথ হইতে আপন ইশ্রিয় মন ও বুদ্ধি গ্রত্যাহার করত 
শাস্বাকা শ্রবণ ৪ বিচারপূর্বক ত্র্ষধ্যান দ্বারা যিনি ত্রদ্মতৰ জানিতে 
পারেন ভি'ন ব্রঙ্গত্থ প্রাপ্ত হন। বাস্তবিক ব্রক্মই জীবের আত্মা; কিন্ত 
আবদ]। দ্বর। জীবের ম্বাভাবিঞ্চ ব্রদ্ধ স্বরূপত্ব আবৃত থাকে এবং অবিদ্া।- 
বশভহ জীব আপনাকে বর্গ হইতে পুথক, মনে করে । তপস্য। দ্বারা উক্ত 
অবিদ্যা পুচিয়! গেলেই জাঁব আপনাকে ওক্ধ বলিয়া জানিতে পারে। এই 
ব্রাঙ্মণ 1 বাক্যোক্ত অর্থে নির'লাথত খক (ম৭)বেদে আয়াত (উক্ত) আছে। 
সন্ড,ং জানং অণন্তং এক্স, ই ভাদি-মিথ্যা মায়াময় ও বিকারণীল দদার্থের 
বিপরীতধাচী পদাথকে সত্য বলা যায়। জড়, স্থষ্ট ও অচিৎ পদথের 
[বপরাতখাচী পদাথকে জ্ঞান বলা যায়। স্থানবিশেষ ব্যাপী, কালবিশেষ- 
ব্যাপা ও বস্তূবশেধবাগা পার্থের বিপরীতবাশে পদার্থকে অনস্ত বল! 
যায়। সুতরাং এপ সঠ্য, ব্রঙ্গ জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত, এই বাক্যের অর্থ এই 
যে এক্ধ নিত্য, নির্বিকার ও প্রকৃতির নিধান ? চিন্ময় প্রকৃতির শর্ট ও 
মর্ধগ্রকার় গুণবর্জি ত; এবং দেশকালানবছিন্ন, স্বথগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়- 
ভেদ-গহিত ও মাগাময় প্রক্কৃতির অধিষ্ঠান ম্বব্ূপ। এই ব্রঙ্গকে যিনি 
আপন পরম পবিত্র হদয়াকাশে বুদ্ধির সাক্ষীরূপে অবস্থিত দেখিতে পান 
[তান স্বয্ং উপাধি বিনির্শক্ত, সর্বত্ত, সর্বাত্ম। ব্রঙ্ধ হুইয়। অবিদ্যা নিরপেক্ষ 
পুর্ণ আননা ভোগ করেন। মগ্ত্রটী এইখানে সমাপ্ত হইল বু$াইবার জন্ত 
“ইতি” শবের প্রয়োগ হইয়াছে। 

তৈত্তিরীয়োপনিবৎ অন্তত্র বলিয়াছেন -» 


বদের প্লোকাজ্মক অংশকে মন্ত্র বলে এবং শাংখ্যাতব অংশকে ব্রাক্মণ বলে। 
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 বেদাদি কোন প্রকার বাক্য ধাহার তত্ব প্রকাশ করিতে পারে না 

স্যার়শাস্্রাদি বিচার দ্বারা ধাহাকে কেহ জানিতে পারে না সেই নি 
আত্মার স্বরূপগব আনন্দকে যে সাধক শাস্ত্রপ্রদরশশিত ধানযোগ্বারা 
অপরোক্ষরূপে জানিতে পারেন তিনি দেখিতে পান যে এক আত্মা ভিন্ন 
দ্বিতীয় বস্ত নাই, সুতরাং তাহার কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকে না 
এৰং তিনি মুক্ত হন। 

এতরেয়োপনিষৎ বলিয়াছেন-__ 

জীব উৎপন্ন হইয়। প্রথমে আত্ম ব্যতিরিক্ত পদার্থ নকল পরীক্ষা করে 
এবং প্রকৃতির ভিগ ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়; কিন্ত তাহাতে শাস্তি 
পায়না । কেননা বদিও প্রকৃতির নিরমাবলী স্ুক্মভাবে অবলোকন 
করত জীব কতক পরিমাণে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 
দুঃখ লাঘব করিতে পারে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রকৃতির সেবা দ্বারা 
উক্ত ত্রিবিধ ছুঃখ হইতে একেবারে মুক্ত হওয়া জীবের সাধ্যাতীত। বখন 
জীব এই তথা বুঝিতে পারে তখন আপনার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ জানিয়াও 
আপনাকে অনেক শত স্হত্র অনর্থের ৰশ্াভৃত দেখিয়া, জীব অতি ছঃখে 
সংসার বাপন করে । কদাচিৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন পরষ কারুণিক আত্ম- 
জ্ঞানী আচার্্যের সন্ম,খে উক্ত জীব উপস্থিত হইলে আচার্য উক্ত জীবকে 
বেদাস্তশান্ত্রোক্ত আত্মজ্তঞান বুঝাইয়া দেন। তখন জীব বুঝিতে পারে যে 
এই সমস্ত জগতই মিথ", একমাত্র বরহ্মই সমস্থ ব্যাপিয়া বর্তমান রহিয়া- 
ছেন। তখন জীবের সমস্ত অশান্তি লোপ পায় এবং আমিই ব্রঙ্গ এইক্ধপ 
অ্পরোক্ষ জ্ঞান হওয়ায় জীব আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 
সমস্ত কষ্ট হইতে মুক্ত হয়। 

উতরেয়োপনিৰৎ অন্তাত্র বলিয়াছেন 

প্রজ্জান হইতেই সেই সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে * এব; উৎ- 
পন্ন হইয়৷ সেই সমস্ত জগৎ গ্রজ্জানকেই আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 


ক নীয়তে সত্বাং প্রপাতে অনেন ইতি নেআ্তরং। প্রজ্ঞানেতং যস্য ভাদদং প্রজ্ঞনেতং 
অথাৎ গুজ্ঞ। হইতেই ইহা উৎপন্ন ইইয়াছে। 


১৭৪ সরল বেদান্ত দর্শন। 


যেহেতু ভূলোক (পৃথিবী) ভূবলোক (অন্তরীক্ষ) শ্বলেশিক (জীবের কর্মফল 
জণ্ত যে সকপ লোক স্থষ্ট হয়), মহলোক (মহত্ত্ব বা ছিরণ্যগর্ভ-লোক 
অর্থাৎ সমস্ত জীবগণের মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের সমষ্টি), জনলোক 
(সমস্ত জীবের বিজ্ঞানের সমষ্টি বা অব্যক্ত! প্রকৃতি), তপলোক স্থপতি 
বিষয়ে ঈশ্বরের সঙ্কর) এবং সত্যলোক (অর্থাৎ ঈশ্বর বা অন্তর্যামী) , এই 
সপ্ত লোকেরই কারণ সেই প্রজ্ঞানমাত্র এবং যেহেতু পটে অঙ্কিত চিত্রের 
স্থায় সেই প্রজ্ঞানের মায়ার দ্বার! সেই প্রজ্ঞানেই এই সপ্তলোক প্রকাশিত 
রহিরাছে। অতএব সেই প্রঞ্জানই ব্রহ্ম । 

কৌধাীতকি ব্রাঙ্গণোপনিষৎ বলিয়াছেন-__- 

আকাশ. বায়ু, আগ্ি, জল ও পৃথিবী এবং তাহাদের গুণ শব্দ, স্পর্শ, 
ন্ূপ, রন ও গঞ্ধ এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রী। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, 
রঞ্ন। ও নাপিক এবং তাহাদের শক্তি শ্রবণ, স্পর্শন দর্শন, আম্বাদন ও 
ত্রাণ এই দশ পদার্থের নাম প্রজ্ঞামাত্রা। যেমন রথচক্রের শলাকাসমূহের 
উপর চক্রের বেড় অর্পিত থাকে এবং চক্রের মধ্যপিণ্ডের উপর শলাক! 
সমূহ অর্পিত থাকে, সেইরূপ ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় কল্পিত আছে 
এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে কল্পিত আছে। এই প্রাণই অধ্বয়, অজর, 
অমর, আননন্বরূপ, চিন্ময় আত্মা । 

কোবীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন__ 

হে বালাকে ! ঘিনি এই সকলের কর্তা এবং এই সকল ধাহার বর্ম 
কের্তৃত্বের ফল) তিনিই জ্ঞেয় অর্থাং তাহাকে অপরোক্ষ ভাবে জান! কর্তব্য । 

শ্বেভাশ্বতরোপনিষদ, বলিয়াছেন-_ 

: ব্রক্মতত্বজিজ্ঞান্থু সাধকগণ বক্ষঃস্থল গলদেশ এবং মস্তক উন্নত করত 
শরীরকে সরলভাবে রাখিয়া! আসনে উপবেশনপূর্বক মন ও ইন্দ্রিয় সক- 
লকে মনদ্বারা বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করিয়া আপন হৃদয়ে 

স্থাপন করিবেন এবং প্রণবমৰ (ওষ্কার) জপ করত ত্রহ্গচিস্তায় রত থাকি- 
বেন। এইপপ চিন্তা করতে করিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মতন্ব পরিজ্ঞাত হইয়! 
সাধক সমস্ত ভয়াবহ সংসার আোত অতিক্রম করিবেন। 


চতুর্ববংশ প্রবন্ধ । ১৭৫ 


মনকে বিষয় সমূহ হইতে প্রত্যাহার পূর্বক ব্রহ্গচিন্তনে রত কর! অতি- 
শয় দুরূহ ব্যাপার। মন এবং ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিবার প্রধান উপায় 
প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে অধিকারী হইতে হইলে সংযুক্তচেষ্ট হওয়1 চাই। 
অতিভোজন, অভোজন, অতি নিদ্রা, অনিদ্রা, অতিকর্মা, অকর্্. অতি 
ব্যায়াম, অব্যায়াম, প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্বক যিনি ভোজন, নিদ্রা, কর্ম, 
ব্যায়াম প্রভৃতি যথোপযুক্তব্ূপে করিয়া থাকেন তিনিই সংযুক্তচেষ্ট । সাধক 

যুক্তচেষ্ট হইয়া প্রথমে অঙ্গ,লি দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুউ রোধ করত বাম- 
নাসাপুট দ্বারা অন্নে অল্পে যথাশক্তি বাযুপুরণ করিবেন । অনস্তর যতক্ষণ 
সামর্থ্য থাকে, নিশ্বাস গ্রশ্বান রোধ করত কুস্তক করিয়া! থাকিবেন। তৎ- 
পরে অঙ্গ,লিদ্বারা৷ বাম নাসাপুউ ধারণ করত দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া অরে 
অল্পে বায়ু পরিত্যাগ করিবেন । এইরূপে পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুট দিয় বায়ু 
গ্রহণ পূর্বক যথাশক্তি কুস্তক করণান্তর বাম নাসাপুট দিয়া রেচন করি- 
বেন। সুশিক্ষিত সারথি যেমন স্থিরভাবে অশ্ব সঞ্চালন পূর্বক হৃষ্াশ্বযক্ত 
শকটকে আপন গন্তব্য পথে লইয়! যায়, সেইরূপ প্রাণায়ামকারী সাধক 
চঞ্চলেন্দিয়যুক্ত মনকে সম্পূর্ণূপে আপন বশে রাখিয়! ব্রহ্গচিস্তনে নিষুক্ত 
করেন। 

(১) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড, অগ্নি, বালুক] প্রভৃতি শারীরিক কষ্টকর 
দ্রব্য সমূহ বিবর্জিত, (২) কলহারদি-ধ্বনি, উপভোগ সামগ্রী ও মণ্ডপাদি 
চিত্ত চাঞ্চল্যের সমস্ত কারণ শৃন্ত, (৩) মনোরম, (৪) ইন্দ্রিয় তৃত্তিকর, (৫) 
নির্বাত, (৬) সমতল, (৭) পবিত্র গুহা আশ্রয়পূর্বক সাধক পরব্রহ্গে আপন 
চিত্ত সংযোগ করিবেন। 

যেমন ন্বর্ণ রজতাদি নির্শিত স্বাভাবিক সমুজ্জল পদার্থ সকল মৃত্তি- 
কাদি দ্বারা বিলুপ্ত হইলে মলিন দেখায় কিন্তু জল, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা 
বিমলীক্কত হইলে তাহাদের তেজ প্রকাশ পায়, সেইরূপ যতদিন জীব 
অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে, ততদিন তাহার জ্ঞানপথে আত্মতত্ব প্রকাশ পায় না। 
সাধন! দ্বারা অবিদ্য! ঘুচিয়া গেলেই সাধকের আত্মক্ঞান হয়। তখন সাধক 
দেখিতে পান যে তাহার আত্ম! ও পরমাত্ম। অভিন্ন এবং এক। আত্মা তিন 


১৭৬ সরল বেদান্ত দর্শন | 


বাস্তবিক দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তখন আর তাহার শোক ও মোহের কোন 
কারণ থাকে ন। এবং তিনি মুক্ত হন। আত্মার হস্ত নাই অথচ মকল বস্তই 
তাহার বশীভূত। তাহার পদ নাই অথচ তিনি সর্বত্র উপস্থিত। তাহার 
চক্ষু নাই অথচ তিনি সকল বস্তই দেখিতেছেন। তাহার কর্ণ নাই অথচ 
সকল প্রকার শব্ই তিনি গশুনিতেছেন। তাহার মন নাই অথচ তিনি 
সকল বিষয়ই জানিতেছেন। তাহাকে কেহ জানিতে পারে না। তিনি 
জগতের আদি পরমপুরুষ বলিয়া অভিহিত হুন। 

তিনি হুমম অণু অপেক্ষাও হুক্মতর এবং মহৎ জগৎ হইতেও মহত্তর। 
সমস্ত জগতের হৃদয়ে তিনি আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি বিষয়্- 
ভোগ-সঙ্কল্প-রহিত এবং সর্ব কর্ম নিমিত্ত বৃদ্ধিক্ষয়শূন্ত । তাহার উপাসন! 
করিয়৷ তাহার প্রনাদে যে সাধক তাহাকে আপন আত্মা বলিয় সাক্ষাৎ 
জানিতে পারেন তিনি ব্রক্গনির্বাণ পাইয়া শোক মোহাদি হইতে মুক্ত 
হুন। 

বাস্তবিক এই সমস্ত প্ররকতি তাহার মায়ামাত্র। তিনিই মায়ার 
প্রেরিত মহেশ্বর | যেমন ভ্রম দ্বারা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয় সেইরূপ মাঝ 
ছার! তিনিই দরষ্-দৃশ্য-সমস্বিত *ই জগৎ ভাবে বিবর্তিত রহিয়াছেন। 

ব্রহ্মোপূনিষদ্‌ বলিয়াছেন_- 

যে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রকৃতিকে স্থষ্টি এবং নান! ভাবে বাক্ত করিয়া আপ- 
নিই বহু নিক্ক্িয় জীবাত্ম। ভাবে প্রকাশিত হন সেই ঈশ্বরকে যে সকল ধীর 
ব্যক্তির আপনাদিগের আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন কেবলমাত্র তাহারাই 
অক্ষয় অব্যয় সখ প্রাপ্ত হন অপরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। 

_ যজ্ঞাদিস্থলে ছুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করত অগ্নযৎপাদন করিতে হয়। 
উহাদের অধোব্তী কাষ্ঠকে অরণি এবং উপরিস্থিত কাষ্ঠকে উত্তরারণি 
বলে। অরণি এবং উত্তরারণি ঘর্ষণ করিয়া যেরূপে অগ্নযৎপাদন হয় 
নেইরূপ বুক্চির সহিত অর্থাৎ উপাসন৷ তত্ব বুঝিয়া! প্রণবোচ্চারণ করত 
আত্মার ধ্যান করিতে থাকিলে অবশেষে. নিগুঢ় ভাবে অবস্থিত আত্মার 
সাক্ষাৎ দশন পাওয়। যায়। 


চতুর্ববিংশ প্রবন্ধ | ১৭৭ 


অম্তবিন্ুপনিষদ্‌ বলিয়াছেন__ 

অন্ধকার রাত্রিতে যতক্ষণ পথিক গমন করিতে থাফে ততক্ষণ উন্বার 
সাহাধ্য গ্রহণ করে এবং গন্তব্যস্থলে পৌছিলে উকা! পরিত্যাগ করে,সেইরূপ 
বযতকাল ন। সাধকের অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয় ততকাল সাধক অধ্যাত্মশান্ত্র- 
অবণ, শান্ত্রবাক্যবিচার এবং শাস্ত্রোপদেশমত ধ্যান কিতে থাকিবেন। 
ব্র্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ার পর দাধকের পক্ষে আর এই সমস্থ সাধনার 
কোন প্রয়োজন থাকে না। যতক্ষণ না৷ পথিক গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হুন 
ততক্ষণ তিনি রথে ভ্রমণ করেন এবং গন্তবা স্থানে পৌছিলে তিনি রখ 
পরিত্যাগ করেন, সেইব্ূপ বতকাল ন! সাধকের অদ্বৈতজ্ঞান হয় ততকাল 
সাধক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে থাকিবে । সাধকের অদ্বৈতজ্ঞান 
হইলে তীহার আর প্র সমস্ত সাধনার প্রয়োজন থাকে না। 

্রহ্মাবন্দুপনিষদ্‌ বলিয়াছেন__ 

সেই ব্রহ্ম নিল অর্থাৎ তাহাকে অংশে অংশে ভাগ করা যায় না। 
তিনি নির্বিকল্প বা ভ্রমশূন্ত এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্মল । সাধকের যখন 
অপরোক্ষ জ্ঞান হয় যে আমিই সেই নির্বিকল্প, অনন্ত, হেতুদৃষ্াস্তবজ্দিত 
(অথাৎ ধাহার অন্ত কারণ নাই এবং ধাহার উপমা নাই),অ প্রমেয়, অনাদি, 
পরমমঙ্গলনিধান, ব্্গ, তখন তিনি অবিদ্ধামুক্ত হইয়! বরহ্ধত্ প্রাপ্র হন। 
যখন সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়| যায় এবং পারমাথিক জ্ঞান হয় তখন ভিশি 
দেখিতে পান যে, মরণ, জন্ম, বন্ধ, উপদেশ, মুক্তির ইচ্ছা এবং মুড এ 
সমস্ত মায়াময়, বাস্তবিক ইহাদের প্বরমাথক অস্তিত্ব নাই। একই আত্মা 
মায়াদার৷ জাগ্রত, স্বপন, সুবুস্টিকালে ভিন্ন হিন্ন ভাবে গ্রকাশ পান। যখন 
সাধক আপনাকে জাগরণ, স্বপ্ন, সথযুপ্তিমুক্ত আত্মা বলিয়া অপরোগ্ষ 
ভাবে জানিতে পারেন তখন তিনি দংসারগতি হইতে মুক্ত হন। একই 
চন্দ্র যেমন জলপূর্ণ ভিন্ন ভি আধারে ভিন্ন ভিন্ন চন্ত্রূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ 
একই আল্ম। ভিন্ন ভিন্ন ভূতে ভিশ্ন ভিন্ন ভূতাত্মাভাবে দৃষ্ট হন। ঘট ভগ্ন 
হইলেও যেমন ঘটমধাস্থ আকাশের নাশ হয় না সেইরূপ জীঘের বিজ্ঞান- 
ময়, মনোময়, প্রণবময় ও অন্পময় কোয নষ্ট হইলেও জীবের আত্মার নাশ 
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১৭৮ সরল বেদাস্ত দর্শন। 


হুয় না। বিদ্যা ছুই প্রকার। শান্তাধ্য়ন, শান্তরশ্রবণ, শান্্বাক্য বিচার, 
ভগবদ্তক্তগণের ও গুরুর উপদেশ প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্য। দ্বারা প্রকৃতির 
অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় সেই সমস্ত বিদ্যাকে শব্ব্রদ্মবিদ্যা 
বলে। আর উক্ত বিদ্যা এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা নিরুপাধিক ব্রদ্ের যে 
অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহাকে পরক্র্ধ বিদ্যা বলে। শবব্র্ধ বিদ্যায় কুশল 
হওয়ার পর সাধক শবব্রহ্গবিদ্যা! প্রদর্শিত উপায় অবলম্বনপুর্ববক পরব্রন্মের 
ধ্যান করিতে করিতে পরব্রদ্ষের অপরোক্ষ ঞ্জানলাভ করেন। যেমন 
ধ্যানার্থী ব্যক্তি গ্রথমে তৃণসহ ধান্ত সংগ্রহ করে এবং পরে ধান্ত গ্রহণপূর্ববক 
ভৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ সাধক প্রথমে শাস্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করেন, 
এবং শাস্তরাদি প্রদর্শিত উপায় দ্বার! নিগুণ ব্রন্মের অপরোক্ষ ভজ্ঞানলাভ 
হইলে পর শাক্্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করেন। 
৬গীতা বলিয়াছেন--. 
ধাহাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে মৌক্ষলাভ হয় সেই জ্ঞেয়- 
পদার্থের বিষয় বলিতেছি। তিনি আদি রহিত পরব্রন্ধ। জন্ম-ক্রিয়া-গুণ 
সন্বন্ধ-শৃহ্য ৰলিয়! কেহ কেহ তাহাকে অসৎ বলেন কিন্তু বাস্তবিক তিনি 
সত্বাশূন্ত নহেন। তাহার সত্বাতেই সকল পদার্থের সত্বা লক্ষিত হয়। 
তিনিই একমাত্র সৎ। তাহার হস্ত, পদ. চক্ষু, মস্তক, মুখ, কর্ণ, না1॥কা 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সফল সর্বাত্র বর্তমান এবং তিনি সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া সর্বদা 
বিদ্যমান আছেন। কিন্ত প্রকৃতির অধীন ও অন্তর্গত জীবের স্তায় তিনি 
ইন্িয়াদিযুক্ত নহেন। বুদ্ধি মন ও ইন্জিয় সমূহ বিবর্জিত হইলেও তিনি 
ধ্ সমস্ত শক্তি সমন্থিত। যদিও তিনি সমস্ত স্থষ্ট পদার্থ হইতে বিলক্ষণ 
এবং কোন সৃষ্ট পদার্থের সহিত তাহার সংশ্লেষ হইতে পারে না তথাপি 
মন যেমন ন্বপ্রজগৎকে ধারণ করে তিনিই সেইরূপ এই সমস্ত জগৎ ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন। যদিও তাহার নিজের কোন প্রকার প্রাকৃতিক গুণ 
নাই তথাপি তিনি সমস্ত গুণের ফলাফল উপলব্ধি করেন। তিনি সমস্ত 
শরীরের বাহিরে ও অত্যন্তরে অবস্থিত এবং সমস্ত স্থাবরজঙ্গমশরীর 
ভাবে তিনিই বিরাজিত। অতি হুক্ষ্স বলিয়! শাসপ্তোপদিষ্ট মার্গানুুরণ ভিন্ন 
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অন্ত উপায়ে তাহাঁকে জানা যায় না স্থৃতরাং অক্তানীর গক্ষে তিনি অতি 
দুরে অবস্থিত। জ্ঞানীর! ত্রাহাকে আপন আত্মা! বলিয়া জানেন ন্ৃতরাং 
তাহাদিগের পক্ষে তিনি অতি সঙ্িহিত। বাস্তবিক বিভাগানর্য (অর্থাৎ 
বিভাগের অন্ধুগযুক্ত) হইলেও তিনি প্রতি দেহে তিন্ন ভিন্ন আত্মাভাবে 
লক্ষিত হন। তিনি সমস্ত ভূতকে সৃজন পালন ও সংহার করেন। প্রকাশ- 
শী সমস্ত পদার্থের দ্ষ্যোতি তাহা হইতে উদ্ভৃতা, অজ্ঞান বা অন্ধকার 
তাহার নিকট থাকিতে পারে না। তিনিই জ্ঞান এবং তিনিই জেয়। 
তাহাকে জানিবার জন্য যে সাধনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে কেবল মাত্র সেই 
সাধন! দ্বারাই তাহাকে জানা যায়। তিনি সকলের হদয়ে আনন্দময় 
আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন। 

৬গীতা৷ অন্যত্র বলিয়াছেন-- 

আমিই সমস্ত যজ্ঞ ও তপদ্যার কর্তা ও দেবতা, আমিই সমস্ত লোকের 
মহেশ্বর, এবং আমিই সমস্ত প্রাণিগণের প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ সুহৎ। 
আমাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে গারিলে সাধক মোক্ষপ্রাপ্ত হন। 


পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ । 


সমাধান । 


ব্ধাস্তশাস্বমতে ব্রঙ্মই জগতের স্থপ্ি-স্থিতি-লয় কারণ এবং বরহ্ধগ্রানই 
বেদাপ্তশাপ্রের চরম 'প্রতিপাদা, এই বিষয়ে পৃর্ষে যে নকল আপ্তির উল্লেখ 
হইরাছে এপ্চণে একে একে তাহাদের বিচার করা যাইতেছে । প্রথম 
আপন্তি এই ঘে, ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ব্রক্মবিষরক যে সকল 
বাকা বেণান্তশান্থ্ে আছে তাহারা বিধি-নিষেধ-সংস্পশ-শৃন্ত সুতরাং 
অপ্রমাণ, খম নিয়ম প্রতি ক্িয়ার উপদেশই বেদাস্তশান্ত্রের তাৎপর্য্য, 
উপ্৯ খাধুক্রিরা সকল করিতে করিতে মন্ধুবা ক্রমশই উন্নত হইতে থাকে। 
এই শ্রেণীর আপন্তিকারীর মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে মনুষ্য উক্ত ক্রিয়া 
সকল করিতে করিতে যখন চরম উন্নতি প্রাপ্ত হন তখন দীপনির্বাণের 
স্থায় তাহার নির্বাণ হয় এবং তাহার আর কোন প্রকার অত্ত্বি থাকে 
ন।। এই আপত্তির উত্তরে বস্তব্য এই যে যদি বেদান্তবাকাদকল পাঠ 
করিয়! ইহা নিশ্চয় বুঝা যায় যে ব্রহ্গজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াই বেদাস্ত 
বাকা সকলের তাৎপর্য তাহা হইলে এ সকল বেদাস্ত বাকোর অন্ত 
একার অথ কল্পনা করা উচিত নহে। এরূপ অন্ত অর্থ কল্পনা 
করিলে শ্রতহানি ও অহ্রতকল্পনা এই ছুইটি দোষ হয়। গুনিবা- 
মাত্র ধে অর্থের প্রতীতি হয় সে অর্থ পরিত্যাগ করাকে শ্রতহ্থানি 
দোষ বলে। কোন একটা বাক্যে যে নকল শব থাকে সেই সকল শব্দের 
সমষ্টি দ্বারা বে অর্থ হইতে পারে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত অর্থ কম্পন! 
করার নাম অশ্রুতকর্পনা দৌষ। উপরে উদৃত বেদাস্তবাক্যসকল 
পরীক্ষা করিলে নি“য়ই গ্রতিপন্ন হইবে যে (১) জীবাস্মা ,ও ব্রচ্ম অভেদ, 
(২) জগৎ মিথ্যা ও ব্রদ্ধের মায়াদ্বারা ভাসমান, (৩) ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য 
ও সত্য এবং (৪) শাস্ত্রমত তপস্যা বা সাধন! করিলে ব্রহ্গের অপরোক্ষ 
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জ্ঞান হয়, ইহাই & সকল বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য এবং এ সকল 
বাক্যের অন্ত কোন প্রকার তাৎপর্য হইতে পারে না। ইতিপূর্বে বল! 
হইয়াছে যে আখ্যায়িক! সকলের বাক্য হইতে যে অর্থ লব্ধ হয় সে অর্থ 
অর্থই নহে কিন্তু তাৎপর্ধ্য অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যাঁয় তাহাই যথার্থ 
অর্থ এবং সেই অর্থে ই আখ্যায়িকা প্রামাণ্য । এই সুত্র অবলম্বন কলিয়! 
পুর্ববোদ্ধুত বেদান্তবাক্য সকলের শবগত অর্থ উড়াইয়া দেওয়ারও উপায় 
নাই। কেন না এ সকল বাক্য আখ্যায়িকা নহে, উহ্ারাই আপন আপন 
মূল উপনিষদের তাৎপর্ধ্য। কোন শান্ের কি তাৎপর্য তাহ! অবধারণ 
করিতে হইলে উক্ত শাস্ত্রের উপক্রম-উপসংহার-গ্রভৃতি বিশেব করিয়া 
পরীক্ষা করা উচিত। * 

(১) উপক্রম বা আরন্ত (২) উপসংহার বা শেষ (৩) অভ্যাস বা কোঁন 
কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (8) অপুর্ধতা বা নূতন কথা (৫) ফল বা পরিমাণ 
(৬) অর্থবাদ বা আখ্যায়িকা প্রস্ৃতি দ্বারা কোন এক বিয়ের প্রশংসা 
এবং (৭) উপপত্তি বা কোন একটা সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসা -এই সাতটী 
বিষয় হুচ্মভাবে পরীক্ষা করিলে তবে তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। এই 
সাতটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! উপনিষদ, সমূহ পাঠ করিলে 
স্পষ্টই দেখ। দায় বে, জীবাত্ম। ও বন্ধ অভিঃ,্ক্গই একমাত্র নিত্য ও সত্য, 
জগৎ মিথ্যা এবং তপস্য। দ্বারা উক্ত জ্ঞান পাওয়। যায় এই উপদেশ 
দেওয়াই উপনিষদ, বা বেদাস্তসমূহের তাৎপর্য; এবং & জ্ঞানলাভের 
« উপার বলিয়াই যম নিরম প্রভৃতির উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হইরাছে। যত 
কাল ন। জীবের নিশ্চয় জ্ঞান হইবে যে এই জগৎ একেবারে দিখা! এবং 
আমিই ত্দ্ধ এবং একমাত্র ্রক্ষই সত্য ততকাল জীব এই কল বম-নিঃম- 
উপাসনাদি উপদেশ পালন করিবেন। এ সকল যম-নিম. -উপাপনাধি 
বিষয়ক উপদেশ সম্যক্‌ ভাবে পালন করিতে করিতে এমন এক কাল 
আপিবেই আসিবে যে সময় সাধক এই জগংকে স্পষ্টই মি্যা বলিয়। 





* উগক্রযমোপমংহারাবভ্য।স| পুর্নত। ফলং। 
অর্থবাদোপপত্তিশ্চ লিঙ্গং তাৎপর্য নির্ণয়ে ॥ 
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দেখিতে পাইবেন এবং এক অদ্বিতীয় ব্রদ্ছই সত্য বলিয়া তাহার নিশ্চয় 
জ্ঞান হইবে। তখন আর তাহাকে কোন উপদেশ পালন করিতে হইবে 
না। তখন তিনি বর্গের সহিত অভেদদ হুইয়া। যাইবেন। তখন তাহার 
সন্ব। বিনষ্ট হইবে ন।; কিন্ত তিনি আপনাকেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, ব্রহ্ম 
বলিয়া জানিতে পারিবেন । 

কোন কোন আপত্তিকারকের মতে আলোচন৷ উপাসনা ও অন্তান্ত 
ক্রিয়ার বিধান করা এবং ক্রিয়ার অগ্গরূপে দেবতা দ্রব্য এবং কর্তার বিষয় 
উপদেশ দেওয়াই বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। কিন্ত দ্বাদশ প্রবন্ধে উদ্ধৃত 
ধেদান্ত বাক্য সকল পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে আপত্তি- 
কারিগণ যে নকল উপদেশের উল্লেখ করেন সে সকল উপদেশ নিম্নাধি- 
কারিগণের জন্যই বিহিত; সেই উপদেশগুলি বেদান্তশান্ত্রের চরম উপদেশ 
হইতে পারে না। “যখন ব্রহ্মবিদের জ্ঞানদৃষ্টিতে সমস্ত বাহ ও অন্তজগৎ 
কেবল এক অদ্বৈত আত্মায় বিলয়প্রাপ্ত হয় তখন তিনি কোন ইন্দ্রিয় 
দ্বারা কোন্‌ বিবয় ধর্শন, আঘ্বাগ, আস্বাদন, ম্পর্শন, শ্রবণ ও মনন করি- 
বেন? কোন্‌ বাক্তিকে অভিবাদন করিবেন এবং কোন্‌ বিষয় জানিবেন?” 
এক্ষবিদের অবিদ্যা নাশ হওয়ায় তিনি কর্তী করণ কর্ম ক্রিয়া ও সমস্ত 
জগংকে মারাময় দেখেন, তাহার দৃষ্টিতে তিনিই একমাত্র সচ্চিদানন্দ 
আত্ম। এবং উক্ত আত্ম! ভিন্ন অন্ত কোন বস্তু তাহার দৃষ্টিতে সত্য বলিয়! 
প্রতিভাত হয় না। সুতরাং ব্র্থবিদের জ্ঞানদৃষ্টিতে দেবতা দ্রব্য ও কর্তার 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকিতেই পারে ন! এবং ব্রহ্মবিদের পক্ষে আলোচনা উপা-' 
সূনা ও অন্যান্ত ক্রিয়া অসম্ভব। 

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে “যাহা কেহ জানে না যাহ অন্য উপায়ে 
জান! যায় ন। শান্ত্র কেবল তাহাই জানান” * আত্ম শ্বতঃসিদ্ধ বস্ত স্থুতরাং 
প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-গম্য অথবা অন্ুমান-গম্য। অতএব আত্মতত্বের উপদেশ 
জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। এই আপত্তি খগ্ডনের জন্ত এই মাত্র 
বলিলেই পর্য্যাপ্র হইবে যে যদ্দিউ আত্ম! স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ বটেন তথাপি 


* অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্র । 
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ইনি প্রতাক্ষ-প্রমাণ-গম্য বা অনুমানগম্য নহেন। লোকে সাধারণতঃ 
শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত বা বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়। 
জানে । কিন্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও বিজ্ঞানের শরষ্টা 
ও সাক্ষী, সর্বভূতস্থ, সর্বাধিষ্ঠান, নিত্য, নির্বিকার, সর্বাত্মাপুর্ষকে 
বেদান্তশাস্ত্রোপদেশ ভিন্ন কেহই তর্ক ঝ বুদ্ধিবলে জানিতে পারে না। 
বেদান্ত বাক্যোক্ত “তত্বমমি” তুমিই সেই আত্মা, “অহং ্র্গান্মি” 
আমিই ব্রহ্ম, “সোহহং” তিনিই আমি (অর্থাৎ সেই ত্রদ্মই আমি), “অয়- 
মাত্ব। ব্রহ্ম” এই আত্মাই ব্রহ্ম, “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, প্রভৃতি মহা- 
' বাক্য সকল আলোচনা পূর্বক বেদাস্ত-বিহিত মার্গ অবলম্বন করত সেই 
আত্মার ধ্যানই সেই ওপনিষদ্‌ পুরুষকে জানিবার একমাত্র উপায়। 
সুতরাং আত্মতত্বোপদেশ জন্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই একথা সত্য নহে। 
বাস্তবিক শান্ত্র ভিন্ন অন্ত কোন উপায়েই সেই আত্মাকে জানা যায় না। 
অন্ত একটা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল যে, ব্রন্মবা আত্মা একটা 
স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ স্থতরাং কেবলমাত্র তদ্বিযয়ক জ্ঞান লইয়া কি হইবে? 
যতক্ষণ না৷ উক্ত জ্ঞান হেতু কোন কর্তব্য কর্ম করা যায় বা কোন অকর্তব্য 
কর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়। যায় ততক্ষণ উক্ত জ্ঞান কোন কাজেই লাগে না। 
স্থতরাং কেবল মাত্র ব্রন্মের উপদেশ দেওয়া অনর্থক এবং এ প্রকার 
অনর্থক উপদেশ দেওয়া বেদান্ত শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না। 
এ আপত্তিও অকিঞ্চিংকর। ইতিপূর্বে দেখান গিয়াছে বে বেদান্তশান্ত্রমতে 
্রহ্গজ্ঞান হইলেই অবিদ্যা ঘুচিয়া যার এবং অবিদ্যাজনিত সর্বপ্রকার ক্লেশ 
"বিনষ্ট হয়। স্থৃতরাং ব্র্গজ্ঞানের ফল আপনা হইতেই হয়। অবিদ্যানাশরূপ 
ব্রক্মজ্ঞানের ফল পাইবার জন্ ব্রহ্ষজ্ঞানকে কোন কার্যে লাগাইতে হয় ন!। 
যদিও অন্ত সমস্ত স্থলে বিধি-নিষেধ-শূন্ত বেদবেদান্ত বাক্য-সকল অপ্রমাণ 
তথাপি অংঅবিজ্ঞানের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। অন্ত সমস্ত বিষয়ের 
জ্ঞান আপনা হইনে কোন ফল উৎপাদন করে না। যতক্ষণ উক্তজ্ঞান 
কোন কার্যে লাগান ন৷ যায় ততক্ষণ জ্ঞান থাক। আর না থাকা সমান। 
কিন্ত ব্রহ্মঙ্ঞান হইবামাত্র অবিদ্যা আপনা হইতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং 
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বরদগ্জানী মকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হন সুতরাং ফলোৎপাদনের অন্ত 
ব্র্গজ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না, ব্রহ্ধজ্ঞান হইবামাক্জই 
্রঙ্গজ্ঞানী অবিদা। এবং অবিদ্যাজনিত শোকমোহাদি হইতে মুক্ত হন। 
অতএব কেবলমাত্র ব্রন্দোপদেশ অনর্থক নহে । এবং রঙ্গন্তানকে পরম 
পুরুষার্থ বলায় বেদান্তশীস্ত্র কোন প্রকার অনর্থক বা অন্তায় উপদেশ 
দেন নাই। 

আর এক আপত্তি হইয়াছিল যে বঙ্গ সত্য জগৎ মিথা! এ বাক্য শত 
মৃহম্নবার বলিলেও জগতের অস্তিত্ব লোপ পায় না, স্থৃতরাং জগৎ মিথ্যা 
নহে এবং অদ্বৈতজ্ঞান অসগ্তব। অতএব বেদান্ত শান এ প্রকার উপদেশ 
দেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, ব্র্গ সত্য জগৎ মিথ্যা এই বাকা শত 
সচশ্বার বণিলেই এক্গঞ্জান হয় ও অঙ্জান ঘুচিয়া যার এমন কথা বেদাস্ত- 
শান্ত্র বান্তবিক বলেন নাই। বেদান্তশাস্ত্র বলেন আত্ম! দ্রষ্টব্য, শ্রোতবা, 
মন্তব্য ও নিদিব্যাপিতব্য অর্থাৎ বতকাল তোমার অজ্ঞান না ঘুচিয়৷ যায় 
ততকাল তোমার পক্ষে এই চারিটা সাধনা কর্তব্য। সর্ব প্রথমে আত্মা 
ডষ্টব্য । ইহার অর্থ এই যে, তোমার প্রবৃন্তিগুলি স্বাভাবিক বহিম্মখী। 
যতকাল প্রবৃভিগুলি বহিশ্মখী থাকিবে ততকাল আত্মগ্জানের কোনই 
সম্ভাবনা! নাই। অতএব আত্মজ্ঞান লাভের প্রথম সাধনা এই যে, তোমার 
স্বাঠাবিক বহিম্মখী প্রবৃক্তিগুলিকে ইন্দ্রিয়মকল হইতে বিমুখ ক্ষরিয়। 
আত্মতন্বান্ছসন্ধানে নিবুক্ত করিবে। তাহার পরে আম্ম! শআোতব্য অর্থাৎ 
স্বাভাবিক প্রবুন্তিগুলি আয়ন্ত হইয়া আম্মতন্ৰানুন্ধানে রত হইলে পর 
বেদ বেদান্ত মহাভারত পুরাণ তন্ন প্রভৃতি যে সকল শান্থে আত্মতন্ব বিবয়ক" 
উপদেশ আছে সেই সকণ শাস্ত্র ও আত্মতব্রবিষয়ক অন্তান্ত উপদেশ সধ্‌তুক 
ও ভগবছুক্তগণের নিকট শ্রবণ করিবে। শ্রবণ ক্রিয়া আবার ছুই প্রকার 
(১) কেবলমাত্র কর্ণে শ্রবণ এবং (২) শ্রবণ করত ভক্তিপুর্ধক পালন । 
প্রথম প্রকারের শ্রবণকে শ্রবণ বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। লোকে সর্বদা ” 
বলিয়। থাকে “আমি মমুককে অমুক কণ্ম করিতে বপিয়াছিলাম কিন্ত সে 
আমার কথ শুনে নাই "9 এখানে “সে আমার কথা শুনে নাই” এই 
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বাক্যের অর্থ এমত নহে যে. আমার কথা তাহার শ্রবণগোচর হর নাই 
কিন্ত এই বাক্যের অর্থ এই যে, সে আমার কথ! তক্তিপুর্বক পালন করে 
নাই। শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিবে ইহার অর্থ এই যে শান্তর শ্রবণ করিয়। 
ভক্তিতাবে শাস্ত্রের বিধাৰ ও উপদেশ পালন করিবে । সাধনার তৃতীয় 
সোপান এই যে আত্ম! মন্তব্য। কেবলমাত্র আত্মার তন্ব শ্রবণ করিলেও 
মন সর্বদা! আত্মচিস্তনে রত থাকে না। সেইজন্ত যখন সাবকাশ পাইবে 
শাস্ত্রের অবিয়োধী তর্কের মহিত আত্মার বিষয় ভাবিবে এবং আত্মার বিষয়ে 
শান্ত্র যে সকল সিদ্ধান্ত স্থাপন! করিয়াছেন সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হুইৰার চেষ্টা করিবে এবং & সকল দিদ্ধাস্তে উপনীত হইলে এ সকল 
সিদ্ধান্ত আপন হৃদয়ে প্রোথিত করিবে। তাহার পর আত্মা নিদিধ্যাসিতব্য 
অর্থাৎ শাস্ত্রে আত্মার ধ্যানের সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে সেই উপদেশ 
মত আত্মার ধ্যান করিবে। এইবূপে আত্মার ধ্যান করিতে করিতে ঈশ্বর 
অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে তবে আত্মন্জান হয় এবং তখন ব্রহ্ম সতা 
জগত মিথ্যা বলিয়! স্পষ্ট দেখ| যায় এবং তখন অবিদ্ধা৷ঘুচিয়া যায়। নতুবা 
রঙ্গ সত্য জগৎ মিথ্যা! এই কথ! শত সহত্রবার বলিলেও কোন ফল হয় 
না। এখানে ইহা বল! কর্তব্য যে অবিদ্যানাশের পৃর্ব্বেষে জগতের বাস্ত- 
বিক অস্তিত্ব ছিল সেই জগৎ অবিদ্যানাশের পর ধ্বংস পায় বেদান্তদর্শনের 
এমন উপদেশ নহে । বেদাস্তদর্শনের উপদেশ এই ষে, জগৎ চিরকালই 
মিথ্যা, যতদিন অবিদ্যা থাকে ততদিন ভ্রমবঙ্গতঃ জগৎ সত্য বোধ হয়, 
অবিদ্যা নষ্ট হইলে মিথ্যা জগৎ মিথ্য। বিয়াই দৃষ্ট হয়। ৃ্‌ 

শেষ আপত্তি এই যে, পরিবর্তনশীল এই জগতের উপর আস্থা ন! 
রাখিয়। শান্ত্রোপদি্ ব্রক্কে পরোক্ষভাবে জানিয়৷ তাহার আলোচনা ও 
উপাসনা কর, তাহ! হইলে সেই আলোচনা ও উপাসনার ফলে তুমি 
এমন লোক পাইবে যে লোক স্থুখমন্প এবং যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি 
হয় না। এই উপদেশ দেওয়াই বেদান্তশান্ত্রের উদ্দেশ্য, অতএব ক্রিয়াই 
শাস্ত্রের গ্রতিপাদ্য, কেবল ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহা উপদেশ দেওয়! শাস্ত্রের 
াৎপর্ধ্য নহে) যে সুখময় লোক হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না সেই 

৪ 
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লোক প্রাপ্তিকেই মোক্ষপ্রাপ্তি বলে। ইহার উত্তর এই যে, তুমি যে 
লোকের কথ! বলিতেছ তাহা! স্থষ্ট কি নিত্য ? বেদাস্তশান্ত্রমতে এক ব্রহ্ম 
ভিন্ন সমস্ত পদার্গ এবং সমস্ত লোকই স্ষ্ট সুতরাং অনিত্য। সংসারেও 
দেখা যায় যে, নকল প্রকার উৎপাদ্য পদার্থ ই অনিত্য। স্থতরাং তোমার 
স্বকপোলকলিত উঞ্ত" প্রকার নিত্যলোক কোথা হইতে আসিবে? এ 
প্রকার নিত্যলোক থাকিলে তাহা ব্রক্ষকর্তৃক সুষ্ট হইতে পারে ন৷ 
সুতরাং সকল বেদাস্তশান্ত্র ঘে একবাক্যে বলিতেছেন যে ব্রক্ছই জগতের 
স্থ্টি-ছ্থিভি-লয়-কারণ সেই বাক্য অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব তোমার 
কল্পিত সুখময় নিত্যস্থান থাকিতে পারে না। আপত্তিকারীরা এইথানে 
বলেন তবে মোক্ষ কি প্রকারে সম্ভব হয়? উত্তরে আমর] বলি যে মোক্ষ 
ও ব্রহ্ষতাব পৃথক. নহে। যতক্ষণ তুমি অবিদ্যায় ভূবিয়া আছ ততক্ষণই 
তুমি আপনাকে বদ্ধ ও মরণশীল বলিয়! জানিতেছ। বেদাস্তশান্ত্রে 
আলোচন! ও বেদাস্তবিছিত মার্গে বঙ্গের উপাসনা করিতে করিতে তোমার 
অবিদ্যা খুচিলেই তুমি দেখিত্তে পাইবে যে মোক্ষ বা ব্রহ্গতাবই নিত্য ও 
সত্য এরং আর সমস্তই মায়াময় । বাস্তবিক বেদাস্ত-শাস্ত্রোক্ত-মোক্ষ-প্রাপ্তি 
কোন প্রকার স্থঈলোক প্রাপ্তি নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। জীব 
অজ্ঞানবশত তাহারদিগ্রকে পৃথক মনে করে। সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই 
জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিতে পায় এবং জগৎ মিথ্যা বলিয়। 
তাহার স্পষ্ট জ্ঞান হয়। আমিই নিত্য সত্য চিন্ময় ব্রহ্ম এবং জগৎ মিথ্যা 
এই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে হওয়ার নামই মোক্ষপ্রাপ্তি। যেত্রন্ম চিরকাল 
আছেন ও থাকিবেন, ধাহার মায়ায় এই জগৎ মিগ্যা হইয়াও সত্যরূপে 
ভাসমান, ধাহার লীলায় জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করি- 
তেছে, সেই ব্রহ্ম হইনেই বৈদান্তশান্ত্র উডভ়ুত হইয়াছে। সেই বেদাস্ত- 
শান্ত্রের উপদেশ মম্যকৃরূপে পালন করিলে জীব অবিদ্যা হইতে মুক্ত 
হয়। উক্ত অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করাই বেদাস্তশান্ত্রের চরম 
উদ্দেশ্য । মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে পুর্ণজ্তান আপন। হইতেই প্রকাশ পায়। 
কিন্ত ব্রক্ষবিদ্যার অধিকারী না হইলে সাধক কেবলমাত্র বেদাস্তশান্্ 
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আলোচন! করিয়া কোন বিশেষ ফল পাইবেন না। ব্রহ্গবিদ্যার অধি- 
কার কি প্রকারে হয় প্রথম শ্বত্রে তাহা সবিস্তারভাবে বলা হইয়াছে। 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেকী, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগী, শান্ত, দাস্ত, উপরত, 
তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাচিত্ব, সমাহিত এবং মুমুক্ষ না হইলে সাধক ব্রহ্মবিদ্যার 
অধিকারী হন না । আবার ইচ্ছা! করিলেই সাধক এই সমস্ত গুণশালী হইতে 
পারেন না। এই প্রকার গুণশালী হইতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন। 
সেই সাধনাসমূহ বেদান্তশান্ত্রে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। জীবগণকে 
অনুগ্রহ করত পর্ধজ্জ তগবান্‌ বেদব্যাস সেই সমস্ত সাধনা সংক্ষেপে 
শ্রীমস্তগবদ্গীতায় সঙ্কলিত করিয়! গিয়াছেন এবং ভগবান, শঙ্করাচা্য উক্ত 
গ্রন্থের স্থন্দর ভাষ্য রচন৷ করিয়া গিয়াছেন । 
সর্বোপনিষদে! গাবে! দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। 
পার্থো বৎসঃ নুধীর্ডোক্তা ছুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ 

উপনিষদ, (অর্থাৎ বেদাস্তশান্ত্র সকল ) গাভীশ্বরূপ, গোপালনন্দন 
শ্রীরুষ্ণ দোহনকর্তা, অর্জুন বৎস, এবং মহৎ গীতামৃত হুদ্ধস্বরূপ, স্ুধীগণ 
তাহা পান করেন। সাধক প্রথমে গীতাশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করি. 
বেন। তৎপরে গীতার উপদেশমত কর্দ করিতে থাকিবেন। যখন 
তিনি দেখিবেন যে তিনি সর্ধতোভাঘে গীতার উপদেশমত কর্শ করিতে 
পারিতেছেন তখন তিনি আপনাকে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী বলিয়া বুঝি- 
বেন। তখন যথানিয়মে বেদীস্তশান্্র আলোচনা করিয়া তক্তিতাবে 
বেদাস্তশান্ত্রোক্ত উপদেশমত ব্রন্ষের ধ্যান করিতে থাকিলেই সাধক, সম্যক্‌ 
ফল পাইবেন, তাহার অজ্ঞান নষ্ট হইবে, এরং তিনি আপনাকে ব্রঙ্গ 
হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিবেন । 


ইতি চতুঃস্থত্রী সমাপ্ত] । 
ও তৎ সতং॥ 


হিন্ছবক্ঠহার। 


শন্তিং শরীরে হৃদয়ে চ ভক্তি 
তব প্রিযনং সাধয়িতুং প্রযচ্ছ। 

" ক্ঞানঞ্চ মহাং জগদীশ ! দেহি 
কৃত্যে যখ! মে ন ভরেৎ গ্রমানঃ 





শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
(বিশ্বনাথ টষ্ট ফণ্ডের আফিস.-হইতে গ্রকাশিড় 


ঈদ 

_. বুধোদয় যন্ত্রে 

_. প্ীরাজকুমার সেন দ্বারা 
মুদ্রিত। 
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মুখবন্ধ 


শুব, ধান, প্রণাম এবং সনাতন ধর্মের শিক্ষা ও নীতি সম্বন্ধীয় কতক- 
শুলি সংস্কৃত শ্লোক আমার পিতামহ পৃজ্যপাদ ৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের গাস্থ্য ব্াবস্থাক্স গ্রাতঃকাঁলে ও সায়ংকালে তাহার বাড়ীর ছোট ছোট 
ছেলে মেয়েধিগকে তাহার সমক্ষে সমস্বরে আবৃত্তি করিতে হইত। সেই 
পবিত্র ব্যবস্থ! হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রবর্তিত হইলে হিন্দ্সন্তানগণ শৈশব হইতেই 
দ্বধর্ম্ের উচ্চতা এবং উদারতা! সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞানলাভ করিতে 
পারেন এবং সনাতন ধর্মই যে পূর্ণ-সব্বাঙ্গ ধর্ম তাহার একটা আভাঁষ পাইতে 
পারেন । মধুর সংস্কৃত শব্দের ধ্বনি কানে বাঁজিতে থাকিলে এবং সত্য সনা- 
তন ধর্দের একটুও আঁভাষ হৃদয় মধ্যে পাঁইলে বাহিরের আর কোন প্রকাঁ- 
রের কথাকেই হঠাৎ সারাসার বলিয়া বোধ হইতে পারে না; নৈতিক অব- 
নতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া! পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে অনিত্য ধরহিক 
সুখ বৃদ্ধির জন্ত মাত্র বিষম ব্যাকুলতা, “যে-দরের জিনিস” তাহা বুঝিতে অস্থু- 
বিধা থাকে না। পাশ্গত্য সামরিক শক্তির ছটাতেও হিন্দু সন্তান অভিভূত 
ন! হইয়! দিগ্বিজয়ী সিকন্দর সাহের দূতের নিকট সেই প্রাচীন ভারতের 
হিন্দু সন্ন্যাসীর অন্থরূপ প্রশ্ন সরলভাবে উত্থাপন করিতে পারেন,-_“এতদ্বারা! 
মনুষ্য কি পরের ছেলেকে অন্ন দিতে অধিকতর উৎসুক হইতেছে? (পুণ্ং 
পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে )$ আত্মজয় করার পথে অগ্রসর হইতেছে ? 
(লোভক্রোধৌবশে যন্ত তেন লোকত্রয়ং জিতং )) সংবত, আস্তিক ও ভাল 
লোক হইয়! সমাঁজ মধ্যে প্রীতির এবং শাস্তির অধিকতর অধিকারী হই- 
তেছে? (অশান্তস্ত কুতঃ সুখং)।৮ 

ছোট ছোট মেয়েদেরও সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা দেওয়া, উহাদিগকে প্ররুত 
হিন্দুমাত। ও প্রক্কত হিন্দু-সহধশ্মিণী প্রস্তুত করার পক্ষে বিশিষ্টভাবেই কার্ধ্য- 
কারী। | 

সনাতন ধর্মের মাহায্ম্ের জন্তই হিন্দু উহাকে ধরিয়া রহিয়াছেন এবং 
দল্বধর্দে নিধন শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ” কথাটা হিন্দু শুধু মুখে বলেন নাই 
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সহ নির্ধ্যাতনেয় মধ্যে সহত্র সহত্র বসর ধরিয়া কাজেও করিয়া আসিঙ্বা- 
ছেন। তাই সনাতন ধর্ম্মও হিন্দুৰকে ধারণ ধ! রক্ষা করিতেছেন। প্ধারণাৎ 
ধর্ম ইত্যাুঃ ধর্ম্োধারয়তে প্রজাঃ। মিশর, পারম্ত, ব্যাবিলন, ক্যান্ডিয়া, 
আযাসিরিয়া, শ্রীস, রোম, মেক্সিকো, ব্রিটেন প্রভৃতির প্রাচীন জাতীয় ধর্ম এবং 
তথাকার প্রাচীন জাতির "সন্তানেরা আজ কোথায়? পরধর্ম্ের এবং পর- 
জাতির সহিত সংঘর্ষ হইবামাত্রই উহাদের লোপ হইয়! গিয়াছে! কিন্তু সর্বব- 
প্রকার অবস্থাতেই ভারতবাীর সনাতন হিন্দুধন্ম অজর অমর অখণ্ড কেন? 
উহাই যে সম্পূর্ণ সত্য ধর্ম 1 উহাই যে সর্বপ্রকার অধিকারীর সর্ক- 
প্রকার সাধনার জন্ঠ উন্মুক্ত পরম কারুণিক বিরাট “সর্ববব্যাঁপক ধন !+ 
এই পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুই প্ররুতপক্ষে পরধন্ম্ের এবং পরজাতির 
বিদ্বেষ করেন না । তাহার চক্ষে__“বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশে ভূরনত্রয়ং৮ 
সকল ঈশ্বরপরায়ণ ভাললোৌককেই তিনি বন্ধু মনে করেন- যে সম্প্রদায়তুক্তই 
তিনি হউন ন|! এবং যে দেশবাসীই তিনি হউন না। হিন্দু যে শ্রীভগবানের 
শ্রীমুখেই গুনিয়াছেন “মম বর্মনবর্তত্তে মনথয্যাঃ পার্থ সর্বশঃ৮! হিন্দুর আর 
বিদ্বেষের স্থান কোথায় ? এই সর্বব্যাপী হিন্দত্বকে গ্রাস করিবে কে ? ফলতঃ 
হিন্দুর উদারতম শান্্র সংসর্গে অপর সকল ধর্ন্ম সম্প্রদায়েরই উচ্চ 
সাধকদিগের মধ্যে সাত্বিক হিন্দুভাব অল্প বিস্তর প্রবেশ করিয়াছে, 
এবং করিতেছে। সান্বিক হিন্দু সে বাহাছুরী টুকুর দাবীও করেন না !! খৃষ্টান 
মিষ্টিক সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ের গুপ্ত যোগ সাধন হিন্দুর 
.নিকটই প্রাপ্ত বলিয়া কেহ স্বীকার করুন বা ন! করুন তাহাতে হিন্দুর কিছুই 
ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। থি্রসফির ক্রমশঃ সর্ধবদেশ বিস্তারে “ভেজাল হিন্দুত্বের”ও 
রসাস্বাদে যে অপর জাতীয়দিগের অনেকটা আনন্দ লাভ হয় ইহাই চিত 
করিতেছে । কেহ তাহা স্বীকার না করেন তাহাতে কোন ক্ষতিই নাই। *সর্বে 
ভদ্রানি পশ্তন্ত”_ “নকলেই স্ব স্ব মঙ্গলের পথ দেখিতে পাঁউন*__হিন্দুর এই 
যাত্র প্রার্থনা । 
অর্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞান চক্ষুষা । 
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো৷ বিদ্বান ম্বধর্থ্বে নিবিশেত বৈ ॥ 
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_ইহা তগকান মুর উপদেশ। প্রকৃতপক্ষেই অপরাপর সমস্ত মতবাদ এরং 
আচার প্রণালী একটু-জ্ঞান চক্ষুতে দেখিলেই তাহাদের “অসম্পূর্ণতা” উপ- 
ন্ধি হয়; অনেকটা রজোগুণ্র এবং তমোগুণের মিশ্রণ ধরা পড়ে। হিন্দু 
দেখিতে পান যে বিরাট অশ্বখবৃক্ষরূপী সনাতনধর্মের নিয়তর শাখাগুলির এক 
একটী অবলম্বনে অন্যান্য ধর্ম. ঝুলিতেছে ;. অপরাপর ধর্মের কোনটাতে দাস্ত 
ভাব বা অন্ত কোন একটা ভাবের অনুশীলনের মাত্র. অবকাশ আছে । উহাও 
কোন মতেই কম কথা নয়, উহাও মানবের. যথেষ্ট উপকারী; সেই জন্ত 
হিন্দু কাহাকেও স্বধন্মব পরিবর্তন করিতে বলেন না; কিন্তু সনাতন ধর্মের 
বিশুদ্ধ সাত্বিকতা, সর্বব্যাপকতা, সর্বদশিত!, সর্ধপ্রেমিকতা, এবং ভক্তি 
কর্ম জ্ঞানের সম্পূর্ণ সামপ্রস্ত এবং বিভিন্ন প্রকার অধিকারীর জন্ত ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যবস্থার দ্বারা সকলেরই উন্নতির সুগমতা প্রদান উপলব্ধি করিয়া হিন্দুর মনের 
শান্তি অবিচলিত থাকে এবং বিমলানন্দ অনুভূত হয় ১. “সার্থক জনম মম 
জন্মিয়াছি এই দেশে”__ইহা প্রক্কতপক্ষেই মনে হয়; কাহার সহিত অবস্থা 
পরিবর্তনে ইচ্ছা হয় না। পরস্ত মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সকল দেশের 
ভাল লোকে এই মুক্তি ক্ষেত্রে জন্ম লইয়াই কৈবল্য মুক্তির অধিকার ক্রমশঃ 
পাইতেছেন.। প্রকৃতই এই পবিত্র ভারততূমি কর্মক্ষেত্র এবং মুক্তি ক্ষেত্র 
অপর সকল দ্বেশ ভোগভূমি | 

সনাতন ধর্মের উদ্বারতায় চৌর্ধাবৃত্তি শুকরভোজী ডোম এবং পচা! গো- 
মাংসভোজী মুদ্দীফরাসও হিন্দু; আজীবন সংযমী পরম পবিভ্রচেতা হবিষ্যান্ন 
ভোজী একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত ৬ কাশীবাসী মহামহোপাধ্যায় ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতও 
হিন্দু। বৃক্ষতলে সিন্দুরের একটা ফেটা| দিয়া গ্রাম্য দেবতার বা উপদেবতার 
পুজা সারিয়! ম্যপানকারী ডোম, চামারগণও ভিন্দু এবং 

“অব্যক্তং সর্বতোব্যাঞ্ধ মিদমিখং বিবজ্জিতং। 
অগম্যং যোগিতির্গম্যং কচ্ছৈ-র্হু সমাধিভিঃ ॥ 

সেই অবাউমনসোগোচরে মগ্র, দেবছুন্নভ আনন্দপূর্ণ, জীবন্ুক্ক, মহাযোগী ও 
হিন্দু! পরম কারুণিক সনাতন হিন্দু ধর্ম কাহাকেও ত্যাগ করেন না) 
কাহারও ধর্োন্নতির প্রতিষেধ করেন না) বিরাট বিশ্বে যাহাদের স্থান আছে 
জনাতন ধর্মের আশ।র বাণী সে সকলের জন্তই আছে। ধীর'ভাবে এবং সদা- 


চারে ভক্তি বৃদ্ধির এবং ভ্ঞানোক্নতির অনন্ত পথে কুলধর্থের মার্গে যাইতে সনাঁ- 
তন ধর্ম সকলেই প্রোৎসাহিত করেন। সকলকেই “এক ক্ষুরে মাথা যুড়া- 
ইয়া দিবার জন্”-__মৌখিক কোন একটা মতবাদ “খ্যাপন” জন্ত-_কোনরূপ 
মোহান্ধভাবে জিদ করেন না! 

গুহক চগ্ডাল, রবিদাস চর্কাঁর, সদন কসাই, ধনা জাঠ, জোলা কবীর 
ভক্তির মাহাত্ম্য হিন্দুমাত্রেরই সম্মান আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। অথচ 
তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বিবাহ সম্বন্ধ করেন নাই ; তাহারাও বর্ণা- 
শ্রনধন্ম ত্যাগ করিতে চাহেন নাই। হিন্দু ইহাদের গুণ কর্ম হিসাবে ব্রাহ্মণ, 
কিন্ত জন্ম হিসাবে অন্তজাতি বলিয়! ধরিয়াছেন ; তেমনি আবার জন্মান্থসারে 
ব্রাহ্মণ কিন্ত গুণ কন্মান্ছদারে অন্য জাতীয় বলিয়! ব্রাহ্মণের ভিতরে শ্রেণী 
বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন যে ত্রহ্গতত্বে অজ্ঞ এবং ব্রহ্মহত্রে গর্বিত ব্রাহ্মণ- 
সন্তান “পণ্ড ব্রাঙ্ষণ” সংজ্ঞক ! বর্ণাশ্রম ধর্মের মাহাত্মে খাঁটি-বাগ্দী এবং 
খাটা মেথর প্রকৃত এবং স্ুুসঙ্গতভাবেই নিজেদের শ্র্ট-ত্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চতর 
এবং পবিত্রতর জ্ঞান করিরা থাকেন। 

হিন্দু সমাজ ও হিন্দুশান্ত্র সকলকে সকল প্রকার থাগ্ ব্যবহার বা আচার 
অবলম্বন করিতে বলেন না । একটু উচ্চাধিকার পাইলেই “বৃথা মাংস” 
খাইতে বারণ করেন ; এবং সকলেই মৎস্য, মাংস, মগ্য, মৈথুন সম্বন্ধে “প্রবৃত্তি- 
বেযা ভূতানাং নিবৃত্িত্ত নহাফলা” বলিয়া আসিতেছেন। সেইরূপ সমাজের 
সকল ভ্ত্রীলোকেরই ডোমকন্তার স্তায় ইচ্ছামত বিবাহ ভঙ্গ ও পত্যন্তর গ্রহণ, 
এবং পরপুরুষের সহিত মগ্যাদি পান করিগা নৃত্য করিবার অধিকার থাকা! 
সঙ্গত মনে করেন না । একান্ত নির্মল মানস, ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত, জীবন্ুক্ত 
মহাত্পুরুষদিগের ভিন্ন অপরের সম্বন্ধে জন্মান্তরবাদী হিন্দু, স্ুক্কৃতি দ্বারা (উচ্চ 
শ্রেণীর উপযোগী সংযমাদি অবলম্বন দ্বারা) ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর 
সোপাঁনে উঠিতে উৎসাহ দিয়া থাকেন ) পূর্বজন্মের পৃণ্যে উচ্চ শ্রেণীতে জন্ম 
পাইয়া আবার “আর চ্যুত” হওয়৷ পরিতাপের বিষয় মনে করেন ? সে কার্যে 
উত্সাহ দেন না । কেহ নামিয়' গেলে সে নামিয়া যাওয়াটা হিন্দুসমাজ ক্ষোভের 
সহিত স্বীকার করিয়া উপেক্ষা করেন। নিজের! নামিয়! গিয়া যাহারা সমগ্র 
সমীজকে তাহাদের অসংযমের এবং স্বেচ্ছাচারের ফলভোগ করাইতে চাঁয়__ 
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যাহার! “পুণাস্ত ফলচিচ্ছ্তি পাঁপং কুর্বস্তি যন্ধতঃ__*তাহারাই দলাদলি রেষা- 
রেষির স্থষ্টি করেন । ধূষ্টতায় উপেক্ষাই এন্পস্থলে হিন্দুর পবিত্র শাস্তান্থসারে 
হিন্দুর একমাত্র অবলম্বন । উদার হিন্দুর শাস্ত্র বলেন যে উহারাও ভোগে 
কর্ধক্ষর করিয়া আবার মঙ্গলের পথ ধৰিবে। 

সনাতনধন্দী হিন্দুর গার্স্থ্য-আদর্শীভৃত শ্রীরামচন্ত্র এবং সীতা! দেবী অপর 
সকল দেশের সকল আদর্শের অপেক্ষাই উচ্চতম এবং পূর্ণ সর্ধাঙ্গ । উহাদেরই 
চরিত্র ভক্তি জ্ঞান ও নিফাম কর্মের (অক্ষোভে সকল বিধি পালনের ) পূর্ণ 
সামপ্রস্ত প্রদর্শক । হিন্দু যতদিন শ্রীরাম চরিত্র না ভুলিবে-_তারক ব্রহ্ম 
রাম নাম যতকাল হিন্দুর কর্ণে বাজিবে_-শত শত দুরবস্থায়ও ততদিন 
হিন্দুর “নার” নাই । ছেলেদের ও মেয়েদের হাতে পূর্বের মত রামায়ণই যেন 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেওয়া হইতে থাকে । আবার দেশে ভক্ত সেবক, 
অন্নুগত ভ্রাতা, সুখদারক স্থুপুত্র, পতিকুলহিতৈষিণী পত্রী অধিকতর সংখ্যায় 
দেখা দিবেন ; প্রকৃত স্ুশিক্ষার প্রবর্তন হইবে । 

হিন্দু উপদেষ্টগণ একান্ত নিয়াধিকারীকে স্নান এবং দিনাস্তে একবারও 
রান নাম, কৃষ্ণ নাম, হরি নাম, বা ছুর্গী নাম, কালী নাম বা অন্ত যে কোন 
দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে উৎসাহিত করেন। অক্ষমকে অধিক ফরমাইস 
করেন না । [ তাহা করিতে গেলে উহার! বে সে দিকেও যাইবে না!] 
উহাদের রামলীলাদি শুনিয়া! এবং ছূর্গা হুর্গা, সীতারাম, রাধাকষ্জ প্রভৃতি নাম 
উচ্চারণ করিয়। পবিত্র হইতে বলেন। 

সনাতন ধন্থা হিন্দুর গ্রীতি ও সহান্ুতৃতি প্রকৃত এবং সর্বব্যাপক। তবে 
নিয় শ্রেণীর ও অন্ত্যজের মধ্যে (যেমন অন্ত সকল বিষয়েই ) শিক্ষাদান সম্বন্ধে 
“আধুনিক” হিন্দুর উদ্যমের বিশেষ ক্রটাই লক্ষিত হয়। ৃ 

বিরাট ভারত সমাজের আধুনিক আধ্য সমাজী শাখার দ্বারা গোমাংস 
ভক্ষণ সংকোচকারক “শুদ্ধি” (ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বড়ই মোহান্বভাবে 
সনাতন ধর্মের অযথা নিন্দা করেন বটে, তথাপি এ কার্ধ্যের জন্ত হিন্দু কৃতজ্ঞ) 
ব্যবস্থায় কৃত-মুদলমান এবং অন্ত্যজদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে কতকটা সংৎকার্ধ্য 
হইতেছে । বৈষ্ণব সম্প্রদায় এক সময়ে এদিকে অনেক কাজ করিয়াছিলেন ) 
এখনও করিতে সক্ষম । রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা ও এই কাঁজ ভাল হইতে পারে। 
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বৌদ্ধের ও জৈনের প্রীতি অপর ধর্ীবলম্বীদিগের অপেক্ষা ব্যাপকতর ॥ 
উষ্ার! ইয়ুরোপীয় স্বদেশ গ্রীতির, এমন কি মুসলমান, এবং থুষ্টানের মানব- 
প্রীতিরও গণ্ডি ছাড়াইয়া জীব মাত্রের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন। উদ্ভিদ জীবনের, 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জৈনী ভিক্ষু অনেকে ধান্ঠ অথবা আস্ত মটর ছোলা প্রভৃতি 
ভিক্ষা লয়েন না। চাউল ও ভাঙ্গা ভাল লইয়া থাকেন । শ্বহস্তে বীজ মধ্যস্থ “জীব- 
নের নাশ” করিতে চাহেন না! কিন্ত হিন্দুরই প্রীতি প্ররুতপক্ষে সর্ধব্যাপক । 
তাহার চিগ্ময় সম্তৃত জগতের সর্বাংশের প্রতি অনুরাগ । হিন্দু প্রাতঃকালে 
গাত্রোথান করিয়া-_ভূতলে পদক্ষেপ করিবার পূর্বে €প্রিয়দত্বায়ৈ ভূবে নমঃ” 
বলিয়! ভূমিকে প্রণাম করেন, হিন্দু আহারের পূর্বে বৈশ্বদেব বলি উপলক্ষ্যে 
কীট পতঙ্গদিগকে কিছু অন্ন দিবার কথা) ভোজন শেষে হিন্দু আজও, 
“শত অন্ন” কুকুর বিড়াল কাক পিপীলিকা প্রভৃতির জন্য রাখিয়া দেন। হিন্দু, 
বুক্ষাদি সম্বন্ধে করুণা পূর্ণ হৃদয়ে বলেন__ 

বেষ্টিত৷ বহুরূপেণ তমসা কর্ম হেতুনা। 
অন্তঃসংজ্ঞাভবস্ত্যেতে সুখ ছুঃখসমন্থিতা! ॥ 

হিন্দু সেই জন্য ফুলের বৌটা উহার গ্রস্থির নিকট খসাইয়া লন। বৃক্ষকে 
অনর্থক কষ্ট দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। তিনি “দেবোদ্েশেই” পুষ্প পত্র 
চয়ন করেন। “কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং” বলিয়া সন্কুচিতভাবে তুলসী পত্র 
লইয়া থাকেন । ফুলের তোড়ার সৌন্দর্য্য বা স্থুগন্ধ “নিজে ভোগ” করিবার. 
জন্ত নির্মমভাবে ফুল গাছের খানিকটা ডালশুদ্ধ ছণটিয়া লয়েন না! “তন. 
কাঠি” বনম্পতির নিকট প্রার্থনা করিয়া ভগ্ন করেন! পবিত্র ভারতভূমিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়া প্রোফেসর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বন্থুজ মহাশয় বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষাবিধান দ্বারা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদ্দিগকে দেখাইতে পারিয়াছেন য়ে 
প্রকৃতই গাছের ডাল কাটিলে উহার তাড়িত শক্তি অনেকটা বিচলিত হয়। 
মহাযোগী হিন্দু শান্ত্রকারের! উহাদের অন্তঃসংজ! এবং সখ ছুঃখ প্রত্যক্ষ অনুভব. 
করিয়াছিলেন ! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গলিত পত্রাদিই (আপনা হইতে 
খসিয়া পড়িলে) ভক্ষণ করিতেন। হিঙ্গু এই পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ নিবাসীরই অতীত 
কোটি কুলের জন্য তর্পণ করেন এবং তৃণ গুচ্ছটা হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত সমগ্র 
বিরাট বিশ্বে তীহীর প্রীতির (বস্তার। ( অতীতকুলকোটানাং সপ্তত্বীপনিবা- 
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সিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভূবনত্রয়ং ॥ আব্রঙ্গ স্তশ্ব পর্য্নস্তং জগং 
তৃপ্যতু )। নকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন যে দেব মন্দির চুর্ণকারী স্ুল- 
তান মামুদ, কালাপাহাড়, সম্রাট আরাধ্ষীব প্রত্ৃতি এবং তাহাদের কোটি পূর্ব 
পুরুষের জন্তও উদার এবং গ্রীতিপূর্ণ হিন্দু প্রত্যহ তর্পণ করিয়া আসিতেছেন ! 
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই যেন মঙ্গলের পথ দেখিতে পায়, সকলেই যেন 
নিরোগী হইয়া স্থুখে থাকে সাত্বিক হিন্দু ইহা প্রত্যহ প্রার্থনা করেন। 
সর্বেহত্র স্থৃথিনঃ সন্ত সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ। 
সর্বে ভদ্রাণি পশ্তন্ত মা কশ্চিৎ ছুঃংখমাপুয়াৎ ॥ 
*সর্ব-প্রেমিক” হিন্দুর স্বার্থে ও পরমার্থে অভেদ | সেই জন্ত হিন্দুর মধ্যে 
নিরীহ এবং শ্রীভবানে একান্ত আত্মনিবেদনকারী ধাম্মিক ব্যক্তিদিগের 
মনে অধর্ম্ের প্রাবল্যে এবং পরপীড়নে পগ্নানি” জন্মিলে, তাহাদের সেই 
“গভীর গুড় বেদনা” মোচন জন্য, ধর্ঘণ সংস্থাপন জন্য, এই পুণ্যতূমিতে যুগে 
যুগে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 
যদাষদাহিধর্স্ত “গ্লানিগ্ভবতি ভারতঃ | 
অভ্যুতথানমধ্শস্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহং ॥ 
১ চা রঃ ঞ 
ধরমসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
গ্রক্কত হিন্দুর স্বদেশভক্তি পাশ্চাত্য স্বদেশ ভক্তি হইতে পবিভ্রতর। উহাতে 
পরজাতি বিদ্বেষ মিশ্রিত নাই। হিন্দু “জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়”” বলেন । “জননী 
জন্মতৃমিশ্চস্বগ্গাদপি গরীয়সী* ও বলেন। হিন্দু, বিধি প্রেরিত ইংরাজরাজের 
প্রদত্ত স্বধন্ম পালনের সুযোগ, শাস্তি, তীর্থ দর্শনের সুবিধা, রেল ডাক টেলি- 
গ্রাফ ও একবিধ শাসন পদ্ধতির দ্বারা সমস্ত ভারত সমাজের ত্রত-সম্মিলন- 
সাধন, ছাপাথান! সাহায্যে সৎকথার ও শান্ত গ্রন্থের প্রচার দ্বারা প্রাদেশিক 
ভাষার উন্নতিসহ সাধারণ শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি যে সকল অসামান্য উপকার 
পাইতেছেন তাহার জন্ত একাস্তই “কৃতজ্ঞ” । প্রকৃত হিন্দু স্বদেশকে পিতৃমাত্‌ 
তুল্য এবং বিদেশকে প্রতিবাসীর তুল্য দেখেন । তিনি হ্বদেশকে প্রকাস্তিক 
ভক্তি করেন; তাহার সর্বপ্রকারে সেবা করেন। বিদেশের বিপদে-_ছুঙিক্ষা 
দ্িতে- সহামুভূতি সহ সাহাব্য প্রেরণ করেন। দরিদ্র এবং সংযমী হিন্দুর দেশ- 
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ভক্তি তীহাকে স্বদেশে কর্মঠ ভাল লোক স্থজন জন্য “বিলাসিতা বর্জন” 
্ষরিতে বলে ১ দেশীয় শিল্পীর “রক্ষা” সম্বন্ধে কর্তব্য পালন জন্য উদ্ভম সহিত 
দেশীয় মোটা টেকসই এবং একাস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত মাত্র প্রস্তুত করিসা 
তাহার সতক্তিক ব্যৰহার করিতে বলে; (মায়ের দেওয়া মোট কাপড় 
মাথায় তুলে নেরে ভাই!) একান্তই প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য স্বদেশে 
প্রস্তুত না হইলে এবং তাহা “অগত্যা” লইতে হইলে জাপান, জর্ম্বণি, মাফিন 
প্রভৃতি অপর সকল দেশের অপেক্ষা এক্ষণে নিকটতর সম্পর্কে সংযুক্ত বলিয়! 
“ইংলও্” হইতেই তাহা লইতে বলে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের গল্পমাত্র না 
শুনির! তাহার কার্য্যকরী বিদ্যার “প্রকৃত লোকোপকারক অংশটা? নিজস্ব 
করিয়া লইতে বলে; বুথ! দলাঁদলি ছাড়িতে বলে) প্রতি পল্ীগ্রামে এবং 
সহরের প্রতি মহত্লায় প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি, ধর্মব্যাখ্যার ও বিবাদ 
মিটান জন্য ভাল লোক জুটাইয়া নিজেদের কার্ধযের সাবেক কালের স্তায় 
নিজেদেরই ব্যবস্থা করিতে বলে; প্লেগ ম্যালেরিয়া বসন্ত কলেরার 
হস্ত হইতে যথাসম্ভব উদ্ধার পাওয়ার জন্ত প্রতিবাসীর সহিত সম্পূর্ণভাবে 
মিলিত হইয়া গ্রামের জঙ্গল ও ময়লা সাফ করিতে এবং পুষ্ষরিণীর পক্কো- 
দ্বার করিতে অবিরত নিধুক্ত থাকিতে বলে; দেওয়ালির (দীপাবলির ) 
দিন বাঁড়ীর বাহিরে ছুইটা দীপ জালিলেই যে ধর্মরূপী শ্রীভগবানের বা! শ্রীশ্রী 
ক্ষাকালীর তৃষপ্তিকর পূজা করা হয় না তাহা বুঝিতে বলে) বর্ষাশেষে, কান্তিক 
মাসে, "সকলের সন্মিলিত চেষ্টায়” গ্রামের মধ্যের “সমস্ত আবর্জনা” ক্ষেত্রে 
বাহির করিয়া দিয়া সেই পুণ্যকর্্ম শেষে যে শ্রীশ্রীপূজার “প্রকৃত অধিকার 
পাওয়া” যে হিন্দুর প্রাচীন ব্যবস্থা, তাহা ম্মরণ ও হৃদয়ঙ্গম করিতে বলে) 
ম্যালেরিয়া ও প্লেগের প্রকোপ যে এ সময়ে গ্রামের আবাল বুদ্ধ সর্ধবর্ণের 
লোকে একযোগে এই বাস্ত পুজার কাধ্যে (যৎ করোমি জগন্মাতত্তদেব 
তবপুজনং ) করিলে ভগবৎ প্রীতি লাভ দ্বারা কমিতে পারে তাহাতে বিশ্বাস 
করিয়া প্রতি বৎসরই প্দৃঢ় ভাবে” এ কার্য করিতে বলে; স্বোদরস্তর হইয়া 
দ্বানধর্শে অবহেলা! করিতে নিষেধ করে ) মুষ্টি ভিক্ষা দানে ভারতবাসী যে 
উহ্থার দরিদ্র পৌঁধণ করিতেছে এবং অনেক দেশে ষে ভিক্ষুককে কারাগারে 
পুরিয়। রাা হয়, তাহা! স্মরণ করিয়া “ধন যে দানের জন্ত এবং ভোগের জন্য 
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নয়” তাহ! ভুলিতে নিষেধ করে ; চি্শুদ্ধিকর ক্রিয়া কর্মের এবং বিদ্যাশিক্ষার 
লোপে (কুবিবাহৈঃ ক্রিয়! লোপৈ বেদানামনধ্যায়ণেন চ। কুলান্তকুলতাং 
যান্তি |) যে মনুষ্য বংশ অবনত হয় তাহা মনে রাখিতে বলে; শ্বার্থপরতার, 
রজোগুণের এবং বিলাসিতাৰ বৃদ্ধিতে যে ইযুরোপীক়দিগের মধ্যে একান্তই 
অশান্তির এবং ছুঃথের বৃদ্ধি হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া! নিজের শাস্ত্র নির্দিষ্ট 
সতাপৃত, সান্ধিক সরল সৎপথে সজ্ঞানে সভক্তিক উদ্বম করিতে বলে ; দিরু- 
ঘ্বম বিশৃঙ্খল আধুনিক হিন্দুকে মুসলমানের শ্বধন্ী ভক্তির এবং ইয়ুরোপীন্নের 
স্বদেশ ভক্তির ও দলবন্ধন পূর্ব্বক উদ্ামের কতকটা (হিন্দুসম্মত সংপথে 'নু- 
ফরণ করিতে বলে; ফলতঠ [হক্ছকে আগার “প্রকৃত হিন্দু” 
হইতে বলে। হিন্দুর পৰিদ্ধ জীব দেখিয়াই যে পৃথিবীর অপরাপর 
জাতীয়ের সাত্বিক জীবনের আদণ পাইবার কথা তাহার (স্ব শ্ব চরিত্রং 
শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্বং মানবাঃ) স্মরণে ধীর, শান্ত, উদার, উদ্মশীল 
“্সাত্বিক কর্তা” হইতে হিন্দুকে বলে। 
বস্ততঃ হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্রান্থসারে গৌমাতাঁকে, জঘনীকে ও জন্ম- 
ভূমিকে ন্বর্গীপেক্ষা উচ্চতর বুঝিয়া_-জগদম্থার প্রতিরূপা জানিয়া- সর্বব- 
প্রকারে তাহাদের সভক্তিক সেবায় ও পোঁষণে মাত্র ধীর এবং নিরীহ হিন্দুর 
স্পৃহা । তিনি পরের ছেলের অন্ন মারিতে চাহেন না। দ্বধন্্ানুরাগী হিন্দু, 
দ্লাজার প্রতি বিশিষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি এরং বিদেশীর প্রতি প্রতিবাসীর এবং 
বন্ধুর স্থায় শ্নিগ্-প্রীতি-পোষণ করিতে বাধ্য। প্রীতির পূর্ণ বিকাণ্দে, জ্ঞানের 
পরিপূর্ণতায়, ভেদজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলোপে সাংসাপ্রিক নকল কর্ভব্যেই সান্বিক 
উদ্যমের পোষণ ব্যবস্থায়, ধৃষ্টতায় উপেক্ষায় হিন্দুত্ব অদ্বিতীয় । [নিক্কানভাবে 
সর্বব কর্তব্য পালনই হিন্দুর আদর্শ । বিধির প্রতগালনই হিন্দুর ধম্ম । দেব- 
খণ, পিতৃখণ, মাতৃখণ, মাতৃ-ভূমির খণ, খ্বনমাঞ্জের খণ প্রভৃতি সকল কর্তব্য- 
কেই হিন্দু খণশোধের তাবে দেখিতে আদিষ্ট | 
হিন্দু শান্ত্র অধিকারী ভেদ স্বীকার করেন। বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি, 
বিভিন্ন আচার পদ্ধতি, বিভিন্ন অবস্থাপন্ন বিভিন্ন অধিকারীর জন্য ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলিলে যাহার সমন্তই নৈরাকার” 
(প্রচলিত স্ত্রীলোকের উক্তিতে এঁ শব্দে অনাচার এবং বিশৃঙ্খল! মাত্র বুঝায়) 
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বোধ হইবে, তাহাকে হিন্দু দে কথা বলেন না। গুচিভাবে সফলকেই চিত্ত 
শুদ্ধি এবং মন স্থির করিবার উপায় দেখাইয়া দেন। “ক” “খ" না পড়িয়াই 
গীতা ও উপনিষদ লইয়া বসিলে কোন কাজ হইবে লা, ইহাই বলেন। 
আচার সম্বন্ধে ও স'যম সম্বন্ধেও সোপান দেখাইয়া দেন। হিন্দু মাংসভো- 
জীকে বলেন না যে তোমার উদ্ধার নাই। যে প্রত্যহ মাংস খায় এবং খাই-' 
বেই তাহাকে বলেন প্বুথা মাংস খাইও না।” এ সোপাঁনে উঠিগ়্া ঈাড়া- 
ঈবার পর উহার উপরের শ্রেণীর কথা উল্লেথে বলেন অমুক অমুক দিনে 
ংস খাইতে নাই ; তাহার পর বলেন, মাংস উপহার সাধ্য পূজায় মাত্র 
খাইতে হয়, মাংস-আহারের “উদ্দেশ্তেই” রোজ রোজ পূজা দেওয়াটায় কি 
প্ররুত পক্ষে পুজা দেওয়া হয়? [ শনৈঃ পর্বত লঙ্বনং ]1 তাহার পর.বলেন 
“কুমড়া বলি দাও”) সঙ্গে সঙ্গে বলেন কাম ক্রোধকে ছাগ মেষের প্রতিরপ 
জানিয়া মার ফাছে বলি দাও। (ফাঁম ক্রোধৌ ছাগমেযৌ )। প্ররূপে 
তন্ত্রশান্ত্র মদ্যপকেও সাধন মার্গ হইতে তাড়াইয়া দেন মা। শিশুর ম্যায় উহার 
হাত ধরিয়া অল্লে অল্পে সংপথে চলিতেই শিখান। সকল নিম্াধিকারীর 
প্রতিই হিন্দু শাস্ত্রের অসীম কৃপা । সকলকে একইদঈপ খাইতেই হইবে, 
একই আচার পালন করিতে হইবে, বুঝ না বুঝ একই মতবাদ «থ্যাপন* 
করিতে হুইবে, হিন্দু শাস্ত্রের এরূপ “জবরদস্তি” নাই। হিন্দু মদ্যপকে বলেন 
মা! যে তোমার উদ্ধার নাই। তাহাকে প্রথমে বলেন দ্য জিনিসটা ভাল 
এজন্য নয়; অন্ততঃ দশবার ৬ কালীনাম জগ করিয়া “মা” “মা” বলিয়া 
ডাক; তাহার পর সেই “শোধিত মদ্য” পান করিও । তাহার পর ক্রমশঃ 
সংযম বৃদ্ধিসহ উচ্চাধিকার প্রাপ্তিতে বলেন শতবার জপ কর; সহত্রবার জপ 
কর) পেষে বলেন লক্ষবার জপ কর নচেৎ ঠিক শোধন হয় না। যে লক্ষবার 
জপ করিবে তাহার আর মদ্য পানের সময়ও হয় না, প্রবৃত্তিও থাকে না! 
ধম মন্তপকে হিন্দু শাস্ত্র পদ্ধতি এইদ্ধপে উত্তম সাধক করিয়াই তুলেন এবং 
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লেন মার নামেই মন্ততা আসিবে-__"মন মাতাল মাতিবে, মদোমাতাল 
হইতে যাইবে কেন?” প্তখন” বলেন প্মগ্য অল্পৃশ্ত। 
অযোধ্যার পাড়ে সিপাহীকে মদ খাইয়! হৃদয়ে উৎসাহ ও সাহস আনিতে 
হয় না।' নিয় শ্রেণীর পাহাড়ীয়া ও মাড় পিপাহ্ী এবং সাধারণতঃ ইউরোপীয় 
.ফৌজ মদ খাইয়া *ডচ করেজ্‌” বা যুদ্ধের সাহস আনে) তদ্যতীত তোপের 
নুখে যাইতে সাহস পার না! ভুমি যমভয়বারিণী মার ভয় পদে মন রাপিদা 
শব সাধন করিতে পার না? সর্বশক্তি স্বরূপিনী ম।র ছেলে 
স্বষ্্যুকে “ভয়” করিবে কোন ঢহখে ! মৃত্যুতে ত দেহত্্যাগ 
মাত্র ৮ভীর্ণ বন্্ হাযাগের ভ্তায়। কলতঃ ব্রহ্মচারী সংঘত সাত্বিক হিন্দুই "ইচ্ছা 
মৃহ্ার” রীতিমত অস্থ্গীলনে সামর্থ পাইয়াছিলেন $ ভীত দেবের স্থার যদা- 
কালে শ্রীভগবানের সহিত যোগে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগের কথা অন্ত কোন 
জাতি কল্পনাতেও আনিতে পানে নাই! 
হিন্দু শাস্ত্ের উচ্চাধিকারীর প্রতি উপদেশ এই যে সর্বদা বরক্মসদ্ভাবে 
থ্টকিবে ; উহা! ধ্যানের 'অপেঙ্গা উত্তম ) জপ পদ্ধতি অপেক্ষা ধ্যান উত্তম; 
বঠিঃপুজা হইতে স্চি উত্তম | কিন্ক উচ্চাধিকার প্রাপ্তিতে উদ্ঘন করার জগ্ঠ 
উচ্চ সাপককে বহিঃপুজাইধমাধমা” বলায় উহার সহিত "মানস পুজার” 
লংবোগ করিভেই বলা হয় । এখন ৪ সবে “ক? থখি' পড়িতেছে।” বললে 
ক থ ছাড়িয়া একেবারে শান্্ী পরীক্ষা দিতে বলা হয় না। শুধু ক খ পড়ি- 
কাই জন্ম জন্মান্তর কাটাইও না শুচি হইন্া আসন স্থির করিয়া। শ.কীরিক 
চাঞ্চল্য দমন করিয়া লইয়া মানসপুজা আরস্ত কর, ইহাই বলা হয়) উচ্চতর 
সোপান আছে এই মাত্র বলিগ্না ভক্তিমান উদ্তমণীল আস্তিক বাঞ্তিকে উৎ- 
সাহিতই করা হয়। ফলতঃ মনুষ্য নামধেয় সকলকেই মনের নিম্মলভা সাধন 
জন্ত নির্দিষ্ট সকল উপাদ্গই অভাত্ত করিয়া লইতে হইবে এবং নিজে কে "পান 
দপি সুনীচ” মনে করিয়া ধীরও সংবত হুইয়া চলিতে এব? অল্পে অল প্রকৃত 
পক্ষে (শুধু মুখের কথায় নয়) অগ্রসর হইতে হইবে 
মহামহোপাধ্যায় পত্ডিত্তেরও ক খ ছাড়িলে চলে না। ভবে তাহাকে 
কথ রজন্য অধিক সময় দিতে আর হয় না। গ্রতাহ এপ্রাহঃকালে সকল 
হিূর পক্ষে নূতন সৃষ্ট প্রান্তে উপাসনার ক্রম বেপালীব প্রারক খ্রহবনদূ- 
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নাদি হইতে সোহঙং ভাব পর্যন্তের উল্লেখ ব্যবস্থাটী কি লুনার ! যেদিন যখন, 
মনের মেরূপ ভাব 'তদনুসারে সর্ব ব্যাপকের সেই অংশ “শ্রদ্ধার সহিত 
অর্চনা” কর) তখন তাহাতেই করুণাময় অচল! ভক্তি দিবেন! নিভৃতে, 
াগবত ও উপনিধদ পাঠ কালেও ব্যাকরণখানা উদ্টাইয়া দেখিকে ইচ্ছা হও- 
যায় দোষ নাই) উহাতে পাঠটা পাঁকাই হইবে। উচ্চ স্থানে দৃঢ় থাকায়, 
স্থবিধা করিয়া লওয়াই উচিত ) গোঁড়াক্গ গলদ রাখিয়া দেওয়। ভ্রম। মৌথিক 
পবিশ্বীম খ্যাপনে” লাঁভ নাই। যেটা যখন ঠিক বিশ্বাস করিতে পার, তুমি 
সেই সময়ে তাহারই অধিকারী । তখন সেই ধাপে ঠিক সরলভাবে দীড়াইলে 
উচ্চে উঠিতে চেষ্টা স্বতঃই আমিবে। হিন্দুশাস্ত্র ইহাই:বলেন। সময়ে ফক্পর 
স্থপক্ক হয় ; কিলাইরা কাঠাল পাকান” ঠিক নয়। আহার্যের যে অংশ তুমি 
হজম করিরা শরীরের মধ্যে রসরূপে গ্রহণ করিলে, তাহাই তোমার হইল; 
“তোমার পেটের” অন্থপযোগী যাহা খাইয়াছিলে তাহ! বাহির হইয়া যাইবেই। 
অধিকারী ভেদ তথ্য এই নৈনগ়িক নিয়মের উপরই ব্যবস্থিত | যাহা তোমার 
মণে ঠিক বফিল না_তুমি তাহার অধিকারী নহ, তাই ধরিয়া! রাখিতে 
পারিলে না! | 

শিক্ষা দীক্ষার সুবিধা জন্ত হিন্দু শাস্ত্রে গুরু ভক্তির অন্গশীলনের বাবস্থা 
আছে। পিতা মাতা আদি গুরু । তাহাদের নিকটই প্রথম শিক্ষা । কোন 
নৃতন স্থানে যাইতে হইলে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না! করিয়া যাইতে পারা! 
যন্তব কিঃ এই জন্যই গুরু করিতে হয়। শিক্ষার স্বন্ত ব্যগ্রতা আসিলে সর্ধ- 
ত্রই উপযুক্ত গুরু বা উপগুরু দেখিতে পাইবে । কোন্‌ সাত্বিক প্রক্কৃতিক 
ভক্তিনান ব্যক্তি সদ্গুরুর অভাবে পড়িয়াছেন? যিনি পরম গুরু তিনিই 
ধোপানীর মুখ দিয়। লালা বাবুকে “বামন! জবালাইবার” কথা গুনাইয়াছিলেন। 
এ ভাবে তিনিই শিক্ষাগ্রু, দীঙ্গণ গুরু, শাস্ গ্রন্থ, উপগুরু। কীট, পতন 
মাধারণ মন্য্যু সকলকে দিয়াই তিনি “অনুস্ষণ” উপদেশ দিতেছেন ; তাহ! 
ভক্তিভাবে গ্রহণ করিলেই হয় । নিবাদ সন্তান একলব্য মৃত্তিকা দ্রোণ 
গড়িয়া তাহাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়া তাহারই একাগ্র পুজা দ্বারা 
হৃদয়াধিষ্টিত আদর্শ দ্রোণের সাহায্যে যেরূপে শস্তরবিদ্ভা শিখিয়া লইয়াছিল 
সাহা সকলেরই সাধন মার্সের ব্যবস্থা । স্বহস্ত্ে শিবলিঙ্গ গড়িয়া সেই ভাবেই 
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[িব পূজার সাধারণ ব্যবস্থা আজও দেশময় সুগ্রচলিত রহিয়াছে । সতক্তিক 
উদ্ভম অর্থাৎ সাধনায় নির্মন বুদ্ধি প্রাপ্তি হয়। তাহাতেই জ্ঞান বা পরাভস্তি,, 
ত্বাহাতেই বিমলানন্দের, অনুক্ষণ অনুভূতি । 

এই উপলক্ষ্যে সনির্বদ্ধে নিবেদন করি যে গুরু-পুরে)হ্ত-সন্তা- 


নের শাস্ত্র শিক্ষার সাহায্য রূপ হিন্দু গৃহস্থের প্রধানতম কর্তব্টীর 
বিস্বৃত্ির এবং অবহেলার পাপেই কি বর্তমান *গুরুবিভ্রাট, উপস্থিত হয় 
নাই? যে ধকল ক্রিয়া কর্ম উপলক্ষ্যে তাহাদের সাহাধ্য হইত তাহা ক্রমেই 
হ্বাস হইতেছে, অথচ পৃথক বৃত্তিরও কোন ব্যবস্থা হহতেছে না! এই ক্রটী, 
গুধরাইয়া! লওয়। কি হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেরই সর্বপ্রধান কর্তব্য নয়? এমন, 
পবিত্র ধর্ম শিক্ষার ও পালনের উপায় রক্ষা অপেক্ষা কি অপর সকলই অধ 
স্তর প্রয়োজনীয় কার্ধ্য ? গুরু পুরোহিত সন্তানের শিক্ষার, জন্ত সাহাধ্য, 
এবং উহাদের সম্মান করিয়া দ্বেখে। সেই পুণ্যে উচ্চ শ্রেণীর গুরু শ্ববীক, 
কুলগুরুর বংশেই পাইবে! 

হিন্দুক্হারে সংগৃহীত সংস্কৃত গ্লোক গুলির বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইল, 
না। বাঙ্গালা জন্মগ্্ণে দেব ভাষার অধিকাংশ শব্বেরই উত্তরাধিকারী । 
একখানা! বাঙ্থালা অভিধানের সাহায্যে এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির সাহায্য 
মাধারণ রূপ বাঙ্গালায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সরল স্বংস্কৃত শ্লোকের অর্থগ্রহ 
করিতে পারেন। অর্থথহ জন্য যিনি যতটুকু “যস্র” করিবেন তাহার ততই 
লাভ হইতে থাকিবে। একজন পণ্ডিত এমন কি ছুই জন বদ্ধ ূহ গ্লোকার্থ 
জ্ঞানে যত করিলে ফল আরও তাল হইবে। 

এই মঙ্কলনে আমার কুতিত্ব কিছুই নাই। পৃজ্যপাদ পিতৃদেবের আদেশে 
আঘি পৃজাপাদ ৮ পিতামহ দেব প্রতিষ্ঠিত পবিত্র বিশ্বনাথ ফণ্ডের সেবক 
কর্মচারীরূপে উহার সর্বপ্রকার কার্ধো নিযুক্ত থাকিয়। এবং শ্লোক ও স্বাদ 
প্রায় সমত্যই নিজের বাটরাতে সংগৃহীত পাইয়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর মাননীয় 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সীতানাথ বেদাত্তশান্ত্রী মহাশয়ের সহায়তায় সেগুলি 
মুদ্রিত করিয়াছি মাত্র। জীবন শিক্ষা গ্রন্থতি উপাদেয় পুস্তক প্রণেতা ভক্তি 
ভাজন শ্রীযুক্ত জরচন্্র সিদ্ধান্তভুষণ মহাশয় সর্কাপ্রকারে এই কার্যে সহায়তা 
ফরিমাছেন। সর্ববিষ্তা বংশোহ্ত পডভাগ্রণা, ভারতধর্ম মহামওলের 


৮০/০ 
একজন শ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচুড়ামণি মহাশয়ও বিশেষ সাহাধা 
করিয়াছেন । ইহার! কাহার সাহাধ্যেই বাঁ সর্বদা উন্ুখ নহেন! এই 


মুখবন্ধের কথ! গুলিও আমার পুজ্যপাঁদ ৮ পিতামহ দেবের গ্রস্থাবলী এবং 
উক্তি হইতেই সংগৃহীত এবং আমার নিজের ঘরেই প্রার্ধ হইয়াছি | 


শ্রীকুমারদেব মুখেপাধ্যায়্'। 


১। 


২ 


৩। 


৫। 


( হিন্ছ-ক্হার ) 


প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোক । 


ব্রহ্ম! মুরারি স্ত্রিপুরাস্তকারী 

ভানুঃ শশী ডূমিস্থতো। বুধশ্চ । 

গুরুশ্চ শুক্তঃ শনি রাহু কেতুঃ 

কুর্বস্ত সর্কেবে মম হ্থপ্রভাতং ॥ 

প্রাতঃ শিরসি শুর্লাব্জে দবিনেত্রং দ্বিভূজং গুরুং | 

প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেতন্নামপূর্ববকং ॥ 

নমোহস্ত গুরবে তন্যৈ ইষ্উদেবস্বরূপিণে । 

যস্ত বাক্যাম্ৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্‌ ॥ 

অখগুমণগ্লাকারং ব্যাণ্তং যেন চরাচরমূ । 

তশুপদং দগিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

অজ্ঞানতিমিরান্বম্ত জ্ঞ[নাধ্ধীনশলাকয়। ৷ 

চক্ষুর্কন্্ীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

অহং দেবে! ন চান্যেহন্মি ব্রদ্েবাহং ন শোকভাক্‌। 

সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্‌ ॥ 

লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব 

শ্রীকান্ত বিষ্কো৷ ভবদাজ্ঞয়ৈব | 

প্রাতঃ সমৃদ্থায় তব প্রি্নার্থং 
ংলার্যাত্রামনুবর্তয়িষ্যে ॥ 

জানামি ধন্মং ন চ মে প্রবৃত্তি 


র্জানাম্যধর্মং নচ মে নিবৃতিঃ। 
$ 


২ হিন্দু-কণ্ঠহার। 
সয়! হৃধীকেশ হুদ্িস্থিতেন 
যথ। নিযুক্তোহস্মি তথা! করোমি ॥ 
৬। প্রভাতে যঃ স্মরেক্সিত্যং ছুর্গাহুর্গক্ষরঘয়ং। 
আপদস্তস্য নশ্ন্তি তমঃ সুর্যেযোদয়ে যথা ॥ 
৭। অচ্যুতং কেশবং বিষু্ হরিং সত্যং জনার্দনং € 
হংসং নারায়ণঞ্ৈেব এতন্নামাষ্$কং শুভং ॥ 
৮। প্রাণকান্তারপাঁথেয়ং সংসারচ্ছেদ-ভেষজং ॥ 
ছুঃখ-শোক-পরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্ধয়ং ॥ 
৯। গোকোটি দানং গ্রহণেষু কাশী 
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসঃ। 
সুমেরু তুল্যঞ্চ হিরণ্যদানং 
গোবিন্দ নান্সো নহি তুল্যমেব ॥ 
১০ । কর্কোটকম্ত নাগস্ত দময়ন্ত্যা নলম্য চ 4 
খতুপর্ণস্ রাজর্ষেঃ কীর্তনং কলিনাশনম্‌ ॥ 
পুণ্যঙ্লোকে। নলে। রাজা, পুণ্যস্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ 1 
পুণ্যশ্লোক। চ বৈদেহা, পুণ্য শ্লোকে। জনার্দনহ ॥ 
১২। অহল্য। দ্রৌপদী কুস্তী তার। মন্দোদরী তথ।। 
 পঞ্চকন্য4ঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥ 
কার্তবীর্যযাজ্বনোনাম রবজ। বাহু-সহুতঅ্ভূৎ । 
(যোহস্ত সংকীর্তয়েন্নাম কল্যমুণ্থায় মানবঃ 8 
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষঞ্চ লভতে পুনঃ ॥ 
১৪1 প্রাতরুতথায় সায়ান্তং সায়াহ্রাৎ প্রাতরস্ততঃ । 
য করো।মি জগন্ম।তস্তদেব তব পুজনং ॥ 
১৫। সর্বত্র হুথিনঃ সন্ত সর্বেব সম্ভ নিরাময়।2 | 
সর্ধেভদ্রাণি পশ্যাস্ত ম। কশ্চিৎ ছহখমঃগুয়াৎ ॥ 


৯১ 


১৩ 


হিন্দু-কণ্ঠহার ৩ 


১৬ । প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্বর্ম-মর্থঞচাস্য(বিরোধিনং । 


১1 


| 


৪ | 


৫। 


৬ 


অপীড়য়া' তয়ে1ঃ কাম্য উভয়োরপি চিস্তয়ে ॥. 


গুরু সন্বন্ধীয় ।-_ 


ধ্যান যূলং গুরোর্ম্তিঃ পূজমুলং গুরোঃ পদং 
মন্ত্রযূলং গুরোর্বব!ক্যং মোক্ষমূলং গুরো 12 কৃপা ॥ 
যস্ত দেবে পরাভক্ির্থ দেবে তথ! গুরো । 
তস্তৈতে কথিতা হর্থ।ঃ প্রকা শ্যান্তে মহাত্মনঃ ॥ 
যো গুরুঃস শিবঃ প্রে।ক্তোষঃ শিবঃ স গুরুঃম্যৃতঃ। 
বিকল্পং যস্ত কুব্বাত স নরো৷ গুরুতল্পগঃ ॥ 
গুরুরেকে। জগণসর্ববং ব্রহ্মা বিষু্রশিবাত্মকং | 
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্ম।ৎ সংপুগয়েদ গুরুম্‌ ॥ 
কৃপামরন্দান্বিত পাদ পঙ্কজং__ 

শ্বেতান্বরং গৌররুচিং সনাতনম্‌। 

শুদ্ধং জুমাল্যাভরণং গুণালয়ং 

স্মরামি সন্ভক্তিময়ং গুরুং হরিম্‌ ॥ | 

গুরুর ধ্যান ।__ 


শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশং শুদ্ধ ক্ষোসবির)জিতং | 


গন্ধ।নুলেপনং শান্তং বরাভয় করা্কুজং ॥ 
মন্দন্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেনাবলোকিতং। 
বামোরু শক্তিসংযুক্তং শুক্ল।ভরণ ভূষিতং ॥ 
স্বশজ্যাদক্ষ হস্তেন ধৃত চ!রু কলেবরং। 

বামে ধুতে ।ৎ পলা য়াশ্চ সুরক্ত।য়1ঃ স্শোভনং॥ 
পরানণন্দ বসোল।স লে।চনদক্ পঙ্কজং '। 


প্‌. 


৮ । 


৯ | 


৯১ 


ছিন্দু-ক্হাঁর 1 
স্ত্রীগুরুর ধ্যান ।-_ 
সহজ্্ারে মহাপদ্মে কিপ্তক্ষগণশোভিতে ৷ 
গ্রফুল্পপদ্মপাত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাং। 
প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং ॥ 
পদ্মরাগ সমাভাসাং রক্তবন্ত্র ্বশোভনাং। 
রক্তকঙ্কনপাণিঞ্চ রক্তনৃপুরশোভি তাং । 
শরদিন্দুপ্রতীকাশাং রক্তোদ্ভাষিতকুগুলাং ॥ 
স্বনাথবামভাগস্থ!ং কর]ভয়করা ম্বুজাং। 
প্রণাম 1 
গুরুব্রদ্ধা, গুরুবিষু্ গুরুর্দেবে। মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥. 
ব্রহ্মানন্দং পরমন্্রখদং কেবলং জ্ঞানমুক্তিং 
দ্বন্াতীতং গগনসদৃশং তত্বমস্থাঁদিলক্ষ্যং |. 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বগং সাক্ষিভূতং, 


-ভাবাতীতং ব্রিগুণরহিতং ষদ্‌গুরুং তং নমামি ॥৷ 


সর্বববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-গোচরং তমগোচরং। 
গোবিন্দং পরম।নন্দং ষদগুরুং প্রণতোহস্ম্যহং ॥. 
নমস্তভ্যং মহা মন্ত্রদাপ্রনে শিবরূপিণে । 
ব্রহ্ষজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারছুঃখতারিণে ॥ 

অতি সৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াহজ্ঞানহারিণে ॥ 


নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্তদায়িনে ॥ 


শিবতত্ব প্রবোধায় ব্রহ্মতত্বপ্রকাশিনে। 
নমোহস্ত গুরবে তুভ্যৎ সাধকাভয়দায়িনে.॥ 
আনচারাচ।রভ।ববোধ।র ভালহেতৰে।; 
ভ্া/বাভাববিশিমুক্তমুক্তিদাত্রে নমোনম? ॥.: 


হিন্দু-কণ্ঠহাঁয় 1 ৫ 
নমো হস্ত শস্তবে তুভ্যং দিব্যভাঁকপ্রকাঁশিনে 1 
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে ॥ 
কুলপুজোপদেশায় কুলাচারম্বরূপিণে । 
আরক্তনিজতচ্ছক্তি-সমভাগ-বিভূতয়ে ॥ 
নমন্তেহস্ত মহেশায় নমস্তেহস্ত নমোনমঃ 

১২। সংসার বৃক্ষমারূঢ়াঃ পতস্তি নরকার্ণবে । 
যস্তানুদ্ধরতে সর্ববাংস্তম্মৈ প্রীগুরবে নমঃ ॥ 

১৩। ত্বং পিত! ত্বঞ্চ মে মাতা ত্বং বন্ধুস্্্চ দেবত1।. 

ংসারপ্রীতিভঙ্গায় তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

১৪। মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো, মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ | 

.. মমাআ! সর্ববভূতাত্া, তট্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ণ" 

১৫। একএব পরং ধন্ধু বিষমে সমুপন্ছিতে। 
গুরুঃ সকলধশ্্নাত্ব! তল্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

১৬। হেতবে জগতামেব সংসাঁরার্ণবসেতবে | 
প্রভবে সর্ববিদ্য।ন1ং শস্তবে গুরবে নমঃ ॥ 
স্ত্রী গুরুর প্রণাম ৫-_ 

১৭। নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপুক্িতে | ' 
্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নষেনমঃ ॥ 
গুর্ব্বষ্টকং।-_. 

২৮ । শরীরং স্থরূপং ততো ব। কলব্রং 
যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্‌ 
মনশ্চেন্ললগ্নং গুরোরড্বিপন্ে, 
ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ॥১% 


শ প্রাতঃল্মরণীয় শ্লোক মধ্যে (২) দেখ ।. 


হিন্দু-কণ্ঠহা'র 1/ 
কলত্রং ধনং পুপ্রপৌত্রীদি সর্ববং- 
গৃহুং বাচ্ধব1ঃ সর্ববমেতদ্ধি জাতমৃ। 
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরজ্বিপদ্ধে 
ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিমূ ততঃকিম্‌ ॥হা: 
ষড়ঙ্গাদিবেদে।. মুখে শান্ত্রকিদ্যা, 
কবিত্বাদি গদ্যং সথপদ্যং করোতি। 
মনশ্চেন্ন লগ্ং গুরেরজ্বিপচ্মে 


ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিমূ্‌ ততঃ কিম্‌ ॥৩॥.. 
বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেবু ধন্য 

সদাচারবৃভেষু মত্তো ন চান্যঃ | 

মনশ্চেন্ন লগ্রং গুরোরজ্ৰিপদ্দে 

ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ ক্ষিমূ তত£ কিম্‌ 080 
ক্ষমামণ্ডলে ভূপ'ভূপাল-রন্দৈঃ 

সদ সেবিতং যস্ত পাদারবিন্দম্‌ । 

মনশ্চেম্ন লগ্নং গুরোরড্বিপন্ে 

ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ॥৫% 
যশো। মে গতং দিক্ষু দান-প্রতাপা- 

জ্জগদ্ধন্ত সর্ববং করে যৎ প্রসাদাৎ। 

মনশ্চেন্ন লগ্রং গুরোরঙ্বিপদ্দে। 

ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ॥৬ 
না ভোগে ন যোগে ন বা কাজিমেধে 

ন কান্ত।স্বখে নৈব বিতেষু, চিন্তম্‌ ॥ 

মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরড্বিপদ্মে 

ততঃ কিম্‌. ততঃ কিম্‌. ততঠ কিম্‌ তত কিম্‌ ॥৭॥ 
অরণ্যে ন বা! স্বস্ত গেছে নকাধ্যে 

ন দেহে মনে। বর্ততে মে ত্বনর্ধেযে 


'িন্দু-কণ্ঠহারণ 
'মনশ্চেক্ন লগ্রং গুরোরজ্ঘিপদ্ষে 
ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্না৬॥ 
গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী 
যতিভূ্পতিব্রক্ষচারী চ গেহী। 
লভেদ্বাপ্ছিতার্থং পদং ব্রন্মসংজ্ঞং 
গুরোরুক্তবাক্যে মনে যস্থ লগ্রম্‌ 1 


আদিত্যার্দি নবগ্রহ সন্বন্ধে ।- 

-১। স্রীপ্তী সুর্য্যের ধ্যপন।-_- 
রক্তান্থজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং 
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি | 
পন্মদ্বয়াভয়বরান্‌ দধতং করাজজৈ 
ম্মণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ভ্রিনেত্রেং॥ 

৭ সূর্য্য স্তবঃ | 
শ্রীসূর্য্য উবাচ ।-__ 
শান্ব শান্ব মহাবাহে! শৃণ্ু জাম্ববতীন্থৃত ? 
অলং নাম সহল্েণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্॥ 
যানি নামানি গুহ্থানি পবিত্রাণি শুভানি চ। 
তানি তে কীর্তগ্লিষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয় ॥ 
বিকর্তনে। বিবস্বাংশ্চ মার্ভণডো ভাক্করে। রবিঃ | 
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্‌ লোকচক্ষুগ্রহেখ্বরঃ ॥ 
লোক সাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্ত।৷ তমিস্রহ! 
তপন স্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥ 
গভন্তিহস্তে। ব্রহ্মা! চ লর্ববদেবনমস্কৃতঃ | 
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ই$ঃ সদ মম ॥ 


$. হিন্দু-কণ্ঠহীর |. 
শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধির্যশস্করঃ | 
স্ভবরাঁজ ইতিখ্যাতন্ত্িযু লোকেযু বিশ্রুতঃ ॥ 
য এতেন,মহাবাহে। ছে সন্ধ্যেহস্তমনোদয়ে। 
ত্তৌতি মাং প্রণতো। ভূত্বা সর্ববপাপৈই প্রমুচ্যতে ॥ 
কায়িকং বাচিকঞ্চেব মানসং যচ্চ ছুক্ষু তম. । 
একজপ্যেন তু সর্ববং প্রণশ্যতি মমা গ্রতঃ ॥ 
এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যেপাসনমেব চ। 
বলিমন্ত্রোহর্ধ্যমন্ত্রশ্চ ধৃপমন্ত্রস্তঘৈব চ ॥ 
অন্নপ্রদানে স্াঁ9নে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে। 
পুজিতোহয়ং মহা মন্ত্রঃ সর্ববব্যাধি হরঃ শুভঃ ॥ 
এবমুক্তাতু ভগবান্‌ ভাক্করে৷ জগদীশ্বরঃ। 
আমন্্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রেবান্তরধীয়ত ॥ 
শান্বোহপি স্তবরাজেন স্তত্ব সপ্ত।শ্ববাহনম্‌। 
পৃতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তম্মাদ্‌ রোগা ছ্িমুক্তবান্‌ ॥ 
৩। নবগ্রহ প্রণাম £-_ 
_ জবাকুস্থমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাছ্যতিম্‌ । 
ধ্বান্তারিং সর্ববপাপস্্ং প্রণতো।হস্ম দিবাকরমৃ ॥১॥ 

দিব্যশঙ্ঘভৃষারাভং ক্ষীরোদ্ণবসম্ভবম্। 
নমামি “শশিনং” ভক্ত্যা শস্তোমু কুটভূষণম্‌ ॥২॥ 
ধরণীগর্ভসম্ভৃতং বিছ্যুৎপুপ্ত-সমপ্রভম্‌। 
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ “লোহিতাঙগং” প্নমাম্যহম্।॥৩॥ 
প্রিয়ঙ্ককলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং *বুধম্‌”” | 
সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ স্ৃতমূ্‌ ॥8॥ 
দেবতা না ম্ৃবীণাঞ্চ গুরুং কনকসম্সিভষ্‌ । 
বন্যভূৃতং জ্রিলোকেশং তংনমামি “বৃহস্পতিম”॥৫॥ 


হিন্দু-ক্হার। ৯ 


ছিমকুঙগাযণ।ল[ভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্। 
সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্‌ ॥৬ 
নীলঞ্জনচয় প্রখ্যং রবিসুমুং মহাগ্রহম্‌ ৷ 

ছায়ায়! গর্ভসভূতং বলো তক্ত্য! “শনৈশ্চরম্” ॥৭া 
অন্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্র দিভ্যবিমর্দকমূ। 
লিংহিকায়াঃন্তং রেড্রং তং পরাহুং” প্রণমাম্যহম্।৮ 
পলালধুমমস্ক।শং তারাগ্রহবিমর্দকমূ। 
বৌদ্রংরুদ্রাত্মকং ক্রুরং তং “কেতুং” প্রণমাম্যহম্ন॥ 
ব্যাসেনোক্তমিদং স্তেত্রং যঃ পঠেৎ প্রয়তঃ শুচিঃ | 
দিবা বা যদি বা রাত্রোৌ শাস্তিন্তম্ত ন সংশয়ঃ ॥ 
পশ্বর্যামতুলঞ্চাপি আরোগ্য পুষ্টিবর্ধনমূ্‌। 
নরনারীপ্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তম্যোপজায়তে ॥ 
তক্ষকোহগ্নির্বমে। বায়ু ধেঁ চান্যে গ্রহপীড়কাঃ। 
তে সর্বে প্রশমং যাস্তি ব্যাসো ব্রয়াঙ্গ সংশয়ঃ ॥ 


শ্রীপ্রীগণপতি। 


১। জ্ীশ্রীগণেশের ধ্যান ।-_ ৃ 
খর্বং স্থুলতনুং গজেন্দ্রবদনং লঙ্মেদরং স্বন্দরং | 
প্রস্যন্দন্মদগঞ্ধলুব্ষমধুপব্যালোলগণগ্ুচ্ছলং ॥ 
দস্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃমিন্ুরশোভ।ক রং | 
বন্দে শৈলহ্ৃতাহুতং গণপতিং দিদ্ধিগ্রদং কর্ম্মহ্‌ ॥ 
২। একদস্তন্যোত্রম্‌ (আংশিক ) 
সদ।য্মরূপং সকলাদ্িভূত মমায়িনং সোহহমচিন্ত্যবোধম্‌। 


অনাদিমধ্য।স্তবিহীনমেকং তমেকদস্তং শরণং ভ্রজামঃ ॥ 
এ 


টি 


হিন্দ-ক্ঠহার। 


আনন্তচিজ্রপমঘ়ং গণেশং হাভেদভেদ।দিবিহীনমাদ্যম। 

হৃদি গ্রকাশন্য ধরং স্বধীস্থং তমেকদন্তং শরণং ব্রজ।মঃ ॥ 
বিশ্বাদিভূতং হৃদি যোগিন1ং বৈ প্রত্যক্ষরূপেণ বিভান্তমেকম্‌। 
সদ নিরালন্বনমাধিগম্যং তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ ॥ 


১ 


| 


অজং নিবিবশেষং নিরাবঝাঁরমেকং 

1নরানন্দ মানন্দমছৈতপুর্ণমূ। 

পরং দিগুণং নির্বিবকল্পং নিরীহ্ম্‌ 

পরব্রহ্মরূপং গণেশং ভজা!মঃ ॥ 
প্রণ।ম 1 

দেবেক্-মৌলি-মন্দার-মক রন্দ-কণারুণাঠ। 

বিস্বং হরজ্ত হেরম্ছচরণান্বুজরেণবঃ ॥ 

বং ব্রহ্ম বেদান্তবিদে। বদস্তি 

পরং প্রধানং পুকরুষং তথান্যে 

বিশ্বস্ত বা.কারণমীশ্বরং ব। 

তট্মৈ নমো বিদ্বঝিনাশনায় ॥. 


দেবী সধ্ন্ধীয়। 


শরীরী গঙ্গ।দেবীর ধ্যান ।-___ 


লুরূপাং চারুনেত্র।থ চন্দ্রাযুত সমপ্রভাং । 
চামরৈবাঁজ্যমানান্ত শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাং। 


স্থপ্রসম্নাং স্থবদনাং করুণার্ নিজাস্তরাং। 
স্থধা প্লাবিত ভূপুষ্ঠামার্ গন্ধানুলেপনাং। 
ব্রলোক্য নমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্ট তাং ॥ 


হিন্দু-ক্ঠহাঁর। ১১ 


অফ্টক ও স্তেশত্র ।__ 

১। মাতঃ ! শৈলম্থতাসপত্থি ! বন্থধা শূঙ্গারহারাবলি ! 
স্ব্গারোহণ বৈজয়ন্তি ভবতীং ভ।গীরথাং প্রার্থয়ে ৷ 
ত্বত্তীরে, বসতত্ত্দম্থু পিবতভ্ত'দ্বীচিমুৎপ্রেশ্থত 
স্তম্ন।ম স্মরতস্তদপিত দৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ ॥১॥ 
ত্বত্তীরে তরু-কোটরাস্তরগতো! গঙ্গে! বিহঙ্গোবরং 
ত্বশ্নীরে নরকান্তকারিণি ! বরং মত্স্তোহথব। কচ্ছপঃ। 
নৈবান্যত্র মদান্সিন্ুর ঘটাসঙ্ঘট ঘণ্টারণৎ- 
কারব্রস্ত সমস্ত বৈরি বনিতালন্ধ-স্তরতি ভূর্পিতিঃ ॥২॥ 
উক্ষা। পক্ষী তুরগ উরগৎ কপি ব। বারণো বা 
বারীণঃ স্যাং জনম মরণ ক্রেশ ছঃখা সহিষুঃঃ | 
নত্বন্তাত্র প্রনিরলরণৎ কন্কণ কা মিশ্রং 
বারক্ত্রীভিশ্চ মরমরুত। বীজিতো ভূমিগালহ ॥ত| 
কাকৈনিুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং গোমায়ুভি নুর্ণ ঠত* 
তআতোভিশ্চলিতং তটাস্তমিলিতং বীচিভিরান্দোনিতং 
দিব্যস্ত্রীকরচ1কচ।মরমরুৎ সংবীঙ্গামানঃ কদা 
ভ্রক্ষ্যেহং পরমেশ্বরি! ভ্রিপথগে ! ভ1গীরথিস্বংবপুঃ ॥৪॥ 
অভিনব বিসব্লী:প।দপন্মস্য বিষে 
মদন মথনমৌলের্মালতী পুষ্পমালা। 
জয়তি জয়পতাক। কাপ্যসৌ মোক্ষলঙ্গা 
ক্ষয়িত কলিকলম্কা জাহৃবী নঃ পুনাভু ॥৫॥ 
যত্তপ্তাল তমাল সাল সরলব্যালোলবল্লীলতা- 
চ্ছমনং সূর্ধ্যকর গ্রতাঁপরহিতং শঙেন্দুকুন্দোজ্জ্বরলাম্‌ | 
গন্ধরর্বামর সিদ্ধ কিন্নর বধুত্ত-্স্তনান্ফালিতং 
স্নানায় গ্রতিব।সরং ভষতু মে গাঙ্গং.জলং নির্মল ম্‌ ॥৬ 


হিন্দু-কষন্ঠহায়। 


গঙ্গং বারি মনোহারি সুরারি চরণচ্যুতম্‌ 
ভ্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্‌ ॥৭৪ 
পাপাপহারি ছুরিতারি তরঙ্গধারি 
দুরপ্রচারি গিরিরাজ গুহাঁবিদারি ॥ 
বঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহ্নানারি 
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুতভ্কারি বারি ॥৮া 
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়১। 
ন পুনদূরিতস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ ॥ 
গঙ্গান্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে 
বাল্যিকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ | 
প্রক্গাল্য সোহত্র কলিকল্মষপস্কমা শু 
মোক্ষং লভেশু পততি নৈব পুনর্ভবানে ॥ 
২। দেবি স্থরেশ্বরি ভগবতি গঙ্জে 

ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে | 

শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে, 

মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥১॥ 

ভাগীরথি স্থখদায়িনি মাত- 

স্তর্ব জলমহিম। নিগমখ্যাতঃ । 

নাহং জানে তব মহিমানং, 

ত্রাহি কৃপাময়ি মাম জ্ঞানং ॥২॥ 

হরিপদপন্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, 

হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ৷ 

দুরীকুরু মম ছুক্ষু তিভ।রং, 

কুরু কৃপয়া ভধসাগরপারং ॥৩। 

তবজলমমলং যেন নিপীতং, 


হিন্দু-কণ্ঠহার । ১৩ 


পরমপদং খলু তেন গৃহীতং | 
মাতগর্গে ত্বয়ি যে! ভক্তঃ, 

কিল তং দ্ষ্ট,ং ন যম শক্ত ॥৪| 
পতিতোদ্ধারিশি দ্বাহবি গঙ্গে, 
খ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে । 
ভীক্ষমজননি খলু মুনিবরকন্যে, 
পতিতনিবারিণি ভ্রিভূবনধন্যে ॥৫॥ 
কল্পলতামিব ফলদাং লে।কে, 
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে । 
পারাবারবিহারিশি গঙ্গে, 
বিবুধবধূকৃততরলাপাঙ্গে ॥৬1 

তব কৃপয়া চেশ আোতঃস্নাতই- 
পুনরপি জঠরে সোহুপি ন জাতহ। 
নরকানবারিশি জাহ্বি গঙ্গে, 
কলুষবিনাশিনি মহিমোতঙ্গে ॥৭॥ 
পরিলবদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, 

জয় জয় জাঞ্চবি করুণাপাঙ্গে। 
ইন্দ্রমুকুটমপিরাজিতচরণে, 

শখদে গভদে ঘেবকশরণে ॥৮॥ 
€রোগং শোকং পাপং ভাপং, 

হর মে ভগগবতি কুমতি কলাপং। 
ক্রিভুবনসারে বস্থধাহারে, 

ত্বমসি গতিশ্্মম খলু সংসারে ॥৯॥ 
অলকানন্দে পরমানন্দে, 

কুরু ময়ি কর্ুণাং কাতরবন্দ্যে। 


১৪ 


হিন্দু-ক্হার। 
তব তট নিকটে যস্য নিবাসঃ) 
খলু বৈকুণ্ে তন্ত,নিবামই_॥১০॥ 
বরনিহু নীরে কমঠো। মীনঃ, 
কিংব। তীরে শরটঃ ক্ষীণ । 
অথ গবৃযুতৌ শ্বপচে। দীন- 
স্তব নহি দূরে নৃপতি কুলীন2 ॥১১।॥ 
ভো। ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, 


দেবি দ্রুবময়ি মুনিবরকন্যে | 


গঙ্গাস্তব মিমমমলং নিত্যং, 

পঠতি নরে! যঃ স জয়তি সত্যং ॥১২॥ 
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গান্ভক্তি, 

স্তেষাং ভবতি সদ। স্তখমুক্তি | 

মধুর কান্তপদপজ্ঝটি কাভিঃ 
পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥১৩॥ 


. গঙ্গান্তোওনিদ্ং ভবসণরং, 


বাঞ্ছিত ফলদ ং বিদিতমুদাঁরং | 
শহ্করসেবকশঙ্করেরচি তং, 
পঠতু বিষয়ীস্তবিতি চ সমীণ্তং ॥১৪॥ 

প্রণাম 1 
সদ্যঃ পাতকসংহস্ত্রী সদ্যে! দুঃখ বিনাশিনী । 
হুখদ| মোক্ষদ! গঙ্গা গঞ্গৈব পরমা গতিঃ ॥ 


জ্রীপ্রীষঠীদেবীর ধ্যান ।__ 


ঘ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্রালঙ্কারভূষিতাং 
বরদাঁভয়হ্স্তাঁঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাং | 


হিন্দু-ক্টহার । ১৫ 


পষ্টবস্ত্র পরিধানাং পীনোঙ্গত পয়োধরাং 
অস্কাপিভক্রতাং ষ্ঠী-মন্তুজস্থাং বিচিন্তয়েহ ॥ 
স্তোত্র 

নমো দেব্যৈ মহাঁদেব্যৈ সিদ্ধ শাম্তে নমো নমহ। 
শুভায়ে দেবসেনায়ৈ য্টীদেব্যৈ নমো নমহ ॥ 
বরদায়ে পুজ্রদাৈ ধনদায়ৈ নমো নম । 
ুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষ্টীদেব্যৈ নমে! নমহ়॥ 
শক্তি ষষ্ঠ্যাংশ্রূপায়ে সিদ্ধাীয়ৈে চ নমো নমহ। 
মায়ায়ৈ,সিদ্ধযোগিন্তৈ ঘষ্ঠীদেব্যৈ. নমো নমঃ ॥ 
সারায়ৈ সারদায়ৈ চ.পরায়ৈ সর্ববকারিণ্যে । 
বালাধিষ্ঠাতি দেব্যৈচ ষ্টীদেব্যে নমো নমঃ | 
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কণ্মণামূ। 
প্রত্যক্ষাঁয়ৈ চ ভক্তানাং ষটীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ 
পুজ্যাঁয়ৈ ক্ষন্দকাঁন্তাঁয়ৈ, সর্বেবষাং সর্ববকর্মন্থ | 
দেব রক্ষণকারিণ্যৈ ষ্টীদেব্যৈ নমে নমঃ ॥ 
শুদ্ধসত্ব স্বরূপায়ৈ বন্দিতাঁয়ৈ নৃণাং সদা । 
হিংসা ক্রোধ বঙ্জিতাঁয়ৈ ফ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ 
ধনংদেহি.প্রিয়াং দেহি পুত্রং দেহি জরেশ্বরি | 
ধন্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠীদেব্যে নমো নমঃ ॥ 
দেহি ভূমিং শজাং দেছি বিদ্যাং দেহি হপুজিতে। 
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেছি ষঠঠীদেব্যে নমো নমঃ ॥ 
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তয় লেভে পুক্রং প্রিয়ব্রতং ॥ 
যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্র ষষ্টীদেবী প্রসাদতঃ ॥ 
ষষ্টীন্তোত্রমিদং ব্রন্মন্‌ যঃ শুণোতি চ বুসরমূ । 
অপ্ুজো লভতে পুভ্রং বরং সুচিরজীবিনম্‌। 


৯৬ ছিন্দু-কণ্হার। 


বর্ষমেকঞ্চ যা ভক্ত্য। সংস্তত্যেদং শুণোতি চ। 

সর্বপাপ বিনির্,ক্ত। মহাবন্ধ্যা গুসুয়তে ॥ 

বীর পুজঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবস্তং যশস্বিনম্‌ । 

স1 চিরায়ুত্বস্তমেব যঠীদেবী প্রসাদতঃ ॥ _ 

কাকবন্ধ্যা চযা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ। 

বর্ষ শ্রত্বা লভেৎ পুক্রং ষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ ॥ 

রোগধযুক্তে চ বালে চ পিতা মাতা শুণোতি চেৎ। 

মাসঞ্চ মুচ্যতে বালং ষষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ ॥ 
প্রণাম ।-- 

জয় দেবি'জগম্মীতর্জগদানন্দকারিণি । 

প্রসীদ মম কল্যাণি নমন্তে ষষ্টীদেবিকে ॥ 
শ্রীশ্রী মন্সাদেবীর প্রণাম ।-_- 

আন্তিকস্ মুনের্মাতা ভগিনী বাহুকেস্তথা । 

জরতকারু মুনেঃ পত্ধী মনসাদেবী নমোহস্ত তে॥ 
কীপ্রী শীতলাদেবীর প্রণাম ।-_ 

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভম্ছাং দিগন্বরীং। 

মার্জজনী-কলসোপেতাং সুর্পালঙ্কত মন্তকাং ॥ 
ভীঞ্রী গেমাতার প্রণাম ।-_ 

নমে। গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য-এব চ, 

নমে। ত্রহ্মস্ৃতাভ্যশ্চ পবিভ্রাত্যে। নমে। নমঃ 
রপ্ত তুলসীদেবীর প্রণাম ।-_ 


বৃন্দায়ৈ তুলমীদেব্যে প্রিয়ায়ৈ কেশবন্থ চ1 
বিুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবতৈে নমে। নমঃ ॥ 


হিন্দু-কষ্টহ!র ॥ ১৭ 


ভ্রীপ্তী রাধিক1 দেবীর ধ্যান 1-- 
অমল কমলকাস্তিং নীলবস্ত্রাং হুকেশীং, 
শশধর সমনজ্ঞাং খপ্জনাক্ষীং যনোজ্ঞাং । 
জন যুগগত-সুক্তাদান দ্বীপ্তাং কিশে।রীং 
ব্রজপতিহ্ৃত-কান্তাং র।ধিকামা শ্রয়েহহং ॥ 
প্রণ।ম 4-- 
তগুকাঞ্চন গেরাক্জিং রাখে বুদ্দ(বনেশ্বরি ॥ 
ব্লুকভানুম্থতে দেবি প্রণয়।মি হুরিপ্রিয়ে ॥ 
শ্ীপ্তী লক্ষবীদেবীর ধ্যান $-__ 
শাশাক্ষ-মালিক।স্তে।জ-শণিভির্ষ।ম্যসৌমা য়ে 
পদ্ম।সনস্থাং ধ্যায়েচ্চশ্রিয়ং ত্রৈলোকামাতরং 
গেঁরবর্ণাং সরূপ।ঞ» সর্বব।লঙ্কারভূষিতাং, 
রৌক্সপন্মব্যগ্রকর।ং বরদাং দক্ষিণেন তু) 
মহালম্মম্যষটক ৭--- 
লমস্তেহস্তব মহামায়ে করীপ্থীঠে হরপুজিতে | 
কঙকচক্রগদাহস্তে গহালল্ষি নমোহস্ত্রতে ॥১৪ 
মমস্তে গরুড়।রূট়ে কোলাহর ভয়ঙ্করি। 
অর্ববপাপ হরে বেবি মহালাক্ষম নমো হস্তে ৪২৪ 
সর্ববজ্ঞে সর্বরবরদে সর্ব্হুষ্ট ভয়ম্করি ! 
সর্ব্বহঃঘ হরে দেবি মহা লন্ষিি নসে।হস্ততে ৪৩ 
মিদ্ধিবুদ্ধিগ্রদে দেবি ভক্তি মুক্তি প্রদ।য়িনি। 
অন্্রযুর্তে সদ। দেবি মহালম্ষিয লমোহস্ততে ॥৪॥ 
আদ্যন্তরহিতে দেবি আদ্য।াশভ্তি মহেশ্বরি। 
যোগছে যোগসন্তৃতে মহালন্ষিন ননে।হস্ততে 8৫8 
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স্থুল সুদ্মঘ মহুবোছে অহাশক্তি মহোদরে | 
মহ!প।প হরে দেবি মহু।লক্গিন নমোহস্তুতে ॥১॥ 
পল্মাননস্থিতে দেবি পরব্রহ্ম স্বরূপিনি। 
পরমেশি জগন্ম।তর্মহালম্ষিন নযোহস্ততে ॥৭॥ 
-শ্বেতাম্বরধরে দেবি নান।লঙ্কারভূষিতে । 
জগৎশ্ছিতে জগন্মাতর্মহালম্ষির নমোহস্ততে ॥৮॥ 
প্রণ।ম।__ 
-বিশ্বরূপন্ত্য ভার্য্যাসি পদ্মে পল্প।লয়ে শুভে। 
সর্ববতন্ত্রহি মাং দেবি : মহালক্ষনী নমোইস্ততে ॥ 
স্রীপ্ী। সরম্বতী দেবীর ধ্যান ।__ 
১। তরুণ শকলমিন্দোবিবন্রতী শুভ্রকাস্তিঃ | 
কুচভর নমিতাঙী জমিসন্না সিতাজে ॥ 
শিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তক শ্রীঃ | 
সকল বিভব সিদ্ধ্যেপাতু বাগদেবতা নঃ ॥ 
২। মুক্তাকান্তিনি ভাং দেবীং জ্যোৎন্স।জ্বালবিক।শিনীম 
মুক্তাহারবুতাং শুভ্রাং শশিখগুবিমণ্ডিতাম্‌। 
৩। য৷ কুন্দেন্দু তুষারহার ধবল। য1 শ্বেত পদ্মাসন! 
যা বীণা-বরদগু-মণ্ডিতভূল1 য। শুভ্র বস্ত্রাবৃতা | 
য। ব্রন্ষমাচ্যত শঙ্কর শ্রভৃতিভির্দেকৈহ সদ! বন্দিতা । 
স। মাম্পাতু সরস্বতী ভগবতী। নিঃশেষ জাঁভ্যাঁপহ। ॥ 
৪1 শ্বেত পল্মালনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিত।। 
* শ্বেতান্বর খর] নিভ্য। শ্বেতশন্ধ।মুলেপন। &' 
1 শ্বেতঙ্গী শুভ্রহস্তাঁচ শ্বেত চন্দন চর্চিতা। : 
শ্বেত বীণাধরা শুভ্রা শ্বেভালক্কার ভূষিত! ॥ 
' ররদ। শিদ্ধ গন্ধবৈরর্বন্দিত। শরদানটব$| 


১ 


হ। 


ত। 


হিন্দু-কণ্ঠহার । ১ 
অগ্চিতাঁ মুনিভিঃ সর্বৈর্বঃ খধিভিঃ স্তয়তে সদ! ॥ 
স্তোন্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীং। 
যে ন্মরন্তি ক্রি-সন্ধ্যায়াং সর্ববাং বিদ্যাং লভন্তিতে ॥ 

_ প্রণাম ।-- 
ব্রহ্গত্ষরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনী । 
সর্বববিদ্যাধিদেবী যাঁ তস্যৈ বাঁণ্যে নমো! নমঃ | 
যয়! বিনা জগ সর্ববং শশ্বজ্জীবন্মতে।পমম্। 
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্ৈ সরন্বত্যৈ নমো! নমঃ 0" 
যয়। বিনা জগ সর্ববং মুকমুন্ম্তবৎ সদ । 
বাগিষ্টীতৃদেবী যা ত্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ 


ছিমচন্দন কুন্দেন্দু-কুমুদা স্তোজম ন্লিভ|। 


বর্ণাধিদেবী যা ত্তৈ চাঁক্ষরাঁয়ৈ নমো নমঃ ॥ 
বিসর্গনিন্দুমাত্রান্থ যদধিষ্ঠানমেবচ | 
তদধিষ্টাতৃদেবাঁ যা তন্যৈ বাঁণ্যৈ নমে। নমঃ ॥ 
যয়! বিনাত্র সংখ্য।বান্‌ সংখ্যাং কর্তৃং ন শক্যতে | 
কালসংখ্যান্বরূপা যা তন্তৈ দেবে নমো! নমঃ ॥ 
ঘীশক্তিজ্ঞ্ণনশক্তিশ্চ বুদ্ধিশক্িম্বরূপিনী । 
প্রতিভা-কল্পনা-শক্ির্যা চ তস্তৈ নমো নম2॥ ' 
সরম্বত্যৈ নমো! নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো! মমঃ। 
বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্য।স্থ(নেভ্য এবচ ॥ 
জয় জয় দেবি চরাচর সারে 

কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে । 
ধীণারঞ্জিত পুস্তক-হস্তে র 

ভগব্তি ভারতি দেবি নমস্তে ॥ 
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ও্রীগ্ী গাভী ধ্যান ।-- 

১। শ্বেতবর্ণ সমুদ্দিষ্ট1 কেোধশেয় বসন! তথা 
অক্ষনুত্রেধর দেবী পদ্ম/সনগতা শুভা। 
আদিত্য মগ্ডলান্তস্থ! ব্রহ্ধালোকস্থিতাথবা, 
শবেতৈব্বিলেপনৈঃ পুষ্পিরলঙ্কারৈশ্চ ভূবিতা & 

২। কুর্মারীং গ্লাখেদযুতাং ব্রহ্গরূপাং বিচিস্তয়ে 1 
ংসস্থিতাং ঝুশহস্তাং সুর্যযম শুলসংস্ফিতাঁং ॥ 
মধ্যাহ্ে বিষুরূপাঞ্ধ তার্ছাং পীতবামসীং | 
সুবতীঞ্চ য্ুর্ব্বদাং সূর্যামগুপসংস্থিতাঁং ॥ 

সায়াহের গিবরূপ1ঞচ বুদ্ধাং বৃষভবাহিনীং। 

সুর্যযমগ্ডলমধ্যন্থাং সাম-বেদ সম।যুতাং ॥ 

গুণামত | 

ধর্্ার্ক।মমোক্ষাণাং নিদানে পরমত্িকে | 

প্রণমামি মহাভাগে বেদগর্ভ সনাতনি ॥ 

শ্রীশ্রী সীতাঁদেবীর ধ্যান ।-- 

- দীলাস্তোজদলাভিরামনয়নাং মীলাম্বরাঁলংকৃতাং 
গো'রাঙ্গীং শরদিন্দু স্ন্দরমুখাং বিস্মের বিহ্বাধরাং। 
কারুণ্যাম্বত বধিঈং হরিছুর ব্রক্ষাদিশির্বন্দিতাং, 
ধ্য।য়েৎ মর্ববজনেপ্সিতার্ধকলদাং রামপ্রিয়াং জান কণীং' 

প্রণাম _- 
জনক-নদ্দিনী দেবীং স্তরীরাম প্রিয়ব্াভীং | 
তগুকাঞ্চণ গৌরাঙ্গীং বন্দে সীতাং মনোহরাং & 
প্ীপ্তী কালী ধ্যান ।- 
করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুকূর্জাৃ। 
ফালকাঁং দক্ষিপা দিব্যাং যুগুসাঁলাবিভূষিতাম্‌ ৪ 
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লদ্যশ্ছিপ্মশিরঃখগগ বাম।ধোদ্ধকরান্ুজাম্‌। 
অভয়ং বরদঞ্চেব দক্ষিণাধোর্ধপাণিকাম্‌ ॥ 
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথ| চৈব দিগম্বরীম্‌॥ 
কগ্ঠাবসক্তমুগ্ডালীগলদ্রুধিরচচ্চিতাম্‌ ॥ 
কর্ণাবতংনতানীতশবধুগ্মভয়ানকাম্‌। 
ঘোরদংস্রাং করালাম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্‌ ॥ 
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাক্ষীং হসম্মুখীম্‌ ॥ 
স্ক্ষত্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফ,রিতাননাম্‌ ॥ 


ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্‌। 
বালারককমগ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্‌ ॥ 
দস্ঘরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিকচেচ্চয়াম্‌। 
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাঘ্‌ ॥ 


শিবাভিধঘঘোোররাবাতিশ্চতুদ্দিক্ষু সমন্থিতামূ। 
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্‌ ॥ 


স্থগ্রসঙ্গবদণাং স্মেরানননরোরুহাম্‌। 
এবং সঞ্চিন্তয়েং কাঁলীং সর্ব কামার্থসিদ্ধিদাম্‌ ॥ 
ই। মেঘাঙগীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং | 
. পানিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাঁম্‌ ॥ 
নৃত্যন্তং পুরতো। নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা- 
কালং বীক্ষ্যবিকামিতানন বরাঁমাদ্যাং ভজে কালিকাম্‌॥ 
শ্ীস্রীমঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান ।- 

যৈষা ললিতকান্তাখ্য! দেবী মর্গলচণ্ডিক! | 
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেছিক] ॥ 
রক্তপন্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্বলমগ্ডিতা। 


হু 
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রক্তকৌনেয়বলন! ম্মিতবস্তা! শুভাঁননা 1 


মবযৌবনলম্পন্ন। চার্বঙ্গী ললিতপ্রভা ॥ 


 শ্রীপ্লীজগদ্ধাত্রী দেবীর ধ্যান ।__- 
সিংহক্কন্ধীধিরূঢাং ন।ন।লঙ্ক।রভূষিতাং । 
চতুভূর্জাং মহাদেবীং নাগযজ্জঞেপবীতিনীং ॥ 
শাঙ্খ শার্গ সসাধুক্ত বামপাশিছয়াম্থিতাং । 
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণ।ংশ্চ পারয়ন্ডীঞ্চ দক্ষিণে ॥ 
রক্তবস্ত্র পরিধান।ং বালার্কসদৃশীতনুং | 
নারদ দৈযৈমু্নিগণৈঃ মেবিতাং ভবন্ন্দরীং ॥ 
ভ্রিবলীবলয়ে'পেতাং নাভিন।লমুণালিনীং | 
রত্বদ্বীপে মহাদ্বীপে নিংহাশননমন্থিতে | 
প্রফুললকমল।রূট।ং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং ॥ 

শ্ীস্রীদুর্গা দেবীর ধ্যান 1-_ 
সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত প্রখ্যা চতুভির্ভজৈঃ 
শঙ্খং চক্রধনুঃ শরাংশ্চদধতীনেভ্রৈস্্রভিঃ শোঁভিতা। 
আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎ্কাঞ্চীকণান্ন.পুরা | 
দুর্গা ছুর্গতিহারিণী ভবতুবে! রত্বোলসৎকুগুল। ॥ 
শ্রীপ্রীগাদ্যা তস্তাত্র ।_ | 

হ্রীং ব্রহ্ম নী ব্রন্মলোকে চ বৈকুণ্টে সর্ববমঙগল। | 
ইন্দ্রানী অমরাবত্যামন্িকা ব্রুণালয়ে। 
যষালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভ! ॥ 
মহানন্দাগিকোণে চ বাঁয়ব্যাং ম্বগবাহিণী | 
নৈথত্যাং রক্তদস্ত। চ এশান্ঠাং শুলধারিণী ॥ 
পাতালে বৈষ্বীরূপ! পিংহলে দেবষোহিনী। 
সরস! চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রেকালিকা ॥ 
কামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমল! পুরুযোতমে | 


হিন্দু-কণ্ঠহার 1 হঞ 
বিজয়া ওভ.দেশে চ কামাখ্যা নীলপর্ববতে ॥ 

কাঁলিক বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী । 

বারাঁনস্তামন্নপূর্ণ গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী ॥ 

কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকাঁলী ব্রজে কাত্যায়নী পর1।' 

দ্বারকায়াং মহামায়া মরুরারাঁং মহেশ্বরী ॥ 

ক্ষুধা ত্বং সর্ববভূতানাং বেলা ত্বং সাঁগরন্তয চ।, 

নবমী কৃষ্ণপক্ষস্ত শুরুস্তৈকাদশী পরা । 

দক্ষম্ত ছুহিতা দেবী দক্ষরযজ্ঞজবিনাশিনী ॥ 

রানস্য জানকী ত্বং হি রাবণ-ধ্বংসকারিণী ॥ 

চগ্ুমুণ্ডবধে দেবী রঞ্তবীজবিনাশিনী | 

নিশুস্তশুস্তমথনী মধুটকউভঘাতিনী ॥ 

বিষুভক্তিপ্রদা ছুর্গা সদা মোকদা সদ1 | 

শ্রীপ্রীচণ্ী স্তোত্র।-_ 
দেবি গ্রপন্নাপ্তি হরে প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলন্তা ॥ 
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং, ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরন্তা ॥ 
আধারভূত। জগতস্ত্রমেকা, মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতামি | 
অপাং স্বরূপস্থিতয়। ত্বয়ৈতদাপ্যাধ্যতে কৃস্রমলঙ্ব্যবীর্য্যে ॥ 
ত্বং বৈক্ুবীশক্তিরনন্ত বীর্ধ্যা, বিশ্বস্ত বীজং পরম।সি মায়] । 
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতত্বং বৈ প্রসম্না ভূবিযুক্তিহেতুঃ 
বিদ্য।ঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃস্ত্রিয়ঃ সমস্ত।ঃ সকল! জগত্স্থ 
ত্বয়ৈকয়! পূরিতমন্বয়েতৎ ক? তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥ 
প্রণাম ।- 

সর্ববমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে রি ] 

শরণ্যে আ্যন্ধকে গৌরি নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥ 

সর্ববস্ত বুদ্ধিরপেন জনস্ত হৃদি সংস্িতে । 

স্বগাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ 


হ্ঙ 


হিন্দু-কণ্ছাঁর। 


স্থষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সন।তনি ॥ 


গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তব তে ॥ 
নমে|হস্ততে মহাদেকি স্যগ্থিস্থিতাস্তকারিণি | 


. মহাবিদ্যে পরারাধ্যে নরকার্ণবতারিণি ॥ 


তাখণ্ড মগুলাঁকার ব্যাপ্তবিষ্টপমণ্ডলে । 
জগন্ধাত্রী জগম্মাতর্নমন্তে সর্ববমঙ্গলে ৪ 
বরাভয়করে তারে নমন্তে করুণানিধে ॥ 
আদ্যন্তমধ্যরহিতভে মহামহিমবারিধে ॥ 

নমঃ মত্যায় ধণ্মায় ভবসাগরসেতকে । 
চৈতন্য জ্যোতিষে ভুভযং সর্ববকলদাণহেতবে ॥ 
নমস্তে সর্ববজননি সর্ববসন্কট তারিণি ॥ 
সর্বেশ্বরি নমন্তভ্যং সর্ববসন্তাঁপহারিগি ॥ 
ত্রিগুণে ত্রিগুণাতীতে বিধিবিষুহরস্ত্রতে | 
শান্তিরপে দয়ারূপে ক্ষাস্তিরূপে নমোহস্ততে ॥ 
সর্ববোতমোত্তমে তুভ্যং নমঃ সর্বেশ্বরেশ্বগি । 


-মারায়ণি নমস্তভ্যং পরমেশখ্বরি শঙ্করি ॥ 


নিরাঁকাঁর।ং নিরাধারাং নিব্বিকল্পাং নিরঞ্চনাম্‌ ॥ 
নিক্ষলাং নির্মলাং নিত্য।ং নিলিপাং ত্বাং নমাম্যহ্ম্‌ 
শুদ্ধসত্বক্করূপাং ত্বাং সচ্চিদ্ানন্দরূপিণীম্‌। 
নানারূপধরাং কন্দে ভক্ত্যানুগ্রহকাঙ্খয়] ॥ 
সিদ্ধেস্বরীং দিদ্ধিদাত্রীং সিদ্ধিরূপাং নমামঢছং ॥ 
স্বেচ্ছামঘীং স্বয়ংপূর্ণাং স্বগ্রকাশাং সনাতনীম্‌ ॥ 
তির্য্যগুর্ধমধত্তাচ্চ পুরঃ পৃষ্ঠে চ পার্শবয়োঃ। 
নমস্ত্ভ্যং নমস্তভ্যং সর্বত্রৈব নমো নমঃ ॥ 


হিন্দুকষ্ঠহার?;. ২৫ 
ক্ীপ্ীভবান্যষ্টক ।- 
ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দত ন পুজ্রো ন পুরী 
নভৃত্যো ন ভর্তা। 
ন জায় নবিদ্যান বৃক্তিশ্মমৈব গতিস্ত্ং গতিস্তং ত্বমেক! 
| ভবানী 
ভব।ন্ধাবপারে মহাছুঃখভীরৌ প্রপাত প্রকাশী প্রলোভী 
প্রমত্তহ। 
কুমার প্রবদ্ধঃ সদ।হং গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা' 
ভবানী 8২ 
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং নজানামি তন্ত্র ন চ 
স্োত্রমন্ত্রং | 
ন জান।মি পু্জাং ন্নচ ম্যানযোগং গতিস্তং গতিস্তং 
ত্বমেকা ভবানী ॥৩ 
ন জানামি পুণ্যং নজানামি তীর্ঘং ন জানামি মুক্তিং 
লয়ম্বা কদ।চিৎ | 
নজানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতর্গতিস্তং গতিস্ত্ং 
্‌ ত্বমেক] ভবাশী ॥৪ 
কুকম্মা কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদ/সঃ কুলাঁচারহীনঃ কদাচার- 
লীনঃ। 
রদ সঃ কুবাক্যপ্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত।ং গতিস্তং ত্বমেক। 
ভবানী 1৫ 
প্রজেশং রমেশং মহেশং হুরেশং দিনেশং নিশীখেশ্বরং 
০ বাঁ কদ।চিৎ। 
নন জানানি চান্তং সদাহং শরণ্যে গতিত্তং গতিস্তুং 
স্বমেকা ভবানী ॥৬ 


৬ হিন্দু-কঠছাঁর। 
বিবাদে শ্যাঁদে গ্রমাদে প্রবাসে জলে চাঁনলে পর্বতে 
শক্রমধ্যে | 
আরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্তং গতিস্ত্বং 
স্বমেকা ভবানী 7৭ 
অনাঁথো! দরিদ্র জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদা 
জাভ্যবক্ত.১। 
বিপন্তিং গ্রবিক্টঃ প্রবুদ্ধঃ স্ধাহং গতিস্্ং গতিস্বং 
ত্বমেকা ভবানী ॥৮ 
প্রক্রীডর্গান্টক 1-- 
নমস্তে শরণ্যে শিবে সান্ুকম্পে 
নমস্তে জগদ্ধাাপিকে বিশ্বরূপ্পে | 
নমন্তে জগছন্দ্যপাদারবিন্দে 
নমন্তে জগন্তারিণি আহি ছুর্গে। 
নমস্তে জগচ্চিন্তযমান স্বরূপে 
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে । 
এমস্তে সদানন্দনন্দন্ঘরপে 
নমস্তে জগভারিণি ত্রাহি ছুর্গে। 
অনাথস্য দীনম্য তৃষ্ণাতুরম্ত্য . 
ক্ষুধার্তম্ত ভীতস্ত বদ্ধন্তা জস্তেোঃ। 
ত্বমেক। গতির্দেবি নিস্তারকল্ত্রা 
নমস্ডে জগতারিণি ত্রাহি ছুর্গে। 
অরণ্যে রণে দারুণে শক্রমধ্যে-: 
ইনলে সাগরে প্রাম্তরে রাজগেহে। 
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতুঃ 
নমন্ডে জগত্তারিণি ত্রাছি ছুর্গে। 


_ছিন্দু-কষ্ঠহার 1 ২৭ 
_ 'অপারে মহাছুস্তরেহত্যন্ত ঘোরে 
বিপৎসাগরে মজ্জত1ং দেহভাজাম্‌। 
“ স্বমেক গতির্দেবি নিস্তার নৌকা 
নমন্তে জগন্ভারিণি হি ছুর্গে। 
নমশ্চণ্ডিকে চগুদোর্দণড লীগ] 
লসৎ খণ্ডিতাখণগ্ডল।শেষ ভীতে । 
ত্বমেক! গতিবিত্ব সন্দোহহন্ত্রী 
নমন্তে জগভারিণি আছি ছুর্মে ॥। 
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্য ৭1দি- 
স্যমেয়াজিত৷ ক্রে।ধন1 প্োধ!নষ্ঠা । 
ইড়া পিঙ্গল! ত্বং স্থযুন্না চ শাড়ী 
নমস্তে জগভারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ 
নমস্তে নমস্তে শিবে ভীমনাদে 
সরস্বত্যরুন্ষত্যমোবন্মরূপে। 
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ মতী ত্বং 
নমস্তে জগভারিণি আহি ছুর্গে॥ 
শরণমপি জুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাঁধরাণাঁং 
মুনিদনুজনরাঁণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানামৃ। 
নৃপতিগৃহগত।ন।ম্‌ দস্.ভিস্ত্রাসিতানাং 
ত্বমসি শরণমেকা! দেবি ছুর্গে প্রসীদ ॥ 
অপরধভঞ্জন স্তোজ্স ।-_ 
প্রাঙ্গেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং না শ্রীতো! পতিত 
তেনদ্যেহকীতিবগৈর্জঠরজদহনৈর্বাধ্যমানোবলিষ্টৈঃ | 
স্থিত্ব। জন্মান্তরে নে৷ পুনরিহ ভবিত। ক্কাশ্রয়ঃ ক[পি মেবা, 
ক্ষম্তব্যো মেৎপরাধঃ প্রকটিতখদনে কামরূপে করালে ॥১॥, 


২৮ ছিন্ু-কণহার। 
ঘাল্যে ব।ল!ভিলাষৈর্জডতজড়মতির্বাললীল।প্রসক্তো) 
নত্বাং জান।মি মাতঃ কলি কলুষহ্র]ং ভোগমে।ক্ষৈকদাত্রীমূ। 
নাচারে। ন।পি পুর্দা ন চ যজনকথ| ন শ্রুতির্নৈব চেক! 
ক্ষম্তব্যে।_॥২॥ 
প্রাপ্তোহহং ফৌবনঞ্চেদ্বিধরসদৃশৈরিক্িরৈরক্টগ|ত্রো- 
নষ্টপ্রজ্ঞঃ পরজ্জ্রী পরধনহরণে মর্ববদ। লাভিলাষঃ। 
ত্বুপাদাস্তেজযুগ্মং ক্ষণমপি মনস। ন স্মতোহইহং কদাপে 
ক্ষম্তব্যো--॥৩ 
প্রৌ়ে তিঙ্ষ।ভিল।ষী ম্থৃতদুহিভূকলত্রা্ঘমন্ন। দিচেন্টঃ, 
ক প্রাণ্ডঃ কুত্র যামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ | 
নো তে ধ্যানং ন চাস্থা নচ ভজনবিধির্ণামনংকীর্তনং বা 
ক্ষম্তব্যো__॥৪ 
বৃদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃত(ববশাত্রনুঃ শ্বাসকানাতিসারৈঃ, 
কন্ম।নর্োহক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাপাভিভূতঃ | 
পশ্চ।ত্ু।পেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়ম।ত্রং ন চান্ৎ 
ক্ষত্ত ব্যো-_-॥৫ 
রুত্ধ। স্বানং দিন।দে। কচিদপিপলিলৈর্নাঙ্চিতং নৈব পুট্পৈঃ 
নে নৈবেদ্য।দি চেষ্টা কচিদ্রপি ন কৃত নাপি ভাবো 
্‌ ন ভক্তি2। 
ন ন্ঞাসেো৷ নৈবপুজা নচ গুণকথনং ন।[প চর্চা কৃত1 তে, 
ক্ষম্তব্যে। মেইপর।ধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে-__॥৬ 
জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়হরণীং সর্ববাসদ্ধিপ্রদত্রীং 
নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফ্লময়ীং নিত্যলীলাদয়।ঢ্যায্‌। 
নিথ্যাকারধ্যাভিলা খৈরনুদিনমভিতঃ পীড়িতে। ছহখসজ্ৈঃ 
ক্ষম্তব্যো__&৭ 


হিম্ু-কছার। ২৯ 


কালান্র-শ্যামলাঙ্গীং বিগলিতচিকুরাং খড়গমুণ্ডাতিরামাং, 
ভ্রাসত্রাণেষটদাত্রীং কুণপগণশিরোমালিনীং দীর্ঘনেত্রাম্‌ 
লংসারন্তৈকসারাং মনসি ন চ কদা ভাবিতো। ভাবনাভিঃ 
ক্ষম্তব্যো-_॥৮ 
ব্রন! বিষুঃস্তথেশঃ পরিণমতি সদ ত্বৎপদাস্তোজধুগ্ামূ, 
ছাগ্যাভাবান্ন চাহং ভবজননি ভবৎ-পাদপন্মং ভজামি। 
নিত্যং লোভৈঃ প্রমোইছৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকন্ত্াং 
প্রযাচে, ক্ষস্তব্যো_-॥৯ 
রাগঘেষৈঃ প্রমত্তঃ কলুষযুততনুঃ কামনাভো গলুব্ধঃ, 
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌলসঙ্গৈবিহীনঃ | 
ক ধ্যানন্তে কক চার্চ! কু চ মনুজপনং নৈব কিঞ্চিৎ 
কৃতোহহং, কম্তব্যো_-॥১০ 
রোগী ছুঃখী দরিদ্রঃ পরবশকৃপণঃ পাংশুলঃ পাপচেতা 2, 
নিদ্রালল্তপ্রসক্তঃ স্বজঠরভরণে সর্ববদ] ব্যাকুলাত্মা 
কিন্তে পুজাবিধানং ক চ মনুজপনং কানুরাগঃ ক চাস্থা, 
ক্ষম্তব্যো-_॥১১ 
মিথ্যাব্যামোহরাগৈঃ পরিবৃতমনলঃ ক্লেশসঙ্যাবৃতস্য, 
ক্ষুতৃড় নিদ্রান্থিতস্থ স্মরণবিরহিণঃ পাঁপকর্মপ্রবৃত্তেঃ | 
দারিদ্র্য ক ধর্্মঃ ক চ ভজনবিধিঃ ক শ্িতিঃ সাধুসঙ্গে, 
ক্ষস্তব্যো--॥১২ 
মাতন্তাত (শব) স্য দেহাজ্জননিজঠর (জ)গম্ভাবদালব্ধদেহ- 
ংকত্রী কারয়িত্রী করুখগুণময়ী কর্মদেহস্বরূপ! | 
বং ুদ্ধিশ্চিতসংনছাপ্যহমপি ভবিতা সর্বমেতত্থদর্থং 
ও ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ-_-॥১৩ 
স্বং ভূমিস্ব্ং জলৌঘস্বমলি হুতবহত্বং জগঘ্ায়ুরূপা, 
ত্বথাকাশে। মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহুৎপুর্ব্বিকাহুংকুতিষ্চ । 


৩৪ হিন্দু-কণছা'র। 


আঁয্মা চৈবামি মাতঃ পরমিহু ভবতী ত্বপরং নৈব কিঞ্চিত, 
. ক্ষস্তব্যো--॥১৪ 
ত্বং কান্দী ত্বঞ্চ তাঁর৷ ত্বমমি গিরিস্থৃত। স্থন্দরী ভৈরবী ত্বং, 
বং ুর্গ! চ্ছিন্নমন্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষমীঃ শিবা ত্বং । 
ধুমা ম।তঙ্গিনী ত্বং ত্বমমি চ বগল! মঙ্গল হিস্থৃলাখ্যা, 
ক্ষম্তব্যো- 0১৫ 
স্রে।ভ্রেণানেন দেবীং পরিণমতি জনে! যঃ সদ] ভক্তিযুক্তো, 
হুর্ষ"ক্িং দুর্গসঙ্ঘং পরিভবতি সদা বিদ্বত। নাঁশমেতি | 
নীবর্ধ্যাথিঃ কদাচিদ্‌ ভবতি যদি পুনঃ সর্ববদা সাঁপরাধঃ, 
সর্ববং তৎকামরূপ] ভ্রিভুবনজননী ক্ষাময়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা ॥১৬ 
জেতা শক্ত্যা কবীনাং ভবতি ধনপতির্দানশীলে। দয়াত্মা, 
নি্পাপী শিক্ষলক্কঃ কুলপতিকুশলঃ সত্যবাগ্‌ ধান্মিকশ্চ । 
নিত্যানন্দে। দয়াচ্যঃ পশুজনবিমুখঃ সৎপথাচারশীলঃ, 
সংমারান্ধিং হবখেন গ্রাতরতি গিরিজা পাদপস্মাবলম্বাৎ ॥১৭ 
শ্রীপ্রীলম্বোদ্রজননী স্তব ।-_ 
'শিশোৌ নাপীদাক্যং জননি তব মন্ত্রং প্রজপিতুম্। 
কিশোরে বিদ্যায়াং বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ। 
ইদানীঞ্চেস্তীতো। মহিষ-গলঘণ্টাঘনরবা- 
নিরালন্বো লন্বেদরজননি কং যাঁমি শরণম্‌ ॥১ 
হরিঃ শেতে শেষে নন্ু কমলজে। নাভিকমলে, 
সমাধো সংলীনঃ পুরমথনদেবঃ প্রতিদিনম্‌। 
ভবান্ভীতো মাতঃ পদকমলযুগ্মং তব বিন, 
নিরালন্ষে। লন্বোদরজননি কং যামি শরণস্্‌ ॥২ 
পরিত্যক্ত দেবাঃ কাঁইনতর-সেবাঁকুলতয়া, 
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি, 


ছিন্দু-কণ্ঠহার | ৯. 


ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা! নাপি ভবিতা, 
নিরাঁলন্বে। লঙ্দোদরজননি কং যামি শরণম্‌ ॥ ৩. 
ন মে বাক্যং যুক্তং নহি হদনুরক্তং জপবিধো, 
ন পুজায়াং ধ্যানে ধরণিধরকন্যে মম মন । 
প্রসীদ ত্বং মাতগুণরহিতপুভ্রেহধিকদয়।, 
নিরালন্েো লন্বোদরজননি কং যামি শরণম্‌ ॥ ৪ 
ন মন্ত্রং নো যন্ত্র তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ, 
ন জানে মুদ্রান্ডি তদপি চ ন জানে বিলপনম্‌। 
ন জানে ত্বস্ভক্তিং ন চ ভজনশক্তিং শিরিস্থতে, 
পরং জানে মাতস্ত্দন্থুলরণং ক্রেশহরণম্‌ ॥ ৫ 
প্রাথব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্ভি ;সরলা2, 
পরং তেষাঁং মধ্যে ছুরিতসহিতোহহং তব স্ৃৃতহ। 
অদীয়োহ্য়ং ত্যাগঃ সম্ুচিতমিদং নো! তব শিবে, 
কুপুত্রো জাঁয়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৬ 
জগন্মাতণন্মীতস্তব চরণসেবা ন রচিতা, 

ন বা! দভং দেবি দ্রেবিণমপি ভূয়স্ত ব ময়! । 
তথাপি ত্বং স্সেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুক্ষে, 
কুপুত্রে। জায়েত ক্চিদপি কুমাত। ন ভবতি ॥৭ 
স্যয়স্তস্বৎ-পাদাম্ুজভজন-কর্তৈ জগতা- 

মভূহ কর্তী ধর্তা হরিরপি তখৈবান্ত জগতঃ | 
সদা ভঙ্গী শক্ভুঃ পদ কমলমে তাদৃশম্বতে, 
নিরালম্ো লন্ঘেদরজনান কং বামি শরণম্‌ ॥ ৮ 
চিতাভন্মালেপে। গরলমশন দিক্পটধরে1- 
জটাধানী কু ভুঙগগপতিহারা পশুপতিহ ॥ 
কপালী ভূতেশো। ভজতি জগদ্দীশৈ কপদ ৰীং, 
ভবানি ত্বৎপ।ণিগ্রহণপরিপাটীকলমিদম্‌ ॥৯. 


৩২ হিন্দু-কঠহার। 


ন মোক্ষম্যাকাঙক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চন তে, 
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি স্থথেচ্ছাপি ন পুনঃ ॥ 
অতন্তবাং সংষাচে জননি জননং যাতু মম বৈ, 
সুড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবাদীতি জপতঃ ॥১০ 
নারাধিতাঁসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঠ, 
কিং কুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ। 
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে, 
ধসে কৃপামুচিতমন্্ পরং তবৈব ॥১১ 
আপৎ্স্থ মগ্রঃ স্মরণং ত্বদীয়ং, করোমি ছুর্গে করুণার্ণবেশি | 
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েখাঃ, ক্ষুধাতৃষার্তী জননীং স্মরস্তি ॥ ১২ 
জগদশ্য বিচিত্র-মন্র কিং পরিপুর্ণ করুণান্তি চেন্ময়ি। 
অপরাধ পরং পরাবৃতং, নহি মাতা সমুপেক্ষতে স্ুতম্‌॥১৩ 
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপন্বী ত্বগুসমা নহি । 
এবং জ্ৰাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥১৪ 


অধিভারতী দেবীর ধ্যান ।__ 
€ভারতাধিষ্ঠাত্রী শ্রীস্রীঅন্পূর্ণা দেবীর ধ্যান।) 
হেমা'ভ। হরিদম্রা পদতলে নীলা ন্বুলীলাঞ্চিতা, 
স্নিগ্ধা নিগ্ধতরঙ্গিলী সুরধুনী পীযূষনিষ্যন্দিনী | 
সুর্যেন্দুপ্রতিবিশ্বি তীশ্ঘরলসৎ প্র/লেয়মৌলিজ্বল!, 
সৌম্য। স্যাদ“ধিভারতী” ভয়হর। নিত্যান্নদ! শান্তয়ে ॥ 
প্রণাম | 
১। মাতন্নমামি ভবতীং সতিদেহরূপাং 

মাতর্নমামি বন্থধাতলপ্ুুণ্যতীর্ঘং ॥ 

মাতনমামি পদযুগ্ধাধধ তা-সমুদ্রাং 

মাতনমি।মি ছিমগৌর-কি দীটভূষাং ॥ 


হিন্দু-কণ্ঠহার। ৩৩ 


২1 সব্বন্বরূপে সর্ববেশে সর্ববশক্তিসমন্থিতে 
ভক্তাভীক্প্রদে মাতর্মহাদেবি নমোহস্ত তে ॥ 


শ্রীঞ্রীঅন্গপুর্ণাদেবীর ধ্যান ।__ 

১। রক্তাৎ বিচিত্রবসনাং নব চক্ররচুড়া- 
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনআাং । 
নৃত্যন্তমিন্ুশকলাভরণং বিলোক্য 
হৃক্টাং ভজে ভগবতীং ভবছুঃখহন্ত্রীং ॥ 

২। তগণ্তকাঞ্চনসংকাশাং বালেন্দ্‌ক্কতশেখরং 
নবরত্বপ্রভাদীগুমুকুটাং কুস্ক,মারুণ।ং ॥ 
চিন্রেবস্ত্রপরীধানাং সফর।ক্ষীং ক্রিলোচনাং। 

_স্থৃবর্ণকলসাকার-পীনোন্ন তঘনস্তনীং ॥ 
নৃত্যন্তমীশমনিশং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাং 
'সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতশ্ষিনীং। 
অন্নদানরত।ং নিত্য।ং ভূমিশ্রীভ্যাং নমক্কতাঁং। 
ক্রীন্রী সন্নপুর্ণাধ্টক ।-_ 
নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী শৌন্দর্য্য রত্বাকরী, 
নির্ধ'ত।খিলঘোরপাবনকন্ী প্রত্যক্ষ-মাহেশ্বরী।' 
প্রালেয়াচলবংশপাঁবনকরী কাশীপুর।ধীশ্বরী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী ম।তাম্পূর্ণেশ্বরী ॥১ 
নানারত্ববিচিশ্রভৃষণকরী হেলান্বরাঁড়ন্বদী, 
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোঙ্গ কন্তান্তরী | 
কাশ্মীর1গুরুবাসিতারুচিকদী কাশীপুরাধীশ্ব রী, 
ভিক্ষাং দেছি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপুর্ণেশ্বরী ॥২ 
যোগানন্দকরী রিপুক্ষয় করী ধর্ম্ম। ধনিষ্ঠাকরী, 
চন্দ্রার্কানল ভাঁপমানলহ্রী ব্রেলোক্যরক্ষাঁকরী । 


৩৪ 


হিন্দু-কণ্ঠহার । 


সর্বৈশ্বর্ধ্--সমস্ত-বাঞ্ছনকরী কাঁশীপুরাধীশ্বরী 
ভিক্ষাং দেহি কপাবলম্বনকরী মাতান্নপুর্ণেশ্বরী ॥৩ 
কৈলাদাচল-কন্দরালয়করী গৌরী উমাঁশক্করী, 
কৌমারী নিগমার্থ-গোচরকরী ও“কার বীজাক্ষরী। 
মোক্ষদ্ব।র-কপাটপাটনকরী কাশীপুরাদ্দীশ্বরী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলন্বনঝরী মাতান্নপুর্ণেশ্বরী ॥৪ 
দৃশ্যাদৃশ্য-প্রভৃতবাহনকরী ব্রন্গাগুভা্ডোদরী, 
লীলানাট কসুব্রভেদ নকরী বিজ্ঞানদীপান্থুরী ।' 
শ্রীবিশ্বেশমনঃ প্রসাদনকরা কাশীপুরাধীশ্বরী, 
ভিক্ষা দেহি কুপাবলন্বনকরী মাতান্নপুর্ণেশ্বরী ৪৫ 
উব্ব্বা সর্বজনেশ্বরী জয়করী মাতা কৃপাসাগরী, 
বেণীপীল-সমান-কুস্তলধর্দী নিত্যাননদানেশ্বরী | 
সর্ববানন্দকরী সদাশুভকরী কাশপুরাধীশ্বরী, 
ভিক্ষাৎ দেহি কৃপাঁবলম্বনকরী মাতান্নপুর্ণেশ্বরী ॥৬ 
আদিক্ষীন্ত-সমস্ত বর্ণনকরী শস্তোস্্িভাবাকরী, 
কাশ্দীরাভ্ভিজনেশ্বরী ভ্রিলহরী শিত্যাঙ্কুরাঁশর্ববরী ৷ 
কামাকাঙওকষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধী শ্বরী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী ম।তান্পুর্ণেশ্বরী ॥৭ 
দববান্বর্ণবিচিত্ররত্র-রচিত। দক্ষে করে সংস্ফিতা, 
বামে চারুপয়োধরী সহচরী ফৌভাগ্য-মাহেশ্বরী । 
ভক্তাভীষ্টকরী তপঃফলকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলন্বনকরী মাতানপুর্ণেশ্বরী ॥৮ 
অনপুর্ণে সদাপুর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে ॥ 
জ্ঞানবৈরাগ্যপিদ্ধ্যর্৫থং ভিক্ষা মে দেহি 'পার্ববতি ॥ 
মাতা চ পার্বতী দেবী পিত। দেবো মহেশ্বর2 ॥ 
বান্ধব শিবভক্তাশ্চ স্বদে শে। ভুবনুভ্রয়ং ॥ 


“হিন্দু-কণ্ঠহার | ৩৫ 


প্রণাম ।-__ 
সর্ববমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থগাধিকে । 
শরণ্যে ত্রযম্বকে গৌরি নারার়ণি নমোহস্ত তে ॥ 
২। স্ষ্টিশ্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি | 
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ 
৩। শরণাগতদীনার্তপরিত্রীণপরায়ণে। 
সর্ধন্তার্ভিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে। 


৪ 


গ্রীপ্রীমহাদেব-স্্োভ্রাদি 
ক্রীপ্রীহরগৌর্ধ্যষ্টক ।-_ 


কম্ত,রিকা-চন্দন-লেপনায়ৈ, শ্শান-ভন্মা্গ-বিলেপনায়। 
সতকুণগুলায়ৈ ফণিকুণগুলাঁয়, নমঃ শিবাঁয়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥১ 
মন্দারমালা-পরিশোভিতায়ৈ, কপালমালা-পরিশোভিতাঁয়। 
দিব্যান্বরাঁয়েচ দিগম্বরাঁয়, নমঃ শিবাঁয়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥২ 
চলতুকণতুকম্কণনৃপুরাঁয়ৈ, বিভ্রৎফণাভা স্থর-নূপুরায় । 
হেমাজদায়ৈ চ ফণাঙ্গদাঁয়, নমঃ শিবাঁয়ৈ চ নমঃ শিবাঁয় ॥৩ 
বিলোৌলনীলোৎপল-লোচনাঁয়ৈ, বিকাঁশপস্কেরুহ-লোঁচনাঁয় | 
ব্রিলোচনায়ৈ বিষমেক্ষণাঁয়, নমঃ শিবাঁয়ৈ চ নমঃ শিবাঁয় ॥৪ 
প্রপন্প্রষ্ঠে সুখদাশ্রয়াঁয়ৈ, ভ্রেলোক্যসংহারক-তা গুবায়। 
কৃতন্মরাঁয়ৈ বিকৃতল্মরায়, নমঃ শিবাঁয়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥€ 
চাম্পেয়গৌরার্-শরীরকায়ৈ, কর্পুরগৌরাদ্ধশরীরকায়। 
ধন্মিললবত্যৈচ জটাধরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৬ 
অস্তোধরশ্ঠামলকুগ্ডল।য়ৈ, বিভূতি ভূষাজ-জটাধরায় । 
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৭ 


৩৬ হিন্দু-কগ্ঠহার | 


সদ শিবানাং পরিভূষণায়ৈ, সদ! শিবাঁনাম্পরিভূষণাঁয়। 
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্থিতাঁয়,নমঃ শিবাঁয়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৮ 


প্রণাম ।- 
কপুরিগৌরং করুণাঁবতারং সংসারসা'রং ভূজগেন্দ্র-হারম্‌ | 
সদ বগন্তং হুদয়ারবিন্দে ভবং ভবানীমহিতং নমামি ॥ 
জ্রীপ্রীশিবাষ্টক ।-_ 
গ্রভূমীশমনীশমশেষগুণং, গুণহীনমহীশ-গরাভরণং | 
রণনিজিম্বি ত-দুর্ভয় দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুং॥৯ 
গিরিরাজ-স্থ তাঁনিতবামতনুং, তন্ুনিন্দিতরাজিত-কোটিবিধুং । 
বিধিবিষু্শিবস্তত'পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥২ 
শশলাগ্িত-র প্রিত-সন্মুকুটং, কটিলম্ঘিতঙ্থন্দর-কৃতিপটং ৷ 
হ্বর-শৈবলিনী-কৃতপুতজটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং। ॥৩ 
নয়নত্রয়ভূষত-চারুমুখং, মুখপদ্মবিরাজিতকোটিবিধুং । 
বিধুখণ্ু-বিমপ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্প তরুং ॥৪ 
বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং, গরলাশনমাজিবিষাণ-ধরং | 
প্রমথাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং প্রণমামি শিখং শিবকল্পতরুং ॥৫ 
মকরধ্বজ-মত্তমতঙ্গহরং, করিচণ্্মবিনাশ-বিবোধকরং। 
বরদাভয়শুলবিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৬ 
জগছুন্তবপালননাশকরং, করুণৈব পুনস্ত্রয়রূপধরং | 
প্রিয়ম।নব-সাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৭ 
ন দেয়ং স্ুপুষ্পং সদ! পাপচিতৈঃ, পুনর্জন্মভুঃখাৎ 
পরিত্রাহি শস্তো। 
ভজতোংখিল হুঃখসমুহহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৮ 


ছিন্দু-কণ্ঠহাঁর । ৩৭ 


বেদসার শিৰন্তভোত্র | 
পশুনাং পতিং পাপনাশং পরেশং 
গজেন্দ্রস্য কুদ্ভিং বস।নং বরেণ্যম্‌ 
জটাজুটমধ্যে স্ফ,রদৃগ।ক্রবারিং 
মহাদেবমেকং স্মরাঁমি স্মরারিং ॥ ২ 
মহেশং স্বরেশং স্ররারাতিনাশং 
বিভুং বিশ্বনাথং বিভুত্যঙ্গভুষম্‌ । 
বির্ূপাক্ষমিন্দ্‌কবহিভ্িনেত্রৎ 
সদানন্দমীড়ে প্রভু পঞ্চব্ভ্রুস্‌ ॥ ২ 
গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং 
গজেক্দ্রাধিরূডুং গুণাতীতরূপম্‌ । 
ভবং ভাস্বরং ভস্মন1 ভুষিতাঙ্গং 
ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্তূম্‌ ॥ ৩ 
শিবাকান্তশস্তো শশাঙ্কাদ্ধমৌলে 
মহেশাঁন শুলিন্‌ জট।জুটধ।রিন্। 
স্বমেকে। জগছ্বয/পকে? বিশ্বর্দপঃ 
প্রসীদ প্রসীদ প্রভে। পুর্ণরূপ ॥ ৪ 
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং 
নিরীহং নিরাকারমোক্কারবেদ্যম্‌ । 
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং 
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্‌ ॥ € 
ন ভূমিন” চাপে ন বহিন্ন বায়ু- 
নচাকাশম।ন্ডে ন তক্দ্রা ন নিদ্রা । 
নচোক্ঞং ন শীভং ন দেশে। ন বেশে 
ন যস্তাক্তি মুর্ভিজ্সিমুর্ভিং তমীড়ে ॥ ৬ 

রঃ 


৩৮ 


হিন্দ-কঠহার। 


অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং 
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম. | 
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যস্তহীনং, 
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বেতহীনমূ্‌ ॥ ৭ 
নমন্তে নমস্তে বিভে। বিশ্বমূর্তে 
নমন্তে নমন্তে চিদানন্দমুর্তে । 
নমস্তে নমস্তে তপোৌঁযোগগম্ত 
নমস্তে নমস্তে শ্ুতিজ্ঞানগময ॥ ৮ 
প্রভে। শুলপাণে বিভে। বিশ্বনাথ 
মহাদেব শস্ভে। মহেশ ভ্রিনেত্র। 
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে 
ত্বদন্তে। বরেণ্যে। ন মান্যো। ন গণ্যঃ 1 ৯ 
শস্ভে! মহেশ করুণাময় শুলপাণে 
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন, 
কাশীপতে করুণয়! জগদেতদেক 
স্ব হংসি পাসি বিদধাপসি মহেশ্বরোহসি ॥ ১০ 
ত্বতোৌজগন্ডবতি দেব ভব স্মরারে 
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মূড় বিশ্বনাথ । 
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ 
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন, ॥ ১১ 
শ্ী্লীবিশ্বনীথাষ্টক ।-__ 
গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং . 
গোৌরী-নিরস্তর-বিভূষিত-বামভাগম্‌ | 
নারায়ণ-প্রিয়মনঙ্গ-মদাপহারং . 
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্‌ ॥ ৯ 


হিন্দু-কগুহার । 


বাঁচামগোচরমনেক-গুণন্বরূপং 
যোগীশ-বিষু্-স্থরসেবিত-পাদপীঠম্‌ | 
বামেন বিগ্রহবরেণ কলন্রবস্তং 
বারাণসী-পুর-পতিং ভর্জ বিশ্বনাথম্‌ ॥ ২ 
ভূতাপিপং ভূজগভ্ষণভূষিতাঙ্গং 
ব্যাত্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্‌ 1 
পাঁশাস্কুশাভয়বরপ্রদ-শুলপাঁণিং 
বার'ণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বন।থম্‌ ॥ ৩ 
শীতাংশু-শোভি ত-কিরীট-বিরজমানং 
ভালেক্ষণানল-বিশোষিত-পঞ্চবাণম্থ । 
নাগাধিপেরচিত-ভান্কর-কঁপুরং 
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্‌ ॥ ৪ 
পঞ্চ।ননং হুরিত-মর্ভমতঙ্গজানাঁং 
নাগান্তকং দনুজপুজবপন্গগ।নাম্‌॥ 
দাঁবাঁনলং মরণ-শোক-জর।টবীনাং 
বারাণনী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্‌ ॥ ৫ 
তেজোময়ং সগুণনিগুনমদ্বিতীয়ং 
আনন্দকন্দমপরাজিতমপ্মেয়ম্‌ ॥ 
নাগান্তকং সকলনিহ্ষলম।আ্রূপং 
বারাঁণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্‌ ॥ ৬ 
আশাং বিহাঁয় পরিহ্ৃতয পরম্ নিন্দাং 
পাপে রতিঞ্চ স্থনিবার্ধ্য মনঃ সমাধোৌ । 
আধায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং 
বারাণসী-পুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্‌ ॥ ৭ 


ন হিন্দু-কণ্ঠহার | 


রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং 
বৈরাগ্যশান্তিনিলয়ং গিরিজাসহায়ম্‌। 
মাধুর্য্য-ধৈর্য্য-স্রভগং গরলাভিরামং 
বারাণপী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনীথম্‌ ॥ ৮ 
বারাণসী-পুরপতেঃ স্তবনং শিবম্য 
বিখ্যাতমষ্উটকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ 
বিদ্যাং শ্রিয়ং নিপুল-সৌখ্যমনন্তকীর্তিং 
সম্প্রাপ্য দেহ-বিলয়ে লভতে চ মোক্ষম ॥ ৯ 
বিশ্বনীথ।ন্টকং পুণ্যৎ যঃ পঠেচ্ছিবসন্গিধো । 
শিবলোৌকমবাপ্োতি শিবেন সহ মোদতে ॥১০ 
শিবাপরাধ-ক্ষম।পনস্তোত্র 1-_ 
আদৌ কর্ম প্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষে। স্থিতং মাং 
বিন্মুত্রাসেধ্যমধ্যে কথয়তি নিতরাঁং জাঠরো জাতবেদা2 । 
যদ্দৈ তত্র ছুঃখং ব্যথয়তি নিতরাঁং শক্যতে কেন বক্ত,ং 
ক্ষন্তন্যো মেহপরাঁধঃ শিব শিব শিব ভোঃ গ্রীমহাদেব 
শস্তো ॥১ 
বাল্যে দুঃখাতিরেকান্মল-লুলিতবপুই স্তন্থপানে পিপাপ। 
নে শক্তশ্চেক্দ্রিয়েভ্যো ভবম লজিতা জন্তাবে৷ মাং তুদন্তি । 
নানা রোগাদিছুঃখা দ্রুদিতপরবশঃ শঙ্করং ন স্মর।মি 
ক্ষন্তব্যে। মেইপরাদঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব 


শস্তে। ॥২ 
প্রৌড়োৌহহুং যৌবনন্ছো। বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্র্মসক্ধো। 


দ্ষ্টো৷ নন্টে। বিবেক? স্থৃতধনযুবতিস্ব।দসৌখ্যে নিষ$। 

শৈবেচিন্ত।বিহীনং মম হুদয়মহে। মানগর্ববা ধিকঢ়ং 

ক্ষপ্তব্যে। মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভে।ই গ্রীমহাঁদেব 
শস্তে। ॥৩ 


হিন্দু-কণ্ঠহায়। ৪১ 


বার্ঘক্যে?চেন্দ্রিয়।ণাং বিকলগতিমতিশ্চাঁধিদৈবাদাতটৈঃ 
প্রাপ্তিরে।গৈর্ব্বিয়োগৈর্বাসনকৃশতনো জ্জপ্তিহীনঞ্চ,দীনম্‌ | 
মিখ্যামোহাভিলাফৈভ্রমতি মম যনে ধু টেধযানশৃন্তং 
ক্ষম্তব্যে! মেইপরাধঃ শিব শিব শিব তোঃ ভ্রীমহাদেব 
শস্তে। 118 
ন্নাত্বা পুতুষকালে স্মপনবিধিবিধো নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং 
পুজার্থং বা কদাচিদ্‌ বহুতরগহনাখ গুবিলুচ্ছদান্‌ ন। 
নানীতা পন্মমালা সরসি বিকিতা গন্ধধূপো ত্বদর্থং 
ক্ষম্তব্যো মেইপরাঁধঃ শিব শিব শিখ ভোৌঃ শ্রীমহাদেব 
শস্তেো 11৫ 
হেপ্দৈন্র্ধ্বাজ্যযুৈর্দধিসিতসহিতৈঃ স্াপিতং নৈব লিঙ্গং 
নে লিপ্তং চন্দনাঁদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ পুজিতং ন প্রসুনৈঃ। 
ধূপৈঃ কপুরিদীপৈর্ব্বিবিধরসযুতৈ নৈ্ব ভক্ষ্যোঁপহারৈঃ 
ক্ষস্তব্যো। মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ প্রীমহাদেব 
শস্তভো ॥৬ 
নে! শক্যং স্মার্ভকর্ম্ম প্রতিপদগহুনং প্রত্যবায়াকুলত্বাৎ 
শোতে বার্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ত্রহ্মমর্গে স্মরারে | 
তত্বজ্ঞানে বিচাঁরৈঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্য।পিতব্যং 
ক্ষন্তব্যে! মেহপরাধঃ শিব শিব শিব €ভাঃ শ্রীমহাদেব 
" শস্তো ॥% 
ধ্যাত্বা চিন্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যে। 
হব্যং তে লক্ষলংখ্যৈহ্তবহ-বদনে নার্পিতং বীজমান্ত্ত্রঃ | 
নো তণ্তং গাঙ্গতীরে ব্রত-জপ-শিয়সৈরুদ্রজাপ্যং ন জপ্তং 
ক্ষস্তব্যো মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব 
শক্তো ॥৮ 


৪২. ছিন্দু-কঞ্হাঁর। 


স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবমধমরুৎকুস্তিতে সুক্ষমার্গে 
শান্তে স্বান্তে প্রলীনে প্রকটিতবিভবে দিব্যরূপে শিাখ্যে । 
লিঙ্গং তদ্ত্রহ্মবাঁচ্যং মকলতনুগতং শাঙ্করং ন ম্মরামি 
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাঁদেব 
শস্তো 0৯ 
নগ্ন! গিঃস শুদ্ধস্তি গুণ-বিরহিতে। ধ্রন্তমোহান্ককাঁরে! | 
নাসা গ্রন্থস্ত-দৃষ্টিবিব দিতভনগুণো! নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ । 
উম্মত্তা বন্থয়! ত্বাং বিগতগতিমতিঃ শঙ্করং ন স্মরামি 
ক্ষম্তব্যে! মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ প্রীমহাদেব 
শন্তো ॥১০ 
হদ্যং বেদান্তবেদ্যং হুদয়পরসিজে দীপু মুদ্যৎ প্রকাশং 
সত্যং শান্তস্বরূপং সকলমুনিমনঃপদ্মষট্তকবেদ্যম্‌ । 
জাগ্রৎস্বপ্সে স্যু্তৌ ধরিগুণবিরহিতং শহ্করং ন স্মর!মি 
ক্ষম্তব্যো। মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঁঃ প্রীমহাদেব 
শসক্তো ॥ ১১ 
চন্দ্রোন্তানিতশেখরে ন্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে 
সর্পৈর্ভুষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোখবৈশ্বানরে । 
দস্তিত্বক্কৃতহ্থন্মরান্বরধরে ভ্রৈলোক্যসারে হরে 
মোক্ষার্থং কুরুচিত্তবৃন্তিমমলামন্থৈস্ত কিং কর্ম্মভিঃ ॥১২ 
কিং যানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্ডেন রাজ্যেন কিং 
কিংবা পুব্রকলত্রমিত্রপশুভিদে'হেন গেছেন কিমূ। 
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্কুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ 
্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো৷ ভজ ভজ প্রপার্ববতীবল্লভম্‌ ॥১৩ 
আমুর্শশ্যতি পশ্যতাং গুতিদিনং যাতি ক্ষম্মং যৌবনং 
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্নদরন:ঃ কালোজগন্তক্ষকঃ | 


হিন্দু-কষ্ঠহীর। ৪৩ 
লনীস্তোয় তরঙ্গভঙ্গ চপলা বিছ্যুচ্চলং জীবিতং 
তস্মান্মাং শরণগতং করুণয়। ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥ ১৪ 
গাত্রং ভন্মসিতং সিতঞ্চ হমিতং হস্তে কণালং সিতং 
খট্টাঙ্গঞ্চ গিতং সিতশ্চ বুষভঃ কর্ণে সিতে কুগুলে। 
গঙ্গাফেণ মিতা জট] পশুপতেশ্চন্দো সিতে। মূর্ধাণি। 
সোহয়ং লর্ববসিতো৷ দদাতু! বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥ ১৫ 
রীপ্রীবসট্রকভৈরবস্তোত্র ।-__ 
বন্দেবালং স্কটিক-মদৃশং কুগুলোস্ত।ষিবক্তু,ং 
দিব্যাকল্ৈ নর্বগণিময়ৈঃ কিছ্বিনী-নুপুরাঢ্যং | 
দীপ্তাকারং বিশদদশনং স্থপ্রসম্নং ত্রিনেত্রং 
হস্ত/জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডো দধানং | 
শ্রীপ্ীশিব মানস পুজ। |-__ 
রত্বৈঃ কল্পিতমাসনং হিমজলৈঃ স্।নঞ্চ দিব্যান্বরং 
নানারত্ববিভূষিতং স্বগঘদামোদাক্কিতং চন্দনমূ । 
জাতীচম্পক-বিল্বপত্ররচিতং পুষ্পঞ্চ ধূপং তথ 
দীপং দেব! দয়ানিধে! পশুপতে! হৃৎকল্পিতং গৃহতাম্‌।১ 
সৌবর্ণে মণিখগুরত্বরচিতে পাত্রে ঘূতং পায়সং 
ভক্ষ্যং পঞ্চবিধং পয়োদধিযুতং রস্ভাফলং পাঁয়সম্‌। 
শাকানামযুতং জলং রুচিকরং কর্পুরখপ্রোজ্বলং 
তান্বলং মনসা ময়! বিরচিতং ভক্ত্য গুতো ! স্বীকৃরু ॥২ 
ছত্রং চামরয়োধুগং ব্যজনকং চাদর্শকং নির্দলম্‌ 
বীণাভেরিস্থদঙ্গকাহলকলাগীতঞ্চ নৃত্যং তথ । 
সাষটাঙ্গং প্রণতিঃ স্তৃতিরবহুবিধা হেত সমস্তঃ ময় 
সঙ্কল্লেন লম-প্পিতং তব বিভো ! পুজাং গৃঙাণ প্রভে।! ॥ও 


৪৪ ছিন্ব-ক্হার। 


আত্মা ত্বং গিরিজ! মতিঃ সহচরাঃ প্র!ণাঃ শরীরং গৃহং 
পুঙ্গা তে বিষয়োপভোগরচন! নিদ্রা সমাধিস্ফিতিঃ | 
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোক্রাণি পর্ববা গিরো] 
যদ্যৎ কর্মী করোমি তত্তদখিলং শস্তে। ! তবারাঁধনং ॥৪ 
ইং মানদপুজনং শশিতৃতঃকুর্ববন্‌ ত্রিসন্ধ্যং নরঃ 

কিন্ব। শ্লোকচতুঝ্টয়ং প্রতিদ্বিনং পুজাঁবসানে পঠন্‌। 
গ্রাপ্নে(তীহু সমস্ত পার্থিবন্থখং চান্তে পদং শুলিনঃ | 
ব্যাসস্তেন মহাবসানসময়ে কৈলাসলোকং গতঃ ॥৫ 


করচরণকৃতং ব। ক্াঁয়জং কর্্মজং ব! 

শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাহপরাধম্। 

বিহিতমবিহিতন্ব। সর্ববমেতৎ ক্ষমন্থ' 

জয় জয় করুণান্ধে! শ্রীমহাদেব! শস্তে। ॥৬ 
প্রার্থন। ।__ 


আবাহনং নঞ্গান।মি নজানামি বিসর্জনং। 
পুজাঞ্েব ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥ 
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং স্থরেশ্বর | 
যৎপুর্ধিতং ময়! দেব পরিপুর্ণং তদস্ত মে ॥ 
অপরাধসহস্ণণি ক্রিয়ভ্তেঘহনিশং ময়া । 
দালোহহুমিতি মাং মত্ব। ক্ষমন্য পরমেশ্বর ॥ 
অন্যথা! শরণং নাগ্তি ত্বমেব শরণং মম |" 
তন্মাৎ কারুণ্যভাবেন রক্ষ মাং পরমেশ্বর ॥ 
ধ্যান 1 
ধ্যায়ে্লিত্যং মহেশং রজত- 
_খির্পিনিভং চারুচক্্রাবতংঘং। 


হিন্দু-কণ্ঠহার । ৪৫ 


রতাকল্ে।জ্বলাঙ্গং পরণু- 
স্থগবর।ভীতিহস্তং প্রসঙ্গং ॥ 
পল্মানীনং সমস্তাৎ স্ভত- 
মমরগণৈর্বভ্রকৃত্তিং বলানং। 
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং শিখিল- 
ভয়হরং পঞ্চবন্ত,ং ব্রিনেত্রং ॥ 
প্রণাম ।--- 


১। নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। 
নিবেদয়ামি চাত্সানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ 

২। নমঃ সর্বব হিতার্থায় জগদাধার হেতবে। 
সাঞষ্টাঙ্গোহয়ং প্রণামস্তে প্রযত্েন ময়াকতঃ ॥ 
নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে । 
নমঃ পিনাক হস্তাঁয় বজ্জহত্তায় বৈ নমঃ ॥ 
নমন্ত্রিশূল হস্তায় দণ্ডপাশাদিপাণয়ে । 
নমক্সিলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ 


শ্রীশ্রীবিযুস্তোতব্রার্দি । 


শ্রীপ্রীহরিহরাত্মকন্তোত্র ।+- 
১) গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে মুরারে 
শস্ভে! শিবেশ শশিশেখর শুলপাণে। 
দামোদরাচ্যুত জনার্দন যাস্থদেৰ 
ত্যাজ্য। ভটা ষ ইতি সম্ভতমসনাস্তি (১ 
গে ৃ 


ছিস্দু-কণ্হা 1 


পঙ্গাধরন্ধকরিপে; হর নীলকণ্ 

বৈকুণ্ট কৈটভরিপো। কমঠাজপাপে ॥ 
ভূতেশ খগ্ুপরশের সুড় চণ্ডিকেশ 
ত্যনজযা ভট। য ইতি সম্ভতমামনস্তি $২ 
বিষে নৃনিংহু মধুসুদদন চক্রপাণে 
গোঁরীপততে গিরিশ শঙ্কর চন্দ্রচুড় । 
নারায়খান্থরনিবর্ণ শাঙ্গপাণে 
ত্যাজ্য। ভট। য ইতি সম্ভতম।মনস্তি ।৩ 
স্বত্যুপ্তয়োগ্র বিষমেক্ষণ কামশত্রে। 
জ্রীকান্ত গীতবসনান্দুদ নীল শোৌরে । 
ঈশান কৃত্তিবসন ভ্রিদশৈকনাথ 
ত্যাজ্য। ভট1 য ইতি সম্ভতমামনস্তি ।৪ 
লক্ষমীপতে মধুরিপে। পুরুষোতমাদ্য 
জ্রীকণ্ঠ দিগ্বসন শান্ত পিনাকপাণে | 
আনন্দকন্দ ধরণীধর পদ্মনীভ 

ত্যাজ্য। ভটা য ইতি সম্ভতমামনস্তি 1৫ 
সর্যেশ্বর ত্রিপুরসুদন দেবদেব 
ব্রহ্মণ্যদেব গরুড়ধ্বজ শঙ্খপাণে | 
ত্র্যক্ষোরগাভরণ বালম্বগাঙ্কমৌলে 
ত্যাজ্য। ভট] য ইতি সম্ভতমামনস্তি ।৬ 
শ্রীরাম রাঘব রমেশখ্বর রাবণারে 
স্াতেশ মম্মথরিপো প্রমথাধিনা । 
চানুর মর্দন হুধীকপতে মুরারে 
ত্যাজ্য। ভট। য ইতি সম্ভতমাসনস্তি ৭ 
শুলিন্‌ শিরীশ রজনীশকলাবতংল 
কংস-প্রণাশন সনাতন ৫কশ্িনাপ ॥ 


১। 


হিশদুকষ্ঠহার ৷ সর 
তর্গ ত্রিনেত্র ভব ভূতপতে পুরাঁরে 
ত্যাঁজ্য। ভট/য ইতি সম্ভতমাঁমনস্তি |৮ 
গোপীপতে যছুপতে বনু দেবসুনে! 
কপূরিগৌর বৃষভধ্বঞ্জ তালনেত্র । 
গোবর্ধনে।দ্ধরণ ধর্রধুরীণ গোপ 
ত্যাঞ্স্; ভট! য ইতি সম্ভতমামনস্তি.1৯ 
স্ণো ভ্রিলো5ন পিনাকধর ল্মরার 
কৃষ্ণানিরুদ্ধ কমলাকর কল্মষারে । 
বিশ্বেশ্বর ব্রিপথগান্রউ[কলাপ 
ত্যাঙ্গযা ভটা-য ইতি সম্ভতমামনস্তি 1১ 
অফ্োত্তরাধিকশতেন স্থচ।রুন।ন্ 
মন্দর্ভিতাং ললিতরত্বকদগ্ন্তকন। 
সম্গায়কাং দৃ়গুণাং নিজকণ্ঠগাং য£ 
কুর্য্যাঁদিমাং.অজমহে! স যমং ন পশ্যেৎ ॥ 
প্রণ।ম।-_ 
অনন্ত প্রণিপাতং মে খ্ৃহাণ সৃতবৎসল ! 
ছুঃশীলম্য।প্যপত্যস্যাশ্ব। সবাঁংসল্যমেবতে ॥ 
কাপট্যগুণসম্পত্ত্যা লোকমোহুন- তৎপর-। 
আকর্ষেয়ং কথং হস্ত স্কাং বিভুং সর্বব দর্শিনং & 
প্রীপ্রীনারায়ণের ধ্যান ॥ 
ধ্যেয়ঃ সদ! সবিতৃমগুলমধ্য বত্তা / 
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্গিবিষ্টঃ ॥ 
কেয়ুরবন্‌ কনকক্ুগুলবান্‌ কিরীটা 
হরী হিরগয়বপুর্ুতিশঙ্খচক্রুঃ ॥ - 


৪৮ হিন্বুকঠহার | 


২। শাস্তাকারং ভূুজগশয়নং পঞ্মানাভং হারেশং |. 
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙগম্‌ ॥ 
লক্ষমীকাস্তং কমলনয়নং যে।গিভিধ0ানগম্যং | 
বন্দে বিষুঃং ভবভয়হয়ং সর্ববলেকৈ কনাথম্‌ ॥ 

প্রথম ।-- 

১। নমো ত্রহ্মণ্যদেবায় গোক্রাঙ্গণহিতাঁয় চ। 
ফগদ্ধিতায় কৃষ্ণীয় গে।বিল্দায় নমো! নমঃ ॥ 

২। শ্রীহরিং পরমানম্দমুপদেষ্টারমীশ্বরং | 
ব্যাপকং সর্ববলোকানাঙ্কারণং তং নমাম্যহং ॥ 

স্রীপ্রীক্ণের ধ্যান। 

১। ফুল্লেদীবরকাস্তিমিন্দুবদনং বর্থাধতংসশ্রিয়ং 
স্রীবগুসাঙ্কমুদ]ুরকৌস্তভধরং পীতাম্বরং. হম্দরং ॥ 
গোপীনাং নয়নোতপলার্চিততন্ুং গে৷ গোপ সঙ্ঘারৃতং 

_ গোবিন্দং কলবোণুষদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে। 
| বংশীবিভূষিতকরাঁৎ নবনী'রদ1ভাঁহ। 
' গীতাম্বরাদকণবিম্বফলাধরে।ষ্ঠাৎ ॥ 
পুর্েন্দুহ্ন্দরমুখ।দ পবিন্দ নেত্রাৎ 
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তদহংন জানে॥ 
প্রণাম । 

১। হে কৃষ্ণ করুণাপিদ্ধে। দীনবন্ধে। জগৎপতে। 

গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোস্ততে ॥ 

২। নমঃ কৃষ্ণায় দেবায় ব্রহ্মণেহনভ্তমুর্তয়ে । 

যোগেশ্বরায় যে।গায় স্বামহং শরণং গতঃ ॥ 


হিন্দ-কণ্ঠহার। ৪৯ 
৩। কৃষ্ণায় বাহদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে |” 
প্রণত ক্লেশনাশ।য় গোবিন্দায় নমে! নমঃ ॥ 
৪1। যজ্জেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানভ্ত কেশব । 
কৃষ্ণবিঞে। হৃধীকেশ বাস্বদেব নমোহস্ততে ॥ 
স্ীপ্রীগে।পালের ধ্যান '-- 
গ্রীমৎকল্পদ্রুমুলোদ্গত-কমললসত্কর্ণিকা 


ংস্থিতো 
য-স্তচ্ছধাখালন্ঘি__পদ্মেদরবিসরদমং- 


খ্য।ত-রত্বাভিযিক্তঠ । 

হেম।ভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভালয়ন্‌ 
| বাস্থদে বঃ, 

পায়াদঃ পায়সাদোহনবরতনবনীতাস্বত।শী 


বশীসঃ॥ 
জীপ্রীগোপালের প্রণাম । ৃ 


নবীন নীরদশ্যামং নীলেন্দীবর লোচনং। 
শশোদানন্দনং নৌমি কৃষ্ণ গোপালরূপিণং ॥ 
দশাবতার ভ্তোত্র--. 
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানলি বেদম্‌ 
বিছিতবহিত্রচরি ভ্রমখেদং 
কেশব! ধৃতমীনশরীর! জয় জগদীশ! হরে! ॥১ 
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে 
ধরণিধগণকিণচক্রগরিষ্ঠে | 
০কশব! ধৃত কচ্ছপরূপ! জয় জগদীশ !হরে!॥₹্‌ 
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্ন! 
শশিনিকলঙ্ককলেবনিয়গ্র। । 


€৬ ছিন্বু-ক্ছার 1 


তবকরকঙ্লবরে নখম্ডু তশুঙ্গং 
দলিতাহয়ণ্যক শিপুতনু ভূঙ্গমূ। 
কেশব ! ধৃত নরহরিক্সপ ! জয় জগদীশ! হরে! 19 
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতব!স্ষন 
পদনখনীরজনিতজনপ।বন । 
কেশব ! ধৃত বামনরূপ ! জয় জগদীশ ! হরে | 1৫ 
ক্ষত্রয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং 
সপয়মিপয়মি শমিতভবতাপমূ। 
কেশব ! ধুত ভূগুপতিরূপ ! জয় জগদীশ ! হরে !॥৬ 
বিতরমিদিক্ষুরণে দিক্পতিকমনীয়ং 
দরশমুখমৌলি বলিমরমনীয়ম | 
কেশব ! ধুত রামশরীর ! জয় জগদীশ হরে ! ॥৭ 
বহনিবপুষিবিশদে বসনংজলদাভং 
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্‌ । 
কেশব ! ধৃত হরধররূপ ! জয় জগদীশ ! হরে ! ॥৮ 
_ নিন্দমি যজ্ঞবিধেরহহ ! শ্রুতিজাতং 
সদয়হৃদয়দর্শিতপশু খাতম্‌। 
কেশব ! ধৃত বুদ্ধ শরীর !জয় জগদীশ ! হরে !॥৯ 
শ্নেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সিকরবাঁলং.. 
ধূমকেতৃমিবকিমপি করালম। 
কেণব ! ধৃত কর্কি শরীর ! জয় জগদীশ ! হরে !॥১* 
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদ্দারম-_ 
শৃণুহ্খদং শুভদং ভবগারম্‌ 
কেশব ! ধৃত দশনিধরূপ ! জয় জগদীশ ! হরে !॥১১ 


হিচ্দু-কণ্ঠছার | ৫5 


বেদান্ুদ্ধরতেজগন্িবহতে ভূগেোলম্বদ্বিভ্রতে 
£দত্যান্দ।রয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ববতে। 
পৌলস্ত্যং জয়তেহলং কলয়তে কারুণ্যমাতম্বতে 
মেচ্ছান্যুচ্হয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায়তুভ।ং 
নমঃ 8৪১২ 
লজলজলদদেহে। বাঁতবেগৈকবাছঃ 
করধুতকরবালঃ সর্বলোকৈ কপালহ। 
কলিকুলবনহস্তা লত্যপর্মাপ্রণেতা 
কলয়তুকুশলং নঃ “কন্কিরূপঃ” ম ভূপঃ ॥১৩ 
প্রার্থন!। 


১1 যতোষতঃ সমীহনে ততে। নশ্চাভয়ং কুর্চ। 
শন্নঃকুরু প্রজাভ্যঃ অভয়ং নঃ পশুভ্যঃ ॥ 

২। অভেদেপ্যহমেবাম্মি ত্বদ্বিভূতির্ন মে ভবান্‌। 
সচ্চিদানন্দ ! চিন্তেশ ! যতে। বীচিঃ সমুদ্রেজ। ॥ 
স্বং সর্ববজ্ঞঃ সর্ববদশাঁ করুনাত্মন্‌! জগদ্গুরে। 1। 
অল্পজ্ঞস্য চ মে চিতে দিব্যং জ্ঞানং প্রকাশয় ॥ 
জীবানাস্তগতির্িত্যং নিহগাহস্তি নিসর্গতঃ ।' 
পতিতোদ্ধারকন্ত্বঞ্চ স্সারয়ামি ততোইভিধাম্‌ ॥ 
মোহনিদ্রাতমোব্যাপ্ডে সদাহ্্যহৃদয়ে যথা । 
জ্ঞানজ্যোতির্বিকাশঃ স্যাজ, জ্ঞ।নযুর্তে ! তথা কুরু ॥ 
আধ্যাত্মিকং সার্বভৌমমে কদেশিত্ববর্জিতং | 
সাত্বিকং জ্ঞানমার্য্যেযু জ্ঞানাতন্‌ ! হপ্রকাশয় ॥ 
নিজানাঞ্চিরভক্তানাং ভক্তচিতৈক সম্মগ ! 
হৃৎকপাটমপারৃত্য.রম্যাং-ঘুর্তিং গাদর্শয় ॥ 


হিন্দু-কণ্ঠহার । 


যেনৈতে ত্বামবিস্থৃত্য হৃষীকেশ ! প্রবোধিতাঃ ॥ 
ন ভবেয়ুঃ স্বার্থপর ভূয়োহপীন্দ্রিয়লোলুপাঃ ॥ 
পোমুর্তে ! ত্বতপ্রভাববিস্মৃত্য। হুর্গতা অপি। 
সন্ত ত্বখকৃপয়হু কামব্রত। দ্বন্দসহিষ্বঃ ॥ 
ব্যবহাররতাশ্চাশি প্রবৃতিঞ্চ।নুগামিনঃ 
“সত্যেন লোক বিজিত” ভবন্তী”তি মতং স্িতং ॥ 
ন চ্যুতা মোক্ষপদতে! যে নিপ্রান্তেহধুন। প্রভে।। 
বিচলন্তে(হবলোক্যন্তে সত্যাত্ন্‌। কিন্ন রক্ষসি ॥ 
আতোদ্য পশ্ট ভগবন্‌! তেজে।রূপ! বিপদদশ।মৃ। 
শিস্তেজক্ক! নিরুৎসাহ। রুণঘ্রা জাতা। জনাঃ ইমে ॥ 
তন্ম।দ্ৈর্য্যমনঃ প্রাণেন্দ্রিয় শক্তিনিয়ামকমূ। 
বিতীর্য্যাশু পুনস্ত্বধ্যন্তেজো বদ্ধয় বদ্ধয় ॥ 
প্রচীয়তাঞ্চ বাঁণজ্যং সর্ববৃত্তি নিবন্ধনমূ। 
যেনৈতদ্‌ ভারতং ভূয়ো। লীলাভূমির্ভবেত্তব ॥ 
সাক্ষাদ্‌ যাত। বিশ্বকর্্মন ! শিল্প বিদ্যাত্বধোগতিম্‌। 
করার্পনেন ভগবন্‌! নিজাং স্বাত্বা সমুদ্ধর ॥ 
অতো হুধুন। ত্বহ্ক্তম্য গীতো1পনিষদ্ধি প্রভে। ! 
কম্মযোগস্য বিজ্ঞান প্রসারোহস্ত মহীতলে ॥ 
| ত্বমেব মাতাচ পিতা ত্বমেব । 

ত্বমেব ৰন্ধুশ্চ, সখা ত্বমেব ॥ 

ত্বমেব বিদ্য। দ্রবিনং ত্বমেব। 

ত্বমেব সর্ববং সম দেব দেব ॥ 

প্রণাম |. | 
আকুণ্টং সর্বকার্য্যেনু ধর্ম কার্য্যার্থমুদ্যতং | 
বৈকুষ্ঠস্য হি যন্দপং তন্বৈকর্ষ্ম।আনে নমঃ & 


১। 


| 


হিন্দু-কণ্ঠহার । ৫৩ 
শ্রীশ্রীরামাষ্টক | 


ভজে বিশেষন্ন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনমূ ।. 
স্বভক্তচিন্তরঞ্রনং দৈব রামমদ্য়ষ্‌ ॥১ 
জটাঁকলাপশোভিতং সমস্তপ।পনাশকম্। 
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজে হু রামমদ্ধয়মূ ॥২ 
নিজন্বরূপবোধথকং কৃপাকরং ভবাপহম্‌। 
সমং শিবং নিনঞ্জনং ভজে হু রামমছয়ম্‌ ॥৩ 
সপ্রপঞ্চকলিতং হ্যনামরূপবাস্তবম্‌। 
নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হু রামমদ্বয়ম্‌ ॥৪ 
নিষ্প,পঞ্চনির্ধিবকল্পনিম্মলং দিরাময়ম্‌। 
চিদেকরূপসম্ততং ভজে হ রামমদ্ধয়ম্‌ ॥৫ 
৬বাদ্ধিপোতরূপকং হাশেবদেহকলিতম্‌ । 
গুগ!করং কৃপাকরং ভজে হ রামমছয়ম্‌ ॥৬ 
মহাবাক্যবোধকোর্ববরাজমানবাক্পদৈঃ । 
পরবন্ষব্য।পকং ভজে হু রামমদ্বয়ম্‌ ॥৭ 
শিবপ্রদং স্থপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রেমাপহ্ম্‌। 
বিরাঁজমাঁনদৈহিকং ভজে হু রামমদ্বয়ম ॥৮ 
ভজ রামপদং নরকান্তকরং 
জয় কামরিপুং বিষমং কুটিলং । 
পিব শান্তিহ্ধাং সততং বিমলাং 
যদি বাঞ্ছনি মোক্ষপদং স্থগমম্‌ ॥১ 
কুরু কোপরিপুং মতিতাপ করং_ 
দমবৃত্তিভূতা মনল! দমিতং 
স্মর দাশরথিং ভবরোধকরম্‌ 
যদি কাঞ্কফ(স শাস্তিহ্ৃখং দর্লিতং ॥২ 


৮৮ 


৫৪ 


হিন্দু-কগ্হার । 


দল লোভরিপুং বিষয়াভিমুখমূ 

নয় মাধবপাদরতিং হৃদয়ং॥ 
জপ রাঘবনাম সদালপনে 

যদি চেচ্ছসি নিত্যন্থখং স্থলভম্‌ ॥৩ 
ভবতারণকারণরামপদং 

হৃদি চিন্তয় বিশ্বভৃতং নিয়তম্‌ ॥ 
কুরু মোহরিপুং নিজবোধজিতং 

যদি মোক্ষম্থখে রতিরস্তি তদ1 ॥৪ 
ভব সর্ববজনে সমবুদ্ধিধরঃ 

জহি মৎসরতাং সমদৃষ্ট্যসিনা । 
হৃদি ভাবয় র।মময়ং নিখিলং 

কুরু ছুলনজন্ম নিজং সফলং ॥৫ 
ধনজীবনবন্ধুজনান্‌ দয়িতান্‌ 

সকলান্‌ কলনাত্মকগ্রামগতান্‌। 
কুরুতে শমনস্ত্বমতে। নিয়তম্‌ 

ত্যজ ভোগমদং ভজ রামপদম্‌ ॥৬ 
প্রণমামি বিভুং ভবতাপহ্রম্‌ 

ক্ষিতিপাবনকারণরূপধরম্। 
কুরু দেব মতিং তব পাদরতাং 

করুণাময় মে বিষয়প্রবণাং ॥৭ 
তনয় গ্রহণং চরণে কুরু তে 

রঘুনাথ সদ কলুষং জহি মে। 
জননাথমহুং নিখিলা শ্রয়দং 

শরণং করবাণি বিভুং রুচিরং ॥৮ 





১। 


২। 


৩। 


হিন্দু-কষ্ঠহার ৷ ৫৫ 
প্রার্থনা (আমীর খসরুর )।-_ 
শ[হল্যা পাঁষাণঃ প্রকৃতি পশুভাঁব।1 কপিচমুঃ, 
গুহশ্চাগ্ডালোহভূৎভ্রিতয়মপি নীতং নিজপদং ॥ 
অহং চিভেনাশ্মা পশুরপি তবাচ্চাদ্যকরণাৎ, 
ক্রিয়াভিশ্চাণ্ডালং রঘুবর ন মামুদ্ধরপি কিং ॥ 
ধ্যান ।-- 
রামং লঙ্গমণপূর্ববজং রঘুবরং সীতাপতিংস্থন্দর€ 
কাকুতস্ছং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ষিকং ॥ 
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শাস্তমুত্তিং, 
বন্দে লোৌকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাঁবণারিং॥ 
গ্রণাম 1-- 
রামায় রামচক্দ্রায় রামভদ্রোয় বেধসে। 
রঘুনাথ।য় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ 


পরত্রন্মা সন্বঙ্ধীয় ।- 


যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভঙগাম্যহং ৷, 
মম বর্মণনুবর্তন্তে মনুষ্য।2 পার্থ সর্ববশঃ ॥ 

| (ভগ বছুক্তি) | 
প্রীনাথে জানকীনাথে অভে্দং পরমাত্মনি ॥ 
তথাপি মম সর্বস্ং রামঃ কমললোচনঃ ॥ 

(ভক্তোক্ি)- 
মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে 
জনার্দনে বা জগদস্তরাত্মনি । 
তয়োর্নভেদঃ প্রতিপত্তিরস্তি মে 
_থখপি জজিিজ্তরকাণেনদ শেখারে ॥-- (8) 


হিন্দু-কঠহাঁর 
আকাশাৎ পতিত তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং । 
সর্ববদেবনমন্থারস্তদৃত্রহ্ধ প্রতি গচ্ছতি ॥ 
রুদ্রেস্য চিস্তনাব্রতব্ড্রো বিষুঃ স্যাদ বিষুতচিস্তনাহ | 
হূর্গযশ্চিস্তনাদ্দগা ভগত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ 
যথ। শিবস্তথা দুর্গ যা হুর্গা বিষু্রেব সঃ 
অত্র যঃ কুরুত্তে ভেদং স নরে! মুঢছুর্মতিঃ 1 
দেব-লিষুত-শিবাদীনাঁমেকত্বং পরিচিন্তয়ে | 
ভেদ্কুন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
যথাহনেকেঘু কুস্তেঘু রবিরেকোহপি দৃশ্যতে । 
তথ! সব্বেষু ফুতেষু চিন্তনীয়েল্মহ্যহং সদা ॥ 
ত্রয়ী সাঙ্্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি, 
গ্রনিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 
রুচীন।ং নৈচিত্র্যাদুজুকুটিলনানাপথজুষাং, 
নৃণামেকো গম্যস্্মসি পয়সামর্ণৰ ইব ॥ 
যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রক্ষেতি 
বেদাস্তিনো, 
বৌদ্ধ! বুদ্ধ ইতি প্রমাঁণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ারিকাঃ | 
অহন্িত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্প্পেতি মীমাংস কাঃ, 
সোহয়ং নে! বিদধাতু বাঞ্থিতফলং জৈলোক্যনাথে! 
হরি ॥ 
একে! দেব সর্ববন্ভুতেষু গুঢঠ, 
সর্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাত্মা । 
কন্মাধ্যক্ষঃ সর্ববভূতাধিবাসহ, 
সাঙ্গ* চেতাঃ কেষলং নিগুণিশ্চ ॥ 
অগ্ৌ ক্রিয়।বতাঁং দেবে হৃদি দেবে মনীষিণামূ । 
শ্ুতিমা। কামবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং সর্বাতো। হরি ॥ 


৯১ | 


১২ 


১৩। 


১৪1 


৯৫। 


হিন্দু-কণ্ঠহাঁর। ৫৭ 
ধর্চানামর্চয়েতাবদীশ্বরং মাং স্বকর্্মকৃৎ | 
যাবন্ন বেদ হ্যহ্ৃদি সর্ববভূতেঘবন্থিতম্‌ ॥ 
চিম্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিফলস্যাশরীরিণই । 
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং বর্ষণে! বূপকল্পন। ॥ 
খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ, 
জ্যোতিংষি সত্বানি দিশে| দ্রুমাশ্চ। 
সরি সমুদ্রোশ্চ হরেঃ শরীরং, 
ঘৎকিঞ্ভ্বতং প্রণমেদ নন্যঃ ॥ 
জম্মাদ্যস্য ঘতোহম্বয়াদিতরতশ্চার্থেন্ব ভজ্ঞঃ স্বর1ট্‌ 
তেনে ক্রশ্গী হদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যু সুরয়ঃ | 
তেজে! বারি স্দাং যথা! বিনিময় যত্র ভ্িপর্গোহম্যষ!] 
ধান। স্বেন সদ! নিরস্তকুহুকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ 
কচিৎ পিতা রুচিন্ম।তা কচিচ্চ পিতরো তথা । 
কচিদ্‌ বিধাতা সংহর্ত। কচিদ্‌ বা যুগ্মরূপধুক্‌ ॥ 
একোছপ্যনেকরূপেণ অরূপোহুপি জগৎ্পতে । 
ভক্তহৃদপন্মমধ্যস্থঃ পাসি শিশ্বং চরাচরমূ॥ 
যে৷ নিতে)। নির্বিকারঃ প্রকৃতিরপি পুমান্‌ 
| নিগুণহ সদ্‌গুণশ্চ। 
ভাত্যেকোহনেকদ্ধপে। বিবিধতনুতয়া 
কারণ।€ কার্যযতশ্চ ॥ 
আনন্দাবৌ রলীত্মা নিরবধি রগিকান্‌ 
ভক্তিযুভান্‌ মুশুক্ষুন্। 
মন্ীকুর্য্যান্তমীশখং শ্রয় ইহ পরমং 
ভক্তিভাবৈকগম্যং ॥ 


৫৮ 


১৬ 


৯১৮ | 


হিন্দু-কণ্ছার। 


যং ব্রহ্মা বরুণেক্্র কগ্রমরুত স্তম্বস্তি দিব্যৈ স্তবৈ, 
বেঁদৈঃ সাঙ্গপদক্রমৌপনিষদৈর্গায়স্তি যং সামগাঃ ॥ 
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনস। পশ্যক্তি বং যোগিনে1, 
যল্যান্তং ন বিছুঃ স্থরান্থরগণা দেবায় তন্মৈ নমঃ ॥ 
একো বিভো ত্বং জগতো হস্যগোপ্তা, 

খকো নরাণাং মুখমোক্ষদাত। | 

একো ভবাদ্ধো তরণিস্ত্রমেব, 

ত্বংপাদপদ্মে প্রণতোহম্মি দেব। 

ত্বমেব শাস্তেই পরষং নিদানম্‌, 

স্বমেৰ মসংসারভয়েঘু বন্ধু । 

একে হি জীবস্য গণি স্মেব, 

ত্বৎুপাদপদ্ধে প্রণতোহস্মি দেব ॥ 

স এক এব সন্গরপঃ সত্যোহদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ। 
স্বপ্রক।শত সদাপুর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষপঃ ॥ 
নির্বিবকাঁরে! নিরাধারে। নির্বিবশেষো! নিরাকুল2। 


' গুণাতীতঃ সর্ববপাক্ষী সর্ববাত্মা সর্ববদৃখিভূঃ ॥ 


গুঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্বব্যাপী সনাতনঃ | 
সর্ব্বক্দ্রিযগুণাভামঃ সর্ব্বেক্দ্রিয়বিবর্ভন্বতঃ ॥ 
লোকাতীতে। লোকহেতুরবাত্নসগোচরঃ | 

স বেতি বিশ্বং সর্ববজ্ঞস্তং নজানাতি কশ্চন ॥ 
তদধীনং জগৎ সর্বং ব্রেলোক্যং মচরাচরম্। 
তদালম্বনতন্তিষ্ঠেদবিতর্কমিদং জগৎ ॥ 
তৎসত্যতা যুপাশ্রিত্য সঘপ্ভাতি পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
তেনৈব হেতৃভূতেন বয়ং জাত মহেশ্বরি ॥ 
কারণং সর্ববভূতানাং স একঃ পরমেশ্বর | 
লোকেষু স্গ্িকরণাৎ অষ্ট! ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ 


৯৯ 1 


হিন্দু-কষ্টহার । ৫৯ 


বিষুঃ পালগ়িত। দেবি সংহর্তাহং তদিচ্ছয়া। 
ইন্্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্বেবে তদ্বশবর্তিনঃ ॥ 
স্বে স্বেহধিকারে নিরতাস্তে শাসতি তদাজ্ঞয়! । 
ত্বং পর! প্রকৃতিস্তপ্য পুজ্যাসি ভূবনত্রয়ে ॥ 
তেনাস্তরামিরূপেণ তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ। 
স্বস্বক্ম্ম প্রকুর্ববস্তি ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন ॥ 
যন্তয়াঘাতি বাঁতোইপি সূর্ধ্যস্তপতি যদ্তয়াৎ। 
বর্ষস্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পস্তি তরবে৷ বনে ॥ 
কালঃ কলয়তে কালে সৃত্যোস্বত্যভিয়োভয়ম্‌ ॥ 
বেদাস্তবেদ্যো ভগৰ।ন্‌ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতই। 
সর্ষ্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তম্ময়াঃ হ্থরবন্দিতে। 
আব্রহ্ষস্তম্ঘপর্য্যস্তং তম্ময়ং সকলং জগৎ ॥ 
তশ্মিংস্তষ্টে জগভ্.্টং শ্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ । 
তদ্দারাধনতে। দেবি সর্বেষাং শ্রীণনং ভবে ॥ 
ও” নমস্তে সতে সর্বলো কা শ্রয়ায় 

নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায় ॥ 
নমোহছৈততত্বীয় মুক্তিপ্রদায় 

নমো ব্রহ্মাণে ব্যাপিণে নিগুণায় । 

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং 

স্বমেকং জগণকারণং বিশ্বরূপং | 

ত্বমেকং জগণুকর্তৃপাত্প্রহ্ত 

ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ববিকল্পং ॥ 

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং 

গতিঃ প্রাণিন]ং পাবনং পাবনানাম্‌ ! 
মহোচ্চৈঃ পদানীং নিয়স্ত ত্বমেকং 

পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকণাম্‌। 


হিন্দু-কণ্ঠহার | 


পরেশ গ্রভো সর্ববরূপাবিনাশিন্্‌ 
অনির্দেশ্য সব্বিন্ড্য়াগম্য সত্য ॥ 
অচিন্ত্য।ক্ষর ব্যাপকাব্যত্ততত্ত্ব 
স্বগন্ভাসক।ধীশ পায়াদপায়াৎ। 
তদেকং ম্মরামম্তদেকং জপাম-__- 
স্তদেকং জগৎ সাক্ষিকূপং নমামঃ 
সদেকং নিধানং শিরালন্বমীশং 
ভব।স্তোধপোতং শরণ্যং ব্রজ।মঃ 
ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ 
স্বমম্য বিশ্বপ্য পরং নিধানম্। 
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম, 

তয় ততম্‌ বিশ্বমনস্তরূপ & 
বাযুর্ধমোহঘ্রির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ 
প্রজাপতিম্ত্রং প্রপিতাঁমহশ্চ । 
নমে! নমস্তেস্ত সহঅকৃত্ব& 
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমে। নমন্তে ই 


শপ 


২১। সদ] ভজামি মনসা বচসামগম্যম্‌ ॥ 


বাচে। বিভান্তি নিখিল! ধদনুগ্রহেণ ॥ 
যংনেতি নেতি বচনৈর্নিশ্মা অবোচন্‌। 
তং দেবদেবমজমচুযু তমাহুপগ্র্যম্‌ ॥ 


২২। নমামি ত্বানস্ত শক্তিং পরেশং 


সর্বাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রং। 
বিশ্বোৎপত্ভিস্থ(ননংরোধহেতুং 
ঘত্তদ্‌ বন্ধ বন্ধলিঙ্গং প্রশাস্তং ॥ 


২৩। স্বমব্টদেবতাস্মাকং ত্বমেব কুলদেবত। । 


অ্রষ্টী। পাতা চ সংহর্ত। জগতাং চ জগৎ্পতে ॥ 


২৫1 


৯৬ 


৯ ॥ 


ন্জ। 


২৯। 


হিন্দু-কহার । ৬১ 


বহিচর্ববা বরুণোবাপি চন্দ্র! বা সূর্য্য এব চ। 
যমঃ কুবেরঃ পবন ঈশানাদ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥ 
যে ঘে চরাচরাশ্চৈব সর্বেব তব বিডভুতয়ঃ | 
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ সর্ব্বষোং চ তবেচ্ছয়া ॥ 
ভ্রিগুণঞ্চ ত্রিতত্বঞ্চ ত্রয়ে। দেবাস্ত্রয়োহগ্রয়ঃ | 
্রয়াণাঞ্চ ত্রিমূর্তিস্তং তুরীয়স্ত্রং নমস্ততে ॥ 
হুদয়কমলমধ্যে নির্বিবশেষং নিরীহং | 
হরিহুর বিধিবেদ্যং যোগিভিধ্ণানগম্যং ॥ 
জনমমরণভীতিধ্বংসি সচ্চিৎম্ব রূপং । 
লকলভূঘনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে ॥ 
ত্বমীশ্বরাণাম্‌ পরমং মহেশ্বরং। 
ত্বং দেবতানাম্‌ পরমঞ্চদৈবতম্‌ ॥ 
পতিং পতীনাম্‌ পরমং পরস্তাৎ। 
বিদাম দেবং ভূবণেশমীড্যম্‌ ॥ 
অচিস্ত্যাব্যক্তরূপায় নিগুণায় গুণাত্মনে | 
সমস্তজগদাধারমুর্তয়ে ব্রক্ষণে নমঃ ॥ 
ষশ্মিন্‌ সর্ধ্বে যতঃসর্বেব যঃসর্বেব সর্ববতশ্চ যঃ। 
যশ্চ সর্ববময়ে। দেবস্তশ্মৈ সর্ববাত্মনে নমঃ ॥ , 
যতোভূতানি জায়ন্তে যেন জীবন্তি সর্বতঃ । 
যস্মিংস্ত বিলয়ে যান্তি নমস্তন্মৈ পরাত্মনে ॥ 
শক্তিং শরীরে হৃদয়ে চ ভক্তিং 
তব প্ররিয়ং সাধয়িতুংপ্রযচ্ছ। 


 জ্ঞানং চ মহ্যং জগদীশ দেহি 


কত্যে যথ। মে ন ভবেৎ প্রমাদঃ ॥ 
স্বমেব সর্ববং ত্বয়ি দেব সর্ববং 
স্তোতা স্ততি স্তত্য ইহ ত্বমেব ॥ 


“সহ 
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| হিন্দু-কণ্ঠহার ॥ 
ঈশ ত্য়াবাস্যমিদং হি সর্ববং 
নমোস্ত ভূয়োহপি নমো! নমস্তে 
পাপগ্রাহ সমাকীর্ণে মোহনীহার দংবতে | 
ভবাদ্ধো ছুস্তরে নাথ নৌরেক। ভবতঃ কৃপা ॥ 
ত্বমেবাশ। হতাঁশানাং ভীতানামভয়ং সদ । 


স্বং গাতর্গতিহীনানাং প।হি মাং করুণাময় ॥ 


মুকংকরোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং। 
যৎ্কুপা তমহুং বন্দে শ্রীজগদ্গুরুমব্তয়ং ॥ 
যখৈব সূর্ধ্যস্য মরীচিযোগাৎ। 

জ্যোতিন্্ময়ং ভাতি শশাঙ্কবিম্বৎ ॥ 

সচেতনং ভাতি তখৈব বিশ্বং। 

তবৈব চৈতন্যময় প্রভাব ॥ 

জ্ঞানং তত্ববিচাঁরেণ নিক্।মেণাপি কর্ম্মগ!। 
জান্নতে ক্ষীণতমসাং বিছুষাং নিম্মলাত্মন।ং ॥ 
ব্রহ্মা দিতৃণপর্য্যস্তং মায়য়! কলিতং জগৎ । 
সত্যমেকং পরং বক্ষ বিদিত্বেবং সুখী ভবেও ॥ 
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে বন্ধণি নিশ্চলে ॥ 
পরিনিশ্চিত তত্ব! যঃ স মুক্তঃ কর্্মবন্ধনাৎ ॥ 
দেহস্ছোহপি নদেহন্ছে! জ্ঞাত্বৈ বং মুক্তিভাগ্‌ ভবে ॥ 
পুর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ববাধারস্য চালনম্। 
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্থং চ শুদ্ধস্যাচমনং কৃতহ। 
নিন্নলস্য কুতঃ ন্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ। 
নিবালন্বস্যোপবীতং পুষ্পং নির্ববাসনস্য চ ॥ 
নিলেপিস্য কৃতে। গন্ধে! রমযস্যাভরণং কৃতঃ 
নিত্যতৃপ্ুস্য নৈবেদ্যস্তাম্বলং চ কতো! বিভোঠ & 
প্রদক্ষিণ, হ্যনস্তস্য হ্যদ্রয়স্য কুতে! নতিঃ। 
খেদবাঁক্যৈরবেদ্যস্য কুতঃ স্তোত্রং ্বিধীয়তে ॥ 
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য়ং প্রকাশমানগ্য কুতো নীরাজনং বিভোঠ | 
অস্তর্বহিশ্চ পুর্ণস্য কথমুদ্বাসনং ভবে ॥ 
এবমেব “পরাপৃঞ্কা” সর্ববাবস্থান্থ সর্বদা । 
একবুদ্ধযা তু দেবেশে বিধেয়া বহ্ধবিভমৈঃ ॥ 

৩৫। মনোবুক্ধ্যহঙ্কার চিন্তাদি নাহং, ন করণে! ন জিহুব! 
ন চম্াণনেত্রমৃ॥ 
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বাস, শ্চিদানন্দরূপঃ 
শিবোহহুং শিবোহহম্‌ ॥ 
ন চ শ্রাণনংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবাধুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন ব1 
পঞ্চকোষাঃ। 
নবাক্‌পাপি পাদেোন চোপস্ছপায়ু, চিদ।নম্দরূপঃ 
শিবোহহং শিবধোহহম্‌ ॥ 
নমে ম দেষরাগে ন মে 0লোভমোহোৌ, মদে। নৈব মে নৈব 
মাৎসর্যভাবঃ। 
ন ধন্মো ন চার্থো ন কামে ন মোক্ষ, শ্চিদানন্দরূপঃ 
শিবোহহং শিবোহহম্‌। 
ন পুণ্যং ন পাঁপং ন সৌখ্যং ন ছঃখং, ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন 
বেদ ন যজ্ঞাঃ॥ 
অহ্‌ং ভোঞ্জমং নৈব ভোজ্যং ন চোঁক্তা, চিদানন্দরূপঃ 
শিবোহহং শিবোহহ্ম্‌ ॥ 
ন স্ৃত্র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ, পিতা নৈন মে নৈব 
মাতা ন জন্ম । 
ম বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য, শ্চিদনন্দরূপঃ 
শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥ 
অহং নির্ব্বিকল্পে! দিরাকাররাপো।, বিভুব্যাপ কঃ সর্বত্র 
সর্বেন্দ্রিয়াণ।মৃ। 
.ম বা বন্ধনং নৈব মুক্তি” ভীতি, শ্চিদানন্দরূপঃ 
শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥ 


০০০০৯০৩০ 
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১। স্বাস্থ্য ও সদাচার । 


ন দেব। দগুমাদায় রক্ষম্তি পশুপালবৎ । 

যন্ত রক্ষিতুমিচ্ছন্তি বুদ্ধ সংযোজয়ন্তি তং ॥ 
যস্মৈ দেবাঃ প্রধচ্ছন্তি পুরুষায় পরাভবং | 
ঘুদ্দীস্তস্যাঁপকর্ষন্তি বিপরীতাঁনি পশ্যতি ॥ 
অনর্থশ্চার্থূপেণ অর্থাশ্চানর্থরূপিণঃ | 
গ্রভবস্তি বিনাশায় তদ্ধিতস্যৈব রোচতে 

ন কালে? দগুমুদ্যম্য শির কৃম্ততি কস্যচিু। 
কালস্য বলমেতাঁবদিপরীতার্থদর্শনম্‌ ॥ 
ধী-ধ্ুৃতি-স্মৃতি-বিভ্রষ্টঃ কন্ম যু কুরুতেহশুভং 
প্রজ্ঞপর্বাধং তং বিদ্যাৎ্ সর্বদোষপ্রকোপনং ॥ 
উদ্দীরণং গতিমতামুদীর্ণনাঞ্চ নিগ্রহঃ । 
সেবনং সাহসানাঞ্চ নারীনাঞ্চাতিসেবনং ॥ 
কন্মকালাতিপাতিশ্চ মিথ্যারস্তশ্চ কন্মনাং। 
বিনয়াচারলোপশ্চ পুজ্যানাঞ্চাভিধর্ষনং ॥ 
জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থীনামহিতাঁনীং নিষেবনং | 
পরমোন্মীদি কানাঞ্চ প্রত্যয়ানাং নিষেবনং । 
অকালদেশসঞ্চারে। মৈত্রী সংক্লিষ্ট কল্মভিঃ | 
ইন্ডরিয়ৌপক্রমোক্তস্য সদ্বৃত্স্য চ বর্জনং | 
উঈর্ষা-মান-মদ-ক্রোধ-লোভ-মোহ্-মদভ্রমাঃ | 
তজ্জং বা কর্ম যু ক্রিষ্টং ক্রিষ্টং যদ্দেহকম্মচ ॥& 
যচ্চান্দীদৃশং কণ্ম রভোমোহসযুখিতং | 
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্ট। ক্রুথতে ব্যাধ কারণং। 


€। 
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বুদ্ধ্যা বিষম বিজ্ঞানং বিষমঞ্চ প্রবর্তনং | 
গ্রজ্ঞাপরাঁধং জানীয়াৎ মনলা গোঁচরং ছি তু 
ইন্ড্রিয়োপক্রমণীয় সচ্চরিভ্রতাঁনি-_- 

দেব গো ব্রাহ্ধণ সিদ্ধ/াচার্ধয।ন্‌ অর্চয়েৎ। 
অতিথীনাং পূজকঃ পিতৃভ্যও পিগুদঃ | 
বশ্যাত্বধর্্মত্মা ন।নৃতং ভ্ররাৎ.। 
নান্যস্ত্ির়মভিল্যষেও। 

নাধার্মিকৈঃ সহাসীত। 

ন পাপবৃত্ান্‌ ভূত্য।ন্‌ ভজেত। 
নানার্যমশ্রয়েৎ। 

নান্াত্বান্নমাদদীত | 

ন পধু্ণসিতং। ন নভ্তং দধি ভূগ্জীত। 

ন সঙ্গ্যাম্বভ্যবহারসেবী স্যাৎ। 

ন বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামতিভারমাদধ্য1ৎ | 

য ঈধুটি পরবিত্তেঘু রূপে বীর্য্যে কুলান্থয়ে 
স্থখ মৌভাগ্য সৎকারে তস্য ব্যাধিরনস্তকঃ ঈ 
পাপেন কর্ম্মনা দেবি বধ্যে। হিংসারতির্নরঃ। 
অপ্রিয়ঃ সর্ববভূতানাং হীনায়ুরুপজায়তে ॥ 

্ব স্ব বৃত্তং ষথোদ্দিষ্ং যঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি | 

স সমাঃ শতমব্যাঁধিরায়ুষ! ন বিযুজ্যতে ॥ 
পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং 

সছ্বত্তিভাজাম্‌ বিজিতেক্দ্িয়াণং 
এবন্বিধানামিদমাগ্রজ্ 

চিন্ত্যং মদ। বৃদ্ধমুনি প্রবাদঃ ॥ ূ 
পথ্যাশিনঃ স্বধর্দীনঃ সগকুলা্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ। 
দ্বিজদেবার্চনরতা স্তেষামায়ুরুদীরিতং ॥ 


৬৬ 
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যে পাপলুব্ধঃকপণ। দেবব্রাঙ্মাণনিন্দ কঃ । 
বন্ধুগু্বঙ্গন।সক্তান্তেষ।ং সৃত্যুরকালজঃ ॥ 
অতিমানে।হতিবাদশ্চ তথা হত্যাঁগো নরাধিপ ॥ 
জ্রোধশ্চাক্মবিধিস] চ মিত্রদ্রোইশ্চ তানি ধটু & 
এত এবায়সাস্তীক্ষাঃ কুন্তত্যায়ুংষি দেহিনাং । 
ঞতানি ম।নবান্‌ ক্র্তি ন মৃতুযর্ভগ্রুমস্ততে ॥ 
বিরুদ্ধহৃষ্টশুচি ভোজনানি 

প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাং ॥ 

যদ্যেতদার্যযেযু হি লক্ষ্যতেহত্র ॥ 

উম্মাদচিহ্ুৎ চরকোহভিধত্তে ॥ 

নিত্যং হিতাহাঁরবিহারসেবী 

সমীক্ষ্যকারী বিষয়ে দক্তঃ 1 

দাত] শমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবান্‌ 
আপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ ॥ 
শুচিমিতলগ্চুভোজী বামপার্খাবশ।য়ী। 
সবিতুরুদয়কাঁলে যঃ সদ পাদচারী ॥ 
উপবনবিজিহীবুর্ধস্য কোণঠ্ঠাগ্নিশুদ্ধিঃ 
প্রভবতি পিবসাঁদৌ তল্য বৈদ্যেন কিং স্যাৎ ॥ 
যথ] শস্ত প্রহারাণাং কব্চং বিনিবারকং | 

এবং দৈবোঁপঘ!তানাম্‌ শান্তির্ভবতি বারণম্‌ ॥ 
যথাশাস্ত্রঞ্চ দির্ণীতো যথাব্যাধি চিকিুসিতঃ | 

ন শমং যাঁতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ঃ কর্মীজে! বুধৈঠ ॥ 
দুপ্বদ্রজা নৃণ1ং রোগ! খাঁস্তি চৈব ক্রমাচ্ছষং | 
জপৈঃ স্থুরাচ্চনৈর্হোমৈর্দানৈস্তোং শমোভবেৎ॥ 


১1 ম্বহেতু ছুক্টরনিলাদিদোঁষৈ- 


রুপগ্রুতৈঃ স্বেষু পরি্থল্ভিঃ। 


১হ। 


৯৪ । 


৯৫ 


১৬ । 


৯৭| 


হিন্ুকণ্ঠহার 1 ৬৭ 


ক্ভবস্তি হে প্রাগভূতাং বিকারা- 
স্তে দে।ষজ। ভেষবজগুদ্ধিসাধ্যাঃ ॥ 
দান1দ্িভিঃ কর্্মভিরে।ঘধীভিঃ 
কন্মক্ষয়ে দোষপরিক্ষয়ে চ| 
সিধ্যস্তি যে যত্ববতাং কথঞ্চিত্তে 
কন্দদোষণ্তভব। গদাস্ত ॥ 
ন জস্তঃ কশ্চিদমরঃ পৃথিব্যামেব জায়তে। 
অতে। স্ৃত্যুরবাধ্যঃ স্যাঁৎ কিন্তু রোগে! নিবাধ্যতে ॥ 
যে ত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি ভেষন্জৈঃ। 
জপহোমপ্রদানৈশ্চ কালম্বত্যুর্ন শাম্যতি ॥ 
তম্মাদ্ধিতোপচার মুলং জীবিতং 
অতো বিপর্ষয়ান্মতুযুঃ ৷ 
বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কালঃ স্বভাবতঃ.। 
বিদ্যাদদুস্পরিহার্য্যত্থাদ গরীয়স্তরমর্থবিৎ ॥ 
বাযাদীন।ং যদ্বৈগুণ্যযুৎ্পদ্ততে তস্য সুলমধর্ম্নঃ | 
ছুরাচারে। হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ | 
£খভাগী চ সতত ব্যাধিতো হল্পায়রেব চ ॥ 
সর্ববলক্ষণহীনোহপি যঃ সদাচাপবান্‌ ভরেৎ। 
শ্রদ্ধধানোহনসুয়শ্চ শতং বর্ষানি জীবতি ॥ 
আচারালভতে হ্যায় আচারদীপ্সিতাঃ প্রজা । 
আচার দ্ধনমক্ষঘ্যমাচারে। হস্তযলক্ষণং ॥ 
আচারঃ পরমো ধন্সি আচারঃ পরমংতপঃ। 
আচারাঘর্ধতে ছা।য়ুরাচারাৎ পাপসংক্ষয়ঃ ॥ 
ব্রান্ছে মুহুর্তেচোতিষ্ঠ্েঞ্ স্বস্ছোরক্ষার্থমায়ুষঃ | 
শরীরচিস্তাং নির্ববর্ত্য মৈত্র কর্ম স্বমাঁচরেৎ ॥ 
প্রবুদ্ধশ্চিন্ত য়ে দ্বন্্মমর্থধ্1স্য।বিরেখধিনং | 
অপীড়য়া তয়োঃ কাম্যযুভয়ে।রপিচিস্তয়ে ॥ 


৬৮ 


৬৮ । 


৯৯ 1 


হ। 


হিন্দু-কণ্হার। 


নাভি-গ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়ে ॥ 
অগ্নিনার এষ ধোৌতিখোগিনাং প্রাণদায়িনী । 
উদরাময়কং হত্বা জঠরাগ্নিং প্রবদ্ধয়েৎ ॥ 
বাচংনিয়ম্য যত্বেন চ্টীবনোচ্ছাসবর্জিজিতঃ | 
বাষুগ্রিবিপ্রানাদিত্যমপঃ পশ্যংস্তঘৈব চ। 
তিষ্ঠেম্নাতি চির্নং তন্মিন্‌ নৈব কিঞ্চিছিদীরয়েৎ ॥ 
বসাশুক্রমস্থঙ, মজ্ভ্বামুত্রবিট্‌ কর্ণবিম্খাঃ। 
শ্লেম্মাশ্রত্দুষিকান্বেদে! দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥ 
আদদীত ম্বদাপশ্চ ষট্যু পুর্বেবষু শুদ্ধয়ে । 
উত্তরেধু তু ষট্ন্বন্তিঃ কেবলা ভিবিশুধ্যতি ॥ 
বল্ীক মুষিকোদঘাতা।ং হ্ৃদমন্তর্ভ্বলাং তথ! । 
শ্োচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাৎ লেপসস্ভবাঁং ॥ 
তিক্তং কষায়ং কটুকং স্থগদ্ধি কণ্টকান্বিতং। 
ক্সীরিণোরুক্ষগুল্মানাং ভক্ষয়েদ্দস্তধাবনং ॥ 
“আয়ুর্ববলং যশোবর্চঃ প্রাঃ পশু বসুনি চ। 
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্ষে(ধেহি বনস্পতে ॥৮ 
তৃণাঙ্গারকপালাশ্ম বালুকায়সচন্ম্ভিঃ | 
দন্তধাবনকর্তারো ভবন্তি পুরুষাধমাঃ ॥ 
দভ্তলগ্রমসংহাধ্যং লেপং মন্যেত দন্তবৎ ॥ 

নতত্র বহুশঃ কুর্ধ্যাঁদ্‌ যত্বমুদ্ধরণে পুনঃ ॥ 

স্নানং দানং তপস্ত্যাগে। মন্ত্রকম্মরবিধিক্রিয়াও | 
মঙ্গল।চারনিয়মাঃ শৌচভ্রষ্উস্য নিস্ফলাই ॥ 
যাবন্ত, রাত্রিবাসোহস্তি তাবদপ্রষতো৷ নরঃ। 
তন্জাদ্‌ যত্েন তত্যাজ্যমাদেই শুদ্ধিমভীগ্দতা | 
আচাস্তস্তততঃ কুর্যযাদ্‌ পুমান্‌ কেশপ্রসাধনং ॥ 
সন্ধ্যামুপাঁদতে যে তু সততং সংযত ব্রতাঃ 


_বিধুতপাপাত্তে যাস্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং ॥ 


খাবজ্জীবন পর্য্যস্তং যন্ট্রিন্ধ্য।ং করোতি চ ॥ 
স চসুর্যযনমোবিপ্রস্তেজনাতপনা সদ। ॥ 
তশ্পনদপন্ম রজল। সদ্য১ পুত বন্বান্ধর। 
জীবন্মুক্তঃ স তেজঙ্দী সন্ধ্যৰপুতোহছি যোদ্িজঃ ॥ 
অহরহঃ সন্ধ্যা! মুপানীত। 
যথাহি শৈল ধ্তুনাং ধম্যতাঁং নশ্যতে রজঃ | 
ইন্ছিয়ানাং তথা! দোষান্‌ প্রাণায়ামৈশ্চ নির্দহেৎ ॥ 
নাভিষ্ছঃ প্রাণপবনঃ স্পট হৃৎকমলনম্তরং | 
কণ্ঠাদ্বহির্বিনি্ধ্যাতি পাঁতুং বিষু্পদাস্থতং ॥ 
পীত্ব। চ্ন্ঘরপীঘৃষং পুনরায়ঠতি বেগতঃ | 
ধ্ীণয়েদ্দেহমখিলং জীবয়ন্‌ জঠরানলং ॥ 
প্রাণায়ামশ্চ তপসাং মন্ত্রানাং প্রণবো যথা ॥ 
প্রাণায়ামেন বুক্তেন সর্ববব্যনীধি ক্ষয়েোভবেহ, ॥ 
অথাসনে দৃঢ়ো যোগী বশী হিতমিতাশন2 ॥ 
গুরপদিষ্ট মণর্গেণ প্রাণায়ামধন্‌ সমভ্যসেহ ॥ 
ষট্‌ শতানি €দিবারাত্রৌ সহসাঁণেযক বিংশতিং ॥ 
আজপ। নবম গায়ত্রীং জীবে! জপর্দতি সর্ববদ1 ॥ 
দেহাদিনির্গতে1 বায়ুঃ স্বভাবদ্ছাদ শগঃঙ্কুলঃ | 
গমনে ষোড়শাঙ্কুল্যে! ভোজনে বিংশতিস্তথ! & 

চতুর্ববংশাল,লিং পান্ছে নিদ্রায়াং ভ্রিংশদঙগ,নি ॥ 
চমরুনে ষট্ত্রিংশহুক্তং ব্যায়ামে চ ততোধিকং & 
স্বভাবেহস্য গতেমুলে পরমায়ুঃ প্রবদ্কতে | 
আয়ুক্ষয়োহধিকে প্রোক্তে! যারুচতে 

চাস্তরোদ্গতে & 
প্রানাপানৌ সমে* কৃত্ব। নাসাভ্যস্তরচারি পের ॥ 
মুব! বৃদ্ধোহতি বুদ্ধে। বা ব্যাধিতে! 
ছর্ধধলোহপি ঘ।। 


যী 


৪ । 


হিন্দর-কণ্ঠকা'র । 
আরভ্য শু্লান্তপক্ষাঁদি ভূভাং 


তিথ্িং ভ্রীনি দেবে দিনান্যভ্যদেতি $ 


পুটে দক্ষিণে ভ্রীনি বামেতু যব 
কুহুরেবমেবং ক্রমেণাভ্যুদীয়াৎ 

'একস্য পক্ষস্য ব্যতিক্রমেণ 
'রোগাভিভূতির্ভবতীহ পুংস।ং ॥ 
অভ্যঙ্গমচরেন্নিত্যং স জরা শ্রমবাতহ। ॥ 

শিরঃ শ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েহ ॥ 
তৈলাভ্যঙ্গ নিষেধেতু তিল 'তৈলং নিষিধ্যতে ॥ 
স্বতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যন্তৈলং পুষ্পবাগিতং । 
অহ্ষ্টং পন্ধতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেচ নিত্যশঃ ॥ 
ল্নানং পবিভ্রমাযুষ্তং শ্রমস্বেদমলাপহং। 
শারীরবলসন্ধানং কেশ্যমোজক্করং পরং ॥ 

ন ক্মানসাচরেনুত্্রা নাতুরেো। ন মহাশিশি। 
নবাঁমোভিঃ সহাজঅ্রং নাবিজ্ঞাতভে জলাশয়ে ॥ 
প্রভৃতে বিদ্যমানেতু উদকে,স্ৃমনোহরে | 
নাল্পোদকে দ্বিঃ মায়াৎ নদীধ্োোৎস্জ্য কত্তিমে ॥ 
জন্মাস্তর লহস্বেণ যৎ প।পং কুরুতে নরঃ | 
মুচ্যতে সর্ববপাপেভ্যঃ মাত্বা ক্ষীরার্ণবে সকৃৎ ॥ 
'আতসাৎ সংমুখোমজ্জেদ্‌ যত্রাপঃ প্রৰহস্তি বে | 
স্থাবরেঘু গৃহেচৈব সূর্য্সম্মুখ আপ্লবেহ ॥ 
গঙ্গং পুণ্যজলাং প্রাপ্ত চতুর্দশ বিবর্জয়েৎ। 
€শৌচমধচমনং কেশং দির্দদ।ল্যং মলঘর্ষণং ॥ 
গাত্রসংবাহুনং ক্রীড়াং প্রতিগ্রহমথোরতিং | 
অন্যতীর্থরতিঞ্চব অন্যতীর্ঘপ্রশংসনং ॥ 
বন্্রত্যাগ মথাঘাতং সম্ভতারঞ্চ বিশেষতঃ ॥ 
ল্ান্ল্যবহিচতোয়েণ তথাচ পরবারিণা |. 


২ । 


ছিন্দুরকণ্ঠহাঁর 1... ৭১ ০ 
ঘান্ত্রং ভোমং তথাগ্নেয়ং বাঁয়ঘ্যং দিব্যমেবচ ॥ 
ঘারুণং মানসধৈগ্ৰ সপ্ত ঙ্গানং প্রকীর্ভিতং 
অশিরক্ষং ভবে হ্ানং জানাশকো তু কর্থিণাং। 
আদ্দেণ বাণ্পীবাপি মার্জনং দৈছিকং বিছুঃ ॥ 
ডিরং গতি দ্রুতং ভূঙংক্তে পুষ্পংগ্রাপ্য ন জিক্রেতি । 
বিল।সালস্যসুক্সোযস্তনচ লক্্ীর্ন ীয়তে ॥ 

গুপ।দশ ছান শীলং ভজন্তে 

ঘলং রূপং স্বরবর্ণ প্রশুদ্ধিও । 

স্পর্শচ্চ গন্ধশ্চ বিশুদ্ধতা চ 

শ্রীসৌকুমার্ষ্যং প্রবরাশ্চ নার্ধ্যঃ ॥ 
চিরং দ!নে চিরং শানে চির মুত্রপুরীষকে ॥ 
অচিরং কুক রাজেন্দ্র শিদ্রাভোজনমৈথুনে ॥ 
অনভ্যাসেন বেদান।মাচারস্য চ বর্জজনা। 
আলদ্য। দন দোঁধাচ্চ স্বৃত্যুর্বিপ্রান্‌জিঘাংমতি ॥ 
ফদলঃ পুরুযে। রাজন্‌ তদন্নাস্তণ্য দেবতা ॥ 


তথ! স্থৃবাঁসিনী রোগী গর্ভিনী বৃদ্ধ বালকান্‌। 


০ভোজয়েও সংস্কতান্গেন প্রথমং চরমং গৃহী ॥ 
পঞ্চাদ্রেেভোজনং কুর্ধ্য হু প্রাঙ্মুখোমৌনমাস্থিতঃ ॥ 
ইস্তো পাদৌ তখৈবাস্য সেষাপক্চাদ্রেতোমত। ॥ 
মর্বেবষ।সেব শৌচানাং অন্মশৌচং পরং স্মৃতং | 
যোহঙ্গেশুচিঃ স হি শুচিঃ নমৃদ্বারিশুচিও শুটিত ॥ 
যে। ভুউ.ক্তে বেদ্টিতশির! যম্চতুঙংক্তে বিদিঙ মুখত 


'সোপানঞ্কশ্চ যোভুঙ.ক্ে সর্ববং বিদ্যতদান্থরং & 
' ঘামমধ্যেন ভোখক্তবডং ত্রযামন্ত ন লঙ্ছয়ে। 


যামমধ্যে রসক্তিন্টেক্দ্িয়মেত্রক্ষয়ঠ | 
অগ্রাপ্ডে কালে ভুঙ্গানোইপ্যমমর্থ তনুর্নরঃ ॥ 
তাং স্তন্ব্যাধরবাপ্ে।তি মরণঞ্চাধিগচ্ছতি & 


হিন্ছুকষ্ঠহাঁর 
আঁযুঃসতবলারোগ্য ছৃখশ্রীতি বিবর্ঘনাি। 
রস্যাঃ সিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ 
প্রাগব্রব্যং পুরুষোহস্সন্‌ বৈ মধ্যে চ কঠিনানি চ। 
পুনরস্তে ড্রবাশীতূ বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি ॥ 
€োঞ্জনে অস্কতং বারি জীর্গে বারি বলপ্রলং। 
অজীর্ণে 6ভষজং বারি ভোজনাস্তে ব্ষিপ্রদং & 
দিবার্করশ্মি সংস্পৃষ্টং রাত্রোৌ নক্ষত্রমারুতৈঃ | 
সঙ্ধ্যয়োশ্চ তথে।ভাভ্য।ং পাবিত্রং জলমুচ্যতে ॥ 
অত্যন্থুপানান্ন বিপচ্যতেহম্ং 
অনন্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ ॥ 
তন্মামমরোবহিঃবিবদ্ধন।য়। 
মুহুমুন্র্বারি পিবেদস্ভূরি ॥ 
নিত্যং সর্ধরসাস্থাদ্যং আিরারিক্যারউরিে। ॥ 
তচ্চ নিত্যং প্রযুগ্বীত স্থান্্যং যেন প্রব্ততে । 
অঙাতানাং বিকারাণ।ং অনুৎপত্তি করঞ্চ বৎ & 
শাকেষু সর্ব নিবসস্তি রোগা 


. রোগোহিদেহস্য বিনাশ হেতুঃ ॥ 


তম্মাঘ,ধৈঃ শাক [বিবর্তন 
কাধ্যং তথামেবু তএবদে বাঃ । 
শ্গিগ্ধং নিম্পীড়িতরসং সেহাভ্ঞ্ক প্রশস্যতে ॥ 


 সর্ববশাকমচাক্ষুষ্যমজাড্যেয়মসৈথুনং | 


খতে পটোলবাস্তককাকমাচীপুনর্ণবাই 1... 
লশুনং থৃপ্তনঞ্েৰ পলাুং করকানি চ। 
অভক্ষ্যানি দ্িঙ্জাতীনাঁং অমেধ্যপ্রভবানি চ ॥ 
সখা কৃষর সংযাঁব পায়সাপুপমেক চ। 
অনুপাকতমাংস।নি দেবাম।নি হ্বীংাষ চ ॥ 


হিন্বুকণ্ঠহার | শত 


লবমং ব্যঞ্জনঞ্ৈব ঘৃতং তৈলং ততৈধচ | 
লেহ্যং পেয়ঞ্চ বিবিধং হস্তদত্তং ন ভক্ষয়েহ ॥ 
হন্সিষ্ধ মধুরাহারশ্চতুর্থাংপ বিবর্জিজিতঃ | 
ভুগতে শিবসংশ্রীত্যে মিাঁহারঃ স উচ্যতে ॥ 
€ভোজনষহিতং বিদ্য।ৎ পুনরস্যোর্ষীকৃতং রুক্ষং। 
অতি লবনমমধুক্তং কদশনং শাকোৎুকটং ধর্জ্যং ॥ 
ন ভূত্বীত খৃতং নিত্যং গৃহচ্ছো! 0ভোজনদয়ং ॥ 
ভূক্কাচমেদ্যথোক্তেন বিধানেন সমাছিতঃ। 
শোধয়েম্মুণহস্তেৌ চ যৃদত্তিরর্ষনৈরপি ॥ 
আচান্তে(ইপ্যশুচিস্তাব€ যাব পাত্রমনুচ্ তং 1 
উদ্ধ ভর্যপ্যশ্ুচিন্তাব যাবক্সোচ্ছিষ্ট মার্ছনং | 
দিবা পুনর্ণ ভূঞ্জীতান্তত্র ফলখুলয়োঃ | 
২৬। ব্যায়ামোহি সদ1 পথ্যোবলিনাং দ্িগ্ধাভোজিন1ং 
ল চ শীতে বসন্তে চ তেষাং পথ্যতমঃ স্মতঃ ॥ 
লাঘবং কর্ধ্মসামর্থ্যং হ্ৈ্ধ্যং ক্লেশসহিষুণতা1 । 
দোষক্ষয়োহপ্রবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাহুপজায়তে ॥ 
নচ ব্যায়ামসদৃশমন্ত্ড শ্থৌল্যাপকর্ষণং । 
নচ ব্যায়ামিনং সর্ভ্যং মর্দয়ত্যরয়োবলাৎ, ॥ 
মচৈনং সহস।ক্রম্য জরা সমধিগচ্ছতি ॥ 
রক্তপিত্তী ক্ষমী শোধী কাদ*শ্বাপী ক্ষতাতুরঃ। 
ভূক্তবান্‌ স্্ীযুচ ক্ষীণ! ব্যায়ামং পরিরর্জ্জয়েছ, ॥ 
বাতপিন্তামন্ী বালো 'ব্বদ্ধোহজীশা চ সংত্যজেৎ ॥ 
২৭। দিবাস্বপ্নং ন কুব্বাঁত স্ত্রিয়ঞ্েব পযিত্যজেৎ । 
আয়ঃক্ষীণা দিখানিদ্রা! দিবাস্ত্রী পুণ্যনাগ্রিনী ॥ 
দ্যুতমেতৎ পুরাকল্পেদৃষ্টং বৈরকরং মহ, । 
আসাদতং ন মেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্দিমান্‌ ॥ 


98. 


হ৮। 


২৯ | 


হিচ্ছু-ক্ঠহার। 
অহঃশেষং সমাপীত শিষ্টৈরিক্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ | 
ইতিহাসপুরাণানি ধর্মশ।স্ত্াণি চাভ্যনে।. 
বৃথাবিবাদবাক্যানি পরীবাদঞ্চ বর্জয়েও ॥ 
ঘাবত্ত, কর্গাযজ্ঞাঃ হ্যঃপ্রদি।নি তপ।ংসি চ। 


' মর্বেতে জপযজ্ঞন্য কলাংনাহন্ত যোড়শীং ॥ 


হাহাতযংবাচিকস্যৈত্জপঘঙ্ঞম্য কীর্তিতং । 
তন্ম/চ্ছতগুণোপ1ংশুঃ সংঝ্োমানলঃ স্থৃতহ ॥ 
অশুচির্ব।শুচির্বাপিগচ্ছংন্তিষ্ঠন্‌ স্বপন্মপি | 
মক্ত্রেকপ্নরণে! বিদ্বান মনসৈব সমভ্যসেৎ ॥ 
ঘাহ্যাপু। প্রকর্তব্য। গুরুবাক্যানুসারতঃ | 
ভান্তর্যাগ।জ্িকাপুজ। সর্ববপূজোন্তমোন্তম। ॥ 
ঘিঃপুক্গা বিধাতব্য! যাঁবজজ্জানং ন জায়তে । 
জাতে জ্ঞানেচ দেবেশি দেবত|সুর্তিভ।বন। ॥ 
ধদাহলমর্থস্তদ। মনসা সমগ্রমাচারমন্ুপালয়েৎ ॥ 
দবোদিতানি কণ্মাণি প্রমাদাদকৃতানচ। 
শ্র্ববর্ধ্যাঃ প্রথমে বামে তানি কুর্যযাদতক্দ্রিতঃ | 


. গঙ্গা তোয়েন কৃৎদেন স্ৃষ্তারৈশ্চ নগোপমৈঃ | 


আম্বুতো3 শাতকশ্চৈব ভাবছুষফ্টে।? ন শুধ্যতি ॥ 
প্রাবিট্‌ কালাবসানেতু পুর্ববং দীপা[ন্বতাতিথেঃ । 
সমবেতৈর্জনৈগ্রণম্যৈহ সর্ববমাবর্জনাদিকং ॥ 
বেশ্মান্তঃস্থং ব্ংস্থঞ্* বিশেষাদ্দেব সম্মনঃ 
ক্ষেঞ্জেনিকিপ্যতেষত্্র সচেন্টৈঃ শুভকাজ্কফিভিঃ ॥ 
তত্রগ্রাম পরিস্কারাতুষ্টাণ্য।ৎ সর্ববম্গ লা । 
তস্মাচ্চ শল্য বহুলং ততৎ ক্ষোত্রং ভবেছ্ধবং ॥ 
হামা রীভয়ঞাাপি তত্রনাশ্রে/তি শিশ্চিতং ॥ 
চমাডভৃভবনা্তঙ্গং গ্রামঞ্চ নগরাদিকং ॥ 


০১1 


হিন্দুকণ্ঠহার ) ৭৫ 


অতস্তেষ।ং পহিত্রত্ব রক্ষনীয়ং সদাঁনরৈঃ ॥ 
শুচৌদেশে বিবিক্তেষু গোময়েনোপলিগুকে । 
প্রগুদক্‌ প্লবনেচৈব সম্িশেভ সদাবুধঃ | 
মাঙ্গল্যং পূর্ণকুস্তঞ্চ শিরংস্থানে নিধাপয়েৎ। 
বৈদিকৈর্গারুড়েমন্ররক্ষাং কৃত্বা স্বপেত্ততঃ ॥ 
ধান্তগে।বিপ্রদেবানাং গুরূণাঞ্চ তথোপরি | 
ন চাপভগ্নশয়নে নাঁশুচো নাশুচিঃম্বয়ং ॥ 
আদ্রবাস! ন নগ্নশ্চ নোত্তরাপরমস্তকঃ || 
ভ্রিদোষলমনী টা তুলী বাতকফাপহ!। 
ভূশয্য। বাতলাতীব কুক্ষ। পিভ্তাক্রুনাশিনী । 
স্থশয্যা।শয়নং হুদ্যং পুষ্টিনিদ্রাধ্বতি প্রদং । 
আম।নিলহুরং বৃষ্যং বিপরীতমতোম্যথা ॥ 
পরদ।ররতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদ1। 
স্বতোনরকমভ্যেতি হীয়তেহত্রাপি চায়ুষঃ ॥ 
ষষ্ঠ্যষ্টন্ীমমাবস্যামুভে পক্ষে চতুদ্দশীং | 
মৈথুনং নোপগেবেত দ্বাদশীঞ্চ মমপ্রয়াং | 
খতুকালভিগামীস্যাৎ যাবহ পুভ্রে। নজায়তে ॥ 
যন্যি্নণং দম্য়তি যেন চানস্ত্যসশ্তে। 

স এব ধর্মজঃ পুভ্রঃ কামঙ্গানিতর!ন্‌ বিছুঃ ॥ 
উন যোড়শবর্ষায়াম প্রাপ্তপঞ্চবিংশতিং 
যদাধত্তেপুমান্গর্ভঃ কুক্ষিম্থং স বিপদ্যতে । 


জাতে বা ন চিরংজীবেৎ জীবেদ্াহ্র্বলেক্দিয়ঃ | 


তন্মাদত্যস্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥ 


৯ । 


ও ॥ 
৪ ॥ 


চা 


৭ | 
৮1 


৯ 


১১। 


২। শিষ্টাচার 
যস্য বাঝনসী শুদ্ধে সম্যগ্গুণ্ডে চ সর্বদা ॥ 
স বৈ সর্বমবাপ্োতি বেদাস্তেপগতং ফলং ॥ 
শরীরকৈব বা6ঞ বুদ্ধীক্দ্িয় মনাংসিচ । 
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেৎ বীক্ষ্যমানো গুরোমুথিং ॥ 
নীচং শয্য।সনঞ্চাস্য সর্ববদ। গুরুসন্মিধো | 
গুরোস্ত চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাননো ভবে ॥ 
দুরস্ছে! ন।র্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধে। নাক্তিকে ভ্তিয়!ঃ 
যানাসনস্থশ্চৈৰৈনমবরুহ্াভিবাদয়ে ॥ 
নিত্য চ্ছেদস্ত পানাং ক্ষিতিনথলিখনং 
পাদয়োরল্লসেবা 
দস্তানামল্সশৌচং মলিনবসনতা৷ রুক্ষমতা মুদ্ধজান্মং | 
দ্েসন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাস 
হাসাঁতিরেকঃ 
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ 
কেশবম্যাপিলন্ষনীং ॥ 
উচ্চৈঃপ্রহসনং কাশং নিষ্ঠীবনঞ্চ কুস্থনং | 
জৃস্তনং অঙ্গভঙ্গঞ্চ পর্ববাস্ফেটঞ্চ,বর্ছচয়ৎ ॥ 
'বিভ্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী?। 
এতানি মান্স্থানানি গরীয়ে। যদ্‌ যহুত্তরং ॥ 
অন্পং বা বহুবা'যস্য শ্রতস্যোপকরোতি যঃ। 
তমপীহ,গুরুং বিদ্যাচ্ছ তোপাক্রিয়ঘ্ম1চুতয়। ॥ 
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো। জোষ্ঠং ক্ষত্রিয়ানী স্তবীর্য্যত- 
বৈশ্যানাং ধনধান্যেন শুদ্রানামেব জন্মতঃ ॥ 
গুরোর্যআ পরীবাদে। নিন্দাবাপি প্রবর্ততে ॥ 
কর্ণে তত্র পিধাতধ্যো গন্তব্যং বা ততোহন্যতঃ ॥ 
নারুস্তদঃ ম্যাদার্তভোহপি ন পরদছ্রোহুকশ্মধীঃ | 
বয়াস্যোদ্বিলতে বাচা নালোক্যাং ভামুদীরয়েৎ ॥ 


১৩ । 


১৪ 


১৫] 


১৬1 


১৭। 


১৮ । 


১৯ । 


হিদ্দু-কঠছার। গ্গ্ 
ভদ্র ভদ্রেমিতি ক্রয়ান্তদ্রমিত্যেব ব! বদেৎ। 
শুবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্ধ্যাৎ কেনচিৎ সহ ॥ 
নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুশুসনং । 
ঘ্বেষং শভ্তং চ মানঞ্চ ক্রোধতৈক্ষেযে চ বর্্ধয়েৎ 1 
চক্রিণোদশমীস্থম্য রোগিণে। ভারিণঃ জ্িয়াঃ | 
অঃতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পম্থা দেয়ে! বরগ্য চ॥ 
দুবাসিনীং কুমারীঞ্চ রোগিণে। গর্ভিণীস্তথা | 
অতিথিভ্যোহগ্র এবৈতান্‌ ভোজয়েদবিচারয়ন্‌ ॥ 
সত্যং ব্রয়াৎ প্রিয়ং ব্রয়াৎ মা ভ্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং (ক 
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ভ্রয়াদেষ ধর্শাঃ সনাতন ॥ 
কোইহতিভারঃ সমর্থানাং কিং দুরং ব্যবসায়িনাং। 
কে? বিদেশঃ সবিদ্য।নাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাং ॥ 
পরদারান্‌ পরদ্রব্যং পরীবাদং পরম্য চ। 
পরিহাসং গুরোঃ স্থানে চাপল্যঞ্চ বিবর্জয়েহ ॥ 
যম্মিন দেশেয আচারো। ্ায়দৃষ্টান্ত, কল্পিতঃ 
ম তশ্মিন্নেব কর্তব্যে। নু দেশান্তরে স্বৃতঃ ৪ 
যন্সিন্‌ রাষ্ট্রে পুরে শ্রামে তৈবিদ্যে নগরেহপি বা । 
মে। যত্র বিহিতো। ধন্ধু্তং ধর্্রং ন বিচালয়ে ॥ 





* সত্য রলিবে। মিষ্ট বাক্য বলিরে। নতা কথ। অপ্রিয় ভাবে বলিবে 
না অর্থাৎ শিষ্টাচারের আবরোধী ভাবে, শান্ত মৃর্তিতে, ছিতেচ্ছাপ্র পোদি ত 
হইয়।, মিষ্ট কথায় বুঝাইয়। বড় ছোট সকলকে সম্পূর্ণ সত]ই বলিবে__ 
“অ.গ্রয়ং* ঘথাম্য!ৎ তথ। মাত্রা; অপ্রিযং এস্লে ক্রিয়ার বিশেষণ 1] 
মিষ্ট কথ। বলার জনা অণুমাত্র মিথ্য। কথ! বলিবে ন1।-[ এই ছেকের 
সাধারণতঃ বিকৃত অর্থ কর! হত্র যে অপ্রিন্-লত্য কথ ধলিবেই না। কি 
পবিজ হিন্ছু শাস্র কখনই "লতা গোপনে উপদেশ দিতে পারেন ন1] 


৯১ 


শা” 


৯১ | 


২২1 


ই৩। 


৪1 


৫ । 


ই৬ | 


হিম্দু-কণ্ঠহার । 


যন্মিন দেশে ঘয আচার শোচাঁচারশ্চ যাদৃশহ | 
তত্রতম্নাবমন্থেত ধর্স্তত্রৈব তাদৃশহঃ ॥ 

বরং যোগী ব্রিকালজ্ঞে! গিরিং লঙ্ঘয়িতুং ক্ষমঃ 
তথাপি তলৌকিকাচারং মনসাহপি ন লঙ্বয়ে ॥ 
অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বুদ্ধোপসেবিন2 । 
চত্বারি সংপ্রবদ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশেো। বলং॥ 
শয্যাসনেহধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ্। 
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং গ্রতুযুতায়াভিবাদয়েৎ ॥ 
অভিবাদাৎ পরং বিপ্রে। জ্যায়াননভিবাদয়ন্‌। 
আসো ধ্লামাহমন্ত্রীতি স্বং নাম পরিকীর্তয়েৎ ॥ 
ব্রাহ্ধমণং কুশলং প্রচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্‌ । 
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শৃদ্রমারোগ্য মেবচ ॥ 
লন্ষনীর্বসতি জিহ্বাগ্রে জিহ্বাগ্ডে মিত্রবান্ধবাঃ। 
জিহ্বাখ্খে বন্ধনং গ্রাপ্তং জিহ্বাখ্ে মরণং গ্রুবম্‌ ॥ 
লুন্ধমর্থেন গৃহীয়াৎ ক্তুদ্ধমঞ্জলিকর্ম্মণা 

মুর্খং ছন্দানুবৃত্যা চ তত্বার্থেন চ পণ্ডিতম্‌ ॥ 
হস্তাদপি ন দাতব্যং গৃহাদপি ন দীয়তে । 
পডরোপকরণার্থে চ বচনে কা দরিদ্েতা ॥ 
অক্রোধঃ সত্যবচনং সংবিভাগঃ ক্ষম। তথা । 
প্রজনঃ স্বেহু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ ॥ 
কায়েন ভ্রিবিধং কণ্ম বাচ। চাপি চতুর্ববিধং 
মনসা ত্রিবিধ্ৈব দশকন্মাপথস্তজেৎ | 
প্রাণাতিপাতঃ সতৈম্যঞ্চ পরদারানখাপিচ 

এীণি পাপানি কায়েন সর্বতঃ পরিবর্জয়ে। 
অসৎ প্রলাপং পারুষ্যং পৈশুন্যমনৃতত্তথ। ॥ 
তারি বাচা রাজেন্দ্র ন জল্লে্ নানুচিস্তয়েৎ। 


ই! 


২৮। 


২৯ । 


৩২ । 


৪ । 


হিন্দু-কণ্ঠহার ? শ৯ 


অনভিধ্যা পরস্থেধু পরসত্বেমু সৌহৃদং । 

কন্ণাং ফলমন্তীতি ভ্রিবিধং মনসাচরেং ॥ 

গৃহে সম্পূর্ণ আচারস্তদদ্ধং পরবেশ্মানি । 

তদদ্ধং রাজসেবায়।ং পথি শুদ্রবদাচরেত ॥ 

রাজদ্বারে বন্ধনাপ্তঃ দূর!ধ্বনি ত্বরান্বতঃ 

কুর্ধ্যাচ্চ মাঁনসীং সন্ধ্যাং ন স পাপেন শিপ্যতে ॥ 

হুঙ্কারং ব্রাহ্ম ণস্যেক্তা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়মহ | 

দিনমেকং ব্রতং কুর্ষ্যাৎ্ প্রণতঃ স্সম।ছিতঃ ॥ 

নরপতিহিতকর্তা দ্বেষতাং যাতি লোকে । 

জনপতিহিতকর্তী ত্যজ্যতে পাঁথিবেক্দৈঃ ॥ 

ইতি মহতি বিরোধে বর্তম।নেহপি নিত্যং | 

নৃপতিজনপদানাং ছুল্লভঃ কার্ধাকর্তী ॥ 

কিং করিব্য'ন্ত বলার? শ্রেতা বত্রন ধিদ্যতে। 

নগ্রক্ষপণকে ০দশে রঙ্গ কিং করিষ্যতি ॥ 

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈজলদাগমে । 

দছুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনংহি শোভনং ॥ 

শতংত্যক্তাচরেহ ন্নানং সহত্রঞ্চাপি ভে।জনং । 

লক্ষং পরে[পকারায় কোটিংত্যক্তা হরিং ভঙ্গেৎ ॥ 

দহাম।নাঃ জুতীব্রেণ নীচাঃ পরযশো।হগ্রিনা | 

অশক্ত।স্তৎপদং গন্ভং ততো! নিন্দ,ং একুরবরতে ॥ 

মৌনী পাদপ্রহ্ারেইপি ন ক্ষমী নীচ এব সঃ । 

আকৃষ্টশস্ত্রে। মিত্রেহপি ন তেজন্দী খলে। হি সঃ ॥ 
৬৩। পিতা মাতা । 


৯। পিতৃন্‌ নমস্্ে দিবি যে চ ঘুও্।ঃ 


স্বধাভুজঃ কাম্যফল।ভিসন্ছো। | 
প্রদ।নশক্তাঃ সকলেস্পিতানাঁং 
বিযুক্তিদ। যেছনভিলংহিতেষু 


৮৬ 


| 


শ। 


৮1. 


হিন্দু-ক ঠায় 


২1 পিতা হ্বর্গঃ পিত। ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ ॥ 


পিতরি অপ্ীতিমাপঞ্নে প্রীয়ন্তে সর্ববদেবতাঃ ॥ 
যা গর্ভে দশমাসান্হি ধৃত্ব। পুক্রাংস্ত রক্ষতি 
স1 দেবী জননী সাক্ষাৎ কোবান্তি তৎ মমো গুরুঃ 
পিতুরপ্যধিক1 মাতা গর্ভধারণপোণাৎ | 

অতে। হি ত্রিষু লেকেষু নাস্তি মাতৃলমে। গুঝ্ 2? 
নাপ্তি গঙ্গাসমং তীর্ঘং নাস্ত বিষ্ু্লমঃ ৩৬ । 
নান্তি শস্তুদমঃ পুজ্যে। নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥ 
নান্তি চৈকাদশীতুল্যং ব্রতং ত্রেলোক্্যবিশ্রতং | 
তপো নানশনৈস্তল্যং নান্তি মাতৃসমোগরত & 
নাক্তি ভার্ধযাসমং মিত্রং নান্তি পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ। 
মাস্তি স্বস্থসম] মান্যা নাস্তি মাতৃনমো গুরু ॥ 

ন জামাত সমং পাত্রং ন দানং কন্যয়া সমং | 

ন ভ্রাতৃপদৃ শে! বন্ধুর্চ মাতৃঘমে। গুরুঃ ॥ 

দেশো গ্গান্তিক্কঃ শ্রেষ্ঠে। দলেষু তুলসী দলং। 
বর্ণেষু ব্রাহ্দণঃ শ্রেষ্ঠো গুরুষ্দীত। গুরুতপি ॥. 
ভূমেগররীয়সী মাত! ন্বর্গাহ্চ্চতরঃ পিতা ॥ 

জনন জম্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়মী |. 
ভাকাত্রিমন্েহরমেন যস্য।ঃ 

সংবন্ধিতে! দেহুমহীরুহো নঃ। 

তস্য।ঃ পদাব্জে সততং তদুখৈ- 
ভরক্তিপ্রসুনৈরভিপুজয়ামঃ ॥ 

মাতরং পিতরং চৈব লক্ষীনারায়ণাবিব.।: 
পৃদ্ষয়েয়ুস্তদাজ্ঞাং বৈ বহেয়ুঃশিরসা মদা ॥ 
উপাধ্যায়াদ্দশ।চার্ধ্য আচার্যযাচ্চশতং পিতা ! 
লহস্রম্ত পিতুণ্্বতা গৌরবেখাতিরিচাতত & 
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মাতরং পিতরক&%ৈব সাক্ষা প্রত্যক্ষদেবতাং। 
মত্ব। গৃহীনিষেবেত সদ! সর্বব প্রযত্বতঃ ॥ 

নাস্ত মাতৃঘমং দৈবং নান্তিপিতৃসমো। গুরুঃ | 
তয়োঃ প্রত্যুপকারোহপি ন কথঞ্চন বিদ্যতে ॥ 
তয়ে।িত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ণ মনলাপি বা। 
ন তাভ্যামননুজ্ঞাতে1 ধর্মমহ্যং সমা শ্রয়েৎ ॥ 

যং মাতাপিতরো ক্লেশং সহছেতে স্বতপালনে ৷ 
ন তম্য নিষ্কৃতি শক্য। কর্তং বর্ষশতৈরপি ॥ 
পুণ্যতীর্থে কৃতং যেন তপঃ ক্বাপ্যতিছুক্ষরং | 
ত্য গুজ্র। ভবেদ্বশ্যহ সম্দ্ধে। ধার্টিকহ সুধীঃ ৪ 
পিতুরাজ্ব। পরো। ধর্মই ধর্শ্চ মাতৃরক্ষণং 
আন্বতক্ঞাঞ্চ পুভ্রোহি মাতরং নানু পীড়য়ে ॥ 
গুরুর গ্র্যঃ পরে! ধর্মঃ পে।ষণাধ্যাপনাম্বিতঃ 
শিতা দাহ ধর্্ঃ স বেদে প স্থনিশ্চিতঃ ॥ 
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃঘমো স্বতে পিতরি ভারত | 

স হ্বেষাং বৃভিদ।তাসমত্তৈহ্বেষ পরিপাল্যতে & 
নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ববদেবমযর়।য় চ । 
ৃখদ।য় প্রসন্গায় হ্বশ্রীতায় মহাত্বানে ॥ 

সর্বব যজ্জন্বরূপায় ম্বর্গায় পরমেঠিনে । 
শর্ববতীর্ধাবলোকায় করুণাগাগরায়চ ॥' 

নমঃ সনাুতোধষায় শিবরূপায় তে নমঃ। 


 লদাপরাধক্ষমিণে স্বখায় হখদায় চ॥ 


দুলভিং মানুষণযদং যেন লন্ধং ময়! বপুঃ 
সম্ভাবনীয়ং ধর্মার্থে ত্মৈ পিত্রে নমে! নমঃ এ 
তীর্থনান তপোহোমজপাদে বশ্য দশনিম্‌। 
আহাগুরোশ্চ গুরবে তশ্মৈ পিত্রে নযোনমঃ &। 
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যস্য প্রণামস্তপনাৎ কোটিশঃ পিতৃতর্পণম্‌ । 
অশ্বমেধশতৈত্ত,ল্যং তন্মৈ পিত্বে নযে।নমঃ ॥ 
ইদং স্তোত্রং পিতুঃপুণ্যং যহ পঠেহ যতো নরঃ। 
শ্রত্যহং প্রাতরুথায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেহপি চ॥ 
স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রেস্িতেইপি বা। 

ম তগ্য ছুলভিং কিথিও সর্ববজ্তত্বাদ বাঞ্ছতম্‌ ॥ 
নানাপকন্ম কৃত্বাপি যঃ শীত পিতরং স্তঃ। 

স ঞ্রুবং প্রবিধায়েবং প্রায়শ্চিং সুখী ভবে ॥& 
মাতা ধরিত্রী জননী দয়াদ্রহৃদয়। শিব! | 

দেবী ভূ-রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দোষ সর্ববছুঃথহা। ॥ 
আরাধ্য! পরম! মায়। দয়! শান্তি কদম ধাতিঃ। 
স্বাহ। স্বধ! চ গৌরী ম! পদ্মাচ বিজয়! জয় ॥ 
ছুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্বৈ পঞ্চবিংশতিঃ 
আবণাঁশু পঠনান্মর্/ঃ সর্ববছুঃখাদ্‌ বিমুচ্ততে 
ছহখৈশ্হন্ভিদ্নে।ইপি দৃন্টামাতরমীশ্বরীং 
যমানন্দং লভেন্মন্যুঃ সকিং বাচে।পপদ্যতে ॥ 
অন্নদাত। ভয়ত্রাতা কন্তাদাত! তখৈব চ। 
জনিত চেপনেত। চ পঞ্চেতে পিভরঃ স্মতাঃ 
আক্মম।তা গুরোঃপত্রী ত্রাঞ্ষণী রাঁজপত্রিকা। 
ধেনুর্ধাত্রী তথ পৃথ্থী সপ্ত মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ 
উচ্চেরধে(হনলজলাদতিচঞ্চল|ন্‌ যা 
হুর্ভক্ষ্যতে। ঝটিতি চেক্টকৃতিং বিহায়। 

রক্ষে€ স্বতানুরসি হা মলমুক্রলিপ্তা- 

তস্যৈে নমো নম ইতোইস্ত নমোজনন্যৈ ॥ 
প্রত্যক্ষিতা যা ত্রিজগ্ প্রনৃতি ₹1- 

হর্কব।তণ। ভক্তিম তাং হি সেবনাঙ। 
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হৃণাং চতুর্ববর্গ ফলং দদ!তি যা- 
ত্যৈ নমো ভূুতললোলমৌলিনা ॥ 
যদগর্ভে জায়তে লোকে যস্য।ঃল্সেছেন জীবতি । 
তাং সাক্ষাদীশ্বরীং বন্দে মাতৃদেবীং পুনঃ পুন ॥ 
৪। পুত্র । 
পুম্।লো নরকাদ্‌ ষম্মীজ্র।/য়তে পিতরং হাতহ | 
তস্মাৎ পুত্র ইতিখ্যাতঃ স্বয়মেব ব্বয়ন্তুবা ॥ 
বুদ্ধিমান্‌ জ্ঞানসম্পন্ষো দাতা ত্যাগী শ্রিয়ংবদঃ | 
সর্ব কর্মান্থ মন্‌ দ্বীরো দেবব্রাহ্মণপুজকঃ ॥ 
পিতৃমাতৃপরে! নিত্যং সর্বস্থবজনবসলত॥ 
এবং গুপৈঃ হুসংযুক্তঃ স্থপুত্রঃ হুখদায়কহ ॥ 
€কোহ্র্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো নবিদ্বান্নধান্মিকিই | 
কাণেন চক্ষু কিংবা চচ্ষুঃপীড়ৈন্ন কেবলং ॥ 
বরমেকো। গুণী পুত্রো ন চ মুর্খশতৈরপি । 
একশ্চন্দ্র স্তমো। হল্তি নচ তারাগণৈরপি ॥ 
একেনাপি স্প্বক্ষেণ পুষ্পিতেন স্থগন্ধিনা ॥ 
বাসিতং তদ্বনং সর্ববং স্থপুত্রেণ কুলং যথ। ॥ 
একেনাপি কুবুক্ষেণ কোটরস্ছেন বহিন। । 
দহ্যতে তদ্বনং সর্ববং কুপুত্রেণ কুলং যথ1 ॥ 
লালয়েনু পঞ্চ বর্ধাণি দশ বর্ধাণি তাড়য়েহ। 
প্রাপ্ডে তু ষোঁড়শে বর্ষে পুভ্রং গিত্রবদাঁচিরেছ ॥ 
লঃরুনে বহনে .দাপান্তাড়নে বহবে। গুণাঃ | 
তন্দৎ পুভরঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েম্নহ লালয়েছ ॥ 
কো ধন্থে! বহুভিঃ পুন্রৈঃ কুশুল।পুরণাঢ়কৈঃ ॥ 
বরমেকঃ কুলালম্বী যত্র বিশ্রয়তে পিতা ॥ 
স জাতে! যেন জাতেন যাতি বংশ সমুক্গতিং। 
পরিবর্তিনি সংসারে স্থৃতঃ কে! বা ন ছ্বায়তে ॥ 
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স1 ভার্ধ্য য1 প্রিয়ং ভরতে ল পুঝে। নির্বতির্যতঃ ! 
তন্মিত্রং যত্রা বশ্বাসঃ স দেশে! যত্র জীবিকা ॥ 
€৫। মিত্র! 
উত্দবে ব্যসনে চৈব ছুভিক্ষে রা্্রবিপ্লবে। 
রাজদারে শ্মশানে 5 যন্তিষ্ঠতি স বাদ্ধবঃ এ 
্হৃদাং হিতকা মানাং যঃ শুপোতি ন ভাফষিতং ! 
বিপ€ সন্গিছিত। তম্য স নরঃ শক্রনন্দনঃ ॥ 
শুচিত্বং তনগিতা শৌর্যং সামান্যং হৃখছুঃখয়োঃ | 
দ।ক্ষিণ্যং চানুরক্তিশ্চ মত্যত চ স্বহৃদ্গুণ12 ॥ 
রহস্যভেদে! যাচঞা! চ নৈষ্ঠ,ধ্যং চলচিততা | 
ক্রোধে! নিঃসত্যত। দ্যুতমেতন্মিন্রম্য দৃষণং ॥ 
পরোক্ষে কার্যাহস্তারং প্রত্যক্ষে শ্রিয়বাদিনং। 
বর্জ্য়েতাদৃশং মিত্রং বিষকুস্তং পয়োমুখং ॥ 
ছুর্দনঃ পরিহ্র্তব্যো! বিদ্যয়।লঙ্ক তোহপি সঃ। 
অণিন। ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ৪ 
জানীয়াৎ প্রেষণে ভূত্যান্থ বাহ্ধবানু ব্যসনাগমে | 
মিত্রঞ্চ(পদগমে চৈব ভার্যযাঞ্চ বিভবক্ষয়ে ৪ 
করে।তি বঞ্চনং মিত্রে যো! ব! কে। ব1 নরাধমঃ 1 
স হি পাপফলং ভুডক্তে বুগানাং কোটিকোটিযু ॥ 
নরাণাং সর্বহ্ঃখাশি হীয়ন্তে মিজআ দর্শনাৎ | 
তস্মান্মিত্েষু হৃমতিং কুর্ষ্যাৎ সর্বপ্রযন্বতঃ 
ব্য।ধিতস্য দরিদ্রস্য বঞ্চিতল্য।তিহ্ঃখিনঃ। 
মিত্রম্য দর্শনাদেব সর্ববং হুঃখং বিনশ্যতি ॥ 
এক এব সুহ্ৃন্ধশ্মো, নিধনেহপ্যঙ্গ্যাতি যঃ। 
শদীরেশ ঘমং নাশং সর্ববমন্তত্, গচ্ছতি ॥ 
পরোপি [হতবান্‌ বনধুরন্ধুরপ্যহিতঃ পর2 | 
মহিত্তো। দেহে! ব্যাধিব্তিমারপ্যমৌষদষ্‌ ॥ 


ছিন্দু-কণ্ঠহার । ৮৫ 


সমান গর্ভসম্ভুতাঃ সমানন্সেহ পালিতাঃ। 
দহে।দর! সম্বসেযুঃ সানুরাগং পরস্পরং ॥ 
৬1 আতিথ্য। 
১।  তৃণাঁশি ভূমিরুদকং বাক্‌ চতুর্থা চ সুনৃতা | 
এতান্যপি নতাং গেছে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥ 
২  অরাবপুত্ুচিতং কার্য্যং আত্থ্যং গৃহযাগতে। 
চ্ছেত্ত,ও পার্খবগতাংচ্ছায়াং নোপনংহরতে ভ্রুম2 ॥ 
৩ । শ্রিয়ো ব। যদিবাদ্ধেষ্যে। মুর্খ পণ্ডিত এব বা। 
গলংপ্রাপ্তে বেশ্বদেবান্তে সোহতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥ 
৪॥. দেশং নাম কুলং বিদ্যাং পৃষ্টা যোহনগং প্রযচ্ছতি । 
নস তৎ ফলমাপোতি দত্বা। স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥ 
৫ চক্ষুর্দদ্যাক্মনো! দদ্যদঘাচং দদ্দ্যাচ্চ সুনৃতাঁং 
উদ্বায় চাসনং দদ্যাদেষ,ধন্্ঃ সনাতনঃ ॥ 
৬। অতিথির্ষস্য ভগ্র।শে! গৃহাঁৎ প্রতিনিবর্ততে । 
স তল্মৈ ছু তং দত পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ 
ণ।  উত্তমস্যাপি বর্শন্য নীচোহপি গৃহমাগতঃ | 
পুজনীয়ে। যথাযোগ্যং সর্ববদে বময়োহতিথিঃ ॥ 
৮॥ গুকুরঘ্নি দ্রিজাতীনাং বর্ণ।নাং ব্রা্মণে। গুরু | 
পতিরেকো! গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ববত্রাভ্যাগতো। গুরুঃ ॥ 
৭1 সন্তোব। 
১। লন্তোষং পরমাস্থায় হৃখাথা সংযতে! ভবে ॥ 
সন্তোষ যুলং হি হখং ছুঃখমূলং বিপধ্যয়ঃ ॥ 
হ। অসন্তুষ্ট দ্বিজ! নষ্টাঃ সম্যষ্ট ইব পার্থিবাঃ | 
নলজ্জা গণিক। নষ্ট! নির্লজ্জাশ্চ কুলক্্রিয়ং ॥ 
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অন্তিপুন্রোবশে যস্য ভূত্যভার্ষ্য ততৈবচ। 
অভাবে সতি সম্ভোষঃ স্বর্গন্ছোহসৌ মহীভলে ॥ 
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । 
হবিষ! কৃষ্ণবর্ত্েব ভূয় এবাভিবদ্ধতে | 
ভৈষজ্যমেতদ্ঃখস্য যদেতন্নানুচিস্তয়েৎ 1 
চিন্ত্যমানং ছি চাভ্যেতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্ডতে & 
সর্বত্র সম্পদস্তস্য সম্ভষ্টং যস্য মানসং। 
উপানদ্‌ গুডপাদস্য ননু চন্মারতৈব ভূঃ ॥ 
লম্ভে(ষায্কততৃগ্ডানাং যহ সৃখং শাস্তচেতসাং 1 
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাং ॥ 
ন। প্রপ্যমভিবাঞ্কস্তি নষ্টংনেচ্ছন্তি শোচিতুং 4 
আপৎস্বপি ন মুস্স্তি নরাঃ পঞ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ 
মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি 

বর্ধাযুতেনাপি তথাব্দলক্ষে১ | 
পুর্ণেু পূর্ব্বেষু পুনর্ণবাঁনা- 

মুৎ্পতয়ে। যাস্তি মনোরথানাহ্‌ ॥ 
নাভিনন্দেত মরণং-নাভিনন্দেত জীবিতম্। 
কালমেব প্রতীক্ষিত নিদেশং ভূতকো। যথা ॥ 
শাস্তিতুল্যং তপে। নাস্তি ন সম্ভোষাৎ পরং স্ৃখং ॥ 
ন ভূষ্গায়াও পরে! ব্যাধি নঁচপ্নন্মো দয়! লমঃ ॥ 
বরমিহ পরিতুষ্টা বন্কলৈস্তং ছুকুলৈঃ। 
সম ইব পরিতোষে! নির্ব্ধিশেষে! বিশেষঃ ॥ 
স তু ভবতু দরিদ্র যস্য তৃষ্ণা বিশালাঃ | 
মনসি চ পরিতুষ্টে কোহর্থবান্‌ কোদরিজ্্রঃ ॥ 
বনেহপি দোষাঃ প্রভবস্তি রাগিখাং | 
গুহেপি পঞ্ষেক্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ ॥ 
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অকুংসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ততে | 
'নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং ॥ 
সর্ববং পরবধশং ছংখং সর্বমাত্মবশং সুখং 
ইতিবিদা সম!সেন লক্ষণং হৃখ হৃঃখয়োঃ ॥ 

৮ । যাচ 11 
বেপধুর্মপিনং বক্ত.ং দীনবাক্‌ গদ্গদব্যরট | 
মরণে যানি চিহ্।নি তানি চিহ।নি যাচনে ॥ 
দক্ষিণ।শা প্রবৃত্তন্য প্রসারিত করস্য চ। 
তেগস্তেজর্ষিনোহর্কস্য হীয়তেহন্যন্য কা কথা ॥ 
রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবলথশাম়ী। 
যজ্জীবতি তন্মরণং যম্মরণং পোহস্য বিশ্রাম ॥ 
তুণাল্লঘুতরস্ত,ল স্তুলাদপি চ যাচক। 
বাঘুন। কিং ননীতোহলৌ মাময়ং য।চয়িষ্যতি ॥ 
পুরহর কতরহ্যক্তং হালাহল কবল যাচ্ঞ! বচমো £ 
একৈব তব রলজ্ঞা তদ্রভয় তারতম্যশু1 ॥ 
নবীন দীনভাবম্য ব।চম।নম্য মানিমঃ। 
বচে।জীবিতয়োরাসীৎ পুরোশিঃসরণে রণং ॥ 
উপাসন। চেগ্মহতা মুপাসন! 

যয়। মনোহন্তাধিকমেতি মানব । 
ধর[৫থিনে যত হৃরথায় তারিণী- 

মনুত্ব মত্যন্তন্থখং দদে স্বয়ং ॥ 
'মরোপতগ্তোহপি ভূশং ন স প্রভূঃ 

বিদর্ভসূপং তনয়াময়াচত। 
ত্যজস্ত্যসূন্‌ শরম চ মানিনো বরং, 

নতু ত্যঙ্কন্ত্যেক মযাঁচিতব্রতং ॥ 
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"১1 বিষ্ভা। | 


অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্যদর্শকং | 
সর্ববস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য «নাস্ত্ন্ধ এব সঃ ॥ 
পশ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ষে মুর্ধে দোষ! হি কেবলং। 
ত্মান্ম,র্বসহ জেষু প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে ॥ 
রূপযৌবন সম্পন্ন। বিশাল কুলসম্ভবাঃ ৷ 
বিদ্যাহীনা'ন-শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুক12। 
বিদ্ত্বঞ্চ/ নৃপত্বঞ্চ নৈবতুল্যং কদাচন। 
স্বদেশে পুজ্যতে রাজ! বিদ্বান্‌ সর্বত্র পুঞ্্যতে ॥ 
নক্ষত্র ভূষণং চক্দ্রঃ_নাগীণাং ভূষণং;পতিঃ । 
পৃথিবীভূষণং রাঁজ। বিদ্যা সর্ববস্য ভূষণং ॥ 
কাব্য শাজ্স বিনোদেন কালে? গচ্ছতি ধীমতাং 
ব্যসনেন চ মূর্খণ!ং নিদ্ুয়া কলহেন বা ॥ 
ইতিহাস পুরাণানি ধন্মশাস্ত্র।ণি চাঁভ্যসেৎ। 
বৃথ। বিবাদ বাক্যানি পরীবাদঞ্চ বর্জয়ে ॥ 
মাত। শক্রঃ পিত1 বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ। 
ন শোভতে মভামধ্যে হংসমধ্তে বকে! যথ| ॥ 
দুরতঃ শোভতে মুখে লম্ব লাঁটপটারৃতঃ। 
তাবত্ত, শোভতে মুর্খ যাবৎ কিঞ্চিঙ্গভাঁষতে ॥ 
কোকিলানাং স্বরে। রূপং নারীরূপং পতিব্রতা । 
বিদ্যারূপং কুর্ূপাণ।ং ক্ষমা রূপং তপন্ষিনাং ॥ 
অবিদ্যং জীবনং শুন্যং দিক্‌ শুন্। হীনবান্ধবা। 
পুত্রহীনং গুহং শুম্যং সর্ধবশূন্যা দরিদ্রেতা ॥ 
যে। গুরুং পুজয়েন্িত্যং তস্য বিদ্য। প্রসীদতি। 
তহ্প্রপাদেন বম্মাৎ স প্রাঞ্জোতি পরম পদং ॥ 
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সংস্কতৈঃ প্রাকৃতের্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ | 
দেশ ভাষাহ্যপায়ৈশ্চ বোধয়ে স গুরুঃ স্থতঃ ॥ 
বেদাভ্যাসে। হি বিপ্রাণাং পরমন্তপ উচ্যতে । 
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতশ্চ সঃ ॥ 
ন চবিদ্য। মে বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমে। রিপুঠ। 
ন চাপত্যসমঃ স্সেছো! ন চ দৈবাৎ পরং বলং ॥ 
জ্ঞাতিভিবণ্টতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে। 
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্রং মহাখনম্‌ ॥ 
ইতিহ।স পুরাণানি লিখিত্বা' যঃ প্রষচ্ছতি ॥ 
ব্রহ্ষদান সমং পুণ্যং প্রাপ্রোতি দ্বিগুণীকৃতঃ ॥ 
বিদ্যাতীধৈর্জগতি বিবুধাঃ, সাধবঃ সত্যতীর্থৈ2। 
গঙ্গাতীতৈর্যলিনমনসো। যোগিনো ধ্য।নতীঘৈ ॥ 
ধারাতীর্ঘৈ ধরশিপতয়ো, দানতীধৈর্ধনাঢ্যঃ | 
লজ্জাতীর্ঘৈঃ কুলযুবতয়ঃ, পাতকং ক্ষালয়স্তি ॥ 
বিদ্যা ন হেয়! বিছুষ1! কদাচিৎ 
নিরক্ষরান্‌ বীক্ষ্য ধনাধিনাথান্‌। 
স্বর্ণাবতংসাং কুলটামবেক্ষ্য 
কুলাঙ্গনাঃ কিং কুলটা ভবন্তি ॥ 
ছুরধীত1 বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভো!জনং বিষং। 
বিষং চস্ক মণং রাত্রৌ বিষং ব্যাধিরবিঙ্গীতঃ ॥ 
পুস্তকম্ছা তু যা বিদ্য। পরহস্তগতং ধনং। 
কার্ষ্যকালে সমুৎ্পন্গে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং ॥ 
যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞ! শান্ত্রস্তস্য করোতি কিং । 
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥ 
শোকস্থান সহআপি ভয়স্থানশতানি চ 
দিবসে দিবসে মুড়মাবিশভ্তি ন পণ্ডিতম্‌ ॥ 


৯৬ হিন্দু-ক হার 


স্র্বব্যবেধু বিদ্যৈব দ্রেব্যমাহুরনুতমমূ। 
অহার্যাত্বাদনর্থত্বাদ ক্ষয়ত্বাচ্চ 'সর্ববদ? ॥ 
২২ | বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌ যাতি পাত্রতাম্‌। 
পাত্রস্বাদ ধনমাঁপোতি ধনাদ্ধর্পন্ততঃ ইথম্‌ ॥ 
২৩। বালাদপি গ্রহীতব্যং যুক্তমুক্তং মণীধষিভিঃ। 
রবেরবিষয়ে কিং ন প্রদীপস্য প্রকাঁশনং ॥ 
২৪। একমপ্যক্ষরং যস্ত গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়ে€ 
পৃথিব্য।ং নান্তিতদ্দব্যং যদ্দাস্ব। সোৎম্ৃণে! ভবেৎ 
২৫। কামধেণুগুণ! বিদ্যা হাকালে ফলদায়িনী 
প্রবাসে মাতৃসদৃশী বিদ্যা গুপুং ধনং স্ঘৃতম্‌ ॥ 
২৬ ।॥ কাঁকচেষ্ট। বকধ্যানং স্বল্লনিষ্া তখৈবচ । 
অল্পহারে। গৃহত্যাগেো বিদ্যার্ধে পঞ্চলক্ষণং ॥ 
২৭। যথ! খাত্ব। খনিত্রেণ ভূতলে বারি বিন্দতি। 
তথ গুরুগতা1ং বিদ্যাং শুশ্াধাতোহধিগচ্ছতি । 
২৮। অনস্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং 
হ্বল্পশ্চ কালে! বহবশ্চ বিস্বা ॥ 
যৎ সারভূতং তছপাপিতব্যং 
ংসো যথা ক্ষীরমিরান্ছু মিশ্রম্ 
২৯। সা বিদ্যা য। মদং হস্তি সাযুক্রীর্য। থিধু বর্ষতি। 
ধর্মানুনারিণী যা চ স৷ বুদ্ধিরভিধীয়তে ॥ 
স্পৃ্নীয়৷ সতাং তাবদ্ধিদ।/সন্তোষশালিনী]॥ 
৩০। শীলং পরহ্িতা সঞ্তিরনুত্মেকঃ ক্ষমা ধৃতিঃ| 
অলোভশ্চেতিবিধ্য।য়াঃ পরিপাকোজ্জবলং ফলং ॥ 
৩১ অনুষ্ঠানেন রছিত। পাঠমাত্রেণ কেবলমৃ। 
রঞ্জয়ত্যেব যা লোকং কিং তয় শুক-বিদ্যয় ॥ 
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ম বিবেকোচিতাং বুদ্ধিং ন বৈরাগ্যমন্বং মনঃ | 
উৎ্পাদয়তি য। পুংসাং কিং তয়। জড়বিদ্যয়া & 
অলোভঃ পরমং বিস্তমহিংস1! পরমং তপহ। 
অমায়। পরম] বিদ্য। নিরবদ্যা মনীষিণাং ॥ 
স্থখার্থিনঃ কুতে। বিদ্য। নাস্তি বিদ্য৫িনঃ হ্থখম্‌। 
সখা ব। ত্যজেদিদ্যাং বিদ্য।্৫থাঁ ব। ত্যজে€ হখয্‌ ॥ 
দানেন তপম! যজ্ঞৈরুপবাসৈব্রতৈস্তথা ॥ 

ন ত।ং গতিমবাপ্োতি বিদ্যয়া যামবাপুয়াৎ ॥ 
ন তেন বৃদ্ধো ভবাতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ। 
যো বৈ যুবাঁপ্যধীয়ানস্তং দেবাঁঃ স্থবিরং বিছুঃ ॥ 
কেো?কিলানাং স্বরে। রূপং নারীরূপং পতিব্রতং। 
বিদ্যা রূপং কুরূপাণাং ক্ষমা রূপং তপস্ষিনাম্‌ ॥ 


সপ 2 ৪ ঠক 


»১০। সত্য । 
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম মত্যংহি পরমং তপ2। 
সত্যমূলাঃ ক্রিয়ঃ সর্ববাঃ সত্যাৎ পরতরং নহি ॥ 
সত্যেনাক্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী। 
সত্যঞ্চোক্তং পরো! ধর্্নঃ সর্বং সত্যে প্রতিতিতং॥ 
অশ্বমেধসহত্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়! ধূতং ।' 
অশ্বমেধসহুআদ্ধি সত্যমেবাতিরিচ্যতে ॥ 
সর্ববেদাধিগমনং সর্ববতীর্ঘথ(বগাহনং। 
সত্যং চ বচনং রাজন্‌ লমং ব। স্যান্নবা সমং। 
অশৃতং যে! ছি বদতি সবিশ্বাস্যো ন কেনচিত। 
স ভীরু নাঁচচিত্তঃ স নিরয়ে বসতি প্রুবং ॥ 
সত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যমেকাক্ষরং তপঃ। 
সত্যমেকাক্ষরে। যজ্ঞঃ সত্যমেকাক্ষরং শআুতম্‌ ॥ 
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নহি মত্যাৎ পরো ধন্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম । 
তল্মা সর্ববাত্বন! মর্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥ 
সত্যহীন! বৃথ! পৃজ1 সত্যহীনো বৃথা জপঃ। 
সত্যহীনং তপোব্যর্থ মুষরে বপনং যথা ॥ 
সত্যধর্ম্মচ্যতাৎ পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব । 
অনাস্তিকোইহ পুযুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ ॥ 
গোপনাদ্ধীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরনৃতং বিনা । 
তন্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্‌ ॥ 
সত্যপাদে কৃতে লোপে ধর্দলোপঃ প্রজায়তে। 
তন্মাৎ সত্যং সমাশ্রিত্য সর্ববকন্মাণি সাধয়ে ॥ 
দৃষ্টিপুতং হ্যসেৎ পাদং বস্ত্রপৃতং জলংপিবেৎ। 
সত্যপৃতাং বছেবাচং শান্ত্রপুতং সমাচরেৎ ॥ 
ব্রতচর্ধ্যা তথা সত্যমোঙ্কারং সত্যমেবচ । 
সত্যাৎ্ ধর্দোদমশ্চৈব সর্ধবং সত্যেন বর্ধতে ॥ 
মনস্যন্যদ্রচস্যন্যৎ, কার্ষ্যমন্যদ্দ রাত্বনাং॥ 
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মন্যেকং মহাত্মনাং ॥ 
সভ1 ব। ন প্রবেষ্টব্যা বক্তব্যং বা সমঞ্জসং | 
অক্রষন্‌ বিক্রুবন্‌ বাপি নরঃ কিস্থিভাগ্ভবেৎ ॥ 
স্থলভাঃ পুরুষাও রাজন্‌ সততং প্রিয়বাদিনঃ। 
অপ্রিয়স্য চ সত্যন্য বক্তা শ্রোতা চ ছলভঃ ॥ 
নহি. সত্যাৎ পরোধর্দো নহি সত্যাৎ পরং তপঃ। 
ন হি সত্যাৎ পর! খদ্ধির্নহি সত্যাৎ পরং বলম্‌ ॥ 
ন সা সভ। যত্র ন সম্ভি বুদ্ধ! 

বুদ্ধ! ন তে যেন বদস্তি ধর্দং। 
নাল ধর্্দো যত্র.ন সত্যমস্তি 

সত্যং ন তদ্‌ যচ্ছলেনাভ্যপেতং ॥ 
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5১। কর্তা উদ্যম। 
কর্মণা শরীয়তে মম্যক্‌ কন্ম্মান্্া মাধবঃ সদা। 
কেবলং চাটুবাক্যেন ন তৃষ্যতি পরাহুপরঃ ॥ 
সাধৃপরিক্টমার্গেণ যন্মনোঙ্গবিচেন্তিতং । 
তৎ পৌরুষং তৎ সফলং অস্যছুম্মন্তচেষ্রিতং ॥ 
ফলং কতক-বৃক্ষম্য যদ্যপ্যন্তু-প্রসাননং | 
ম নাম গ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি ॥ 
উদ্যমেন হি পিদ্ধপ্তি কার্ধ্যাণি ন মলোরখৈত | 
ন হিন্থপ্তস্য সিংহস্য গ্রবিশন্তি যমখে মগ 
ক্ষত্র-সারভূতং সৈম্যং শস্ত্রজ্ঞমনুরাশি চেৎু। 
অপি স্বল্সং শ্রিয়ে মৈন্যং বৃথেয়ং মুণ্ডমণ্ডলী ॥ 
সাহয়োৎ্পতিতানাঞ্চ শিরাশানাঞ্চ জীবিতে। 
ন শক্যমগ্রতঃ স্থাতুং শত্রেণ।।প ধনঞ্জয় ॥ 
উদ্যোগিনং পুরুমশিংহমুপৈতি লক্গদী 
দৈরবেন দেয়মিতি কাপুরুষ বদন্তি। 


দৈব শিহত্য কুক পৌরুবমাশভ্যা 


যত্বে কৃতে বদি নমিদ্ধতি কোঙ্ত্র দোঁধঃ 
সম্পদ। স্থশ্ছিতং মন্যো। ভবতি স্বলর।পি ঘঃ। 
কৃত-কৃত্যেবিধিক্মন্যে ন বদ্ধয়তি তদ্য তাং ॥ 
অলন্ধং চৈব লিপ্নেত লন্ধং রক্ষেদ্পক্ষয়াৎ 1 
রক্ষিতং বর্ধঃয়ৎ সম্যক্‌ বুদ্ধং তীর্থেু নিক্ষিপেৎ ॥ 
হেল। সাহু কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নির্ধশং | 
বাচ্ঞা মানস্য নাশয় কুলনাশ।য় ভোজনং ॥ 
রোগ-শোক-পরীতাপ-বন্ধন-ব্যপমনানি চ। 
আত্ম'পরাধবৃক্ষাণাং ফলাম্মেতানি দেহিনাং ॥ 
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অধ্থীনস্য ক্ষয়ং দৃষট1 বল্মীকস্য তু সঞ্চয়ং 
অবন্ধ্যং দিবনং কুর্ধ্যাদ্দানাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ ॥ 
শ্রদ্দধানঃ শুভাঁং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। 
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতহ ॥ 
কর্ম ণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কন্মফলহেভুভূর্মীতে সঙ্গোহস্ত্কর্ণি ॥ 
হস্তং হস্তেন সংগীড্য দ্দন্তান্‌ বিচুণ্য চ। 
আঙ্গৈরঙ্গং সমাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বকং মনঃ ॥ 
মতিরেব বলাদ্‌ গরীয়মী, 
তদভাবে করিণামিয়ং দশ] । 
ইতি ঘোষয়তীব ডিগুিমঃ 
করিণোহস্তিপকাহতঃ কনন্‌ ॥ 
সক্তাঃ কর্মন্যবিদ্বাংলে। বথ। কুর্ববস্তি ভারত । 
কুর্ধযাদ্‌ বিদ্বাং স্তথ।হসন্তশ্চিকীষু্লেিক সংগ্রহং ॥ 
ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্মসঙ্গিনাং | 
যোজয়েৎ সর্ববকর্্নাণি বিছ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ 
অনুদ্যোগে! মহারোগে! শক্তিং রহসি হন্তি বৈ। 
আপাততঃ স্থখাকারে। মহা ছুঃখাকরো। হি সঃ ॥ 
ইন্ডরিয়াণি বিতীর।নি বিধিনোদ্যোগ সিদ্ধয়ে | 
অতএব হি হন্যন্তে নিরুদ্যোগা মনোৌরখৈঃ ॥ 
সম্ভতবিকৃতেঃ প্রকৃতেরে্নবিরামে দৃশ্যতে জাতু। 
স। কিল নিন্দতি জড়তাং ছুরিত প্রায়াং ছুরস্তাং চ॥ 
আলন্যং হি মন্ুুষাঁণাং শরীরস্ছো। মহারিপুও 
নাস্ত্যদ্যমসমে। বন্ধুঃ কৃত্ব। যং নাবসীদতি ॥ 
পুর্ববজদ্ম জনিতং পুর1বিদঃ 

কন দৈবমিতি সংপ্রচক্ষতে, 
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উদ্যমেন তছুপার্জিতং চিরাৎ 

দৈবসুদ্যমবশং ন তশুকথং ? 
বিদ্যা ন সহস্তি জগতীহ কিলানবদ্য। 
যোদ্যে(গিনাং ভবতি সাধয়িতুং ন যোগ্যা ॥ 
উদ্যোগ এব সকলো ক্তিকলাতিশায়ী 
সদ্যে! দদাতি ভুবি মান্যপদং জনানাং ॥ 
উদ্যে(গিনং করালম্বং করোতি কমলা লয়1। 
অনুদ্যেগিকরালম্বং করোতি কমলাগ্রজ! ॥ 
কর্তারমিব রাঁজাঁনং মা যাচিষ্ট পুনঃ পুশঃ। 
স্বয়ং সম্পাদয়ে সর্ববং বখ।সে? ত্বয়িতুষ্যৃতি ॥ 
যোগনংন্যস্ত কম্মাণং জ্ঞান সংচ্ছিন্ন সংশয়ং। 
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি শিবর়ন্তি ধনগ্তীয় ॥ 
নমপ্যামে। (দবান্‌ নু হতবিধেস্তেহপি বশগ। 
বিধির্বন্যযঃ সে।হপি প্রতিনিয়তকশ্মৈক ফলদঃ 
ফলং কর্্মায়ভং ক্মমরগণৈই কিঞ্চ বিধিন! 
নমস্তৎ কর্ভ্যো বিধিরপি ন নেভ্যঃ প্রভবতি ॥ 
স জাত! যেন জাতেন যাতি দেশসমুন্নতিং | 
পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কে। বা নজায়তে ॥ 
বিরক্তাঃ সংস্থতে যে হি তন্বজ্ঞানেন সর্ববথা । 
প্রাণরক্ষা ভশে তেষাং মমাজে গৃহিণ1ং যতঃ ॥ 
তদ্ধিতায় ততস্তেঘাং স্থশিক্ষা লাধুশীলতা । 
মংঘমে। জ্ঞানবিস্ত।(রঃ কার্ধ্যন্তদ্দৈশ পুজনমৃ। 
উদ্যমং সাহসং ধৈর্ধ্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ 
ঘড়েতে যজ্ঞ বর্তৃন্তে তত্র দেবঃ সহায়কৃৎ। 
ন ছি দৈবেন পিধ্যন্তি কার্ধযান্যেকেন সন্তম | 
ন চাপি কর্্মনৈকেন তাভ্য।ং সিদ্ধিত্ত যোগতঃ ॥ 


৯৬ 


২২]. 


২৩৩ | 


৩৪ ॥ 


০৫ । 


ওত । 


৩৭। 


৩৮ 


৩৯ 


১১৯। 


৪২। 


৪৩ । 


হিন্দু-কণঠহার ৷ 


যথাগ্নিঃ পবনোদ্বতঃ স্বসুক্ষেবাইপি মহান্‌ ভবে । 
তথ! কন্মসমাবুক্তং দৈবং সাধু বিবদ্ধতে ॥ 

যথা তৈলক্ষয়াদ্দীপঃ গ্রণাশমুপগচ্ছতি । 

তথা কম্মক্ষয়াদ্দৈবং প্রণাঁশমুপগচ্ছতি ॥ 
পৌরুযেণ জিত। দৈত্য। স্থাপিত। ভূবনক্রিয়! । 
রচিতানি জগন্তীহ বিঞুনা ন চ দৈবতঃ ॥ 

স্বঃ কার্ধ্যমদ্য কর্তব্যং পূর্বাহ্ন চাপরাহ্িকং । 
নহি প্রতীক্ষতে স্বভ্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতং ॥ 
দিবসেনৈব তৎ কার্ধ্যং রাত্রে যেন স্থুখং বগেছু 
বসন্তেনৈবতৎ কার্য্যং বর্ষান্্র চ স্থুথং বসে ॥ 
আজন্মনস্ত তৎ কাধ্যমন্তে যেন স্থখং বমেৎ ॥ 

দানে ক্ষয়তি নো বিভ্তুং ন চৌর্ধ্যৈর্র্ধতে হি তশু। 
ন সন্ধ্য। পুজনৈলেণকে বাধ্যতে কর্ম কিঞ্চণ ॥ 
আরোপ্যতে শিলা শৈলে ষত্বেন মহতা যথ। | 
নিপাত্যতে ক্ষণেনাধর্ডথাত্বা গুণদোষয়ো ॥ 
যাত্য-ধোইধে। ব্রজতুযুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কন্দভিত | 
কুপম্য খনিত। যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারক ॥ 
ঝণশেষোহত্গ্রিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈব চ। 

পুনশ্চ বদ্ধতে বস্মাত্তস্মাচ্ছেযঞ্চ কারয়েছ ॥ 

যো গ্রুবণি পরিত্যজ্য অগ্রবাঁণি নিষেবতে | 
ফ্রবাশি তস্য নশ্যন্তি অগ্রবং নষ্টমেব হি ॥ 
ধনমুল! ক্রিয়া সর্ববা যত্রস্তস্য।্জনে মতঃ। 

রক্ষণং বদ্ধনং ভোগ ইতি তত্র বিধিক্রমাৎ ॥ 
য।বৎস্বদ্থমিদং শরীরমরুজং, যাবজ্জরা দুরতো। 
যাবচ্েপ্জ্রিয় শক্তির প্রতিহতা, যাব ক্ষয়োনায়ুষ2॥ 1 
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিছুষা, কার্ধ/ঃ প্রযত্রো মহান্‌। 


৪৪ । 


5৫1 


৪৬1 


৪৭ ॥ 


৪৮ ॥ 


৪৯ | 


৫১। 


৫২। 


হিন্দু-কঠহার ৷ ৪ 


সন্দীপ্তে ভবনে ছি কুপখননে প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ ॥ 
ষড় দোষাঃ পুরুষেণহ হাতব্য। ভূতিমিচ্ছত। 
গিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধমালস্যং দীর্ঘসুত্রতা ॥ 
আ.লদ্যং মদমোহেণিচ চাপল্যং গেন্টিরেব চ। 
স্তবত।চাভমানিত্বং তথাত্যগিত্বমেব চ ॥ 
এতে বৈ সন্ত দোযাঃ হ্যঃ সদ] বিদ্য।িনাং মতা । 
স্থখার্থিনঃ কুতোঁবিদ্য! নাত্তি বিদ্যার্থিনঃ স্থখং ॥ 
হ্ুখাথাঁ বা ত্যজেদ্বিদ্য।ং বিদ্যার্থী বা স্থখং ত/জেশু। 
লিখন-বিধিবিরাগঃ পুস্তিকাশোঘনঞ্চ 
বহু স্থহৃদনুবন্তা প্রক্রিয়াচাতি গুব্বা । 
শ্বশুর গৃহনিবাসো বিহ্বলত্বং বিসাঁদঃ 
স্থিতিরপি নিজগেছে মুর্খতাহেতবোহন্টো ॥ 
অদাঁভা বংশদে।ষেন কম্মদোযাদ্দরিদ্রেতা | 
উন্মাদে! ম।তৃদে]যেণ পিতৃদোষেণ মুর্খতা ॥ 
মেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়। সমন্বিত? । 
যদি দৈবাৎ ফলং নান্তি ছায়। কেন শিবার্যযতে ॥ 
প্রথমে নার্ভ ত। বিদ্য। দ্বিতীয়ে নার্জতং ধনং। 
তৃতীয়ে নার্ভিতং পুণ্যং চতুর্ধে কিং করিষ্যতি ॥ 
যন্যিন কুলে যঃ পুরুষ প্রধান ' 
স সর্ববযত্তেন হি রক্ষণীয়ঃ | 
তম্মিন বিনন্টে কিল সারভুতে 
ন নাভিভর্গে হারক। বহস্তি ॥ 
ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি প্শ্যতি । 

ংশয়ম্‌ পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি ॥ 
অ।রভ্যতে ন খলু ধিত্রভয়েন নীচৈ 
রারভ্য বিদ্ববিহত। বিরমন্তি মধ্য(ঃ ॥ 


নি 


৫৩ | 


৫৪ । 


৫৫। 


৫৬। 


৫৭। 


৫৮ । 


৫৯ ॥ 


হিম্দু-কণ্ঠহার | 


বিশ্থৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্তম!ন! 
প্রারন্বমুস্মজন। ন খলু ত্যজন্তি ॥ 
তাৰন্তয়স্য ভেতব্যং যাবস্তয়মনাগতং ৷ 
আগতঞ্চ ভয়ং বীক্ষ্য প্রতি কুর্ধ্য।দূযখোচিতং ॥ 
শান্ত্রাণ্যধীত্যা পি ভবান্ত মূর্খ! 
যস্ত ক্রিয়াবান্‌ পুরুষঃ ন বিদ্বান্‌। 
হুচিস্তিতঞ্চোযধমতুরাণাং 
ননামমাজ্রেণ করোত্যরোগং ॥ 
উত্থায়োথায় বোদ্ধব্যং কিমদ্য স্বকৃতং কৃতম্‌। 
আয়ুষঃ খণ্মাদায় রবিরন্তং গমিষ্যতি ॥ 
স্থান মুৎস্জ্য গচ্ছন্তি সিংহাঃ সহপুরুষা গজাঃ। 
তত্রৈব নিধনং যাস্তি কাকাঃ কাপুরুষা ম্বগাঃ ॥ 
দে।ষ ভীতেরণারস্তস্তৎ কাপুরুষলক্ষণং 
কৈরজীর্ণভয়ান্তণতর্ডোজনং পরি হীয়তে ॥ 
আদ্যব কুরু যচ্ছেয়ে। মা ত্বাং কালোহত্যগাদয়ং। 
অকৃতেঘেব কার্ধ্যেু ম্বত্যুর্বৈ সম্প্রকর্ষতি ॥ 
উৎসাহ সম্পন্মমদীর্ঘসূত্রম্‌ 
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যমনেষসক্তং | 

শুরং কৃতজ্ঞং দৃঢ় সৌহৃদঞ্চ 

| লন্নীঃ স্বয়ং যতি নিবাসছেতোঃ ॥ 
দেছে বিনষ্টে তৎকন্দ্ম পুনর্দেহে প্রলভ্যতে। 
যথ। ধেনু সহত্রেু বসে! বিন্গতি মাতরং ॥ 
তথ শুভাস্তভং কম্ম কর্তারমনুগচ্ছতি ॥ 
মাতৃক্ত ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটি শতৈরপি। 
অবশ্য মেব ভোক্তশ্যং কৃতং কর্ম গুভাশুভং ॥ 


১ । 


৬২ । 


হিন্দু-কণ্ঠহার। ৯৯ 


নদৈবমিতি সংচিন্তয ভজেছুদ্যোগ মাত্মবান্‌। 
অনুদ্যোগেন কন্তিলং তিলেভ্যঃ প্রাপ্ড,মর্থতি ॥ 
ক্োদেশঃ স্বমনম্থিনঃ স্ববিষয়ঃ 

কে বৈ বিদেশ স্বৃতো। | 
যং দেশং শ্রয়তে তমেব কুরুতে বাহু প্রতাপার্জিতং। 
যং দংষ্ট। নখলাঙ্গুলপ্রহরণৈঃ সিংহে। বনং গাহতে। 
তন্মিঙ্গেব হতদ্বিপেন্দ্ররুধিরৈস্ত ফাং"ছিনব্যাত্বনঃ ॥ 
অনুগন্তং সতাং কর্ম কৃৎস্রং যদি ন শক্যতে। 
স্বল্পমপ্যনুগন্তব্যং মার্গস্থো ন।বসীদতি ॥ 
গচ্ছন্‌ পিপীলিকা যাঁতি যো'জনানাং শতান্পি | 
অগচ্ছন্‌ বৈনতেয়োইপি পদমেকং ন গচ্ছতি ॥ 
বিহায় পৌরূষং যো হি দৈবমেব।ইবলম্বতে। 
প্রাসাদ সিংহবতস/ মুর্দি, তিষ্ঠন্তি বায়সাঃ ॥ 
শরীরনিরপেক্ষস্য দক্ষস্য ব্যবসায়িনঃ | 
ম্যায়েনারন্ৃকাধ্যস্য নাস্তি কিঞ্চম্ন ঢুদঙ্লং ॥ 
কচিৎকল্ছাধাঁরী কচিদপি বিচিঞ্জান্বরধরে]। 
মনুষ্যঃ কার্য্যাথাঁ গণয়তি ন ছুঃখং ন চ সথখম্‌॥ 
পূর্বেবে বয়সি তৎবুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ স্থখং বসে । 
যাবজ্জীবঞ্চ ততুকুর্ধ্যাৎ যেন প্রেত্য স্বখং বলে ॥ 
ধনাৎকুলং প্রভবতি ধনাদ্বর্মঃ গরবদ্ধতে । 
নাধনস্যাস্ত্যয়ং লোকে! ন পুরঃ পুরুষোতম ॥ 
যঃ নমুৎপতিতং ক্রোধং মানং চা।পি নিষচ্ছতি। 
স শ্রিয়ে। ভাজনং পুংসাং যশ্চাঁপস্ত ন মুহ্তি ॥ 
জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পুর্যযতে ঘটঃ। 
স হেতুঃ সর্বববিদ্যানাং ধর্ধস্য চ ধনস্য চ॥ 


১০০ হিন্দু-কণ্ঠছার। 


৭২। সহদা বিদধীত নক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাংপদং 

বুণুতে খি বিস্ষ্যকারিণং গুণগৃহ্য।ঃ স্বয়মেব সম্পদ 
১২ । একত। 

১। সংগচ্ছধ্বং সন্বদদ্ধং সম্যো মনাংগসি জানতাং | 
দেবাভাগং যথা পুর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥ 
সমাশী ব আকুতিঃ সমান! হুদয়ানি বঃ। 
সমানমস্ত বেো। মনঃ যথা বঃ স্থসহাসতি ॥ 

২। ন্বল্পানামপি বস্তনীং সংহতিঃ কার্যসাধকা। 
তৃণৈগুণত্ব মাপনৈর্বধ্যন্তে ম্তদন্তিনঃ ॥ 

৩। সংহতিঃ শ্রেম়সী পুংসাং স্বকুটৈরল্পকৈরপি ॥ 
তুষেণাপি পরিত্যক্ত! ন প্ররোহস্তি ততুলাঃ ॥ 

৪। নির্দহতি কুলমশেষং জ্ঞ।তীনাং বৈরসম্ভবক্রোধঃ | 
বনমিব ঘনপবনাহত তরুবরসংবট্রসম্ভবে দহনঃ ॥ 

৫1 কুর্ধ্যাৎ সমানুদূতিং স্বগ্রামীনে সখছুঃখয়োঃ | 
পান্রভেদে পরাংভঞ্ভিং দয়।ং প্রেম প্রকাশয়েছ ॥ 
আদ্্রিয়েত স্বদেশীয়।ন্‌ সর্ববদ! সর্ববথ! সুধী ॥ 
বঙ্গবাসী যখাবঙ্গ।ন্‌ তথা ভারতবাগিনঃ ॥ 
আর্যযাণাং ব্রাহ্মণে শৃদ্রেহস্তজাতো প্রতিবাসিযু 
অন্যোন্যাচরণং তুল্যং কার্ধ্যং তদ্‌ভিন্ধর্তিযু ॥ 

৬1 একদা সমচিভাশ্চেৎ আকর্ষন্তি রথং বলাহ। 
সমাসীনং জগন্নাথং রথঞ্চ চাল্যতে তদ1 ॥ 

৭1 সুকন্ নিরতে লোকে বর্ণাঃ সম্ভি দ্বিজোতমাঃ | 
তম্মান্ত বিরতাঃ সর্বেব ভবন্তি চ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 

৮। কুলীনৈহ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিজ্রতাং । 
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্ববানো। ন বিনশ্যতি ॥ 


১০ । 


৮ 


০ 


১ 


৫1 


তে 


ছিন্দ-কণ্ঠহার। ১৩১ 


জ্।তিভিঃ সহ-কার্য্যেহি ন বিরোধ? কথঞ্চন ॥ 
বহুবে। যত্র নেতারঃ সর্ধে পগ্ডিতমানিনঃ। 
সর্বেব মহত্তমিচ্ছন্তি তত্র কন্মাবশীদতি ॥ 
সম'নুভূতির্বর্ধেত স্বদেশীয়ে যথা তব । 
দুর্বঘেহ তদভ্যানঃ মমাজস্যৈশপুজনং ॥ 


স্পা ত ৩৩ সপ 


১৩ । পরোপকার । 


ধনানি জীবিত পরার্থে আজ্ঞ উৎস্থজেহ । 
সন্নিমিভে বরং ত্যাগো। বিনীশে নিয়তে সতি ॥ 
যদি নিত্যমনিত্যেন নিশ্মলং মলবাহিনা। 

বশঃ ক।য়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেনুকিং 7 
দানং বিভ্াদৃতং বাচঃ কীর্ভিথশ্রো তথারুষ। 
পন্নোপকরণং কায়।দগারাহ সাঁরমাহরে ॥ 
পশ্যতৈতান্‌ মহাভাগান্‌ পরার্ঘৈকান্তলনবিতান্‌। 
বাতবর্ধতপহিমান্‌ সহান্তো বারয়ন্তি ন। 

অহে। এযাং বরং জন্ম সর্বপ্রাধ্যাপজীবনং 
স্বজনম্তব যেঘাঁং বৈ বিমুখ যান্তি নার্থিনঃ | 
পত্রপুম্পফ লচ্ছায়সুলবহ্কলদারুভিঃ 
গঞ্ধনির্য(সভন্ম।স্থিভোন্মৈ কানন বিতন্যতে | 
এতাবজ্জম্মপাকল্যং দেহিনাগিহ দেহিযু 
প্রাণৈর ধৈর্ধিয়াবাচ। শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ॥ 
আলোচ্য ধর্্মশান্ত্রাশি বিচার্ধ্য চ পুনঃ পুনঃ | 
পুণ্য পরোপকারয় পাপায় পরপীড়নং ॥ 
যুধ্যন্তে পক্ষিপশবঃ পঠন্তি শুকমারিকাঃ | 
দ্রাতৃুং শরুোতি ঘে। ধিভ্তং স শুরঃ সচ পণ্ডিত? ॥ 


১০২. হিন্দু-কগ্হার। 


৭। পরে।পকাঁরঃ কর্তব্যঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি | 
পরোপকারজং পুণ্যং তুল্যং ক্রতুশতৈরপি ॥ 
৮ অবৃত্তিব্যাধিশে|কার্তাননুবর্তেত শক্তিতঃ | 
আত্মব সততৎ পশ্যেদপি কীটপিপীলকম্‌ ॥ 
৯।॥ শরণাগতরক্ষার্থং স্ত্রীগোদ্বিজহিতায় চ। 
স্বস্যার্থং যস্ত্যজেৎ প্রাণাংস্তদ্ত লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ 
১০1 ত্যজেদেকং কুলস্য!র্ধে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ। 
গ্রামং জনপদদ্যার্থে আত্মর্ঘে  পৃথিবীং ত্যজে্॥ 
১৯১। উপাধ্যায়ম্য যে! বৃতিং দত্বধ্যাপয়তি দ্বিজান্‌।; 
কিন্নদত্তং ভবেত্তেন ধন্মক। মার্থমিচ্ছতা ॥ 
১২। বিদ্যাবিলাসমনসো ধুতিশীলশিক্ষাঃ | 
সত্যব্রত। রহিতমানমলাপহার1ঃ ॥ 
ংসারছুঃখদলনেন স্থভুধিত1 যে। 
ধন্য! নর! বিহিতকন্মপরোপকার1ঃ ॥ 
পিবন্তি নদ্যঃ স্বয়মেবনান্থু 
স্বয়ং ন খাদন্তি ফলানি বৃক্ষ12। 
ভক্ষন্তি শস্যং ন পয়োধরাশ্চ । 
পরোপকারায় সত!ং বিভূতিঃ ॥ 
১৪। দানভোগবিহীনেন ধনেন ধনিনো যদি । 
পৃথ্থীখাতশ্িতেনৈব ধনেন ধনিনে] বয়ং ॥ 
১৫। পরে।পকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ 
পরোপকারায় বহস্তি নদ্যঃ | 


১৩ 


* পারলৌকক মঙ্গলের জন্য সম্্যাস গ্রহণ করিবে । [নিজের শ্রহিক 
স্থবিধার জন্য পৃথিবীকে ব্রসাতলে (দবে-_এরূপ ৰিরুত অর্থ ইহার নয়। 
কুলের রক্ষার জন্ঃ এক (সে নিজে) যে প্রথমেই পরিত্যঙ্গ্য ! পূর্বঙ্নোকে 
আত্মার, কল্যাণ জন্যঃ" প্রাণ” ত্যাগেরই কথ! রহিয়াছে! 


৯৬ 


৭) 


৯৮। 


১৯ । 


১ । 


২ । 


২৬ 
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পরোপকারায় ছুহস্তি গাঁবঃ 
পরে1কারার্থমিদং শরীরং ॥ 
পরোপকারশুন্যস্য ধিউ মনুষ্যগ্য জীবিতং। 
জীবন্ত পশবে। যেষ।ং চম্মাপুরপকরিষ্যতি ॥ 
যল্সিজীবতি জীবন্তি বহবঃ স তু জীবতু। 
ক।কোহু'প কিং ন কুরুতে চ্ঞ1 ম্বোদরপুরণম্‌ ॥ 
জীবিতে যস্য জীবান্ত বিপ্রা মিআাঁণ বান্ধবাঃ | 
সফলং জীবিতং তস্য হ্যাত্মার্থে ক? ন জীবতি ॥ 
কর্ণস্চং শিবিরে ।ংসং জীনং জীমৃতবাহনঃ | 
দদে৷ দধাচিরস্ীনি নাস্ত্যদেয়ং মহাত্মনাং ॥ 
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো। নাহপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা । 
য্ন ভূতহিতার্থায় তৎ পশো।রিব চেস্িতম্‌ ॥ 
কুতে প্রভ্যুপকারো যে। বণিদ্ধশ্ম্ো ন সাধুত। | 
তঞ্জাপি যে ন কুর্ববস্তি পশবস্তে ন মানুযাঃ ॥ 
সজীবতি বরশ্চৈকোবনুভি বে (হভিভাবতি | 
জীবন্তে। স্বতক।শ্চান্যে পুরুষ1হ মোদরস্তর'2 ॥ 
তেতে নঙগুরুষ1ঃ পরার্থবট কঃ 
স্বার্থ, পরিত্যজ্য যে। 
সাসান্যাপ্ত পরার্থনুদ্যম ভূতঃ | 
স্বার্থ1বিরোধেন ঘে ॥ 
তেহমী মান্ব-রাঁক্ষস।১ পরহিতং 
স্বার্থায় নিস্বন্তি যে। 
থে নিস্বন্তি নিরর্ঘকং পরহিতং 
তে কে নজানীমহে॥ 
কিং বল্লরী ভূবি ন সন্তি সহঅ্রশোহন্যা | 
ঘাঁাং দলানি ন পরোপকুতিং ভল্গস্তে ॥ 


১5 


১। 


| 


৩ ২ 


1 


হিন্দু-কণ্ঠহার ৷ 


এটৈব বল্লিতু বিরাজতি নাগবল্লী 

যা নাগরীবদনচন্দ্রমলং করোতি ॥ 
দু়তর গলকনিবদ্ধঃ কুপনিপাতোহপি 

কলস তে ধন্যঃ। 

বজ্জীবন দানৈস্তম্‌ তর্ষামর্ষং নৃণাং হরসি ॥ 
ধনানি জীবিতঞ্ৈব পরচর্থে প্রাজ্ঞ উৎস্হজেছ | 
সনিমিভং বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ 
পরোপকারো বেঘান্ত জাগর্তি হৃদয়ে সতাম্‌। 
নশ্যন্তি নিপদস্তেযাং সম্পদ স্যুঃ পদে পদে & 


১৪। দান। 


গ্রবমাজক্রিকং কাম্যং নৈমিভিকমিতি ভ্রম । 
বৈদিকো দানমার্গোহয়ং চতুর্ধা বর্ণাতে বুধৈহ ॥ 
প্রপারামতড়াগাদি মর্বকালফলং ঞ্রুবম্‌ ॥ 
তদাজজ্রিকমিত্যানুদরঁয়তে যদ্দিনে দিনে ॥ 
অপত্যবিজয়েশ্বর্ধ্য স্্রীব।লার্থ, যদিয্যতে | 
ইচ্ছ'সংস্থং তু তদ্দানঃ কাম্যগিত্যভিধীয়তে ॥ 
কালাপেক্গং ক্রিয়াপেক্ষমর্থাপেক্ষমিতি স্মৃতম্‌ | 
ত্রিধা নৈমিভিকং গ্রোক্তং মহোনং হোঁমবর্ড্জিতম্‌ & 
পানীয়ংপরমং দানং দানানাং মনুরব্রধীৎ । 
কুপারাম তড়াগেধু দেবতায়তনেবুচ। 

পুনঃ সংক্কারকর্তা চ লভতে মৌলিকং ফল'্‌ ॥ 
মাত। পিতা গুরুর্ভার্ধ্যা গুজা দীনই সমাহিত । 
অভ্যণতোহাতথিশ্চাগ্রিং গ্যেন্যবর্গ উদান্বতঃ & 


ভু 


৭। 


৯। 


৯০ । 


১১। 


১ 


হিন্দু-ক্হার | ১০৫ 


উষ্।তিবন্ধুজনঃ,ক্ষীণস্তথান1থঃদসমাশ্রিতঃ | 
অন্তেইপি ধনযুক্তস্য পোষ্যবর্গঃ উদাহৃতঃ ॥ 
ভরণং পোষ্যবর্গম্য গ্রশত্তং! স্বর্গসাধনম্। 
নরকং পীডনে চাসা তন্ম।দূ বত্বেন তান্‌ ভরেঙ ॥ 
দীনানাথবিশিক্টেভ্যে। দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা | 
অদভদান। জায়ন্তে পরভাগ্যেপলজীবিনঃ ॥ 
অক্রোধন। ধর্মীপরাঃ সত্যনিত্যা দমে রতাঃ 
তাদৃশাঃ সাধবে। প্প্রাস্তেভ্যে। দকং মহাফলম্‌ ॥ 
অমানিনঃ সর্ববসহ1 দৃঢ়ার্থা বিজিতেক্দিয়াঃ | 
সর্ববভূতহিত। সৈত্রাস্তেভ্যে। দন্তং মহাফলম্‌ ॥ 
অলুবন্ধাঃ শুচরে। বৈদ্য হ্রীমন্তঃ সত্যবাদিনঃ | 
স্বকণ্ম নিরতা যে চ তেভ্যে দতং মহাফলম্‌ ॥ 
পঙ্গহ্ধবধির] মুকা ব্যাঁধিনোপহত।শ্চ যে। 
ভর্ভব্যাস্তে মহারাজ নতু দেয়ঃ প্রতিত্রাহঃ ॥ 

বে তু ধর্্মং গ্রশংমন্তশ্চরক্তি পৃথিবীনিমাম্‌। 
অনাচরন্তন্ত বন্মং সঙ্করেইভিরত।ঃ প্রভো ॥ 
ততত্যে। হিরণ্যং রত্বং ব। গমশখ্বং বা দদাতি যঃ। 
দশবর্ধাগি বিষ্ঠাং স্‌ ভুওক্তে নিরয়সাশ্থিতঃ ॥ 
সঞ্চয়ং কুরুতে বণ্চ প্রতিগৃহ্য সমন্ততঃ | 

ধর্মার্থং নোপযুউবত চন তং তন্রমর্টয়েছ ॥ 
পাত্রভৃতে।হপি ঘে! বিপ্রঃ গ্ুতিগৃহ্থ প্রতিগ্রহম্‌। 
অনহুন্থ নিশিষুগ্ীত তট্যৈ দেরং ন কিঞ্চন ॥ 
অব্রত।শ্চানধীয়া”1 যত্র তৈক্ষচর। দ্বিজঃ | 

তং গ্রামং দণয়েদ্রাঞজ। চৌরভক্তপ্রদে হি সঃ 
কশায় কৃতট্দ্যার বৃত্তিক্ষীণায় সীদতে | 
অশহন্য/হ ক্ষুপা বন্ত ন তেন পুতিতঘহ দম ॥ 
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১৩। শন্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে ছুঃখ জীবিনি। 
মধ্বাপ।তো। বিষান্বাদঃ স ধন্মপ্রতিরূপকই ॥ 

১৪। ইন্ধন।পি চ ঘে। দদ্যাদ্‌ বিপ্রেভ্যঃ শিশিরাগমে | 
নিত্যং জয়তি সংগ্রামে শ্রিয়াধুক্তস্ত দিব্যতে ॥ 

৯৫। যদ্‌ যত্র হলভং দ্রব্যং যন্মিন্‌ কালেহপি ব1 পু” । 

দানার্ধো দেশকালো তো স্যাতাং শ্রেষ্ঠ ন চান্যথা ॥ 

১৬। যথা! বিভবতো দদ্যাদ্‌ বিদ্যাঃ শাঠ/বিবার্জতঃ 
যে্পি পত্র-মসীপা ত্র-লেখনী-মম্পুটাদিকম্‌ ॥ 
দছ্যুঃ শাস্ত্রাভিযুক্তায় তেহপি বিদ্যা প্রদায়িনাম্‌। 
বান্তি লোকান্‌ শুভান্‌ মত্ত্যাঃ পুণ্য লোক] মহাধিয়ঃ ॥ 

১৭। বুভিং দদ্যাদ্রপাধ্যায়ে ছাত্রাণাং ভোজনাদিকম্। 
কিং ন দর্তং ভবেভেন ধর্ম কামার্ঘদর্শিন। ॥ 
ছাত্রাণাং ভে!্জনাভ্যঙ্গং বস্ত্রং ভিক্ষামথাপি বা। 
দত্া প্র।প্োতি পুরুষই সর্ববকামানন সংশয় ॥ 
সম্পৃ্জয়িত্বা তচ্ছান্্র দেয়ং গুণবতে তথা । 
সামান্যং মর্ববলোঁকানাং স্থাপয়েদথব1 মঠে ॥ 
অনেন বিধিন1 দত্বা! য২ফল- প্রাপুুয়।ন্নরঃ | 
তদহং তে প্রবক্ষ্য।মি যুধিঠির নিবোধ মে। 
যৎফলং তীর্থযাত্রায়া যফলং যজ্জ(জিন।মৃ। 
কপিলানাং সহজ্রেণ সম্যগ্‌ দত্তেন বু ফলমৃ। 
তৎফলং সমবাপ্পোতি পুস্তকৈক প্রদানতঃ ॥ 

১৮। শিবালয়ে বিষুগৃহে সূর্য্যস্য ভবনে তথা। 
সর্ববদনপ্রদঃ স স্যাৎ পুস্তকং বাচয়েত, যঃ ॥ 

১৯। ধর্্মাধর্ো। ন জানাঁতি বিদ্যাবিরহিতঃ পুমান্‌। 
তন্মাৎ সব্বত্র ধন্নীত্বা বিদ্য(দাঁনরতে। ভবে ॥. 

২০ । কল।বিদ্যাস্তথ। চান্য।ঃ শিল্পবিদ্যাস্তথাপরা2। 


ই১। 


২ই। 


হ৩। 


2৪ | 


হ্৫। 


২৬। 
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শস্যৰিদ্যা চ বিততা এতা বিদ্যা মহ!ফলাঃ ॥ 
আয়র্ষেবেদ প্রদানেন কিং ন দত্বং তবেস্তুবি ॥ 
শ্লোকং প্রছেলিকাং গাথামথান্যদ্ব! স্থভাষিতম্‌। 
দস্তা প্রীতিকরং যাতি লোকমপসরদাং গুভম্‌ ॥ 
উষধং পথ্যম।হারং স্সেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়মূ । 

যঃ প্রবচ্ছতি রোগিভ্যঃ স ভবেদ্যা ধিবর্ডিজতঃ ॥ 
যে। দদ্যান্মধুর।ং ব।চং আশ্বাসনকরীম্বতাম্‌। 
রোগক্ষুপধাদিনার্ভপ্য মন গোমেধ ফলং লভেগ ॥ 
ধণ্মার্থকামমোক্ষাণ।য়ারোগ্যং সাধনং যতঃ। 
অতন্তারেোগ্যদানেন নরে। ভবতি সর্ববদঃ ॥ 
আরোগ্যশালাং কুব্বাত মহৌষধি পরিচ্ছদ।মূ। 
বিদগ্ধবৈদ্যমংযুক্তাং দ্বৃতান্নমধুসংযুতাম্‌ ॥ 

বৈদ্যস্ত শান্ত্রবিৎ প্রাজ্ছে। দৃষ্টৌষধি পরস্পরঃ ॥ 
ভৈষজ্য মুলপর্ণজ্ঞঃস্তদাহরণ কালবিৎ ॥ 

আরোগ্য শালামেবং তু কুর্য্যাদ্‌ যো ধর্মসংশ্রয়ঃ | 
স পুমান্‌ ধার্ট্িকে। লোকে স কৃতার্থঃ স বুদ্ধিমান্‌। 
সম্যগারো গ্যশালায়ামৌষধৈঃ স্েহপাচ নৈঃ। 
ব্যাধিতং নীরুজীকৃত্য অপ্যেকং করুণাযুতঃ | 
প্রয়াতি ব্রহ্মঘদনং কুলসপ্তকসংযুতঃ ॥ 

নাল্সত্বং ব বহুত্বং ব। দানপ্যাত্যুদয়াবহম্‌ । 

শ্রদ্ধ। শক্তিশ্চ দানানাং বৃদ্ধিক্ষয়করে। হি তে ॥ 
সংসদ ত্রীড়য়াশ্রত্য যোহর্থোহর্থভ্যঃ প্রযাচিতঃ | 
প্রদীয়তে চেতদ্দ্ানং ব্রীড়াদানমিতি স্ঘৃতম্‌ ॥ 
আক্রোশনার্থং হিংসানাং প্রতীকা রায় যন্তয়াৎ। 
দীয়তে তাপকর্তৃভ্যে। ভয়দানং তছুচ্যতে ॥ 


হ৭। যোহ্সাধুভ্যোহ্্থমাদায় পীধুভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি.. 


২৮ । 


৯ । 
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স কৃত্বাপ্রবমাজ।নং সন্তারয়তি তাবুভোৌ ॥ 
বস্তদ্য।দূ বচকো! নিত্যং ন সন্বর্গ্য ভাজনম্‌। 
ভদ্বে্য়তি ভূতাান থা চৌরস্তথৈব সঃ ॥ 
গ্রামাদদ্ধমপি গ্রাসমর্থিভ্যঃ কিং ন দীরতে। 


_ ইচ্ছান্ুরূপো। বিভবঃ কদ! কস্য ভবিষ্যতি ॥ 


৩৩ । 
৩৪। 


৩৫ 


দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিন্তেষু বিশেষত । 
য।চিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপুতঞ্চ শক্তিতঃ ॥ 
অহন্যঙুনি দতব্যমদীনেনান্তর।ত্বনা । 
স্তোকাদপি প্রযত্বেন দানমিত্যভিবীয়তে ॥ 
যস্ত ছুর্ভিক্ষবেলা য়ামন্ন।দ্যং ন গ্রবচ্ছতি | 
ভ্রিয়মাণেষু সত্ত্যু ত্রন্মহ। স তু গহছিতিঃ ॥ 
তস্মান্ন প্রতিগৃত্ীয়াম বৈ দেয়ঞ্চ তস্য ছি। 
অক্কয়িত্বান্বকাদ্র। ট্রার্তং রাজ। বিএ্বাময়ে ॥ 
মাতাপিতৃবিহীনং তু সংস্কারোদাহুনাঁদিভিঃ ॥ 
যঃ স্থাপয়তি তস্যেহ পুণ্তসংখ্য। ন বিদ্যতে ॥ 
সৌমুখ্য।দ্য ভিসত্ীতিরর্থিনাং দর্শনে সদ] 
সকৃতিশ্চানসুয়। চ দানে শ্রাদ্ধেত্যুদাহৃ তা ॥ 
দানধন্মং নিষেবেত নিত্যমেস্তিকপৌর্তিকম্‌ । 
পরিভূষ্টে! ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শভ্তিতঃ ॥ 
সহত্রশক্তিশ্চ শতং শতশক্তির্শাপি চ। 
দদ্যাদাপশ্চ যঃ শক্ঞ্য। সর্ব্বে তুল্যকলা স্মৃতাঃ ॥ 
শক্ত প্রস্থেন বে। নাহয়ং যজ্ঞস্তল্যে। নরাঁধিপাঃ1 
উদ্বৃত্তেরবদা স্যস্য কুরুক্ষেত্র নিবাঁসিনঃ ॥ 
কুটুন্ ভক্তবসনদ্দেয়ং যদতিপিচ্যতে | 

অন্যথা দীয্তে যদ্ধি ন তদ্দানং ফলপ্রদম্‌ ॥ 
ইব্টং দভতমধীতং বা গ্রণশ্যত্যনু কীর্তনাৎ | 


৩৮ | 


৩৯ । 


৪১। 
৪২! 
৪৩। 
৪8৪ 
৪৫ 


৪৬। 


৪৭1 


৪৮। 
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শ্রাধানুশোচনাভ্য!ং বা ভগ্রতেজেো বিপদ্যতে | 
তন্ম/দ।ঝর্ুতং পুণ্যং মতিমান্ন প্রকাশয়ে ॥ 
ধরার বখসেহর্থায় কাগায় স্বজনায় চ। 

পঞ্চধা বিভজন্‌ বিভ্তমিহা মূত্র সমোদতে ॥ 
দ্রিদ্রন্‌ ভর কৌন্তেয়-মা গ্রযচ্ছেশ্বরে ধনং | 
ব্যাধিতস্যৌষধং.পথ্যং,নীরুজস্যকিমৌযধৈঠ ॥ 
পরে।পকার কৈবলে্যে তোলয়িত্ব। জনাদ্দনঃ 
গুববাঁংহ-্যপকৃতিং মন্। হবতারান্‌ দশা গ্রহীৎ ॥ 
ইতিহাস পুরাঁণাণি লিখিত্ব। যঃ গ্রবচ্ছতি । 
ব্রহ্মদ।ন সমং পুণ্যং প্রাপ্পে।তি দ্বিগুণীকৃতঃ ॥ 
পানীয় প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাঁবনং মহৎ, 
পানীয়স্য এদানেণ তৃপ্ডির্ভবতি স্।শ্বতী ॥ 
অর্থানামুদিতে পাত্রে অদ্ধরা গপ্রতিপাঁদনং | 
দানমিত্যভিনিদ্দিন্টং ব্যাখানং তস্য বক্ষ্যতে ॥ 
দাতা গ্রতিগ্রহীত। চ শ্দ্ধাদেয়ঞ্চ ধর্মায়ুকৃ। 
দেশকালো চ দান1নামঙ্গ।ন্যেতাঁনি তদ্বিছুঃ ॥ 
মনস। পাত্রযুদ্দিশ্য ভুমেো। তোয়ং বিনিক্ষিপেহ | 
বিদ্যতে সাগরম্যান্তে। দানস্যান্তে। ন বিদ্যতে ॥ 
পরোক্ষে কল্পিতং দানং পান্রাভাবে কথং ভবে । 
গোত্রজেভ্যস্তথা দদ্যাৎ তদভাবেহস্য বন্ধুযু ॥ 
যদ। তু সমকুল্য£ স্যাম চ সন্বঞ্ষি বান্ধবাঃ। 
দদ্য|হ ন্বঞ্জাতিশিষ্যে ভ্যত্তদভ।বেহুপ্ন নিক্ষিপে€ ॥ 
পাত্রেভ্যে। দীয়তে নিত্যমনপেক্ষ্য গ্রয়েজনং। 
কেবলং ধর্মবুদ্ধ্য যদ্ধশশাদানং গুচক্ষতে ॥ 
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়ভেহনুপক।রিণে । 
দেশে কালে চ গত্রেচ তদ্দানং স।ত্ত্িকং স্মৃতং 


28৯7 


৫০ ॥ 
৫১) 
৫২4 
৩ । 


18) 


হিম্দু-ক ঠ ছার। 


যত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ ৭ 
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্দানং রাজসং বিছুঃ ॥ 
অদেশকালে যদ্দানমপাঞ্রেভ্যশ্চ দীয়তে | 
অসত্ক্কৃতমবজ্ঞ'তং ত্তীমসমুদহতং ॥ 


নিত্যং নৈদিভিকং কাম্যং ভ্রবধং দ'নমুচ্যতে 4 


চতুর্থ নিমলং পণ জং শর্বিদাশোকমোভিসহ ॥ 


এ 3 নি ৯ 
জ্হুন হত হকি গিীয়তেহপাক কিনে 


অন্ুন্দশ্য ফলন্ড্ু সাদ ব্রাহ্ম তায় চ নিত্যকং ॥ 


যন্ছ পাগ্নেপশান্তার্থং শিয়কতে বিছুষাং সরে! 


আপভ্য বিজটতৈহ্দর্যয নবর্গ ৫ যত এদীয়তে। 
নৈমিভ্তিকমন্তদ্দিষ্উং দ।নং সভ্িরন্ুমং ॥ 
দানন্তঙ কাঁমামাখ্যাতম্বষিভিরধর্শচিস্ততিকঃ ॥ 
যদীশ্বর এ্রীণনার্ঘং রন্মালিৎুন্ত গদায়তে | 
চেতপ। পশ্মসুক্তেন দানং তদ্বিমলং 6 বং ॥ 
সন্গিকন্টমধীয়।নং ব্রাঙ্গণং যে! "7 ত্র মগ । 
ভেংজনে চৈব দানে 5 দহত্য।সপ্তদং কুলাং ॥ 
নদৎস্বেতি চ যোক্রঘাদ্দেশাগী ব্রীক্ষণেযুচ। 
তিধ্যগ্যোন শতং গত্ব। ৮াগলেষ ভজায়তে ॥ 
অপরাবাপমক্রেশং গরযত্তেনা ্জতং ধনং ? 

স্বল্পং ব1 বিপ্ুুলং বাপি দেয়শিহ্ত'ভঘীয়তে ॥ 
উপভ্জিতাঁপাং নিভান!ং ভাগ এপ হি রক্ষণং | 
তড়াগোদম সংস্থানাং পরিবহ ইবাস্ভসাত ॥ 
দ্বারি দ্ব।র ভ্রমন্ত্যেতে ভিক্ষুবাঃ গাতপ্াণয়হ | 
শৌধয়ভ্তি ন যাচন্তে অদাতুর্গ্রীদৃলী ॥ 
তাঁপয়ন্তি হিমেবহ্হিং দম্যন্ত তুলিক। অপ 
লীতার্তেভ্যশ্চদীনেভ্যোজ্ঞেয়।স্তে বৈষুবা জনা? ॥ 


হিন্দু-কণ্হার | 55$ 


৫৬1 আরাম বৃক্ষানারোপ্য প্রযচ্ছন্ত,াদকং তু যে। 
আ্ীক্বার্তৌ নিজ্ভবলেদেশে জ্বেওস্তে ধিক! নরাঃ॥ 


১৫1 আদগু৭। 

১। বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষম] 
সদসি ব।কৃপটুত। যুধি বিক্রম | 
যশমি চ।ভিরুচির্বযসনং শ্রুতো 
প্রকৃতি মিদ্ধমিদং হি মহা'ত্যপাঁং ॥ 

২। উদয়তি যদ্দি ভানুই পশ্চিসে দিগ্নবভাগে 
গুচলঠি যদি মরু শীতত!ং বাতি বন্ধিঃ 
বিকশতি যদি পচ্মং পর্ববতানাং শিখাঁত 
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জন।নাং কদাচিৎ ॥ 

৩. উপকর্ত,ং প্রিয্ং বক্তুং কর্তৃং ন্লেহমরৃত্রিমঘ্‌। 
সজ্জন।স|ং স্বভাবোহয়* ৫েনেন্দুঃ শিশিরীকৃতঃ 

81 মুখে নোদগারয়েদুর্ষাং হয়ে ন পতত্যধঃ | 
জরয়ত্যন্তরে সাধুর্দোষং বিষমিবেশ্বরঃ ॥ 

৫। দানায়লক্ষমীঃ সুকৃতয় বিদ্য। 
চিন্তা পরব্রহ্ম বিনিশ্চয়ায় 1 পু 
পগোপকারায় বচাংসি ষষ্ট 
বন্দ্য স্লোকী তিলকঃ স একঃ & 

৬ | বিদ্যা বিবাদ।য় ধনং মদায় 
শণ্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায় ) 
খলম্য সাধে।িপরীত মেতৎ 
জ্ঞ|নায় দানায় চরক্ষণায় ॥ 

দ। গুণৈরুত্তমতাং যাস্তি নোচ্চৈরাঁসনগংস্থিতাঃ | 


। ১১২. 


৮॥ 


৯ । 


১১। 


১৯ 


১৩। 


১৪ 


১৫ 


১৬। 


১৭) 


১৯৮ । 
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ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুস্তং 


বিভর্তি বেগং পব্নাতিরেকং। 
করোতি বাঁসং গিরিরাজ শুজে 
তথাপি মিংহঃ পশুরের নান্যঃ ॥ 


গ্রিয়মেবাভিধাতব্যং নিত্যং সৎ ঘিষহল্্ চ। 


শিখীব কেকামধুরঃ প্রিয়বাক্‌ কস্য ন প্রিয় ॥ 
নহি শোকক্তয়। কার্য ন জ্ঞাতে স্বগুণেহপরৈঃ | 
অজ্ঞ!তে গুণলেশেহাপ শোচনীয়ং পরম্য তু ॥ 
মাহৃব পরদারেষু পরদ্রব্যেধু লো স্ব । 

অ।ত্মব€ সর্ববভূতেষু যঃ পশ্যতি মপ্িতঃ ॥ 
নিণেঘপি সন্ত্বেধু দয়।ং কুর্ববন্তি সাধবঃ | 

নহি নংহরতে, জ্যোৎক্স।ং চক্দ্রশ্চাণ্ডালবেশ্মনি ॥ 
শবীরস্য গুণানঞ্চ দুরমত্যন্তমন্তরং | 

শরীরং ক্ষণবিদ্ধংসি কল্পান্তস্থ।(য়িনে! গুণাঃ ॥ 
শীলেন হি ত্রয়ে! লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ 
নহি কিঞ্চিদশক্যং বৈ লোকে শীলবত1ং ভবে ॥ 
পরোপক।রন্দিরত1 পররক্ষণতৎ্পরা2 | 
পরনিন্দামকুর্ববস্তে। জ্বেয়ান্তে সাংত্বকাঁজন12 ॥ 
গ্রাণ। যথ।আনৌভীষ্ট। ভূতানামপি তে তথ।। 
আক্সোপম্যেন ভূভান।ং দয়াঁং কুর্ববস্তি সাঁধবঃ | 
নিন্দন্ত শীতি নিপুণা যদ্দিব। স্তবন্ত 1 

লক্ষমীঃ মমাবি“তু গচ্ছতু বা যথেক্টং ॥ 

তদ্যৈৰ বা মরণমস্ত ঘুগান্তরে ব। 

ম্থ।য্য)ৎুপথঃ প্রবিচলস্তি পদং ন ঘীরাঃ॥ 
অয়ংনিজঃ পরে।বেতি গণন। লঘঘুচেতম।ং 
উদ্বারচগ্িব্বানাহ্য বন্গদৈব কুটন্থকং | 


১৯ 


২১। 
২২ | 


২৩। 


২৪ । 
২৫ । 


২৬। 


২৭ 
২৮ | 


৯1 


হিন্দু-কণহার। ১১৩ 


পূর্ব্বে বয়গি যে! শান্তঃ স শান্তইতি মে মতিঃ। 
ধাতুন্থ ক্ষীয়মাণেষুঃ শমঃ কম্য নজায়তে ॥ 
চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিম ন্‌! 
নানমীক্ষ্য পরং স্থ।নং পুর্ববম]য়তনং ত্যজেশ ॥ 
মনস। চিস্তয়েৎ কাধাং নচল। ন প্রাাশযেছ। 
অন্যলফ্িত কার্য্যম্য বতঃ সদ্ধির্ন জাতে ॥ 


বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়।দ্‌ যাতি পাত্রত1ং। 


পাত্রস্বাদ্ধনম।পোতি ধনাদ্ধশ্মন্ততঃ হৃখং ॥ 

অর্থ।গমে। নিত্যমরোগিত] চ, 

প্রিয়া চ ভার্যা প্রিয়ব।দণীচ 

বশ্যশ্চ পুজ্রোহর্থকণী চ বিদ।, 

ষড়জীবলোকেষু স্খানি র।ভ ন্‌! 

সর্ববগ্য হি পরীক্ষ্যন্তে ভালা নেহরে গুণ'ত। 

অতীত্য হি গুণ।ন্‌ সর্বব,ন্‌ ন্বভালে। মুদ্ধি, বর্ততে ॥ 

প্রণয়াস্থ্যঃ মরণান্তা কোপাস্তৎক্ষণ *ুর।১। 

প্রিত্য।গাশ্চ নিঃসঙ্গ। ভবন্ত ছি মহাজনাং ॥ 

যদি রাস যদি রম! যদ তনয়ে। বিনয়পী 
গুণোপেতহ ॥ 

তনয়ে তনয়েৎ্পভিঃ স্ৃরণরনগরে কিমাধিক্যং ॥ 

ক্রুধ্যন্তং ন এতিত্ুপ্যেদ্‌ জুপ্যঞ্চ কুশং বদেহ। 

অতব।দাং'স্ততিক্ষেত শাবমক্েত এঞ্ন ॥ 

উদেেতি সবিতান্ত।ত্র তত্র এব।ম্তমেতি চ। 

সম্পন্তেচ ।বপত্তৌ চ মহতামেকক্পতা ॥ 

সহস। বিদধীত নক্রিয়।মবিবেকঃ পম।পদাংপদং। 

বৃণুতে হি বিস্বুধ্য ক1রিণং গুণলুন্ধঃ স্বয়মেব 

সম্পদাঃ 


১১৪ 


০ । 


৩১ | 


৩৩। 


০৪ । 


ও৫। 
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আত্ম! নদী সংযম পুণ্য তীর্থ। 

সত্যোদকা শীল তপো! দয়োশ্মিঃ 1 

তত্র।ভিষেকং কুরু পাওুপুভ্ 

নম বারিণ! শুদ্ধযতি চাল্তরাত্সা ॥ 

পিংহ[দেকং বকাদেকং ফট্শুনন্ত্রীণি গর্দভাহ । 
বাঁয়সাৎ পঞ্চশিক্ষেচ্চ চতুঃ শিক্ষেচ্চ কুক্ুটাৎ ॥ 
গুভূতমল্সপং কা্্যং বা যে। নরঃ কর্ত,মিচ্ছতি | 
সর্ববাগস্তেণ তৎ কুধ্য(ৎ নিংহাদেক্ং ঞকীউতম্‌ ॥ 
সর্ববগ্ড্িয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো। জন2 |" 
দেশক।লে।পপন্নীনি সর্ববকার্ধ্যাণি সাধয়ে ॥ * 
বহ্বাশী স্ব মস্তু্টঃ জুনিদ্রঃ শীত্রচেতরঃ-1 
গ্রভুভন্তশ্চ শুরশ্চ ভ্।তব্যাঁঃ ষট্শুনোগুণাঃ ॥ 
অবিশ্র।মং পহেদৃভারং শীতোষ্জং চন খিন্দতি। 
সসস্তোষস্তথা শিত্যং ভ্রীণি শিক্ষেত গর্দিভ।ৎ ॥ 
লক্ষ্যে কদৃষ্টি তাঁং ধান্ট্যং কালে কালে চ মংগ্রহম্‌ 
অপ্রম!দমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়লাৎ। 

যুদ্ধং চ প্র।তরুথানং ভোঙ্গনং সহ বন্ধুভি2। 
স্ত্রিয়মাপ।দগতাং রক্ষেচ্চতুঃ শিক্ষেত কুকুট ও ॥ 
অ।পদাং কথিতঃ পস্থ। ইন্দ্রিয়াণামনংযমঃ। 
তজ্জরঙ$ »ম্পদ|ং ম।ঞ্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাং ॥ 
প্রিয়বাপ্যপ্রদানেন সর্ব্বে তুয্যন্তি জন্তবঃ। 
তন্ম।স্তষধেব বক্তব্যং বচনে ক] দরিদ্রেত1 ॥ 

নমন্তি ফনিনো। বুক্ষা। নমন্তি গুণিনে। জনাঃ। 
শুক্ষংকাষ্ঠংচ মুর্খ্চ ভিদ্যতে ন তু নম্যতে ॥ 
নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নান্তি সত্যসমং তপঃ॥ 

নাস্তি রাগনমং হঃখং নান্তি ত্যগ সমংস্থখম্‌ ॥। 


৬ | 


৮] 


৩৯ 


৪৯! 
৪২। 
৪৩। 
99। 
৪৫ | 


৪৬ 


হিন্দু-ক্হার | ১১৫ 


ক্ষময় দয়য়। প্রেম সুনৃতেনার্জ্ববেন চ। 
বশীকুর্ধ্যাৎ জগৎ সর্ববং বিনয়েন চ সেবয় ॥ 
কিংনুমেস্যাদিদং কৃত্ব। কিংনুমেস্যাদকুর্বতঃ | 
ইঠি সংচিন্ত্যমনস! প্রাজ্ঞঃ কুবৰঁতি বা নবা॥ 
স্নখঞ্চ ছুঃখঞ্চ ভবাঁভবোৌ চ 

লাভাঙগাঁভে। মরণ ভীবিতঞ্চ । 

পর্য্যা।তঃ সর্ববমব।গরুবস্তি 

ওন্মান্বীণো নৈব হৃষ্যেনমশো চে ॥ 

যদ্‌ যদ্‌ ব্রয়।দল্পমতিস্তন্তদম্য মহছেহ বুধঃ | 
প্রকুনে। হি এশংমন্‌ বা নিন্দন্‌বাকিংকরিষ্যতি ॥ 
দ্ানেন পাণির্ন তু কঙ্গণেন 

ন্নানেন শুপদ্ধর্ন তু চন্দনেন। 

ম।নেন তৃপ্তির তু ভোজনেন 

জ্ঞ'নেন মুক্তির্ন তু মুণ্ডনেন ॥ 

অনেকে ফণিনঃ সন্তি ভেক ভক্ষণ তৎপরাঃ। 
এক ঞৰ হি শেসে।ইহয়ং ধরণীদারণক্ষমত ॥ 
অচ্ছরোহঃ সর্বভূতেষু কর্ণ মস গির। | 
আনুগ্রাহশ্চ দাঁনশ্চ শীল মেতদ্‌ বিদ্বুর্প' 8 ॥ 

যথ! হি মলিনৈর্বন্তের্যব্রতত্োপবিশ্যতে | 

এলং চিতবৃতস্ত বৃন্তশেষং ন রক্ষতি ॥ 
পিদদেশেষু ধনং বিদ্য1 ব্যঘনেষু ধনং মতিঃ। 
পথ্লা,কে ধন ধর্ম শীলং সর্বত্র বৈ ধনম্‌ ॥- 
যদীস্ছমি বশীকর্ত,ং জগদেকেন কর্ণ । 
পরাপবাদশস্যেভ্যে! গ্াং চরস্তীং নিবারয় ॥ 
গুণেষু বত্রঃ ক্রিয়তাং কিমাটোপৈঃ প্রয়োজনম্। 
বিভ্ীয়স্তে ন ঘণ্ট ভির্পবঃ ক্ষীরবিবর্িদিতা? ॥ 


৯১৬ 


গন | 


৪৮] 


২৯! 


১। 


খ। 


হিন্দু-ক্ঠছার়। 


ন হীদৃশং সংযবনং ব্রিষু লোকেবু বিদ্যতে ৷ 
দানং মৈএী চ ভূতেষু দয়] চ মধুর চ বাকৃ॥ 
অস্টোগুণাঃ পুরুষং দীপয়স্ভি 

প্রজ্ঞা চ ৫কাল্যং চ দম£ শ্রুতং চ। 
পরা ক্রমশ্চ।বহুভাঁষিতা চ 

দাঁনং যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা চ ॥ 
স্বজীর্ণমন্নং সববিচক্ষণঃ স্বৃতই, 

ন্থশ।সিতা! স্ত্রী নৃপতিঃ স্থসেবিতঃ | 
হ্থচিন্ত্যচোক্তং সুবিচার্জয য্কৃতং 

সুদীর্ঘ কালে শহুপি ন যাতি বিক্তিয়াং ॥ 
মনন্বী ভ্রিয়তে কামং কার্পণ্যং ন তু গচ্ছতি। 
অপি নির্ববাণমায়াতি ন।নলে। যাতি শীতত।ং ॥ 
কুন্থুমস্তবকস্যেব দ্ে বুভী তু মনশ্ষিনঃ ॥ 
সর্বেব্ষাং মু্দি, বা তিষ্টেছিশীর্ষ্যেভু, বনেহখব1 ॥ 
ল্ঘ্যঃ স একে] ভূবি মানবানাং 
স উন্তমঃ সৎ পুরুষঃ স ধন্য | 
যস্য।পধ্ধিনেো! বা শরণ[গতে। ব! 
নশাবিভঙ্গা বিমুখাং প্রয়ান্তি ॥ 


৯৬ । সংসঙ্গ । 


মলিনীদলগতঙ্গলমতিতরলং 


তদ্জ্জীবন মতিশয় চপলং। 

ক্ষণমিহ সভ্জনসঙ্গতিরে ক। 

ভবাঁত ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥ 
মহানুভাবসংপর্গঃ কস্য নোন্গতিকারকঃ | 


রথ্যাম্মু জাহুবী সঙ্গাৎ ভ্রিদশৈরপি বন্দ্যতে ॥ 


হিন্দু-ক$হার । &১% 


৩ ক[চঃ কাঞ্চন সংপর্থাদ্বন্তে মারকতীছর্তীঃ | 
তথা নৎ্মন্িধানেন ঘুর্খে। াতি প্রবীণতাং ॥ 
৪1 হীয়তে হি মতিত্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাহু। 
সমৈশ্চ সমতামেতি, বিশিন্টেশ্চ বিশিফতাং ॥ 
৫1 সঙ্গঃ সর্ধবাস্সনা ত্যঙ্যঃ স চে ত্যক্তুং ন শক্যতে। 
স সস্টিঃ সহ কর্তব্যঃ মত।ং সঙ্গে হি ভেষজং ॥ 
৬1 শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌভ্িকং ন গজে গছ । 
নধবে। নহি সর্বত্র চন্দনং ন বনে বনে ॥ 
৭। মাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ। 
ভার্থ ফলতি কালেন সদ্যঃ মাধুঘমাপমহ ॥ 
৮। বরং পর্ববভ দুর্গেছু ত্র এ মহ। 
ন নুর্থ জম সম্পকঃ স্রেজ্রভবনেঘাপ 1 
৯। সন্তপ্তারন দাহ ৭ গরমে! নাঘাপি নজ্ঞায়তে । 
মুভগক।রতয়। ভদেব মালসাপত্র স্থিভং রীজতে ॥ 
স্বাত্য।ং মাগর অপ ৬ মুক্ত কলং জআায়তে । 
প্রায়েণীধনমব্যমোভদগ্ুনাঃ দংনগতিহ আিনাত ॥ 
মাডুরেব মদাসাত ডি 5 কুবাত মঙগতম.। 
সতিবিবাহং টৈত্রীং চ নাদছ্িঃ কিঞিদাচরেছ ॥ 
১১। অনারে খলু মংদারে মারমেভচ্চতুষ্টয়ং | 
কাশ্যাং বানহ সতাং সঙ্গে। গঙ্গান্দু শভুমেবনং ॥ 
5৭1 ধর্ম । 
১। বিদ্ব্তিঃ লেবিভঃ সন্ভিনিভ্তমন্থেষ রাঘিভিঃ। 
হদয়েনাভ্যনজ্ঞাতো। যোধন্মস্তানবোধত ॥ 
হ। ধারণাদ্ধণ্জঈমিত্যাহদ্ধন্মে। ধারয়তে এজাঃ | 
বু স্যাদ্ধারণ মংঘুক্তং স ধন্ম ইতি নিশ্চয়? ॥ 


চি 
ও 


১৮) হিন্দু-কণ্ঠছায়। 


৩। সর্ববজীবহিতৈযিত্বব্যাপকত্বাদিলক্ষণঃ । 
জয়তাঁং সার্বভৌমোহসৌ ধর্দদঃ শ্রীভগশানিব ॥ 
8) ং যে। বাঁধতে ধর্ম ন স ধর্ম কুধর্ম তৎ। 
অবিরোধী তু যে! ধর্্সঃ স ধর্ম মুনিপুগগব ॥ 
৫। খ্বতিঃঙ্ষমা দমস্তেয়ং শোঁচমিক্দ্রয়নিগ্রহঃ 1 
ধীবিদ্য। সত্যম ক্রোধে! দশকং ধর্্মলক্ষণৃূং | 
৬। ইঙ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ধুতি ক্ষমা । 
অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধর্মশ্চষ্টবিধঃ স্মতঃ ॥ 
৭।  উ্নতিং নিথিলাংজীব। ধন্রেগৈব ক্রমাদিহ | 
বিদধানাঃ সাবধান লভম্ভেহন্তে পরং পদম্্‌॥ 
৮৪ স্বধর্ম্ে শ্থিরতা হ্থৈরয্যং ধৈর্য্যমিক্ড্িয়নিগ্রহঃ 1 
ম্লানং মনোমলত্যাগে! দানং বৈ ভূতরক্ষণং ॥ 
৯। লর্বত্র সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা ৷ 
শ্ুতিপ্রামাণ্যতে৷ বিদ্বান্‌ স্বধর্্টে নিবিশেতবৈ ॥ 
১০1 আহার নিদ্র! ভয়মৈথুনঞচ 
সামান্যমেতৎ পশুভির্ণরাশাম্‌। 
ধন্মো ছি তেষামধিকে1 বিশেষে। 
ধন্দেণ হীননঃ পশুভিঃসমানাঃ ॥ 
১১। ধর্দে রাগঃ শ্রুতেশ্চিন্ত। দানে ব্যসনমুত্তমং | 
ইন্ড্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং সম্প্রাপ্তং জন্মনঃ ফলং ॥ 
১২। যেনাদ্য পিতরো যাঁতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ । 
তেন যায়াৎ সতাঁং মার্গং তেন গচ্ছন্‌ ন রিষ্যতে ॥ 
১৩। শ্রেয়ান্‌ স্বধর্দো বিগুণঃ পরধর্্মাৎ শ্বনুতিতাৎ। 
স্বধন্ম্নে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে। ভয়াবহুঃ ॥ 
১৪1 আখদিত্যচক্দ্াবনিলোহনলশ্চ 


দ্যৌভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ। 


১৫। 


১৬। 


হিন্দু-কঞ্ঠহার ॥ ১১৪ 

অহশ্চ রান্রিশ্চ উভে চ সঙ্ছেয 

ধর্মোহপি জানাতি নরস্য কৃত্ং ॥. 
ন সীদন্নপি ধর্মেণ মনোহধর্দদে নিবেশয়েৎ। 
অধার্ষ্িকাণাং মর্ভ্যানামাশ পশ্যন্‌ বিপর্ধযয়ং ॥ 
নাধর্মশ্চরিতো! লোকে মদ্যঃ ফলতি গৌরিব | 
শনৈরাবর্তমানস্ত কর্তৃত্মলানি কৃম্ততি। 
যদি নাত্মনি পুত্ঞেবু নৌচেৎ পুত্রেষু নগ্তুযু। 
নত্বেব তু কৃতেহধর্্মঃ কন্ত্ভবতি নিস্ফলঃ ॥ 
অধন্রে নৈধতে তাবততো। ভদ্রাণি পশ্যতি॥ 
ততঃ সপত্বান্‌ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি ॥ 
প্রিয়ে। নাতিভূষং হুষ্যেদপ্রিয়োনৈব সংস্রেৎ ॥ 
ন মুহ্যেদর্ঘ কচ্ছেসু ন চ ধর্দং পরিত্যজেত ॥ 


১৭। যণ্য ধর্মবিহীনানি দিনাম্তায়াস্তি যান্তি চ॥ 


১৮ । 


১৯। 


স লৌহকাঁরভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥ 
পুণ্যম্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ। 
ন পাপ ফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ববস্তি যতুতঃ ॥ 
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ 
কাম? প্রজায়তে। 

লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপ্য কারণং ॥ 
ধ্যায়তে৷ বিষয়ান্‌ পুংনঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সঞ্জীয়তে ক।মঃ কামাঁৎ 

ক্রোধোইভিজাঁয়তে |. 
ক্রোধজ্বতি সন্মেহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 
স্মতিভ্রংশাদ্বৃদ্ধনাশে1ঃ বুদ্ধিন।শাৎ প্রণশ্যতি ॥ 
আপদাং কধিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াগাঁমলংবমঃ । 
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গে। যেনেষ্উং তেন গম্যতাং ॥ 


চিহভ 


২২। 


২৩ 


হিন্ু-কণ্ঠছার 1 
আত্মদোষানুসন্ধানে কৃতাভ্যাসোভবেদ্যদি । 
পরকীয় তদাদোষং স্বল্পং পশ্যেদ্ঞ্রবং জনঃ ॥ 
বিদ্য।বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 


. শুনি চৈব স্বপাকে চ পগ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ 


২৪ । 


২৪ । 


৯ 


স। 


৪। 


অজরামরবহু প্রাজ্ঞে৷ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ | 
গৃহীত ইব কেশেকু মৃবত্যুন! ধন্মমাচরে ॥ 
ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ঠে, 

ভার্য্যাগুহদ্বার জন] শ্মশানে । 
দেহাশ্চিতায়াং পন্লোকমার্গে 

ধন্মানুগো গচ্ছতি জীব এক ॥ 


১৮) রাজধম্ম। 

স্বস্তি প্রঙ্গাভ্যঃ পরিপালয়্ত 

স্যায়েন মার্গেণ মহীং মহীশাঃ | 
গোব্রাঙ্ষণেভ্যঃ শুভমস্ত নিত্যং 

দেশঃ সমক্তাঃ স্থথিনো ভবন্ত ॥ 
কালেবর্ষতু পর্জপ্যঃ পৃথিবী শদ্যশালিনী। 
দেশোহয়ং ক্ষোভরহিতে। জনাঃ সন্ত নিরাময়াঃ ॥ 
যথাহ্তনুদক। নদ্যে। বথাহ্যতৃণকং বনং। 
অগোপাজ। বথা গাবস্তথা রাষ্ট্রমরাীজকং ॥ 


_ প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাৎ ভরণাদপি। 


নস পিতা পিতরস্তাষাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥ 
বথ! প্রহল।দনা চ্ন্দ্রং প্রতাঁপাতপনে। যথা । 
তখৈব সোহভুদন্বর্থে। রাঁজ। প্রকৃতি রঞ্জন ॥ 
সৌমাগ্যর্কানিলেন্দ্রানাং বিস্তাপ পত্যোর্যমস্যচ ॥ 
অক্টীনাং লোকপালানাং বপুখণরয়তে নৃপঃ ॥ 


৫ 


৭ | 


৮) 
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প্রবিশ্ট সানুরাগেন, চিত্তং রাআশ্চসানবঃখ 
সমর্থয়েচ্চতৎপক্ষং বি্বেক্টারং নিরশ্য। ভ॥ 
বালোহপি নাবমস্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ | 
মহতী দেবতা হোষা নররূপেণ, তিষ্ঠতি ॥ 

যদি ন প্রণয়েদ্রোজ দণ্ডং দণ্ড তক্দ্িতঃ | 

শুলে মৎস্য।নিবাপক্ষ্যন্‌ হুর্বলান্‌ বলবর্তরাঁঃ ॥ 
সর্ব্বোদগুজিতো। লোকে! ছুলভো ছি শুচির্নরঃ | 
দণ্ুম্য হি ভয়াঁৎ সর্বং জগজ্ভোগাঁয় কলপতে ॥ 
রাজ্ঞেছি:রক্ষাধিকৃতাং পরস্বাদায়িনঃ শঠ12। 
ভূত্যা.ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যোরক্ষে দিমাঃ প্রজাঃ ॥ 
প্রাজ্ছে নিয়োজ্যমানে ছি সম্ভি রাজ্ঞস্ত্রয়ো। গুণাঃ। 
বশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপ্ুুলশ্চ ধনাগমঃ ॥ 

মুর্খে নিয়োজ্যমানে তু ত্রয়ে। দোষ! মহীপতেঃ | 
অবশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা ॥ 

ব্রান্মণান্‌ পর্ুপাসীত প্রাতরুথায় পার্থিবঃ। 
ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধান্‌ বিদ্যত্তিষ্ঠেভেষাঞ্চ শাসনে ॥ 
বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্‌ বেদবিদঃ গুচীন্। 
বিনীতাত্ব। হি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কহিচিৎু॥ 
বহবোহবিনয়াম্নক্ট। পাজানঃ সপরিচ্ছদ1ঃ । 

বনস্থা অপি রাঁজ্যানি বিনয়াৎ গ্রতিপেদিরে ॥ 
বেণে। বিনষ্ট োহবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্ঘিবঃ | 
সদাসো যাবনিশ্চৈব হুমুখো। নিমিরেব চ ॥ 
পৃরুস্ত বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাণ্তবান্‌ মন্ুরেব চ। 
কুবেরশ্চ ধনৈশ্ব্য্যং ব্রাঙ্মণ্যক্েব গাধিজঃ ॥ 
দণ্ডোহি হথমহতেজো। দুর্ধরশ্চাকৃতাজ্মতিঃ | 
ধর্্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেবু,সবান্ধবম্‌ ॥ 


৯২২, 
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সমীক্ষ্য স ধুতঃ সম্যক্‌ সর্ব রঞ্তয়তি প্রাজ!2 1 
অসমীক্ষ্য গুণীতস্ত বিনাঁশয়তি সর্ববতঃ ॥ 
মোহাদ্রুঃজ। স্বরাষ্ট্রং ষঃ কর্ষরত্যনবেক্ষয়া | 
সেহুচিরাস্ত,শ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ ॥ 
শরীর কর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা!। 
তথ? রাজ্ঞাসপি প্রাণ! ক্ষীয়ন্তে রাপ্রীকর্ষনাঁৎ ॥ 
শ্রুতবৃন্তে বিদিত্ব(স্য বুন্তিং ধন্নাং প্রবন্ধয়েৎ। 
সংরক্ষে সর্বতশ্চৈনং পিতা! পুজ্রমিবৌরসমূ ॥& 
স্বরাষ্ট্র ন্যায়বৃতস্যাডভুণ দণ্ুশ্চ শক 
স্থহুত্ন্বজিন্ধঃ নিদ্ধেষু ব্রাহ্ম ণেষু ক্ষমান্বিতঃ ॥ 
তেজন্ষিনি ক্ষমাসারে নাতি কাকশ্যমাচরেহ. 
অতি নির্মথনাদগ্নিশ্চন্দনাঁদপি জায়তে ॥ 
১৯ 

৬৮1 গাহত্থ্য ধর্ম । 
ব্রহ্মনিষ্ঠো। গৃহস্থঃ স্যাহ ব্রহ্মজ্জানপরায়ণঃ ॥ 
যদ. যদ্‌ কর্্দ প্রকুবরবীত তদ্ব্রচ্মশি সমর্পয়ে ॥ 
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ ॥ 
দেবতাতিথি পুজাঁন্থ গৃহন্ছে নিরতো। ভবে ॥ 
মাতরং পিতরক্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতা মূ। 
মত্ব। গৃহীণিষেবেত সদ। সর্বব প্রযত্বতঃ ॥ 
তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ববতি ! 
তব শ্রীতির্ভবেদ্দেবি৬পরব্রঙ্গ প্রসীদতি ॥ 
ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিত। ব্রহ্ম পরাৎপরম্‌ 1! 
ষুবয়োঃ আীণনং যম্মাৎ তম্মাঁৎ কিং গুহিণাং তপঃ ॥ 
আসনং শয়নং বস্ত্র পানং ভোজনমেবচ । 
তত্তৎ সময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিযোজয়ে ॥ 


9 । 


৬ 


লী 
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আবয়েন্য্ছুলাং ব।ণীং সর্ববদ! প্রিয়মাঁচরেত | 
পিত্রোরাজ্ঞানুস|রী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাঁবনঃ ॥ 
ওদ্ধত্যং পরিহাঁসঞ্চ তর্ঞ্রনং পরিভাষণমৃ। 
পিত্রোরগ্রে ন কুববাত যদীচ্ছেদাত্মনে! হিতম্‌ ॥ 
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোতিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রষঃ | 
বিনাজ্ঞয়। নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥ 
বিদ্যাধনমদেনম্মত্তো। যঃ কুর্যাৎ পিতৃহেলনম্। 

স যাতি নরকং ঘোঁরং সর্ববধন্ম বহিস্কৃতঃ ॥ 
মাতরং পিতরং পুত্রং দাঁরানতিথি সোদরান্‌। 
হিস্ব। গৃহী ন ভুঞ্জীত প্রাণৈঃ কগটৈতরপি ॥ 
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্‌ বন্ধ.ন্‌ যো ভূঙক্তে স্বোদরস্তরঃ | 
ইহৈব লোকে গহে।হসৌ পরত্র নারকী ভবে ॥ 
গৃহস্থে৷ গোপয়েদ্দার ন্‌ বিদ্যামত্যসয়ে হৃতান্‌। 
পোষয়েৎ স্বজনান্‌ বন্ধনেষ ধর্দঃ সনাতনঃ ॥ 
জনন্য। বর্দিতো দেছে! জনকেন প্রযোজিতঃ । 
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ শীত্যা সৌহধমস্তান্‌ পরিত্যজেহ ॥ 
নস ধন্যঃ পুরুষে! লে।কে সকৃতী পরমার্থবিৎ | 
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসদ্ষে! যো৷ ভবেদ্ুবি মানবঃ। 
অহিংস সত্যবচনং সর্ববভূতানুকম্পনং। 
শমোদানং যথাশক্তি গাহ্স্থোধন্ন উচ্যতে ॥ 
অদারস্য গতিনন্তি সর্ববাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়া. 
স্থরার্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্ে। বিব্জব য়ে ॥ 
একচক্র রথোযদদেকপক্ষে। যথা খগঃ । 
অভার্য্যোপি নরস্তদ্দযে গ্যঃ সর্ববকর্মস্থ ॥ 
ভার্ধ্যাহীনে ক্রিয়! নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ স্ৃখং। 
ভার্ধ্যাহীনে গৃহং কল্য তল্মাড়।ধা্য।ং সমা শ্রয়েৎ ॥ 


৯১২৪ 
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ন ভার্ব্যাং তাঁড়য়েৎ কপি মাতৃবৎ পাঁলয়েৎ সদা । 
ন ত্যজে ঘোর ক্টেহপি বদ্দধি সাধ্বী পতিব্রত1। 
ধনেন বাসন প্রেমু! শ্রদ্ধয়াস্থত ভাষণৈঃ | 

সততং তোষয়েদ্দারান্‌ না প্রিয়ং কচ্চিদ1চরেৎ ॥ 
উৎসবে লোকযাত্রায়ং তীর্থেন্যনিকেতনে | 
নপতুীং প্রেষয়েছু প্র।ঙ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবড্জিত।ম্‌ ॥ 
যন্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভাধ্য। পতিব্তা । 
শর্বো ধর্্মঃ কৃতন্তেন ভবতীপ্রিয় এব নঃ ॥. 


 ভুক্ট। ভার্ধ্যা। শঠং মিন্রং ভূত্যশ্চোত্তরদায়কঃ | 


সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥ 
কুদেশঞ্চ কুরুভিঞ্চ কুভার্ধ্যাং কুনদীং তথ । 
কুদ্রব্যঞ্চ কুভোজ্যঞ্চ বর্জয়েভ, বিচক্ষণঃ ॥ 
স্ৃভিক্ষং কৃষকেনিত্যং নিত্যং স্থখমরোগিণি । 
ভার্ধ্য। ভণ্,ঃ প্রিয় যস্য তস্য নিত্যোৎ্সবং গৃহম্‌ ॥ 
স্থিতেবু স্বীয় দারেঘু স্ত্রির়মন্যাং ন নংস্প্‌ শে । 
ছুষ্টেন চেতস বিদ্বানন্যথ! নারকী ভবেৎ ॥ 
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ পজ্ঞ পরক্ত্রিয়! ॥ 
অঘুক্ত ভাষণকৈব স্ত্রিয়ং শোর্য্যৎ ন দর্শয়েৎ ॥ 
কায়েন মনসা বাঁচ। গৃহিণাং তনয়ে। যথা । 
লভেতোৎ্কর্ষমেতদ্ধি কার্যং তদীশপুজনং । 
চতুর্ববর্ধাবধি সুতান্‌ লালয়ে পালয়ে পেতা॥ 
ততঃ ষোড়শ পর্য্যন্তং গুণান. বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ 
বিংশত্যব্দাধিকান্‌ পুরান পেয়য়েদ্গৃহুকম্ম । 
ততস্তাংস্তল্য ভাবেন যত্বাৎ স্নেহং পুদর্শয়েৎ ॥ 
কন্াপ্যেবং পালনীয় শিক্ষনীয়াতি যত্বুতঃ। 

দেয়। বরায় বিছুষে ধনরত্বলমন্িত1 ॥ 


১১। 


১২। 
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এবং ক্রমেণ ত্রাতৃংশ্চ স্বস্যভ্রাতৃহতাঁনপি । 
জ্ঞাতীন্‌ মিত্রাণি ভূত্যাংশ্চ পালয়েতোষয়েদ্গৃহী ॥ 
ততঃ স্বধন্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ | 
অভ্যাগতানুদ।সীন!ন্‌ গৃহস্থঃ পরিপালয়ে ॥ 
নিদ্রালস্যং দ্রেহযত্বং ৫েশবিন্যাসমেবচ । 
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥ 
যুক্তাহারে! যুক্তনিদ্রো! মিতবাঙ. মিতমৈথুনঃ | 
স্বচ্ছোনত্রঃ শুচির্দক্ষে৷ যুক্তঃ স্যাৎ সর্ববকর্ম্মস্ব ॥ 
শুরঃ শত্রো বিনীতঃ স্যাঁৎ বান্ধবে গুরুসমিধৌ। 
জুগুপ্নিতান্‌ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ ॥ 
গৌরবং গুরুষু স্নেহং নীচেষু প্রেম বন্ধুষু। 
দর্শয়ন্‌ বিনয়ে। ধণন্ম সর্ববপ্রীতিকরোভবেহ ॥ 
সৌহার্্দং ব্যবহারাশ্চ প্রৰৃতিং প্রকৃতিং নৃণাঁম্‌। 
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্ব। বিশ্বসেততঃ ॥ 
এসোদেষ্ট,রপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্‌। 
প্রদর্শয়েদাজ্মভাবান্ৈব ধণ্মং বিলঙ্ঘয়েৎ | 

স্বীয়ং ঘশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কখিতঞ্চ যৎ। 
কৃতং যছুপকা রায় ধর্্মজ্ঞে! ন প্রকাশয়ে ॥ 
জুগুপ্নিত প্রবরৃতৌ চ নিশ্চিতেইপি পরাজয়ে ॥ 
গুরুণ! লঘুন। চাঁপি যশস্বী ন বিবাদয়ে ॥ 
বিদ্যাধনঘশোধন্থমান্‌ যতমান উপার্জয়েৎ। 
ব্যদনঞ্চানতাঁং সঙ্গং মিথ্যান্দ্রোহং পরিত্যন্জেৎ ॥ 
অবস্থানুগতা শ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ। 
তম্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কণ্থ সমাচরেৎ ॥ 
অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যজনং বাজনন্তথ। । 

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্কর্ম্মাণ্য গ্রজন্মনত ॥ 


5২৬ 


১৫ 
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যগ্নাস্ত কর্মণাং মধ্যে ভ্রীণি কর্মীণি জীবিক1। 
যাজনাধ্যাপনেচৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥ 
সত্যে স্থিতে ভূতহিতে নিবিষ্টে 
ক্ষমান্থিতে ক্রোধবিবর্জিতে চ। 
স্বকার্ধ্যদক্ষে পরকা্যদ ক্ষে 
কল্যাণচিতে চ সদ। বিনীতে ॥ 
কৃতজ্ঞতাঁঞ্চ সম্পুষ্য রাঁজানং শান্তিদং প্রতি । 
স্বদেশঃ শিল্লাঢ্যঃ কর্তব্য সর্ববথা। সমবুদ্ধিতিঃ ॥ 
জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রানগৃহমধ্বনি | 
সেতু প্রতিষ্ঠিতে! ষেন তেন লোকন্রয়ং জিতম্‌ ॥ 
সন্তষ্ঠৌ পিতরো যন্মিশ্ননুরক্তাঃ হুহৃদ্গণাঃ | 
গাঁয়ন্তি বদ্যশে। লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতমৃ ॥ 
সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়। দীনেষু সর্ববথ| ॥ 
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্‌ ॥ 
বিরক্তঃ পরদারেষু নিষ্পৃহঃ পরবস্তযু। 
দস্তমাৎসর্ধ্যহীনে। যস্তেন লোকত্রয়ং জিতমৃ ॥ 
ন বিভেতি রনাদ্‌ ষে। বৈ সংশ্রামেহপ্যপরাজ্মুখঃ | 
ধর্মযুদ্ধে স্থতে। বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্‌ ॥ 
বনেহপি দোষাঃ প্রভবস্তি রাগিণাং 
গুহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ | 
অকুৎসিতে কম্মণি যঃ প্রবর্ততে 
নিবৃতরাগস্ত গৃহং তপোবনং ॥ 

২০) নারীধর্্ম । 
সমুদ্রোবরণ। ভূমিঃ প্াকারাবরণং গৃহ্ম্‌। 
নরেকন্দ্রাবরণে। দেশশ্চরিত্রাবরণ1ঃ জ্িয়ঃ ॥ 
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বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠে পানিগ্রাহুস্য যৌখনে ৷ 
পুত্রাণাং ভর্তরি পেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্‌ ॥ 
নারীধু নিত্যং স্বিভূষিতা্থ 

পতিব্রতান্থ প্রয়িবাদিনীষু। 

অযুক্তহস্তাস্থ স্ৃতান্বিতাহ্ন 

স্গুপ্তভাগাম্ব বলিপিয়াস্থ ॥ 

স। ভার্ধ্যা যা! গৃহে দক্ষা সা ভার্ধ্যা যা প্রজাবতী। 
সা ভার্ব্যা যা পতিপ্রাণ। স1 ভার্ষ্য। যা পতিব্রত। ॥ 
আতার্তে মুদিতে হৃষ্টা পোষিতে মলিন। কৃষা॥ 
স্বৃতে অ্িয়েত যা পত্যো সা' স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রত। ॥ 
ন সা ভার্ধ্যেতি বক্তব্যা যদ্য। ভর্তা ন তুষ্যতি। 
তুষ্টে ভর্তরি নাদীণাং সম্ভষ্টাঃ সর্ববদেবতাঃ ॥ 
পাণিগ্রাহম্য সাধবী স্ত্রী জীবতোব1 সৃতস্য বা। 
পতিলোঁকমভীপ্সন্ভী নাচরে কিঞ্চিদপরিয়ম্‌ ॥ 
নাস্তি জ্ীণাং পুথগ্‌ যজ্জঞোন বৃতং নাপুতপোষিতম্শ 
পতিং শুজ্ষতে যেন তেন ব্বর্গে মহীয়তে ॥ 

«নমঃ কান্ত।য় শাস্তায় সর্ববদেব স্বূপিণে। 


নমো! ব্ন্দন্বরূপাঁয় সতী পাণপরায় চ॥ 

পঞ্চ পাণাধিদেবায়চক্ষুষত্তারকায় চ॥ 
জ্ঞানাধারায় পত্বীনাং পরমানন্দরপিণে ॥ 
ক্ষমম্ব ভগবন্‌ দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যু। 
পত্বীবন্ধে। দয়াসিন্ধো দাসী দোষং ক্ষমস্য চ ॥৮ 


--ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং কৈলাসে পার্বতীকৃতং ॥ 


বিশ্ীলঃ কামবৃত্তোব। গুণৈর্ব্ব। পরিবর্জ্জিতঃ | 
উপণচর্য্যঃ জ্ত্িয়া সাধ্ব্যা সততং দেবব€ পতিঃ ॥ 
ব্যালগ্রাহী ঘথ। ব্যালং বলাৎছুদ্ধরতে বিলাৎ। 
তদ্বদ্ভর্ত।রমাদ]য় তেনৈব মহমোদতে ॥ 
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৭। ম্বৃতে ভর্তরি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্ধ্যে ব্যবস্থিত1 ৷ 
স্বর্গ গচ্ছত্যপুজ্রাপি যথা তে ব্ক্ষচারিণঃ ॥ 

৮1  বৈবাহিকৌর্বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারে! বৈদিকঃ স্মৃতঃ | 
পতিসেব। গুরোর্বাসো গৃহার্ধোহগ্রি পরিক্কি,য়1 ॥ 


৮ ২১। কলি ধর্ম্থ। 

১। যদ তু বৈদিকী দীক্ষ। দীক্ষা পৌরাণিকী তথ]। 
নস্থাস্যন্তি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিহ ॥ 
যদ] তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা বেদসম্ভব1 | 
ন স্থাস্ততি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ 
ক্চিচ্ছিন্ন। ক্চিন্তিম্না ঘদা স্থরতরঙ্গিনী । 
ভবিষ্যন্তি কুলেশানি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ 
যদ তু শ্রেচ্ছ জাতীয়! রাজানে! ধনলোলুপাঃ । 
ভবিধ্যন্তি মহাপ্রাঙ্জে তদৈব প্রবলঃ কলি2 ॥ 
যদা স্ত্রিয়োইতিছর্দাস্তাঃ কর্কশাঃ কলছে রতাঃ। 
গর্িি্যন্তি চ ভর্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ 
যদ! তু মানব। ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কাঁমকিস্করাঃ | 
দ্রহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্‌ তদৈব প্রবল কলিঃ। 
যদ! ক্ষৌনী ব্বল্পফলা তোয়দাঃ ভ্োকবর্ধিণঃ ॥ 
অনম্যকৃফলিনে! বৃক্ষান্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ 
ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্য। যদাধনকণেহয়া | 
মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ। 
প্রকটে মদ্য মাংস্যাদে। নিন্দাদগুবিবঙ্ঘ্তে | 
গুউপানং চরিষ্যস্তি তদৈব প্রবল কলিঃ ॥ 

২। শর্বের ব্রহ্ম বদিষ্যস্তি সম্প্রাপ্তেতু কলো যুগে । 
ন।নুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিক্োদরপরায়ণাঃ ॥ 


৪ 
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যে কুর্ববস্তি কুলাচারং সত্যপুতা। জিতেক্ড্রিয়াঃ | 
ব্যক্তাচার! দয়াশীল! ন হি তান্‌ বাধতে কলিঃ ॥ 
গুরুশুশ্রাষণে যুক্ত। ভক্ত মাতৃপদান্বুজে | | 
অন্ুরক্তাঃ স্বদারেষু নহি তান্‌ বাধতে কণিঃ ॥ 
সত্যব্রতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ সত্যৎর্মপরয়ণাঃ | 
কুলসাধনসত্যা যে নহি তান্‌ বাধতে কলিঃ ॥ 
ন্নানং দানং তপস্তীর্ঘং ব্রতং তর্পণমেব চ। 
যে কুর্বস্তি কুলাচারৈর্ন হি তান্‌ বাধতে কলি: ॥ 
কৌটিল্য।নৃতহীনাঁনাং স্বচ্ছানাং কুলমার্গিণাম্‌। 
পরোপকারব্রতিনাং সাধুনাং কিস্করঃ কলিঃ ॥ 
কলের্দেষ সমুহস্য মহানেকো গুণঃ প্ররিয়ে । 
সত্য প্রতিজ্ঞকৌলানাং শ্রেয়ঃ সন্কল্পমাব্রতঃ ॥ 
২২1 ব্রাহ্মণ । 
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ | 
বুদ্ধিমণুস্থ নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেযু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ . 
ব্রাঙ্গণেষু তু বিদ্বাংসে। বিঘৎস্থ কৃতবুদ্ধয়ঃ | 
রুতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥ 
দেবাধীনং জগৎ সর্ববং মন্ত্রাধীন। চ, দেবতা । 
তন্মান্ত্রো ব্রাহ্ম নৈজ্ঞণতস্তম্মাৎ ব্রাহ্মণ! দেবত। ॥ 
বাজ্ধণা লোকপিতরে। বাল্ধণ্যোলোক মাতরঃ | 
যেষাং পাদপ্রসৃতানি সর্ববতীর্থানি নিত্যশহ ॥ 
স্ত্রিয়োগাবে। বান্ধণাশ্চ পৃথিব্যামঙগ লত্রয়ং। 
এতেষাং দ্েষরুদ্যস্ত স বঙ্গলপ্রিচ্যুতঃ ॥ 
বাঙ্ধণো জায়মানে। হি পৃথিব্যামধিজায়তে | 
উশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষম্য গুগুয়ে ॥ 


৩৩ 


৫। 


৬। 


৭ | 


৮ 


হিন্দু-কণ্ঠহার। 


সর্ববং শ্বং বাক্ষণস্যেদং যৎুকিঞ্চ জগতীগতম্‌। 
শ্রৈষ্ঠে নাভিজনেনেদং সর্ববং বৈ বান্ষণোহহতি ॥ 
স্বমেব বাদ্ধণে। ভূঙতে স্বম্থস্তে স্বং দদাতি চ। 
আনৃশংস্যাদ্‌ বাঁদ্ষণস্য ভূগ্ততে হীতরে জনাঃ ॥ 
ব।দ্ষণ। জঙ্গমং তীর্থং তীর্থভূতা হি সাধবঃ। 
তেষাং বাঁক্যোদকেনৈব শুধ্যস্তি মলিনা জনা ॥ 
ধর্্মং তু ব্।দ্ধণস্যাছঃ স্বাধ্যায়ং দমমার্জবং। 
ইন্ড্রিয়াণাং নিগ্রহঞ্চ স্বাম্বতং দ্বিজসতমঃ ॥ 
বাক্ষণস্য তু দেহোহয়ং ন স্খায় কদাচন। 

তপঃ ক্লেশাঁয় ধন্মীয় প্ত্যে মোক্ষাঁয় সর্ববদ] ॥ 
যোবদেদিহ সত্য।নি গুরুং সম্ভোষয়েত চ। 
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা বাহ্ধণং বিছ্ঃ ॥ 
'জিতেক্ড্রিয়ে! ধর্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ। 
কামক্রোধেৌ বশেষস্য তং দেব] বাকণং বিছুঃ ॥ 
জীবিতং যস্ত ধন্মার্থং ধর্মে রত্যর্থমেব চ। 
অহোরাত্রাশ্চ পুণ্যার্থ, তং দেব। বাহ্ধণং বিছুঃ ॥ 
সম্মানাদ্ব1হ্ধণে। নিত্যমুদিজেত বিষাদিব। 
অস্বৃতস্তেব চাকাঞ্কেদবমানম্য সর্ববদ! ॥ 

জগ্মন] জায়তে শুদ্রঃ সংক্ষারাদ্দিজ ভচ্যতে | 
বেদপাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রো বদ্ধ জানাতি বান্দণঃ ॥ 
ক্ষাস্তং দান্তং জিতক্রোঁধং জিতাত্ানং জিতেক্দিয়মৃ। 
তমেব বাক্ষণং মন্যে শেষাঃ শুদ্র। ইতি স্বৃতাঃ ॥ 
যথা কাষ্টমঘোহস্তী যথ! চশ্ময়ে। ম্বগঃ | 

যশ্চ বিপ্রে।হনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামবিভ্রতি ॥ 
বহ্ধতত্বং ন জানাতি বহ্ধদুত্রেণ গর্ব্বিতঃ। 
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুম্্ুহতঃ ॥ 


হিন্দু-কণ্ঠহার ১৩৬, 


২৩। শূদ্রে। 

সেবৈব তে মহান্‌ ধর্থ্ো ধৈর্ব্ং তে হৃদয়ে মহৎ । 
পরার্থং কেবলং যত্ে। নততরতা তে মহীয়সী ॥ 
ন বলৈর্নতিমাপ্পোষি জগন্ভক্ত্যিব সেবসে ॥ 
ন তে কঠোরতা সিদ্ধ তপোহে!মজপাদিয়ু ॥ 
তপসে নাক্তি তে গর্ববঃ সেবৈকা মোক্ষসাধিনী : 
ত্বং মহানত্র সর্বেবভ্যো ন শুদ্রে! ক্ষুদ্রেতা তব ॥ 
গুন্কং বেদাদিশাস্ত্রাণামধিগন্তং ন তে স্পৃহা । 
একং গুরুমুখাচ্ছ তব! মন্ত্র তে কৃতকৃত্যতা ॥ 
ন বুথ প্লানিমাপ্ধোষি ধী-প্রভূত্ব-ধনাগ্তয়ে । 
স্বং ধন্যং মন্যসে শুদ্র ! বন্ধবিৎ্পাদসেবয়া ॥ 
সমাজদৃঢ়ভিতিস্তরমন্তলুর্কায়িতঃ স্বতঃ | 
সনাতন সমাজস্য ধারণাৎ পুণ্যবান্‌ ভবান্‌ ॥ 
মুখ বংহ্রবোনৈব পুজ্যন্তে ব্ধণস্ততঃ | ্ 
সর্ববপুজ্যাজ্বি তে! জাতঃ শুদ্র! তে ক্ষুদ্রতা নহি ॥ 

২৪। চিত্তোমন্নতি সোপান । 
শ্রীতিঃ স্বাভাবিকীস্বম্মিন্‌ স্বেতরে স! প্রশস্যতে ॥ 
ভ্রমাৎ প্রবদ্ধমান। তু জনমুন্নতিমানয়েৎ ॥ 
প্রথমং হৃতদারেষু দ্বিতীয়ং স্বকুটুন্দিষু। 
তৃতীয়ং খ্রামবালিযু তুরীয়স্ত প্রদেশিষু ॥ 
ততঃ স্বজাতি বাৎুসল্য স্বদেশেঘনুরাগিতা ॥ 
যুরোপীয়ানাং লক্ষ্যস্ত এতাবদিতি নিশ্চয়ই ॥ 
খৈষ্ঠীমাহন্মদী শরীতির্মনুষে পর্যবসতি | 
বৌছ্ধী স। প্রাণিপর্ষ)স্তা জৈনী সৈবে1ভিদস্তিক। ॥ 


৯৩২ 


৯৭ 


| 
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চরাঁচরেষু সর্বেষু তছুচ্ৈরার্ধ্য ধর্ষিণাং 
ন দেশকাল পাত্রেফু যেষাং শ্রীতিষ্চ ভিদ্যতে ॥ 
সর্বত্র সমভাবাশ্চ খষয়ে। বন্গবিত্তমাঃ। 
ততোহপি শ্ীতিরধিকং হ্যবাজ্নসোগোচরে ॥ 
পরে বদ্ধশি শিষ্টানাং প্রাচাং চিত্তং নিমজ্জতিং | 
অতঃ সর্ববেধু ধর্টেধু বিভিন্নবিষয়েু চ ॥ 
আর্ধ্য ধর্মমঃ শ্রেষ্ঠতম ভৃদেব ইদমুজ্জগো ॥ 

২৫। ভক্তি) 
ভক্তির্হি সর্ববলোকানাং মাতেব হিতকারিণী। 
বর্ণাশ্রমস্িতানাস্ত তপো যাগাদিভিগতিঃ ॥ 
ভক্তস্য বশগোব্হ্ধা ভক্তস্য বশগে! হরিঃ | 
ভক্তস্য বশগঃ শস্তুঃ শির্ভক্তবশানুগ। ॥ 
পিতরো! দেবদৈত্যাশ্চপিশাচ1 যক্ষ কিন্নরা । 
মনুষ্যাপ্রাণিনোযেবৈ সর্ব্বে ভক্ত বশানুগাঃ ॥ 
শ্রুতি স্থৃতি পুরাণানাং মতমেতৎ সনাতনম্‌। 
সর্বেবষাং সাধনানান্ত ভক্তিরেব গরীয়সী ॥ 
সর্ববধন্ম।ন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং বজ। 
অহং ত্ব।ং সর্বপাঁপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 
পত্রংপুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা গরষচ্ছতি। 
তদহং ভকজ্যপহৃতমশ্মামি প্রবতাত্মনা ॥ 
অপিচেহ সুছুরাচারে। ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতে। হি সঃ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছ।ন্তিং নিষচ্ছতি । 
কোৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি 7 
অতোতৎ ভগবদ্বাক্যাস্তক্তিরেব গরীয়নী ॥ 


৩। 


৫ । 
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মননাভ্রায়তে যন্মাভন্াম্মন্ত্ঃ প্রকীর্তিতঃ | 
দেবতায়াঃ শরীরস্ত বীজাছুৎপদ্যতে গ্রুবম্‌ ॥ 
তন্মাদ্‌ বীজাত্মকং মন্ত্রং জণ্ত1 ব্হ্ধময়ে! ভবে ॥ 
অশুচৌ। বা শুচে বাপি সর্বকালেইপি সর্ববদ1। 
পুজয়েৎ পরয়! ভক্ত্য! নাত্র কাঁধ্যা বিচারণ! ॥ 
মোক্ষমাধনসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী। 
স্বশ্বরূপানুসন্ধাঁনং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ 
অছেষ্টা সর্ববভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিম্মমে। নিরহস্কার2 সমহুঃখম্্রখঃ ক্ষমী ॥ 

সম্ভষ্টঃ সততং যোগী যতাত্ম। দৃ়ণিশ্চয়ঃ । 
ময্যর্পিতঘনোবুদ্ধিষ্ধো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যম্মানে।দ্িজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্ধামর্যভয়োদ্বেগৈম্ম্ক্তে। যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচির্রক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ | 
সর্বারস্তপরিত্যাগী যে মদ্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যে! ন হৃষ্যতি ন ছেষ্টি ন শেচতি ন কাঙ্ফষতি। 
শুভাগুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথ! মানাপমানয়োঃ । 
শীতোকঞ্চস্থখভ্ঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতহ। ॥ 
তুল্যনিন্দাস্তরতিশ্মোনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ | 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ডক্তিমান্‌ মে প্রিয়! নরঃ ॥ 
যে তু ধর্াস্থতমিদং যথোক্তং পধ্ু্পাসতে | 
অদ্ধধানা মণ্পরম। ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ 
আদে শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়! ৷ 
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ হ্যাততে। নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ 
থা সক্তিস্ততে। ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি ৷ 


১৩৪ 


| 


৩1 


ছিচ্দু-কহায়। 
সাধকানাময়ং প্রেন্ঃ প্রাহ্র্াবে ভবে ক্রমঃ ॥ 
নে! দেশং নাপি কালং নচ বিখিনিয়মান্‌ 


্বান্ধমাল্যাদিকং ব! 
এনে শিক্ষাং নাপি দীক্ষাং নচ কঠিনতপঃ 
লাধনং বা ধনং ঘা 
“নে মন্ত্রং লাপি তক্ত্র নচ হরধিগআা- 
মাগমান্‌ ব। পুরাণং 
কিঞ্মাপেক্ষতে যঃ স জক্পতি ভগবান্‌ 
কেধলং ভক্তিলভ্যঃ & 


পেশা হন ৩ 


২৬৭ গুণকর্ম-বিভাগঃ | 


£খমিত্যেব য€ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজে ॥ 
স কৃত্বা রাজনং ত্যাগং নৈঘ ত্যাগফলং লভেহ ॥ 
কার্য্যমিতো য কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্ভুন। 
সঙ্গং ত্যক্তা! ফলং চৈব ন“ত্যাগ+ সান্বিকো। মতঃ & 
ন হি দেহত্ৃতা শক্যং ত্যন্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। 
মস্ত কর্দমফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ 
সর্ববনূতেষু যেনৈকং ভাধমব্যয়মীক্ষতে 1 
অবিতক্তং বিতক্তেম্ু তজ এজ্ঞানং” বিদ্ধি সাত্বিকমূ ॥ 
পৃথক্দ্ধেন তু যজ্জ্ঞ(নং নানাভাবান্‌ পুথগ্বিধান্‌। 
'বেত্তি সর্ষ্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসমূ্‌ ॥ 
হত, কৃতুন্নবদেকম্মিন্‌ কার্ষ্যে স্তমহৈতুকম্। 
অতন্বার্থবদল্লঞ্চ ত তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ 
নিয়তং সঙ্গরহ্িতমরাগদ্েষতঃ কৃতম্‌। 
জফল্রোপন্ধন। “কর্ম” যতৎ সাত্বিকষচ্যতে ॥ 


৬। 


৬ 


৬ 


হিন্দু-কণ্ঠহার ॥ , ৯৩৪ 


যত, কামেপ্হৃন। কর্ম সাহ্স্কারেণ বা পুনঃ | 
ক্রিয়তে বহুলায়ানং তদ্রোজসমুদ।হৃতম্‌ ॥ 

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য, চ পৌরুষম্। 
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তস্তামসমুচ্ততে ॥ 
মুক্তসঙ্গোহনহংবাঁদী ধ্ৃত্যুৎ্পাহসমন্থিতঃ | 
সিদ্ধযসিদ্ধ্যোর্নিব্র্ধিকারঃ “কর্তা”, সাত্বক উচ্যতে ॥ 
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্স্থলূর্ন্ধে। হিংসাত্মকোহশুচিঃ । 
হর্ষশোকাম্বিতঃ কর্তা রাঞ্জঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ 
অধুক্তঃ প্রারৃতঃ স্তব্ধঃ শঠে। নৈফতিকোহলসঃ.। 
বিষাদী দীর্ঘসুত্রী চ কর্তা তান উচ্যতে ॥ 
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃতিঞ্ণ কার্যণ কার্ষেয ভয়াভয়ে | 

বন্ধং সোক্ষঞ্ যা বেতি বুদ্ধিঃ” সা পার্থ সাত্বকী ॥ 
ষয়। ধন্মমধর্্মঞ্চ কার্যযঞ্চাকার্যযমেব চ। 

অযথাবত প্রজা নাতি বুদ্ধঃ স। পার্থ রাজী ॥. 
অধর্ম্মং ধন্মমিতি ফা মন্যতে তমসাবৃতা । 
সর্ববার্থান্‌, বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স। পার্থ তামসী ॥ 
ন্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহম্বতোপমমূ। 

তৎ *ম্থুখং» সাত্বিকং প্রোক্তমাতুবুদ্ধিপ্রস।দজম্‌ ॥ 
বিষয়েব্দ্রিয়সংযোগাদ্যভদগ্রেহম্বতোপমমূ। 
পরিণামে বিষমিব ত€ হুখং গলাজসং স্মৃতম্‌ ॥। 
ষদগ্রে চানুবদ্ধে চ স্বখং মে।হনমাত্মনহ | 
নিদ্রলস্যপ্রমাদোখং তত্বামসমুদ।হৃতম্্‌.॥ 


২৭। অধ্যাত্মশিক্ষা। 1 
দ্রলভং ভ্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহতেতুকং ॥। 
ম্নুষ্যত্থং মুমুক্ষুত্বং মহা পুরুষপংশ্য়ঃ ॥ 


৯৬ 


্) 


৩। 


ছিন্দু-কণ্ঠহার? 


অতো বিমুক্ত্য প্রধতেত বিদ্বান 
-ন্তস্তবাহ্যার্থহখস্পৃহঃ সন । 
সম্ভং মহান্তং সমুপেত্য নিত্যং 
তেনোপদিস্টার্থসমাহিতাতা ॥ 
উদ্ধরেদাতআনাতআনং মগ্রং সংসারবারিধো। 
যোগারূঢত্বমাসাদ্য সম্যগ্দর্শননিষ্ঠয়] ॥ 
চিন্তস্য শুদ্ধয়ে “কর্ম্ম”নতু বস্ত,পলব্ধয়ে । 
বস্তপিদ্ধির্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্প্মকোটিভিঃ ॥ 
অতো] বিচারঃ কর্তব্যে। লিজ্ঞাসোরাত্মবস্তনঃ ! 
সমাসাদ্য দয়াসিন্ুং গুরুং ব্রহ্মবিহ্ত্তমম্‌ ॥ 
আদৌ নিত্য।নিত্যবোধে। “বিবেক£” পরিগণ্যতে | 
স্বস্বরূপাববোধেন মোকুমিচ্ছা “মুমুক্ষৃতা” ॥ 
ইহামুত্র ফলভোগবিরাগস্তদনস্তরং ॥ 
স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থ! মনসঃ “শম” উচ্যতে । 
বিষয়েভ্যং পরাৰৃত্য স্থাপনং স্বন্বগোলকে ॥ 
উভয়েষামিক্দ্িয়াণাং সম “দম2» পরিকীর্ভিতঃ। 
বাহ্যানালম্বনা বৃত্তিরেষোণ“পরতিসরুত্তমা ॥ 
সহনং সর্ববছূঃখানাম প্রতীকারপুর্ববকং । 
চিন্তাবিলাপরহিতং সা "তিতিক্ষা” নিগদ্যতে ॥ 
শান্ত্স্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যাবধারণং | 
স। “শ্রদ্ধা” কথিতা৷ সন্ভির্ধয়া বস্ত.পলভ্যতে ॥ 
সর্ধবথা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্হ্ধণি সর্ববদ1। 
তৎ “নমাধান”মিতুযক্তং নতু চিত্তস্য চালনং ॥ 
অহঙ্কারাদিদেহাস্ত? বন্ধী অজ্ঞানকল্পিতা.। 
শব্দজালমহারণ্যং চিত্তবিভ্রমকারণং। 
অতঃ প্রযত্বাৎ জ্ঞাতব্যং তত্বত্রৈস্তত্বম/আনঃ ॥ 


৯ ॥ 


স। 
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ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরোষধশব্দতঃ। 
বিন! “পরোক্ষান্ুভবং” বন্ধশবর্ন মুচ্যতে ॥ 
“মোহং” জহি মহামৃত্যুদেহদারহ্ৃতাদিষু। 

যং জিত্বা মুনয়ো যাল্তি তদ্িষ্ঞোঃ পরমং পদম্‌ ॥ 


২৮ | জীবন্মুক্তঃ। 
স্থিতপ্রজ্ঞে। যতিরয়ং যঃ সদানন্দমশ্্তে । 
ব্হ্ধণ্যেব বিলীন।তআ! নির্বিকারে। বিনিক্চি যঃ ॥ 
সমছুঃখনখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্ম গাঞ্চনত | 
তুল্যপ্রিয়াশ্রিয়ে। ধীরস্তল্যনিন্দাত্মসংস্ততিঃ ॥ 
মানাপমানয়োস্তল্যং তুল্যং মিত্রারিপক্ষয়োঃ ( 
সর্ববারস্তপরিত্যাগী “গুণাতীতঃ* স উচ্যতে ॥ 
সাধুভিঃ পুজ্যযানেহস্রিন্‌ গীড্যমানেহপি ছুরনৈঃ | 
সমভাবে! ভবেদ্যস্য স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ 
বর্তমানেহপি দেহেহস্মিন্‌ ছায়াবদনুবর্তনি | 
অহস্তামমতাভাবে! জীবম্মুজ্স্য লক্ষণমূ ॥ 
অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্‌। 
উদাসীন্তমপি প্রাপ্তং জীবম্মক্তস্য লক্ষণম্ ॥ 
ইঞ্টানিষ্টার্থসম্প্রাণ্ডে সমদর্শিতয়াত্মনি | 
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণমূ্‌ ॥ 
দেহেক্দিয়েষহংভাব ইদম্ভাবস্তদন্যকে | 
যস্য নো ভবতঃ কাপি স জীবন্মুক্ত ইয্যতে ॥ 
বহ্ষকারতয়! সদা শ্হিততয়া পিুক্তবাহ্যার্থবী- 
রন্য1 বেদিতভোগ্যভোগকলশী নিদ্রালুবদ্বালব। 
স্বপ্নালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্যন্‌ কচিল্লব্ধধী- 
রাস্তে কশ্চিদনভ্তপুণ্যফলভুগ্‌ ধন্তঃ স মান্য ভূবি ॥ 


৮৩৬ 


১ 


৩ । 


ছিন্তু-কঞ্চহার । 


২৯।॥ ভাঁরতমাহাত্মঃং ॥ 
ধর্মচ্যুতোহন্তত্র বিনাশমেতি 
যদ্ধান্থথাভাবমচিস্তনীয়ং ॥ 
তুদ্ধরত্যেব তু ভারুতে হত্র 
পুণ্যেইবতীর্ণে। ভগবান দয়াবান্‌ ॥ 
জ্তির়ং পুমা ংসোৌৎপি হি ভারতে হস্মিন্থ 
নিব।সতঃ সাত্বিকতাং লভত্তে | 
খ্যতান্থয়স্থা ষবনক্ক্রিয়োহ্পি 
স্ত্রীণাং বিনিন্দস্তঢসকৃদ্ধিবাহম্‌ ॥ 
তত্রাপি ভারতং শ্রেম্তং জন্বুঘীপে মহা্ুনে ॥ 
ষতো হি কর্্দভূরেষা ততোহন্তা, ভোঁগভূময়2 ॥ 
বিষ্ুর্বরিষ্ঠে॥ দেবানাং রাঁজ্পামিক্দ্রো বথা বরঃ ॥ 
দেবীনাঞ্চ ফথা হুর্গ। বর্ণানাং ব্রাঙ্ষাণে! যথা ॥. 
তথা শ্রেষ্ঠা কর্্দভূমিভূমৌ ভারতমণ্লং। 
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোঁক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে 
ন খন্ব্যত্র মর্ভ্যানাং কর্ম্মভুমৌ বিধীয়তে ॥ 
মন্যতে বিধাত্র/ জগদেককাননং 
বিনির্িতং বর্ষমিদং স্থশোভনং ॥ 
ধর্্দাখাপুজ্পানি কিরন্তি যত্র বৈ 
কৈবল্যরূপঞ্চ ফলং প্রচীয়তে ॥ 
তন্মিন্‌ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যযক্রমাগতঃ ॥ 
বর্ণানাং শান্তরাগাণাং স সদ।চার উচ্যতে ॥ 
এতদ্দেশপ্রসুতস্য নকাশ।দ গ্রজম্মন | 
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরুন্‌ পৃথিব্যাঃ সর্ববম?নবাঃ ॥ 


গস  উ ইস 
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২৬৩০ 1 ভারতরত্মম।লা ৷ 
যস্যাং পুণ্যাবনাবেতে রামকৃষ্থাদয়ে! ঞ্রুবমূ 
নররূপত্বমাধায়াবতীর্ণ। বৈ ষুগে সুগে ॥ 
তত্র য€ সর্ববদণ সর্ববিষয়োশুকর্ষকারিণঃ $ 
নরশ্রেষ্ঠাঃ প্রজায়ন্তে তত্র নাস্তি বিচিত্রেত1 ॥ 
ভারতাবনিসন্ভৃতা অতুল্যা জনসম্পদঃ ॥১॥ 
নরনার্ধ্যে।হত্র হিন্দ,নাং যস্যান্ুগ্রহতশ্চিরাৎ | 
জ্রামদীতাচরিতং কীর্ভয়ন্ত্যে। ধরাতলে ॥ 
সর্ববদ্ীপ।শ্রিতৈঃ পুভিির্নারীভিশ্চ তথানিশং | 
উচ্চাদশক্রিয়ন্তেহধব! স্বস্বকর্তব্যপালনে ॥ 
নামস্মত্যা তথ! যন্যানে কসঙ্কটমধ্যগা | 
অপ্যেবমধুনা হিস্দুজাতিরস্ত্যজরাঁমর! ॥ 
তস্য ত্বাদিগুরোর্ন'ম বাল্সীকেল্লোকপাবনং । 
স্মরণীয়ং নৃভিঃ পুর্ববং স্বাত্মনে! হিতকামুট্ক £ ॥২৮ 
যৎ্কৃপ।তোহত্র হিন্দ,নামদ্যাপি ধর্ম বন্ধনং | 
শৈথিল্যং নাগম€্ কাপি মি তং বাদরায়ণং ॥ ॥ 
বিশ্ব(মিত্রো মধুচ্ছন্দ। বশিষ্ঠে। গোতমোহঙ্গিরাঃ | 
আ[ঙ্গিরসো গৌতমোহত্রির্বামদেবাদয়োহপি চ ॥ 
ভ্রক্টারো বেদমক্ত্রাণাং স্মরণীয়তমা ইমে ॥৪॥ 
মরীচিরজ্যঙ্গিরসেণ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ত্রতুহ । 
প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ ভূগুর্টরদ এব চ। 
ইমে মহর্ষয়ঃ প্রোক্তাঃ কীর্তনীয়াঃ প্রযত্তহ ॥৫॥ 
ভেলাদয়ঃ পুণ্যকার্ধ্য বর্তস্তে পরমর্ষয়ঃ ॥ 
জৈমিনিপ্রমুখাঃ পুণ্যাং কাণ্ধয় ইতি গ্রুবম্‌ ৪৬৪ 
হুশ্রতপ্রসুখাঃ পুণ্যাঃ শ্রতর্ধয় ইতি শ্রুবং। 
খতপর্ণ।দয় পৃতা মত। রাজরধরঃ খলু ॥৭॥ 


১৪৩ 


হিম্দু-কষ্ঠহার । 
মনুবহিস্পতিরবিকুরর্থারীতোহথ পরাশর2। 
দক্ষাপস্তম্বসন্বর্তী লিখিতে।শনসৌ। যমঃ ॥ 
যাজ্ৰবন্থ্যস্তথা শঙ্খে। ব্যাসকাত্যায়নৌ মুনী। 
শাতাতপাদয়ঃ সর্ব ধর্মশান্ত্র প্রযে।জকাঃ ॥৮॥ 
অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ কপিলোহথ পতঞ্জলিঃ। 
জৈমিনিশ্চ তথা ব্যাসো ভরদ্বাজোহঙ্গিরা অপি ॥ 


_মুখ্যদর্শনশান্ত্রাণাং প্রণেতার ইমে মতাঃ ॥১॥ 


পারস্করেো মুনিস্তদশ্বলায়ন এখচ | 
গোভিলপ্রমুখাঃ সর্ব্বে গৃহ্াসুত্রকৃতো মতাঃ ॥১০॥ 
শাণ্ডিল্যে। নারদশ্চৈব জৈগীষব্যশ্চ কীর্তিমান্‌। 
দিব্যঃ সনৎুকুমারশ্চ দত্তীত্রেয়ে। মুনিঃ কিল ॥ 
এতে পুণ্যা মহাত্মানঃ সম্প্রদায়প্রবর্তকাঃ ॥১১॥ 
ধন্বন্তর্য্যগ্রিবেশে চ সুশ্রুতশ্চর কম্তথ। | 
ভরদ্বাজাদয়ঃ পুণ্য আয়ুর্বেদ প্রবর্তকাঃ ॥১২৪ 
মাঙ্ধাত। চ সুদাসশ্চ কার্তবীর্ষ্যো রঘুঃ পৃথুত | 
মরুত্তশ্চ নলম্চাঁপি সগরশ্চ সুধিভিরঃ ॥ 

ভরতঃ পুণ্য কর্শাণো ধরণীপালকা ইমে ॥১৩॥ 


 ভীমাজ্জ্নাদয়ো বীরাঃ কীর্তনীয়া হি সর্ববথা ॥ ১৪॥ 


দধীচিঃ শতমন্ুযুশ্চ হুরিশ্চন্দ্রঃ শিবীরঘুঃ | 
ভীম্ষে। দশরথশ্চাপি ত্যাগশীলা ইমে মতাত ॥১৫॥ 
বলিকর্ণাদয়ঃ পুণ্যা,.দাতারঃ ক্ষিতিশোভনাঃ ॥১৬॥ 
একলব্যো গ্রবশ্চাপি চগ্ডালো গুহকোহপিচ । 
লক্ষমণো হনুমাংশ্চৈব প্রহলাদো ভরতো বলিঃ। 
এতে পুণ্য । মহু।আ্বানো ভক্তা নিত্যং . 

ূ প্রকীর্ভিতাঃ ॥১৭॥ 
কবয়স্চ মহাত্মানো বাল্ীকিপ্রমুখাঃ স্থৃতাঃ ॥১৮॥ 


হন্দু-কগ্হার । ১৬$ 
শরুশির্মচিকেতাশ্চ পদ্মপাপশ্চ বৈ মতা 1 
গুরুভক্ত। ইমে নূনং উতস্ক অঙ্গদস্তথা 7১৯॥ 
জনকশ্চ শুকশ্চাপি বামদেবদয়োৎ্পি চ॥ 
কীর্তনীয়।ঃ সটৈবৈতে ব্রহ্মজ্ঞাঃ পুণ্যদর্শনাহ ৪২০৪ 
অগন্ত্যশ্চ ভুগুশ্চ(পি চ্যবনশ্চ ভশীরথও । 
ছর্বাপহ প্রমুখাহঃ নর্ষেহদুত কন্দম।ন ঈরিতাহ ৪২১৪ 
শক্রশ্চ কবীরক্চ মহ।বীসম্চ নানক । 
বুদ্ধে। রাসান্ুলশ্চাপ এখধ।চ।য্যশ্চ বলভঃ ॥ 
এতে ধশ্মোপত্দন্টাগঃ আসৈতন্তোহপি তাদৃশহ 1২২ 
বাদিরাও রাভসিংহে। মাধোজিহ সিদ্দিয়।জ্তথা । 
খজয়ো মানমিংহশ্ত এতাপশ্চ গ্রতাপবান্‌ ॥ 
গুরুগোবিন্দদিংহ্চ পত।পাদিত্য এব চ ॥ 
ছর্পাদাসস্্রধা পুণ্য! বীরাঃ প্রান্ত। ইমে খলু 1২৩৪ 
আঅশোকিশ্চক্দ্রগ্ুগুশ্চ বিজ্ঞম দিত এব চ। 
পুর্থানাপায়ণঃ কুস্তো রঞ্জিহসিংহস্তথ। বুধঃ ॥ 
আর্দশুরং শিবাজীশ্চ সমুদ্রস্ভ নখ।মতিহ। 
ইমে দাঁপ্ডা নৃপাস্তত্র শত্রণাং ভীতিদায় কাত 7 ৪॥ 
চণ্ডো ভর্তহরিশ্চাপি ত্যাশিতের জটিহিভাঙি তর 28 
নিহিরশ্চ বরুহুশ্চ ভুরি আল ৮ 
নালকগাব্য ভে চ ০51 তানদিদ ঘন স্ৃভাত॥ ৯৬৮ 
কালিদাস্শ্চ ভামন্চ ভউউনারায়দ্জ্ঞথ। 1 
ভারবির্ভবন্ভুতিশ্চ শুতে সাঘ এবচ ॥ 
জ্রীহধক্চ তখ। দশা কবয়ঃ গ্রথিতা ই হহ৭॥ 
পাঁণিনিহ সবববন্মী। চ ওপ[তিহ াকট।গ্রনই ॥ 
0বাগপদেবহ পচ্মনাডে1 হুর্গশ্চ জমদীশ্ঘরহ ॥ 
বররুচ7াদয়ো (্জ্ঞা ব্ষাকরণকুঞজজর! ॥২৮॥ 


হিম্তু'কণঠছার 


গৌঁড়পাদশ্চ গঙ্গেশে। জগর্দীশে! গদাধর১ । 
মণ্ডনে। মথুরানাথে! মিশ্র! বাচস্পতিশ্চ সঃ ॥ 
ইমেহপুযুদয়নাচাধ্যে। রঘুনাথং শিরোমণি । 
কুমারিলে। মাধবশ্চ তখৈব মধুসূদন ॥ 
বর্ধমানাদয়ে। বিজ্ঞাঃ খ্যাত দার্শনিক ইহ ॥১৯%॥ 
চানক্যে। বিষুঞশশ্মা চ তোডর্মল্লশ্চ কীর্তিমান্‌। 
মাধঝে রামদ(সশ্চ ননু খীরবলঃ হ্থধাঃ ॥ 
লোকে খ্যাত মহাধীরাঃ সম্ভীমে রাজমন্দছ্িণঃ 7৩০ 
যাক্ষাদয়ে। নিরুক্তজ্ঞাঃ কীত্ত্যন্তেছদ্যাপি 

পিতৈঃ ॥৩.৪ 
হুলাযুধঃ সাঁয়নশ্চ মহাবীরাদয়ঃ পরে। 
ব্যাখ্য(তারে। ছি ন্দোনাং কীর্তনীয়। নিরস্তরম্‌ ॥৩২॥ 
শ্রখ্যযতোহমরপিংহশ্চ পুরুযোন্তম এব চ। 
ইতরেহপি বিশেষজ্ঞাঃ কীন্তিতা আভিধ1নিক1: 1৩5 
জীঘুতশ্চ রঘুশ্চাপি বিজ্ঞ।নেশ্বর কে।বিদঃ | 
শুলপাণিস্তথান্যে চ স্মৃতিমংগ্রহকারকাঃ ॥৩৪। 
দত্বোহসেো চক্রপাণিশ্চ তথ। বিজয়রক্ষিতঃ। 
নাগার্ছুন।দয়শ্চাপি হ্যায়ুর্বেবেদবিদঃ [কিল ॥৩৭॥ 
পুণ্যাতরা ঘদেবশ্চ প্রখযাতো বিস্বমঙ্গলঃ | 
হ্বরদাসশ্চ বিজ্ঞশ্চ তুকার[মশ্চ কীর্তিমান্‌ ॥ 
লেনে! রামপ্রসাদশ্চ পুণ্যোহদ্বৈতগ্রভূস্তথা | 


বিখ্যাতস্তলসীদাস উপেন্দ্রভঞ্জ ইত্যপি ॥ 


এতে বিদ্যাপতিশ্চাপি চণ্তীদালে! মহামনাঃ । 
পুণ্যাৎ পরমভক্তাশ্চ ন্র্তব্যা নিয়তং খলু ॥০৬॥ 
রখিদ।সশ্চশ্মশকারং কসাইঃ মদনস্তথা | 

ফবনে। হরিদাসশ্চ সাধকাঃ কীর্তিভা ইমে ॥৩৭॥ 


হিন্দু-কণহার । *৪স্ত 


কালিকাদ্য। মহাবিদ্যা বীশ্ষিত1 যেন সর্ধ্বর্া। 
মঞ্চন্‌ সিদ্ধোহত্র বিখ্যাতই প্রীসর্ববানন্দঠাকুরঃ 1৩৮৪ 
সিদ্ধে। গোরক্ষনাথশ্চ শ্রীঅল্ল।লাদয়স্তথা ॥৩৯॥ 
ভাক্করশ্চ দয়ানন্দে। বিশুদ্ধানন্দ উন্নতঃ॥ 
রামকুষানয়ে! বিজ্ঞ খ্যাত।ঃ সন্গ্যাসিনঃ সদ1 1৪ ০্ন্র 
আনন্দে! রামনাথশ্চ কামাথ্যানাথ কোবিদত। 
র।খালদ।সঃ শ্রীবামচন্দ্রনার।য়ণস্তথ1 ॥ 
কৈলাদচক্দরো শোলে।কো হরিনাথাদয়োহপি চ। 
বিবুপা ন্যায়শান্ত্রেযু খ্যাতিভাজহঃ সমস্ততঃ ॥৪১॥ 
নিপুণঃ সর্ববশজ্্রেু তেজন্্রী সাধঘকে! মান্‌। 
সেবকে! বিশ্বন!থস্য বিশ্বনাথে! বুণাশাণীঃ ॥৪২॥ 
[ববুধশ্চন্দ্রকান্তশ্চ কুষ্ণচন!থাদয়েহিপি চ! 

নিপুণ।হ স্মৃতিশাস্্েযু স্মরণীয় নিরস্তরম্‌ ৪৭৩1 
কুমারো ভীনিংহশ্চ জঙ্গবাহাদুরস্তথ। । 
হরিমিংহুশ্চ বীরাচজ্ত পুণ্যাখ্যা ০ম।হনাদয়ঃ 71881 
গোখলেস্তিলকশ্চৈব বিশেক।নন্দবন্ষিমেখ। 
প্রকুলো জগদীশশ্চ বিদ্যাসাগর ঈশ্বর ॥ 
ইন্দ্রন।থাদয়ঃ সর্বেব দেশভক্তাঃ গ্ুকীর্ভিতাঃ 8৪৫৪ 
বানমোহনরায়শ্চ দেলেত্দ্রঃ হক শবস্তথা। | 
কষ্ণধদ[.স। দয়নন্দঃ শিবচক্দ্রঃ স্থদীশ্চ সহ ॥ 
ধর্শো(পদেশক!হ কৃষ্ণ প্রমন্ন অমুখা ইমে 7৪৬7 
মনস্ষিসেব্যো ভাদেবেো। ভূদেবান।ং শিরোমাণঃ | 
স্থধশ্থাদেশলদেবোৎস্গুতভ্যগ্রযুগসাধকহ 1৪৭॥ 
মন!তনস্য পর্মম্য শিক্ষায়া মেলনস্য চ! 

গাচারে নিরতঃ পুজ্যো মহামগুলকারকহ ॥ 
্ানীনন্দো ঘতিদীরঃ স্বামী পরমতত্বদিৎ্ৎ 19৮৪ 


৯৪৩ 


৯। 


শ। 


হিন্দু-কঞ্হায় | 


গঙ্গাধরমহ্ইেন্দ্রাদ্যাশ্চিকিৎসকবরাঃ খলু 0৪৭1 
পীর্তিবাসে। মুকুন্দশ্চ কাশীরামো মধুস্তথ] । 
হেমচন্ড্রে। নবীনশ্চ রবীক্দ্রঃ কবয়স্ত্বিমে ॥৫*॥ 
€োশল্যা শবরী সীতা! গাগা লীলাবতী খন ! 
শর্মিতঠাহকুন্ধতী চাপি মৈত্রেয়ী পন্িনী সতী ॥ 
লাবিত্রী দময়ন্ডী চ ধাঁত্ী পান্না তথা কিল। 
লক্ষবী রাখীভলানী চ ক্ষীর ঢর্গাৰতী শুভা ॥ 
আহল্যোভয়ভাঁরত্যো সম! শরত্হ্বান্দহী তথা | 
আনসুয়াদয়ঃ পুণ্য আর্য্যনাধ্যঃ গ্রকীর্ভিতাঃ 09১1 
মুশলমানকুলে জাত স্মরণীয়! ইমে খন্পু। 
বিশ্রুঃতা ভারতেবর্ষে লীর্গদর্5 মাণিকপিরহা৫৯% 
ফকীরঃ শর্মাদে দারাশ্চিস্তি মৈন্ুদ্দিনম্তথ। | 


আমীরঃ থসরুঃ পূণ্য আঁক্বরশ্চ দরাক থাও | 


সর্ফুদ্দিনো মক্ছুমসাহ্‌ ন।জিরুদ্দিন এবচ | 
পুত আঁমফউদ্দৌলাঃ ল্মরণীয়তমা ইমে ॥৫৩% 


শাব্দের গুঢ়ার্থ । 
কালী 1--কপরতি ফোচয়তি প্রাণিনঃ ইতি । 
কলনাহ সর্বভূতানাং মহাকালঃ গ্রকীপ্তিতঃ 
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিলী ॥ 
কাশী ।-_কাঁশতে নিরতিশয়ং রাজতে ইতি । 
নিতাপ্র কাশ যত্রাপ্তি শিবশক্ত্যোর্জগন্ধিতঃ ৷ 
কাশতে বা যতে।.মোক্ষঃ সা কাশীতি নিগগ্যতে ॥. 
ফুষত।-__কর্ষতি সংহরতি প্রাণিনাং পাপানি ইতি । 
কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দে! ণশ্চ নির্ভিবাচকঃ | 
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
গঙ্গ| ।--গাং গন্তব্স্থানং গময়তি প্রাণিনঃ, অথবা! গাং ভূবন অত 
গচ্ছতি জীবপাবনাম্ন ইতি ৷. 
শঙ্গা নারায়ণে! ব্রহ্গ ত্রয়স্ত ল্যার্থবাচকাঃ | 


€। 
ভ। 


খ। 
৮ । 
ক 


১৬) 


হিপু-ফণ্ঠহাঁর । ৪৩ 
স্্রীপুংরপুংসকতক্সা ভেদঃ শব্দোন বাশুবঃ ॥. 


.গণেশঃ ।-_গণানাং প্রাণিসমূহানাং ঈশঃ ইতি । 


গোবিন্দঃ ।--গবা বেদভাষয়া বিদ্যাতে জ্ঞার়তে 
লভ্যতে বা ইতি বেদজ্ঞেরঃ বেদলভযঃ ইত্যর্থঃ | 
গাঞ্চ বিশ্বসমূহঞ্চ বিন্দতে যোষ্বলীলম্মা | 
জ্ঞানসিন্ুপমূহশ্চ গোবিন্দস্তেন কীর্তিতঃ ॥ 
জগৎ । _গচ্ছতি বিনাশং প্রাপ্রোতীতি । 
তাসা ।-_-তারকতি উদ্ধরতি সংসারাত প্রাণিনঃ ইতি । 
ছুর্ণা।--ছুঃ ছুর্গতিং গাহতে মর্দয়তি ইতি । 
সা! বা এষা দেবতা ছুর্ণাম দূরং যন্তা:মৃত্যুদুরিং 
হবা অন্তাঁং মৃত্ার্ভবভীতি ( শ্রতিঃ)। 
ছর্গো দৈভো মহাবিষ্তে ভববন্ধে চ কর্্মণি। 
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি 
মহাভয়েহতিরোগে চাপ্যাশব্যোহস্তবাচক2। 
এতান্‌ হস্তেব যা দেবী সা ছুর্গা পরিকীত্তিতা ॥ 
দেহ ।-__দহাতে শোকাদিভিঃ ইতি দেহঃ। 
নর ।--মরতি নয়েন বাবহরতি ইতি । 
নারায়ণঃ 1-__বিচিত্রপথজ্ুষাং নরাণাং অয়নং গতিঃ ইতি । 
পুরুষঃ ।-__পুরতি সপ্র্বষাং অগ্রে গচ্ছতি ইতি । 
ভোগঃ [__ভূনক্তি অন্ুভবতি স্থখাভাসং হুঃখং অস্মিন্‌ ইতি | 
মকার (পঞ্চ, ) 15 


সোমধারা ক্ষরেদ্যাতু ব্রক্মরন্ধদ্বরাননে | 
গীত্বানন্দময়ো যস্তাং এব পমস্তসাধকঃ | ট১ 
মাশবাাদ্রসনা জেরা তদংশাভ্তরসং পরিয়ে । 

সদ্দা যো! ভক্ষয়েক্েবি স এব “মাংসস্সাধকঃ 1 €২) 
গঙ্গা যমুনয়োমধো হবো মৎস্যৌ চরতঃ সদ] । 

তৌ তু যে! ভক্ষয়েদ্দেবি স এব পমতসাস্সাধকইঃ ৪ (৩) 
সহত্রারে মহাপন্সে কণিকা মুদ্রিকা তু যা। 

আম্মা তত্রেব দেবেশি কেবলঃ পারদ্রোপমঃ । 
সুর্য্যকোটিপ্রতীকাশশ্ন্ত্রকোটিসুশীতলঃ ৷ 

আন্তীব রমলীর়শ্চ মহাকুণ্ুলিসংযুতঃ | 


১৪৬ 


৬ 


১৭) 
১৮ 


১৯। 


২১1 
২ 
২৩। 
২৪ 
৫ 


২ভ। 
৭ । 
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গু আানহয়ং তত্র “সুদ্রাশ সাধনমুচ্যতে 7 (৪) 
ইমধুনং পরমং তত্বং স্থতিস্থিত্যন্তকারণম্‌ । 
ঠমথুনাজ্জায়তে সিদ্ধিত্র্ধজ্ঞানং সুহূর্ল ভম্‌ ॥ 
মসারকুস্কৃমং তি কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতম্‌ 
মসারং বিন্দুরপস্য মহাযোনিস্থিতং প্রিয়ে 
অকারং হংসমারুহা শীঁক্যতা চ সদা! ভবেৎ। 
তদায়াতং মহানন্দং ত্রঙ্গজ্ঞানং স্দুলভম্‌। 
খআত্মনি রমতে ষন্মাৎ আত্মারামং তহ্চ্যতে । 
ঙ্গাণ্ং জাতে বম্মাৎ তশ্মাঘ,দ্ প্রকীপ্তিতম্‌। 
ইদস্ধ “মৈধুনং” নৃনং তব নেহাত প্রকাশিতম্‌ ॥ ৫) 
মন্ত্র ।_মননাহ ত্রারতে ইতি। 
মন্ধ্যাতি গুপ্কং ভাবতে অনেনেতি বা ॥ 
মননাত তত্বরূপন্ত দেবস্ামিত তেজসঃ 1 
ত্রায়তে সর্ধবভয়তম্তম্মান্মস্ত্র ইতীরিতঃ ॥ 
মর্তাঃ 1 খ্রিয়তে ইতি মর্ত্যঃ মরণশীলঃ। 
মোক্ষঃ ।- ত্রিবিধছুঃখতো মোচনং ইত্তি। 
রাধা |-_রাইত্যাদানবচনে! ধ চ নির্বাণবাচকঃ। 
ঘতোহবাপ্রোতি মুক্তি সা চ রাধা প্রকীত্তিতা ॥ 


রামঃ।--রমতে বিশ্বং অন্মিন অনেনেতি বা, রমস্তে যোগিনঃ 
বশ্মিল্নিতি বাঁ। 


বমস্তে যোগিনোহনস্তে নিত্যানন্দপরাত্মনি । 
ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীস্ততে ॥ 
লঙ্দীঃ ।__লক্ষয়তি আশ্রযত্বেন পতি ইতি 9 
বধূঃ ।-_বগ্জাতি পুংসাং মনাংসি ইতি । 
ব্রহ্মা ।__বৃংহতি সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি । 
শরীরম্‌।- শীর্ধযতে রোগাদিভিঃ ইতি শরীরম্‌ ৮ 
শিব ।-_ 

অত্যন্ত পরিস্তদ্ধ/ত্মেত্যতোহয়ং শিব উচাত্তে । 
অথবাশেষ কল্যাণগুণৈকঘন ঈশ্বরঃ। 
শিবইতুযুচ্যতে সপ্ভিঃ শিবতত্বার্থবেদিভিঃ %. 
সু্যঃ ।_-সরতি জনক্পতি ত্রিতুবনম্‌ ইতি 
সংঙারং ।-_-লংসরতি গঞ্ছতীতি ॥ 
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২৮ স্ত্রী ।_স্ৃণাতি ভর্ত্দোধানাচ্ছাদয়তি ইতি । 

২৯। হরঃ।__হরতি প্রাণিনাং পাপানি ছঃখানি চ ইতি 

৩৭ | হরিং।--হরতি প্রাণিনাং পাপাঁনি ছঃখানি চ ইতি 
ভবন্ধপেণ সংহর্ভা বিশ্বেষা মপি নিত্যশঃ। 
ভক্তানাং পাতকানাঞ্চ হরিণ্ডেন প্রকীতিতঃ ॥ 


(৪০ স্প তি ও 


